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চে _. প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 


আজ আট বৎসর গত হইল, উত্তর-বঙ্গের একজন প্রতৃত শরশ্ধ্যশালী, বিগ্যোৎসাহী ও পরমবৈষ্ণব এবং : 
পরমধার্দিক ভূম্যধিকারীর উৎসাহে আমরা এই মহাত্রস্থের সঙ্কলনে প্রবৃভ হই । উত্ত জমিদার মহাশয়ের 
সভীর্থ ও বাল্যবন্ধু এবং আমার বিশ্বাসী সুহৃদের প্রমুখাৎ জানিয়াছিলাম এবং জমিদার 'মহাশয়ের ছুইথানি পত্র 
হইতেও স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই গ্রশ্থপ্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কনের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিবেন ; তাই আমরা 
প্রাণপণে আগ্রহ সহকারে এই দুরূহ কাধ ব্রতী হইয়াছিলাম । তিনি প্রথম পত্রের এক স্থানে 
লিখিয়াছিলেন,__ 

“আপনার সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়াছে, শুনিয়া স্বখী হইলাম । কিন্ত পদগুলি বেন সম্পূণ্ূপে মহাজনী 
পদ হয়। গ্রস্থমধ্যে একটাও আধুনিক পদ থাকিলে গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে না 

তিনি দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছিলেন,__ 

“আপনার সংগৃহীত গ্রস্থপ্রকাঁশে এই ভগবৎসংসার হইতে কত ব্যয় পড়িবে, তাহার নির্ণয় জন্ত গ্রশ্থথানি 
সত্বর প্রেরণ করিবেন” ইত্যাদি। 
*.. এই আদেশ অনুসারে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলম্বরূপ গ্রন্থথানি উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয়ের নিকট 
পাঁঠাইবার পর, তিনি গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্ত সমগ্র যুদ্রণ-ব্য়স্থলে মাত্র শত মুদ্রা 
সাহাধ্যার্থ প্রদান করিবেন, এইরূপ জাঁনাইলেন। আমরা এই অনুগ্রহে বজ।হতের স্তাঁয় স্তম্ভিত হইলাম । 
কারণ, 'আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশে পাঁচ শত মুদ্রার গ্রয়োজন। আমরা নিজে নির্ধন, সুতরাং মাত্র শত মুদ্রা গ্রহণ 
নিক্ষল জানিয়া, উহা আমরা গ্রহণ করি নাই। এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় হতাশ্বাস হইয়া, আমরা 
্রীবিষুপ্রিয়া-পপ্রিকায়(১) মুদ্রণব্যয় নির্ববাহ জন্য একটা প্রস্তাবের উত্থাপন করি ॥ তাহ! পাঠ করিয়! উত্তর-বঙ্গের 
জনৈক সহৃদয় বদান্ রাক্তা এ পত্রিকায় লিখেন(২) যে, যদি আমাদিগের গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীধুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ 
বা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার অনুমোদন করেন, তবে তাহার রাঁজ-সরকার হইতে সমগ্র বায়ভার বহন করিবেন। 
অক্ষয় বাবুর অনুকুল সমালোচনা তাহার নিকট পাঠাঈয়া, পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের বন্দোবস্ত করিতে প্রার্থনা করিলাম, 

আর উত্তরও নাই, সাহায্য প্রদানও রঃ । ক্রমে ভিনখানি পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইরা, তীহার দত্ত সাঁহাযোর 

আশী পরিত্যাগ করিতে বাঁধা হই । সে আজ কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরের কথ! । শৎপর রাজা, মহারাজা, 
জমিদার, তালুকদার, সভা-সমিতি, রর প্রকাশক, কত কনের কাছে, কত রকম সাহা) গার্থনা করিলাম, 
কিছুতেই দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হইল না। এই সকল মহাত্মারা সকলেই বিখ্যাত দয়াবান্‌, প্রসিদ্ধ সত্বন্মশালী, 
প্রগাঢ় বিগ্যোৎসাহী, কুবেরতুল্য ধনবান্‌, কিস্তু "তৃষিত দেখিলে সাগর শুকায়” যে একটা প্রবাদ আছে, তাহা: 
আমাদিগের দগ্ধ অনৃষ্টে অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। এই অপার দুঃখের সময় বঙ্গের সুদুর পূর্বদপ্রান্ত হইতে একটা 
মভামনা সুছদ্‌ মধো মধ্যে পত্র দ্বারা আমাদের সহিত প্রগাট সহান্গভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদিগের 
হতাশদগ্ধ হৃদয়ে ধর্শাভাবপূর্ণ সোতসাহ বারি-সেচন দ্বারা, মরুভূমে আশার বীজ অক্ুরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
কেবল ইহাই নঞ্চে, প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে আমাদিগের সংগৃহীত গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন ও আলোচনা 
করিয়াছেন। অথচ এই ম্হাত্সার সহিত আমাদিগের অগ্তাপি সাক্ষাৎ-পরিচয় নি ॥ ইনি শ্রীংট-জিলাবাসী 
বনাম গৌরগত রা সুলেখক রক্ত 0788 দাস। | | 


১। ছে পা (খাসক), ক , থম সংখা। ৃ ২ | ঘি পত্রিকা" মি রি ্, সং্যা। 
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দয়াময় শ্রীগৌরা ভক্তবা্ছাকল্পতরু, তিনি তীহার যহাপাপী দীন তক্তের আশাও অপূর্ণ রাখেন না। 
তাই আজ তিন মাস হইল, একজন মহামনা ব্যক্তির আমাদিগের সহিত এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অক্ুত্রিম সহানুভূতি 
জন্মে। তিনি স্বয়ং ধনী নহেন, কিন্তু পত্র দ্বার! অনুরোধ করিয়! আমাদিগের সাহাব্যার্থ একটা দাতা জুটাইয়! 
দিয়াছেন। সেই দাতার কথা বলিবার পূর্বের আমরা! সর্ববাস্ত£করণে ধদ্যবাদপুরর্বক এই মহাত্ার নামোল্লেখ 
করিতেছি । ইনি ফরিদপুরের সর্বপ্রধন উকিল, ভারতের সুসস্তান, স্বদেশসেবী, প্রকৃত জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর 
স্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ মজুমদার । 

টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, কলিকাতা! ইউনিভাসিটির একজন 
ক্ষমতাবান্‌ সত্য, সাহিত্য-পরিষৎ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক, পরমবিদ্বান্‌ প্রগাঢ় বিদ্যোৎসাহী, প্রভূত সতকর্ধশানী, 
অশেষগুণালক্কত, মহাভাগবত, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ই আমাদিগের গ্রন্থপ্রকাশের একমাত্র 
সাহায্যকারী । এই মহাত্মার কুপাঁতেই আট বৎসরের পর এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল; এই মহাত্মার প্রসাদেই 
বৈষ্ণব-জগণ্ শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাবলীর বিমল রসাশ্বাদনে সক্ষম হইলেন। ইনি গ্রন্থমুদ্রণ ও. প্রকাশের সমস্ত অর্থ 
বিনা সুদে আমাদিগকে ধার দিয়াছেন | গ্রন্থবিক্রয়ের মুল্য হইতে এই ঞ্খণ পরিশোধ করিতে হইবে । ইনি 
বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিতরণ জন্য মাত্র ১০১৫ খানি গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন, এই মাত্র কথা। সুতরাং ইনি 
কপদ্দিকলাভেরও প্রত্যাশী নহেন। আমরা যখন ইহার হস্তে হস্তলিখিত কাপি প্রদান করি, তখন ইনি 
নির্ধন্ধসহকারে বলিয়াছিলেন, “এই গ্রন্থের কুত্রাপি যেন আমার নামের উল্লেখ না থাকে ।” প্রকৃত গৌরাঙ্গভক্তগণ 
এইরূপই বিনয্ী, নিরহঙ্কার ও ঢক্কানাদবিদ্বেধী । কিন্ধ আমরা! অরুতজ্ঞতাতয়ে, দাতার নাম উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না । ভরসা করি, আমাদিগের এই ধৃষ্টত| মার্জনা করিবেন। 

শ্রীহ্টবাী অপর একজন ধর্মবন্ুর নিকটও আমরা বিশেষ খণী। ইনি বলবিশ্রুতনামা পরমপণ্ডিত 
তত্বরর্শী শ্রীযুক্ত অচ্যুত্চরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয়। ইহার সহিতও আমাদিগের চাক্ষুষ পরিচয় নাঁই। 
কিন্ত ইনি এমনই সহ্ৃদয় উন্নতচেতা, বিনরী ও পরমার্থপ্বায়ণ যে, আমরা বর্তমান গ্রন্থের উপক্রণিকা সম্বন্ধে 
ইহার নিকট বখন যে সাহাধ্য চাঁহিয়াছি, তাহা সহর্ষে ও অবিশঙ্ষে প্রদান করিয়া আমাদিগকে অপরিশোধ্য 
খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার প্রদত্ত তত্ব ও বনুমুল্য উপদেশ না৷ পাইলে আমর! ৮৮ জন পদকর্তার মধ্যে 
৮* জনের অল্পবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতে কখনই সমর্থ হইতাম নাঁ। শরস্রামহাপ্রু ইহাকে দীর্ঘজীবী; ও 
নিরাময় করিয়। স্বীয় দয়াময় নামের সার্থকতা! সম্পাদন করুন। 

আমর! রাজকাধ্য সম্পাদনোপলক্ষে পাননানগনী.5 অবস্থানকালে এই গ্রন্থ ঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি। 
তখন সৌন্ভাগ্যক্রমে পরমবিজ্ঞ পরমযশস্বী পরমগৌরভক্ত ভাঁক্তার টকলাসচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত 
আমাদিশেন অকৃত্রিম সৌহার্দ জন্মে । পদাবলীর স্থানে স্থানে আমরা যে সকল তত্ব ব্যাথ্য করিতে ঘনত্ব 
করিয়াছি, তদ্বিষয়ে এই ুহৃদ্‌ মাঁমাদিগের পরম সহায় ছিলেন। ইহাকে অনেকেই বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া 
জানেন, কিন্ত ইনি যে বৈষ্ণবধর্ম্ের একজন উন্নত সাধক, তাহা অল্প লোকই অবগত আছেন । ফলতঃ ইনি 
দেহরোগ ও ভবরোগ নিরাকরণে তুল্য পারদর্শী । ইহার স্তায় মধুর-চরিত্রবিশিষ্ট লোক আমি অলপই 
দেখিয়াছি । 

অপর পদাবলী গ্রন্থে যে সকল পদের রাঁগ-রাঁগিলী লেখা নাই, আমাদিগের সংগ্রহে পাঠকগণ তৎ্সমস্তের 
এক একটা রাগিণী নির্দেশ দেখিতে পাইবেন । ইহা৷ আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত নে । আমাদিগের চিকিৎসক 
বন্ধুর নিকটপ্রতিবাসী শ্রীঘুক্ত প্লামদাস বাঁবাজীউই এ সকল সঙ্গীতের রাগিণী নির্ণর করিয়। দিক্সাছেন। এই 
বন্ধুটা একটা গৃহত্যাগগী ধৈঞ্ণব, গৌরগত প্রাণ, বিশুদ্ধচরিত্র ও সংকীর্ভন-সঙ্গীতে প্রগাঢ় ঝুৎপত্তিশালী । 


থপ 


টা &$ 


অসাধারণ গ্রতিভাশালী পরমপণ্ডিত বিশ্বকোবসম্পাদক শ্রীধুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধু ও প্যান্লা সাহিত্য ও . 
ইতিহাস” প্রণেতা সুসতবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন, এই হহাত্মদয়ের গ্রন্থ হইতে পদকর্তৃ্দিগের জীবনী সম্বন্ধে আমরা 
বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃঞ্চ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারিত সর্বাজনুন্দর 
শ্রীচৈত্তভাগবত গ্রন্থ হইতেও আমরা, কিছু কর্কছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব এই তিন মহাত্মাই 
আমাদিগের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। 

এই সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা আরও বহু মহাম্বার নিকট অরবিদ্ত খণী; তাঁহারা সকলেই আমাদিগের 
ধবাঁদের পাত্র এবং আমরা! অবনত-মন্তকে সকলের নিকটই রুতজ্ঞত হ্বীকার করিতেছি। 

আমাদিগের ভূমিকা প্রায় চরমসীমায় উপনীত। কিন্তু এ পথ্যন্ত আমাদের সংগ্রহখানি সম্বন্ধে একটা 
কথাও বলি নাই। অতএব ততসম্ন্ধে ছুই চারি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা ভূমিকাটার উপসংহার করিতেছি। 
বর্তমান গ্রন্-সিবিষ্ট মহাঁজনী পদাবলী ও পদকর্তৃদিগের বিবরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের বন্ধ 
মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কোন'কোন সহদয় ব্যক্তি দয়! করিয়া অনেক গ্রন্থ 
আমাদিগকে ধার দিয়াছেন। অনেক গ্রন্থ আবার মূল্য দিয়া ক্রয়ও করিয়াছি। বাকুড়া, বীরভূম, মুরশিদাবাদ 
প্রভৃতি স্থান হইতেই আমরা অধিকাংশ হস্তলিখিত পদ-গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। বিষয়কাধ্য করিবার অবকাঁশ- 
সময়ে এই সংগ্রহ উদ্দেশ্তে আমাদিগকে কোন কোন স্থানে এবং কোন কোন লোকের নিকট যাইতে হইয়াছে। 
কোথায় মফলমনোরথ এবং কোথাও বা হতাশ হইয়াছি। কিন্তু আমাগিগের ক্ষুদ্র চেষ্টায় এ পর্যান্ত যাছা সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হইয়ছি, তাহার মূলা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে । শ্রীশ্রীমহা গর £ব লীলাত্মক প্রায় কিধিদুদ্দ পঞ্চদশ শত 
প্রাচীন মহাজনী পদ, মহাপ্রসুর পরিকর ও পার্ধদ ভক্তদিগের পরিচয়, ৮* জন পদকর্তুগণের সংক্ষিণ্ত বা বিস্তীর্ণ 
ভীবনী এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে এমন সকল প্রাচীন প? আছে, যাহা হয় ত অনেক পাঠক এ 
রধান্ত দর্শন বাঁ শ্রবণ করেন নাই। বাহা হউক, দয়াল নিত্যানন্দ ও চৈতন্তের চরণপ্রসাদে আমরা 'আমাদিগের 
গৃহীত মহাব্রতের উদ্যাপন করিলাম। বৈষ্ণব-জগৎ আশীর্বাদ করুন, আমরা! যেন অচিরে খণ হইতে মুক্ত 
হইতে পারি। ইডি 


ফরিদপুর। | 
এ [ শ্রীজগদন্ধ ভদ্র! 


১২ই জুন, ১৯০২। 
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পদ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার কাধ্য যখন শেষ হইয়া আসিল, তখনই জমিদার মহাশয় তাহাকে একেবারে 
নৈরাস্তের সায়রে নিক্ষেপ করিলেন । জগঘন্ধুবাবু অনেক লেখালেখি করিয়াও বৈষব-জমিদারের কথার নড়চড় 
করাইতে পাঁরিলেন না ।" অবস্ঠ গ্রন্থের পাওুলিপিধানি জমিদার মহাঁশর পরে কপা করিয়! ফেরত দিয়াছিলেন। 
জমিদার মহাশয়ের কথায় জগঘ্ধুবাবু অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন । . এই জন্ তাঁহার অস্তঃকরণের অন্তরালে 
একটু অভিমানের ছায়াও পড়িয়াছিল। তাই তিনি ছুখে করিয়া লিখিলেন,_-“জমিদার মহাশর পরম বৈষ্ণব 
আর আমিও বৈষ্ঞবের দীসান্ুদাঁস । তাই মনে করিয়! একটু দেমাঁকও হইয়াছিল। তীহাকে বান্ধব ভাবিয়া-- 
আঁপন ভাঁবিয়1--অনেক দেমাকের কথা তাহাকে লিখিয়াছিলাম। কিন্ত তিনি আমার মানের গোড়ায় ছাই 
দিয়াছেন) তথাপি তীহাকে বান্ধব ভাবিয়াই আমিও প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, 
বরমসিধারা তরু-তলবাসঃ 
বরমপি ভিক্ষা বরমুপবাসঃ | 
বরমপি ঘোরে নরকে গমনং 
ন চ ধন-গব্বিতবান্ধব-শরণম্‌ ॥ 
গ্রন্থ প্রচার ন! হয় না হউক, আমার সার্ধ তিন বৎসরের প্রগাঢ় পরিশ্রম বৃথা হয় হউক, এই অধমের 
দ্বারা শ্রীপ্রীমহা প্রভুর কথঞ্চিৎ কাধ্য না হয় না হউক, তথাপি এই জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে আমি শত 
মুদ্রা মাত্র গ্রহণ করিব না। হয় তিনি সমগ্র ব্যয় দিবেন, না হয় তাহার একটী কপন্দকও আমি সাহাব্যরূপে 
স্পশ কারব না।” | 
ইহার পর ভদ্র মহাশয় আপনার দুঃখের কাহিনী আরও বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রস্তাব করিলেন যে, 
সমগ্র বাক্গালায় অন্যুন তিন শত হরিসতা আছে। প্রত্যেক হরিসভা হইতে যদি ছুই খণ্ড পুস্তকের মুল্যন্বরূপ 
দুইটা করিয়া টাকা প্রদত্ত হয়, তবে মুদ্রাঁ্কণের বয় কুলাইয়াও হাতে অর্থ থাকে । এই অর্থ এখন লইব না । 
পাচ শত টাকা স্বাক্ষফিত হইলে, তথন আমার নিকট বা অমৃতবাঁজার-পত্রিকার পরিচালক, আমার পরমস্সেহাস্পদ 
ভ্রাতা শ্রীমান্‌ মতিলাল ঘোষের নিকট স্বার্্রিত অর্থ প্রেরণের জন্য শ্রীপত্রিকায় অস্থরোধ করিব । 
জগন্বস্বাবুর এই “বৈষুণবের রোদন” প্রকাশের পর, রাজসাহী-তাহিরপুরের স্থবিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত 
শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের স্বাক্ষরিত, ১৩০৩ সালের ৫ই আধা তারিখের একখানি সুন্দর ও স্থুখপাঠ পত্র 
পরবস্তী মাসের ইঠবিষ"প্রিধ। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তিনি লেখেন, -_ রর 
“বৈষুবের রোদন” শিরোনামযুক্ত একথানি পত্র পাঠ করিয়া কিছু ক্লেশ এবং তৎসঙ্গে একটু আনন্দও 
অন্ভব করিলাম । ক্রেশ বোধ করিবাপ কারণ__এ্' প্রবন্ধলেখক বু কষ্ট করিয়া একখানি বৃহৎ পদ-পুম্তক 
সংগ্রহ করিয়াছেন; কেবল অর্থাভাবে তাহা এতক ছাপাইতে পারিতেছেন না এবং তজ্জন্ত তাহার হৃদয়ে ক্ষোভ 
উপস্থিত হইয়াছে । আনন্দের কারণ--এ দেশে এরূপ সরলন্ধ্দয় প্রেমিক এবং ভক্ত আজও বিভ্তমান আছেন 1” 
বাঁজাবাহাদছ্বর শেষে লিখিয়াছেন,-_প্ব্যক্তিবিশেষের অর্থে ভিন্ন, দশ জনের অর্থে এ দেশে এ্ররূপ কাধ্য- 
সকল সম্পক্স হুইবার লময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই কারণে প্রবন্ধলেথকের মনে/ভিলাষ পুরণের জন্ত 
আমি নিজ ব্যয়ে পুম্তকথানি ছাপাইয়া দিতে ইচ্ছা করি ।” 
তৎপরে তিনি লিখিতেছেন, “এরপ প্রস্তাব স্বয়ং উপযাঁচক হইয়া কেন করিতেছি, তাহার কারণ আছে। 
প্রবন্ধ-লেখক প্রস্তাবমধ্যে উত্তরবাঙ্গালার কোন এক 'রাঁজোপম ধনশালী ও প্রসিদ্ধ বৈষব জমিদার+ তাহাকে 
হতাশ করিয়াছেন ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কোন্‌ ব্যক্তিকে-লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহা সহজে 
দকলেই বুঝিতে পারিকাছেন। প্রন্তাব-লেখক সন্ধে এ জমিদার যে কোন অবৈধ বা অধর্মের কার্য করেন নাই, 


ছি 
তক 


৬7০ রঃ 

তিনি যে কখন কোন অধর্া বা দোষের কার্ধ্য করিতে পারেন না, কোনরূপ দোঁষ যে শঁহাঁর সুপবিত্র দেহে 
নিকট আদৌ আদিতেই পারে না, ধিনি তাঁহাকে জানেন, তিনিই তাহা অবগত আঁছেন। এই লাধু-ঘবদকর 
তরুণবয়স্ক জমিদার জাতিতে কায়স্থ। তাহার সহিত আমার শোপিত-সন্বন্ধ না৷ থাকিজেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইতেও 
তিনি আমার অধিক ন্নেহের বস্ত। উচিত কারণে হউক বা অন্কুচিত কারণেই হউক, গ্রক্কত একজন ভক্ত- 
বৈষ্বের হতাশ-দপ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বায়ু পাছে তাহার কেশ ম্পর্শ করিয়া তাহার কোন অমঙ্গল করে, এই 
আশঙ্কা নিবারণের জন্য আমি পুস্তক ছাপাইবার ব্যয়তাঁর বহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । এতদ্তিন্ন আরও 
একটি কারণ আছে । যদি পুম্তকখানি প্রকৃতই খুব ভাল হয়, তবে তাহ! জন-সমাঁজে প্রকাশিত হওয়াও উচিত। 
ভক্তের মনের ইচ্ছা ভগবান্‌ অপূর্ণ রাখেন না, এ জন্ত পুস্তকথানি প্রকাশিত হওয়া কর্তব্য ।” 

বাঁজাবাহাছুর এই পত্রে আর যাহা লিখিয়াছেন এবং শেষে যাহা! ঘটিয়াছিল, তাহ। জগদ্বন্ধবাবুর লিখিত 
প্রথম সংঙ্করণের ভূমিকাঁটি পাঠ করিলেই জানা যাইবে । 

এখানে আমরা একটী কথা বলিব। সেই “রাজোপম ধনশালী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব অম্দার' যিনি প্রথমে 
জগছ্দ্ধুবাবুকে অর্থসাহাষ্য করিতে চাহিক্সাছিলেন, তিনি কে? রাঙ্াবাহাছুর বলিয়াছেন,__-”এই সাধুহদয় তরুণ- 
ব্যস্ক জমিদার জাতিতে কায়স্থ ।” জগঘ্বন্ধবাবুও লিখিয়াছেন, "এই জমিদার কোন কাধ্যোপলক্ষে জিলার প্রধান 
নগরে শুভাগমন করেন” এবং অন্ধত্র বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে তখন পাবন৷ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং 
এই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-বিষয়ক পদাবলী সংগ্রহ করিতে প্রারস্ত করেন। কাজেই বুঝিতে হইবে, উক্ত 
বৈষ্ণব-জমিদার পাবনাবাসী। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ইনি তাড়াশের সর্ধজনস্রিয় ভূম্যধিকারী 
প্রাতঃম্মরণীয় রাঁজধি বনমালী রায় বাহাঁছুর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না । রাজা শশিশেখরেশ্বর তাহার 
যে গুণকীত্তন করিয়াছেন, তাহ! যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তৎস্বন্ধে সকলেই অবশ্ত একমত হইবেন । তাহার স্চায় 
দানশীল দেবোপম রাজধি সম্বন্ধে এপ একটা অযথা কলঙ্ক আরোপিত হয়, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় । আমাদের 
মনে হয়, জগঘন্ধুবাধুর কোন না কোন পত্রে হয় ত এন্ূপ কোন কটাক্ষ ছিল, যাহা এই মহাত্মাকে বিচলিত 
করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে এরূপ ঘটিয়াছে। তাহা! না হইলে যে বাজর্ধির অর্থান্ুকূল্যে বহু মূল্যবান্‌ বৈষ্ণবগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়!ছে, সেই মহান্‌ ব্যক্তি একথানি উপাদেয় বৈষ্ব-পদসংগ্রহ প্রকাশ বিষয়ে প্রতিস্রতি ভঙ্গ করিবেন 
কেন?  তাহিরপুরের রাজাবাহাছুর সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও কম প্রহেলিকাপূর্ণ নহে । এই 
'সন্বন্ধে সঠিক সংবাদ জাঁনিবার জন্ত আমরা তাহাকে লিখিয়াছিলাম 3 কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার নিকট হইতে 
কোন উত্তর পাই নাই। এখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই জন্য হয় ত এই সকল ক্ষুত্র বিষয় তাহাকে 
জানান হয় না । কিন্তু তাহার নির্মল স্থনামে এইরূপ একটা কালির স্বাচড় পড়ে, ইহাঁও কম দুঃখের বিধয় নহে। 

তৎপরে কি প্রকারে টাকীর শ্বনামধন্ত জমিদার, প্রগাঁ বিষ্যোৎসাহী, পরমভাগবত, গোলোকগত রায় 
যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে ১৩১০ সালে শ্রি/গৌনপদ হপর্দিনী বঙগীত্ব-সাহিত্য-পরিষ্খ কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়, তাহা প্রথম বারের ভূমিকায় জগদ্বন্ধুবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

ইহার ২৮ বৎসর পর অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের গ্রথমে বঙগীয-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহার পুনমুত্রিণ কার্য 
আরস্ত হয়। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া! গ্রস্থখানি মুদ্রিত কর! হইবে এবং 
্রন্থথানির বাজারে কাটটতি আছে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র ছাপিবারও বন্দোবস্ত করা হয় ; এমন কি, মূল গ্রন্থখানির 
ুদ্রাঙ্কনকাধ্য কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাঁয়। এই সময় ইহ! জানিতে পারিয়! আমরা পরিষদের সম্পাদক 
মহশিয় বরাবর একথানি পত্র লিখিয়্! জানাইযাঞিলাম যে, গ্রস্থথানি বিশেষজ্ঞ দ্বারা ৮: ও সম্পাদিত হা 
প্রকাশিত হওয়া কর্তব্য । বান ইহাতে সন উরাডি আছি 


43. তি পদসমুহের মধ্যে লেনিন দাহ না 
কয়েকটা এখানে দেখান যাইতেছে ৮ 

(আস) ৩২ পৃষ্ঠার “পর মোর করুশাঁসাগর গোরা” তি ৬ সবি লে সহিত কার 
করণাসাগর গোরা” ইত্যাদি ২২শ পদ মিলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, প্রথম পদের মধ্য সইতে কয়েকটি চরণ 
লইয়া দ্বিতীয় পদটা গঠিত হইয়াছে। 

(আ) প্ব্রদ্ম আত্মা ভগবান, ধারে সর্ধশাস্ত্রে গান, টা চরণ-বন্দন” ইিভাদিনরীর প্রথম 
চাঁরি চরণ ১৫ পৃষ্ঠার ৬১ সংখ্যক পদ-রূপে উদ্ধত হইয়াছে । কিন্ধ ইহার অবশিষ্ট চরণগুলি ৮৩ পৃষ্ঠায় “তপ্ত 
নির্শল স্বর্ণ, পুঞ্জগঞ্জি গৌরবর্ণ, সর্ববাঙ্গসুন্দর রূপধাম” ইত্যাদি ২৬শ পদ বলিস্বা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত 
হইয়াছে । পদকল্পতরুতে এই পদটা আছে। 

(ই) "অরুণ কমল আখি, তারক ভ্রমরা পাখী, ডুবুডুবু, করুণা-মকরন্দে” ইত্যাদি লোঁচনদাঁস- 
তণিভাধুক্ত বিখ্যাত পদটা ১৬১ পৃষ্ঠার ১৯শ পদ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । এই পদটীর প্আাঁনন্দ নদীমাপুরে, 
টলমল প্রেমভরে, শচীর ছুলাল গোরা নাচে । জয় জয় মঙ্গল, দেখি শুনি চমকল, মদনমোহন নটরাজে” এই 
চরণগুলি প্রথমে দিয়া, ততপরে ”অরুণ কমল আখি” ইত্যাদি চরণগুলি বসাইয়। ১২২ পৃষ্ঠার ৮* পদ-রূপে 
উদ্ধৃত ত হইয়াছে ॥ ্ 

(ঈ) ১০৩ পৃষ্ঠার পনাচে পন অবধৃত গোরা” ইত্যাদি ১২৩শ পদ এবং ১৬৫ পৃষ্ঠার “নাচে পছ" | 
ফলধৌত গোরা” ইত্যাদি ৩০শ পদ-_-এই দুইটিই “মাধব ঘোষ-ভণিতামুক্ত একই পদ ; কেবল প্রথম তিনটী 
চরণে সামান্ত প্রভেদ আছে। 

(উ) ২৬৪ পৃষ্ঠায় নিক্নলিখিত পদটা উদ্ধত হইগাছে £-- 

বিরলে নিতাই পাঞ হাতে ধরি বসাইস্না 
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে । 

জীনেবে সদয় হঞা! হরিনাম লওয়ও গিয়া 
যাও নিতাই স্থুলপুনী- ভীবে ॥ 

নাম প্রেম বিতরিতে অদ্বৈতৈর কুষ্কারেতে 
অবতীর্ণ হইন্্ ধরায় । 

তারিতে কলিৰ জীব , করিতে তাদের শিব 
তুমি মোর প্রধান সহায় ॥ 


নীলাচল উদ্ধারিয়। গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া 
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি । 
শ্রীীগৌদ়ম গুল-তার করিতে নাম প্রচার 


ও ত্বরা নিতাই যাঁও তথ| তুমি ॥ 
মো৷ হৈতে না হবে বাহ! তুমি ত পারিবে তাহা 
প্রেমদাতা পরম দয়াল । 
বলরাম কহে পছ' ধৌহার সমান দহ" 
তার মোরে আমিত কাঙাল ॥ 


রঙ 


চন 
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ই উপ 2 রে 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ বব নি 





এ কেছত না পাইল হরিনাম 
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে বারে 
রূপা করি লওয়াইবে নাম ॥ 
ক্কতপাপী ছুরাচার নিন্দুক পাধস্তী আর 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 
শমন বলিয়া! ভয় জীবে যেন নাহি হয় 
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥ 
কমতি তাকিক জন পড়য়া অধমগণ 
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ। 
কষ্ণপ্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইহ সবাঁকার দুখ ॥ 
সংকীর্ত্তন প্রেমরসে ভাসাইস্বা গৌড়দেশে 
পূর্ণ কর সবাকার আশ । 
হেন কৃপা-অবভারে উদ্ধার নহিল যারে 


কি করিবে বলরাম দাঁস ॥ 
পদকল্পতরতে প্বলরাম দাঁস”-ভণিত। সমেত দ্বিতীয় পদটী সম্পূর্ণ এবং প্রথম পদটীর কেবলমাত্র প্রথম 
চারি চরণ অথাৎ 


বিরলে নিতাই পাঞ্া হাতে ধরি বলাইয়! 
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে । 
জীবেরে সদয় হএগ হরিনাম লওয়াও গিয়া 


যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে ॥ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাতে কাহারও ভণিতা যুক্ত নাই, এবং সেই জন্য মনে হয়, এই চরণ-চতুষ্টয় কোন 
পদের অংশবিশেষ । “প্দকল্পতরুতে প্রকাশিত উল্লিখিত পদদ্বয় পাঠ করিলে ধারণা হুইবে, উহ! 
কোন উচ্চদরের ভক্ত-কবির রচিত। স্থতরাঁং একটী যখন “বলরাম দাঁস”-ভণিভাযুক্ত, অপরটাও তাহারই 
রচিত হওয়! সম্ভব ॥ বলরাম দাসের কবিতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই জান! যাইবে, ইহার ভাষা 
সূললিত, ভাব সুমধুর, ছন্দ প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক, পাঠের সময় কোথায়ও খোঁচ-খাজ পাওয়া যায় না, 
আর অর্থও অতি সরল ও মর্রম্পর্শী। কিন্তু গৌরপদতরঙ্গিণীতে ণ্বিরলে নিতাই পান” ইত্যাদি 
পদের “নাম প্রেম বিতরিতে” ইত্যাদি অবশিষ্ট চরণগুলির ভাব ও ভাষা অন্টান্ত চরণগুলির অনুরূপ 
নহে, ছন্দ অপর অংশের সহিত সমভাবে রক্ষিত হয় নাই, অর্থও সেরূপ পরিক্ষার নহে। অধিকস্ 
এই শেষোক্ত চরণগুলি অগ্রসিদ্ব-শব-প্রয়োগ-দোঁষে ছষ্ট। “করিতে তাদের শিব” ইত্যাদি ভাবের কথা 
কোন বৈষ্ণব-কবির লেখার মধ্যে দেখা বায় না। এই শেষোক্ত চরণগুলি যে কোন ফাঁচা কবির কষ্টসাধ্য 
চনা, তাহ! সহজেই বোধগম্য: হয়। ইহা বলরাম দাসের ন্যায় খ্যাতনাম! ভক্ত-কৃবির লেখা হইতেই 


পারে না। | 


৪9০. 


উল্লিখিত রচনার মধ্যে আছে,_ ৃ 
নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিনোরে সঙ্গে লৈয়া 

দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি । 
শ্রীগৌড়মগ্ডল-ভাঁর করিতে নাম প্রচার 


ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি ॥ 
এই চরণগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, মহাঁগ্রভু দক্ষিণ দেশে যাইবার পুর্বে নাম-প্রচারার্থে নিত্যানন্দকে গৌঁড়দেশে 
পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোনও গ্রন্থে পাওয়া যাঁ় না। | 
শেষোক্ত চরণগুলি যে বলরাম দাঁসের রচিত নহে, তাহার আরও প্রমাণ আছে । বলরাম দাঁস 
মহাপ্রভুর পরবন্তী। ক।জেই উল্লিখিত ঘটনাগুলি তিনি স্বচক্ষে দশন করেন নাই, হয় পূর্ববন্তী কোন 
ভক্তের মুখে শুনিয়া কিংবা! কোন প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উক্ত পদ রচনা করিয়া থাঁকিবেন। কিন্ত 
কোনও ভক্তের নিকট শুনিয়া তিনি যে এই পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাঁওয়। যায় 
না। অথচ মুরারি গুপ্ডের কড়চার় নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে নাম-প্রচার দ্বারা জীবোদ্ধারের জন্ক 
পাঁঠাইবার কথা আছে। এতগ্চিন্ন “চতন্ত-ভাগব্ত”, “চৈতন্ত-চরিতায ত৮, জয়াননোর “চৈতন্ত-মজলশ 
্রন্তি গ্রন্থ গুলিতেও ইহা আছে। কিন্ত মহাপ্রভু দক্ষিণ-দেশে যাইবার পৃর্ধে বে নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে 
যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, এ কথা কোন গ্রন্থেই নাই । 
আমাদের মনে হয়, “মুরারি গুপ্তের কড়চ।” অবলম্বন করিয়াই বলরাম দাঁস উক্ত পদ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রম, একবিংশতিতম সর্গে আছে,__ 
নিত্যানন্দং সমালিঙ্গয ধৃত তিম্ত করদয়ম্‌ । 
প্রাহ সগদ্গদং যাঁহি গৌড়দেশং ত্বনীশ্বরঃ ॥ 


বলরাম দাঁস ইহার অনুবাদ করিলেন,-. 


বিরলে নিতাই পাঁঞ্শ ভাতে ধরি বসাউিয়া 
মধুর কথা কন ধীরে বীরে। 
'জীবেরে সদয় হৃঞ্গ হবিনাম লওয়াও গিয়া 


বাও নিতাই স্ুরধুনী-তীবে 
তার পর মহাপ্রভু বলিতেছেন, বথা মুরারি গুপ্রের কড়চায়,__ 
'ূর্থনীচজড়াঙ্ধাথ্যা যে চ পাতকিনোহপরে | 
তানেব সর্ববথ| সর্ববান্‌ কুরু প্রেমাধিবণ্রিণ্‌ঃ ॥” 
আর বলরাম দাস লিখিলেন,-- 
প্রভু কহে--“নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ 
কেহ ত না পাইল হরিনাম । 
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে 
রূপা করি লওয়াইবে নাম ॥ 
স্কতপাপী ছরাচার নিন্দুক পাষণ্তী আর 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। 


রোল 


8/5 


শমন বলিয়৷ তয় জীবে যেন নাহি হয় 
স্ুথে যেন হরিনাম লয়॥ ু 
কুমতি তাকিক জন পড়ুয়া অধমগণ 
জন্মে জন্মে তকতি-বিমুখ। 
কুষ্ণগেম দান করি বালক পুরুষ নারা 
খণ্ডাইহ সবাকার চুঃথ ॥ 
সুতরাং দেখা বাইতেছে, “বিরলে নিতাই পাঁঞ, হাতে ধরি বসাইর়” ইত্যাদি চরণদ্বয়ের পরে প্প্রভূ 
কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল ন্ধ” ইত্যাদি চরণগুলি বসাইলে মুরারি গুপ্রের কড়চাঁর সম্পূর্ণ অন্থরূপ এবং 
সর্ধাঙ্গহুন্দর একটী পদ হয়। আমাদের মনে হয়, বলরাম দাঁস এই ভাবেই পদটা রচনা করিয়াছিলেন । শেষে 
পুথি নকল করিবার সময় লেখকের দোঁমে পদটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং সেই ভাবে চলিয়া 
আসিতেছে । 
এখন কথা হইতেছে, তৌবপদ এলনিতীতত। প্বিরলে নিতাই পাঞ্া” ইতাদি চরণদয়ের পর প্নাম 
প্রেম বিতরিতে” ইত্যাদি চরণগুলি কি প্রকারে আসিল? অবশ্ঠ মুরারি গুপ্রের কড়চা কিংবা অন্ত কোন 
, গ্র্থে এই ভাবের কোন কথা নাই। তবে কি ইহা বলরাম দাসের স্বকপোলকল্পিত? কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি, 
তাহার ন্যায় উচ্চদরের ভত্ত-কবির পক্ষে এরূপ রচনা করা! একেবারেই অসম্ভব । কাঁজেই আমাদের মনে হয়, 
ইহা প্রঙ্গিপ্ত, সম্ভবতঃ কোন স্বার্থান্ধ বাক্তি গোবিন্দ কর্মকারকে এ্তিহাঁসিক বাক্তিরূপে খাঁড়া করিবার জন্যই 
এইরূপ করিয়া থাকিবে । বস্তুত জগদন্ধবাবুকে সহীয়-সম্পত্তিহীন অবস্থায় একাকী প্রায় দেড় হাজার পদ এবং 
পদকর্তা ও পরিকরদিগের জীবন-বৃত্তাস্তাদি সংগ্রহ করিবার জন্ত অনেকটা! অন্ত লোকের অনুগ্রহের উপর নি্র 
করিতে হইয়াছিল । কাজেই, সমস্ত পদাবলী ও অন্যান বিষয় ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা তীহাঁর পক্ষে 
একেবারেই অসম্তুব হইয়াছিল । সেই জন্যই পদে ও জীবনীতে এত অধিক ভূলত্রাস্তি রহিয়! গিয়াছে । 
আর একটী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শে কৰিব । স্বর্গীয় অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রস্থের 
পাগুলিপি পাঠ করিয়! যে মন্তবা প্রকাশ করেন, তাহা এই এরস্থে প্রকাঁশ করা জগদ্বদ্ুবাবুর ইচ্ছা ছিল। কিন্ত 
প্রথম সংস্করণে তাহা মুদ্রিত না হওয়ার তিনি উহ? পুরাতন শ্রীশ্রীবিষুঃপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকাক্স গ্রকাঁশ 
করেন। জগদন্ধবাবুর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্থ অক্ষণবাবুর সেই মস্তবাটা আমরা! নিম্নে উদ্ধত করিলাম ২-_ 
*শ্রাগৌরপদরঙ্গিণী নামক অপূর্ব গ্স্থ সম্বন্ধে মতভেদ হইতেই পারে না। সর্দশ্রেণীর পাঠককে বলিতেই 
হইবে, সংগ্রহ করিয়! গ্রন্থকার ধন্য হইয়াছেন । আমরাও তাহার অগাধ পরিশ্রম ও যত্বের ধন পাঠ করিয়া ধন্য 
হইলাম। উপক্রমণিকা ও স্ুচীপত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার, তাহা সংগ্রহকারককে পূর্বেই বলিয়াছি। 
আর কিছু আমার বলিবার নাই, কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা করি, শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীর স্ায় সংগ্রহ-গ্রস্থের 
প্রকাশার্থ অর্থব্যয় করা সকল অর্থশালীর অনৃষ্টে ঘটে না।-__শ্ীঅক্ষয়চন্্র সরকার, কদস্বতলা, চু' চূড়া |” 


বঙ্গাব্ব ১৩৪০, ১লা বৈশাখ । শ্রীস্থপালকান্তি ঘোষ। 


স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভঞ্জ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


১৮৬৮ খুঃ অবের পারভ্তে “অমৃতবাজার পত্রিকা” যশৌহর জেলান্তর্গত পলুয়ামা গুর] নামক একখানি 
ক্র গ্রাম হইতে প্রথমে প্রকাশিত হয়। জগছন্ধুবাবু তাহার কিছুকাল পূর্বের যশোহর জেলা হলের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের গদ এহণ করিয়া আসেন এবং প্রথম বর্ষ হইতেই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতে থাকেন | ইহাতেই 
বোঁধ হয়, পত্রিকা” বাহির হইবার পূর্ব হইতেই পত্রিকার পরিচালক শিশিরবাবুদিগের সহিত তাহার আলাপ- 
পরিচয় হইয়াছিল এবং ক্রমে ইহা স্ুহ্নদ্ভাবে পরিণত হইরাছিল। জগঘন্ধুবাবু লিখিযাছেন,__“আমার 
সৌদরোপন ভ্রাতা শিশ্রিপুমান ঘোষ মহাশয়ের রাভটনৈতিক শিষ্াবূপে অমুতবাজার পত্রিকায় নিয়মিতরূপে 
লিখিতাম।” রাজনীতি সম্বন্ধে এই তীহার হাতে খড়ি হইলেও, তিনি সাহিত্য, সমাজ, ধন্ম প্রভৃতি বিষয়েই বেশী 
লিখিতেন। বাক্গ-কাবা লিখিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । এই সময় মাইকেল মধুক্ছদনের “মেঘনাদবধ কাব্য” 
প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা লেখেন। এই ছন্দ লইয়া সে সমর বাঙাল! 
সাহিত্যিকদিগের মধ্যে আলোচনা-আন্দোলন চলিতেছিল। এই নেঘনাদবধ কাব্যের অগ্ুকরণে জগদ্দ্ধুবাবু 
অমিত্রাক্ষর ছনে "ছুছুন্দরীবধ কাব্য' নাম দিয়া এক ব্ন্দ-কবিত! লেখেন স্বগীর নবীনচন্দ্র সেন সেই সময় 
বশোহরে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। তিনি তাহার “আমার জীবন গ্রন্থে লিখিযাছেন,_- 

“আমাদের একটা সাধারণ সমিতি ছিল, কেবল আমোঁদ-গ্রমোদের জন্ত | ইহাতে যশেহিরের উচ্চপদস্থ 
পকলেই ছিলেন। তাহার আবার নাঁনারূপ শাখা-সমিতি ছিল,_ সঙ্গী তশাখা-সমিষিত থন এ মদিহি ও 
সাহি হাংশাখা-মশিঠি | শেষোক্ত সমিতিতে উকিল মাধবচন্ত্র চক্রবন্তী, কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্র ও 
আমি সদস্ত ছিলাঘ। এই সমিতি হইতে বিখ্যাত “চুছুন্দরাঁধধ কাব্য, প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। উহার 
লেখক জগদন্ধু। মেঘন।দবধের এমন উত্কুষ্ট বিজ্রপ (78790 ) আর বঙ্গভাধার নাই । উহা ১২৭৫ সালের 
১৯ই আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকাম প্রকাশিত হইরা সমস্ত দেশকে, এমন কি, স্বরং মাইকেলকে গথাস্ত 
হাঁপাইম্নাছিল। এই সমিতিতেই আমার "পলাশীর যুদ্ধ” অস্কুরিত হয় ।৮ 

এই বিখাত বাঙ্গ-কাঁব্যটি সংরক্ষণের ভন্কা অমিবা পরিশিষ্টে উহা উদ্ধত করিয়! দিলাম । 

১২৭৬ সালের ৭ই ফাঁস্তন তারিখের অমুতবাঁজাঁর পত্রিকা একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তাহাতে 
জানা যায়, জগদন্ধুবাবু “ভারতের হীনাবস্থা” নামক একখানি পুস্তিকা! রটনা করেন। উহ। যশোহ্র গবর্ণমেপ্ট 
লে এবং কয়েকটা গ্রাম্য বিষ্যালয়ে প।ঠাপুস্ককরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। মূলা পাঁচ আনা । “অমুতঝজার 
পণ্রিকা'র ১২৭৭ সালের ২৪শে ভা্রের সমালোঁচন| হইতে জানা যায় থে, ভদ্র মহাশয়, “দেবলদেবী” নামে পর্চাঙ্ক 
একখানি নাটক লিখিম্মাছিলেন। 

বৈষ্ব-সাহিত্যেও জগদব্ধুবাবু বিশেষ অন্ুরাগী ছিলেন । ভ্ট বর্ষের মাসিক বিষুণপ্রিয়৷ পত্রিকাক্ তিনি 
লিখিধাছিলেন৮প্অন্যুন বিংশতি বর্ষ পূর্বের মদীয় শ্রদ্ধাম্পদ হৃদয়বন্ধু, প্রসিদ্ধ অমিয়-নিনাইচন্িতেল বঙ্গবিশ্রত- 
নানা গ্রস্থকার শীধুক্ত শিশিরনূমার ঘোষের উৎসাহ ও উপদেশে এই অধীন বৈষ্বদাস কর্তৃক শিক্ষিত বাঙ্গালী- 
পাঠকের পাঠের উপযুক্ত আকারে “নহঁচনগপাঁনলী সংগ্রহ নামে অতি প্রথমে বিগ্কাপতি ও চত্রীদাসের 
পদাবলী” প্রকাশিত হয়। তৎপরে শ্রীধুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার ও শ্রীবুক্ত সারদাচরণ মিত্র যে “প্রাচীন কাঁবা- 

ংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এই অধীন কর্তৃক ম্বতন্ত্ররপে “চণ্তীদাঁস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী 
প্রকাশিত হয় ।” 


11৬/০. 


উল্লিখিত “মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ” পুস্তক বাহির হইবাঁর পূর্বে ১২৭৬ সালের ৭ই ফাঁপ্ধন (ইং নি 
তারিখের অমৃতবাঁজার পত্রিকায় নিঃ়লিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয় 3 £ 

“আমরা প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের পদগুলি সংগরহপূর্রক খগুক্রমে প্রকাশ করিতে কৃতসং 
হইয়াছি। বিষয়টা বহু ব্যযসাধা, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী । সংপ্রতি “বিদ্ভাপতি ও চশ্তীদাঁস' সটাক ও 
সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে। মূল্য স্বাক্ষরকারীদের প্রতি ১২ টাকা । অন্যুন ২০০ গ্রাহক হইলেই 
মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকাঁরীর নিকট লিখিয়! জানাইবেন নিরিউ ভদ্র 
ও শ্রীরামচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘশোহ্র স্কুল, যশোঁহর |” 

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১২৭৭ সালের ১৬ই বৈশাখ ভইঙে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পত্রিকায় 
উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটীর পরিবর্তে নিক্নলিখিত বিজ্ঞাপনটা গ্রকাশিত হইয়াছিল £- 

“বিগ্ভাপতি ও টত্তীদাসের ধেরূপ আয়তন হইনে »নে করিয়া আঁগরা দাঁক্ষরকানীদিশের পতি ১২ টাকা 
মূলা নিদ্দারণ করিয়াছিলাম. এক্ষণে তদপেক্ষা পুস্তকের আয়তন প্রান ছিগুণ হইবে দেখ! যাইতেছে । অতএব 
আমরা এই নিয়ম করিতে বাধ্য হইতেছি বে, খাহার। ন্বাঙ্গর করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিজ্ঞাপন গ্রক!শের পর 
সাত দিবস মধ্যে টাঁক। পাঠাইলে এক টাকা মূলো পুস্তক পাইবেন । আর ধাহার। বিজ্ঞাপন 'প্রকাশের পর দুই 
মাসের মপ্দো গ্রাহক হইবেন, উ।হাদিগকে দেড় টাকা এবং বিন।-স্বাক্ষরকারীদিগকে ঢই টাকা দিতে ভইবে 1. 
দ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র 'ও শীরাম্চ বংন্দা।গ1এ)াম, গবর্মমেন্ট স্কুল, বশোহল |” 

এই স্যয় (১২৭৬ সালের ১৯শে চৈত্র তারিখের ) অমুতবাজাঁর পত্রিকার সম্পাদকীর স্স্তেও “বিগ্যাপতি 
'9 চশ্তীদাস” শার্ধক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধটী নিয়ে উদ্ধত করা হইল £-- 

“যশোহর স্কুলের জগদ্বন্ধবাবু ও তাহার সহকারী, চত্রীদাস ও বিগ্াপতি-কুত কবিতা সংগ্রহ করিয়! প্রকাশ 
করিতে সংকল্প করিয়াছেন । কবির বাজ! চণ্তীদাস ও খিগ্ভাপত্তি। আমাদের যত দুল জানা আছে, এ উভয়ের 
তুল্য কৰি ভমগ্ুলে পাওয়া ভার । জগদন্ধবান তাঁহার পুস্তকের পাগুলিপি আম!দিগকে দেখাইয়াছেন এবং 
'গাঁমরা সাহস করিয়। বলিতে পারি, তীহাঁর। প্ররুতই দেশের একটা মহোঁপকার করিতে প্রবঞ্ হইয়াছেন । 
আজকাল মাইকেল সধুস্দন দন্ত আঁমাঁদের দেশের প্রধান কবি, কিন্ত তাহার কবিদ্বে বিলাতি সামগী দিশান। 
ভারতচন্দের অনেক গৌড়া আছেন, কিন্ত ভাঁরতগন্দ্রের কবিতার সহিত ঘি আখ্যায়িকা সংশিষ্ট না থাকিত, 
তবে তাহার শুদ্ধ কবিত্বের মাধুরীতে তিনি এরূপ খ+ শাঁপন্ন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ । কিন্ত চণ্ডীদাস ও 
বিগ্তাপতির কবিতা শুদ্ধ বাঙ্গালী ও শুদ্ধ ভাবময়। কুলীলা এন মধুন কেনল তীাভারাই করিয়াছেন 3 প্রেম- 
পদার্থ কি, তীভা তাহারা অতি স্ঙ্গা ক্ষ খণ্ড কবিয়া দেখাইমাঁছেন $ টৈষ্ণব্ধর্মেও তীহারা অনেক স্থরস 
গিশাইয়াছেন। আগ্াপি যে আমলা ঢপ ও কীর্তন শুনিয়া এত মোহিত হই, তাহার কারণ, এই সমুদায় গীতে 
তাহাদের স্ক্িত রসবিন্দ মিশীন হইয়াছে । ক্রমে কমে তাহাদের কবিতাতে আঁগুনিক ঢপ-গাঁ়কের! শব্দ- 
চাতুরী, অন্তপ্রাস প্রভৃতি মিশাইয়াও উহা সম্পূর্ণ নিকট করিতে পাবেন নাই । আগুন, বেগুন, গুণ, এই সমুদাঁর 
শব্দরাশির মধ্য হইতে মাঝে মাঝে এদূপ এক একটা উজ্জল ভাব দুষ্টিগোঁচর হয় যে, ভাঁহাতে এই শব্দরাশি 
টাকিয়া ফেলে । আপনার! নিশ্চিত জানিবেন যে, এ সমদায় পাঁচীন কবিদিগের সৃষ্টি। 

“্জগন্ধুবাবু নিজে একজন কবি, ঘোঁর পরিশ্রমী এবং তাহার অনুসন্ধান ইংরাজদিগের হায় । আমাদের 
বিশ্বাস, তিনি এই পদসংগ্রহ করিতে যেরূপ অস্তসন্ধান ও বিচারশক্তি প্রভৃতি গুণ প্রদর্শন করিক্ষাছেন, তাহাতে 
তাহার সংগ্রহপুস্তক চিরকাল লোকের নিকট ব্মাদরণীয় হইয়া থাঁকিবে। অর্থাভাবে তিনি এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে 
পারিতেছেন না । আমরা আঁশ! কৰি, কবিতারসিক বাক্তি মাত্রেই তাহাকে এই সম্বন্ধে সসাধ্য করিবেন ।” 


১৯ 


ইং ১৮৭২ খুঃ অন্ধে কলিকাতা বহুবাঁজাঁর ৫২নং হিদেরাঁম বাঁড়,য্যের লেনস্থিত অমৃতবাজার পন্তিকা প্রেস 
হইতে “মহাজনপদাবলী-সংগ্রহ পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এখানি ডিমাই ১২ পেজি ৩৩ ফা মোট 
৩৯৬ পৃষ্ঠা ॥ ইহার মধ্যে ভূমিকা ১৪ পৃষ্ঠা, চশ্ডীদাঁস ও বিদ্ভাপতি কবিদ্বয়ের জীবনী ও গ্রন্থ সমালোচনা ১২৭ 
পৃষ্ঠা, বিগ্ভাপতির পদাবলী ১৯১ পৃষ্ঠা, গ্রথম পরিশিষ্ট ( ছুরূহ শব্দার্থ ) ৪৮ পৃষ্ট!, দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ( কতকগুলি 
প্রশ্নোত্তর ) ১২ পৃষ্ঠা ও শুদ্ধিপত্র ৯ পৃষ্ঠা । 

ভূমিকায় প্রথমে “কাব্য” সশ্বন্ধে নানাগ্রকার আলোচনা করিয়া, সম্পাদক ভদ্র মহাশয় শেষে 
লিখিয়াছেন £-- 

“আমরা অন্যুন চারি বৎসর কায়িক, মানসিক, আথিক, সর্বপ্রকার যত্বে ও পরিশ্রমে বিদ্ভাপতি ও 
চত্তীদাসের পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছি । আমাদের অভিপ্রায় ভূমিকার প্রারস্তেই ব্যক্ত কবিয়াছি। সুতবাং 
বর্তমান গ্রন্থথানি যে আমাদের সুদীর্ঘ আশালতার অগ্কুর মাত, এ কথা বলাই বাহুল্য । যদি আমাদের উদ্দেট 
মহৎ হ্য়, যদি দেশে হিতৈষী লোক থাঁকেন, তবে অন্ুগ্রহ-বারি প্রদানে এই অস্কুর পবিবদ্ধিত করিবেন। 
তবিমিন্ত চাঁটুকারিতার প্রয়োজন কি? আমরা থে কেবল অর্থলোভপববশ হইয়া! এ গ্রন্থ প্রচার করিতেছি, 
পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। খাহারা যথার্থ প্রেমিক, ধাহারা সারগ্রাহী, ধাহারা দেশহিতৈষী, ধাহারা 
ভাষাপ্রিয় এবং বাহার! পরম বৈষ্ণব, তাঁহাদের সকলের নিকট আনীর্ববাদ ও গ্রশংসাঁভাঁজন হইব, ইহাই আমাদের 
প্রধান স্বার্থ” 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৫ সালের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ ৭ মহাঁশয়লিখিত 
“কবিরাজ গোবিন্দদাঁপ” শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাহাতে নগেন্দ্বাবু বলিয়াছেন, াশিন্বদাঁগ নামধ।নী 
কবিদিগের মধ্যে ধিনি শ্রেষ্ট, তিনি মিথিলার কৰি। কিন্তু জগদন্ধুবাঁবুর মহাঁজনপদাবলীতে কবিদ্বয়ের জীবনী 
ও গ্রন্থসমালোচনায় দেখা যায়, নগেন্্রবাবুর উল্লিখিত উক্তির লন পুর্ব হইতে গোবিন্দদাঁসকে লইয়া বাঁদান্থবাদ 
চলিয়া আসিতেছে । জগদন্ধুবাবু লিখিমাঁছন,-উইলসন সাহ্বকুত 'উপাসকসম্প্রদাঁয় নামক গ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাঁস “রুষ্ণকীত্তন, প্রণযন করেন।  বিগ্ভাপতির কোন কোন কবিতায়ও 
“গোবিনদদাস রমপুর” ইত্যাকার ভণিতা আছে। অতএব নিগ্ভাপতি, চণ্তীদাস ও গোঁপিন্দদাস যে এক সময়ের 
লোক, তাহার কোন সন্দেহ নাই; অথচ গোবিন্দদাসকৃত অনেক গৌরচন্দ্রিকা আছে । এই ছুটী 'ব্ষষথ 
বিবেচন। করিলে বিদ্ভাপতি ও চস্তীদাসের সময় লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু আমর। :৭চয়রূপে 
বলিতেছি যে, উইলসন ও বিছ্যাপতির উল্লিখিত পোগিন্দদাস, এবং গৌরচন্দিকা ও পবিগ্চপিভিপদ' ইত্যাদি 
পদ-রচয়িত| গোঁবিন্দদাঁস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি । ববঙ্গভাষার ইতিহাস”-লেখক, এপপিএ।শনিসাঁদী গোবিন্দদাঁসকে 
বিদ্যাপতির সমকালীন বলিয়া অনেকের মনে আর একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্ত তাহার 
বাক্য যে ভ্রমাত্মক, তাহা তদীয় মত দ্বারাই প্রমাণ কর! যাইতে পারে ।” 

জগদ্ন্ধুবাবু শেষে লিখিয়াছেন, “ফলতঃ গোবিন্দদাঁস নামে চারি জন পদাঁবলী-রচয্রিতা ছিলেন। তন্মধ্যে 
কুষ্ণকীন্তন, ও “রুষ্ণকর্ণামূত'-প্রণেতা গোবিন্দদাস বিগ্ভাপতির সমকালীন ছিলেন ।” 

কিন্ত যে সময় জগদন্ধুবাবু মহাঁজনপদাবলী সংগ্রহ করেন, তখন বিগ্ভাপতিকে সকলেই বাঙ্গালী বলিয়। 
জানিতেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,_“আমরা বছ অন্বেষণে ও অগ্গসন্ধানে যাহা কিছু সংগ্রহ 
করিতে পারিষাঁছি, তাহাতে জানা যায় যে, বিষ্ভাপতি জাতিতে ব্রাঙ্ষণ ও রামাঁয়ত সম্প্রদায়ের বৈষ্ুব ছিলেন। 
ইনি নব-রসিকের অন্যতম রসিক । ইহার উপাঁধি কবিরঞ্জন ছিল। লোকে ইহাকে বিগ্যাপতি ভট্টাচার্য্য 
বলিয়া ডাকিত। ইহার নিবাস গৌড়দেশে ছিল। ইনি রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী কোন স্থানের শিবসিংহ রাজার 


১/০ 


সভাসদ্‌ ছিলেন । এই শিপপিংহ ও তদীয় পত্বী লক্ষীদেবীর (লছিম! দেবীর ) নাম তীহার অনেক কবিতার 
ভণিত!য় আছে। এতদ্বাতীত রূপনাঁরাক্ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈগ্ঠনাথ, এই তিনটি নামের উল্লথেও কোন কোন 
কবিতায় দৃষ্ট হয়। ইহারা রাজপরিবারের সংস্ষ্ট কিংবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইবেন। কারণ, র"নালায়ণেন নাম 
কৰি প্োনিন্দদাঁলন ভণিতাঁয়ও দেখা যায় 1” 

এই “বু অন্বেষণ ও অনুসন্ধান” কোথায় কি ভাবে করিলেন, তৎসন্ধন্ধে জগদবন্ধুবাবু কিছুই বলেন নাই । 
বিদ্যাপত্তির কথা শেষ করিয়া! জগদন্ধবাবু চণ্ডীদাসের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। জগদন্ুবাবু 
লিখিরাছেন,_-ণপদাবলী বাতীত চণ্ীদাসের আর কোনি গ্রন্থ আছে কি না, জানা যায় না। কেবল 'কৃষ্ণকীর্তন, 
নামে একথানি গ্রন্থ ছিল, কোন কোন পুস্তকে এই আভাস প্রাপ্ত হওয়া! ধায় ।” ইহারি প্রায় ৫০ বৎসর পরে 
শীঘৃক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদদবল্লত মহাশর চত্তীদাস ভণিতাঘুক্ত একখানি শ্রীকুষ্ণকীর্তন, পুণি সংগ্রহ করিয়া, 
বিশেষ যত্র সহকারে ইহা সম্পাদন করেন, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন, ইহা অপর কোন চশ্রীদাসের লেখা । 

জগদন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,-_-“আমাদের বঙ্গভাষার ইতিহাঁস-লেখক তাহাকে ( চত্তীদাঁসকে ) আর একখানি 
কলনা-কল্পিত পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া! নিদ্দেশ করিয়াছেন । তাহার মতে সে গ্রন্থখানির নাম “শ্রীরাধাগোবিন্দ- 
কেলিবিলাস” ৮ আসল কথা, নরহরি চক্রবর্তী চণ্রীদাঁসের গুণকীন্দনে।পলক্ষে কহিয়াছেন, '্রীরাধাগোবিন্দ- 

/ কেলিবিলাস যে বণিগ! বিবিধ মতে” ॥  ভাহাই দেখিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাঁস-লেখকের মনে হইয়াছে, এ বুঝি 

একখানি গ্রন্থের কথা হইতেছে । কিন্ত বাস্তবিক তাহ! নহে ; চণ্ডীদাস তাহার পদাঁবলীতে রাধারুষ্ণের নানাবিধ 
লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাই নরহরি চক্রবর্তীর বলার উদ্দেশ্য । 

আমরা পুরাঁতন কাগজপত্র মন্ত্সন্ধান করিয়া “গৌরপদ-তরঙগিণী'র সঙ্কলয়িতার চরিত্র, পাত্ডিত্য, গবেষণা- 
প্রিয়ত। ও সমালোচনী শক্তি সম্বন্ধে যাঁহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা উপরে লিখিলাম। এই আলোঁচন! 
হইতে পাঠিকগণ বুঝিবেন যে, যে ঘুগে জগদন্ধুবাবু অনুসন্ধান করিয়া! বৈষ্ণব-পদাবলী প্রকাশ ও সমালোচনা 
করিয়াছিলেন, সেই যুগ-সুলভ কতিপয় ভূলত্রান্তি তাহার গবেষণায় থাঁকিলেও, তাহার নিকট বঙ্গ-সাহিত্য 
অনেক পরিমাণে খণী । শ্রীবাধারুষ্ণের লীলাত্মক পদের সংগ্রহ-গ্রন্থ সে যুগে বিরল ছিল না, কিন্ত গ্রীগৌর- 
লীলাত্মক পদের সংগ্রহে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক | এ সময়ে তিনি যদি যতত্ব ও পরিশ্রমসহকারে এগুলি 
সংগ্রহ না করিতেন, তবে অন্তান্য বহু পদের স্ায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পদরত্ুসমৃহও হয় ত আংশিক ভাবে বিলুণ্ণ 
হইত। গ্রীল নরোম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,-- 

*শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা যাঁর কর্ণে প্রবেশিলা 
হৃদয় নির্শীল ভেল তার |” 
এই গৌরলীলামুলক পন্সংগ্রহ বঙ্গীয় জনগণের হৃদয় নিম্মুল করুক, শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা । 
সক ঙ্ র্ ক চু 

জগদন্ধুবাবুর সহিত আমাদের আত্মীয়তা ৬৪ বৎসর পূর্রকার। ভিনি আমার থুল্লতাত পরমপৃজনীয় 
মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাঁশয়কে সোঁদরোপম জোষ্ঠ ভ্রাতা এবং রাজনীতি ও বৈষ্ণবধর্মের গুরুর স্াঁয় 
ভক্তির! ও মান্য করিতেন এব্‌ং তাঁহার অন্থজ মতিবাবুকে স্বীয় কনিষ্ঠ দ্রাতার ন্যায় স্সেহ করিতেন । কিন্তু 
গত ২৭২৫ বৎসর আমরা তাঁহার কোন খোঁজ-খবর রাখিতে পাঁরি নাই। তাঁহার জন্মতারিথ ত জানিই না; 
এমন কি, তাহার মৃত্যুর সন-তারিখও আমদের জানা নাই। তাহার পরিবারস্থ কে কোথায় আছেন, তাহাও 
জানিতে পারি নাই। তবে অনুসন্ধানে এইটুকু জানিয়াছি যে, ঢাঁকা জেলার অস্তগূতি “পাণকুণ্ডা” নামক গ্রাম 


৩ ্ 


১%০ 


তাঁহার জনস্থান। যশোহর হইতে যাইয়া তিনি ফরিদপুর ও পাঁবন| জেল! স্বলের প্রধান শিক্ষকের পদে 
আন্দাজ বাঙ্গালা ১৩০৯ কি ১৩১০ সাল পর্যন্ত কার্য করিয়া অবশর গ্রহণ করেন। ১৩১ সালের ২৭শে 
জৈয্ঠ তাঁবিথের “বিষুপ্রিয়া-আনন্বাঁজার পত্রিকা" “শোকাতিরের বিলাপ, শীর্ষক একটী প্রবন্ধে তিনি লেখেন,_ 
“বিগত (১৩৭৯ সাঁলের ) আধাট় মাস হইতে এই এক বত্গরের মধ্যে ' ৫।৬টী পরমাত্ী়বিগনগ-( জামাতা, 
ঢিতা, নয, দৌহিত্র ) জন্ম শোকে এককালে পেধিয়া গিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে কাস, জরবিকার, আমাশয়, 
শলবেদনা গর্তি রোগে শরীর যার-পর-নাই তথ! ও ছুর্দল হয়া পড়িয়াছে ॥ কিছুতেই আর স্পৃহ। না, 
কিছুতেই আৰ উৎসাহ নাই ।” আবাঁর ১৩১৭ সালের ৯ই আধাঁঢ তারিখের শ্রীপর্িকায় “গ্রেমাননের মনংশিক্ষাণ 
্ীর্ঘক প্রবন্ধে লেখেন,__প্উপধ্র্পরি ভমানক কয়েকটা শোঁকে ও উপযু্পরি নান! কঠিন রোগে আমার শরীর ও 
মন এত ভগ্র হইয়াছে যে, আমার যেন বোধ হয়, গ্রভু এ নরাধমকে আর অধিক দিন ইহসংসারে রাখিবেন না। 
শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণীর মুদ্রণকার্ধা কৰে সমাধা হইবে, শ্রীগৌরাঙ্গই জানেন। সমাধা হইলে তংসনবন্ধে আমাকে 
যে আরও কিছু থাটুনি খাটিতে হইবে, তাহাই যেন গর্দতসমান বোধ হইতেছে ।” 

ইছার কয়েক মাঁস পরে অর্থাৎ ১৩১৭ সালের শেষভাগে শ্রীগৌরপদ-তরজিণী গ্রকাশিত হয়, এবং ১৩১১ 
মালের ৮ই বৈশাখ তারিখের শ্রীপত্রিকায় এই গ্রন্থের নি়লিখিত সমালোচনা বাহির হয়। তদ্থা, -“আমৰ! 
সমালোঁচনার্থে শ্রীযুক্ত জগদন্ধু ভদ্র মহাশরের সন্কলিত 'শ্রীগৌরগদ-হরছিণী' গ্রন্থ পাইয়। পরম আহ্লাদিত 
হইলাম। বৈষ্ঞব-সাহিত্য-সুধা-সেবী, বৈধব-সাহিতোর অমর পরিচান্বক স্ুবিখ্যাত গৌরভক্ত ভদ্র মহাশয় 
আজ পদ চুধ।-পিপাু শ্রীগৌরভক্তগণের গৌর-পদ শ্রধাতিষণ 'প্রশধনের নিিন্ 'গৌরপদ-ভরঙ্গিণী? প্রবাহিত 
করিয়| দিয়া তক্তমাত্রেরই ধন্াবাদার্থ হইলেন ।” 


গ্রা়ণালকন্ডি ঘোষ । 


সম্পাদকের মঙ্গলাচরণ। 
প্রেমবন্থ্া | 


বৃন্দাবনমে শেষ-রস-পাহাড় ; 
তহিছে গৌর নিতাই । 

প্লেমক টল বঙ্গে শামাওল, 
ভাঙল অব ঠাই ॥ 

সীতাপতি পন" পহিল ভাসল, 

ভাল মুকদ আদি। 

নদীয়া ছোঁড়কে উধাঁউ প্রবাহে, 
ধাঙল পীগিহিনদা ॥ 

গ্রেন-দরিগ়াসে, ডুবি ভকহ-মীন, 
জীড়ত সান প্রাণ । 

পাধপ্ত্ীক দল, থণ্ড খণ্ড হোকে 
ভাষত তৃণ-সমান ॥ 

ভাব মহাভাঁব সাত্তিকাদি, 
উঠল কতহু" তরঙ্গ । 

তাহে পড়ি পাঁষণু, হাবুডুবু খাঁওত, 
দোন ভাই দেখে বঙ্গ ॥ 

হরিদাঁস-ছুতার হুবিনাম-তরী, 
গাঁতশ সো নদী মাহে। 

রূপ সনাতন আদি দাঁড়ি ছয় 
রসক দাড় খেচে তাহে ॥ 

ডিঙ্গি সামনে বৈঠি হবের্াম-বাদাম 
ডুবিছে খাটা ওয়ে নিমাই । 

ভকতি-কেরোয়ালে ভবাম্বুধি পারে 
পাতকী তরাওয়ে নিতাই ॥ 

রাধা-নাম-সারি সব” নাবিক 
ঘন গগন-ভেদি গাহে। 

কোই কহে রাধা, কিষণ কহে কোই, 
যুগল-নাম কোই কহে ॥ 

এ নাম সাধনে জগত মাতাঁওল 
গার জীব নিয় দূরে | 

কাঠ কঠিন হিয়। এ জগ-বন্ধুক 
জিভে নাম নাহি স্ফুরে ॥* 








* 'গ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার কয়েক আস পরে স্বগাঁর জগঘবদধু তত্র ১৩১১ মালের ২২শে ভাঙ্দের শ্রী্রীবিষুত্রিয়া ও 
আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখেন যে, ্ীগৌরপদ -তরঙ্গিণীতে প্রকাশের জগ্ঠ ভিনি যে মঙ্গলাচরণটা রচন। করিয়। প্রকাশকের নিকট 
পাঠইয়াছিলেন, তাগ। এ গ্রন্থে প্রকাশিত হয় এই তৎপরিবর্তে জগদন্ধুবাবুর সম্পাদিত “প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষ গ্রন্থে ভাহার 
রচিত যে সঙ্গলাচরণটি ছাপা হইয়াছিল, ভ্রমবশতঃ সেইটি গৌরপদ-তরজিণীতে প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তম্থুন সংস্করণে সেই মজলাচরণটা 
পরিবর্তন করিয়া দেওয়! হইল ।-_সম্পাদক। ্ 
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৩।  ঘনগ্ঠম ওরফে নরহরি, চক্রবর্তী প্রণীত “ভক্তিরহ্কাকর” গ্রস্থে "্বনগ্ঠাম” জর্ণতাঘুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহার মধ্যে ২৬টী পদ 


গৌরপদ-ভরঙ্গিণীতে উদ্ধত হইয়াছে । সেইগুলি যে ঘনগ্াস চত্রবন্তার বিরটিত, তাহীতে দ্বিমত হইতে পারে না। সেই জন্থ এগুলি 


ঘনগ্াাম চক্রবর্তীর নামে লী হইল । 
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শেখর ( কবি) ২ ১৫৮, ১৬২ 

শ্যামদাস (৮) ৫ ১৬২, ১৭৫, ২৯১, ২৯৬১ ২৯৯ 

শ্রীনিবাস দাস হ ৩৬০ 

সঙ্কর্ষণ ৯ ৫১ ২৫) ৪২১ ১০০, ১০১ ১৮৭, ২৭৮১ ২৯১ 

সর্বানন্দ ২ ১১৬ 

স্বরূপ ও স্বরূপদাস ৩ ১৫৪, ১৫৫, ২৭৪ 

হরিদাস ২ ২৪, ২৮৩ 

হরিদাস দ্বিজ ) ২ ৩৪২, ৩৬৬ 

হরিবল্লভ হ ১২ 

হরিরাম ও হরিরাম দাঁস ৩ ১৯৯, ২০০১ ২৮৬ 

হরেক দাস ১ ১৯১ 

সা 84244255228 2558 


াশীিটিটিিটািশিটশিশিচিশলশিল্এছ 


৮। শ্তামদাস-শিতাযু্ত ১৯১ ও ২৯৬ পৃষ্ঠার উদ্ধত. একই সদ । 


৮ 


তৃতীয় সূচী 
পদসূচী 


[অন] 

পদ পদকর্ত। 
অবলঙ্ক পূর্ণ টাদে বৃন্দাবন দাস 
অক্রোধ পরমাঁণন লোচন 
অখিল তুবন ভরি শিবানন্দ দাঁস 
অগণিত গুরুজন রঞ্জন নরহরি 
অগুরু চন্দন লেপিয়া বাসুদেব 
'অগেয়ানি ধ্বাস্ত ছ্রস্ত জগত 
অচ্যুত জনক জনাশ্রয় নরহরি 
অচৈতন্য জ্রীচৈতন্থ বানু ঘোঁম 
অঞ্জনগঞ্জন লোচন-রঞ্জন আত্মারাম দাঁস 
অতি অপরূপ রূপ মনোহর শিখর 
অতি উদাকালে গোবিদ্ধন দাস 
অতুল অতুল গৌরান্দের শেখর রায় 
'অদোষদরশি মোর প্রত রুধঃদাঁস 
দ্বৈত আচাধা গৌবার্দ* . গোবিন্দদাস 
অদ্বৈত আঁচাধাভাধা কম্গদাস 
অদ্বৈত 'আচাধাগুণ সঙ্কর্ষণ 

[আন] 

আইয়ের অঙ্গনে যতনে নরহরি দাঁস 
আই মোরে বহু যতন নরহরি 
আগত গৌর পুনহি নরহরি দাঁস 
আওত পীরিতি মূর্তি নয়ণানন্দ . ২২ 
আওল নদীয়ার লোক বাস্থ ঘোষ 
আকুল দেখিয়া তাঁরে দীনহীন কৃষণদাঁস 
আগেজনমিলা নিতাইটাদ শিবরাম 
আগে রম্তা আরোপণ বৃন্দাবন দাঁস 
আচাধ্যমন্দিরে ভিক্ষা নয়নানন্দ 
আজামুলস্বিত বাহুযু্গল বৃন্দাবন দাশ 
আজি আঙ্গিনা পর নরহুরি দাস 


পৃষ্টা 


৮৪ 


২৬২ 


৮৫ 
১৯৫ 
ন৮ 
২৮৬ 
১৪৯ 
৪০ 
২৯১ 


১৪১ 


২৭* 
১৭৮ 
২৭১ 
২৬৩৬ 
২৭৪ 
১৫৬ 
২৪৮ 

৮১ 

৫৪ 


পদ 
আজি কেন গোরাটাদের 
আজিকার ম্বপনের কথ! 
আঁজু অভিষেক 
আজ আনন্দ পরভাঁত 
আজ আনন্দে নিভাইটাদে 
আন্গ কত না আনন্দ মনে 
আজ কি মানন্দ নদীয়ায় 
আজ কি আনন্দ নদীয়া 
আক্ম কিআ'নন্দ বিষ্যানিধি 
আজ কি মাঁনন্দ শ্রীশচী 
আঁ কি আনন? সংকীর্জনে 
আজ কি আনন্দময় 
আজ কেন গোরাটাদের 
আজ গোধূলি সময় 
আজ গোঁরা নগরকীর্ভনে 
আাঁজ গোরা পরিকর সঙ্গে 
আজ গোরা স্থরধুনীতীরে 
আজ গোরাচাদ্র গণ সহ 
আজু নিরুপম গৌরচন্জ 
আজ পুণিম সাঁজ সগয়ে 
আজ প্রেমক নাহি ওর 
আজু মুই কি দেখিলু 
আজ মুই কি পেখলু' 
আজু রচিত নব রতন 
আজ, রজনীশেষ সময়ে 
আজু রজনী হাম 
আজ শচীননন 


পদকর্তা 
বানু ঘোষ 
বাসুদেব ঘোষ 
নরহরি 
নহি 
নরহরি 
নরহবি 
ন্রহলি 
নরহরি 
ঘনশ্তাম 
নরহরি 
নরহরি 
নরহবি 
বাস 
নরহরি দাঁস 
নরহরি 
নরহবি 
নরহরি 
নরহরি 
নরহরি 
ঘনশ্তাম 
বাস্দেব ঘোষ 
রাধামোহন 
বাসুদেব ঘোঁষ 
বাস্থদেব 
নরহরি 
নরহরি 
বাস ঘোষ 
গোবিন্দদাস 


আজু*পচীনর্দীন নবাবিরহিণী রাধামোহন 


১৫১,২ 


১৫১, 


ষ্ঠ 


১৪৯৭ 


ত্৫১ 


১৬৯ 
২৯১ 
৪৯ 
১৬৭ 
৫৫ 
২০১ 
৬৪ 
১৭২ 
২২৭ 
২০৮ 
২১০ 
৫৫ 
৪৩ 


১৯৩ 


১১৩ 


১১৩ 


২২৩ 
১৪৯৫ 
১৪৯ 


১৮৪ 


প্‌ 
কনক পূর্ণ চাদে 

কনয়া৷ কশিল মুখশোভা 
কপট চাতুরী চিতে 
কবিকুলে রবি 

কৰি বিষ্যাপতি 

কবে কৃষ্ণধন পাব 

কৰে প্রভু অনুগ্রহ হব 
কমল জিনিয়। আথি 

কর জোড়ে নবদ্বীপ 

কর মন ভাবি ভুরি 

করি বৃন্দাবন ভাগ 

করিব মুই কি করিব কি 
করিলেন মহাগ্রতু 
কলধৌত কলেবর তন্গ 
কলধৌত কলেবর 

কলহ করিয়া ছল! 
কলি-কবলিত কলুষ-জড়িত 
কলি ঘোর তিমিরে 
কলিতিমিরাকুল 

কলিঘুগ মন্ত মতঙ্গজ 
কলিযুগে শ্রীরুষগচৈ তল 
কলিযুগে শ্রীচৈতন্ 

কহ কহ অবধোৌত 

কহ সখি কি করি উপায় 
কহে মধু শাল 

কাচ। কাঞ্চন কান্তি কলেবর 
কাঁচা কাঞ্চন মণি 

কাচা সে সোনার তন্থ 
কাচা সে সোনার তন 
কাঞ্চন কমলকাস্তি 
কাঞ্চন কমল নিন্দি 
কাঞ্চন দরপণ বর্ণ 
কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ 
কাণ পাতি গৌরহরি' 


পদকর্ত 
বুন্দাবনদাঁস 
গোবিন্দ ঘোষ 
চত্রশেখর দাস 
কান দাস 
গোবিন্দদাঁস 
নরোভ্ম দাঁস 
রাধামোহন 
প্রসাদ 
গোপাল 
ব্লবাম 
বৃন্দাবন দাস 
নয়নানন্দ 
বুন্দাবন দাস 
জ্ঞানদাস 
বিন্দি 
গোবিন্দদাস 
গোবিন্দদাসিয়! 
নয়নানন্দ 
গোবিন্দদাস 
বলরাম দাস 
নলোশুম দাগ 
গোবিন্দদাস 
প্প্রেমদাঁস 
বাজ . 
রসিক আনন্দ 
রাধামোহন দাস 
বাজুদেব ঘোষ 
দাস জনন্ত 
বাস 
গোবিন্দদাঁস 
বাধামোহন 
নরোন্তম দাঁস 
বাস্তু ঘোষ 
রাধামোহন্‌ 


পৃষ্ঠা 
১৮১ 
১ 
৩৫১ 
৩৭৭ 
৩৬৮ 


৩৬২ 


৯৯১ ২৭৫ 


১৫ 
৩৫৯ 
২৪৪ 
১১১ 
২৪১ 
২৮০ 
৩৩ 


২৬৩ 


ক 


দে 


৩৬৩ 


২৬৫ 
২৫৩ 
২৪৪ 
১৯৪ 
১৮০ 


৮৭, ৯৭ 


ছা 
তে 
6 


৮৮ 
১৮৭ 
৮৭ 
২৩৮ 
১৯৩ 


২ 


পদ 
কাঁদে দেবী বিষুওপ্লিয়া 
কাঁদে সব ভক্তগণ 
কান্দয়ে মহাগ্রতু 
কান্দিয়ে নিন্দুক সব 
কানড কুম্তথম হেনি 
কান কাগু করি 
কালিকার কথা কি কব 
কালিশ্দি কণিকা শ্তাম 
কাছে ত গৌরকিশোব 
কাহে পুন গৌরকিশোর 
কি আনন্দ খণ্ডপুবে 
কি আনন্দ নদীয়া নগরে 
কি আনন্দ নদীয়া নগরে 
কি আনন্দ শচীর ভবনে 
কি আনন্দ শ্রীবাসভবনে 
কি কন্‌ মনল তঙ্জ 
কি কব যুবতী জনের 
কি কব সঙ্জনি আঙ্গিনার 
কি কন সজনি ননদের 
কি কব সজনি মনের 
কি কব স্বপনে কত 
কি কর নরহরি 
কি কৰিলে গোরাচাদ 
কি কহব 'আন্মক 
কি কহব আন্ক সুখ 
কি কহব গৌর 
কি কহব পরিকর 
কি কহব বে সখি 
কি কহিব 'ওগে। 
কি কহিব অপরূপ 
কি কহিন রে সখি আজ্গুক 
কি কহিব শত শত 
কি ক্ষণে দেখি গোরা 
কি জানি কি ভাবে 


নে 


পদকর্তী 
বাত 
বৃশ্তাব্ন 
নল 
3বন দাঁস 
বাদামোহন 
রাধামোহন 
ন্রহরি 
প্রেমানন্দ 
সাপামাহন 
গোবিন্দ দাস 
বাজ 
দাঁস নরহরি 
নর 
নরহরি 
নবহরি 
নরহ্রি 
নরহণি 
নবি 
নর্হরি 
ন্হরি 
নরহরি 
ভারত (? 
পরমাননা 
নর্ঃরি 
ঘনশ্যাম 
নরহরি 
নরহরি 
বাঁজ্দেব ঘোষ 
নরহরি 
বাজদেব ঘোষ 
বাস্জদেব ঘোঁষ 
বানু 
লক্গমীকানস্ত দাস 
নরহুরি 


পা 
৬৫২ 
১৫০০ 


১৮১ 


২১৬ 
২২৪ 
২৩৪ 
৩২৩ 
১৩১ 


১৪৭ 


১১৫ 


১ 


পদ পদবর্তা 

কি জানি কি ভাবে গোরা রাঁধামোহন 
কি জানি কি হবে হিয়া জগন্নাথ দাস 
কি দিব কি দিব বন্ধু নরোত্তম দাস 
কিন! সে সুখের সরোবরে নয়নানন্দ ২২১ 
কি পুছহ সখি নরহবি 

কি পেখিলু' গৌর কবি শেখর রায় 
কি বলিব ওগো! নরছরি 

কি বলিব ওগো ঘরের কথা নরহরি 

কি বলিব ওগো! তোমাদের নরহরি 

কি বলিব ওগো নদীয়ার নরহরি 

কি রলিব ওগো ননদ নরহরি 

কি বলিব ইহ সবারে নরহরি 

কি বলিব বিধাতারে চৈতন্তদাঁস 
কি বলিব সথি নরহরি 

ফি ভাব উঠিল মনে লোচনদাস 
কি ভাবে অদবৈতটাদ ঘনশ্তাম 

কি ভাবে গৌরাঙগ মোর  নরহরি দাস 
কি ভাবে বিভোর মোর নরহতি 

কি মধুর মধুর বয়স হরেকষ। দাস 
কি মধুর মধু নিশা নরহরি দাস 
কিরূপে পাইব সেবা নরোত্তম 

.কি লাগি আমার গৌর প্রসাদ 
' কি লাগি আমার গৌরাঙ্গ নরহরি 

কি লাগি গৌর মোর জ্ঞানদাস 

কি লাগি ধুলায় ধূসর নরছরি দাঁস 
কি লাগিয়া দণ্ড ধরে বাহু “দাষ 
কি হেরিনু অগে| সই বাসুদেব 

কি হেরিলাম অপরূপ গোর! গোবিনাদাঁস 
কি হেরিলাম গোরারূপ  নরহরি দাস 
কিবা কহ নবদ্বীপটাদ রাধামোহন 
কিবা খোল করতাঁল বাঁজে নরহরি 

কিবা নাচই নিতাইটাদ. নরহরি 

কিবা রূপ গৌর কিশোর  সক্কর্ষণ 

কিবা শ্রী শচীতবন মাঝে নরহরি 


৫ 


পৃষ্ঠা 


১০৯ 
১০৪ 
১১৪ 
২০৫ 
১৭১ 
২৮৭ 


১০৩ 


২/০ 


পর 
কিবা সে নিশির শোভ। 
কিব! সে লাবণ্য রূপ 
কিয়ে হাম পেখনুঁ 
কীর্তনমাঝে কীর্তন-নটরাঁজ 
কীর্তন রসময় আগম 
কীর্তন-লম্পট ঘন ঘন নাট 
কুপ্জ-ভবনে নব-কিশলয় 
কুন্দন কনক কমলরুচি 
কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি 
কুবের পণ্ডিত অতি হরধিত 
কুলবধূগণ উলসিতমন 
কুস্থমিত কাঁনন ৮ « 
কুহ্মিত বুনাবনে নাঁচত 
কুঙুমে খচিত রতনে রচিত 
কষ কৃষ্ণ কমলেশ 
রুষ্ণ রুষ্ণ বলি গোরা! 
কষ্ণলীলামূত সার 
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম 
কে আছে এমন মনের 
কে কে আগে যাইবে গে! 
কে গো ওই গৌরবরণ 
কে যাবে কে যাবে ভাই 
কে যায় রে নবীন সল্গা'সী 
কেন মান করিন্ু লো সই 
কেলিকলানিধি সব 
কেশের বেশে ভুলিল দেশ 
কেছ কহে পরমভাগবত 
কো কহে অপরূপ প্রেম 
কো কহু আজুক আনন্দ 
কো বরণব পরিকরগণ- 
কো বরণব বর গৌর 
কোটি মনমথগরব-ভরহর 
কোথা প্রতু দরাল ঠাকুর 
কোথায় আছিল গোরা 


পদকর্তী 
নরহরি 
লোচিন 


বানুদেব ঘোষ 


শয়নানন্দ 
রামানন্দ 

ছু 
বৈষ্ণবদাস 
শেখর রায় 
গোবিন্দদাস 
বৈষ্ণব্দাস 
নরহরি 
রাধামোঁহন 
নরোত্বম 
বলরাম দাস 
গোকুলদাস 
বাস ঘোষ 
কষ্দাস 
নরহরি 
নরহরি 
লোচনদাঁস 
কানুদাস 
লোচন 
নন্দরাম দাস 
বাস 
রাধামোহন 
প্রসাদ 
শ্তামদাস 
ঘনশ্যাম দাস 
নয়নানন্দ 
নরহরি 
নরহরি 
নরহরি দাস 
বাধমোহন 
বলরাম দাঁস 
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গদ পদকর্তা পৃ্ঠা পদ পদকর্তা পষ্ঠা 
গৌরাঙ্গস্বন্দর নট-পুরন্দর . যছুনন্দন ৯৫. চৈতন্ আদেশ পাঞা প্রেমদাস ২৬৪ 
গৌরাঙ্গ হন্দর প্রেমে মাধব ১৮২ ঠৈতত্ত কল্পতরু উদ্ধবদাস ১২ 
গৌরাঙ্গে সন্গযাস দিয়া বাস ২৪* চৈতন্ক নিতাই আরে যছুনাথ দাঁস ২০৭ 
গৌরাঙ্গের ছুটী পদ যার নরোভ্তম ৩০  চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি বঙ্থ রামানন্দ ১৭৩ 
গোৌরাঙ্গের ভাব কিছু সন্কর্ষণ ১৮৭ চৌদিগে ভকতগণ দেবকীনন্দন ২১৬ 
গৌরাঙ্গের সহচর নরোত্তম দাস ৩২৭ চৌদিগে মহাস্ত মেলি যদ ২০৬ 
গৌড়দেশে রাঁঢ়ভূমে শ্রীথ্ড উদ্ধব দাঁস ৩০২ চৌদ্দ শত সাত শকে কানু ২৯৭ 
গৌরীদাস করি সঙ্গে বাসস ১৮৭ [ভন 
এশীবীদাদণুছে আজি স্বরূপ ১৫৫  ছকড়ি চট্টের আবাস সুন্দর রাজবললত ৩০৫ 
গৌরীদাঁস সঙ্গে কৃষ্ণকথারজে বাস্তু ঘোষ ইল ছেল জিদান: ৫ 
[ঘন] ছাঁড় মন ছাড় অন্য রাও  প্রেমদাঁস ৩৩৫ 
ঘরেরে আইল পন্ন* লোচনদাঁস ৬৪ ছিল! জীব বালাকালে ব্লরাম ৩৫৮ 
ঘুমক ঘোরে ভোর নরহরি ১৩২ [জন | 
[চ ] জগজীবন জগন্নাথ জনার্দন গোঁকুলদাস ৩৪০ 
চণ্ডীদাস-চরণরজ £শাবিন্পদাল ৩৬৯ জগন্নাথ মিশ্র মহা সুখে নব্রহরি ৪৬ 
চণ্রীদাস বিদ্যাপতি রূপনারায়ণ ৩৭০ জগন্নাথ মিশের ভবনে ঘনশ্যাম ৫৬ 
চণ্ডীদাঁস শুনি বিদ্যাপতিগুণ রূপনারায়ণ ৩৭১ জগন্নাথ মিশরের স্থকৃতি শেখর রায় ২৮ 
চম্পককুস্থম কনক নব ঘনশ্তাম . ৯২.  জননীরে গ্রবোধবচন কহি  প্রেমদাঁস ২৬৫ 
চম্পক শোন কুস্তম গোবিন্দদাস ৮৮  জনমনময় মদনময় মন্দির  ঘনগ্তাম ২৩৫ 
চল দেখি গিয়! গোর! বানু ১০৮ জনমহি গৌর গরবে মাধব দাস ৯২৫৪ 
চলিল নদীয়ার লোক মুরারি ২৪৬ জলকেলি গোরাঁটাদের  বানুদেব ঘে) ২২৬ 
চলিলা নীলাচলে গৌরহরি প্রেমদাঁস ২৪৮ জলের জীব কীদয়ে যু ২৬ 
চলু নব-নাগরীমালা অজ্ঞাত . ১৯৪ জয় অদ্বৈত দয়িত করুণাময় শ্ামদাপ ২৯১, ২৯৬ 
চলে নিতাই প্রেমভরে বুন্দাবন দাঁস ২৮০ জয় আদি হেতু জয় বৃন্দাবন দাস ১৬ 
টাচর চারু চি্টরচয় জগদানন্দ ১০১ জয় কুষ্ণ কেশব রাম রাঘব অজ্ঞাত ৩৪০ 
চাদ নিঙ্গাড়ি কেবা জগদানন্দ ১০১ জয় কৃষ্ণচৈতচ্ নিত্যাননা পরমানন্দ ৪ 
চাঁচর চিকুর চার ভালে বাহুদের ১০৩ জয় কষ্দাস জয় উদ্ধব তত 
চাঁদা চাদ। টাদা গগন উপরে লোঁচন ৪৫ জয় জগন্নাথ-শটীনন্দন বন্দাবনদাঁস রি 
রনির গৌর অ্ শোবিন্দদাস ৯৭ জয় জগতারণ কারণ ধাম গোবিন্দদাল ৭২ 
চিাগর গৌর মোর বাস্থ ঘোষ ৯১ জয় জয়দেব দয়াময় নরহরি দাঁস ৩৭১ 
চির দিনে গোবাগিদের  ছুংখী কষ্জদাস ২৭১ জয় দেবদেব মহেশ্বর রূপ ঘনস্াম রর 
চেতন পাইয়া গোরারায় বান ঘোষ ২০১ জয় নন্দনন্দন গোপীজনবল্লভ গোবিন্দদাল হ 


চৈতন্ত অবতার শুনি '. বৃন্দাবন দস ৩৭ জয় প্রেমতক্তিদাতা৷ রাঁধাবল্পত দাস - ৩১৪ 


২/০ 


পদ পদকর্তা পৃষ্ঠা পদ পদকর্তা পৃষ্ঠা 
জয় বিদ্ভাপতি কবিকুলচন্দ নরহুরি ৩৬৯ জয় জয় নবদ্বীপমাঝ , বংশী ১৫৬ 
জয় বিষ্ভাপতি কবি নরহরি ৩৬৯ জয় জয় নিতানন্দচন্ত্রবর দাঁস মনোহর ৩২২ 
জয় ভট্ট রতুনাথ গোসাএ্ী রাধাবন্নত ৩০৯ জয় জয় নিত্যানন্দ রান কৃষ্ণদাস ২৮৫ 
জয় মোর প্রাণ সনাতন রূপ ব্যাস (1) ৩০৯ জয় জয় নিত্যানন্দ বুন্দাবন দান ২৭২ 
জয় মোর সাধুশিরোমণি ব্যাস () ৩০৯ জয় জয় পণ্ডিত গোসাই শিবানন্দ ৩** 
জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ গোপালদাস ৩৪০ জয় জয় পদ্মাপতী-সুঙ সন্দর ঘনশ্তাম ২৭৩ 
জয় শচীনন্দন ভুবন আনন্দ রাধামোহন ২১৩ জয় জয় পু" শ্রীল সনাতন মনোহর ৩০৮ 
জয় শচীন্ুত গৌরহরি মনোমোহন দাস ৪. জগ্প জয় প্রভু মোর ঠাকুর অজ্ঞাত ৩০১ 
জয় শিবনুন্দর গোবিন্দদাঁস ৩৩৯ জয় জয় ব্রজবাসী শ্রেউট নরোত্তম দাস ৩৪১ 
জয় শুভ মগ্ডিত স্পগ্তিত ঘনশ্তাম দাঁস ৩০৯ জয় জন মদনগোপাল নরোভুম দাস ৩৪১ 
জয় শ্রীল দুঃখী কৃষ্টদাস নরহরি ৩১৩ জয় জয় মহাপ্রভু জয় দীন কষ্ধদাপ ৩, ১৫ 
জয় সাপুশিবোমণি সনাতন মনোহর ৩১৪ জর জয় বছুকুলভলনিধি  গোবিন্দদাস ৩৩৬ 
জয় জয় অতিশয় দীনদয়াময় বৈষ্ণবদাঁস ৩২২ ভায় জয় রব ভেল বৃন্দাবন দাস ৩৭ 
জয় জয় আদ্বৈত 'আচাধা. লোচন ২৯১,২৯৭ জয় জয় রদিক স্ুরসিক ঘনগ্যাম ৩১৪ 
জয় জয় অদ্বৈত আচার্ধায. বৈষ্ণব ২৯৬ জয় জর রামকৃষ্ণ আচাখা  নরহরি ৩২২ 
জয় জয় 'অদভূত সো পু" বুন্দাবন ২৯১ জয় জয় রামচক্্র কবিরাজ নরহরি ৫২০ 
জয় জয় আরতি গৌরকিশোর নরহরি ১৫৩ জয় জয় রূপ মহারসসাগর মাধ ৩০৬ 
জয় জয় কলরব নদীয়ানগরে বাসুদেব ঘোঁষ ৩৬ জয় জম শচীর নন্দন রাধামোহন দাস ৪, ২১৯ 
জয় জয় করে লোক রাজবল্লভ ৩০৬ জম জয় শ্রীকষ্চৈতন্তনাম গোবিন্দ পিয়] ঙ 
জয় জয় শুণমণি ঘনশ্তামদাস ৩১৫ জয় জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্নাম  রাধামোহন ৪ 
জয় জয় গুরু গোঁসাঞ্রি. নরোভ্তমদাঁস ৩৪০ জয় জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্ রাধানোহন ৪ 
জয় জয় গোঁপীনাঁথ জ্রীগোপাল দাস ৩৪০ জয় জয় শ্রীরুষ্টৈতন্য রাধামোহন ৩২৩ 
জয় জয় :গ[বিন্গগোপ।ল . দ্বিগ্ হরিদাস. ৩৪২ জয় জয় শ্রাগজানারারণ  নরহরি দাঁস ৩২১ 
জয় জয় গৌরহরি শচীননান ৩৬৩ জয় জয় শ্রীজনাদ্দন হরি অজ্ঞাত ৩৩৯ 
জয় জয় গৌরাঙ্গচাদেন  কামুদাস ৩০২ জয় জয় শ্রীজয়দেব দরাময় রঘুনাণ দস ৩৭২ 
জয় জয় চণ্ডীদাস গুণ ভূপ নরহরি ৩৭* জয় জয় শ্রীনবদ্ধীপন্ুধাকর বৈষ্ণবদাঁস ৩২৩ 
জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় শরহরি ৩৭০ জয় জয় শ্রীনবদ্ধীপনুধাকর বৈষ্ণবদাঁস ৫ 
জয় জয় জগজন-লোচনফাদ গোবিন্দদাঁস ৩৩৬ জয় জয় শ্রীনরোত্তম নরহবি ৩১৮ 
জয় জয় জগন্নাথ-শচীর নন্দন বাসুদেব ঘোঁষ ৩ জয় জয় শ্রীনিবাস আচাধ্য নরহরি ৩১৬ 
জয় জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবনদাঁস ১৭ ভয় জয় শ্রীনিবাস গুণ্ধাম গোবিন্দদাস ৩১৬ 
জয় জয় জয় মঙ্গল রব নরহরি ৪৩ জয় জয় নৃসিংহপুরী মোহন ৩২৪ 
জয় জয় ছ্বিজকুলদীপ বৃন্দাবন দাস ১৭ জয় জয় গ্রীল গদাধর পণ্ডিত শিবাই দাস ৩৯০ 
জয় জয়দেব কবি বৈষ্$বদাম ৩৭১ জয় ভায় সর্বধপ্রাণনাথ বৃন্দাবন দাল ১৬ 
জয় জয় ধ্বনি উঠে বাস ঘোষ ১৫০ জয় জয় সীতাপতি * "্বনশ্তাম ২৯৩ 


পদ পদকর্তা 
না জানিয়ে গোরা্টাদেক বাস্থদেব ঘোষ 
ন! যাইহু ওরে বাপ বৃন্দাবন দাস 
নাঁচই ধর্্রাজ ছ।ড়িয়। বৃন্দাবন দাস 
নাচত গৌরকিশের নরহরি 
নাচত গৌরচন্্র গুণধাম নরহরি 
_নাচত গৌর নটন জন নরহরি 


নাঁচত গৌর নটন পণ্ডিতবর নরহরি 


নাঁচত গৌরচন্দ্র নটভূপ  নরহরি 
নাচত গৌর নিখিল নট নরহরি 
নাচত গৌর পূরব রসে নরহরি 
নাচত গৌরবর রসিয়া দীন রামানন্দ 
নাচত গৌর ভাঁবভরে ঘনহ্যাম 
নাচত গৌর পরম সুখসদনা নরহরি 
নাচত গৌর রাঁস রস অন্তর রাধামোহন 
নাচত গৌর স্ুনাগর বলরাম 
নাচত গৌরাঙগটাদ নরহরি 
নাঁচত দ্বিজকুলচন্জ গৌরহরি নরহরি 
নাচত নগরে নাগর গৌর রায় শেখর 
নাঁচত নটবর গৌরকিশোর নরহরি 
নাচত নীকে গৌরবর কবিশেখর 
নাচত ভুবনমনমোহন মরহরি 
নাচত রসময় গৌরকিশোঁর শেখর রায় 
নাঁচত রে নিতাই বলরাম দাস 
নাঁচত শচীতনয় গৌরনুন্দর নরহরি 
নাঁচত শচীতনয় গৌর নরহরি 
নাচয়ে অদ্বৈত নরহরি 
নাঁচনে গৌরাজ নয়নানন্দ 
নাঁচয়ে গৌবাঙ্গ পু যদ 

নাচয়ে চৈতন্ত চিন্তাষণি 

নাঁচয়ে শচীস্থৃত ঘনশ্তাম 
নাচিতে না জানি পরমানন্। 
নাঁচে আরে বাপ বিশ্বস্তর নরহরি 
নাচে গোরা গুণমণি নরহরি 
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১৭১ 
৩৩৩ 
৫৩ 


১৭২ 


২৪০ 


পদ পদকর্তা 
নাঁচে গোরা প্রেমে ভোরা খোপিন্দদাস 
নাচে নাচে নিতাঁই গৌর বৃন্দাবন দাস 


নাচে নিত্যানন্দ গভিগোবিন্দ 
নাচে বিশ্বস্তর বৈকৃঠ ঈশ্বর বৃন্নীবনদাস 


নাচে পন্ু অবধৃত মাধব ঘোষ 
(৪ 

নাচে পহু কলধোৌত ] মাধব ঘোষ 

নাচে শগীনন্দন ছুলালিয়া নয়নানন্দ 

নাচে শচীনন্দন গোবিন্ন 


নাচে শচীনন্দন ভকতজীবন লোচনদাঁস 


নাচে শচীর দুলাল রর্দে  ঘনস্তাম দাস 
নাচে শচীনুত নরহবি দাস 
নাচে সর্ব দেবর্ষে বৃন্দাবন দাস 
নাচে রে অদ্বৈত গোঁক্লানন্দ 
নাচে প্নে ভালি গৌরকিশোর নয়নানন্দ 
নানা কথা কহি নরহরি 

নানা দ্রবা আয়োজন করি বৃন্দাবন দাঁস 
নানান প্রকারে প্রভু বাস্থদেৰ ঘোষ 
নাস্তিকতা অধন্ম জুড়িল লোচন 

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ দেবকীনন্দন 
নিকুঞ্ধ নিবাসে গোকুলদাস 
নিজ নামামুতে গ্রভু মস্ত কান্গুদাঁস 
নিতাই আমার পরম দয়াল বাস ঘোঁষ 
নিতাই করিয়া আঁগে বাসুদেব ঘোষ 
লিতাই করুণানিধি নরহরি 
নিতাই করুণাময় হরিরাম দাঁস 


নিতাই কেবল পতিত জনার বাসুদেব ঘোঁষ 


নিতাই গুণনিধি নরহরি দাস 
নিতাই চৈতন্ত ছুই ভাই রায় অনন্ত 
নিতাই চৈতন্ত দোহে কৃষ্ণদাঁস 
নিতাই-পদকমল নরোত্তম 
নিতাই মোর জীবনধন লোঁচন 
নিতাই রঙ্গিয়া মোর পরসাঁদ দাঁস 
নিতাইর নিছনি লইয়। 
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পদ 
নিতাইচাদ দয়া ময় 
নিতাইচাদের গুণ 
নিত্যানন্দ অবধৃত 
নিত্যানন্দ সংহতি 
নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে 
নিত্যানন্দ হরষ হিয়া মাহ 
নিদানের বন্ধু তুমি 
নিদারুণ দারুণ সংসার 
নিদের আলসে সুতিবে 
নিদ্রাভজে শচীমাতা 
নিন্দই ইন্দুবদন-রুচি 
নিন্দুক পাষস্তিগণ 
নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক 
নিধুবনে ছুহ' জনে 
নিমাই চঞ্চল ক্ষেপা 
নিমাইচাদের কথা অতি. 
নিমাইচাদের কথ! তোমারে 
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নিরবধি মোর মনে 
নিরবধি মোর হেন লয় মনে 
নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ 
নিরমল গৌর-তন্ 
নিরুপম কাঞ্চন-কচির 
নিরুপম সুন্দর গৌর 
নিরুপম হেম-জ্যোতি 
নিলজি ছইয় বলি যে সজনি 
নিশি অবশেষে লসত 
নিশি অবসান শয়ন পর 
নিশিগত শশী দরপ দুরে 
নিশি পরভাত সময়ে 
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বৃন্দাবন দ্র 
বুন্দাবনদাস ২৪৩ 
জগদানন্দ 
নরহরি ৫১ 
নরহরি ৫৩ 
নরহরি রী 
নরহরি ৫৩ 
জগগানন্দ ১০২ 
বাস ১১০ 
লোচন ১৩ 
বাস্ুঘোষ ও 
রসিক ১১৪ 
শেখর রায় ৮৫, ৯৮ 
বান্থদেব ঘোষ ১০৯ 
রায় শেখর ৫ 
রাধামোহন ৪ 
গোবিন্দদাস ৬ 
নরহরি ধন 
নরহরি ২৩১ 
উদ্ধবদ!স হা 
নরহরি ২২২ 
১০০ 


পদ পদকর্তা 
নিশি পরভাত সময়ে নরহরিদাস 
নিশি পরভাতে নিভৃত " নরহরি 
নিশি পরভাঁতে বসি বাস্থ ঘোষ 
নিশি শেষে ছিন্ বান্থু 
নিশি শেষে গোরি। নরহরি দাঁস 
নীরদনয়নে নবন সিঞ্চনে গোবিন্দদাঁস 
নীলাচল ঠৈতে শচীরে মাধবীদাস 
নীলাচলে কনকাচল গোর] গোবিন্দদাঁস 
নীলাচলে জগন্নাথরায় বৈষ্বদাঁস 
নীলাচলে ববে মঝু নাথ বৈষ্কবদাস 
নীলাচলপুরে গতায়াত করে প্রেমদাস 
বৃত্য গীত বাঘ পুষ্প বধিতে বৃন্দাবনদাঁস 
নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন নরহরি 

[ পন] 

পতিত দুর্গত দেখি অজ্ঞাতি 
পতিতপাবন প্রভুর চরণ গোবিন্দদ।স 
পতিত হেরিয়া কাদে গৌবিন্দদাস 
পতিব্রতা লক্ষমীদেবী লোচন 
পদভলে ভকত-কল্পতর্‌ গোবিন্মদাঁন 
পরম করুণ গন" ছুই জন লোচনদাস 
পরম মঙ্গলকন্দ গোকুলানন্দ 
পর্ম্‌ শুভ শচীগর্ভে নরহরি 
পরশমণির সঙ্গে কি দিব পর্মানন্দ 
পরাণ নিমাই মোর ক্ষেপা নরহরি 
পরাণ নিমাই মোর খেলা নরহরি 
পণ্য শচীসুতমন্থুপমরূপং. রাধামোহন 
পহিলহি মাঘ গৌরবর  ভুবনদাস 
পছু' মোর করুণাসাগর গোরা ) অজ্ঞাত 
পু" করুণাময় গোর! (এ 
পু" মোর অধবৈতমন্দির. শচীনন্দন 
পু" মোর গৌরাঙ্গ রায় রামচন্্ 
পহ' মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞ্রী বৈষ্ণবদার 
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পদ পদকর্তী 
পন্থা মোর নিতানন্দ রায় অজ্ঞাত 
পড়িয়া ধরণীতলে শোকে বাস্দেব ঘোষ 
পাগলিনি বিষুপ্রিয়া বাস ঘোষ 
পাপে পুরল পৃথিবী জগদানন্দ 
পাপী মাঘে পন" কমল রামানন্দ 


পালঙ্গ উপরে গৌরাঙগনুন্দর নরহরি 
পাঁসরা না যায় আমার গোর! নরহরিদাঁস 


পিরীতিমুরতি শচীর লাল নরহরিদাপ 
প্ুগকে চরিত গায় বৃন্দাবন 

গুলকে পূৰিল তন্থ গোবিন্দদাস 
পুলকে বলিত অতি গোবিন্দদাস 


পুর্ণ সুখময় ধাম অস্থিক1 নগর স্বরূপ 
পূরিমা-প্রতিপদ-সন্ধি সয় গনশ্তাম 
পুিমা-রজনী চাদ গগনে বান্ছ 


পূরব জনমদিবস দেখিয়া ভগন্নাথ দাদ 
পুরবহি শচীন্ুত ভাঁবহি রাধামোহন 
পূরবে বাধন চুড়া এবে বলরাম 
পুরবে গোবদ্ধন ধরিল জ্ঞানদাস 
পুরবে শ্রীদাম এবে তেল  উদ্ধবদাস 
পূর্বভাব গৌরাঙ্গের হইল সঙ্বর্ষণ 
পূর্বের যেই গোপীনাথ শিবানন্দ 
পেখলু' পন্থী অদ্বৈত ঘনগ্ঠাম 
পেখহ অপরূপ পন্থক নরহরি 
পেখহ গৌরচন্ত্র অপরূপ নরহরি 
পোহাইল নিশি পাইল নরহরি 
পৌগণ্ড বয়স শেষে রাঁধামোহন 
প্রকট শ্রীথগ্ড বাস উদ্ধবদাঁস 
প্রকাশ হইল। গৌরচন্দর বৃন্দাবন 
গ্রণমহ কলিধুগ সর্ধধুগপার নরোভমদাস 
'প্রতপ্ত নিম্মল স্বর্ণ পু প্রেমদাঁস 
প্রথম জননী-কোলে ব্গরামদাস 
প্রথমে বন্দিয়। গাঁহ বল্লভদাসিয়। 
প্রফুল্পিত কনককমল ? হাট? 
' € যহুনন্দন 
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পদ পদকর্তা 
প্রভাতে জাগিল গোরারায় যছুনাথ 
প্রভু আচাধ্য প্রভু শ্রীঠাকুর বল্লভদাস 
প্রভু কহে নিজ গুণে বানু ঘোঁষ 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ বলরাম দাস 
প্রভু দ্বিজরাঁজ বর মুরতি গোপীকাস্ত 
প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ ঘনহ্ঠাম 


প্রভু নিত্যানন্দ রাম নরহরি দাস 
প্রভু বিশবস্তর প্রিয় পরিকর নরহরি : 

প্রভু মোর গৌরচন্ত্ বৈষ্ণব্দাস 
প্রভু মোর মদনগোপাল নরোত্তম দাস 
প্রভু মোর শ্রীনিবাস বীর হাম্বীর 
প্রভুর আদেশ পাঞ্া পর্মেশ্বরী দাঁস 
প্রভুব চর্ব্বিত পান উদ্ধবদাস 
প্রভুর মুগ্ডন দেখি বাস্থ ঘোষ 
প্রভুর লাগিয়া যাৰ বামচক্জর 
প্রভুরে রাখিয়া শাস্তিপুরে মুরারি 


প্রতুছে এইবার করছে করুণ। নরোত্তম দাস 


প্রলয়-পয়োধি-জলে জয়দেব 
প্রাণ কিয়া ভেল বণি লোচন্দাস 
প্রাণনাথ কবে মোর রাধামোহন 
প্রাণনাথ কৃপা করি রাধামোহুন 
প্রাণনাথ রুপা করি পাণামোষ্চন 
প্রাণনাথ মোরে তুমি রাধামোহন 

. প্রাণ মোর সনাতন দুঃখিয়। শেখর 
প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ বুন্দাবন দাস 
প্রাণের যুকুন্দ হে আজি গোবিন্দ ঘোষ 
প্রাণের মুকুন্দ হে তোমবা গোবিন্দ ঘোষ 
প্রাণেস্বরি এইবার নরোত্তধ দাঁস 
প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন .নরোত্তম 
প্রিয়ার জনম্দিবস বল্লভদাস 
প্রেম করি কুলবততী সনে নরহরি 
প্রেমসিন্ধু গোরারায় কৃষ্ণদাস 
প্রেমক পঞ্জরী শুন গুণমঞ্জরী শ্রীনিবাস: 


প্রেমে ঢল ঢল গোরা কলেবর গাবিন্দদা 
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পদ | পদকর্তা 
প্রেমে মত্ত নিতানন্দ। বায় অনস্ত 
প্রেমে মত্ত মহাবলী: গুপ্তদাস 


প্রেমে মাতোয়ারা নিতাই  কাহথদাঁস 
প্রেমের সাঁয়র বয়ান-কমল নক়নানন্দ 


[ফন 


ফাশ্ড খেলত গোসা কৃষ্জদাস 
ফাঁ্ড খেলত গৌবকিশোর নরছরি 
ফাঁগুয়া খেলত ঘনহ্যাম 


ফাল্গুন-পৃর্নিমা তিথি নক্ষত্র বৃন্দাবন দাস 
দাম্থান পুর্ণিনা তিথি জগন্লাথদাস 


ফা্তন-পৃণিমা নিশি প্রেমদাঁস 
“ফাল্গুন পৃণিমা মঙ্গলের সীমা নবহরি 
ফাল্ধন-পূরণিমা-শশী সঙ্ক্ষণ 
ফাল্কন-পৃর্রিমা শুভক্ষণে নরহরি 
ফাল্মনে গৌরাজাদ লোচনদাস 


ফুলবন গোরাাদ দেখিয়া বাসুদেব ঘোষ 


[বৰ] 
বদ বদ হরি ছন্দ না করিহ লোঁচন দাস 
বধু হে গুনইতে কাপই দেহ! বলরাম দাস 
বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ বুন্দাবন দাস 
বন্দে বিশ্বস্তরপদকমলম্. রাঁধামোহন 
বন্দে শ্রীবুষভানুজুতাপদ মাধব 
বন্ধুকি আর বলিব আমি চত্ডীদাঁস 
বন্ধু কি আর বলিব আমি চণ্দীদাস 
বন্ধুগণ শুন মোর লিবেদন গোপালদাসিয়া 
বরজভৃষণ গৌর-বিধুবর  নরহরি দাস 


বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন বলরাম 

বরণ কাঞ্চন দশবাণ বাস্থদেব ঘোষ 
বল্পতদুহিতা লক্ষ্মী নরহৰি 
বল্পভভবনে গোরারায় নরহরি 
বলি-কলিদমন নরহরি দাঁস 


বলী কলি-মতত-মতজজমরদন নরহরি 


২॥৬/০ 


পৃষ্টা 


২৮৩ 
২৮৪ 
২৮৫ 


২১৮ 
২১৭ 
২১৭ 
5ম 
৩৬ 
8১ 
৪২ 
৪২ 
৪২ 
৫৫ 


২২০ 


৩৫১ 


তথ 
১২ 
ত৩৭ 


৩৩৮ 


৩৫২ 
৭৩ 
৬ 

১৯৯ 
৫৭ 


৬১ 


১75 


পদ ন পদকণ্তা 
বলী কলিকাল ভূজগাধিপ* জগত 
বসন্ত সময় সুশোভিত: নরহরি 


বসন্তের সমাগমে মোহনপাঁস 
বসিলা গৌরাজটাদ অজ্ঞাত 
বন্থধা জাঙ্গবা দেবী : নরহরি 


বয়শ্ত-বালক সঙ্গে করি. লোঁচন 
বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে বৈষ্ণবদাস 
বড় অবতার ভাই বলবাম 

বড় দয়াল ঠাকুর মোর গোঁপাঁলদাঁস 
ব্ড শেল মরমে রহিল নরোতভমদান 
বড়ই দয়াল আমার নিতাননদ অনস্তবাঁস 
বাঁসর ঘরেতে গোরারার . নরহরি 
বাঁসর ঘরেতে গোরারায়. নরহৰি 


বায়ম কোকিলকূল বাস্থ ঘোঁষ 
বিকচ কনয়া কৰল কাঁতি যছু 
বিষ্ানগরাপরিপ কাজদাস 
বি্াপতি কবিডূপ নরহরি 
বিগ্ভাপতিপদযুগল গোঁবিন্দদাস 
বিগ্ভাপতিশ্গীদাসো অজ্ঞাত 
বিধাতা মনে নরহরি 


বিধি মোরে কি করিল নরোত্রমদাঁ 
বিনোদ ফুলের বিনোদ মাল! লোঁচন 
বিনোদ বন্ধনে নাচে বুন্দাবনদাস 
বিপরীত "অর পালটি বলরামদাঁস 
বিএকুলে ভূপ ভুবনে পুজিত নরহরিদাস 
বিবাহ করিয়! বিশ্বস্তর নরহরি 
বিমল-হেম জিনি তন্থু বুন্দাবন্দাস 
বিরলে নিতাই পাঞ্গ বলরাঁম 
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে বাস 
বিরলে বসিয়া গোঁরারায় মোহনদীস 
বিরহ বিকল মায় প্রেমদাঁস 
বিলসে নিতাইটাদ নরহরি 
বিশ্বস্তর গাঁছ তাঁর কাতুবি শেখর 
বিশ্বস্তর চরণে আমার ' বৃন্দাবনদাস 
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পয পদকর্ত। 
বিশ্বস্তর-মুত্তি যেন মদন ' বুন্দাবনদাস 
বিষয়ে সকলে মত্ত বৈষ্ণবদাস 
বিষুগ্রীতে কাম্য করি বৃন্দাবনদাস 
বিষ্ুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে বাথ 
বিষুপ্রিয়া সী সনে মাধৰ 
বিহরত সুবসরিত্তীর নরহরি 
বিহরে আজি রসিকরাঞ্জ বলরাম 
বিহরে গৌরহরি নদীয়া জগত 
বিহির কি রীত গোবিন্দদাঁস 
বুড়া কি আর গৌরব ধর বলরাঁমদাস 
বুন্দাবনের ভাবে গোর! বাস্থদেব ঘোষ 
বৃন্দাবনের লীলা গোরার বাস্তদেব ঘোষ 
বেলা অবসানে ননদিনী সনে নরহরি 
বেলি অবসান হেরি রাধামোহুন 
বেশ বনাইয়। সহচরে নরহরি 
বৈশাখে বিষম ঝড় লোচন 
ব্রজ-অভিসারিণী ভাবে রাধামোহন দাস 
ব্রজপুরে রসব্লাস নরহরি 
ব্রজভূম করি শৃন্ত নরহরি 
ব্রজেন্দ্রনন্দন ভে যেই জন লোচনদাস 
রজেন্জনন্দন যেই গোবিন্দদাসিয়া 
ব্রহ্ম আত্ম। ভগবান (১)  প্রেমদাঁস 

[ভন] 

ভকতি রতনথনি ঘনশ্তামদাস 
তক্তগণশ্রীচরণে মোর প্রেমদাঁস 
ভজ ভজ হরি মনদৃঢ় করি লোচনদাঁস 
ভজ মন নন্দকুমীর রাধামোহন 
ভজ মন সতত হইয়া রাধামোহন 
ভজন" রে মন নন্দনন্দন গোবিন্দদাঁস 
ভবসাগর ব্র ছুরতর দীন ঘনশ্তাম 
ভাইক ভাবে মন্তুগতি ঘনশ্তাম 
ভাই রে সাধুসঙ্গ কর বলরামদাস 
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পদ পদবর্তী 
ভাগ্যবান শচী জগক্সাথ প্রেমদাস 
ভাদ্ররুষ্ণ। অষ্টমীত্ে দ্বিজ হরিদাস 
ভাবভরে গরগর' চিত বলরাম 
ভাবছি গদ গদ রাধামোহন 
ভাবাবেশে গোঁরাচাদ ংশীদাস 
ভাঁবাবেশে গৌরকিশোর বাসুদেব ঘোষ 
ভাবে গদ গদ বুক প্রেমদাস 
ভাবে গর গর নিতাইস্থন্দর নরহরি 
তাঁবে ভরল হেমতন্ গোবিন্দদাঁস 
ভাবের আবেশে বন্ধ বলরামদাস 
ভাল ভাল ইহা শিখাতে নরহরি 
ভাল ভাল 'ওগো ন্রহবি 
ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম অজ্ঞাত 
ভাল ভাল রে নাচে রামানন্ন 
ভালি গোরার্টাদের আরতি বল্লত 
ভালিয়ে নাচে রে মোর চৈতন্তদাস 
ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে শিখর রায় 
তুবন-আননা-কন্দ ছংখী কৃষ্দাঁপ 
ভুবনপাবন নিতাই মোর নরহুরি 
ভুঝনমজল গোরা বল্পভ 
ভুবন মনোচোরা! নরহরি 
তুবনমোহন গোরা নরহরি 
ভুবনমোহন গোরাচাদ নরহুরি 
 ভুবনমোহন গোরা-রূপ দেবকীনন্দন 
ভুবনমোহন গৌর-নটবর নরহৰি 
ভুবনে জয় জয় নিতাই  নরছরিদাল 
তোল! মন একবার তাৰ বলরামদাস 
ত্রমই গৌরাঙ্গ প্রভূ রাধামোহনন 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা অজ্ঞাত 
[মন 
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মাঘ সপ্তুমী শুক্লপক্ষ 
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যো শচীনন্দন 
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রজনী জাগিয়৷ গোরা লোচন 
রজনী দিবস কখন নরহরি 
রজনী প্রভাতে অনেক নরহরি 
রজনী প্রভাতে আজু নরহরি 
রজনী প্রভাত তেজি নিজ নরহরি 
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শচীর আঙ্গিনা মাঝে মুরাৰি 
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শান্তিপুর-পতি পরম সুন্দর নরহুরি দাস 
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শারদইন্দু কুন্দ নব বন্দক জগদানন্দ 


শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ লোচন 

শিব বিরিঞ্ধি যারে বুন্দাবন দান 
শিশ্ক সঙ্গে গঙাতীরে বৃদ্দাবন দাস 
গুতি রহু সুন্দর গৌরকিশৌর নরহ্‌রি 
শুতিয়াছে গৌবাদ বাসদের ঘোষ 
শুনইতে গৌরাঙ্গ খেদ বাধামোহন দস 
শুনইতে রাই বচন বলরামদাঁস 

গুন ওহে সতি নদীয়া নরহুবি 

স্তন গো সজনি বলিএ নরহবি 


গুন গো সজনি শ্বশুরের নরহরি 
শুন গো সজনি স্ুরপুশী নরহরি 
্ুন মোর বাণী নরহরি 
শুন লো মালিনী সই বশ্রভদাস 
শুন শুন অগো মনে ছিল নরহরি 
শন শুন এই কালিকার নরহরি 
শুন শুন ওগো তোমাৰে নরহরি 
সন শুন ওগো নিশ্চয় বলিএ নরহরি 
শুন শুন ওগো পরাণ সই নরহরি 
শুন শুন ওগো পরাণ সই. নরহরি 
শুণ শুন ওগে! পরাণ সজনি নরহবি 
শুন শুন ওগো! পরাণ সজনি নরহরি 
শুন শুন ওগো প্রাণসম নরহবি 
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শ্বন শুন নিশি-্থপন সই  নরহরি 
শুন শুন প্রাণসখি নরহরি 


২৬, 


পৃষ্ঠা 


২৩৩ 


১৩৩ 


১৩৪ 
১৩৬ 


৫৩ 


পদ 

শুন শুন বধূ এত দিনে বিধি, 
শন শুন সই আর কিছু কই 
শ্বন শুন সই কালিকার কথ! 
শুন শুন সই দিবা অবসানে 
শুন শুন সই নিশির কাহিনী 
শুন শুন সই বিধি অরসিক 
শুন শুন সই স্বপনে দেখিন্থ 
শুনয়ে নিমাইর কথা 

শনয়ে স্বপন আমা পানে 
শুন হে সুমতি অতি 

শুনষু সুন্দরি মঝু অভিলাষ 
খুনি বৃন্দাবন গুণ 

শুনিয়া ভকততুথ 

শুনিয়া মায়ের বাণী 

শুদ্ধ হিয়া জীবের দেখিয়া 
শেষ রজনী মাহা গুতল 
শোসামর শচীর অঙ্গনে 
শ্তামের গৌরবরণ এক দেহ 
শ্তামের তন্থ অব গৌরবরণ 
শ্রিতকমলাকুচমগ্ডল 
শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি 
শ্রীঅদ্বৈতচন্ত্র ভূুপ মোর 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য গোর! 
প্রক্কষঞ্চটচৈতন্ট জয় 
শ্কুষ্চৈতন্য নিত্যানন্দ 
উকুষচৈতন্য বলরাম 
শ্রাকষষ্চতজন লাগি 
শ্রাকষ্জের প্রাণ সম 
শ্গুরু বৈষ্ণব তোমার 
ক্রগ্তণমঞ্জরীপদ 
শ্রগোবিন্দ কবিরাজ 
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্র/নরোভিম 
শ্রচৈতন্তকূপা হিতে 
শ্রীচৈতদ্তপরিকর সবে 


পদকর্ত। 
নরহরি 
লোচন 
নরহরি 
নরহরি 
নরহরি 
নরহরি 
নরহরি 
নর্হরি 
নরহরি 
নরহুরি 
বলরাম দাঁস 
বাস ঘোষ 
বাস্থু থোষ 
বাস্থ 
বৃন্দাবন দাঁস 
রাধামোহন দাস 
নরহরি 
মাধবী দাস 
হরিবল্পত 
জয়দেব 
নরহরি দাস 
নরহরি 
গোবিনাদাসিয়! 
সন্বর্ষণ 
বৃন্দাবন দাস 
গোবিন্দ দাস 
লোচন 
প্রেম্দাস 


. বাধামোহন 
. বৈষ্বচরণ 


বল্পত 

প্রেমদাস 
রাধাবল্লভ দ্বাস 
ঘনশাম 


১৩৮ 


৪৮ 


১৫৯ 
২৬৯ 
২৪৬ 
২৪৩ 
২৩ 


৫ 


২৪ 


পদ পদকর্তা 
জীজয়দেব কৰি , গোবিন্দদাঁস 
শ্রীজ়দেব কবীশ্বর গোবিন্দদাস 
শ্রীদাম সুবল সঙ্গে গোবিন্দদাঁস 
শ্রীনন্দনন্দন শচীর দুলাল বংশীদাস 
শ্রীনরহরি সুচতুর কূলরাজ  ঘনশ্যাম 
গ্রাপদকমলল্খরস পানে গোবিন্দদাঁপ 
শ্রীপ্রভূ করুণ স্বরে বাসুদেব ঘোম 
শ্রীবাসবনিতা অতি নরহরি দাঁগ 


শ্ীবাস-অঙ্গনে বিনৌদ-বন্ধনে বৃন্দাবন দাস 


শ্লীবাস পণ্ডিত বিগ্রহ গেহে গোবিন্দ দাস 
শ্রীবীরভূমেতে ধাম নরহরি দাস 
শরীবুন্দাবন অভিনব জুমদন রায় শেখর 
শ্রীবৃন্দাবন নাম দীনহীন কুষ্দাস 
শ্রীমদ্‌ অদ্বৈত মধুস্থদন ঘনস্তাম 

শ্রীমুখ শরদ-ইন্দুসম জগদানন্দ 
শ্রীবূপমঞ্জবীপদ নরোত্তম 
শ্রীূপের বড় ভাই সনাতন রাধাবল্লভ দাঁস 
শ্রীশচী-আলয় অতি নরহরি 


প্রীশচীনন্দন নদীয়া অবতারি পরমানন্দ 
প্রীশচীনন্দনপ্রসু কর 'অবধান নরোত্বম দাস 


শ্্ীশীমায়েরে আগে করি  নরহরি 
শ্লীশচীভবনে অধিক স্তখ . নরহরি 
[সন 
সই অই দেখ নদীষার চাদে নরহরি 
সই গো গোরারূপ অমৃত লোচনদাস 
সই দেখিয়া গৌরাঙ্গটাদে জ্ঞানদাস 
সইয়ের নিকটে ফ্রাড়াব -  নরহরি 
সইয়ের সমীপে দাড়াৰ নরহরি 
সইয়ের সমীপে ঈাড়াইৰ নরহরি 
সকল বৈষ্ণব গৌসাই রাধামোহন 
নকল ভকতগণ শদীমাঁবে প্রেমণস 
সফল ভকত ঠাঁই নয়নানন্দ (১) 





১1 পদকল়্তরুর ২২২৬ সংখ/ক গদ দেখুন। 


৫৮ 
২৬৩ 
২২৭ 


১৫২ 


৭০ 
১০৩ 
১১১ 
১৪১ 
১৪২ 
১৪০ 
৩৪৫ 
২২০৪ 

২৪৮ 


৩২. 
পদ 

সকল ভকত মেলি 

সকল মহাস্ত মেলি সকালে 
সথি গৌরাঙ্গ গড়িল কে 
সখি হে এ দেখ গোরা 
সথি হে কেন গোরা 

সথি হে ফিরিয়া আপন ঘরে 
সথির সমাজে রহিয়] 

সথী সহ সুখে শ্রীশচী 

সঙ্গে পরিকর গৌরব্র 
সে সহচর শৌবাঙ্গ 'নাগল 
সজনি অন্ুুনি ফাটে পরাণ 
সজনি অপরূপ দেখসিয়া 
সজনি অপন্ধপ রূপ 

সজনি এ দেখ শচীর নন্দন 
সজনি কত না কহিব 
সজনি তো” সবে দেখে সুখ 
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ 
সজনি রজনী-ম্বপন শুনহ 
সজনি লে। গোরারূপ জন্থু 
সজনি নই শুন গোরা 
সনকাদি মুনিগণে চাহি 

. সনাতন মিশ্রের ঘরণী 
সনাতন মিশরের তবনে 
সন্ধ্যাস করিয়া প্র 
সন্াঁসী হইয়! গেলা 

সপ্ত দ্বীপ দীপ্ত করি 

সব 'অবতারসার গোর! 
সব" গাঁয়ত সবহ" নাচত 
সবে বোলে এমন পাপ্ডিতা 
সরল-ম্ুরধুনী পুলিন বন 
সরুয়া কাঁকালি ভাঙিয়া 
সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ 

সহচর সঙ্গহি গৌরকিশোর 


শট 


পদকর্তী পৃষ্ঠা 
বাস ঘোষ ২০০ ২৬৯ 
বাসুদেব ঘোষ ২৪১ 
শেখর ১১২ 
বাস ঘোষ ৮২ 
মুরারি গুপ্ত ১১৪ 
মুরারি গুপ্ত ১১৪ 
নরহরি ১৪২ 
নরহরি ১৪০ 
গোকুলানন্দ ১০৯ 
গোপালদ।স ১১৫ 
রাধামোহন ২*ত 
শয়নানন্দ ১৫৯ 
নয়নানন্ন ১৭৯ 
বাসুদেব ৮২. 
নরহরি ১২৮ 
নরহবি ১৩৩ 
বাধামোহন ২০২ 
নবহত্রি ১৩৬ 
বাঙ্ ১০৯ 
বছুনন্দন ১৯২ 
ছুঃথিয়া শেখর ২৮ 
নরহরি ৭১ 
নবহ্রি ৭ 
প্রোমদাঁস ২৪৪ 
বাজদেবানন্দ ২৫৩ 
প্রেমদাঁস ২৯৯ 
বলরাম ২৭ 
গোবিন্দদাঁস ১৬০ 
বৃন্দাবন দাস ৬২ 
নরহরি ২১৪ 
গোবিন্দদাস ৭৮ 
জ্ঞানদাস ২০৩ 
মাধব ২২৮ 





৩/৩ 


পদ পদকর্তী পৃষ্ঠা পদ পদকর্তী পৃষ্ঠা 
সহচর সঙ্গে গৌর-নটরাঁজ রায় শেখর ১৭৪, ২১৫ সো! বহবল্লভ গোরা প্বানুদেব ঘোষ ১১০ 
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ বিনোদ নরোত্রম দাস ২৩০. সো! শচীনন্দন চাঁদ জিনি রাধামোহন ২৩ 


সহজই কাঞ্চন-কাস্তি বলরাম দাস ৮১ সো শচীনন্দন ভূবন আনন্দন রাধামোহন ২০৩ 
সহজই কাঞ্চন-গোরা গোবিনদদাস ৮৮ সোই আমার গোরা্চাদ জ্ঞানদাঁস ১৩১ 
সহজই মধুর মধুর জগদানন্দ ১০২. সোই চল দেখি গিয়া নয়নানন্দ ১১৪ 
সহজে কাঞ্চন গোরা্টাদ জ্ঞানদাঁস ১৮৮  সোই লো! নদীয়া জাহুবীকুলে যছুনন্দন ১১২ 
সহজে গৌর প্রেমে গর গর রাঁধামোহন ১৮৩, ১৯৮  সোঙর নব গৌরমুনর দীন কষ্জদাস ৯৪ 
সহজে নিতাইটাদের রীতি বৃন্দাবন দাস ২৮১  সোউরি পূরব্লীলা বাস্থদেব ঘোষ ২১৪ 
সংকীর্তন ছলে গৌরনিতাই শ্ঠামদাঁস ১৭৪ সোনা শতবাণ যেন নরহরি দাস ২৫১ 
ংকীর্তনে নিত্যানন্দ নাচে বাস্থ ঘোষ ২৭৯ সোনার গৌরাঙ্গরপের  সঙ্ক্ষণ ১০০ 
সীজহি শচীন্গুত হেরিয়া রাঁধামোহন ২০১ সোনার গৌরাঙ্্ীদে জ্ঞানদাস ১৮৮ 
সিংহদ্বার তেজি গোরা বাসুদেব ঘোষ ২০১ সোনার নিমাই মোর নরহরি ৫১ 
লীতানাথ মোর অদ্বৈত নরহরি ২৯৫ সৌনার বরণ গোরা শিবানন্দ ১৮০ 
সীতানাথ সীতানাথ আনন্দে ত্রিলোচন ২৯৭ সোনার বরণ গৌরন্ন্দর নরহরি ২০৪ 
সীতাপতি অতিশয় স্খে . নরহরি ২৯১ স্নান করি শ্রীগৌরা্গ গোবিন্দ ঘোষ ১৫০ 
সুধু খাটে দিল হাঁত বাস্থ ২৪* ম্বপনের কথা কহিতে নরহরি ১৩৯ 
সুন্দর গৌর নটরাজ দ্বিজরাঁজ বসন্ত ৯৮ স্বপনের কথা শুনগো নরহরি সি 
সুন্দর সুঘড় গদাঁধর দাস নরহরি ৩০১ স্বপনে গিয়াছি্ বাথ ঘোষ ২৪২ 
সুনর সুন্দর গৌরাজন্ুর শেখর ৯৭ স্বপনে বন্ধুয়া মোর নরহরি ১৩৮ 
স্ববলিত বলিত ললিত জ্ঞানদাঁস ১০৪. ম্বরূপের করে ধরি গোরা বাস ১৯৮ 
স্নরধূনীতীরে আজ গৌর রামানন্দ দাঁস ২৯৯ স্বরূপের করে ধরি বলে বান্ছদেব ঘোষ ১৯৭ 
 সরধুনীতীরে আজু রাঁধামোহন ২৩১ স্বরূপের কাছে গৌরহরি বাস ঘোষ ১৯৭ 
| সবরধুনীতীরে কত রঙ্গে নরহরি দাস ২২৭ [হন] 
স্রধুনীতীরে গৌরাঙ্গ. গোবিন্দদাস ১০৬ হরি বোল বোল রব অজ্ঞাত ১৭৫ 
সরধূনীতীরে গৌর নরহরি ৯৩ হরি বোল হরি বোল নন্দরাম ১৭৫ 
সুরধুনীতীরে তরুণ তরু. নরংরি ২১৯ হরি হরি আমার গোপাল ৩৫২ 
সুরধুনীতীরে তরুণতর রাধামোহন ১৯৬ হরি হরি আর কবে নরোত্বম দাস ৩৫৪ 
স্থরধূনীতীরে তীর মাহা গোবিন্দদাস ৮৯ হরি হরি আর কিএমন নরোত্ম দাস ৩৫৩ 
স্থরধুনীতীরে নব-ভান্তীর বাস্ু ঘোষ ১৯৬ হরি হরি আরকি এমন নরোত্তম দাস ৩৫৬ 
ন্ুরধূনী তীর পরম নিরমল নরহরি ১৯৬ হরি হরি আর কি নরোভ্তম দাস ৩৫৬ 
সরধুনীবারি ঝারি তরি  গোবিন্দদাস ১৪৯ হরি হরিআরকি প্রেমদাস ৩৩২ 
সথরপুর মাঝে বসতি করিয়া নরহরি ১৪৫ হরি হরি এবড় বিস্ময় ব্লরাম দাস ১৩ 
সুরপুরে কেবা না জানে নরহরি ১৪৭ হবি হরি এ্ছে ভাগ্য রামানন্দ ৩৩৩ 


সে যে মোর গৌরকিশোর শঙ্করদাস ২০৪ হুরিহরি কবে মোর হবে নরোত্তম দাঁস ৩৫৪ 
৭ 


পদ পদকর্তা 
হরি হরি কৰে মোর হইবে 'নরোত্তম দাস 
হরি হরি কবে মোর নরোত্তম দাস 


হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন নরোত্তম দাস 


হরি হরি কি কহুব গোবিন্বদাস 
হরি হবি কি কহিয়ে বৈষ্ণব্দাস 

হরি হরি কিনা হৈল বাসুদেব 

হরি হরি কি মোর নরোত্তম দাঁস 
হবি হরি গোরা কেন বাথ ঘোষ 
হরি হরি গোরা কেন বলরাম দাস 
হরি হরি নিতাই কবে প্রেমদাস 

হরি হরি বড় ছুঃখ গোবিন্দদাসিয়। 
হরি হরি গোরা কোথা রাধাঁমোহন দাল 
হরি হরি গোরা কোথা বাস 

হরি হরি বিধি মোরে বললভ দাস 

হরি হরি বিফলে জনম নরোত্তম দাল 
হরি হরি মঙ্গল ভরল বলরাম দাস 
হরি হরি ছেন দিন নরোত্বম দাস 
হরি হরি হেন দিন নরহরি 

হরি হে দয়াল মোর রাম 

হবে হরে গোবিন্দ হরে পরমানপ্দ 


হাটের পত্তন শ্রীশচীনন্দন শেখর 


হা নাথ গোকুলচন্ত্র বৈষ্ৰদাস 
হা হ। প্রভু দয়! কর নরোত্বম দাস 
হা৷ হা বুষতানুন্থুতে বৈষ্বদাস 

হা হ।মোর কি ছার অনৃষ্ট রামচন্দ্র 
হিরণ বরণ দেখিলাম সর্ববানন্দ 


হিম্বার মাঝারে গৌবাঙ্জ লোচন 


৩৬/০ 


পৃষ্ঠ প্‌ পদকর্তা পৃষ্ঠা 
৩৫৫  হৃষ্টমনে বিশ্বস্তর গেল. ব্বিলোচন ৫৭, ৭৪ 
৩৫৭ হে গোবিন্দ গোপীনাথ নরোত্তম ৩৪৪ 
৫৪ হ্েই গো ছেই গো গোরা! লোচন ১২০ 
২৯১ হেই গো তেই গো সই লোচন ১২২ 
৩৫০ হেদে রে পরাণ নিলজিরা বানু ২৫৩ 
২৪২ হেদে রে নদীয়ার চাদ বাস্থদেৰ ঘোষ ২৪৯ 
৩৩ ১. হেদে রে নদীয়াবাসী গোবিন্দ ঘোষ ২৩৬ 
১৮২ হেন দিন শুভ পরভাতে বল ৩১৯ 
১৮৫  হেম-দরপণি গৌরাঙ্-লাবণি নরহরি দাঁস ১৯৭ 
৩৩৩  হেম-বরণ বর স্ন্দর জ্ঞানদাস ৯২ 
৩৩১ হেম সঞ্চে রতি গোর! বাধামোহন দান ১৮৩ 
২৫১ হের আইস ওগো! নরহরি ১৪৩ 
২৫৩ হের আইস ওগো পতিব্রতা নরহরি ১৪৬ 
৩5৪ হের আইস প্রাণসজনি নরহরি ১৪৪ 
৩৩১ হেরে মায় গো মনের কথা লোচন দাস ১২2 
১৭৬ হের চাঁঞা দেখ রজনী নরহরি ২৩৫ 
৩৫৫ “হের দেখ অপরূপ গোরা গোবিন্দ দাস ৩৭ 
৩৫৩ হের দেখসিয়। নয়ান লোচন ৩৭ 
৩৬১ হের দেখ নব নব রাধামোহন ১৮৪, ২১৪ 
৩৩৯ হের দেখ স্গনি রাধামোহন ১৮৪ 
৩৪ হেরি গোরা নিলাচলনাথ হরিদাস ১৯২ 
৩৪৭ হে সথিহে সথিশুন গোবদ্ধন ২৫৪ 
৩৬২ হোত শুভ অধিবাস ঘনশ্যাম ৬৭ 
৩৪৭ হোলি থেলত গৌরকিশোর শিবানন্দ ২১৮ 
৩৩৩  হাদে গো মালিনী সই  বান্থদেব ২৪৬ 
১১৫  ক্ষণেক রহিয়া চলিল উঠিয়া চন্দ্রশেখর ২৬৭ 
১১৮  ক্গীরনিধি-জল মাঝে বৃন্দাবন দাস ২৯ 


চতুর্থ সূচী 


নিয়লিখিত পদগুলি দুইবার করিয়া! ছাঁপ! হইয়াছে। 


পদের প্রথম চরণ পদকর্তীর নাম পৃষ্ঠা 
আগত পিরীতি মুরতিময় নয়নানন্দ ২২, ১৭৮ 
আপনার গুণ শুনি আপন! বলরাম দাস ৩২, ১৮৫ 
আবেশে অবশ অল বলরাম দাস ১৮০১১৮৬ 
ও মোর জীবন-সরবস ধন জগন্নাথ দাস ৫৫, ২২৩ 
ও রূপ সুন্দর “শৌববি'শেবি ন্য়নানন্দ ৯৪, ১৭৭ 
নি 
কনকধরাঁধরমদছর দেহ ৯৯,১৩১ 
কঞ্ণকাস্ত 
কমল জিনিয়া আখি প্রসাদ ৯৯১ ২৭৫ 
কাচা সে সোনার তন্তু আনন্দদাস ৮৭১ ৯৭ 
কিনা সে স্থুখের সরোবরে নয়নানন্দ ২২, ১৬৪ 
কীন্তন রসময় আগম রামানন্দ ১০, ২৭৬ 
কুস্তমে খচিত রতনে রচিত বলরাম দান ৮৬, ৯৬ 
গৌর-গদাধর দু" তন্থু যু ২৫, ১৮১ 
গৌরবরণ তন্ধ সুন্দর যছুনাথ দাস ২৫১৮২ 
জয় অদ্বৈত-দয়িত শ্তামদাস. ১৯১, ২৯৬ 
জয় জয় অদ্বৈত আচাধা লোচন ২৯১, ১৯৭ 
" জয় জয় মহাপ্রভু জয় দীন কৃষ্ণদাস ৩, ১৫ 
জয় জয় শচীর নন্দন রাধামোহন দাঁস ৪, ২১৯ 
দেখত বেকত গৌর রামানন্দ ৮৬, ৯৪ 
নাঁচত নগরে নাগর গৌর রায়শেখর ৯৭) ১৬১ 


পদের প্রথম চরণ পদকর্তার নাম পৃষ্ঠা 
নাচয়ে চৈতন্ত-চিন্তাণি বন্ধু রামানন্দ ১৬০, ১৭৩ 
নাচে রে ভালি গৌরকিশোর নয়নানন্দ. ১৬০, ১৮২ 
শিরমল কার্চন-জিতল বরণ শেখর রায় ৮৫১ ৯৮ 
পছ' মোর 'গীরাঙ্গরাম. রামচন্্ ২৯, ১৭৩ 
বিজয়ানন্। দাঁস ৮২ 

প্রকুল্লিত কনক-কম্ল- 1 
২ যছুনন্দন ৯৫ 
বহুক্ষণ নটনপরিশ্রমে বৈষ্ণবদাঁস ১৬৫, ২৩১ 


মঝ মনে লাঁগল শেল বাস্থদেব ঘোষ ২০০, ২৫২ 


মনোমোহনিয়া গোরা রাধাবল্লভ দাদ ৮০, ৯৬ 
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ রায়শেখর ১৭৪, ২১৫ 
সহজে গৌরপ্রেমে গরগর রাধামোহন ১৮৩, ১৯৮ 
হর্ষ ননে বিশ্বস্ত ত্রিলোচন ৫৭, ৭9 
হের দেখ নব নব রাধামোহন ১৮৪, ২১৪ 
অরুণ কমল আখি 
লোচনদাস ১২২, ১৬১ 
আনন্দ নদীয়াপুরে 
পহ' মোর করুণাসাগর 
রর অজ্ঞাত ৩২, ১৯২ 
পু করুণা-সাগর গোরা! 
ব্রহ্ম আত্মা ভগবাঁন্‌ 
ও প্রেমদাঁস ১৫১ ৮৩ 
প্রতপ্ত নিশ্মল স্বর্ণ 


উপক্রমণিকা| | 


বর্তমান সংগ্রহগ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শচীনন্দন গৌরাগদেবের ও তদীয় পরিকর ও ভক্তগণের অলৌকিক, 
অপূর্ব ও অভূতপূর্ব লীলা্মুক কিঞ্িদিধিক পঞ্চদশ শত প্রাচীন মহাজনী পদ সংগৃহীত হইয়াছে । পদামৃত- সমুদ্র, 
পদকল্পতরু, পদকল্পলতিক৷, গীতচিস্তামণি, গীতরত্রাকর, গীতচন্দরোদয়, পদচিস্তামণিমালা, রসমঞ্জরী, লীলা সমুদ্র, 
পদার্ণবসারাবলী, গৌরচরিত-চিন্তামণি প্রভৃতি মুদ্রিত পদগ্রস্থ ও শ্রীবুক্ত ঘনগ্তাম চক্রবত্তি-প্রণীত তক্তিরত্বাকর 
গ্রন্থে ঘে সকল পদ নাই, তেমন অনেক পদ পাঠক এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন । আমরা সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিয়, বু বিজ্ঞ বৈষ্ণব-বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া, এবং বহু প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়ার তোষাঁমোদ করিয়া, 
এই সকল অমূল্য রত্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অনেকে অন্ুগ্রহপূর্বক তীহাদিগের সংগৃহীত 
প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আমাদিগকে দেখিতে 'ও ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর যাহ! 
বক্তব্য, তাহা আমরা ভূমিকায় বলিব । 

এই উপক্রমণিকায় আমর! শ্রী মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে একটা কথাও বলিব না। কেন না, সে অতুলা, 
অমূল্য চরিত তুবনে সুপরিচিত। শ্রী বৃন্দাবনদাঁসের শ্রী তগ্ত ভাগবত, শ্রীগ লোচনানন্দ ঠাুরের চৈতন্তমঙ্গল, 
শ্রীঙগ কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীঠৈতন্তচরিতামৃত, শ্রীল জ়ানন্দ দাসের শ্রীচৈতন্তমঙ্গল, শ্রীল প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা, 
শ্রীল ঈশান নাগরের শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও লীলা! বিস্তীর্ণবূপে 
বর্ণিত বহিয়াছে 10১) এতদ্বাতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রখান্ুদারে পরলোকগত জগদীশচন্দ্র গুণের 
টৈতন্থলীলামৃত, শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্মা! ব| ব্ৈলোকানাথ সাম্ঠাল-প্রণীত ভক্তি-চৈতন্থ-চন্ত্রি কা, শ্রীযুক্ত শিশির- 
কুমার ঘোষ-বিরচিত অমিয়-মাখা শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত যুগাবতার 
ও স্রীযুক্ত পসন্কূমার বিষ্ঠারত্ব-প্রণীত প্র/গৌর।ঠ 5 ও শ্রগৌরাঙ্গচরিত প্রভৃতি কয়েকথানি উপাদেয় গ্ঠ গ্রন্থে 
শ্ীশ্রীমহাপ্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আছে। পরিশেষে স্যর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত বাঙ্গালা তাঁষ। ও 
সাহিতোর ইতিহাসে শ্রী! ্রীতা প্রহর বিস্তারিত চরিতাখ্যান এবংচরিত্র ও লীলার সমালোচনা আছে। অনুসন্ধিৎস্থ 
সৌভাগ্যশালী পাঠক ইচ্ছা করিলে প্রাগুক্ত গ্রন্থগুণি হইতে শ্রীশ্রীমহা প্রভুর বিশুদ্ধ, পরীক্ষিত ও প্রীমাঁণিক 
জীবনী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগেন কিছু নৃতন বলিবার নাই। কিন্তু এ স্থলে 
একটা বিষয়ের কিঞি আলোচনা করা মামাদিগের ইচ্ছা! । অর্থাৎ শ্রচৈতন্ত মহাপ্রভু অবনীতে অবতীর্ণ 
হুইয়। জীবসকলকে কি ধর্শশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ, আতাস দিব মনে করিয়াছি । 


বংশীশিক্ষার প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রেমদাঁস কহিয়াছেন £- 


“কলিপাপতাপাচ্ছন্ন দেখি তক্তগণে। উদয় হইয়া প্রত শচীর তবনে ॥ 
ছুই ভাবে ছুই কার্য করিলা দাধন। অন্তে ইহা নাহি জানে জানে ভক্তগণ ॥” 





উপক্রমণিক! লেখেন, তখন মুরারির করচাঁর অনুমন্ধীন পাওয়া ঘায় নাই । এই গ্রসথই প্রভুর আদি লীলা গ্রস্থ 


[ ২] 
উত্ত গ্রন্থকার সেই দুইটা কার্ধোর এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন £- 


(১) “বহিরঙ্গ তাবে হরে কৃষ্ণ রাম নাম । প্রচারিল৷ জগ মাঝে গৌর-গুণধাম ॥৮ 
(২) ণ্অস্তরঙ্ষ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে । রসরাজ উপাসনা করিলা অপ্প্ণে ॥” 


অর্থাৎ, প্রীশ্রীমহা প্রভু দ্বিবিধ লোকের পক্ষে সাধ্য বিবেচনা করিয়া দ্বিবিধ ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। 
প্রথমতঃ যাহারা বহিরঙ্গ বা সাধারণ লোঁক অথবা হূর্বলাধিকারী, তাহাদিগের ধর্মাশিক্ষার বিধি করিলেন নাম- 
গ্রহণ, নামজপ বা নামসক্কীর্তন | দ্বিতীয়তঃ বাহারা অন্তরঙ্গ বা পরিকর, অথবা সবলাধিকারী বা বাহারা 
ধর্খের সুক্ম মর্ম বুকিতে সক্ষম এবং সেই মর্ম মতে ধন্ধর্সাঁধনে পারগ, তীহাদিগের জন্গ ব্যবস্থা হইল, “রসরাজ 
উপাসনা 1” আমরা ক্রমে এই দ্বিবিধ উপায়ের থাশক্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। নিষর়টী অতি গুরম্তর, 
প্রগাঢ় জ্ঞানসাপেক্ষ, বৈষ্ণবধর্ম্ে বিশেষ বুৎপত্তিসাপেক্ষ, এবং সাঁধন-ভজনসাপেক্ষ । আমাদের তাহা কিছুই 
নাই । তবে বামন যেমন চন্দ্র ধরিতে, পঙ্গু যেমন উন্নত শৈল উল্লংঘন করিতে, এবং কাষ্ঠমার্জার যেমন লবণা- 
স্বতে সেতু বন্ধন করিতে ইচ্ছুক, আমাদিগের ইচ্ছাও তদ্রপ। আমাদিগের বাখা। ও সমালোচনার বহু ক্রি 
ও বু ভ্রম থাঁকিবে ; কিন্তু বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ আঁমাদিগের শত অপরাধ মাঙ্জন করিবেন, এ ভরসা আছে । তবে 
তাহার! যে সমালোচনা করিবেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে শিরোধাধ্য করিব এবং শ্রীণৌরাঙ্গের কৃপায় দ্বিতীয় 
সংস্করণ হইলে, আপনাদের ভ্রমপ্রমাদাঁদি সংশোধন করিয়া লইব 1 | 
প্রথমতঃ নামগ্রহণ, নামজপ বা নাঁমসংকীর্তন। বৈষ্ণবজগতে “শিক্ষার্টক* নাঁমে আটটী শ্লোক 
প্রচলিত আছে। উহা মহাপ্রভুর স্বরচিত বলিয়া বৈষ্ঞবগরস্থনিচয়ে উল্লেখ রহিম্াছে । এই অংশের ব্যাথা 
করিতে উপরোক্ত শিক্ষার্টকই আমাদিগের প্রধান অবঙ্লশ্»ন হইবে। শ্রীল কুষ্খদাস কবিরাজ 
গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের 'স্তালীলার বিংশতি  পরিচ্ছেদপে শিক্ষার্টকের এইবূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন । যথা £- 
“পূর্বে অষ্টগ্নোক করি লোকশিক্ষা দিল । সেই অষ্টশ্লোক আপনে আস্মাদিল ॥ 
প্রভু শিক্ষা অষ্টশ্লোক বেই পড়ে শুনে । রুষ্ণ-প্রেমতক্তি তাঁর বাড়ে দিনে দিনে ॥” 
সঙ্জনতোধিণী পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমুক্ত কেদারনাথ দণ্ড ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরাঙ্গজত শ্রীধুক্ত 
প্রসন্নকুমার বিগ্ভারত্ব মহাশয়, এই অষ্টশ্লোকের বিস্তৃত ব্যাথ্য। করিয়াছেন। "আমর! তাহাদিগের সাহাষ্য লইয়। 
তি সংক্ষেপে এই অংশের আলোচনা করিব । 
পুরাণে কলিকালে হরিনাম-কীর্তনই জীবের মুখা ধর্সাধন নির্দিষ্ট হইয়ছে। যথা £- 
“সত্যে বদ্‌ ধ্যায়তো বিষুণং ত্রেতায়াং যজতো৷ মখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্্যায়াং কলৌ তন্ধরিকীর্ভনাৎ ॥”_-বৃহন্নারদীয়্ পুরাণ । 
প্ধ্যায়ন্‌ কৃতে যজন্‌ বজৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহচ্চয়ন্‌ । 
যদাপ্রোতি তদাপ্রোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্‌ ॥*-__বিষুপুরাঁণ। 
উভয় বচনেব অর্থ ই এক। অর্থাৎ সত্যে ধ্যান দ্বারা, ভ্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, এবং দ্বাপরে অর্চনা দ্বারা 
যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম-কীর্তবন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। | 
নামকীর্তনই যে কলিকালের ধর্ম, তাহ শ্রীমস্তাগবতেও একাধিক বার দৃষ্ট হয়। যথা £-_ 
“কষ্তবর্ণং তিষাক্ষ্ণৎ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্পার্যদং । 
যজ্জেঃ সংকীর্তনপ্রাকৈর্ধজস্তি হি সুমেধসঃ ॥৮ 


[ ৩] 
অস্কার্থ। কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিবং জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং অঙ্গ, উপার্গ ও পার্ধদ সহ যখন গবান্‌ 
অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্েরা সংকীর্তনরূপ বন্ত দ্বারা তাহার উপাসনা! করেন। 
পুনশ্চ “কিলিং সভাজয়স্ত্যাধ্য। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। 
যন্ত্র সংকীর্ডনেনৈব সর্বস্বার্থোহপি লত্যতে 1” 
শুকদেব রাজ! পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কলিবুগে এককাত্র নামসংকীর্ভন দ্বাৰা সর্ধার্থ শান্ত ভয় 
জানিয়া, গুণবেত্ত! সারগ্রাহী সাধুরা এ যুগের প্রশংসা করেন। 
'মাবার নারদীয় পুরাণ দৃঢ়তার সহিত বারংবার বলিয়াছেন ৫ 
প্ছরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নান্য্েব নাস্তোব নাস্ত্যেব গতিরন্থগা |” 
শ্রীগৌরাজ-তত্ব-প্রণেতা এই বচনের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,_-"অতএব কলিতে কেবল হরিনাম, 
কেবল হরিনাম, কেনল হরিমাঁম, এতদ্বাতীত জীব-নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই । অন্য গতি নাই, অন্ত 
গতি নাই, অন্য গতি নাই। “কেবল শব্দ তিন বাব উচ্চারণের দ্বারা, হরিনাম ভিন্ন যে জ্ঞানিযোগ, যজ্ঞ এবং 
তপস্তাদি জীবের 'আর কিছুই করণীয় নাই, তাহাই প্রদর্জিত হইয়াছে। আর হরিনামই মুক্তির একমাত্র 
উপায়, তাহারই দৃঢ়তা স্থাপন জন্ত তিন বাঁর হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে” 
দিব্যোন্মাদ লময়ে শাশ্রীমহাগ্রভ স্বরূপদামোদর 'ও রামানন্দ রায়কে কলিতে নাঁম-সংকীর্ভনের মাহাত্মা 
জ্ঞাপন করিয়!, উহার উপকারিতা এইবরূপে বলিতে লাগিলেন 2 
পচেতোবর্রণঘাঙ্জন' ভবমহাদাবাগিনির্বাপণং 
শ্রেয়; কৈরবচন্্িকাবিতরণং বিগ্ভাবধজীবনং। 
আননা ্বধিবদ্দনং 'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্ধাত্মন্দপনং পরং বিজয়তে শ্রীুষ্ণসংকীর্তনং ॥৮ 


যদ্দার! মানবের চিত্তরূপ দর্পণ মাক্সিত হয ভবরূপ মহাদাবাগ্রি নির্বাপিত হয়; জীবের শ্রেয়োরূপ 
শুভ্রোৎপলের ভাবচন্ত্রিক! বিতরিত হয় ; ঘাহা ব্রহ্ম বিদ্তারূপ বধূর জীবনস্বরূপ হয়; যাহা বিমলানন্দ-সমূত্রকে 
উদ্বেলিত করে ; যাহা প্রতিপদে পূর্ণামতের আশ্বাদ গ্রাদান করে ; এবং যাহা মন গ্রাণ আত্মাকে পরমানন্দরসে 
অবগাহন করাইয়! পরিতৃপ্ত করে; সেই শ্রীকুষ্ণ-সংকীর্তন জয়যুক্ত হউক | 
এই নামসংকীর্ভনের অধিকারী হইবার জন্ক নামে অনুরাগ হওয়া গ্রয়োজন। এই তত্ব ভীবসকলকে 
শিক্ষা দিবার জন্ত মহাপ্রভু দ্বিতীয় শ্নোকে নামের শক্তি বর্ণন করিয়াছেন £-- 
“নায়ামকানি বহুধ। নিজসর্দ্বশক্কিস্ততরাপিতা নিয়মিতঃ ম্মরণে ন কাল: । 
এভাঁদুশী তব ক্ূপা ভগবন্মমাপি দু্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥” 
হে ভগবন্, তোমার জীবের প্রতি এমন করুণা যে, তুমি অধিকারিভেদে বিবিধ মুখ্য ও গৌণ নাম 
গ্রচার করিয়া, সেই সকল নামে ভুক্তি মুক্তি গ্রতৃতি সর্ধশক্তি অর্পণ করিয়! রাখিয়াছ। এবং আমরা দুর্বল, 
সুতরাং দৃঢ় নিয়ম পালনে অসমর্থ, ইহা বিবেচনা করিয়া, তোমার নাম গ্রহণের কোনও কালাকাল নিয়মিত কর 
নাই। তোমার এতাদুশী করুণ! সন্বেও মামি এমনই দৈবদর্কিপাকণ্রস্ত যে, ভি হৃধাসদূশ নাম গ্রহণে 
আমার অন্গরাগ জন্মিল না। 


ঙ 


[৪ ] 
উপরে যে ছুর্দৈবের উল্লেখ আছে, তাহা দশবিধ নামাঁপরাঁধ * ভিন্ন আর কিছুই নহে । সর্ধঝাদ1 ব্যাকুল 
জয়ে হরিনাম কীর্তন করিলেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যথা,__- 
“নামাগলাপযুক্সানা', নামান্গেব হরস্তাঘং | 
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্তেবার্থকরাণি চ ॥” 
নাঁমাপরাধ-পরিশ্ন্থ হইলেই জীবের নামে রুচি, নিষ্ঠা 'ও রতি জন্মে। অতঃপর নাঁম গ্রহণের অধিকারী 
হইবার জন্য সাধককে প্রস্তুত হইতে হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকে সেই অধিকারীর লক্ষণই উক্ত হইয়াছে । 
যথা,__ 
পতৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষু্ণা । 
অমানিন! মাঁনদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ ॥৮ 
অন্তার্থ । যিনি শ্রেষ্ঠতক্ত হইলেও আপনাকে তৃণাপেক্ষা লঘু জ্ঞান করেন; তরু যেমন ছেদনকারীর 
'সত্যাচার সহা করে, শুষ্ক হইয়াও কাহার নিকট সলিল প্রার্থনা করে না, বরং সকলকে স্নিগ্ধ ও রক্ষা করে; 
সেইরূপ ধিনি সর্ববিধ শোক তাপ অত্যাচার অপমান নিজে সহ করিরা, অগ্ের প্রতি বথাযোঁগা সন্মান প্রদর্শন 
করেন, তিনিই হরিনাম কীর্তনে অধিকারী এবং তাহাঁরই নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। 
নাম কীর্ভনের 'অধিকারী হইবার পর, জীবকে বিসয়াভিলাষশন্ঠ ও বন্মাদিবিবঙ্জিত হইয়া, ভগবানের 
নিকট এই বলিয়! প্রার্থনা করিতে হইবে 2 
“ন ধনং ন জনং ন স্ুন্দরী-কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাস্থুক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥” 


অন্তার্থ। হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট এশরধারূপ ধন, পুত্রকলব্রাদিরূপ জন ও মনোহারিণী 
কবিত্বশক্তি, এ তিনের কিছুই চাই না * কিন্ত হে নন্দনন্দন ! জন্মে জন্মে ঘেন তোমার পতি আমার অহৈতুকী 
অর্থাৎ ফলান্রসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তি জন্মে, আমার প্রতি এই আশীর্বাদ গ্রদান কর । 
বিষয়-লালসার গ্রলোভন বড়ই প্রবল, অথচ জীব যারপরনাই দুর্বল । ক্রমে ক্রমে জীব বিষ বি্ষয়- 
জালে জড়িত হইয়া অপার ও অগাধ ভবজলধি মাঝে নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন তাহার আর শ্গ+.গ উদ্ধারের 
'আশা থাকে না কাজেই তাহাকে ভক্তবৎসল ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে বলিতে হয়, “হে অনাথনাথ ! 
দীনশরণ! আমাকে কেশে ধরিয়৷ ভনাদ্ধি হইতে উদ্ধার কর।” মহাপ্রভু নিঙ্গোন্বত শ্লোকে সাধকের এই 
অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন । 
প্অয়ি নন্দতনূজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাশ্ুধী । 
কুপয়া তব পাদগগা-স্থিতপলীদদৃশ, বিচিন্তয় ॥” 
অন্তার্থ। হে নন্দকুমীর ! তোমার চিরদাঁস তোমাকে বিশ্থৃত হইয়া, বিষয়জালে জড়াইয়া ভবসমুদ্রে 
পতিত হইয়াছে । সে যতই উঠ্িতে চেষ্টা করে, ততই তোমার পদপল্লৰ হইতে দূরে-_অতি দ্বরে নীত হয়। 
তুমি কপ! করিয়া তাঁহাকে তোমার চরণের রেণুকণা করিয়া রাখ । তবেই আমার দাশ্তধর্ সুসাধ্য হইবে? 
এবং তবেই তোমাকে ভুলিয়! আর বিষয়ের সেবা করিব না। রা 








₹ সাধুনিন্দা, শ্রীক" ও তদ্বিভূতিম্বরূপ অন্য দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি তাচ্ছিলা, বেদনিন্দা, শাস্্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, 
নামব্পদেশে অসতপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা, অপর মাঙ্গলিক কার্ধোর সহিত হরিনামগুণ সমজ্ঞান, বহিম্মথ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ 
এবং নামমাহাত্ব; শ্রবণে বীতস্পৃহ! | 


পপ ৪ 


১! 


একাস্ত মনে এইরপে শ্রীক্ণ-নাম-সংকীর্তন করিতে করিতে সাধকের নামে রুচি, নামে অনুরাগ ও নামে 
্রন্ধা হইবে । নামগ্রহণ মাত্র নয়নে অবিরল ধাঁরা বহিবে,__্তস্ত প্রগয় প্রভৃতি অষ্টসাত্বিক ভাবের লক্ষণ দেহে 
অভিব্যক্ত হইবে । এই জন্য মহাপ্রভু জীবশিক্ষার্থ বলিতেছেন, 
প্নয়নং গলদশ্রধারয়। বদনং গদগদরদ্ধয়া গিরা! । 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নাষগ্রহণে ভবিষ্যত ॥৮ 
অস্তার্থ | হে দীনবন্ধো ! কবে তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে আমার নয়নযুগলে প্রেমাশ্র 
বিগলিত হইবে? কবে ভাবের তরঙ্গে আমার বদনে গদগদ ভাষা ও স্বরভঙ্গরূপ বিকার উপস্থিত হইবে? এবং 
কবে আমার সমস্ত শরীর পুলকাঁবলীতে কণ্টকিভ হইয়! শিহরিয়! উঠিবে ? 
মহাগ্রভু এই শ্লোকদ্বারা সঞ্ষেতে ইহাঁও বিজ্ঞাপন করিয়াছেন বে, নামগ্রাহী সাঁধক ঘখন যথার্থ ভক্তিমার্গে 
অগ্রসর হইবেন, তখন তাহাতে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবেই পাইবে । তখন সাধক প্রাণবল্লভকে মৃহুত্তমাত্র 
না দেখিলে “ধুগশ্ত” মনে করিবেন, সমস্ত সংসার শূন্ত দেখিবেন। সপ্রম শ্লোকে এই ভাঁবই ব্যক্ত হইগ়াছে। 
প্ধুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা পারঘাঁয়ি তং । 
শৃন্তায়িতং জগত সর্ববং গোবিননবিরহেণ মে ॥ 
অস্তার্থ। অহে।! গোবিন্দ-বিরহে আমার নিকট নিমেষ ঘুগব গ্রাতীয়মান হইতেছে; বর্ধাধারার স্থায় 
চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হইতেছে এবং সমগ্র জগত শৃন্বময় বোঁধ হইতেছে! 
সামান্ত নায়কের বিরহেই যখন সামান্ধা নায়িকা “বাউরী পারা” হয়েন, তখন প্রেমময়, প্রেমের আধার 
নন্দসুূতকে যে সাঁধকরূপ নায়িকা একবার পাইয়াছে, সে কেমন করিয়া তীহার বিরহে ব্যাকুল না হইবে? সাধক 
তখন ভগবৎপ্রেমে এভই মজিয়াছেন যে, তিনি প্রাণনাথকে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া, তাহারই দ্বারে ভিখারী 
হইয়া, তাহারই প্রেমে নির্ভর করিয়া কহিতেছেন,-_ 
“আশ্রিয্য বা পাদরভাং পিন, মামদশনান্্রহহাং করোতু বা। 
যথা তথ! বা বিদধাতু লম্পটো মত্গরাণনাথস্ত স এব নাঁপরঃ ॥৮ 
অস্তার্থ। হে প্রাণবল্পভ ! 'আমি তে» টৈ আর কিছু জানি না। ইচ্ছা হয়, কৃপা করিয়। আমাকে 
আলিঙ্গন কর; অথবা পাঁদতলে আমাকে মর্দন করিয়া স্থখী হও ঃ কিংব! অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্মাহত কর। 
ছে প্রেমলম্পট ! 'আমাঁর যেরূপ বিধান করিলে তুমি সুখী হও, তাহাই আমার শ্বীকারধ্য। কারণ, আমি 
জানি, তুমি আমারই প্রাণনাথ, অপর কেহ নহ। 
এইরূপ নাম স.কীর্জন করিতে করিতে সাধকের প্রেমদশ! উপস্থিত হয় এবং সেই দশায় ভগবানের প্রতি 
রতি জন্মে। রতির পরিপাকে ভাব, ভাবের পরিপাঁকে মহাভাবের উদয় হয়। স্বয়ং শ্রীরাধা সেই মহাঁভাপঝপ1, 
এবং স্বয়ং শ্রীরুষ্ণজ রসরাজ । সাধক আপনাকে রাধারূপা ভাবিয়া, রসরাজ শ্রীকুষ্ণকে প্রাণপতি জ্ঞান করতঃ 
তজলা করিতে গ্রবৃত্ হয়েন। অতএব দেখা যাইতেছে, নাম-সংকীর্তনের চরম ফলও যাহা, পঞ্চ রসের সাধনের 
চরম ফলও তাহাই । প্রতেদের মধ্যে এই যে, প্রথমটা দ্বিতীয়টা অপেক্ষা সুগম ও সহজ-সাঁধ্য। 
শরশ্রীমহা প্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া! যে রসরাজ উপাসনা করিতেন, আমরা সম্প্রতি সেই সাধনপ্রণালীর 
ব্যাখ্যা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু পাঠক মহোদয়গণ, প্রারস্তেই স্মরণ রাখিবেন যে,প্রসরাজ উপাসনা” 
রসের ভজনের শেষ- প্রথম নহে । যে মাধূর্যারস লইয়া! রসরাজ উপাসনা করিতে হয়, সেই মাধুধ্য আর চারিটা 


রসের পরিপাক । হতরাং রসরাজ উপাসনার বাথ্যা করিতে হইলে, এথমতঃ পূর্ববর্তী রসচতুষটয়ের 
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ব্যাখ্যার প্রয়োজন । !মাঁদিগের কার্ধা সহজ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্থচরিতাঁযৃত হইতে, মহাপ্রভু ও রা 
রামানন্দের মধ্য যে তত বিষয়ে প্রশ্নোভর হইয়াছিল, তাহা উদ্ধত করিতেছি । বথা 2 


“প্রভু কহে কহ শ্লোক সাঁধোর নিয় । প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর। 
রা কহে স্বধন্মীচরণ ভক্তি-সাধ্য হয় ॥ রায় কহে প্রেম্ভক্তি সর্বসাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে ইহ বাহ্‌ আগে কহ আর । গ্রতৃ কহে ইহ হয় আগে কহ আর। 
রাঁয় কহে কষে কর্মার্পণ সর্দিস।ধাসান ॥ রাঁর কহে দাশ্তপ্রেম সর্বসাধাসাঁর ॥ 
প্রভূ কহে ইহ বাহ আগে কহ আর। গ্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগে আর। 
রায় কহে শ্বধন্ম-ত্যাগ ভক্তি-সাধ্যসার ॥ রাঁয় কহে সধথ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ 

প্রভু কহে ইহ বাহ আগে কহ আর। গ্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধাসার ॥ রায় কহে বাৎসল্/-প্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে ইহ বাহ আগে কহ আর। প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর । 
রায় কহে জ্ঞানশৃন্য-ভক্তি সাধ্যসার ॥ রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার ॥ 


এই কয়েক পঙউ-ক্তিতে ভজনের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ, ইনামানন্দ রায়ের দ্বারা 
জীনকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে বর্ণের যে ধন্ম, সে সেই বর্ণাশ্রম-ঘন্ম পালন করিলে, অর্থাৎ সেই ধর্মীমোদিত 
কর্মী করিলে ভগবান্কে লাভ করিভে পারে । এইরূপ কর্ম করিতে করিতে ভগবানের উপর সকল কর্মের 
ভারার্পণ করিয়া নিজে কর্শশুন্ হইবে । তখন যেমন কর্ম থাকিবে না, তেমন ধশ্মাও থাকিবে না । কেবল 
জ্ঞানমিশ্রা-তক্তি ভগবানের পাঁদপদ্ধে অর্পণ করিলেই অভীষ্ সিদ্ধ হইবে ; পরে শুদ্ধভক্তির উদয় হইবে । ভগবানে 
বিশ্ুদ্ব-তক্তির উদয়ই ধর্মের প্রধান সোপান, ইহাকে খাস্ত-ভক্তের সাধন কহে, এই সাধন বরজভাবের অতীত। 
ভক্তি যখন প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়, তগন্ই বরজভাবে সাধনের আরম্ভ । এই আরস্তেই দাস্ত, দাশ্ডের গর 
সখ্য, সধ্যের পর বাৎসল্য, পরিশেষে কান্ত বা মধুর ভাবে ভজন । ইহার উপর মার কিছু নাই । কবিরাজ 
গোম্বামী রায় রামানন্দের মুখে কান্তভাঁবের শ্রেষ্ঠতার নিয্ললিখিত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘথ| £-- 


*পুর্বব পূর্বব রসের ভাব পরে পরে হয়। শান্ত দাশ সখা বাৎসলা মধুরেতে লৈ» ॥ 
এক ছুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য় ॥ মাকাশাদির গুণ যেন পব পর ভূতে । 
গুণাধিকো স্বাঁদাধিক্য বাড়ে সর্ধ-রসে। দুই এক গণনে রা পঞ্চ পুথিবীতে ॥৮ 


এই পঞ্চবিণ সাধন যে পাশ্চান্তয দর্শন-বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহ! পাশ্চাত্য মতের পক্ষপাতী পাঠকগণ 
স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন । বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি ষড় দর্শনেই পঞ্চভূত বাঁ পঞ্চতন্মঞ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে । 
কিন্ উপরি উদ্ধত কএক পড্ক্তিতে এই পঞ্চ তন্মাত্রের যে ভাবে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাংখ্যমতা্্যারী। 
বস্ততঃ বৈষ্ণবধন্মের সমস্ত দার্শনিক মতই সাংখ্যদর্শন হুইতে গৃহীভ। শান্ত, দাস্ত প্রভৃতি সাধনগ্রণালী 
বুঝাইবার জঙ্গ রায় রামানন্দ বলিতেছেন যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ যেমন পর পর ভূতে বিগ্কমান 
থাকিয়া পৃথিবীতে শেষ হইয়াছে, তন্জরপ শান্তদাস্তাদি রস পর পর রসকে পুষ্ট করিয়া চরমে মাধুর্য 
পর্ধাবসিত হইয়াছে । 

সাংখ্যমতে পঞ্চতন্সাত্র নিত্য পদার্থ । কিন্ত তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে, পর পর কল্পন! করিয়৷ বুঝিতে 
হইবে। আকাশের গুণ শব্দ । বাঁযুর নিজের গুণ স্পর্শ ও আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব । ন্ুতরাঁং বায়ুর 
গণ ছুটী-শব্দ ও স্পূর্ণ। অগ্নি বা তেজের গুণ রূপ, ভদ্যতীত আকাশ হইতে গৃহীত গুণ শব্ধ ও 


দশ হ 


মির 


বায়ু হইতে গৃহীত গুণ স্পর্শ; সুতরাং অগ্রির গুণ তিনটী--রূপ, শব্দ ও স্পর্শ। অপ, বা জলের 
গুণ রস, পূর্ব পূর্ব ভূত হইতে গৃহীত গুগ শব্দ, "পর্ণ ও রাপও সুতরাং জলের “ারিটী গুণ--শব, স্পর্শ 
রূপ ও রস। ক্ষিতি বা পৃথিবীর স্বীরু গুণ গন্ধ; পূর্ব পূর্বা ভূত হইতে গৃহীত গুণ__শব, স্পর্শ, রূপ ও রস। 
উপরে যাহা ব্ল। হইল, তাহা হইতে এই ফল পাঁওয়া গেল £-_ 
(১) আকাশ বা বোম- শব্দতন্মাত্রক | 
(২) বায়ু বা মরুৎশব্দ ও স্পশতন্া্রক | 
(৩) অগ্নি বা তেজ--শব্ধ, স্পর্শ ও রূপতনম্মারক | 
(৪) অপ. বা জঙ-_-শব, ম্পশ, রূপ ও রপতন্মান্রক | 
(৫) ক্ষিতি বা পুথিবী-_শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাক | 
উপরে যেমন আকাশাদি তন্মা্রের গুণ পর পর তন্মারে সমাহ্ৃত হইরা, পুথিবীতে গুণপঞ্চকের একত্র 
সমাবেশ বা পধ্যবসান হইন্বাছে, বৈষ্ণব-সাঁধনপ্রণালীর শাস্তদাস্ত।দির গুণ তব্রপ দুই তিন করিয়া চরমে 
দাপুধে পর্যাবসিত হইয়াছে । 
উপরে শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত হইতে থে মত উদ্ধত করিয়াছি, বংথীশিঙ্গীয়ও সেই মতের অবতারণা 
দেখিতে পাই । ইহাতে ভগবানের সহিত জীবের পঞ্চবিধ সম্বগ্ধ নির্ণর করিয়াছেন, তন্মধো ব্রজের সম্বন্ধ 
চতুর্বিধ । যথা ৫ 


“তে সে সম্গন্ধ ব্রজে চতুর্বধ হয়। যাঁর অন্তভূতি সদ ত্রিসম্বন্ধ জানি ॥ 
প্রত, সথা, পুত্র, কান্ত, মহাজনে কয় ॥ এই মি ভাঁগাবান্‌ জীব সমুদয় । 
তন্মধো উত্তম কান্ত সম্বন্ধ বাথানি। রসরাজ কুষেঃ কান্ত ভাবেতে ভজ্যু |” 


বংশীশিক্ষার অপর এক স্থলে এই বস বা সম্বন্ধপঞ্চকের প্রভেদ সুন্দর উপায়ে প্রদশিত হইয়াছে, 
“শান্ত তামা, দাত কাসা, সখ্য রূপা গণি । 
বাঁৎসলা সোনা, শৃঙ্গার রত্ব-চিস্তামণি ॥” 
এই পঞ্চ রসরূপ ধাতু ভিন্ন ভিন্ন আঁচল পাওয়া থার। স্বতন্ত্র স্বতন্ন উপায়ে আকর হইতে সেই 
পাত উত্তোলন করিতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীবংশীবদনকে কি বলিয়াছেন, শুনুন, 


“নিতে সকল ধাতু বিরাঁজ করয়। কর্মমিশ্রা-ভক্তিফলে রূপা লাভ জানি। 
ভাঁগা অনুসাঁরে কিন্ত লাভালাভ হয় ॥ জ্ঞানমিশা-ভক্তিফলে মোনা লাত মানি ॥ 
মাত্র করমের ফলে তাম! লাভ হয়। স্থুবিশুদ্ধা-ভক্তি প্রেম-পিরীতের বলে। 

জ্ঞানের ফলেতে কী. লাভ সুনিশ্চয় ॥ রত্র-চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে ॥” 


রী ্রীমহাগ্রত শ্রীরূপ গোস্বামীকে যে শিক্ষা দি়াছিলেন, তাহা চৈতন্াচরিতামূত হইতে উদ্ধত করিয়া 
পঞ্চতন্মাত্রের সহিত পঞ্চরসের সৌসাদৃশ্ত দেখাইতেছি,__ 


পকৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষগত্যাঁগ, শান্তের ছুই গুণ। শান্তের গুণ দাস্তে আছে অধিক সেবন। 
পরত্রহ্গ পরমাত্ম! কুষে জ্ঞান প্রবীণ ॥ অতএব দাস্তরসের এই দুই গুণ ॥ 

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শাস্ত রসে। শান্তের গুণ দাস্তের সেবন সথ্যে ছুই হয়। 
পুশ গরু জ্ঞান অধিক হয় লাস্তে ॥ দাস্তের সম্্ম গৌরব সেবা দগো বিশ্বাসময় ॥ 
ঈশ্বর জ্ঞান সম্রমে গৌরব প্রচুর | কাবে চড়ে কাধে চড়াঁয় করে ীড়া-রণ। 


সেবা করি কষে সুখ দেন নিরন্তর ॥ *. কৃষে সেবে, কষে করায় আঁপন সেবন ॥ 


ভি 
মমঠাঁধিকো তাঁড়ন ভৎ পন ব্যবহার ॥ 
আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পালা জ্ঞান । 
চারি রসের গুণে বাঁৎ্নল্য অথুত সমান ॥ 
মধুর রসে, কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয় । 


বিশ্বস্ত প্রধান সখা গৌরব সন্ত্রমহীন। 
'অভএব সখারসের তিন গুণ চিহ্ন ॥ 
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান । 
অতএব সথারসে বশ ভগবান্‌ ॥ 


বাৎসলো শাস্তের নিষ্ঠা দাসোর সেবন । সথ্যের অসঙ্কোচ লালন মম. 5) ইয়॥ 
সেই সেবনের ইহ নাম যে পালন ॥ কান্তভাবে নিজ্গাঙ্গ দিয়া করান সেবন। 
সথোর গুণ অসন্কোচ 'আগৌরব পার। অতএব মধুর মের হয় পঞ্চ শুণ ॥৮ 


যদিও উপবে শান্তের কুষ্ে নিষ্ঠ। ও তৃষগ ত্যাগ, এই ছুইটী গুণের উল্লেখ আছে, তথাপি শান্তের গরহত 
ধশ্ধ নিষ্ঠা, ভুষগ ত্যাগাদি আঙ্ুদর্গিক । তদ্ধপ দাশ্সের প্রকৃত ধন! সেবা, সঙ্গম ও ীশ্বযান্ঞান প্রগতি 
আনুমজিক। তদ্বাতীত শান্ত হইতে গৃহীত গুণ নিষ্া।। সখোর প্রধান ধন্ম আত্মবত জ্ঞান বা পূর্ণ বিশ্বস) 
গৃহীত গুণ নিষ্ঠা ৪ সেবা বাঁংসলোর প্রধান ধন্ম পালন,-গুহীত ধন্ম নিষ্ঠা, সেবা ও আস্মবং জান। 
মাধুযোর প্রধান ধন্ম সম্ভোগ বা আত্মসমপপণ,-_গৃহীত ধশ্ম নিষ্ঠা, সেবা, আম্মবহ জ্ঞান ও পাঁলন। উপরে যাগ 
বলা হইল, তাহা হইতে এই ফল পাইলাম £-- 
(১) শান্ত নিষ্ঠাময়। 
(২) দাশ্ত-সেবা ও নিষ্ঠাময়। 
(৩) সথ্য-বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সেবাঁমর | 
(৪) বাঁৎসল্য-_মমতা ( পালন ), নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বা'সময়। 
(৫) মাধুা-_-আত্মসমর্পণ, নিষ্টা, সেবা, বিশ্বাস ৪ মমতাঁময় | 
সুতরাং পঞ্চ তন্মাত্রেও যাহা! দেখিয়াছি, এখানেও তাহাই দেখিলাম । কবিরাজ গোম্বামী রিতা তল 
স্থানান্তরে ও এই পঞ্চ রসের উল্লেখ ও গ্রতভোক রসের ভক্তদিগের উদাহরণ ও দিয়াছেন । যথা, 


প্তক্তভেদে রূলন্ডেদ পঞ্চ পরকার । শান্ততক্ত নব যোগীন্্র সনকাঁদি আঁর 
শান্ত রতি, দাশ্ত রতি, সথা রতি আর ॥ দাশ্তভাব তক্ত সর্বত্র সেবক অপার ॥ 
বাৎসলা রতি, মধুর রতি, : পঞ্চ বিভেদ ॥  সখাভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমাঙ্ছুন। 
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি, রস-পঞ্চ ভেদ এ বাৎসঙলাাভক্ত মাতা পিত| বত গুরু জন ॥ 
শান্ত, দাভ্য, সখা, বাৎসলা, অবুর রস নাম । মধুর রসের ভক্তমুখধা ব্রজে গোঁগীগণ । 
কৃষভক্তি রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান্‌ ॥ মহিষীগণ লঙ্গীগণ অসংখা গণন ॥” 


এ কথ বলা বাহুল্য যে, টবষ্বধর্্াহুমোদিত পঞ্চ রস অধিকারভেদে উপাসনাপদ্ধতি মাত্র । সংপ্রতি 
আমরা এই পঞ্চবিধ সাধন-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই । 

ভাগবভাদি পুরাঁণে শম, দম, ইন্রিয়সংযম, তিতিক্ষা, ভুঃখত্যাগ, অমর্ধত্যাগ, জিহবাশাঁসন, জয়) ধৃতি, এই 
দশটা শীস্ত-ভক্তের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে । বৈষ্ণবধর্্স্থমতে শাস্ত-ভক্তের অপর নাম প্রবর্ত-সাধক | 
চরিতকার প্রব্ত-সাধকের এই সকল লঙ্গণ দিয়াছেন ১ দস্া, অক্কতদ্রোহ ভা, সত্যবাদিত্ব, সারবত্ব/, শম, ' 
দোষরাহিত্য, বদান্চিতা, মৃদ্ুতা, শুচিতা, অকিঞ্চনতা, পরোপকার, শাস্তভাব, তগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরের তার, 
নিফ্চামতা, নিরীহতা, স্থৈ্যা, রিপুজয়, মিভোঁজন, অপ্রমস্ততা, মাঁনহীনকে সম্মান, গা্ভীধ্য, কারুণ্, মৈত্রী, 
কাধ্যদক্ষতা, মৌনাবলঙ্থন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ । কবিরাজ গোস্বামী পরিশেষে শাস্ত-তক্ত কে নহে, তাহাঁও নির্দেশ" 


[ ৯ ] 
করিয়াছেন । অর্থাৎ যিনি স্ত্রীসঙ্গে রত--কাদের দাঁস, তিনি একগন ; এবং শ্রীরুষ্+নাম শ্রবণ কীর্তন মননে 
যাহার 'অভক্কি বা অরুচি, তিনি আঁর একজন |* রি 
উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা গেল, তাহ! আয়ত্ত করা যে কত কষ্টকর, কত কৃদ্ছুসাধা, কত যোগ 
ও তপস্তালভ্য, তাহা বাস্তবিকই প্রগাঁট চিন্তার বিষয় । যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি বৈষ্ণবধন্মের প্রথম 


অধিকারী মাত্র । সাধক রাঁমগ্রসাদ সেন যথার্থ ই বলিয়াছেন যে 
"এত ছেলের হাতের মোওয়া নয় মন, 
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবি” 


সতা বটে, শ্রীরুষ্ণপদাৰবিন্দ লাভে মন উন্মু্ত হইলে, সাধক বাঁধা বিপ্ন কিছুই মানেন না, শ্রমক্ট আয্মাস 
কিছুই গাহা করেন না, কাঁয়মনোবাকো রুষ্ণের শরণ লইয়া! সব্ধেক্রিয় বশীভূত করতঃ ভগবানের আরাঁধনাস্ প্রবৃত্ত 
হয়েন। কিন্তু মনে করিলেই কেহ শান্ত-ভক্ত সাধু হইতে পারে না। নব যোগীকগণের তপস্তা, আরাধনা, 
ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির সুন্দর কাহিনী শ্রীমগ্ভাগবতে পাঠ কর ; দেখিবে, সে কি মহীক্লান্‌ অলৌকিক ব্যাপার । 
আবার স্মরণ রাখিও, আজন্মধোগী, সর্বেন্দ্িয়সংযমী, নিতাপিদ্ধ শুক সনকাদি এই শান্তরসেরই রসিক। এত 
রুচ্ছসাধ্য যোগ করিয়া, এত ত্যাগম্বীকার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পদপন্কজ ভিন্ন সর্ববার্থ তুচ্ছ করিয়া, শাস্ত-ভক্ত 
ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন বটে, কিন্তু সে ভগবাঁন্‌ এশ্বধ্যময়। দেখিলে প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় নাচে, মন মাতে 
* বটে, কিন্তু তাহার সামীপালাতে সাহস হয় না। সে রূপরাশি দেখিলে নয়ন ঝলসিয়! যায়, মনে ভয়ের সশর 
হয়। সাধক দূরে__স্দূরে__বহ দূরে থাকিয়া সে রূপ দেখেন, আ৮ পন, 
“তাল সৈকতে শারিবিন্দু সম 
স্থৃতমিত রমণী-সমাজে। 
তোহে বিসরি মন, তাহে সমগিশ্ 
অব মধু হব কোন কাঁজে ॥”+ 
অথব। অনুতাপ করিয়। বলেন, 
“যতনে যদ এন, পাপে বাটায়লু, 
মেলি ৮. সনে খায়। 
মরণক বেরি হোর, কোই না পুছত, 
| কধম সঙ্গে চলি যাঁয়॥” + 
পরিশেষে কাতর-কণ্ে প্রার্থনা করিয়া বলেন, 
“তরইতে ইহ ভবসিন্ধু। 
হুয়াপপপনি, করি অবলম্বন, 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥% + 
সাধক ভগবান্‌কে পাইতে এ পধ্স্ত থে অধ্থিকারটুকু পাইয়াছেন, তাহা অতি সংকীর্ণ। কেন না, সাধক 
ভগবান্কে তিন মৃষ্তিতে দেখিতেছেন, - পাতা, শান্তা ও ত্রাতা। কিন্তু নিজের পালকরূপে ভাবিতে পানেন, 
এটুকু অধিকারও হয় নাই । সেই জন্ত বলিতেছেন, 





* কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, মত্যসার শম। নির্দোম, বদাস্থ, মৃছূ শুটি, অকিকন॥ 
সর্ধবোপকারক, শান্ত, কৃষ্ধৈকশরণ।  অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-বড় গুণ ॥ 
মিততুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, এমানী | গ্স্তীর, করণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ 
অসতসঙ্গ ত্যাগী এই বৈধব আচার । শ্ত্রীসঙ্গী এক অনাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ।--মধালীলা, ২২শ পরিচ্ছেদ । 
1 বিস্তাপতি। ** ৃ 


[ ১, 1 
“তুহ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি, 
জগবাহির নহ মু ছার 1৮ * 

অর্থাৎ “তুমি জগন্নাথ, জগৎপালক $ আমি সেই জগতের একজন, তাই তোমার পালা ।” দ্বিতীয়তঃ 
সাধক সমস্ত জীবন পাপ করিয়া! হাজতের আসামীর স্তায় কম্পিতকলেবরে ভগবানের নিকট মার্জনার জন্ত 
প্রার্থনা করিতেছেন। তৃতীয়তঃ সাধক মুমুক্ষু হইয়া. ভবসিন্থ তরিবাঁর জন্য ভগবানের নিকট তদীয় বিৰিঞ্ি'বাপ্চি 
পদপল্নব যাচ্কা। করিতেছেন । এই তিন স্থলেই দেখ! গেল, সাঁধোর উপর সাধকের দাবী অত্যল্প। কিন্ত ক্রমে 
এই দাঁবী গুরুতর হইবে-_সক্কীর্ণ অধিকার বিস্তীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

সাধক যদি কায়মনোঁবাকো ভগবানের দ্বারে পড়িয়া থাকেন, তবে তক্তবৎদলের দয়া অবশ্তই লাভ 
করিতে পারেন। তিনি সাধককে অভগ্প গ্রদানপূর্বক বলেন, “বত্স, বর গ্রহণ কর।” তখন সাধক কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কছেন,__প্দয়ামর, ধদি অধীন্কে বরই দান করিবে, তবে এ দাঁস ধন জন কিছুই চাহে না 3 টাহে কেব্ল 
এ চরণে সেবার অধিকার 1৮ 

“আর কিছু ধন চাই না আমি 
( কেবল ) এ চরণ-সেবার ক্তিগাঁরী ।৮_-প্রাচীন পদ। 

কন্মতরুর দ্বারে ভিখারী নৈমুখ হইল না; ভক্তের বাঞ্চ! পূর্ণ হইল; ভক্ত সেবার অধিকার লাভ 
করিলেন। আজ অবধি শান্ততক্ত দাস্ততক্ত হুইলেন। সেবা ও সেবক দুরে দুরে ছিলেন, এখন নিকট 
হইলেন । উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হইল--প্রভু ও ভুতা। বিগ্রহ-সেবা, হ্ীনন্দিল-মধনন, তুলপীতরুতে 
জলসেচন, সাধুবৈষ্ব-সেবা, তীর্থ-পর্ধাটন প্রতি দাশ্তভক্তের কাধা। বিবিধ সেবাদ্ারা যখন প্রভু ও দাসের 
মধ্যে হৃদ্ঠতা! জন্মে, সন্বন্ধ যখন ঘনিষ্ঠ হয়, তখন ভগবান্‌ ভক্তরক সথা বলিয়া গ্রহণ করেন। ভক্ত তখন সখোচিত 
ভাবে বিভোর হুইয়া বলেন,__ 


“মায়ের সোহাগে, ভুলিয়া বহিলি, তুই ত নহিস্‌, ঠাকুরের পুত, 
মায়ের কোলেতে ভাই । তবে কাহে ঠাঁকুরাল? 
মোরা কেন তোর ছুর়ারে ঠারিব ? কত মারি ধরি, কাধে তোর চড়ি, 
নাই কি মোদের নাই? ঝুট ফল দিই মুখে । 
হাঁরেরে কানাই, সকলেই মোরা, তাই কিরে কানু, বাঁবি না গোঠেতে, 
আহিরি-গোগ-ছাবাল । রহিবি মায়ের বুকে ?” 


তখন কটিতটে পীতধড়া, মন্তকে মোহনচুড়া, গলে গুঞ্জাহার ও হস্তে পাঁচনিখানি লইয়। সখা রাঁখাল- 
গণের আগে আগে গোষ্ঠে না যাইয়া! কি রাখাশলরাজের আর সাঁধা আছে? এখানে শ্বধ্য নাই, বিভূতি নাই, 
ছোট ব্ড় জ্ঞীন নাই, এখানে সব সমান। এখাঁনে অভিমানের কথা-_“তুই মায়ের কোলে বসিয়! থাঁকিবি, 
আমাদেস কি মা নাই ?” এখানে দেমাঁকের কথা-_“আঁমরা! সব গোয়ালার ছেলে, আর তুই বুঝি ঠাকুরপুত্র ?” 
এখানে আদর-ভালবাঁসা, “মার! ধরা, কীধে-চড়া,” আর অদ্ধভুক্ত মিষ্ট ফল শ্রীভগবানের শ্রীমুখে অর্পণ। 
গোপনুমারগণ গ্রীগোপালকে মুখে আদরমাখ! গালি দেয় বটে, কিন্তু অন্তরে “ভাই কানাইয়ের” প্রতি কত ষে 

মমতা, তাহা কবি ভিন্ন কে জাঁনিবে ? তাই বাঁখালের মুখে শ্রীগোবিন্দদাস কহিয়াছেন”__ 

“বদি বা এডিয়! যাই, অস্তরেতে বাথ। পাই, 
চিত নিবারিতে মোরা নারি। 





[১১] 


কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই 'অস্তরে টান, 
এক তিল না দেখিলে মরি ॥” 
আহা! সখ্য-প্রেমের কি মধুর তাঁব! কি অতুল ভক্তিযোগ ! কি অপ্রতিম প্রেম !! ব্রজগোপালের 
প্রতি ননীর গোপালের এই একরূপ সধ্য-ভাব ; পক্ষান্তরে অর্জুনাদির প্রতি যছুনন্দনের কি অন্যরূপ প্রগাঢ় 
সথ্যভাব ! বিপদে সম্পদে, আহবে শান্তিতে, বনে রাজপ্রাসাদে, শ্রীহরি সর্বত্র পাঁগবের সখা, পাঁগুবের 
নুম্ৃৎ, পাগুবের মন্ত্রী, পাগুবের বৃদ্ধিবল। পাগুবজায়া যাজ্ঞসৈনী বীধিয়াছিলেন ভগবানকে সথ্যপ্রেমে- যে 
প্রেমের তুলনা নাই, থে ভক্তি অদ্িতীয়া, থে নিষ্ঠা! অচল! ছুম্মতি দুঃশাসন লাঞ্জসহ্রাদদো বিবন্্রী করিতে 
উদ্ভত, দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁতরকণ্ঠে ডাঁকিলেন ;-- 
“হণ কষ | দ্বারকাঁনাঁথ ! কেশিদ্র ! যছুননদন। 
মথুরেশ ! হৃধীকেশ ! ভ্রাতা ভব জনা্দীন ॥” 
আর ভক্তব্ৎপল বন্রূপ ধারণপূর্ববক কৃষণার লজ্জা নিবারণ করিলেন । দুর্বাসা খধির ভীষণ কোপানলে 
গাঁগুবগণ পতঙ্গবৎ দহনে উদ্ত ; ডাঁকিলেন পাঁঞ্চালী কাতর প্রাণে, আর অমনি প্রাণ্সথা উপস্থিত হইয়া! 
সথাগণকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিলেন। সথ্যপ্রেমের যে কত প্রভাব, তা আর কত কহিব? 
এই সথ্যপ্রেমের পরিপাকে বাৎঙ্গযগ্রেমের উত্পত্তি। সখোর সুলচুত্র বিশ্বাম ও আত্মজ্ঞান ; এই 
* দুইটা গাছ হইয়! বাৎ্সলা আঁকার ধারণ কদে। ভগবান সর্ধবকালে ও মকল অবস্থায় ভক্তাধীন বটেন, কিন্ত 
বিশেষরূপে অধীন বাঁৎসলাপ্রেমিকের | এখানে 


“এ কি আশ্চর্য কথা, শিষ্ের পায় গুরুর মাথা, 
গাছের গোড়ায় ধরে চুল। 
গিত। পুন্রেরে ভজে, শিষা গুরুকে বজে, 


'আউলচাঁদ ভাবিয়া আকুল |” 
এই যে গানটা, ইহা এহেলিকা নহে,--ইহ| একটা আউল ব বাউলের তঙ্জ। | বাৎসলারসে বাস্তবিকই 
জগৎপিত। পুত্র, মার জগদ্গুরু শিশ্ঠ ; আর সামান্গ বক্তমা-সপিশিষ্ট মানব পিত। ও গুরু । বিশ্বপালক 
এখানে পালা, 'আছির ও আহিরিণা পালক । "*ভার রচিত কর্মন্থঘে বর্গাদি দেবগণও জিভবনে নিয়ত 
নাচেন, সেই বিশ্বনিয়ন্ত। নন্দের প্রাণে পুরিয়া ঘুরি! নাচেন, আর ননরাপী হাতভাণি দিয়া বলেন,_ 
“ফিরে ঘুরে তেমনি করে নাচ রে বাছুধন। 
হেলে দুলে বাক হৈয়। নাচ বে থাছুধন ॥ 
পায়ের উপর পাটা থুয়ে নাচ বে বাদ্রধন। 
উদর ভরে খেতে দিব নবনী মাথম ॥৮ 
ঘিনি দামোদর--“রঙ্গাণ্ড ধার উদরে,”_-তিনি কিনা তক্তবাঞ। পূরাইতে সামান্ট ক্গীরসরের নিমিত্ত 
নৃত্য করেন ! তক্তবাঞ্ছাক্তরুর কি তক্কবাত্সল্য! গোয়ালার মেয়ের কি পুণ্প্রভাব ! কি অপূর্ব অপার্থিব 
ভক্তির জোর |! 
বালগোপালের এক টানে পুুনা সংহার_কোমল অঙ্গের এক আঘাতে যমলাজ্জুন ধরাশারী--এক 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রতাগে এক গ্রকাণ্ড পর্বতের স্থিভি--এক পদাঘাতে কালিয় নাঁগের দমন! বাঁৎসল্যের 
মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া! মাত! যশোমতী এমন যে বস্তু, তাহাকে বালক জ্ঞান করেন। পাছে বা গোপাল বনে 
ক্ষুধায় কাতর হয়েন। এই জন্য,_ , 


, পরিকর ও ভক্তদিগের পরিচয় । 


[7 গৌরপদতরজিণীতে উদ্ধত পদসমূহে যে সকল পরিকর ও ভক্তের 
উল্লেখ আছে, তীাহাদিগের পরিচয়] 


অদ্যতানন্দ_ হন শ্রীল 'অদদৈভাগিধোর জোঠ পুত্র ও মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত । অ+ 
শৈশবে অদ্যাতানন্দ গ্রীগৌনাঙ্গের উম্বরত্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। অচ্যুতের ধর্মমত বৈষটবজগ: 
বার-পর-নাই আদরণীয়। এই জন্ত কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,_“অচ্যুতের যেই মত সেই 
মত সার |” 
অজামিল-_এই বাক্তি এতই মহাপাপী ছিল যে, তাহার রসনায় ভগবানের নাম, প্যন্জ উচ্চাবি 
হইত না। ইহার পুত্রের নাম ছিল “নারায়ণ” | পুত্রকে নারায়ণ বলির! ডাঁকিতে ডাকিতে এ? 
মহাপাপী উদ্ধার হয়। অনেক ভজন-সঙ্গীতে অজামিলের নাম 'গ্রনাদবাকান্বরূপ গৃহীত হইয়াছে 

অইদ্বতাচার্থয- আহ্বমানিক ১৩৫৫ শকাবে» হ্ীইট-লাউড়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার নাম কুবেরপপ্ডিত এবং মাতার নাম নাভাদেবী ছিল। ইনি প্রথমে কমলাক্ষ নামে ঘোর বৈদান্তিক 
পণ্ডিত ছিলেন । পদ্দাপুরাণ মতে ইনি মহাদেব ও মহাবিষুুর অবতার । কগিত আছে, ইহার অঙ্চনা 
হু্কারে শ্রীগবান্‌ গৌররূপে অবতীর্ণ হন। যথা চৈতন্টচবিতামুতের আদি, তৃতীয় অধ্যায়ে, 

“গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অন্ুক্ষণ । কঝ্েের আহ্বাঁন করেন করিয়া হুঙ্কার | 
কষ্ণপাদপদ্ ভাবি করেন সমপ্ণ ॥  /এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥৮ 

“কু্গদাঁস” ভতণিতাধুক্ত একটী পদে ইাকে “শাস্থিণুসেল বুড়া মালী” বলা হইয়াছে | লাউডের এক রাজার 
নাম ছিল দিবাসিংহ | অদ্বৈতের পিত|“কুবেরপপ্ডিত ইহার মন্ত্রী ছিলেন । রাঁজা পরে অদ্বৈতাচাধোর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন এবং তাহার বৈষ্ঃবী-নাম হইয়াছিল পরুষ্থদাঁস” । অনেক বৈষ্ুব-ভক্তের নাঁম “কষ্দাস” ছিল 
বলিয়া! রাজাকে “লাউড়িয়া কুষ্চদাস” বলা হইত । অঅদ্বৈতাঁচাখ্যের বংশপ্রবর্তক পূর্বপুরুষ নরসিংৎ শাড়িয়াল 
গৌড়ের হিন্দুসমাট রাজা! গণেশের মন্ী ছিলেন। এই নাছিরাল-প-শে জন্ম হেতু মহাপ্রতু অদ্বেতাচাধ্যকে 
“নাড়াবুড়া” বা শুধু পনাড়া” বলিয়া ডাকিতেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি তপস্যাবলে তগবান্কে বৈকুষ্ঠ হইতে 
নাঁডিয়াছিলেন বলির। ইহার নাম প্নাড়া”। আবার কাহারও মতে অছৈতের মাথাম্ টাক ছিল, সেই জন্য নাড়া 
নাম । অদ্বৈতৈর উপাধি ছিল “বেদপঞ্চানন” | তাঁহার ছুই স্ত্রী_সীতা ও জাঙবা এবং ছয় পুত্র । পুত্রদের মধ্যে 
হঢ়াত, কুষ্ণমিশর ও গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গতক্ত ছিলেন, এবং বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ ছিলেন গৌরবিমুখ । 
শেষোক্ত তিন জন অদ্বৈভাঁচাধ্যের জীবদ্দশায় তাহাকে “অছ্বৈত-গোবিন্দ” বলিরা প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। 
কিন্ত অদ্বৈত এই ভন্ত তাহাদিগকে বর্জন করেন। কারণ, তিনি স্বরং প্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণাবতাঁর বলিয়া বিশ্বাস 
করিতুতন এবং তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তাহার চরণ পুজা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌলাঙ্গেন আবির্ভাবের পূর্বে 
আদদ্বিতাচাধা ভ্ঞানচচ্ঠা করিতেন। সেই সময় ধাহার! তাঁহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে তিনি পরে ভক্তি- 


১৬৬ ১. ১০ 
হকার 





১।  আচার্ধ আঙ্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, 
“অহে বিভু আজি দ্বিপর্চাশ বর্ম তৈল । 
তয়! লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ॥" 
১৪০৭ হইতে ৫২ বাদ দিলে অদ্বৈতের জন্মান্দ হইল ১৩৫৫ শক | 
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ধর্ম সন্বদ্ধে উপদেশ দিয়! ভক্তিপথে আনিবার চেষ্টা করেন। এই সকল শিষ্যদিগের মধ্যে কামদেব নাগর 
অদ্বৈতৈর উপদেশ না শুনিয়া, বলরাম প্রভৃতি অদ্বৈত-তনয়ত্রয়কে লইয়া এফ দল গঠন করেন, এবং 
অদ্থৈতকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্ধু গৌড়দেশে ক্কতকার্য না হইয়া, কামদেব নাগর 
আঁামে যাই্না এক নৃতন ধর্ম প্রচার করেন। 
অধ্ৈতাচার্য্ের শিষ্য ঈশান নাগর তাহার রচিত “অদ্বৈত প্রকাশ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_. 
"ওয়া শত বর্ষ প্রভূ রহি ধরাধামে । 
অনন্ত অর্ধ,দ লী! কৈলা! যথাত্ুমে ॥” 


তাহা হইলে ১৪৮০ শকে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর অগ্রকটের ২৫ বৎসর পরে, অদ্বৈতপ্রভু মাথী সপ্তমী তিথিতে 
তিরোহিত হন। তিনি লাউড় হইতে শ্রীহ নবগ্রামে এবং তথ| হইতে শান্তিপুরে আসিয়া বাঁস করেন । 
অনুপ-ইনি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাহনেন অনুজ, কৃমারদেবের পুত্র এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা । 
ইহার নাম “শ্রীবল্লভ” এবং মহাপ্রভুদন্ত নাম “অন্ুপম” $ কিন্তু প্অন্থপ” বলিয়া জানিত। যথা চৈতন্থচরিতামৃত, 
মধ্য, ১৯শ পরিচ্ছেদে,__ 
“অনুপম মল্লিক তাঁর নান শ্রীবল্লভ। 
* রূপ গোসাঞীর ছোট ভাই পরম বৈষঃব |” 
মহা প্রত বৃন্দাবনের পথে প্রয়াগে আসিলে “শ্রীরূপ বল্লভ ছুহে আসিয়া মিলিল1” | বল্লত রাম-ভক্ত 
ছিলেন। তাহার গ্রেমাবেশ দেখিয়া প্রত তাহাকে “অনুপম” নাম দিয়াছিলেন। 
অভিরাম €গাপাল-ইনি শ্রীমতী রাধার জোষ্টত্রাতা,_-দাপরের সেই প্রীদাম-সখাঁ। হুগলী 
জেলার খানাক্ল-কুধনণরে ইন্থীর শ্রীপাট। ৬জগদীশ গুপ্ত রামদাসকে অভিরামের নামাস্তর বলিয়া উল্লেখ 
করেন । কিন্তু জগদন্ধু বাবু তাহা স্বীকার করেন না। গৌবরপদ-তরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন, 
“অভিরামলীলামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় বে, শ্রীগৌবাঙ্গ, অভিরাম গোঁপালকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদীপে আনয়ন 
জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তখন মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বয়ং না আসিয়া শক্তিসঞ্চার দারা রামদাঁসের প্রকাশ 
করেন | বামদাস মহা প্রভুর সঙ্গে নবদ্ীপে আসি, "ত্যকীর্তনে জগৎ মোহিত ও পাঁষণ্ড দলন করেন 1” কিন্তু 
অভিরাম-লীলামৃতের ১ম পরিচ্ছেদে আছে, প্রভু যখন নবদ্ীপে লীলা করিতেছেন, সেই সময়- 
"সবে মিলি নবদ্বীপে করিবে কীর্তন ।  শ্রীদাম লাগিয়া প্রভু ভাবেন তখন ॥ 
গ্রেমপুলকিত হৈয়া করেন ক্রনান। কাহা গেল শ্রীদাম বলি হৈলা অচেতন ॥ 
তবে নিত্যানন্দ আসি কোলেতে করিলা। চেতন করিয়! তীরে বলিতে লাগিলা ॥ 
শ্রীদাম রহিল! কোথ! বলহ আমারে । যাইব এখনি আমি আনিতে তাহারে ॥ 
তখন বলেন প্রভু নিত্যানন্দ প্রতি । বৃন্দাবনে রহে তিহো যাহ শীঘ্রগতি ।৮ 
তৎ্পরে নিত্যাননের কথামত শ্রীদাম বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। 
জগদ্বন্ু বাবু 'আরও লিখিয়াছেন,_-"অভিরামের স্বরূপ রামদাস শ্রীনিত্যানন্ন প্রভুর শাখাতভুক্ত, কিন্ত স্বয়ং 
অতিরাম শ্রীগৌরাঙ্গের শাখ! 1” কিন্তু অন্ভিরাম-লীলামৃতের ১ম পরিচ্ছেদে আছে, 


(গৌরাঙ্গ ) প্নিত্যানন্দে ডাঁকি তবে বলেন হাসিয়া । 
আজি হৈতে ডাক সবে অভিরাম ভাইয়! ॥ ূ 
এই নাম রাখিলাম করিয়া নিশ্চয়।”--ইত্যাদি। " 
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আবার ঠকল্বনিতীমতির আদি, দশে 
“্রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাশী ॥ 


“প্রভুর আঙ্ায় নিত্যানন্দ গৌঁড়ে চিল! | তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রতুর আজ্ঞা আইলা ॥ 
গ্রীরামদাস, মাধব আর বাজগদেব ঘোষ ।”_- ইত্যাদি । 
উদ্ধত চরণগুলি দ্বারা প্রমাণ হইল যে, “রামদাঁস' আসল নাম ও “অভিরাম” প্রভুদন্ত নাম । সুতরাং 
“অভিরামের স্বরূপ রামদীস, নহেন ১» এবং রামদাস অভির? একজনেরই নাম । আবার চৈতন্থচবিতামৃতের 
আদি, একাদশে__ 
“জরীরামদাস আর গদাধর দাস। চৈতন্য গে/সাঞ্চির ভক্ত রহে তাঁর সাথ ॥ 
নিত্যানন্দে আক্ঞ। দিলা যবে গৌড় যাইতে ৷ মহাপ্রভু এই ছুই দিল। তার সাঁথে ॥ 
অতএব দুই গণে ছু'হাঁর গণন” ।-_ ইত্যাদি । 
এখানে বেশ বুঝা যাইতেছে যে,_-“অভিরামের স্বরূপ রামদাস নিত্যানন্দের শাখাতুভ্ত” এবং “ম্বয়ং 
অভিরাম গৌবাঙের শাখাভুক্ত”,- জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তি অসুলক । 
ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে অভিরামের মুরলী সম্বন্ধে লেখা আছে,_ 
“শতাবধি লোকে যারে নারে চালাইতে ! 
হেন কাণ্ডে বা করি ধরিলেন হাতে ॥” 
আবার অভিরান-লীলামুতের ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধত “স্মৃতিসর্বস্থ” প্রভৃতি প্রস্থ গ্রণেহা, খানাকুল- 
কৃষ্ণনগরের বন্দোপাঁধায় মহাশরদিগের আদিপুর'ষ নারায়ণ লন্দ!পাপান্ধ চিত 
“গোপীনাথো মহাপ্রভুবিজয়তে যর়াভিরামো মহান্‌, 
গোস্বটমী শহনাহাদার-দুবলী: কৃত! সমাবাদয়ন্‌।” 
ইত্যাদি স্থলদ্বয় উদ্ধত করিয়া জগদন্ধুবাবু বলিয়াছেন যে, অভিরামের ধৃত কাষ্ঠ “শতবাহ্‌' অর্থাৎ এক শত 
ব্যক্তির বাহ । কিন্ত চৈতন্চরিতামূতে স্পষ্টতই আছে,- 
“যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাশী।” 
আবার অভিরাম-লীলামৃতের ৭ম পরিচ্ছেদেও আছে, 
“যোলসাঙ্গে যেই কার্ট তুলিতে নারিলা । 
সেই কাষ্ঠ লৈয়া তি'হো মুরলী করিলা ॥” 
পুনরায় “গীলগণোদেশদীপিকায় ১২৬ শ্লোক 
“পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোহ্ধুনা মহান্‌। 
দাক্রিংশতা জনৈরেব বাহাং কাষ্ঠমুবাহ বঃ ॥” 
স্থতরাং এ কাষ্ঠ 'শতবাহ” নহে, অপিচ ষোলসাঙ্গের অর্থাৎ ৩২ জনের বহাযোগ্য ছিল। 
ঈশ্বরপুরী-কুমারহট্রে (বর্তমান হালিসহরে ) বিগ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত মাঁধবেশ্্ 
পুরীর অতি প্রিয়শিষ্য ছিলেন । তিনি মন প্রাণ দিয়া গুরুদেবের সেবা করিতেন । ধথ| চৈঃ চঃ, অস্তা, অষ্টমে,_ 
“ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপদ সেবন। স্বহস্তে করেন মলমুত্রাদি মাঞ্জন ॥ 
নিরন্তর কষ্ণচনাম করয়ে স্মরণ । কক্চনাম কঞ্চলীল! শুনায় অনুক্ষণ ॥ 
তুষ্ট হএগ পুরী তারে কৈল আলিঙ্গন । বর দিলা কষে তোমার হউক প্রেমধন 
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শ্রাচৈতন্তচরিতামৃতকাঁর বলিতেছেন, 
“সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর ।” র 
নিমাই পণ্ডিত বখন বিগ্যাবিলাঁসে বিভোর, সেই সময় ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া গোপীনাথ আচাধ্যের 
বাড়ীতে অবস্থান করেন। নিমাই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং উভয়েই উভয়ের প্রতি আক 
হইলেন। এক দিন ঈশ্বরপুরী_ 
“হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত। আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥ 
সকল বুলিবা কথা থাকে কোন দোষঘ। ইহাতে আমার হবে পরম সন্তোষ |” 


নিমাই বলিলেন,_“একে তক্তের বাঁকা, তাহাতে শ্রীরু্ের লীগাবর্ণনা, ইহাতে যে দোঁম দেখে, সে 
মহাপাপী। ভক্তজন ভক্তির মহিত যাহা লিখেন, শ্রীক্ঞ্চ তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন।” শেষে ঈশ্বরপুরীর বিশেষ 
অনুরোধে একদিন পাঠের সমর প্র হাধিতে হাপিতে এক শ্লোকের এক স্থানে ধাতু ঠিক হয় নাই বলিয়া দোষ 
ধরিলেন। তখন ঈখরপুরী কোন উত্তর দিতে পারিলেন ন| ; সার রাত্রি ভাবিয়! পরদিন বলিলেন, “তুমি বে ধাতু 
পরন্মৈপদী বলিয়া গেলে, তাহা এই আমি আত্মনেপদী করিয়া সাধিয়াছি।” প্রতু ইহাতে হারি মানিলেন। 
কয়েক বৎসর পৰে গৌরাঙ্গ পিতৃষ্ধণ পরিশোধার্ে গন্ায় গমন করেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহ! 
*সাখণত হইল । একদিন গণ্য শ্রান্ধাদি শেষ করিয়া গৌরাঙ্গ রন্ধন করিলেন। রন্ধন শেষ হইয়াছে, এমন সময় 
ঈশ্বরপুরী সেখানে আসি উপস্থিত হইলেন । প্রন তাহাকে দেখিয়াই নমস্কার করিয়া পরম সম্ত্রমে আসনে 
বসাইলেন। পুরী হাঁসির বলিলেন, “তোঁনার রন্ধনও শেষ হইয়াছে, আমিও ক্ষুধান্ত হইয়া ঠিক সময়ে আসিয়াছি।” 
গৌরাঁ আগ্রহের সহিত বলিলেন, “আমার পরমভাঁগা তুমি আসিয়াছ । এখন কৃপা কৰিয়া ভোজন কর।” 
ঈশবপুরী বলিলেন, “এস, ছুই জনে ভাগ করিয়া খাই ।” কিন্তু গ্রভু তাহা শ্ুনিলেন না, অতি যত্ব করিয়া! 
ঈশ্বরপুরীকে আহার করাইলেন। তাহার পর আপনি রন্ধন করিয়া আহার করিগেন। 
আর এক শুভ দিনে শুভ ক্ষণে ঈশ্বরপূরী শ্র।ণোনলাঙ্গেশ কর্ণে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। ঈশ্বরপুরীর 
সহিত শ্ীগৌরাঙ্গের আর সাক্ষাৎ হর নাই। 
ইহার করেক বৎসর পরে ঈশ্বরপুরীর অপ্রষট হইলে তাহার আদেশক্রমে তাহার শিষ্য কাশশ্বর ও ভৃত্য 
, গোবিন্দ নীলাঁচলে আসির! মহাপ্রভুর আশ্রন্ন গ্রহণ করেন। এই গোবিন্দ মহাপ্রভুর সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়! 
অবশিষ্ট জীবন তাহার সঙ্দী হইয়া বাস করেন। 
ঈম্শান-__মহাপ্রভুর গৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য । শ্রীগৌবাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলে, ঈশান 
শচীনাতা! ও ইবিসুঃপ্রি1। ঠাকুরাগীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা শুশষা করিতেন । যথা চৈতন্ঠভাগবতে,_ 


“সেবিলেন সর্বকাল আইরে ঈশান। 
চতুদ্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান ॥” 
বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে, 
“্বন্দিব ঈশানদান করযোড় করি। 
শচী ঠাকুরাঁণী ধারে স্নেহ কৈল বড়ি ॥৮ 
ভক্তি-রত্বাকরে__ “নিমাই'দের অতি প্রিয় যে ঈশান ।৮ 
শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইবার পূর্বের বখন নবদ্বীপে যাঁন, তখন ঈশান এই ধরাধাষে ছিলেন ॥ শ্রীবিষুপ্রিয়া 
দেবীর অন্তরধধানের পরই ইহার অপ্রকট হয়। 
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ঈশ্শান-_ সনাতন বখন বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিয়] বনপথে বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন ঈশান 
নামক এক বাক্তি তাহার সঙ্গে ছিলেন । পাড় পর্বতের নিকট আসিয়া তিনি এক ভৌমিকের আশ্রয় লয়েন। 
ভৌমিক তাহাকে বিশেষভাবে সমাদর করায় সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। কারণ, সেই স্থান দস্থ্য তম্করের 
জন্য বিখ্যাত । তিনি গোপনে ঈশানকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তাহার নিকট অর্থাদি আছে কি না। ঈশান বলিল, 
তাহার নিকট সাতটি স্বর্মসুদ্র| আছে। ইহা! শুনিয়া, সনাতন তাহাকে তিরস্কার করিয়।, স্বর্ণমুদ্রা সাতটি লইয়া 
ভৌমিককে দিলেন । ইহাতে-- 

“ভুএগ হাসি কহে-_-আমি জানিয়াছি পহিলে । তোমা মারি মোহর লইতাম আজিকার রাত্রো। 

অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আচলে ॥ ভাঁল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিপাঁউ পাপ হৈতে ॥” 

তাহার পর সেই রাত্রিতেই ভৌমিক লোক দ্বারা তাহাদিগকে পর্বত পার করিয়া দিল। পর্বত পার 
হইয়া সনাতন পুনরায় ঈশানকে বলিলেন, “আমি জানি, তোমার কাছে আরও কিছু আছে ।” ঈশান বলিল, 
“আরও এক মোহর আছে।” সনাতন তখন সেই মোহর সহ তাহাকে দেশে পাঠাইয়া, একাকী বৃন্দাবনের পথে 
চলিলেন। 

ঈম্শান- বৃন্দাবনবাসী। রূপ গোস্বামী যখন ৬বিটলেশ্বরগৃহে হীগে।পালজিকে দর্শন করিতে যাইয়া 
সেখানে এক মাস ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত যে সকল মুখ্যভক্ত গিরাছিলেন, এই ঈশান তীহাদের সঙ্গে ছিলেন। 

ঈম্পান নাগর-_-১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ কৰেন এবং পিতৃবিক্বোগের পর পাঁচ বৎসর বয়সে মাতার 
সহিত শাস্তিপুরে অদ্বৈত 'অচ।ধ্যের আশ্রয়ে আগমন করেন। অদ্বৈতাচাধ্য নাতা-পুত্রকে দীক্ষা দেন। ভাহারইঈ 
প্রযত্ে ঈশান বিস্যাভ্যাস করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। সন্া্সের পর মহাপ্রতু নীলাচলে যখন বাস করেন, 
সেই সময় একবার ঈশান অদ্বৈতাচাধ্যের সহিত সেখানে গিয়াছিলেন। অদ্বৈভাঁচার্ধা মহাঁগ্রনকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। বাসায় লইয়! গেলে, ঈশান তাহার পদ ধৌত করিতে আসেন। কিন্ত তিনি উপবীতধারী দেখিয়া 
মহাপ্রভু তাঁহাকে আপনার পদ ধৌত করিতে দেন না । ইহাঁতে ঈশান আপনার গল! হইতে উপবীত ছিন্ন 
করেন। মহাঁপ্রভূ শেষে অদ্বৈতাচাধ্যের বিশেব অনুরোধে ঈশানকে নিজ চরণ ধৌত করিতে অন্গমতি দেন। 
অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীর আজ্র্াক্রমে ঈশান ৭* বৎসর বয়সে পদ্মাতীরস্থ তেওতা গ্রামে বিবাহ কন | 
তাহার তিন পুত্র পুরুষোস্তম, হরিবল্পভ ও কৃষ্ণবল্পভ ৷ তাহার বংশধরেরা গোয়ালন্দ ও তেওত।এ নিকট 
ঝশাকপালে বাস করেন। তেওতার রাজপরিবার এই বংশের শিবা । ঈশান নাগর ১৪৯০ শকে “অদ্বৈভপ্রকাশ+ 
গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। | 

উদ্ধারণ দত্ত-_নিত্যানন্দের শাখা । কৃষ্ণলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবাহু গোপাল । যথা 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১২৯ শ্রোক-__“ন্ুবাহর্ধো জে গোপে। দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ 1” টৈতন্থাচরিতামুতে আদি, 
একাদশে-- নি 

“মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ।  সর্ববভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ।৮ 

হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্রিশবিঘা রেল-ষ্রেশনের সন্গিকটস্থ সরম্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে সমূদ্ধিশালী 
ধনী সুবর্ণবণিকৃকুলে উদ্ধারণ জন্মগ্রহণ করেন। তখন সপ্তগ্রাম বলিতে বাস্ছদেবপুর, বীশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, 
নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম-_- ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। কাহারও মতে ১৪০৩ শকে তাহার 
জন্ম । | 

উদ্ধারণ, কাটোয়ার ১॥ ক্রোশ উত্তরে নবহট্র বা! নৈহাটা গ্রামের জনৈক রাজার দেওয়ান ছিলেন বলিয়! 
কথিত আছে। দীইহাট স্টেশনের নিকট পাতাইহাট গ্রামে অগ্তাপি এ রাজবংশাগণের প্রাসাদের গ্নাবশেষ পুষ্ট 
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হয়। এই উপলক্ষে তিনি যেখানে বাঁ করিতেন, তাহা উদ্ধীরণপুর বলিয়া অভিহিত । চটৈতগ্রভাগবতের 
অস্তা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে,_ র 
“উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষণব উদার । নিত্যানন্দ-সেবার় ধাহার অধিকার ॥” 
শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার গণসহ 'নীলাঁচল হইতে গড়ে আসিয়া কিছুকাল খড়দহে অবস্থান করেন। 
তৎপরে অপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে আসেন । যথা, 
“কতদিন থাঁকি নিত্যানন্দ খড়দহে।  সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ সহে ॥ 
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবস্তের মন্দিরে ।  রুছিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে ॥ 
কায়মনোবাকোো নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥” 
কথিত "মাছে, উদ্ধারণ দত্ত ৪৮ বৎসর বয়সে নীলাঁচলে বাইয়া ছয় বৎসর বাস করেন। তৎপরে বৃন্দাবন 
যাইয়া শেষজীবন যাঁপন করেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। সেখানে তাহার সমাধি বিগ্কমান আছে। 
আবার কাহারও মতে তিনি শেষ বয়সে উদ্ধারণপুরে বাঁস করেন। এখানে তীহার প্রতিষ্ঠিত নিতাই-গৌর- 
মুডি এখনও আছেন। মন্দিরের পশ্চিমে তাহার সমাধি রহিয়াছে । 
সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্তসেবিত মহাপ্রভুর ষড় ভূজ মূর্তি, এবং তাহার দক্ষিণে নিত্যানন্দ 
প্রড় ও বামে গদাধর বিরাজিত | 
কালী সিশ্র- মহাপ্রভুর শাখা । ইনি জগন্নাথদেবের প্রধান সেবক ও রাজা প্রতাপরড্রের গুরু 
ছিলেন। নীলাচলে ইহারই গৃহে মহাপ্রভু বাস করিতেন। 
কাণীশ্বর ব্রল্গচারী- ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর দেহরক্ষা হলে ইনি ও গোবিন্দ 
গুরুদেবের পূর্বের আজ্াক্রমে পুরীতে মহাপ্রভুর সেবা করিতে গমন করেন। গোবিন্দ প্রথমে আসিয়া সমস্ত 
কথ বিবৃত করিয়। শেষে বলিলেন,_“গুরুদেবের আজ্ঞায় আমি অগ্রে চলিয়। আসিয়াছি। কাশীশ্বর তীথ 
পধাটন করিয়া পরে আসিতেছেন।” ইহার কয়েক মাস পরে কাশীশ্বর আসিলেন এবং মহাপ্রভু গুরুভাই 
বলিয়। তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া নিচ্ছের কাছে রাখিলেন। গোবিন্দ প্রভুর অঙ্গসেবা করিতেন এবং 
কাশীশ্বর__ 
প্প্রভুরে করান লএণ ঈশ্বর দরশন। আগে লোক ভিড় সব করে নিবারণ ॥” 
কুত্বের পণ্তিত-_মদ্বৈতাচার্ধোর পিত!। ভরদ্রাজ-বংশজ, অগ্নিহোত্রী যাজ্জিক ব্াঙ্গণ। ইনি 
নবগ্রামের নাড়িয়াল-বংশজ মহানন্দ বিগ্রের কন্তা নাঁভাঁদেবীকে বিবাহ করেন। ইহাদের প্রথমে ছয় পৃত্র 
ও এক কন্তা হয়। যথা-_শ্রীকান্ত, লক্ষমীকান্ত, হরিহরানন্ন, সদাশিব, কুশলদাস আর কীত্ডিচন্ত্র। বয়ঃগ্রাপ্ত 
হইলে পুত্রেরা সকলেই তীর্থযাত্র'য় বহির্গত হন। তন্মধ্যে ছুই জনের তীর্থক্ষেত্রে দেহরক্ষা হয়। অপর 
চারি জন গৃহে ফিরিয়! পিতৃআজ্ঞায় সংসারী. হন। তংপরে নুবের পণ্ডিত সন্থীক শাস্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে 
বাস করেন। অদ্বৈত সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। ইনি রাজ! দিব্যসিংহের সতাপগ্ডিত ছিলেন। 
্ কংসারি 0সন-_নিত্যানন্দের শাখা । জাতিতে নৈগ্ভা। ইনি ব্রজলীলায় রত্বাবলী সথী। 
নৌরণণোদেশ-দীপিকা, ১৯৪ ও ২০* শ্লোক দষ্টব্য। 
কেহ বলেন, গুপ্বিপাড়ায় তাঁহার নিবাস ছিল, কিন্তু অধুনা তাঁহার কৌন চিহ্ন পাঁওয়! যাঁয় না। ইহার 
পুত্র সদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র শ্ীপুরুধোত্তম শাঁস, তৎপুত্রশ্রীকান্থ ঠাকুর । যথা চৈতন্তচরিতামৃত, ১ম, ১১শে,_ 
“্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।  শ্ত্রীপুরুযোত্তম দাদ তীহার তনয় ॥ 
তার পুত্র মহাশয় শ্রীকান ঠাকুর।”  ইহীরা চাঁরি পরকুষ নিত্যানন্দের শীখাভূক্ত। 


[২৭ | 

কেশব ভারভী- ইহারই নিকট স্ীগৌরাঙ্গ কণ্টকনগরে সন্গাঁস গ্রহণ করেন। 

গঙ্গাদাস পঞ্ডিভ- মহাগ্রভুর শাখা । নবধীপের বিগ্ভানগর পল্লীতে ইহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। 
নিমাই ইহার নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিতেন। গদাঁধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রভুর সহপাঠী ছিলেন। 
গঙ্গাদাস প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। প্রভুর স্গ্যাসেক্ পর প্রথম বার নবহ্বীপের অগ্ঠান্য ভক্তসহ গঙ্গাদাঁস 
শান্তিপুরে তাহাকে দর্শন করিতে যাঁন। নদীয়ার ভক্তদিগের সহিত তিনি নীলাচলে গমন করেন। রথের 
সময় মহা প্রভূ ভক্তদিগের মধ্য হইতে সাঁতটি কীর্ভনের দল গঠন করিলেন । প্রত্যেক দলে একজন মুল-গাইন, 
একজন নর্তক ও পাঁচ জন দোহার ছিলেন। ইহার এক দলে শ্রীবাঁস মূল-গাইন, নিত্যানন্দ ত্বক এবং 
গল্গাদাস পণ্ডিত, হরিদাস, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, শুলানন্দ ও শ্রীরাম পণ্ডিত ছিলেন দোহার । এইরূপ প্রায় প্রত্যেক 
বৎসর নদীয়ায় ভক্তদিগের সচিন গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুকে দেখিতে যাইতেন। 


গঙ্গানারাক্ণ চক্রবর্তী বারের ্াহ্মণ। মুর্সিদাবাদ-বালুচরের অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ গাস্তিলা 
( বর্তমানে গাল! ) গ্রামে ইহার বাস। ইনি পরম পণ্ডিত ও সমাজে বিশেষ গণ্যমান্ত ছিলেন এবং বহু ছাত্রকে 
অঙ্গদান ও বিষ্ভাদান করিতেন। 

ঠাকুর নরোত্বমের সুনাম শুনিয়া এবং হরিরাম ও রামকষ্ণ নামক তাহার ছুই ত্রাহ্মণ-শিখের 
নহিত আলাপ করিয়!, গঙ্গানারায়ণ, ঠাঁকুর মহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এধং শেষে তাহার কুপাপ্রার্থ হইয়।' 
তীঁহার চরণতলে পতিত হন। নরোম তাহাকে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন করেন এবং ক্রমে যুগলমন্ত্র দীক্ষা দেন। 
দীক্ষিত হইয়। গল্জানারায়ণ, ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে থাকিয়! ভক্তিগ্রস্থাদি পাঠ করেন ; এবং অল্প সময়ের 
মধ্যে তক্তিশান্ত্রে বিশেষ অধিকারী হয়েন। সে সময় শ্রীমন্ভাগব্র-পাঠক তাহার ম্যায় আর কেহই 
ছিলেন না। 

গঙ্গানারাম্ণের পরিবার মধ্যে তাহার স্্রী নারাঁয়ণী দেবী ও বিধবা কন্ঠ বিষ্গ্রিয়া । গঙ্গানারায়ণের 
বহু শিষ্য ছিল। নিজের স্ত্রী ও কন্ঠাকেও তিনি দীক্ষ। দিয়াছিলেন। গঙ্গানারায়ণের পুত্র ছিল না। তিনি 
তাহার গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণ 'আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্চরণকে দীক্ষা দিয়! পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঠাকুর 
মহাশয়ের অন্তধ্ণনের পর গঙ্গানারার়ণ কৃষ্ণচরণের উপর দেশের বাটা ও বিষয়-সম্পতিির ভার দিয়া, বিধবা 
কল্সা বিষুরপ্রিয়। সহ বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে ভজব-সাঁধন-গুণে তিনি বৃন্দাবনবাঁসী ভক্তদিগের বিশেষ 
প্রিকপাত্র হইয্লাছিলেন। ইনি সবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নহাঁশয়ের'শিপণ গুরু ছিলেন। 


গরুল় পগ্ডিভ- মহাপ্রভুর শাখা ও নবদ্বীপবাঁসী ছিলেন। চৈতন্তচরিতামুতের দশমে আছে,_- 
প্গরুড় পশ্ডিত লয় শ্রীনাম মঙ্গল ।  নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥” 


ইনি প্রায় প্রতিব্সর গৌড়ের ভক্তদ্দিগের সহিত নীলাচলে যাঁইতেন। একবারের যাঁইবার বিষয় 
চৈতন্তাগবতে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে £-_ র 


প্চলিলেন শ্রীগরুড় পত্ডিত হরিষে।  নাষবলে যাবে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে ॥” 


গদাধর দাল- মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, উভয়ের গণে গণিত হন। চৈতন্তচরিতাম্বতে মহাপ্রভুর 
শাখা-গণনায় আছে, 


“ভীগদাধর দাস-শাখা সর্বোপরি ।  কাজীগণের ্বখে যেহ বলাইল হরি ॥” 
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আবার নিহানন্দের শাঁখ! গণনায় আছে, 
বশ্রীরামদাঁস আর গদাধর দাস। চৈতন্ত গোঁসাঠির তক রহে তার পাশ॥ 
নিত্যাননো আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে । মহাপ্রভু এই ছুই দিল তার সাথে॥ 
অতএব ছুই গণে ছুঁহার গণন।” 
অন্ত্র-- 
প্ৰাস গদাধর গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। ধীর পরে দানকেলি কৈলা নিত্যানন্দ ॥” 
গদাধর দাস উভয়ের গণভুক্ত হইলেও নিত্যানন্দের গণের স্ায় তিনি সখ্তাঁবাপক্ন গোপাল ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন গৌরগণের স্থায় ব্রজের মধুর-রসের রগিক। তবে তিনি তাহাদের ছুই জনেরই অতি প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। 
সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে মহাপ্রভু, জননী ও জাহবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া, সে বৎসর 
গৌঁড়ের ভক্তদদিগকে নীলাচিলে যাইতে নিষেধ করেন। তিনি কটক হইতে বরাবর নৌকায় পানিহাটীতে 
বাইয়! অবতরণ করেন। তাহার আগমনবার্তা শুনিয়া নানা স্থান হইতে তক্তবৃন্দ আসিতে লাগিলেন। 
তখন_ 
প্রাঘব-মন্দিরে শুনি গ্রীগৌরনুন্দর |  গদাঁধর দাস ধাই আইলা সত্বর ॥ 
গ্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস। তক্তি-সুথে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ ॥ 
প্রতৃও দেখিয়! গদাধর সুক্ৃতিরে | শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে ॥” 
আবার, নিত্যানন্দ যখন নাম-প্রচারার্থে গৌড়দেশে প্রেরিত হন, তখন মহাপ্রভু তাহার সঞ্চিত যে কয়েকজন 
এক্তিশালী ভক্তকে দিখাছিলেন, তাহাদের মধো গদাঁধর দাস অন্ততম | দেশে আসিয়া গণস্ নিত্যানন্। 
ভাঙ্ুবীর দুই কুলে যত গ্রাম আছে, সেই কল স্থানে পরমানন্দে নাম-কীর্তন ও নৃত্য করিয়া! বেড়াইতে 
লাগিলেন। 
একদিন তীহাঁর! এড়িয়াদহে গদাঁধর দাসের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন-_ 
“গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয় । হইয়া আছেন অতি পরমাননময় ॥ 
মস্তকে করিয়া গঙগাজলের কলম। নিরবধি ডাকে কে কিনিবে গো-রস ॥ 
| গোগীভাবে বাহ নাহি গদাধর দাঁসে। নিরবদি আপনারে গোপী হেন বাসে ॥” 
নিত্যানন্দ গণ সহ গদাঁধরের বাঁটাতে কয়েক মাস দিবানিশি নাম-রসে ডুবিয়া আছেন বৃন্ধাবনদাপ ণলিঠেছেন, 
সেই সময়-- 
প্বাহ নাহি গদাধব দাসের শরীরে । নিরবধি হরিবোল বলায় সবারে ॥” 
সেই গ্রামে এক ছূর্দীত্ত কাঁজী ছিলেন। এই “নিরবধি হরিবোল+ তাহার ভাল লাগিত না। তিনি সর্বদা এই 
নাম-কীর্তনের নিন্দা করিতেন। এই কথা গদাঁধবের কাণে গেল । এক দিন নিশাভাগে গদাঁধর দাঁল হরিনাম 
"করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে বলিলেন,--“একবাঁর হরি বল।” কাঁজীব উদ্ধত- 
্বভাঁৰ হইলেও গদাধরকে দেখিয়াই তাহার গ্রক্কৃতি যেন পরিবন্ডিত হইয়া গেল। কোমল-মধুর দ্বরে-_ 
“হাঁসি কাজী বলে শুন দাস গদাধর। কালি বলিবাঁঙ হরি 'আজি যাঁহ ঘর ॥৮ 
ইহা শুনিয়া 
প্গদাধর দাস বলে আর কালি কেনে। এই ত বলিল! হরি আপন বদনে ॥ 
ইহাই বলিয়া হাতে তালি দিয়া নৃত্য ও নাম করিতে করিতে গদাধর দাম ,আপন গৃহে ফিরিক| 
আসিলেন। | 
১৩ 
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পণ্ডিত গদাধর ও দাস গদাধর পরম প্রীতিতে আবদ্ধ ছিলেন। দেহ বিভিন্ন হইলেও তীহারা শ্রক- 
আত্মা একপ্রাণ ছিলেন। ' পণ্ডিত গদাধর ছিলেন শ্রীমতী বুষভাুনন্দিনীরূপা, আর দাঁস গদাধর ছিলেন 
শ্রীমতীর অঙ্গশোতা । | 
মহাগ্রতুর সম্গাসের পর শ্রীশচীদাতা ও বিধুপ্রয়ার তন্তাবধানের জন্ গদাধর দাঁসের অনেক সময় নবদধীপে 
থাকিতে হইত। শ্রীবিষ্প্রিয় ঠাকুরাণীর অন্তধণনের পর তিনি কণ্টকনগরে ( কাটোয়ায় ) যাইয়া গ্রীগৌরাঙ্গ- 
তির প্রতিষ্টা করেন এবং তাহার প্রধান শিষ্য যহ্নাথ চক্রবর্তীর উপর ইহার সেবাভার অর্পণ করেন। কান্তিকের 
কুঘাষ্মীদিবম গদাঁধর দাঁস অপ্রকট হন । 
যদ্রনন্দন চক্রবর্ত শ্রীনিবাসকে বলিতেছেন, যথা তক্তিরত্বাকর, ৯ম তরঙ্গ,__ 
“কি বলিব কার্তিকের কৃষ্ণষ্টমী দিনে । মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে ॥৮ 
কোন্‌ শকে তিনি অন্তধধান হন, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা! যায় না। তবে মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে আষাঢ় 
মাসে অপ্রকট হন। কাহারও মতে পণ্ডিত গদাধর তাহার ১১ মাস পরে দেহরক্ষা করেন। তাহা হইলে 
১৪৫৬ শকের বৈশাখ হয়। ইহার ২৩ বৎসর পরে দাঁস গদাঁধর অপ্রকট হইয়াছেন । হ্বীযুবাবিলাঁল 
অধিকারী মহাশয় তাঁহার “বৈষ্ণবদিগদর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন ১৫০৩ শক। ইহা! একেবারেই অসম্ভব । 
যুক্ত অমুল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় তাহার “বৃহৎ শ্রীবৈঞ্চব-চরিত অভিধান” গ্রন্থে গদাধর দাসের অপ্রকট- 
কাল ১৪৫৮ শক বলিয়৷ অনুমান করিয়াছেন। ইহা বরং অনেকটা সম্ভবপর বলিয়। বোধ হয়। অমুঙ্ধন 
বাবু মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের শাখাতুক্ত গদাঁর দাঁস ছুই বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। তাহ! 
যে ঠিক নহে, এবং একই গদাধর দাস যে উভয়েরই গণভুক্ত, তাহ| ,চৈতন্তচরিতানুতে পরিফার ভাবে লিখিত 
হইয়াছে । 
0গোপীনাথ সিংহ- মহাপ্রভুর গণ । * চৈতগ্ঘচরিতামুত, আদি, দশমে-- 
দা সিংহ-এক ঠৈতন্টের দাস । 
অক্রুর বলি গ্রভু ধারে কৈল] পরিহাস-॥৮ 
গড়ের ভক্কের| প্রথম বার নীলাচলে যাইবার সময় প্রধান ভক্তদিগের সম্ধন্ধে যে বর্ণন। ঠৈতন্তভাগবজে” 
অন্তাথণ্ডে বৃন্দাবন দাস করিয়াছেন, তাহাতে আছে, 
“চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয় । 
অঞ্তুর করিয়! ধারে গৌরচন্দ্র কয়॥৮ 
দোৌনাণোন্দেশেন ১৭ শ্লোক পুরা যোইতুরন।মামীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ 1” 
হগালীনাথ আচার্য7-মহাপ্রভুর শাখ!। নবদধীপবাঁপী। ার্তৌম ্টাচাধযের লী ৷ 
চৈতন্চবিভামুতে তীহার এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে,-_ 
প্বড় শাখা এক-_ সার্বভৌম ভট্টাচারধ্য | 
তার ভগ্নীপতি শ্রীগোীনাখাচারধা ॥৮ 
অন্যত্র-- “নদীয়ানিবামী বিশারদের জামাতা । 
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁছে। গুভুর তত্বজ্ঞাতা ॥% 
সার্ধভৌমকে পুরীর রাজা নীলাচলে লইয়] যাইয়া বাস করান। মহাপ্রভু সন্গ্যাস লইয়া যখন নীলাচলে 
গমন করেন, গোপীনাথ তখন সেখানে দার্ধ্তৌমের বাড়ীতে ছিলেন। নি সার্বতৌমের নিকট মহাপ্রস্ুর 


নে 
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পরিচয় দেন। সার্বভৌম যখন নবদ্বীপ ত্যাগ করেন, শ্রীগৌরাক্গ তখন বালক, সেই অন্ত সার্বভৌম তীহাঁকে 
চিনিতেন না । | 

মহাপ্রভু আঠারনাল! হইতে মন্দিরের চূড়া দেখিয়! উর্ধশ্বাসে মন্দিরের দিকে ছুটিলেন। সঙ্গীরা পিছনে 
পড়িলেন। তাহার! মন্দিরে আসিয়া প্রভুর কাঁগড সব শুনিলেন এবং অনুসন্ধানে জানিলেন, সার্বতৌম তীঁহাকে 
অচেতন অবস্থায় নিজ বাড়ী লইয়! গিয়াছেন। মুকুন্দের সহিত গোপীনাঁথের পরিচয় ছিল এবং তিনি শুনিয়া 
ছিলেন, গোঁপীনাঁথ পুরীতে আছেন। তীহার খোঁজে মন্দির হইতে বাহির হটয়াই গোঁগীনাথের সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ হইল এবং মুকুন্দের মুখে প্রভুর সন্গাস গ্রহণের ও পুরীতে আগমনের কথা সব শুনিলেন। তখন 
গোপীনাথ তাহাদিগকে লইয়া সার্ববতৌমের বাড়ী গেলেন এবং তাঁহার সহিত মুকন্দাদির পরিচয় করিয়! দিলেন। 

মহাপ্রভুকে দেখিয়া সার্দভৌমের তাহার গতি ন্েহের উদয় হইল । তিনি প্রভুর সক্ম্যাসের যাবতীয় 
পরিচয় গোপীনাথের কাছে শুনিয়া শেষে বলিলেন,_“ইহার প্রৌ-যৌবন, কি করিয়া সন্সযাসধর্ম রক্ষা হইবে, 
তাহাই ভাবিতেছি।” শেষে বলিলেন,_“ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইব এবং বৈরাগা-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব। 
আনগ্তক হইলে পুনরায় যোগপট্র দিয়া সংস্কার করিয়! উত্তম সম্প্রদায়ে আনিতে হইবে ।৮ এই কথা শুনিয়া 
গোপীনাথ বলিলেন,_ 

“ভ্রচার্ধা, তুমি ইঠার না জান মহিমা ।  ভগবস্তা-লক্ষণের ইছাতেই সীম! ॥ 
তাহ।তে বিখ্যাত ইহে। পরম ঈশ্বর | অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥৮ 

এইরূপ দুই চারি কথার পর ছুই জনে বিষন তর্ক বাঁধিয়া গেল, সার্ববভৌমের শিষোবাও তাহাতে যোগ 
দিলেন। গোপীনাথ সার্দভৌমের ভগ্বীপতি, দ্ুই জনে বেশ হান্তকৌতুক চলে। সেই ভাবে সার্ধতৌম 
গোপীনাগকে কৌতুকতাঁবে বলিলেন,_"এখন গোসাঞ্চির কাছে যাইয়া তাহার গণসহ নিমস্বণ করিয়া এস, 
আমাকে উপদেশ পরে দিলেও চলিবে ।” সার্ব্ঘভৌমের কথায় গোপীনাঁথ ও তাহার সঙ্গী মুকুন্দ ছঃখিত হইলেন 
এবং প্রভুর নিকট যাইয়া সমস্ত জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,-“ও কথ। বলিও না । আমার প্রতি তাহার 
বিশেষ অনুগ্রহ, তাই বাৎসল্যে আমাকে করুণা করেন এবং যাহাতে আমার সন্ন্যাসধন্ম রক্ষা হয়, তাহাবই চেষ্টা 
করেন, ইহাতে তীহাঁর দোষ কি?” ইহার পর সার্বভৌম কি জন্ত ও কি ভাবে মহাপ্রভুর চরণে শরণ লইলেন 
এবং কি প্রকারে তাহার মতিগভি একেবারে ফিরিস। গেল, তাহা কষ্ছদাস কবিরাজ মহাশয় সন্দরভাবে বর্ণনা 
. করিয়াছেন সার্ব্তৌমের এই পরিবর্তন দেখিয়া গোপীনাথ বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,_সেই 

. ভট্রাচার্ধোর তুমি এই গতি করিলে 1” ] 
প্রভু কহে,_“তুমি তক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে। 
জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভাল মতে ॥” 

প্রভুর নীলাচলে আস! পধ্যন্ত গোপীনাথ সর্বদা নানাপ্রকারে প্রভুর সেবা করেন। প্রভুর দক্ষিণ দেশে 
যাইবার সময় সার্ববভৌমের কথামত তাহার প্রদত্ত চারিখানি বহির্বাস ও প্রসাদ 'আাল[সনা৭ পধাস্ত লইস্া। গিয়া- 
ছিলেন। আবার প্রত যখন দক্ষিণ দেশ হইতে প্রতযাগমন করিলেন, তখন অন্তান্ঠ তক্ঞদিগের সহিত গোপী- 
নাথও তাহাকে মিলিত হইবার জন্ত আলাঁলনাথ অভিমুখে গমন করেন। প্রতুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের 

বাদ পাইয়া! গৌড়ের ভক্তের। যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন গোপীনাথই প্রথমে সার্ববভৌমকে যাইয়া এই 

সংবাদ দিলেন এবং সকঙের বাসস্থানের ধন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। শেষে গোগীনাণই রাজার সহিত 
দ্বিতলে উঠি! রাজার নিকট ভক্তদিগের পরিচয় দিলেন, নিজে যাইয়। তক্তধিগের বাস! সমাধান করিলেন, 
প্রসাদ বাঁটিয়া৷ দ্রিলেন। পরে র্থাত্রার সময় রথাগ্রে নৃতাগীঠ করিবার জন্ত গ্রভু যে সাত সম্প্রদায় গঠন 
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করিলেন, গোপীনাথও তাহার এক দলে ছিলেন। ইন্জ্য়-সরোবরে জজভরীড়ার সময় বা ও রামানগ | 
রায় সার গনধীধয হারাই শিশুর স্যায় জলখেলা করিতেছেন দেখিয়া প্র হাসিয়া গোপীনাথকে বাধলে 
“পণ্ডিত, গভীর হু'হে, প্রামাণিক জন । | 
বাঁল-চাঞ্চল্য করে, করাহু বর্জন ॥” 
গোপীনাথ কহে,--“তোমার ক্কপা মহাঁসিন্কু । 
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ 
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ভূবাঁয় যথা তথা । 
এই ছুই গণ্ড শৈল, ইহার কা কথা ॥” 
শুষ্কতর্ক-থলি থাইতে জন্ম গেল যাঁর । 
তাবে লীলামৃত পিয়াও,--এ কৃপ। তোমার ॥” 
স্নানের পাচ বৎসর পরে প্রভু যখন বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দোন্তে গৌড়ে গবন করেন, তখন অন্তান্থ 
ভক্তগণের সহিত গোপীনাথ আচাধ্া ও গিগ্লাছিলেন | তাহ।ব পর তিনি পুনরায় নীলাচলে 'আপিয়াছিলেন কি 
না, তাহা জানা বায় না। 
গৌরগণোর্দেশের ১৭৮ শ্লোক 
প্পুরা প্রাণসখী যাসীগ্গায়। চন্দ্াবলী বরজে । 
গোপীনাখাখ্যকাচাধো নির্শলত্বেন বিশ্রুতঃ ॥” 
কাহারও মতে ইনি ব্রহ্মা । যথ! গৌরগণোর্দেশ, ৭৫ শ্লোকি__ 
শুথাসীনা াগঙানায়া ব্রক্গা! জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ | 
নবব্যুহে তু গণিতো বন্তন্নে তত্তরবেদিভিঃ ॥৮ 
€গাপীনাথ পষ্টনায্সক _ ভবানন্দ রায়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে অন্ততম। ভবানন্দ রাষ়্ প্রস্ুকে 
দর্শন করিতে আসিলে তিনি অত্যান্ত আনন্দ সহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,__ 
“তুমি পা, পঞ্চ পাণ্ডব তোমার তনয় ॥ 
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ । 
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥ 
এই পঞ্চ পুত্র তোমার, মোর প্রিয়পা্র । 
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র ॥” 
এই পঞ্চ পুত্র মধ্যে রামানন্দ রায় ও গোপীনাথ পট্টনায়ক বাঙ্জা প্রতাঁপরুদ্ধের অধীন রাঁজা শাসন 
করিতেন। রামানন্দ ছিলেন বিগ্ঞানগরে এবং গোঁপীনাথ ছিলেন মাঁলজাঠ্যা দস্তপাটে। গোপীনাথ ছিলেন 
উচ্চঙ্খ ম্বভাঁবসম্পনন | রাঁজকর যাহ! আদায় হইত, তাহা ভাঙ্গিয় নিজের বাবুগিরীর ব্যয় চালাইতেন। এই 
প্রকারে ছুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাঁকী পড়িল। রাঁজা এই অর্থের জগত বিশেষ তাগাদা করায়, গোপীনাথ 
বলিলেন, "এখানে হাতে কিছুই নাই । তবে ১০1১২টী ঘোড়া আছে, তাহার মূলা স্থির করিয়া লও, বাকী 
দেনা ক্রমে পরিশোধ করিব।” রাজা সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া ঘোড়া আনিতে বলিলেন । রাঁজপুর 
পুরুষোত্তম জানার ঘোড়ার সুলা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান ছিল। রাঁজা তাহাকে মূল্য নিদ্ধারণ করিতে বলিলেন । 
রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য 'অনেক কম করিগা বলাম গোপীনাথ চটিয়। গেলেন। রাঁজপুত্রের একটা মুদ্রাদোষ ছিল. 
তিনি উর্ধামুখে বার বার"ইতি-উতি চাহিতেন। রাজা কূপ! করেন, কিছুই বলেন না বলিয়। গোপীনাথের সাহস 


নে 


8. 
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ক্রোধভরে গর্বের বলিলেন, ২. ৭ সুর 
"আমার খোঁড়া শ্রীব! উঠায়, উরে নাহি চার। টা 
তাঁতে ঘোড়ার মূল্য ঘাটি করিতে না যুয্ায়॥ .. :... না 
এই অপমানস্থচক বাক্য শুনিয়া রাজপুত্রের মনে ক্রোধের উদয় হইল। কিন্ত এ কথা বাশকে হলি 
কোঁন ফল হইবে না জানিয়া, রাজপুত্র গোপীনাথের নামে অনেক লাগানি করিয়া শেষে বলিলেন, 


“কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি। 
আস্তা। কর, চা্গে চড়াএগ লই কৌড়ি॥” 

রাঁজা বলিলেন,_প্যাঁহা ভাল বুঝ, তাহাই কর। আসল কথা, যাঁহাতে কৌড়ি আদায় হয়, তাহার 
উপায় করিতে হইবে ।” রাঁজার এই আদেশ পাইয়া রাজপুর আসিয়া “গাঁপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলেন । তখনই 
একজন আসিয়া গ্রাভুকে ইহা জানাইয়া বলিল,--“থ্টোর উপর তাহাকে ফেলিবে বলিয়া তলায় গড়া 
পাতিয়াছে। এখন প্রন রক্ষা না করিলে তাহার আর রক্ষা নাই।” প্রভু প্রণয়-রোষভরে বলিলেন,_প্রাজার 
দোষ কি, প্রজার নিকট খাঁজনা আদার করিয়া নিজে খাঁবে, তাহা জন্য একটুও ভয় নাই” 

এমন সময় আর এক ব্যক্তি উর্দস্বাসে আসিয়া সংবাদ দিল যে, পাণীপাপাদি:ক সবংশে বান্ধিয়! 
লইয়া গেল। | 

প্রভু বলিলেন,_“রাজ! তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করি! লইবেন, আমি বিরক্ত সন্গ্যাসী তাহার 
কি করিব?” 

তখন স্বব্ধপ প্রভৃতি গ্রধান ভক্তের! আসিয়া প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, 

প্রামানন্দ রায়ের গোী সব তোমার দাস। 
ভোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥” 

প্রভু তখন ক্রোধ্ভরে ভত্সনার স্বরে বলিলেন, -"তোমাদের কি ইচ্ছ। যে, আমি রাজার কাছে যাইয়া 
আঁচল পাতিয়া কৌড়ি মাগিয়া লই? কিন্তু যদি তাহাই করি, তাহা হইলেও আমি ঝ|দ্ধণ-সন্পা!সী, পাঁচ গণ্ডার 
পাত্র, মাগিলেই বা আমাকে ছুই লক্ষ কাহন দিবে কেন?” 

এমন সমগ্র আর একজন দ্রুতপদে আগিয়া সংবাদ দিল বে, গোপীনাথকে এখনই খড়োর উপর ফেলিবার 
উদ্যোগ হইবে । এই কথা শ্বনিয়৷ ভক্তের! সকলে প্রভুর নিকট বিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন । 
প্রভু বলিলেন,_"আমি ভিক্ষুক, আমা! দ্বারা কিছু হইবে না। যদি গোপীনাথকে রক্ষা করা তোমাদের 
মনোগত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তৌঁমরা সকলে যাইয়! জগন্নাথের চরণে শরণ লও গে। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ; 
কিছু করা, না করা, সম্পূর্ণ তাহার ক্ষমতাধীন।” 

হরিচন্দন মহাপাত্র সেখানে ছিলেন। প্রভুর এই কথ! শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ রাঁজার কাছে যাঁইয়! 
সমস্ত কথ! জানাইলেন। শেষে বলিলেন,_-“গোপীনাথ তোমার সেবক । সেবকের প্রীণদণ্ড করা উচিত 
নহে, আর প্রাণ লইলেই কি টাকা আদায় হইবে ? ষথার্থ মূল্যে ঘোড়াগুলি লও, যাহা! বাঁকি থাকে, ক্রমে তাহা 
আদায়ের বন্দোবস্ত কর।” রাজ! বলিলেন,_”এই সব আমি ত কিছুই জানি না। তাহার প্রাণ লইব কেন? 
আমি প্রাপ্য অর্থ আদায়ের কথ| বলিয়াছিলাম। তুমি এখনই মাইয়া ইহার বন্দোবস্ত কর।” হুরিচন্দন তখনই 
যাইয়া বড় জানাকে কল কথা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ চাঙ্গ হইতে গোপীনাথকে নাঁমান হইল। 








[ ২৬ ] 
মলো ঘোঁড়াগুলি লওয়া হইল এবং বাঁকি পাওয়ানা সম্বন্ধ একটা বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইল। 

এমন সময় কাশী মিএ আপিলেন। শ্রভু,তীহাকে বলিলেন,--"আমি মালালন!থে যাইব, এখাঁনে আর 
থাকিতে পাঁরিতেছি না। দেখ, ভবানন্দের গোষ্ঠী রাজার কাজ করিবে, আর রাজার অর্থের অপবায় 
করিবে । রাজার দোঁধ কি, তাহার প্রাপ্য কৌড়ি আদায়ের জন্ট তাহাকে চাক্গে চড়াইবে, আর সকলে আসিয়া 
আমাকে বিরক্ত করিবে । আমি নিজ্জনবাঁপী, ভিক্ষুক সন্গাসী। আমার কি এই সব গণ্ডগোল সহা হয়।” 
এই কথা শুনিয়া! রাজা ভীত হইলেন, এবং তখনই গোপীনাথকে ডাকাইয়! তাঁহার দেনা ছাড়িয়া দিলেন, এবং 
সাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া ও তীহাঁকে পূর্ববপদে নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে নেতধটী পরাইলেন। গোপীনাথ 
সেই বেশে গোষ্ঠী সমেত মাপিয়! প্রচুর চরণে পতিত হইলেন । 
5গাপাল ভর্_ মহাপ্রভুর শাখা । যথ] চৈতন্চরিতাঁমৃত, আদি, দশমে, - 
“শ্রীগোপাল ভট্ট__-এক শাখা সর্বোত্তম । রূপসনাতন সঙ্গে বার প্রেম-আলাপন ॥” 
ইনি দক্ষিণ দেশস্থ রলক্ষেত্রনিবাসী বেঙ্কট ভট্ের পুত্র। বেঙ্কটের অপর দুই ভ্রাতার নাম ত্রিমল্প ও 
প্রবোধানন্দ। ইহার! শ্রী-সম্প্রদায়ী, লক্গমীনারায়ণ-উপাসক ছিলেন । শেষে মহাপ্রতুর কৃপায় বাঁপাকৃষঃ-বলে 
মত্ত হন। প্রবোধানন্দ নিজে সর্ধশাস্ববিশারদ ছিলেন, ভ্রাতুক্পু্র গোগাল তাহার প্রাণম্বরূপ ছিলেন এবং বিশেষ 
যত্ধু সহকারে তাহাকে নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। 
মহাপ্রভু ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ১৪৩২ শকের বৈশ।খ মাসে নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশে 
যাত্র! করেন। শ্রাবণ মাসে রঙ্গক্ষেত্রে গমন করিগ্া বেস্কটের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিশেষ সন্মান ও 
ভক্তি সহকারে প্রভুকে নিজ বাঁটীতে লইস্গা গেলেন এবং চাতুম্মান্ত-ব্রত উপলক্ষে চারি মাস আপন আলয়ে রাখিয়া 
দিলেন। এই সময় বালক গোপাল প্রাথ *ভরিয়া প্রভুর সেবা করিলেন। প্রভুর কৃপায় গোপালের 
সংসারে বৈরাগা জন্মিল। প্রভু যাইবার সময় গোপাঁলকে বলিয়া গেলেন, এখন গৃহে থাকিয়া গুরুজনের 
সেব! কর) তীহাদের অবর্তমানে বুন্নাবনে যাইয়া রূপসনাতনের সহিত মিলিত হইও | 
ইহার কয়েক বৎসর পরে পিতামাতার সঙ্জোপনের পর গোপাল বুন্দাবনে গমন করিলেন । প্রন 
এই সংবাঁদ বূপলনাতন বৃন্দাবন হইতে লিখিয়৷ পাঠাইলেন । প্রভু ইনাঁতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া পত্রের উত্তরে 
তাহাদিগকে জানাইলেন,-_“নিজ ভ্রাতাঁসম গোপাল ভট্টেরে জ্ঞানিবে |” ্ 
“গোপালের নামে শ্রীগোক্ষামী সনাতন ।  করিা! শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন ॥ 
শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রাঁণসম জানে । শ্রীপাঁধারমণ-সেবা করাইল তাঁনে ॥” 
জনিবাস আঁচাধ্য ইহার শিঘ্য ছিলেন । 
কাহারও মতে কাশীর ত্রিদণ্ী শ্রীমৎ প্রকাশীনন্দ সরম্বতী ( ধাহাকে প্রভু পরে কৃপা করিয়া রাধাক্ক- 
রস আম্বাদদন করান ও প্রবোধানন্দ নাঁম দেন) ও গোঁপাল ভট্রের পিতৃব্য প্রবোধানন্দ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি 
ছিলেন। কিন্ত প্রক্কৃত তাহা নহে । কারণ, মহাপ্রভু বখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন, তখন বেক্কট প্রসতি তিন 
জাঁতা তাহাকে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর সব্্যাঁস গ্রহণ করিয়া প্রবোধানন্দের পক্ষে কাশীবাসী হওয়া, 
বিশেষতঃ কাশী হইতে নহাপ্রভুকে নিন্দাবাদ করিয়া পত্র লেখা একেবারেই অসম্ভব । অপর, কাশীর 
প্রবোধানন্দ ঘদি গোপাল টের পিতৃবা হইতেন, তাহা হইলে গোপাল তাহার কোন-না-কোন গ্রন্থে 
ইহা প্রকাশ করিতেন । 


তল 


্ 


€ 


[ ২৭ ] 
€গীরীদাস- নিতানন্দ-শাখা। যথ| চৈতগ্ঘচরিতামৃতে, মাদি, একাদশে, 
দ্লীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদণ্ড তক্তি।  কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে, মহাশক্তি ॥ 
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি কুল-পাতি।  শ্রীচৈতন্ক-নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি ॥” 
অপর চৈতন্তভাগবত, অস্ত্য খণ্ডে 
“গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগাবান্‌।  কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ ধার প্রাণ ॥” 
ইনি দ্বাদশ গোঁপালের অন্যতম সুবল সখা! । “ীবণখে।দ্শনীপিক, ১২৮ গ্োোক-_প্জুবলো! যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ 
মম গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।” পূর্ব্নিবাস ই, বি, রেলের মুড়াগাছা স্টেশনের কিয়দদ,রে শালিগ্রামে। ইহারা 
ছয় ভ্রাতা-_দামোঁদর, জগন্নাথ, সুর্যাদাঁস, গৌরীদাস, কৃষ্দাস ও হৃদিংহ-চৈতন্য। পিতার নাম কংশারি 
মিশ্র এবং মাতার নাম কমলা দেবী। কুর্যদাসের ছুই কন্ঠা বস্ুধা ও জাহবীর সহিত নিত্যাননের বিবাহ 
চ্য়। গৌরীদাসের পত্থীর নাম বিমল! দেবী । তাহার ছুই পুত্র-বলরাঁম ও রঘুনাথ। 
গৌরীদাস বর্ধমান-জেলাস্তর্গত অন্বিকাঁয় গঙ্গাতীরে বাদ করেন। যথা ভক্তিরত্বাকর, সপ্তম তরদ্ে,__ 
“সারথেল কূর্ধাদীস পত্ডিত উদার । তার ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার ॥ 
শালিগ্রাম হৈতে জোষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়! | গঙ্গাতীরে কৈলা বাঁস অদ্িকা আসিয়া ॥” 
সঙ্গাসের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন শাস্তিপুরে অদ্বৈতাঁচাধ্ের গৃহে একথানি বৈঠা লইয় গমন করেন । 
সেখান হইতে গঞ্জ পার হইয়া 'অন্দিকায় গৌরীদাঁসের আঁলয়ে উপস্থিত হইলেন । তৎপরে, যথা ভক্তিরত্বাকরে,_ 
“পপ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর গিয়াছিন্ু ৷ হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িন্ ॥ 
গঞ্াপার হৈনু নৌক| বাহিয়ে বৈঠায়। .. এই লেহ বৈঠ! এবে দিলাম তোমায় ॥ 
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে ।” 
এই বলিয়৷ তাহার হাতে বৈঠ| দিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং এই আলিঙ্গনের দারা তাহাকে 
শক্তি-সঞ্ার করিলেন। 
গৌরীদাস মহাপ্রভুর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্ত এতদিন চক্ষে দেখেন নাই । আজ আলিঙন পাইয়া তাহার 
চরণে শরণ লইলেন এবং চিরদিনের জন্য তাহার হইফ। গেলেন। পণ্তিতকে লইয়া প্রভু নবদ্ীপে গেলেন এবং 
নিজ হস্তলিখিত একথানি গীত। তাহাকে প্রদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে গৌরীদাস “নিতাই-গৌর'এর 


্ীবিগরহদয় নিষ্বকাষ্ঠে নিন্দাণ করাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সর্বগ্রথম নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের 


শ্রীবিগহ নির্শিত ও পৃজিত হইতে আরম্ত হইলেন। 
গৌরীদান পণ্ডিতের শিশ্যদিগের মধ্যে হৃদয়টৈতন্ত একজন প্রধান ছিলেন। ইহার উপর অম্বিকাঁর 


 শ্রীপাটের শ্রীবিগ্রহদিগের সেবার ভার অর্পণ করিয়া গৌরীদাস বৃন্দাৰনে গমন করেন। সেখানে শ্রাবণ-শুক্লা- 


তয়োদশীতে তিনি দেহরক্ষা করেন। সেখানে ধীরসনীরবূ্জে গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি বর্তমান। এই কুঞ্জে 
গৌরীদাস শ্রীহ্া।মনায-বিগ্রহ স্থাপন করেন । 

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাহার “বৈষ্ণবদিগদর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গৌরীদাস ১৪৮১ 
শকে অপ্রকট হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, “গৌরীদাঁসের অপ্রকটে তাহার নাঁতিজামাই এবং মন্ত্রশিষ্য 
্ীহ্দয়চৈতন্ত ঠাকুর (শ্রীশ্রীপণ্ডিত গোস্বামিবংশীয়) শ্রীপাটের তাঁর প্রাপ্ত হন। হৃদয়চৈতগ্ত যে 
গোৌরীদাস পণ্ডিতের নাতিজামাই ও গদাধর পপ্ডিতের বংশীয়, ইহ! কোন গ্রন্থে আছে কি না, জানি না। 
তবে ভক্তিরত্বাকরে আছে যে, একদিন গৌরীদাস সকালে উঠিয়! পশ্ডিত গদাঁধরের কাছে গেলেন। তীহাকে 
দেখিয়া গদাধর বিশেষ আদর-যত্ধ করিয়া 'আপনার পাশে বসাইলেন এবং 


[২৮]. পু 
মন্দ মন্দ হাপিয়! কহে বার বার। . “প্রভাতে দেখিসু, আজি মঙ্গল আমার 1 
গোৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে। হুইব মঙ্গল মোর আইলু তে কারণে ॥” 
পণ্ডিত গদাই কছে--কি দিয়া তৃষিব?” গৌরীদাস কহে--"আমি মাগিয়া লইব ।+ 
_গদাধর কহে--“এই সকল তোমার । যে ইচ্ছা লইবে-__তাহ! ইথে কি বিচার ॥ 
পণ্ডিত ঠাকুর কহে--“হৃদয়েরে চাই ।” শুনি হৃদয়েরে ডাকে পণ্ডিত গোসাঞ্রিঃ ॥ 
আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে । ভূমে পড়ি প্রণমিলা প্লোহার চরণে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্রিঃ কত কহি হৃদয়ের । সমর্পণ কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে ॥ 
শ্রীহ্বদয়ে পণ্ডিত গোসাঞ্ির কৃপা যত । সর্বত্র বিদিত--তা কহিবে কেবা কত ॥ 
বাশ্যকালাবধি প্রতিপালন করিল। অল্পদিনে শাস্ত্র অধায়ন করাইল ॥ 
বাৎসল্যে বিহ্বল তমু মমতা না কৈলা। পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উদ্লািত হৈলা ॥ 
জদয়ানন্দকে লইয়া! গৌরীদাস পণ্ডিত নিজ গৃহে আসিলেন, এবং শুভক্ষণে তাহাকে দীক্ষা দিয়া শ্রীনিতাই- 
গৌরের সেবায় নিধুক্ত করিলেন। তাহার শুক্তিশ্রন্ধা ও সেবার পারিপাটা দেখিয়া ছদয়ানন্দেব নাম জদয়চৈতন্য 
বাখিলেন। ূ 
5গীরীদাস বাীর্তলীক্মাঁ টবষ্ণব-বনানায় আছে,__ | , 
“গোরীদাপ কীর্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া । 
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজশক্তি দিয়! ॥” 
গদ্ধুবাবু লিখিয়াছেন,--“ইনিও একজন পদকর্তা ৷ অফ্যুতণ্বাবু অন্লমান করেন, পদকগ্পতরুর চতুর্থ শাখায় 
নিত্যানন্দমহিমান্চক ঘে একটী পদ আছে, উহা এই দ্বিতীয় গৌরীদাস-বিরচিত।” জগদঘন্ধু বাবু তাহার 
কথার অন্গকুলে কোন প্রমাণ দেন নাই, সম্ভবতঃ অচ্যুত বাবুর কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই তিনি উহা লিখিয়। 
থাকিবেন। কিন্ত অচ্যুত বাবুরও অনুমান মাত্র । 
5গীরীদাস- প্রেমবিলাসে শ্ঠানানন্দের শাখা-বর্ণনায় আছে,--গৌরীদাঁস নাম-শাখ! সর্ববগুণাঁকর 1” 
0গীরাঙ্গপ্রিক়া- শ্রীনিবাস আচাধ্যের দ্বিতীয় পর্তী। রাঢদেশে গোপালপুর নাষে কোন গ্রামে 
রাঘব চক্রবর্তী নামে এক বিপ্র বাস করিতেন। তাহার পত্বীর নাম মাধবী দেবী । পদ্মাবতী নামে তাহাদের , 
এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন | শ্রীনিবাসের সহিত: তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়া তাহাঁর " 
নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া রাখেন । বথা প্রেমবিলাসে_ 
শশ্রীনিবাস আচাধ্য নিজ পত্বী দুই জনে । দীক্ষামন্ত্র দিলা 'অতি আনন্দিত মনে ॥ 
'আচাধ্যের কনিষ্ঠ পত়্ী পদ্মাবতী নাম |. পরে তার তৌরাঙ্গপ্রিয়া হৈল অভিধান ॥৮ 
চিরঞ্জীব 0সন- মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত । ঠচতঙ্গচরিতামৃত, আদি, দশম অধ্যায়ে” 
“থণুবাসী মুকুন্দদাঁস, শ্রীরঘুনন্দন। নরহরিদাঁস, চিরপ্রীব, স্বলোচন ॥৮ ৭৮ ॥ 
চিরঞ্রীৰ সেন খগুবাসী হইলেও পূর্ব্বে ভাগীরগীতীরে কুমারনগরে বাস করিতেন। পরে খগণ্ডবাসী 
সথবিখ্যাত কৰি দামোদর সেনের একমাত্র কণ্ঠ! জুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাঁস করেন। ইহার ছুই 
পুর স্বিখ্যাতি রামচন্দ্র ও মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ [ “গোবিন্দ কবিরাজ” কাহিনী দ্রষ্টব্য । ] মহাপ্রভুর 
শাখাবর্ণনায় চৈতন্তচরিতামূতের অগ্ত্র আছে,-- 
প্ভাঁগবতীচাধ্য, চিরঞ্ীব, শ্রীরঘুনন্দন । শ্রীমাঁধবাঁপির্স্য, কমলাকাস্ত, শ্রীমদুনন্দন ॥৮ ১১৯ ॥ 





ছু 


০ নি গযাগরলির 
কিন বেখান মাই। ছই স্থানে “চিরজীব” নাম থাকায় ভীহার এইরূপ সন্দেহ হইবারাাচা ২ 
শাঁখাবর্ণনীয় এইরূপ এক নাঁম সুই স্থান আরও আছে। লীন নজর বাই জর মাক ে রঃ 


রহিয়াছে । আমাদের মনে হয়, উল্লিখিত চরণছয়ে যে করেক জনের নাম আছে,. পাছায় ক্পরের নিকট 


দীক্ষিত। অথচ মহাগ্রড়ুর গণভুক্ত বলিয়া ছুই বার দেওয়! হইয়াছে । - তবে উহা! আমাদের কমান মা । 
_ ছন্কভি চন্উোপাধ্যাক্স-_নিবাস কুলিয়। পাহাড়পুর । ইনি রন শি 4 ধহদিবদন' 

কাহিনী দ্রষ্টব্য ]। 

জলাদ্দন-(১)' লে অনবসরে করে প্রন জীনবক-সেদন।+ 
€ 5: চ$, ম, ১০1৪১ )। (২) অদ্বৈত-শাখা, (চৈ: চ:, আ, ১২1৬১) । (৩) জনার্দন মিশ্র--ভ্রীহট-ঢাকাদক্ষিণ 
নিবাসী উপেন্্র মিশ্রের পুত্র ও প্রভুর পিত। জগন্নাথ মিশ্রের ভ্রাতা ( চৈ৫ চঃ, আ, ১৩৫৮): 

জগদীশ্শ পণ্ভিভ- (টৈঃ চ:, আ, ১০1৭০ )-_*্জগদদীশ পণ্ডিত আৰ হিরণ্য মহাশয় । যারে কৃপা 
কৈল বালো প্রভু দয়াময় ॥ এই ছুই ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে । বিষ্ণুর নৈবেগ্ত ষাগি খালা আপনে ॥” (গৌঃ 
গঃ, ১৯২ শ্লোক )--"অপরে ফজ্ঞপত্ো শ্রীজগদীশহিবণ্যকৌ । একাঁদশ্তাং যয়োরন্পং প্রার্থযিত্বাহঘসৎ প্রভুঃ ॥৮ 
€ ১৪৩ শ্লোক )--"আসীঘ জে চন্দ্রহাসো নর্তকো! রসকোবিদঃ । সোহং নৃত্যবিনোদী শীক্গগদীশাখ্যপপ্ডিতঃ 1” 

নদীয়া! জেলান্তর্গত ই-বি-রেলের চাঁকদহ ট্রেশনের সন্সিকট যশড়া গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের শ্রপাট 
বর্তমান। কথিত আছে, জগদীশ গৌহাটা অঞ্চলে আবিভূতি হন। পিতামাতার মৃত্যুর পর স্ত্রী “ছুঃিনী” ও 
ভ্রাতা “মহেশ” সহ নবদীপে আসিয়া জগক্াঁথ মিশরের বাটীর সঙ্গিকটে গঙ্গাতীরে বাস করেন । এই সময় শিশু 
নিমাই একদিন কান্দিতে লাগিলেন, কিছুতেই চুপ করেন না; শেষে বলিলেন, জগদীশ ও হিরণ্য বাঁঈীতে 
একাদশীর দিনে যে বিধু-নৈবেগ্ঠ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা খাইতে না পাঁরিলে তিনি ব্যাধিমুক্ত হইরেন না । এই 
কথা জগদীশ ও হিরণ্য কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া, নিমাইকে বাল-গোপাল ভাবিয়। তখনই নৈবেগ্ত আনিয়া 
তাহাকে খাইতে দিলেন। যথা, চৈতগ্যচবিতাঁমুত, আদি, চতুর্দশে-- 

প্াধি-ছলে জগদীশ-হিরণা-সদনে ।  বিধু-টনবেছ্ খাইল একাদশী-দিনে ॥৮ 

নবন্বীপ হইতে জগদীশ পণ্ডিত যশড়ায় যাইয়া খন করেন, এবং নীলাচল হইতে জগন্মাথদেবের শ্রবিগ্রহ 
২. আনিকা এখানে স্থাপন করেন। কথিত আছে, সন্্যাস এরহণের পর মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার পথে জগদীশ 
৮ পতিত শ্রীপাটে পদার্পণ করেন, এবং জগদীশ-ঘরণী ছঃখিনীর কাতর প্রার্থনায় তিনি গৌরগোপাল বিগ্রহুরূপে 
যশড়ার ছুঃখিনীর সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন । তদবধি বশড়ার শ্রীপাটে প্অগঞ্লাথ দেব, শ্ররাধাবল্পভ জিউ 
ও শ্রাগৌরগোপাল পূজিত হইতেছেন। নিন্ুযানন্দ-শাখ।-গণনায় এক জগদীশ পণ্ডিতের নাছ পাওয। যায় 

জগদীম্শ--অদ্বৈতাচাধ্যের ৬ পুত্র। 

_ জাহতব? নীক্ষুরানী- নিত্যানন্দ প্রভুর প্রথমা পত্তী। নিত্যানন্দের পা পর ইনি 
ফুই বার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন । ঠাকুর নরোভম খেতরীতে যে মহোৎসব করেন, ভাহাঁতে জাহঝ! ঠাকুরাঁণী ' 
যোগদান করিয়াছিলেন । ইহার সম্তান!দি হম্ব নাই । ইনি কয়েক জনকে দীক্ষ। দিক্কাছিলেল। -. . 

দমর্রভ্ভী_পাঁনিহাটিনিবাসী রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী । মহাগ্রু লঙ্্াসের গর নীলাচলে যাইয়া বাস 
করিলে, গৌড়ের তক্কেরা প্রতি বর্ষে স্তাহাকে ঘরশনি করিতে নীলাচলে গমন করিতেন। : সেই জমস্ব ভ্ক্ষের| প্রভুর 
জন্য তাহার প্রিয় খান্তন্্ব্য সঙ্গে করিয়! লইয়া বাইতেন। দময়স্তীও নানাবিধ মিষ্টাগ প্রান্ত, চস টিপ 
: করিয়া তাহার ভ্রাতা বাব পণ্ডিতের সহিত পাঠাইক্কা দিতেন । 2.৬ টির ৬ 


৬ 
১১ 


[ ৩৮ ]. 
খনগ্ায় ভাতিজার তি প্রিয়শিক্য ॥ চৈতগ্যচরিতামুতের আদি, একাদশে নিত্যানন্দের 


শাখাগণনাযর় আছে, 
প্নিত্যানন্ন প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনগ্রগ্ন । অত্যন্ত বিরক্ত সদ! কৃষ্ণপ্রেমম্গ ॥” 


তথা চৈতত্ততাঁগবতে,_ 
রি হা ধার রনির সর 
বৈষণব-বন্দনায় ইহার ঘে পরিচয় দেওয়। হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ধনঞ্জর প্রিথমে বিলাদী গৃহস্থ ছিলেন। 
পরে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় গুরুদেবকে সর্বব্ব দাঁন করিয়া, শেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৪০৬ 
ররর জৌরেত যার না দিনে ইহার জম হর) পরে বর্ধমান জেলায় ছ'চড়াপাচড়া গ্রামে 
'আপিকা বাদ করেন। -. 
নন্দন আচার্ষয- মহাপ্রভুর শাখাতুক্ত । বথ! টিনার আদি, দমে» 
“নন্দন আচার্ধ্য-শাখা জগতে বিদিত | লুকাইয়! ই প্রভুর ধার ঘরে স্থিত ॥” 
ইনি নবদীপবাসী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমে নবদ্বীপে আসিঙব। নন্দন আচাঁধ্যের গৃহে উপস্থিত 
হন। আবার মহাপ্রকাশের সময় মহাগ্রতু রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুর হইতে অদ্ৈতাচাধ্যকে আনিবার 
জন্ত পাঠাইয়াছেন। অগৈতাঁচাধ্য মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্ত নবদ্ীপে আসিয। নন্দন আচাঁ্ধোর গৃহে 
লুকাইয়া ছিলেন। ইহারা তিন তাই ছিলেন। যণা, চৈতন্তচরিতামৃত, আদি, একাদশে, * 
প্বিষুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস--তিন ভাই ॥ পূর্ব্বে ধার ঘরে ছিল! নিত্যানন্দ রায় ॥” 
অন্তান্ত ভকদিগের স্কায নন্দন আচাধ্যও প্রতি বৎসর প্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদি সহ নীলাচলে যাইতেন। 
সেখানে চারি মাস থাকিয়! গুভুর স্বো ও সঙ্গ করিতেন। 
লন্দাই-_ইনিও রামাই ও গোবিদেধের সঙ্গে প্রভুর সেব! করিতেন । যথা, ঠচ£ চ£ আদি, দশমে,_- 
“্রাসাই নন্দাই ধোছে প্রভুর কিন্কর । গোবিন্দের সঙ্গে সেব| করে নিরন্তর । 
বাইশ ঘড় জল দিনে ভরেন রামাই । গেবিন্দের আজ্ঞাঁর সেবা! করেন নন্দাই ॥* 
এই রামাই ও নন্দাহির আর কোন পরিচয় পাওয়। যায না। নিতা।নন্দ-শাথ! বর্ণনায় এক নন্দাইর লাম প!%*। 
যায়। তিনি স্বত্ব ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। 
নারায়ণ গুঞ্ত -চৈতন্চরিতামৃত, আদি, একাদশে আছে,--নারায়ণ, কষ্চদাস, আর মনেহির | 
দেবানন্দ,--চারি তাই নিতাইকিস্কর ॥” চৈতন্ঠভাগবত, অন্ত থণ্ডে-“নি ত/নন্নপ্রির 'মনোহর+, নারাফণ' । 
“কষ্দাস+, “দেবানন্দ” -- এই চারি জন ॥” 
লিত্যানন্দ _শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা আন্দাজ ১২ বৎসরের বড় ছিলেন। ইনি হাড়াই পণ্ডিতের রসে 
ও পন্মাবতীর গর্ভে একচক্রা গ্রামে সম্ভবতঃ ১৩৯৫ শকে জন্সগ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে এক 
সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাকে গৃহের বাহির করেন। তৎপরে নানা তীর্থ ঘুরিয়া ৩২ বৎসর বয়লে তিনি শ্রটনবন্ধীপে 
আসিঙা শ্রাগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হয়েন। তদবধি তিনি ছায়ার ন্যাক্স প্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে ছিলেন । নবন্ধীপের 
অগাই মাধাই নামক ভ্রাতৃঘয়কে উদ্ধার করিবার সুলই নিত্যানন্দ । মহাপ্রভুর সন্গ্যাপ গ্রহণের পর নিত্যানন্দ 
তিন দিন তাহার সহিত দিবারাত্র ঘুরিয়া, শেষে তাহাকে শাসতিপুরে অৈতাচাধ্যের বাটীতে লইয়। যাঁন। 
সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া, নিতাই নবদীপ যাইয়া শচী ও তক্তদ্দিগকে শাস্তিপুরে লইয়া আসেন ॥ তৎপরে তাহার 
সহিত নীলাচলে গমন করেন। সেখানে কয়েক বৎসর থাকিরা প্রন্ুর আজ্ঞায় সদলে গৌড়দেশে আসিয়া 
বসগুধা ও জাহবাকে বিবাহ করেন এবং নাম প্রচার করিক। বেড়ান) মহাপ্রভুর বিশেষ অঙ্গরোধ 


[ ৩১] 


সব্ধেও নিত্যানন্দ অনান্য ভক্তদিগের সহিত প্রতি বৎসর নীলাঁচলে বাঁইতেন।. ইহাতে প্রভু বাহিরে 
দুখেপ্রকাশ করিংলেও, মনে মনে বড়ই সখী হুইতেন। নিত্যানন্দের আক্ষাক্রমে *রঘুনাঁথ দাঁস পানিষথাটীতে 
চ্ড়া-মহোঁংসব দিয়াছিলেন। দেই অবধি গ্রৃতি বর্ষে সেই সমস পাঁনিহাটাতে চিড়া-মহোঁৎসর হইয়ক! থাকে। 
মহাপ্রতু স্গাঁস গ্রহণের ৬ বৎসর পরে দেশে যাই! পাঁনিহাটা রাঘব প্ডিতের গৃহে গমন.করেন। নিত্যানন্বও 
তীহার সহিত ছিলেন। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দের গণ, কিন্ত মহাপ্রভুর প্রতি অধিক আঁকুষ্ট ছিলেন। 
মহাপ্রতু তাহাকে বলিগাছিলেন, -"নিতানন্দে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই। তিনি আমাকে বাহ! করান, 
আমি তাহাই করি। সুতরাং নিত্যানন্দকে মনগ্রাণ দিস্বা সেবা করি 91” মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বিভা ও 
কয়েক বৎসর এই ধরাধামে ছিলেন। .. 


নীলার চক্র শটীদেবীর পিভা।, ছিনি টি পরদপতিত। রি জর টি 


ূর্বনিবাস ছিল শ্রীহট্টে ; পরে নবন্ধীপে আনিয়া বাঁস করেন। 


নৃসিংহানন্দ _ইহার আদল নাম প্রায় ব্রহ্মচারী । ইনি শ্রীন্সিংহদেবের নি ছিলেন বলি ৃ 
মহাপ্রভু ইহার নাম রাখিয।ছিলেন নৃসিংহানল' । যথা চৈঃ চঃ, আদি, দশমে,--“শ্ীনৃুসিংহ-উপাসক-_ প্রদায় 
ব্রহ্মচারী । প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন” করি ॥* “দাক্ষাঁৎ, “আবেশ/ আর “আবির্ভাব, এই 
“তিন রূপে গ্রতু ভক্তদিগকে কৃপা করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং সা্ষাৎ্ভাঁবে তক্তদিগকে কৃপা 
করেন। নকুল ব্রহ্গচারীর দেছে তাহার 'আবেশ' হইত) এবং পশচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্তুবে, 
শ্রীবাস-কীর্তনে, আর কাঁঘবভবনে"_-এই চারি ঠাঞ্ি, প্রৃর সদা “আবিরাব+ হইত। মহাঁপ্রতু গৌড়দেশ 
হইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন, এই কথ শুনিয়া নৃসিংহানন্দ মনে মনে এরূপ তাবে পথ নির্শাণ করিয়া যাইতে 
লাগিলেন, যাহাতে পথে শ্রীগৌরস্থন্দরের কোন গ্রকার কষ্ট না হয়। চৈতন্তচরিতামুতের মধ্যলীলার প্রথম 
পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোম্বামী এই মানসিক পথের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধত করিবার 
লোত সম্বরণ করিতে পারিলাম না । যথা,-- 
পুন্নাবন যাঁবেন প্রত, শুনি নৃসিংহাননদ ; পথ সাঙাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ 
কুলিয়৷ নগর হৈতে পথ রত্বে বান্ধাইল। নিবৃত্ত পুষ্পের শব্যা উপরে পাতিল ॥ 
পথের দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেনী। মধ্যে মধ্যে ছুই পাঁশে দিব্য পুঁফরিণী ॥ 
রড বান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল। নান! পক্ষি-কোলাহল স্থুধা-মম অরা ॥ 
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা। কানাইর নাটশাল! পর্যাস্ত লৈল বাঁধিএ] ॥” ১৫৯ ॥ 
ইহার অগ্রে মন আর চলিল না, কাজেই বহু চেষ্ট! করিয়াও আর বেশী পথ বাদ্ধিতে পারিলেন না । 
ইহাঁতে তিনি অস্ন্ত বিশ্মিত হইলেন। তখন তক্তদিগকে বলিলেন,_“এবার প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে ন|। 
তিনি কানাপ্রি নটিশাঁলা হইতে ফিবিনা আসিবেন। আমার এই কথা, থে ঠিক, তাহা , পরে জানিতে 
পারিবে।” নৃসিংহানন্দের এই ভবিষ্যনথাণী যে বর্ণে বর্ণে খাটিয়া গিয়াছিল, তাহা তক্ত-পাঁঠকবর্থ অবস্ঠাই জানেন। 
নৃদিংহানন্দের আবির্ভীবের আর একটা কাহিনী টৈতগ্লচরিভামৃতে আছে । একবার শিবানন্দ সেনের 
ভাগিনেয় শ্রীকান্ত একক নীলাচলে গমন করিলেন। তখনও তক্তদিগের যাইবার অন্তত ছুই মাস 
দেরী ছিল। গরু তাহাকে ছুই মাস আপনার কাছে রাখিয়া! দেশে পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন,_-"এবার 
আঁমি পৌষ মাসে দেশে যাইয়া শিবানন্দের বাড়ীতে থাকিব. জগদানন্দ সেখানে আছেন, তিনি. আমাকে 
ভিঙ্গ দিবেন। ন্তরাঁং এবার কেহ যেন এখানে না- আমেন।”.. কান্ত দেশে যায়! প্রভুর এই সংবাদ 
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মহাপ্রভুর, জননী ও জাহবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না, কানা নাটশালা 
হইতে ফিরিয়া নীলাচলে চট্লিলেন। পথিমধো শাস্তিপুরে অদ্বৈত/লয়ে কয়েক দিন থাকিগ্না কুমারহট্রে শ্বাসের 
আলয়ে আসিলেন। এই সংবাদ পাইয় আচাধ্য পুরন্দর আসিঙ্বা উপস্থিত হইলেন 1 বষথা চৈততন্ভাগবত, 
অস্তা, পঞ্চমে,_ 
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর। বার্তা পাই আইল! আচার্য পুরন্দর ॥ 
তাহারে দেখিয়! প্রভু পিতা” করি বোলে । প্রেমাবেশে মস্ত,_তানে করিলেন কোলে ॥” 
প্রছ্যস্ন মিশ- জগদনধু বাবুর মতে ইনি “মহাপ্রভুর খুলতাতপুত্র ও “শ্ররষ্চচৈতন্ উদয়াবলী”-প্রণেতা |” 
তাহার নামও প্রছ্যয় মিশ্র ছিল সত্য, কিন্ত চৈতন্থচরিতাসুতাদি গ্রন্থে যে গ্রাছথায় মিশরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি । তাঁহার বাটী উড়িষ্যার । যথ। চৈতন্চচরিতামৃত, মধ্য, দশমে,_ 
প্প্রহায় মিশ্র ইই বৈষ্ণব প্রধান। 
জগন্নাথের মহাসোয়ার ইই “দাস” নাম ॥”৪৩॥ 
অর্থাৎ তিনি ছিলেন জগগ্লাথের মহাস্থপকার, প্রধান পাককর্তা । 
একদিন প্রছ্যন্ন মিশ্র প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া অতি কাতরভাঁবে বলিলেন,__ 
“শুন প্রভূ মুঞ্রি দীন গৃহস্থ অধম । কোন্‌ ভাগো পাঁঞাছে। তোমার ছুল্লভ চরণ ॥ 
কৃষ্ণকথ| শুনিবারে মোর ইচ্ছা! হয়। কুষ্ণকথ! কহ মোরে হিয়া সদয় |” 
প্রভুগ সেইরূপ তাঁবে উত্তর করিলেন,__“কুষ্ণকথা৷ আমি ত জানি না, একমাত্র রামানন্দ.রাঁয় ইছা জানেন; 
আমি তাহার মুখেই শুনিয়া থাকি। কৃষ্ণকথা শুনিতে তোমার মন হইগ্লাছে, ইহা বড় ভাগ্যের কথা । রামানন্দের 
কাছে যাইস্কা ইহা শ্রবণ কর।” এই কথা শুনিয়া প্রদান মিশ্র রামানন্দের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে 
তাহার এক সেবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল । . তাহার নিকট রামানন্দের কথা জিজ্ঞাঁস। করায়, সে বলিল, - 
প্ছুই দেব-কন্তা হয় পরম সুন্দরী । নৃত্য গীতে স্থনিপুণা,__ বয়সে কিশোরী ॥ 
সেই দ,ছে লঞা রায় নিভৃত উদ্ভানে। নিজ-নাটক গীতের শিখায় নর্ভনে ॥” 
সেবক তৎপরে বলিল,_-“আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তিনি এখনি আসিবেন। আপনি তীহালে থে 
আজ্ঞা করিবেন, তিনি তাহাঁই করিবেন” ইহাই বলিয়া সেবক রামানন্দকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। 
রামানন্দের কার্য শেষ হইলে, সেবক তাহাকে মিশ্র ঠাকুরের আগমনবার্তা জানাইল। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ . 
মিশ্রের নিকট আসিয়! সসম্মানে নমস্কার করিয়া বিনীতভাঁবে বলিলেন, - 
*বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল। তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥ 
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হেল ঘর ॥ আজ্ঞা কর, ক্যা করে" তোমার কিন্কর ॥” 
সেবকের মুখে সমস্ত কথ! শুনিয়া, রামানন্দের প্রতি মিশ্রের কিছু অশ্রন্কার উদয় হইল। মনে মনে ভাবিলেন, 
'আচ্ছ! লোকের কাছে কৃষ্ণকথ। গুনিতে প্রভু পাঠাইয়াঞ্ছেন !” কিন্ত মুখে সে ভাব প্রকাঁশ না করিয়া কেবল 
মাত্র বলিলেন,--“তোম! দেখিতে হৈল আগমনে । আপনা পবিত্র কৈলুঁ তোমার দরশনে.॥” এই কথা বপিয়া 
মিশ্র নিজ ঘরে ফিরিয়া গেলেন। 
আর একদিন প্রত্থুর নিকট মিশ্র গমন টি প্র জিজ্ঞাসা করিলেন,--রায়ের কাছে কৃষকথা 
শুনিলে ?” তখন মিশ্র পূর্বের সমন্ত ঘটনা প্রভুকে জানাইলেন। সব কথা শুনিয়। (প্রত বিলেন/-+ - 
“আমি ত সন্্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি মানি। দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাঁম যদি শুনি॥ 
তবহি বিকার পায় মোর তন্-মন।. প্রকতি-দর্শনে 'স্থির হয় কোন্‌ জন?” 
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তাঁর পর বলিতেছেন,_-“কিস্ত রামাননের কথ। স্বতন্ত্র, সে এক অদ্ভুত বাঁপার। তিনি,--একে দেবদাসী, তাতে 
সুন্দরী তরুণী, তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ৷ তবু তাঁহার দেহ-মন কাষ্টি-পাষাঁণ সম নির্ধিকান ! 
এই অধিকার একমাত্র রামানন্দের দেখিতে পাইি। তাতেই জানি, তাহার দেহ অপ্রাক্কত। সেই জন্ত আমি 
রায়ের স্থানে কৃষ্ণকণ। শুনিয়া থাকি। তোমার দি কৃষ্ণকথা শুনিতে প্ররূতই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এখনই 
তাহার কাছে চলিয়া যাও? বলিও, আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি।” 
এই কথা শুনিয়া প্রছাক্ মিশ্র তৎক্ষণাৎ রায়ের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রায় 
বিনয়নআ্রবচনে জিজ্ঞাসিলেন,__“কি জন্ত আসিয়াছেন?” মিশ্র বলিলেন,-_“তোমার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার 
জন্ঠ প্রভু আমাকে পঠাইয়! দিলেন।” এই কথা শুনিয়া রামানন্দ বিশেষ সন্তোষের সহিত বলিলেন,--“প্রভুর 
আজ্ঞার কৃষ্ণকথা শুনিতে আইল! হেথা । ইহা!৷ বই মহাভাগ্য আমি পাঁব কোথ|1?” এই কথা বলিয়! তাহাকে 
লইয়! নিভৃতে বসিলেন। তাঁর পর জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“কি কথা শুনিতে চাহ ?” মিশ্র বলিলেন, _“বিষ্ানগরে 
যে সকল কথা প্রভুকে বলিয়াছিলে, সেই কথা ক্রমে ক্রমে আমাকে বল।” 
ভবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিল ।  কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিদ্ধু উথলিলা ॥ 
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে ছুঁহে প্রেমাবেশে। আত্মম্থৃতি নাহি-কাই! জানে দিন-শেষে ॥ 
সেবক কহিল--“দিন হৈল অবসান।” তবে রাঁয় কৃষ্ণকথার করিল! বিশ্রাম ॥ 
বনু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল! । মিশ্র--“কৃতার্থ হইলাঙ, বলি নাঁচিতে লাগিল। ॥ 
মিশ্ব ঘরে যাইয়! স্ানাহার করিয়া সন্ধ্যার পরই প্রভুর চরণ দর্শন করিতে গেলেন | তাহাকে দেখিয়াই প্রভূ 
জিজ্ঞামা করিলেন,_“কৃষ্ণকথ| শুনিলে ?” 
মিশ্র কছে,_-“প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা। কৃষ্ণকথামৃতার্দবে মৌরে ডুবাইল! ॥ 
রামানন্দ রার়-কথা কহিলে না হয়। মনুষ্য” নহে রায়, _কৃষ্ঠভক্তিরসময় ॥ 
পুগুরীক বিদ্যানিধি_চট্টগ্রামের চক্রশাল। গ্রামের জমিদার বারেন্ত্র-্রাহ্গণ-বংশে উত্তম কুলে 
তাহার জন্ম। তিনি ধনবান্‌, দাত! ও শুদ্ধাচারী ছিলেন। নবদীপেও তাহার এক বাটা ছিল, সেখানে মধ্যে 
মধ্যে আসিয়! বাস করিতেন। তিনি মাধবেন্ত্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাহে সর্বদা বিময়ীর চায় 
বাবহার করিলেও অন্তরে তাহার গাড় কুষ্ণভক্তি ছিল, ওবে বিরক্ত-বৈষ্ণব বলিয়। কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিত 
ন।। গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে। তিনিও বারেন্্র-্রাঙ্মণ 
ও মদ্বংশজাত। পুণুরীক ও মাধব সমাধ্যায়ী ছিলেন, উত্তর়েই এক আত্মা এক প্রাণ। 
মহাপ্রকাশের পর শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন 'পুণ্ুরীক বাঁপ' বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কাজেই 
পুশতরীক গোপনে নবদ্ীপে আদিলেন। মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্রামে চক্রশাল! গ্রামে ছিল। কাজেই 
তাহার পুণুরীকের সহিত বেশ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে বলিলেন,--“আমাদের গ্রামের একজন 
পরম ভক্ত আসিয়াছেন, দেখিতে যাইবে?” গদাধর শুনিয়া আশ্রহ সহকারে মুকুন্দের সঙ্গে চলিলেন » 
যাইয়। দেখিলেন, খাটের উপর উত্তম শয্যা, তাহার উপর এক জন বড় মানুষ বসিয়া আছেন; ছুই জন ভৃত্য 
ময়ূরের পাখা দিয়া তাহাকে বাতাঁস করিতেছে। তাহাদিগকে বিস্কানিধি আদর করিয়া বদাইলেন, তাঁর পর 
গদাধরের পরিচয়জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন্,_“ইনি মাঁধব মিশ্রের পুত্র, স্থায় পড়িয়াছেন; কিন্ত সে 
ইহার গৌরব নহে। শৈশব হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চিরকুমার থাকিবেন, ইহাই ইচ্ছা |” | 
গদাধর তাবিতেছেন,__“ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। এখন এখ! হইতে যাইতে পারিলেই বাঁচি ।” 
মুঝুন্দ গদাধরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়! ভাগবতের একটা শ্লোক নুশ্বরে পাঠ করিলেন) ইহা শুনিবামাত 
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বিস্তানিধি .সুক্ছিত হইয়। খাট হইতে ভূমিতে পড়িক়। গেলেন.) . অমনি মুকুন্দ গবাধর নতি ভাঁছার শুশ্রাষা 
করিতে লাগিলেন । বিদ্ানিখি চেতন পাইয়। ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং অতি করুণ স্বরে চিন 
করিতে করিতে বলিলেন যথ! চৈ তন্তভাগবতে,_ ক? 
স্শ্রীকষ্ণ গ্রাকুর মোর, কৃষ্চ লো খাণ ॥ 
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাঁণ সমান ॥” 
বিদ্ভানিধির এই দেবছুল্প ভক্কি দেখিয়! গদাধর বিস্মিত হইলেন ; আর নিজে যে অপরাধ করিয়াছেন, 
তজ্জন্ঠ ভীত হইলেন । তখন কাতপভাবে মুকুন্দকে বলিলেন,__প্তুমি এমন ভক্ত দর্শন করাইয়। আমার নয়ন 
সার্থক করাইলে, কিন্ত এখন আমার উপাঁক্ষ কি? আমি যে উষ্থীর বাহ ভোগ ও বিলাস দেখিস্বা উহ্বীকে 
অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার সে অপরাধ স্থান করিবার একমাত্র উপায় ইচ্ছার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ |” 
অনেক ক্ষণ পরে বিগ্ভানিধির ঠচতন্ঠ হইল । তখন মুকুন্দ তাঁহাকে গদাঁধরের কথা জানাইলেন। 
বিগ্ানিধি বলিলেন,_“্বহু ভাগ্যে এমন শিষ্য লাভ হয়। আগাঁমী শুর্ুত্বাদশী উত্তম দিন, সেই দিন আমি 
ইইকে মন্ত্রদান ফরিয়। কৃতার্থ হইব ।” | 
সেই দিন নিশিযোগে সামান্য বেশে বিছ্া(নিধি একক . শ্রীগৌরাঙ্গের ভ্রীচরণ দর্শন করিতে আগমন 
করিঙ্লেন। প্রভুর সম্মুখীন হইয়া আর তাহার চাদ-বদস দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, মৃচ্ছিত হুইয়। 
পড়িলেন। ক্ষণকা'ল পরে বাহ্‌ পাইয়৷ আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, খা, চৈতন্তভাগবত, মধ্যে 
পরৃষ্জ রে পরাণ মোর, কৃষ্ণ মোর বাপ । মুগ্রি অপরাধীরে কতেক দেহ তাঁপ ॥ 
সর্ধবভ্রগতেরে বাপ উদ্ধার ফরিলে। সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা! বঞ্চিলে ॥” 
পুণুরীক বিগ্যানিধিকে শ্রগৌরাঙ্গ পূর্বে কখুনও দেখেন নাই। কিন্তু আজ যেন বহুদিনের পুরাতন বাদ্ধবকে 
পাইয়াছেন, এইব্প ভাঁবে তীহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; শেষে-_ 
প্রভু বলে-_ “আজি শুভ প্রভাত আমার । আজি মহামজল যে বাসি আপনার ॥ 
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে । দেখিলাম “প্রেমনিধি* সাক্ষাৎ নয়নে ॥ 
আজি কৃষ্ণ বাঞ্চ। সিদ্ধি করিল। আমার । আজি পাঁইলাউ সর্বব-মনোরথ পার ॥* 
আজ হইতে বিগ্ভানিধির নাম প্রস্ু “€প্রমনিধি' রাখিলেন তৎপরে প্রভুর অনুমতি লইয়া শুভ শুরুদ্বাদশীতে 
বিস্তানিধির নিকট গদাধর দীক্ষা! গ্রহণ করিলেন । ও 
একবার বিগ্ভানিধি অন্ান্ত তক্তদিগের সহিত নীলাঁচলে গেলেন, এবং প্রভুর ইচ্ছামতে তক্তদিগের 
সহিত দেশে ন| ফিরিয়া, কিছুদিন সেখানে থাকিয়! প্রস্থ ও স্বর্ূপের সহিত সঙ্গস্থখে কাটাইলেন। ক্রমে 
ওড়ন-ব্ঠী আসিষ্কা উপস্থিত হইল। বহু কালের প্রচলিত নিয়মগুসারে এই দিবস জগন্নাপ মাওয়া বস্ত্র পরিধান 
করিলেন। ইহ| দেখিয়। বিগ্তানিধি স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন,_“এখানেও ত ক্রতিস্থতি প্রচলিত আছে, তবে 
এবপ অনাচার করা হয় কেন?” ইহাই লইয়া! ছুই জনে অনেক কথাবার্তা হইল। রাত্রিতে বিদ্যানিধি_ শ্বপ্পে 
দেখিলেন, ভগগ্নাথ ও বলরাম ছুই ভাই আসিগ্কাই ক্রোধভরে তাহার মুখে চড়াইতে লাগিলেন। এর” 
জোবে মারিলেন রি গালে আঙ্গুলের দাগ পড়িম্ব/ গেল তখন-_-.. | | নি 
ঠখ পাই বিছ্চানিধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। অপরাধ ক্ষম বলি পড়ে পদতলে ॥ ৮ 
তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞ্ি ?” 
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প্রভু বলে”_“তোয় অপরাধের অস্ত নাই ॥ ৃ রা 
ৰ মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাই। সকল জানিলা মি অহ নত 
তবে কেন রহিয়াছ জাতিনাশা স্থানে? জাতি রাখি চল তুমি আপন তবনে ॥ 
আমি যে করিয়৷ আছি যাত্রার নির্বন্ধ। তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ?” 
তখন বিদ্যানিধি বলিতেছেন, 
প্ভাঁল দিন হৈল আজি মোর সুপ্রভাত । 
মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥” 

বসুধা নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী বীরের মাতা; নিত্যানন্দের অন্তধ্ণানের পর কিছুকাল 
জীবিত ছিলেন। 

বিষুওপ্রিক়া__শ্ীগৌরাঙের দ্বিতীয়া ভার্য। ৷ মহাপ্রতুর সঙ্্যাস গ্রহণের পর তিনি নবদীপে থাকিরা 
কঠোর সাধন ভজন ও শ্রীশচীমাতার সেবা করিতেন। প্রভুর অপ্রকটের পরও তিনি কয়েক বৎসর এই 
ধরাধামে ছিলেন। শ্রীনিবাস তাহার দর্শন লাত করিয়াছিলেন। 

বতত্রুশ্বর পণ্ডিত--চৈহজ্সচরিামুতের আদিলীলার ১ম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় 
আছে,_- 

“বক্রেশ্বর পণ্চি5- প্রস্থুর বড় প্রিয় ভূতা । এক ভাঁবে চব্বিশ প্রহর ধার নৃত্য ॥ 
আপনে মহাপ্রভু গাহেন ধার নৃত্যকালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥ 
দশ সহ গন্ধব্ব মোরে দেহ চন্ত্রমুখ। তার! গায়, মুখি নাচি, তবে মোর হুখ ॥ 
প্রভু বলে-তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । আকাশে উড়িয়া বাঙ, পাও আর পাখা ॥ 
উদ্ধত চরণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝ! যা, বক্রেশ্বর প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন। প্রভুর যখনই কীর্তন 
কমিতে মন হইত, তখনই বক্রেশ্বরের তলব হইত। কারণ, বক্রেশ্বর নৃত্য না করিলে তিনি প্রাণ উারিয়! 
গাহিতে পারিতেন না, তাহার গান অমিত না । মহাপ্রস্ত দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়৷ আসিয়াছেন, 
গড়ের ভক্কের। আনন্দে বিভোর হইয়া নীলাচিল অভিমুখে ছুটিলেন। তখন কোন্‌ ভক্ত কি ভাবে চলিলেন, 
তাহার একটী স্থন্দর বর্ণন! বৃন্দাবনদাস তাহার চৈত* ঠাগব্তে দিয়াছেন। তাহাতে আছে, 
“চলিলেন হুরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর ৷ যে নাচিতে কীর্তনীয়! শ্রীগৌরসুন্দর ॥৮ 

বনমালী মিঅ-শ্রীগৌরাঙগের প্রথমা পত্বী লক্্মীদেবীর বিবাহের ঘটক। 

বনমালী আচার্য্য বা পণ্ডিত -শ্রবাস-গৃহে মহাপ্রভুর বলরাম আবেশের সময় ইনি তাহার 
হস্তে স্বর্ণ হল ও যুষল দন করেন । যথা, চৈতন্থচরিতামূতে, আদি, দশম 

“্বনমালী পণ্ডিত-শাখা বিখ্যাত জগতে । সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥” 
বানীনাথ- বৈষ্কবগ্রন্থে আমরা তিন জন বাণীনাথের পরিচয় পাইয়াছি। যথা-_ 

(১) বানীনাথ পট্রনায়ক - ইনি রায় রামানন্দের ভ্রাতা ও তবানন্বের পুত্র। ইহারা পাচ 
ভাই। পিতা পুত্র সকলেই রাঁজ। গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে কাধ্য করিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলবাসী হইলে 
ভবানন্দ বাণীনাথকে তাঁহার সেবা-কার্ধ্যে নিযুক্ত করেন। 

(২) ব্বিপ্র বালীনাথ-_মহাপ্র্থুর উপশাখা । গৌরগণোদ্দেশ, ২০৪ শ্লোকে আছে,__“বাণীনাথ- 
দ্িজশ্চম্পাহট্রবাসী প্রতোঃ প্রিষ্ক: |» এই চম্পাহট্ট বা টাপাহাটা নবন্ীপ স্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে। কেহ 
কেহ বলেন, ইনিই গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা । কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না। নরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে 

১২ | রহ 


৬৮ ] 


যে মহোৎসব করেন, তাহাতে বিপ্র বাণীনাঁথ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ । গদাধরের ভ্রাতপ্পু্ নয়নানন্দ ও 
& মহোৎ্সবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিপ্র বাঁণীনাথের নাম এই উপলক্ষে কয়েক বার উল্লেখিত হইলেও 
নয়নানন্দ বা গদাধর পঞ্ডিতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা জানা যায় না। 

(৩) পণ্তিত বানীনাথ-_গদাঁধরের ভ্রাতা তবে জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ, তাহা লইয়া মততেদ 
আছে। সাধারণের মতে বাণীনাথ কনিষ্ঠ, কিন্ত কোন গ্রস্থেই এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। একমান্র প্রেম- 
বিলাসে বাণীনাথের কথা আছে। প্রেমবিলাঁস লিখিয়াছেন, বাণীনাথ জ্যেষ্ঠ এবং চট্টগ্রামে তীহার জন্ম হয়। 
“গদাধর পণ্ডিত” প্রবন্ধে আমরা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

বাস্সুদ্দেব দত- চট্টগ্রামের মধ্যে চক্রশীল গ্রামে অঙবষ্ঠকুলে ইহার জন্ম। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
নাম মুকুন্দ দত্ত। এই ভ্রাতৃদ্বযম় নবদ্ধীপে বাস করেন। উভয়েই পরম কুষ্ণতক্ত, মধুকণ্ঠ ও ন্ুগার়ক, 
সুতরাং উভয়েই প্রনুর বিশেষ অনুগত, প্রিয় এবং গণভুক্ত ছিলেন । চৈতগ্চরিতামৃত, আদি, দশমে 
বাস্রদেবের পরিচয় এই তাবে দেওয়! হইয়াছে, যথা-_ 

“বাসুদেব দত্ত--প্রভূর ভূত্য মহাশয় । সহজ্র-সুখে ধার গুণ কহিলে না হয় ॥ 

জগতে যতেক জীব, তার পাঁপ লগ্ন । নরক তুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়! |” 
ইহা! অপেক্ষ। বড় কথা আর কি হুইতে পারে ? এনূপ বর এ পর্যন্ত বোধ হয়, আর কেহই প্রার্থনা করেন 
নাই। 

মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে গৌড়ের ভক্তমগ্ডলী প্রতিবংসর নীলাঁচলে গমন করিতেন। একবার 
তাহাদের ফিরিবার সময় হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকে লইয়া বসিলেন, এবং একে একে সকলের গুণ-কীর্তন 
করিতে লাগিলেন, যথা-_ 

বাস্থদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হুঞা। তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হাত দিয়! ॥ 
ব্থপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে । তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥ 
বাস্থু কহে--“যুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ । তোমার চরণ পাইলা সেই পুনর্জন্ম ॥ 
ছোট হয়ে মুকুন্ন এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ । তোঁমার কৃপায় তাতে সর্ধগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ 
_-চৈ£ চঃ, মধ্য, ১১শ। 
প্রীগৌরাঙগ বৃন্দাবনে যাইবেন ভাবিয়া! দেশে আল্লিয়াছিলেন ; কিন্তু মাওয়া হইল না বলিয়া নীলাচলে 
ফিরিতেছেন। কুমারছট্ে শ্রীবাসের বাড়ীতে আসির। বানুদেব দত্তের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল । তাহাকে 
দেখির়াই শ্রীগৌরাঙ্গ কোলে করিয়। কান্দিতে লাগিলেন । বানুদেবও প্রতুর চরণ ধরিয়া এরূপ করুণ জ্বরে 
কান্দিলেন যে, শুষ্ককাষ্ঠ পাষাণাদি পধ্যন্ত বিগলিত হইল । প্রতু বার বার বলিয়াছেন,_"আমার এই দেহ 
বাগ্/দবেত । দত্ত আমা ঘথা বেচে, তথাই বিকাই। সত্য সত্য ইহাতে অন্তথা কিছু নাই ॥ সত্য আমি 
কহি, শুন বৈষ্ব-মণ্ডল । এ দেহ আমার বান্ছদেবের কেবল ॥” ( চৈতন্ঠভাগবত, অস্ত্য, ৫ম) রথুনাৎ 
দস গোস্বামীর দীক্ষাপ্তরু যছুনন্দন আচাধ্য ই"হারই অনুগৃহীত। ( চৈতন্তচরিতামৃত, অস্ত্য, ৬ )। 
বাস্ুঢ্দব সাব্লভীম-_সার্ব্ঘভৌম ভষ্টাচার্ধ্য নামে ইনি বিখ্যাত। নবদ্বীপের সঙ্িকট বিষ্তানগ: 
নামক পল্লীবাসী মহেশ্বর বিশারদ ইহার পিতা ও বিছ্ব/ৰ1চম্পতি ইহার ভ্রাতা ছিলেন। নন্ন্যাস গ্রহণের প: 
মহাপ্রস্ু দেশে আসিয়া! এই বাচস্পতি-গৃহেই কয়েক দিন ছিলেন। বাসুদেব বেদবেদাস্তাদি পাঠ করিয়া 
মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ারিক পক্ষধর মিশ্রের নিকট বাইস্া সমগ্র স্তায়শান্্ পাঠ ও কণ্ঠস্থ করিয়া নবধ্ধীপে ফিরিয 
আসেন। তিনি নবহীপে সর্বপ্রথম স্যারের টোল স্থাপন করেন। কথিত ব্সাছে, বিখ্যাত 'দীধিতি'-গ্রন্থকা 


[৩৯] 
রঘুনাথ শিরোমণি তাহার ছাত্র । উড়িত্যার রাজা গজপতি প্রতাপরদ্র সার্বতৌম তট্রাচার্ধাকে পুরীতে লইয়া 
যানি এবং রাজা তাহার সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন আবিশ্ঠকীয় কার্ধ্য করিতেন না ।, পুরীতে বু ছাত্র -তাহার 
নিকট বেদবেদাস্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অধায়ন করিতেন । 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করেন। এখানে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তিনি 
ভাঁবাবেশে মুচ্ছিত হন। সেই সময় সার্কতৌম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া 
সার্বভৌম তাঁহার গ্রতি আৰুষ্ট হন এবং তাহাকে নিজ বাটাতে লইয়া! যান। ইহার কয়েক দিবস পরে, 
সাত দিন ধরিয়া দার্বভৌম বেদান্তের শীস্করভাঘ্যান্থুমোদিত অর্থ প্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু নির্বাক হইয়া 
শুনিতেছিলেন ৷ অষ্টম দিবদ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্ে সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-স্বামিন্” এই সপ্ত 
দিবস পাঠ করিলাম, এবং ব্যাখ্যাও করিলাম ; কিন্তু তুমি কোন কথা বলিতেছ না কেন ?” 
প্রভু অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, _-“আমি অজ্ঞ, অধ্যযনও নাই, কাজেই আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে 
পারিতেছি না ।” | 
সার্বভৌম বিরক্তির সহিত বলিলেন,__“বুঝিতেছ না? এ কথা পূর্বে বল নাই কেন? না বুঝিলে ত 
জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহা না করিলে কি করিয়া তোমার মনের ভাব বুঝিব ?” 
প্রভু । বেদাস্তের হৃত্রগুলি সহজ ও সরল, তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি । কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে 
পারিতেছি না। 
সার্বভৌম এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এই বাঁলক-সন্তরাপী বলে কি? স্থুত্র 
বুঝিতে পারিতেছে, আর আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছে না? তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_-“কি ? তুমি 
সত্ব বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছ, আর আমার ব্যাখ্যা বুঝিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যা ভূল হইতেছে, এই 
কথা তুমি বলিতেছ ?” 
প্রতু ধীর ও নির্ভীক ভাবে বলিলেন ( যথ! চৈতন্তচরিতামৃত, মধা, ৬ অঃ), 
* * “ছত্রের অর্থ বুঝিতে নির্শল। তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ॥ 
সত্রের অর্থ--ভাষা কহে প্রকাশিয়' ৷ তাব্য কহ তুমি, স্থত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ 
সুত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান। কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ।॥” 
প্রভুর এই কথ! শুনিয়৷ ভট্টাচার্য ধৈর্ঘা হাঁরাইলেন, এবং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,_-ণ্ছ ! আবার 
পাণ্ডত্যাভিমানও আছে! আচ্ছা, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার নিকটই না হয় শিক্ষা করা যাউক। তুমি ব্যাখ্যা 
কর, দেখি কাহার কাছে কিরূপ ব্যাথা শিখিয়াছ ।” 
সার্বতৌম যে ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, তাঁহা লক্ষ্য না করিয়া প্রভু বলিতে লাগিলেন,_”বেদে বলেন 
যে, শ্রীভগবান্‌ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।” ইহাই বলিয়া তিনি এক 
, একটা ত্র আওড়াইয়া তাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম প্রথমে তাহাকে ধমক দিয়া নিরন্ত 
করিবার চেষ্ট! করিলেন, কিন্ত কৃতকার্ধা হইলেন না । তাহার পর বুঝিলেন যে, কন্ন্যাসী বালক হইলেও একজন 
উচ্চদরের পণ্ডিত ; এমন কি, ত্তীহ্থার সমকক্ষ । তখন ভীত হইয়! প্রভুর কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু কৃতকার্ধা হইলেন না। এই ভাবে আপনার গুরুর আসন ও ভুবন-বিখ্যাতি প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য 
তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। শেষে হতীশ হইস্া প্রভুর মুখের 
দিকে চাহিয়া তাহার কথ! শুনিতে লাগিলেন। প্রভূ বলিলেন,__*ও্টাচার্া, প্রীতগবস্তক্তি জীবের পরম 
সাধন, মুনিরা সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়াও এই ভগবস্তক্তি কামনা করেন।” ইহাই বধিষা শন্তান্ত লোকের সহিত 
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'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো” ইত্যাদি শ্লৌকটী পাঠ করিলেন। সার্বতৌম তখন এই গ্লোকটীর অর্থ শুনিতে চাঁহিলেন। 
প্রভু বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। তবে আপনি অগ্রে ইহার ব্যাখ্যা করুন|” 
এই কথা শুনিয়া সার্বভৌম আপন পদ অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্ অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম করিয়া 
ইহার নয়টা অর্থ করিলেন--করিয়া ভাবিলেন, তিনি যে অর্থ করিলেন, তাহা অপরের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব । কিন্তু প্রভু সেব্দপ কোঁন ভাব প্রকাশ করিলেন না ; তারপর নিজে অর্থ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সার্বভৌম যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার কিছুই লইলেন না, নৃতন নৃতন অর্থ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
আঠীরটা নূত্তন অর্থ করিলেন, এবং প্রত্যেক অর্থের দ্বারা “ভগবন্তুক্তিই যে জীবের পুরুতার্থ' তাহাই প্রমাণ 
করিলেন। সার্বভৌম এই সকল অর্থ শুনিয়া ভাবিলেন যে, ইহা মনুষ্ের অসাধা-_-ইনি স্বয়ং ভিনি। তখন 
তিনি প্রভুর চরণতলে পতিত হইতে গেলেন, কিন্তু পাঁরিজেন না ; দেখেন যে, নবীন সঙ্গ্যাসী সেখানে নাই, 
তাহার স্থানে এক ধড় ভূজ মুষ্ঠির আবির্ভাব হইয়াছে! সার্ধভৌম ইহা দেখিয়াই মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
ষথা চৈতন্তভাগবতে,-_ 
অপূর্ব ষড় ভুজমুদ্তি কোটা সুধ্্যময় | 
দেখি মুচ্ছা গেলা সার্বভৌম মহাশয় ॥ 
এই হইতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্র/গৌরাঙ্গের পাদপদ্সে আত্ম-সমর্পণ'করিলেন এবং তত্পরে যতদিন প্রভু, 
এই ম্রজগতে প্রকট ছিলেন, তত দিন তিনি তীহাঁর ছায়ার গ্তায় বিচরণ করিতেন। সার্ববভৌম-রচিত 
শ্রীগৌরাঙ্শশতক+ বৈষ্ণবদিগের কণহারম্বূপ | আর ততকৃত “বৈরাগানিগ্ঠ। নিললক্কিযোগ" ইত্যাদি শ্রো কথ্য 
সা্বতৌমের প্র্রীগৌরভক্তির পরাকাষ্ঠী ৷ 
বিজয় দাম্দ-মহাপ্রভুর শাখা । যথা চৈতস্থচরিতা ফু, আদি, দরশমে, 
পশ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়াঁ। প্রভূকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয় ॥” 
তজ্জন্থ “রত্ুবাহ বলি প্রভু থুইল তার নাম।” শুক্লা্গর ব্র্মচারীর গৃহে প্রভু তাহাকে কৃপা করেন। বৃন্দাবন- 
দাস এই কাহিনী চৈতশ্যতাগবতে অতি হৃদয়গ্রাহিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন তিনি শুরান্বর ব্রহ্ষচারীকে 
বলিলেন,-_“আজ মধ্যাহ্ন তোমার বাড়ীতে ভিক্ষা করিব। তুমি এখনই যাইয়া উদ্যোগ কর।” শুররাস্বর 
ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন, প্রভুর নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু প্রভু কিছুতেই শুনিলেন না। 
কাজেই ব্রহ্মচারী শুদ্ধাচারে আলগোছে গর্ভথোড় - ভাতে ভাত- চড়াইয়া দিলেন। প্রভু আসিয়া তোজন 
করিলেন এবং শেষে কৃষ্ণকথ| কহিতে কহিতে সেইখানেই শয়ন করিলেন। সঙ্গের ভক্তগণও শুইলেন। 
বিজয়দাস সেই জঙ্গে ছিলেন। তিনি নিদ্রাগত হইলে প্রভূ তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিলেন। তাহার ফলে 
বিজয় এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন । যথা চৈতন্তভাগবত, মধ্য, ২৫-_ 
হেমন্তস্ত প্রায় হস্ত দীর্ঘ স্ববলন। পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ব আভরণ ॥ 
শ্ীরত্বমুদ্রিক! যত অঙ্গুলীর মূলে। না জানি কি কোটি সুর্য চন্দ্র মণি জলে॥ 
আব্র্গ পধ্যস্ত সব দেখে জ্যোতি । হস্ত দেখি পরমানন্দ হইল বিজয় ॥ 
বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিল! ডাকিতে। শ্রীহস্ত দিলেন প্রতু তাহার মুখেতে ॥ 
প্রভু বলে,-_“ত দিন মুখ্রিং থাকি এখ| | তাবৎ কাহারে। কাছে না কু এই কথা ॥” 
বিদ্যাবীচস্পত্তি-_নবন্বীপের মহেস্বর বিশারদের পু ও বাস্থদেব সার্ব্ভৌমের ভ্রাতা । ইনি 
পরে নবন্ধীপ হইতে কুমারছট্টে যাইয়া বাস করেন। প্রভু বৃন্দাবনে. যাইবার মানসে গৌড়মণ্ডলে আসিয়া 
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বিষ্বানগরে বিশীরদের বাঁটা আসিমা পাঁচ দিন থাকেন । সেখানে প্রতুকে দেখিবার জন্ট বনু লোকসংঘট্ট হইলে 
তিনি রাত্রিতে লুকাইয়া, এমন কি, বাঁচম্পতিকেও না জানাইয়া, কুলিয়াগ্রামে চলিয়া যাঁন। 
বিস্ুগ্ুদাস-_[ "নন্দন আচার্ধয, প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ] | 
বুদ্ধিমন্ত খান্- মহাগ্রতুর শাখা । যথা চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশমে,__ 
'শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্‌। 
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক প্রধান ॥ 
ইনি শ্ীগৌরাজের দ্বিতীয়বার বিবাহের ঘাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আচাধ্যরত্বের 
বাঁটীতে মহাপ্রভুর মহালন্ীর পাঠের অভিনয়ে বন্তুভূষণাঁদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন | ইনি প্র প্রতি বর্ষে 
নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেন । 
ভগবানাচার্ষয _চৈতন্তচরিতামূত, অন্ত্য, দ্বিতীয়ে আছে,__ 
পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্‌ আচাধ্য । পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আধ্য ॥ 
সখ্যভাবাক্রাস্ত-চিন্ত্ব গোপ অবতার । স্ব্ূপ গোসাঞ্জি সহ সথ্য ব্যবহার ॥ 
একান্ত ভাবে মাশিয়া”ঘন চৈতন্ত-চরণ | মধ্যে মধ্যে প্রভুকে তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥ 
তার পিত| বিষয়ী বড় _সদানন্দ খান। “বিষক়্-বিমুখ আচার্ধ্য--বৈরাগা-প্রধান/ ॥ 
ভগনানাচার্ধোর কনিষ্ঠ ভাতা বারাণপীতে বেদান্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়! নীলাচলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট 
'আঁসিলেন। আঁচাধ্য তাহাকে প্রভুর চরণ-তলে উপস্থিত করিলেন । কিন্ত গোপাল মায়াবাদী, রুষ্ণভক্কিমাত্র 
নাই বুৰিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রভু সুখী হইতে পারিলেন না। এক দিন ভগবানাচাধ্য শ্ববূপকে বলিলেন,-_ 
“গোপাল বেদাস্ত পড়িয়া আসিয়াছে । সকলে মিলিয়া একদিন তাহার কাছে ভাষ্য শোনা যাউক ।” 
স্বরূপ প্রেম-ক্রোধ করিয়া বলিলেন,_-“গোপালের সঙ্গে তোমারও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইল! শেষে মায়াবাদ 
শুনিবার জন্ত তোমার ইচ্ছা হইল? দেখ, বৈষ্ণব হয়ে যে শঙ্কর ভাষ্য শুনে, সেব্-সেবক ভাব ছাড়িয়া যে 
ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবে, এমন কি, যে ব্যক্তি মহাভাগবত এবং শ্রীকঞ্চ ধাহার প্রাণধন, 
মায়াবাদ শ্রবণ করিতে করিতে তাহারও মনের গতি নিশ্চয় ফিরিয়া! যাঁয়।” 
আচার্য বলিলেন,--“আম। সবার কৃষ্ণনিষ্ চিত্ত, মায়াঁবাদ ভাষ্য আমাদের মন ফিরাইতে পারে না ।” 
স্বরূপ কহিলেন,--”্তথাপি সেই মায়াবাদে, '্রহ্_চিৎস্বরূপ নিরাকার+, 'এই জগৎ মায়ামাক্র বা 
মিথ্যা”, “জীব বস্থত নাই--কেবল অজ্ঞানকপ্লিত” এবং 'ঈশ্বরে-_ মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান, ইত্যাদি 
বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের মনপ্রাণ ছুঃখে ফাটিয়া যায় ।” 
এই কথা শুনিয়া_ | 
প্লঙ্জা ভয় পাইয়া! আচাধ্য মৌন হৈলা। আর দিন গোপাঁলেরে দেশে পাঠাইলা ॥” 
একদিন তগবানাচার্ধা প্রভৃকে--“ঘরে তাঁতে” খাওয়াইবার জন্য ছোট হরিদাসকে সুগন্ধি সরু চাউল 
আনিতে মাধবী দেবীর নিকট পাঠাঈযাছিলেন। এই অন্ত ছোট হরিদাসকে প্রভু বর্জন করেন। 
তক্তদিগের অস্থরোধ পর্ধ্স্ত যখন প্রভু শুনিলেন না, তখন ছোট হরিদাস ব্রিবেণীতে যাইয়া জলে ডূবিয়া 
আত্মহত্যা করিলেন । 
ভবানন্দ রায়--রায় রামানন্দের পিতাঁ। ইহার পাঁচ পুত্র। অপর চারি পুত্রের নাম গোপীনাঁথ 
পউনায়ক, কলানিধি, স্ুধানিধি আর বাণীনাথ নারক। তবানন্দ রায় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিলে তাহার মিলনে প্রভূ বিশেষ আনন্দ পাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে বলিলেন,--তুমি 


চি 
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পাঁঙু, পঞ্চপা গুব--তোমার নন । “এই পঞ্চ পুত্র তোমার__মোর প্রির়পাত্র । রামানন্দ সহ মোর দেহ 
ভেদ মাত্র ॥ ইহার বাসস্থান পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দুরে আলালনাথের নিকট । ভবানঙ ও তাহার পুত্রেরা 
রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীন উচ্চপদে কাধ্য করিতেন। 
ভূগর্ভ-মহাপ্রহু ইহাকে ও লোকনাথ গোস্বামীকে সর্বপ্রথম বৃন্দাবনকে পুনর্জীবিত করিবার জন্ট 
সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। তৃগর্ভ গদাঁধর পঞ্ডিতের শিব্য। 
মাধবেবক্দ্রপুরী _্রীঘধাচার্ধ্ের সম্প্রদানের একজন প্রসিদ্ধ স্্যাসী। এই সম্প্রদায়ে ইহার পূর্বের 
প্রেম-তক্তির কোন লক্ষণ ছিল নাঁ। মাঁধবেস্রপুরীর শিশ্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুর গুরু। চৈতন্টচরিতামৃতের 
আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে আছে,- 
“জয় শ্রীমাধবপুরী কষ্ণপ্রেমপুর । ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো! প্রথম অন্কুর ॥ 
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অস্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্য মালী স্বন্ধ উপজিল ॥” 
বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, যথা চৈতত্তভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ওর্থ অধ্যায়ে, 
প্মাধবপুরীর প্রেম অকথা কথন। মেধ দরশনে মুচ্ছা পায় সেই ক্ষণ ॥” 
মহাপ্রভু সম্গাস লইয়া সদলবলে নীলাচল যাইবার পথে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের স্থানে উপস্থিত হইয়া 
এক রাত্রি তথায় বাস করেন। গোপীনাথের ক্ষীরচোরা” নাম কেন হইল, সেই কথা সঙ্গীদিগকে বলিতে যাইয্া 
মাধবেজ্রপুরীর কথা উঠিল । | 
প্রভু কহে,--পনিত্যানন্দ করছ বিচার । পুৰী সম ভাঁগাবান্‌ জগতে নাহি আর ॥ 
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখ দিল! । তিনবারে স্বপ্পে আসি ধারে আজ্ঞ। কৈলা ॥ 
ধার প্রেমে বশ হু! প্রকট হইলা। সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ॥ 
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল! চুরি | অতএব নাম হৈল কক্ষীরচোরা” করি ॥ 
কপূর-চন্দন যার অজে চড়াইল। আনন্দে পুরী গোসাঞ্ণের প্রেম উলিল ॥” 
মাধবেন্্রপুরীর এই সকল কাহিনী চৈতন্যচরিতামূতের মধ্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত 
আছে। 
মাধবেন্ত্রপুরীর শিশ্যাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীপরমানন্দপুরীকে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে পাইয়াছিলেন। তিনি 
তথা হইতে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে বাস করেন। শ্রীরজপুরী নামে সাহার আর এক শিশ্যেরর সহিত 
মহাপ্রতুর পাগবপুর বা পাুপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল । মহাপ্রভুর জগ্স্থান নব্ধীপে শুনিয়া শ্রীরঙ্গপুরী বলিলেন 
যে, বন্ৃকাল পূর্বে তাহার গুরুদেব মাধবেন্ত্রপুরীর সহিত তিনি নদদীয়া-নগরীতে যাইয়া জগন্নাথ মিশরের ঘরে ভিক্ষা 
করেন। সেখানে অপূর্ব মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন,-_ 
“জগন্নাথের ত্রাঙ্মণী, তেঁহ মহাপতিত্রতা । বাতৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ 
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্যাঁস। "শক্করারপ্য নাম তার অলপ বয়স ॥ 
এই তীর্থে শঙ্করারণোর সি্ধিপ্রাপ্তি হেল।” 
মহাপ্রভু তখন বলিলেন, 'পূর্বাশ্রমে তিনি আমার জোষ্ ভ্রাতা ও জগন্নাথ মিশ্র আমার পিতা ছিলেন ।” 
মাধবেন্দ্রপুরীর আর এক শিষ্যের নাম রামচন্ত্রপুরী ৷ ইনি ছিলেন জ্ঞানমার্গাী, ভক্তির লেশমাত্র ইহাতে 
ছিলনা । মাধবেন্পুরীর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্বের রামচজ্জ্র ইহার নিকটে আঙিলেন। পুরী গোসাঞ্রি 
ককষ্নাম কীর্তন ও “মথুরা না পাইন? বলিয়া করশস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্র গুরুকে উপদেশচ্ছলে 
বলিলেন,-_“তুমি পূর্ণ -্রল্লানশ্দ, করছ স্মরণ ব্রক্মবিৎ হএণ কেনে করৃহ্‌ রোদন ?” 


1] 
এই কথা শুনি! মাধবেজ মনে বড় আঁাত পাইলেন, তীহার মনে ক্রোধের উন হইল। তিনি 
রামচন্্রকে বৎপরোনান্তি তত'গনা করিরা বলিলেন,-_“দুর হ* পাপী, আমার মন্থুখ হড়ে।” আমি. 
“ফ্ুপা না পাইছ, না পাইস্ছ মধুরা। আপন ছুঃখে মরৌ, এই দিতে আইল জালা । 
মোরে মুখ না! দেখাবি তুই, যাঁও যথি-তথি। তোরে দেখি মৈলে মোর হয়ে অসঙ্গতি ॥ 
কঙ্চ না পাইছে মরৌ আপনার দুখে । মোরে “বক্ম' উপদেশে এই ছা মূর্ধে 
এই বলিয়া মাধবেন্ত্র রামচন্ত্রকে ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভু সঙ্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়া বাঁ 
করিবার সময় রামচজ্জ্র সেখানে আসিয়া মহাপ্রতুকে উত্যক্ত করিয়া তূলিল। তাহার বাক্য-জালায় প্রভু নিজের 
" আহার এত কমাইন়্াছিলেন যে, শেষে দুর্বাল হইয়া পড়িলেন। 
মাধবেন্ত্রের অপর শিষ্য ঈশ্বরপুরী গুরুদেবের অস্তিমকালে মনগ্রাণ দিয়। তাহার সেব! করেন; এমন কি, 
নিজ হস্তে তাহার মলমৃত্রাদি মার্জন করেন, আর তাঁহাকে নিরস্তর কষ্চনাম স্মরণ এবং কৃষ্ণলীলা শ্রবণ 
করান। মাঁধবেন্ত্রপুরী তাহার সেবায় বিশেষ সন্ত হই] তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং প্রচ তোমার 
প্রেমধন হউন” বপিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সেই হইতে ঈশবরপুরী “প্রেমের সাগর” হইলেন, এবং সেই অন্তই 
মহাপ্রত্ তাহাকে দীক্ষাুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। 
তাহার অন্থান্ত শিক্কের মধ্যে অধৈতাচার্ধা, ঠাকুর হরিদাস, পুগুরীক বিস্তানিধি, গঙ্গাধর প্ডিতের পিতা! 
মাধব মিশ্র প্রভৃতির নীম জানা যায় । 
জগদ্‌গুর মাধবেন্্র তাহার নিজকৃত নিয্নলিখিত গ্রোকটী পাঠ করিতে করিতে অন্তর্জান করেন। 
তদ্যথা,__ 
“ফি দীনদয়ার্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হদয়ং ত্বদলোৌককাতরং দয়িত ভ্রামাতি কিং করোম্যহ্ম্‌ |” 
ম5হশ পণ্ডতিত-(১) মহাপ্রভুর উপশাখায় এক মহেশ পণ্ডিতের নাম আছে। (২) 
নিত্যানন্দের শাখায়ও আর এক মহেশ পণ্ডিতের নাম পাওয়। ধায়। ইহার সম্বন্ধে টৈতস্সচরিতামুতে আছে, 
“মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল । 
চক্কাবাস্ছে নৃত্য করে যৈছে মাতৌয়াল ॥” 
সুকুন্দ সঞ্জয়-__ইহাদিগের চত্তীমণ্ডপে নিমাঞ্জি পণ্ডিতের টোল ছিল। ইহারা মহাপ্রভুর অতি 
আজ্ঞাকারী ভৃত্য ছিলেন। 


মালিনী- শ্রীবাসের স্্ী। 
বুদ দা গহনার গাজী যথা, ভষ্চরিতামৃত, আদি, দশমে,_- 
ীমুুন্দ-দত্ত-শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। 
ধাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি ॥” 
ইনি চট্টগ্রামবাপী। “সর্ব বৈধবের প্রিয় মূকুন্দ একান্ত । যুকুন্দের গানে ড্রবে সকল মহস্ত ॥ বিকাৰ 
হইলে আসি ভাগবতগণ। অধ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণলীত। হেন নাহি 
জানি কেবা পড়ে কোন ভিত ॥ কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে। গড়াগড়ি যায় কেহ বস্তু না সন্বয়ে ॥” 


. (চিতস্তভাগবত, আদি, ৯ম) । 
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বিশ্তাশিক্ষার্থে মুকুনদ নবদধীপে আসিয়াছিলেন। শ্রীনিমাঞ্চির সঙ্গে তিনি গঞ্কাদাস পণ্ডিতের টোলে 
পড়িতেন। মুকুনদকে দেখিলেই প্রত ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন। “প্রন জিজ্ঞাসেন ফাকি বাথানে মুকুন্দ। 
প্রভু বলে কিছু নহে বড় লাগে ধন ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রতাবে। পক্ষ প্রতিপক্ষ করি প্রভূ সনে 


লাগে ॥” 
একদিন পথে মুকুনের সহিত নিমাগ্ির সাক্ষাৎ হইল। অমনি তাহার হাত ধরিয়া নিমাঞ্রিৎ জিজ্ঞাসা 


করিলেন,_“আমাকে দেখিলেই তুমি পালাঁও কেন? আজ এ কথার উত্তর না দিলে ছাড়িব না।” মুকুন্দ 
ভাঁবিতেছেন, ইনি ব্যাকরণে পণ্ডিত; আঁজ অলঙ্কার জিজ্ঞাস! করিয়া ইহার গর্ব চূর্ণ করিব। ইহাই স্থির 
করিয়া অলঙ্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; কিন্ত নিমাঞ্চি তৎক্ষণাৎ সেই অলঙ্কারের দোষ ধরিয়৷ খণ্ড 
খণ্ড করিতে লাগিলেন । মুকুন্দ কিছুতেই আর তাহ৷ স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন নিমাঞ্রি হাপিয়। 
বলিণেন,_-"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুথি চাঁহ। কালি বুঝবিবাঙ ঝাঁট আসিবারে চাহ॥” তখন মুকুনে'র 
চমক ভাঙ্গিল। তিনি নিমাঞ্রি পণ্ডিতের পদধুলি লইয়! গৃহমুখে চলিলেন ৷ তিনি ভাঁবিতে লাগিলেন,--“মন্থত্যের 
এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা ? হেন শান্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা !” 

মহাপ্রকাশের দিন মহাপ্রভু ভগবানের ভাবে শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ুখট্রায় বসিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়৷ 
নদীয়ার ভক্তরা আপিন সেখানে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি, 
সকলেই আসিলেন। তখন প্রভু এক এক করিয়া ভক্তদিগকে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া! মকলকেই তাহাদের 
ইচ্ছান্থরূপ বর দিতে লাগিলেন । প্রভুর আহ্বানে ক্রমে সকলেই আসিলেন, কেবল একজন আসিতে পারিলেন 
না; কারণ, প্রভু তাহাকে ডাকেন নাই । তিনি-যুকুন্দ দত্ত । « 

মুকুন্দ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়, এবং তাহার পার্ষদদিগেরও অতি প্রিয়। মুকুন্দ স্গাঁয়ক ; এমন কি, 
প্রভু তাহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুঝুন্দ পীড়ায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন, অথচ প্রতু ত্ীহাকে 
ডাকিতেছেন না । ইহাতে সকলেই বুঝিলেন, মুকুন্দ কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। তখন শ্রীবাস সাহসে 
ভর করিয়। বলিলেন,_-“প্রভু, তোমার মুকুন্দ পীড়ায় পড়িয়া কান্দিভেচ্ছেন, তাঁহাকে একবার ডাকিয়া প্রসাদ 


কর।” 

প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_-কে বলিল মুকুন্দ আমার ?” 

্রবীস। সেকি কথ৷ প্রভু! মুকুন্দ তোমার নহে ত কাহার? মুকুন্দের মত তোমার ক'টা আছে? 

প্রভু । তোমরা জান না। মুকুন্দের চিত্তের স্থিরতা নাই ; সে যখন যে দলে প্রবেশ করে, তখন ঠিক 
সেই মত কথা বলে। প্বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অধবৈতের সঙ্গে। তক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দস্তে॥ 
অন্য সম্প্রদায় গিয়! যখন সাস্তায়। নাহি মানে তক্তি-জাঠি মারয়ে সদায় ॥ ভক্তি হতে বড় আছে 
যে ইহা বাখানে। নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে ॥ ভক্তির স্থানে ইহার হুইল অপরাঁধ। এতেকে 
ইহার হইল দরশন বাদ ॥ ( চৈতন্তভাগবত, মধ্য, ১০ম )। 

বাঁহিরে থাকিয়৷ মুকুন্দ সব শুনিলেন। তাহার কি দণ্ড হইল শুনিলেন, কি অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও 
শুনিলেন। তখন মৃকুন্দ তাবিতেছেন,_“যেরূপ গুরুতর অপরাধ করিনাছি, তাহা অপেক্ষ। দণ্ড অনেক লঘুই 
হইয়াছে । এ দেহটী তক্তি না মানিয়া অপবিত্র হইয়াছে, সুতরাং এ দেহ আর রাখিব না। তবে দেহ 
ত্যাগ করিবার আগে একটা কথ! জানিতে চাই।” ইহাই ভাবিয়া শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,_"আমার 


শি 
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জন্ত আর অনুরোধ করিবেন না, আমার গুরুপাঁপে লৎুদণ্ড হইয়াছে । তবে প্রভুর নিকট একটী কণা জিজ্ঞাসা 
করিবেন, আমি কি কোন কারে তাঁহার দর্শন পাইব ?” রর 
ইহাই বলিয়া, 
কানয়ে মুকুন্দ দুই অঝর নয়নে। মুকুলের দুঃখে কানে তাগবতগণে ॥ 
প্রভু বলে,_-“্মাঁর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়” 
প্রভুকে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন, না হয় কোটি জন পরে, এই কথ প্রভুর শ্রীমূখে শুনিয়া মুকুন্দ মহানন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
যুকুন্দের এই ভাব দেখিয়া প্রভুর চক্ষু ছলছল করিয়া মাঁসিল। ভিনি তংক্ষণাঁৎ আদেশ করিলেন, 
“ুকুনকে ভিতরে আন।”* ভক্তের! নাইয়া মুকুন্দকে এই কথা জান/ইলেন। কিন্ধ তিনি তখন আনন্দে 
আম্মহারা হইগ্রা নৃত্য করিতেছেন, তাহার কানে তাঁহাদের কথা টুকিল না । খন প্রভুর আঁদেশে তাঁহারা 
মুকুন্দকে ধরাধরি করিয়া প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। মুকুন্দ দীঘল হইন্রা ভূমিতে পড়িলেন। তখন ঞ্রূ 
সঙজগল-নয়নে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 
*%. *. “উঠ উঠ মুকুন্দ আমার!  তিলা্ধেক অপরাদ নাহিক তোমার ॥ 
সঙ্গদৌন ভোঁমার সকল হৈল ক্ষয়। তোৰ স্থানে মাঘার হইল পরাজয় ॥ 
কোটি জন্মে পাঁবে হেন বলিলাম আমি। ভিলার্দেকে সব্‌ তাহা দুগইলে তুমি ॥ 
অবার্থ আমার বাঁক্য তুমি সে জানিলা। তুমি আমা সর্দকাল হৃদয়ে বান্ধিলা ॥ 
আমার গায়ন তৃমি থাক আম! সঙ্গে । পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে ॥ 
সত্য বর্দি তুমি কোটি অপরাধ কর। সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয়তর ॥ 
তক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস। তোমার জিজ্বায় মোর চিরন্তর বাস ॥* 
গ্রভুর এই আশ্বাসবাকা শুনিয়! মুকুন্দে অগ্গতাপের মীমা রহিল না, তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
সুকুন্দ দীস-_বর্দমান জেলান্তগত শ্রীখণ্ড গ্রামে নরনারারণ দেব নামে অতি স্ুপত্তিত ও তক্তিমান্‌ 
এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাহার দুই পুত্র,-জোষ্ঠের নাম মুকুন্দ ও কনিষ্ের নাম নরহরি। গৌড়ীয় মঠ 
হইতে প্রকাশিত ঠৈতন্ঘরিতামূতের আদি, দশমে, ৭৮ গ্লোকের অন্গভাষো লিখিত হইয়াছে যে, নরনারারণের আর 
এক পুত্র ছিলেন এবং তাহার নাম মাধব । কিন্তু কোন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ নাই। এমন 
কি, শ্রীখগুবাসী শ্রীযুক্ত গৌর গুণানন্দ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত শ্ভ্ীথণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব” নামক গ্রন্থেও এই কথার 
পোষকতায় কিছু নাই । মুকুন্দ দাস কোন্‌ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার উল্লেখ কোন গ্রন্থে নাই। তবে 
জিতের প্রাচীন বৈষ্ঞব-গ্স্থকার লিখিয়াছেন,--“আমর| গুকপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি যে) ঠাকুর নরহরি 
রমম্হাগরভুর আবির্ভাবসময়ের ৪1৫ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েন, এবং নবহরি অপেক্ষা মুকুন্দ ৮1১৭ বৎসরের 
বয়েজ্যেষ্ঠ ছিলেন।* যুকুন ও নরহরি পিতার নিকট শৈশব হইতেই ভক্তিধন্্ শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার 
ফলে তাঁহারা অল্প বয়সেই পরম তাঁগবত হইয়! উঠিয়াছিলেন। মুকুন্দ চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ 
'করায় তাহার সুখ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে । তাহার ফলেই সম্ভবতঃ গৌড়ের তাৎকাঁলিক বাদশাহ 
তাকে রাজধানীতে লইয়! যান। মুকুদোর প্রেম যে বিশু হেমের স্ঠায় নির্শল ও নি ছিল, তাহা নি 
- লিখিত কাহিনী হইতে জান! যাইবে। যথা 1--চত্চরিতামৃত, মধা, ১৫শ পরিচ্ছেদ,_-." 
১৩ 
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এই অবস্থায়ও নিজ্জনে বসিয়া গ্স্থাহশীপন করিতেন । এই সময় শ্রীনিবাস ও নরোভমের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। উহার কয়েক বৎসর পরে প্রীজাঙ্গবাঠানুরাণী দ্বিতীয় বার বখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি 
দেখিলেন, দাঁস গোস্বামীর দেহ অত্ন্ত ছুর্বল হইয়াছে, কিন্ত শরীরের তেজ তখনও শু্যের ভ্যাঁয়। তাঁহার 
অবস্থা দেখিয়। জাব!গাকলাণীব হৃদয় বিগলিত হইল এবং চক্ষুদবয় দিয়া অনবরত জল ঝরিতে লাগিল, কিছুতেই 
নিবারণ করিতে পাঁরিলেন না। 
রঘুনাথ গোস্বামীর 'প্রকটাওরকট সময় ঠিক জানা থায় না। ভজগঘন্ুবাবু লিখিয়াছেন যে, ১৪২৮ শকে 
ইই!র টার ১৫০৪ শকে ইনি অপ্রকট হয়েন। শ্রীবুক্ত অ্যুতচরণ চৌধুরী তন্থনিধি মহাশয় বলেন যে, ১৪২০ 
শকে রঘুনাথের জন্ম । গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্তচরিতাৃত গ্রন্থের অন্থ্তাত্কে লিখিত হইয়াছে বে, 
আহ্ুমাঁনিক ১৪১৬ শকে রঘুনাঁথ দাস জন্মগ্রহণ করেন ; ১৪৩৯ শকে পুরুযোভমে গমন করেন ; এবং ১৫১২ 
শকে শ্রীনিবাসকে গ্রস্থাঁদি সহ গৌড়ে গমন করিতে অন্গমতি দেন । ইহাদের মধ্যে কেহই কোনরূপ প্রদাৎ 
প্রয়োগ করেন নাই। 
রদ্নুনাথ ভউ-_ছয় গোস্বামীর অগ্কাতদ। ইহার পিতার নাম তপন দিশ। শ্রীগৌরাঙ্গ ঘখন পুরববঙ্গ 
যাইয়া পদ্ম/(বতীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন তপন মিশ্র নামক এক ব্যক্তি 'আপিয়। 
তাহাকে সাধ্য ও সাধনতুত্ড জিজ্ঞাসা করেন। প্রতু তাহাকে হরিনাষ প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি বারাণসী 
যাও, সেখানে আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তোমাকে সাপ্যসাধনতন্থ বুঝাইয়! দিব । 
সন্যাসগ্রছণের ছয় বৎসর পরে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় সনাভনকে 
শিক্ষা দিবার জন্থ প্রভুর ছুই মাঁস কাণীতে থাকিতে হয়। সেই সময় তিনি চন্্রশেখর বৈচ্ছোর বাটীতে বাস 
করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা সমাধান হইত । সেই সময় প্রথুনাঁথ বাল্য ঠৈল প্রভুর সেবন। 
্টদ্চিষ্-মাঙ্ছন আর পাদ-সগ্থাহন ॥” সেই সুনয় হইতে বঘুনাথ ভজন-সাঁধন শিক্ষাতে প্রবৃন্ত হয়েন। 
ইহার কয়েক বৎসর পরে, অর্থাৎ একটু বড় হইয়া, রঘুনাথ প্রত্ুকে দর্শন করিবার জন্য গড়ের পথে 
নীলাচলে গমন করেন ; আর সঙ্গে প্রভুর প্রিপ্ন নানাবিধ খাগ্ঠাদি ঝালি সাঁজাইয়! লইয়া যান। ক্রমে ই” 
নীলাচলের সম্গিকট হইতে লাগিলেন, ততই রদুনাথের মানলোলাম বাড়িতে লাগিল। শেষে সত্য *»)ই 
প্রভুর দর্শন লাভ ঘটিল, এবং তখন তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রণান করিলেন। প্রঘুনাথ এসেছ ?” 
বলিয়া তাঁহাকে তুলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিলেন, এবং ধলিলেন,_-“ভাঁল হৈল আইলা,_-দেখ কমললোঁচন। 
তৎপরে গোবিন্দকে ডাকিয়া রঘুনাথের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।  রঘুনাঁথ প্রভুর কাছে আট মাস 
বেশ মনের আনন্দে কাটাইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রভ্তুকে নিমণ করেন, আর নানাবিধ ব্ঞ্জন রান্ধিয়া বিশেষ 
বন্ধ করিনা তাহাকে ভিক্ষা দেন। রঘুলাথ রন্ধনে অতি সুনিপুণ ; যখন যাহা রদ্ধন করেন তাহাই অমুততুল্য 
হর, এবং তাহাই প্রভু বিশেষ সন্তোষ সহকারে ভোজন করেন। আব প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র রঘুনাথেরই প্রাপা। 
আট মাস নিজের কাছে রাখিয়া! প্রভু রঘুনাথকে বারাণপী পাঠাইয়। দিলেন ; এবং যাইবার ময় বলিলেন, 
প্বিবাহ করিও না; এবং বৃদ্ধ পিহামাতার সেবা করিবে ও ভাল বৈষ্বের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিবে। 
পিতামাতা কাণীপ্রাপ্ত হইলে আবার এখানে আসিবে ।” ইহাই বলিয়! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
রঘুনাথ প্রেমে গরগর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
২. চারি বৎসর কাল পিহামাতাঁন সেবা এবং বৈষ্ুবের নিকট ভাগবত পাঠ করি, তাহাদের কাশীপ্রাপ্তি 
হইলে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করিলেন এবং উদাশীন হইনা পুনরায় পুরীতে আসিলেন । সেখানে পুনরায় আট 
মাল নিজের কাছে রাখিয়া প্রভু বলিলেন, ( বথা চৈত্ট5রিতা মৃত; -অন্ত্য, ১৩শ ), 
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“আমার আজ্াঁয়, রঘুনাঁথ, যাহ বৃন্নাবনে। তাইী বাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে ॥ 
ভাগবত পড়,-সদা! লহ কুষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃমঃ-ভগবান্‌ ॥* 
এত বলি প্রতু তারে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মন্ত হৈলা ॥ 
প্রভু মহোৎসবে “চৌন্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা” ও 'ছুটা-পান-বিড়। পাইয়াছিলেন ; সেই "মালা, ও 
দুটা পান” প্রভু রঘুনাথকে দিলেন, আর রদুনাথ সেই মালা! “ইষ্দেব' করিরা বিশেষ যত্বুসহকারে রাখিয়া দিলেন 
এবং প্রভুর শ্রীপাদপন্ধে আজ্ঞা ও আশীর্বাদ লইয়া শ্রীবৃন্দীবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া রঘুনাথ 
রূপ-সনাতনের চরণতলে পতিত হইয়া তাহাদিগের আশ্রয়ে বাঁ করিতে লাগিলেন । : 
রঘুনাথের কার্ধ্য হইল রূপ-সনাতনের সভায় প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করা। ভাগবত পাঠ করিতে করিতে 
প্রভুর কপার ভীহার মনপ্রাণ প্রেমে ভরপুর হইয়া অশ্রু কম্প প্রহ্ৃতি অষ্টসাতিকতাবের উদর হইত। 
তখন খাশা|পললোচনে তিনি অঞ্গর আদপে দেখিতে পাইতেন না, কাঁজেই পাঠ বেশী অগ্রসর হইতে পারিত 
না। তার পর তাহার “পিকম্বর-কণ্ঠ, তা'তে রাগের বিভাগ”; “এক এে্লোক পড়িতে ফিরার তিন চারি 
রাগ” । আবার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দদা মাধুধা বণিত শ্লোক পাঠ করিবার সমর প্রেমে এক্সপ বিহ্বল হইয়া 
যাইতেন যে, তখন বাহজগতের সহিত তাহার কোনই নন্ন্ধ থাকিত না। এই সকল কারণে পাঠ বেশীদূর 
অগ্রসর হইতে পারিত ন|। কিন্তু ভক্ত-শ্রোতৃবর্গ যতটুকু শ্রবণ করিতেন, ভাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন 
এবং রবুনাথের সাস্বিকগানে ভাবিত হইয়া আত্মহারা হইরা বাইতেন। সে সময় ভট রদুনাথের সভার 
ভাগবত-পাঠক আর কেহই ছিলেন না । ক্রমে গোবিন্দ-চরধে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন ; এবং একঘাত্র 
গোধি-৮বণারধিন্দ তাহার প্রাণসর্বস্থ হইল। তথন রদুনাথ 
গ্রামাবাস্তী না শুনে, ন। কহে জিহ্বা 
আর ই1হাণ_ ধক | পুসশিতে অষ্টপ্রহর বায় ॥ 
তখন__বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কম্ম নাহি পাড়ে কাঁণে। 
সবে কৃষ্$-তজন করে,--এই মাত্র জানে ॥ 
মহাপ্রভৃর দঙ্ড-নাঁল। মননের কালে। 
প্রগাদ-কড়াব-সহ বাদ্ধি লয় গলে ॥ 
এইদপে মহাপ্রভুর কপায় রদুনাথ অবাবহিত কৃগ্রেম লাত করিঙেন, এবং এই জঙ্কই তিনি ছয় গোস্বামীর 
অন্কতম হইতে পারিয়াঁছিলেন। 
রদ্ভুনন্দন-_শ্রীথগুবাসী দুকন্দদাসের পুত্র । মাধী শ্রীপঞ্চনীতে রখুনন্দনের জন্ম। এই উপলক্ষে 
&ঁ তিথিতে শ্রীখণ্ডে গ্রতিবর্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে । কোন্‌ শকে তাহার জন্ম ও কোন্‌ শকে মৃত্যু হয়, তাহা 
সঠিক জানা যায় না। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীখগুবাসী শ্রীবুক্ত গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,__ 
পন্ুমান ১৪২৫ হইতে ১৪৩* শকাঁবার মধ্যে রঘুর জন্ম।” আবার জগদ্ধবাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীথগুবাসী 
শীযুক্ত পঞ্চানন কবিরাজ মহাশয়ের মতে ১৪৩২ শকে রঘুননানের জন্ম হয়। 
মহাপ্রত্থর মানস-পুত্র বলিয়া শ্রনিবাঁস, নরোত্তম ও রথুনন্দনের নাম উল্লেখিত হয়। আবার মহাপ্রভুর 
র্জিত তাদুল সেবনে নারায়ণীর গর্ভে যেরূপ বৃন্দাংনদাসের জন্ম বলিয়া কথিত হয, সেইরূপ রঘুনন্দনের 
জন্মও মহাপ্রভুর চর্ব্বিত ভাুল সেবনে হইয়াছিল বলিয়া! 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্র্থকাঁর উল্লেখ করিয়াছেন । 
জগদ্ধুবাবু, লিখিয়াছেন যে, রঘুননান অভিরাম-গোপালের মন্ত্রশিত্য ছিলেন। কিন্ত কোনও প্রাচীন 
বৈধবরন্থে ইহার প্রমাণ আছে বৃলিয়া জান! নাই। শ্ীখগুবাসী বৈষ্ণবেরাও এ কথ" স্বীকার করেন না। 
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এমন কি, রঘুনন্দন আদপে কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিরাছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে ডের 
প্রাচীন বৈ গ্রঞ্থেও €কান উচ্চবাচা নাই। কাহারও কাহারও মতে নরহরি ঠাকুরই রঘুনন্দনের দীক্ষা ও 
শিক্ষাগ্তরু। নরহরি যে তাহার শিক্ষা্তরু এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে দীক্ষার্ডরু সম্বন্ধে সঠিক কিছু 
জানা ায় না । | 

রঘুনন্দনের শৈশবাবস্থার একদিন তাহার পিতা তাহাদের গৃৃহদেবতা গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা- 
পৃজার ভার রদুর উপর দিরা গ্রামান্তরে গমন কবেন। এই কথ উল্লেখ করিয়। প্রাগুক্ত গ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে, “কিন্তু যুকুন্দ বিচার করিলেন না বে, রদু অগ্ঠাবধি দীক্ষিত হন নাই বা তাহার সাবিশ্রী-সংস্কার হয় 
নাই। তিনি জানিতেন যে, রঘুনন্দন বহু পূর্বেই দীক্ষা গ্রহণের চরম ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাদৃশ গ্রেমবান্‌ 
ব্যক্তির নিকট দীক্ষার্দির অভাব কখনই পু্জাধিকান্নে গ্রতিবন্ধক হইতে পারে না” 

শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “ঠাকুর রঘুনন্দন শিশুকালে অন্য কোন খেলা! 
খেলিতেন না, কেবল পিতা ও পিতৃব্যের অন্থুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। তীহার পিতা যতক্ষণ কুলদেবতা 
গোপীনাথের পুজার্চনা করিতেন, তিনি ততক্ষণ সেখানে থাকিয়া তন্ময় হইনা তাহা দর্শন করিতেন। পুত্রের 
এইরূপ ভাগবত-লক্ষণ দেখিয়! সুকুন্দদান পরম গ্রীতিলাঁভ করিতেন । 

উপরে বলিয়াছি মুকুন্দ একদিন প্রাতে অন্যত্র যাইবেন বলিয়া পুত্রের উপর গেণীনাথের সেবা-তায় 
দিয়াছিলেন। রঘুনাথ ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইর! পুজার সমস্ত আয়োজন করিলেন, এবং তাহার পিতা 
যে ভাবে ঠাকরের পুজা করেন সেই ভাঁবে সমস্তই করিলেন, অবশ্ত মন্ত্রীদি পাঠ বাঁদ থাকিল। তারপর তিনি 
ঠাকুরকে নৈবেগ্যের ফলখুল মিষ্টান্সাদি আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহা গ্রহণ 
করিতেছেন না দেখিয়। অত্যান্ত দুঃখিত ও ভীত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাহার পিতার প্রদণ্ড দ্রব্যাদি 
ঠাকুর আহার করেন, অথচ তাঁহার প্রদত্ত জিনিষ গ্রহণ করিতেছেন না, ইহা! অপেক্ষা ছুঃখের ব্ষির আর কি 
হইতে পারে? আঁর ভীত হইলেন এই জন্ক বে, তিনি ঠাঁকুরকে খাও্য়াইতে পারেন নাই, এই জন্য তাহার পিতা 
হয়ত তীহাকে তিরহ্কার করিবেন। গোপীনাথ প্রথনে অচল অটল ভাবে ছিলেন, কিন্ত শেষে ক্তের কাছে 
পরাজয় শ্বীকাঁর করিতে হইল,__তিনি সমন্তই গ্রহণ করিলেন । 

বেলা অবসান হইলে মুকুন্দ গ্ুহে আসিলেন। তিনি ঠাকুরের প্রসাদ ছাঁড়। ভল পধ্যস্তও স্পর্শ করিতেন, 
না; তাই পুত্রকে প্রসাদ আনিতে বলিলেন । রঘু ত অবাক! তিনি বলিলেন, «প্রাঁদ পাইব কোথায়, ঠাকুর 
ঘে সবই খাইয়াছেন ?” পুত্রের নিকট এই কথা শুনিয়। মুকুন্দ বিস্মিত হইলেন; কিন্ত সহস! পুত্রের কথা বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না ১ ভাঁবিলেন, হয়ত রুই সব প্রসাদ খাইক্বাছে ৷ কিন্তু পুত্রের স্বতার তাহার রিশেষ জানা 
ছিল, সেই জন্ঠ সন্দেহ হইল | এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার ভম্ত অপর একদিন মুকুন্দ পুত্রের উপর 
ঠাকুর-সেবার ভাঁর দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্ত সকলের অলক্ষিতে ফিরিয়া আসিম্না ঠাকুর ঘরের কোন নিতৃত 
স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ইহার পর ঘাঁহ। ঘটিল তাহা উদ্ধবদাসের একটা পদ হইতে কনেক চরণ উদ্ধৃত 
করিয়া বলিতেছি। ঘথা,-- 


শ্রীরঘুনন্দন অতি হই হরধিত মতি 
'গোপীনাথে নাড়ু দিল। করে। 
খাও খাঁও বলে ঘন, অর্দেক খাইতে, হেন- 


সময়ে মুকুন্দ দেখি খরে ॥  - 


৫১. | 


যে খাইল রছে তেন আ|র না খাইল পুনঃ 
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর । 
ননন করিয়া! কোলে গদগদ স্বরে বলে 


নয়নে বরিখে ঘন লোর॥ 
অগ্তাপি গোগীনাথের হাতে ষেই অর্ধ-নাডু আছে। ভ্রাগাবানের। যাইয়া দেখিয়া! থাকেন। 
কবিকর্ণধুর মাত খৎসর বয়সের সময় মহাগ্রভুর আদেশমত যেমন একটী গ্লোক তৎক্ষণাৎ, রচনা 
করিয়া আবৃতি করেন, রঘুনন্দম মন্বন্ধেও সেইরূপ একটী জনশ্রুতি চলিয়। আঁসিতেছে। গৌরগুখানন্দ ঠাকুর 
তাহার গ্রন্থে লিখিয়ছেন, «গুরুপরম্পরা| শুনিয়! 'আসিতেছি যে, অষ্টম বর্ষ বয়ংক্রম সময়ে শ্রীমহাপগ্রনুর সহিত 
সাক্ষাৎ কালে রধুনন্দন 'গৌরভাবামূত' স্তোতের দারা মহাপ্রভুর বন্দন। করেন। এই কৌটা বৈষবস্দগতে 
সুপ্রসিন্ধ । 
মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে গ্রত্যাবর্ঘন করিয়াছেন শুনিয়! মুকুন্দ, নরহরি, রঘুননান প্রদ়্তি 
ীথগ্রবাসী গৌড়ের অন্যান্ত তক্তগণের সহিত তীহাকে দর্শন করিতে গমন করেন। ফিরিবাঁর সময় ভক্তগণ 
মহ ইষ্টগোগি করিতে করিতে সহান্তে (যথ| চৈতস্যচরিভামুত, মধ্য, ১৫শ ),- 
মুকন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন 
*তুমি-গিভ, পুর তোমার শ্রীরথুননদন। 
কিংব! রথুনন্দন-গিতা, হুমি_ হাহান তনয়? 
নিশ্চর করিয়। কই ,-যাউক মংশয় 1” 
মুকন্দ কহে, “রঘুন্দন আমার পিতা হয়। 
আমি তার পুন্র,এই আগার নিশ্চয় ॥ 
সামা সবাঁর কৃষ্চতক্তি রথুনন্দন হৈতে। 
অতএব পিতা-_রদঘুনন্দন আমার, নিশ্চিতে ॥” ৃ 
এই কথা শুনিয়া গ্রতু বিশেষ আাহ্নাদিত হইলেন, এবং সন্তোষের সহিত বলিলোন,_-"*. ...কহিলে 
নিশ্যয। বাহ! হৈতে কৃষ্ণতক্তি সেই গুরু হয়॥” মহাপ্রভু তৎপরে মূকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের কার্যভার 
নির্দেশ করিয়। দিলেন । যথা, ৃ 
মুকুন্দেরে কছে প্রভূ মধুর বচন। “তোমার কাঁধ্য-ধর্মা-ধন-উপার্জন ॥ 
রঘুনন্নের কারধ্য-_কৃষ্ণের সেবন। কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহার ন্ট নাহি মন॥ 
নরহরি রহ আমার ভ্তগণ সনে। এই তিন কাধা সদা করহ তিন জনে ।” 
প্রভুর আজ্ায় রঘুনন্দন গো'গীনাথের সেবায় নিবৃক্ত ছিলেন। মন্দিরের দ্বারের নিকট পুদ্করিণীর ঘাটের 
উপুর একটা কদঘবৃক্ষ ছিল। কথিত আছে, তাহাতে সারা বংসর প্রত্যহ দুইটা করিয়া! ফুল ফুটিত। সেই 
কুল দিয়! রঘুনন্নন ঠাকুর-সেবা করিতেন। 

: অভ্ভিরাম ঠাকুর ছিলেন মহা-তেজঃপুঞ্জরাশি' | তীহার প্রণামে নাকি শালগ্রাম-শিল! পরাস্ত বিদীর্ণ 
হইনজ। একদিন বালী বাঁজাইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শ্্ীথণ্ডে আসিয়া মকুন্দকে ভিজ্ঞাস। করিলেন, 
“্রবুনন্দন কোথায়?” মুকুন্দ ভয়. পাইয়। রঘুনন্দনকে থরের মধ্যে লুকাইয়! রাঁখিলেন এবং স্বতি করিয়! কহিলেন, 
“্রদুন্দল গৃহে নাই ।” এই কথ! শুনিয়া অভিরাম কুগ্প হইলেন এবং বড়াড।জার নির্জন জঙ্গলে যাইয়া! বসিয়া 

. রষিলন। তীহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়। বধুনন্দন সকলের অলঙ্গিতে যাইয়া তাহার সহিত মিলিত চ্টলেন। 
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তাহাকে দেখিয়াই অভিরাম বিশেষ সন্ধষ্ট হইয়া! ৫1৭ বাঁর প্রণাম করিলেন। তখন রঘুনন্দন তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন, এবং ছুই জনে গোঁরাগুণ কীর্তন করিতে করিতে আবেগতরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তথন রঘুনন্দন 
প্চরণ ঝাড়িতে, স্থপুর পড়িল, আকাইহাটের মাঝে ।” [ ৩০৪ পৃষ্ঠীয় উদ্ধবদাসের পদ দ্রষ্টব্য । ] : 
প্শ্রীথত্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে, গৌড়ের তক্কের! নীলাচলে যাইয়! প্রথম যখন সংকীর্ঘন আরম্ত 
করেন, সেই অধিবাসে মহাপ্রভু রঘুনন্দন দ্বার তক্রদিগকে মালাচন্দন প্রদান করাইয়া এবং কীর্ডনান্তে দধি- 
হরিদা-তাও ভাঙ্গাইয়া, তদবধি তাহাকে উক্ত কারধ্যের অধিকারী করেন। তাহার বংশীয়ের| সেই সময় হইতে 
এই কার্ধা করিয়া আঁসিতেছেন। এই সম্বন্ধে যছুনন্দনের ও মাধব ঘোষের পদ প্রাপ্ক্ত গ্রন্থে উদ্ধত হুইয়াছে। 
এই পদদ্থয় পদকল্পতরু কিংবা! শৌলগদভুললিলীতে নাই | নরোত্তম ঠাক্বনহাশয খেতরীতে যে মহামহোৎসব 
করেন, সেখানেও রঘুনন্দনই মালাচন্দন দান ও গ্রহণ করেন। 
জগদ্ন্ুবাবু লিখিয়াছেন,_-প্রঘুনন্দন কথন অপ্রকট হয়েন, তাহ। জান! বায়না । তবে প্রবাদ এই বে, 
মহাপ্রভুর অগ্রকট দ্িবসেই তিনিও অগ্রকট হইয়!ছিলেন । যদি ইহা সত্য হয়, তবে ১৪৫৫ শকাবন্দে মাত্র চবিবশ 
বতসর বয়ক্রম সময়ে রঘুনন্দন ঠাকুক্র্রে তিরোভাঁব হয়।” ইহা পাঠে মনে হয়, মহাপ্রভুর অগ্রকট দিবসেই 
রদুনন্দন বে গোলোকগত হইয়াছিলেন, এই উদ্ভি জগদ্বদ্ধুবাবু একেবারে অবিশ্বাস করেন নাই । কিন্ত কোন 
প্রামাণিক এসে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়! জান! যাঁয় না । প্রেমবিল্স, তক্কিরত্বাকর, নরোভমবিলাম প্রভৃতি 
গ্রষ্থে দেখ! দাইতেছে যে, খেতরীর মছোত্সবে রথুনন্দন যোগদান করিয়াছিঙ্লেন। এই সকল গ্রন্থপাঠে আরও" 
জান! যাঁয় বে, মহাপ্রভুর অস্তধ্ণানের কয়েক বৎসর পরে নরোত্তম যখন নীলাচল হইয়া শ্রীথণ্ডে গমন করেন, 
ভখন নরহরি জীবিত ছিলেন এবং তীহারই আদেশে রদুনন্দন যাইয়া! নরোস্তমকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আদেন। 
উহার গর নরহরি অগ্রকট হইলে, রঘুনদ্দন মহোৎসব করিয়াছিলেন এনং এই উৎসবে শ্রীনিবাস-নঝোন্তম 
প্রশ্ততি যোগদান করেন। আবার নরহরি, শুক্লান্বর ব্রদ্ধচারী, গদ|পর দাঁস প্রসৃতি অপ্রকট হইলে, শ্রীনিবাস 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন "এবং রথুনন্দনের বিশেষ অনুরোধে রামচন্জর কবিরাজ বৃন্দাবনে 
যাইয়া শ্রীনিবাসকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। এইরূপ বহু প্রমাণ থাক! সন্কেও মহাপ্রভু ও রঘুনন্দনের অপ্রকট 
যে একই সময়ে হইয়াছিল এ ধারণা জগদ্ন্ধুবাবুর কেন হইল, তাহা বুঝা বায় না। মনে হয়, এই সকল নি র 
বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ তিনি পান নাই। 
ব্লামাই পণ্ডিভ - শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা । 
কপ ঘটক-্রীনিবাসাচার্যোর শাখা | “কর্ণানন্দ+ গ্রন্থে আছে,--পশ্রীরূপ ঘটক নাম প্রভুর প্রিয় 
ভৃত্য । রাঁধারুষণ নাম বিনা যার নাহি কতা ॥৮ 
রাঘব পণ্ডিত- বৈষ্ণব অভিধানে 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া একটা কথ| মহাপ্রভুর সময় হইতে চলিয়া 
আসিতেছে এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই এই কথার অর্থ ও উৎপত্তি অবগত আছেন। তবে হাঃ ইহার 
ইতিহাস সকলে সম্যক্রূপে জানেন না । 
কলিকাতা নগরীর কয়েক মাইল উত্তরে এবং ই, বি, রেল লাইনের সোঁদপুর &্টেশনের এক তি পশ্চিমে 
জাহুবী-তীরে পাণিহাটী নামক বৈষ্ণবপ্রসিদ্ধ গ্রামে রাঘব পণ্ডিত নামে এক মিশ্র বাঁস করিতেন। ইনি মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক এবং তাঁহার বিশেষ অগুরক্ক তক্ত ছিলেন। দময়ন্তী নারী তাঁহার এক ভপ্নী ছিলেন। তিনিও 
মহাপ্রস্ু ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না এবং মহাপ্রভুর জন্য বখসরের সকল সময়োপযোগী নাঁনা প্রকার ভোগ 
সামগ্রী প্রস্তত করাই তাঁহার একমাজ সেবাকাধ্য ছিল। এ সকল ভ্রব্য তিনি একপ তাবে প্রস্তুত করিতেন যে, 
সারা বংসরের মধ্যে উহা ন্ট হইত না। এই সকঙ নুস্থাছভ্রবয তিনি ঘত্ব করিয়া ঝাঁলিতে ভরিস্বা রাধিতেন। 


[৫৩] 
এবং প্রতি বসন রথাতরায পূর্ত গৌড়ের ভক্তেরা যখন গ্রসকে দর্শন করিতে ফাইতেন, সেই সময় রাঘবও সেই 
বাজি লইয়! নীলাচলে গমন করিতেন থা--চৈতন্তচরিতামৃত, আদি, দশমে,_ 
রাঘব পঞ্ডিত প্রভুর আগ্ঘ-অন্ুচর। তাঁর শাখা মুখ্য এক,_মকরধ্বজ কর ৬ 
তার ভত্ী দময়্তী গ্রভূর প্রিয় দাসী। প্রভুর ভোগাসামণ্রী থে করে বারমাসি ॥ 
দে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া 
বাঁর মাঁম তাহা প্রভু করেন অঙলীকার। 'রাঘবের ঝালি” বলি প্রসিদ্ধি মাহার ॥ 

. শ্রাঘবের বালি ভিন্ন অস্থান্য ভক্তেরাও, এমন কি, নিত্যানন্দ অদদৈত পরযাস্তও, স্থবিধা ও লুযোগ মত 
প্রভুর প্রিয় ভোগা সামগ্রী লইয়! যাইতেন। অন্তান্ত ভক্তদিগের গরদতত দব্যাদি তাহার! নীলাচলে অবস্থান 
সময়ের মধোই প্রভূ আহার করিতেন ; দময়ন্তীর প্রদত্ত সামগ্রী এক বৎসর ধরিয়! তাহার সেবায় লাগিত। 

প্রতুর নীলাচল-নাসের ছয় বৎসর পরে বৃন্দাবন যাইবার মানসে কটক হইতে নৌকায় একেবারে 
পাণিহাষ্টা পৌঁছিলেন। প্রভুর আগমন-সংবাদ পাইয়া রাঘৰ পণ্ডিত গ্রতৃকে লইতে আদিলেন এবং পথে 
লোকের ভিড় ঠেলিয়া কষ্ট সৃষ্টে গৃহে পৌছিলেন। 
গ্রভু একদিন মাত্র রাঘবের গৃছে ছিলেন । আবার কানার্দি-নাটবাল। হইতে নীলাচলে ফিরিয়া বাইবার 
* সময় ভ্ঠাৎ একদিন পাণিহাটী আসিয়া রাঘব পগ্ডিতের তবনে উপস্থিত হইলেন। রাখব তখন ঠাকুর সেবা- 
কার্যে আছেন, এমন সময় হঠাৎ গৌরচন্জকে দেখিয়াই তাহার চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার চরণ 
দুঢ করে ধরিয়া আনন্দে ক্রনান করিতে লাগিলেন। রাঘবের তখন এরূপ আনন হইয়াছে যে, কি যে করিবেন 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। রাঘবের সেই প্রেমভক্তি দেখিয়া শ্রীগ্রতু তাহাকে জোড়ে করিলেন এবং 
প্রেমানন্দ-জলে তাহার অঙ্গ দিঞ্চন করিতে লাগিলেন । তংগরে রাখবের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া, 
প্রভু বলে--প্রাঘবের আলয়ে আদিয়। পাসরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ 
গঙ্গায় ঘজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। সেই সুখ পাইলাম রাঘব আলয়।৮ 
(তারপর) হাসি বলে গ্রভু,“শুন রাঘব পণ্তিত। কঞ্চের রন্ধন গিয়া! করহ তবরিত।” 
প্রভুর শ্রীমুখের এই আজ্ঞ। পাইয়া রাঘব প্রেমে গরগর হইলেন এবং পরম সস্তোষের সহিত মনগ্রাণ দিয়া 
ধগীরাঙ্গের প্রিয় নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও অন্যানট ছি তক্তদিগকে লইয়া প্র 
ভোজনে বসিলেন। আহারে বসিয়া, 
প্রভু বলে-“রাঘবের কি সুনার পাঁক। 
এমত কোথায় আমি নাহি থাই শাঁক।” 
এইভাবে প্রভু সমস্ত বাঞ্জনেরই প্রশংসা ও হান্তকৌতুক করিম! আহার শেদ করিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া 
গুদাধরদাঁস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য, মকরধবজজ কর প্রতৃতি অনেক তক্ত আসিয়া গ্রভুর 
পদতলে পড়িয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
মহাপ্রভু হরিনাম গ্রচারার্থ নিত্যানন্দকে তাহার গণ সহ গৌড়দেশে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু নিজে দেশে 
আসিয়া সম্ভবতঃ বুঝিলেন যে, নিত্যাননের প্রতি সকলে, এমন কি, ধাহারা নিত্যানন্দের গণ তাহাদিগের মধ্যে 
রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি, সেরূপ আক্ষষ্ট হন নাই। প্রভু জানিতেন যে, সে সময় গৌড়ের বৈষ্ঞবরদিগের 
উপর রাঘর পণ্ডিতের প্রভাব কম নহে। তাই এই সুযোগে রাঘবকে নিভৃতে বাইয়া প্রেম-গদগরভাষে 
কহিলেন, ঃ 


ঃ 
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ধ্রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি। আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি ॥ 
এই নিত্যানন্দ, যেই করায় আমারে । সেই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥ 
আমার সকল কর্ম নিত্যামন্দ দ্বারে। 'আাকপটে এই আমি কহিল তোমারে ॥ 
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই । তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥ 
মহা যোগেশ্বর যাহা! পাঁইতে দুল্লভি । নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ ॥ 
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান ।  নিত্যানন্দে সেবিহ যে হেন ভাগ্যবান্‌॥” 
নীলাচলেও একদিন প্রভু বলিয়াছিলেন, -“মদিরা বনী বদি ধরে নিত্যানন্দ, তথাপি তিনি ব্রহ্মার বন্দ্য |” 
নিত্যানন্দ প্রভূ গণসহ পাণিহাটীতে নৃত্যগীত করিয়া নাম-প্রচারে তন্ময় হইয়া আছেন। একদিন 
রঘুনাথদাস তাহাদিগকে চিড়া-মহোত্সব দিলেন । ভক্তেরা সকলে ভোঁজনে বসিয়াছেন, এমন সময় রাঘব পণ্ডিত 
নি-সকূড়ি নানা মত প্রসাদ লইয়া আঁসিলেন এবং উহা নিত্যানন্দের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, প্ঠাকুর, তোমার জন্ত 
ভোগ দিয়াছি। এইগুলি ভক্তদিগের জন্য আনিয়াছি, আর তোমার জন্থা গৃভে রাখিয়াছি। এখানকাক় উৎসব 
শেষ করিয়া আমার কুটিরে যাইবে |” 
নিত্যানন্দ বলিলেন,_-"গোপ জাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে ; আমি স্থথ পাই এই পুলিন ভোঁজন 
রঙ্গে। এখানে এখন করিব ভোজন £ রাত্রে তোঁমাঁর ঘরে করিমু ভক্ষণ ।” 
আহারাস্তে নিত্যানন্দ তক্তগণ সহ বিশ্রাম করিলেন এবং সন্ধ্যাকাঁলে রাঘব-মন্দিরে যাইয়! কীর্ভন 
আরম্ভ করিলেন। কীর্তনাস্তে রাঘব ভক্তগণসহ নিত্যানন্দকে পরিতোষপূর্ধক আহার করাইলেন। 
কপ €গাঙ্্ীমী_[ সনাতন গোস্বামী ডরষ্টব্য ]। 
লঙ্গ্মীদদেবী _শ্রীগৌরাঙের প্রথমা জী । 
€লাকনাথ গাস্কাসী- বশোহর জেলায় তালখড়ি-জাগলি গ্রামে মহাকুলীন-ব্রাহ্মণ-বংশে লোকনাণ 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পদ্মনাভ চক্রবর্তী, মাতার নাম সীতাঁ। লোকনাথ ইহাদের একমাত্র পুত্র । 
পল্মনাত অছৈত প্রভুর শিষ্ঠ ও তাহার নিকটই ধর্শাস্্াদি পাঠ করেন। লোকনাথ পিতার নিকট বিগ্যাশি। 
করিয়া অল্প বয়সেই মহাঁপপ্ডিত হইয়াছিলেন। টশশব হইতেই তিনি তক্তিরসে মজিয়! ছিলেন। ইহার ফলে 
সংসারে গুঁদাস্ত হইল এবং সারাদিন কুষ্ণকথায় ও ভক্তিশান্্ অধায়নে নিমগ্স থাকিতেন । এমন সময় 
শ্রীগৌরানুন্দরের নবদীপলীলা-কাহিনী শুনিলেন এবং তাহাকে দর্শন করিবার জন্ত বাকুল হইয়া পড়িলেন। 
তাহার অবস্থা দেখিয়া পদ্মনাভ ও তাহার স্ত্রী চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শ করিলেন যে, পুত্রের বিবাহ 
দিয়া সংসারে আবন্ধ করিয়া রাখিবেন। ইহার ফল অন্তরূপ হইল । কারণ, যদিও লোকনাথ হয়ত আরও 
কিছুদিন গৃছে থাকিতেন, কিন্তু বিবাহের কথা শুনিয়! অতি সন্থর নবদ্ধীপে যাইবার জন্য দৃঁগ্রতিজ্ঞ হইলেন ; 
এবং একদিন অগ্রহায়ণ মাসের শেষরাত্রে উঠিয়৷ নিদ্রিত পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাঁম করিয়! গৃহের বাহির 
হইলেন। ক্রমে পরদিবস সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুর বাঁটাতে যাইয়৷ তাহার 
চরণ প্রাস্তে পতিত হইলেন । প্রভু এই অপরিচিত ত্রাহ্মণ-ঘুবককে উঠাইয়৷ হৃদয়ে ধারণ করিলেন । লোঁকনাথকে 
পীচদ্িন কাল আঁপনার কাছে রাখিয়া তাহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের 
শিত্য ভূগর্ভও গেলেন । ইহার! দুই জন যাইয়া সেই জঙ্গলময় বৃন্নীবনে বাঁস করিলেন । তৎপরে শ্বযং শ্রীপ্রভু 
আসিলেন, স্ুবুদ্ধি আসিলেন, রূপসনাতন আসিলেন, ক্রমে অন্যান্য তক্তেরা আসিয়া সমস্ত বৃন্দাবন অধিকার 
করিয়া লইলেন। ক্রমে বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থগুলিরও উদ্ধার হইল ।' - 
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ইহার পর বহুবংসর কাটিয়া গেল। মহাপ্রভুর অন্তধ্ণন হইল। তাঁহার পার্ধদ-ভক্তদিগের মধ্যে 
অনেকেই তাহার অনুসরণ করিলেন। বৃন্দাবনেও প্রথমে সনাতন ও পরে কূপ অপ্রকট হুইলেন। লোকনাথ 
তখন বৃদ্ধ হুইয়াছেন। দিবানিশি ভজন-সাঁধন লইয়া থাকেন, কাহারও সহিত বড় একটা! কথাবার্তা বলেন না, 
কাহাকেও শিশ্যরপে গ্রহণ করেন নাই ঃ করিবেনও ন| বলিয়া স্থির করিয়াছেন । এমন সময় নরোতিম বৃন্দাবন 
যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। সাধুদর্শন করিতে করিতে লোকনাথের দর্শন ঘটিল, অমনি নরোততম তীঁহাকে আত্ম-সমর্পণ 
করিলেন। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামী কোন শিশ্ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া দূঢ়সংকল্প 
করিয়াছেন, তখন নরোত্তম একেবারে বজ্জাহতের স্ায় কাতর হইলেন । কিন্ত তখন আর উপায় নাই। তিনি 
দেহ ও মনপ্রাণ লোকনাঁথকে সমর্পণ করিয়াছেন, এখন উহা আবার কাহাকে দীন করিবেন? তখন অনন্তোপার 
হইয়া বুন্দাবন ও সাধুবৈষ্ণব দর্শনস্থখ ত্যাগ করিয়া লোকনাথের কুঙ্গের নিকট বাঁস করিতে লাগিলেন এবং (যথা 
অন্ুরাগবশ্লী গ্রন্থে) 
রাত্রিদিন সেইস্থানে অলক্ষিতে দেয়ে 
বাহিরে টহল করে সাশ্র-নেত্র হয়ে ॥ 
কিন্ত লোকনাথ দিবানিশি তজনাননো বিভোর, তিনি নরোত্তদের কাধ্যের কোন সংবাদ রাখেন না। শেখে 
নরোতম লোকনাথের অসাক্ষাতে তীহার এক নীচ সেবা করিতে লাগিলেন। লোকনাথ শেষরাব্রিতে 
যেস্কানে বহির্দেশে গমন করেন, নরোম সেই স্থান প্রতাহ সংস্কার করেন এবং শৌচের জন্ট মৃত্তিকা ছানিষা 
রাখিয়া দেন। বথা-- 
মৃত্তিকা শৌচের পরে সুন্দর মাটি আনে। 
ছড়া ঝাঁটা জল আনে বিবিধ বিধানে ॥--( অনুরাগবল্লী ) 
লোকনাথ প্রথমে ইহা! লক্ষা করেন নাই, শেষে তাহার মনে হইল হয়ত কেহ তাহার অসাক্ষাতে এই নীচ-সেবা 
করিতেছে । তখন ভাঁবিলেন, ইহা আর করিতে দেওয়া হইবে না। সেই জন্য একদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া 
বহিদ্দেশে গমন করিলেন ; যাইয়! দেখেন, বথা প্রেমবিলাসে-- 
হেন কালে সেই স্থানে নরোত্তম আছে। ৯ দিতেছেন,--গোসাঞ্জি দাঁড়াইয়া কাছে ॥ 
ঝাটা বুকে নরোত্তম আছেন সাক্ষাতে | ৭কে বটে? কে বটে?” বলি লাগিল! কছিতে ॥ 
নরোত্তন এক বৎসর ধরিয়া! এই নীচ-সেবা করিতেছেন; সেও ভয়ে তয়ে, পাছে ধরা পড়েন। আর যে 
দিন ধরা পড়িলেন, সে দিন অপরাধীর স্কায় লোকনাথের পদতলে পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন । নরোস্তমের 
অবস্থা দেখিয়। তাহার হৃদয় দ্রব হইল; একটু ধৈরধ্য ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,--কে তুমি? আর কেনই 
বা এরূপ সেবা করিতেছ?” তখন নরোভতম সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিলেন,_-তিনি কে, কেমন করিয়। 
প্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার দেহে প্রবেশ করেন, কিন্ধূপে একরূপ উন্মাদ অবস্থার তিনি বৃন্দাবনে আসেন, আর কিরূপে 
» দর্শনমাত্র তাঁহাকে আত্ম-সমরণ করেন, এ সমস্তই বলিলেন। শেষে কাতরভাবে কহিলেন, প্প্রভু, এখন 
তুমি শ্রীচরণে স্থান না দিলে আমি কোথায় যাই?” তখন লোকনাঁথ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, ( বখ! 


প্রেমবিলাসে, )- 
“আপনে হৃদয়ে প্রবেশ করিলা তোৌমার।  তেহ জগংগুরু,স-চাঁহ গুরু করিবার? 
প্রেমরূপে আপনে চৈতন্ত-তগবান। সেই প্রেম তোমার হৃদয়ে কৈল দান ॥ 


যে প্রেম লাগিয়া! সবে করেন ভজন। তোঁমার অস্তরে সেই-বুঝিল কারণ ॥ 
প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবার? গ্নেসে সাধ্য বস্ত--তাছা! হৃদয়ে তোমার ॥৮ 
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লোঁকনাথের এই কথা শুনিয়া নরোভম কাতত-কণ্ঠে বলিলেন,--“সামি অতি. দীন, আমার 'মনপ্রাণ 
সমন্তই তোমাতে দিয়াছি। তুমি ক্লুপা না করিলে আমার উপায় কি হবে? আমাকে আর. বঞচন| 
করিবেন না ।” 

লোকনাথ । এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া হি ্হাবাশি পলা দেখ বাপু, আমি. সংসারে 
আবদ্ধ হইব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি, কাহাকেও শিষ্য করিব না। আমার সেই সক্কল্প ভগ্ন করাইও ন]। 
তোমাকে ও তোমার কাধ্যকলাঁপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আমাকে সংসারে আর জড়াইও না । 

নরোত্তম । আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কাজেই আমার আর কোন পথ নাই। এখন 
তুমি যে আজ্ঞা করিবে তাহাই আমার শিরোধাধ্য। 

লোকনাথ । (অনেক ক্রেশে ধেধ্য ধরিয়া) বাঁপু! আমার কথা তোমাকে সব বলিয়াছি। এখন 
আমার একটি কথা তুমি পালন করিবে,__তুমি নীচ-সেবা করিয়া! আর আমাকে ক্রেশ দিও না। 

যে আজ্ঞা বলিয়া নরোত্তম মাঁথ! হেট করিয়া রহিলেন। লোকনাথ বাইর্দেশে গমন করিলেন, আর 
নরোভ্তম তাহার অপেক্ষার দাড়াইয়! থাকিলেন। তিনি ছ্িরিয়া আসিলে নরোত্তম একটু মাঁটি লইয়া ভয়ে ভয়ে 
তাহার নিকটে গেলেন। লোকনাথ তাহা গ্রহণ করায় নরোত্তম আশ্বস্ত হইলেন । ততপরে গোঁসাঞ্চির 
পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ তাঁহার কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন । গোসাঞ্ি ভজনে বসিলে, নরোত্তম কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া 
দাড়ায় রহিলেন। এই ভাবে একবতসর কাটিয়া গেল। নরোত্তম প্রতাহ ছুইলক্ষ নাম জপ করেন, আর 
আপন হইতে গোসাগ্রিগ্র নানারূপ সেবা করেন । দ্ুই জনে কোনরূপ বাক্যাল/প নাই ! লোকনাথ কিছু 
করিতে বলেন না ; নরোভুম প্রয়োজন বুঝিয়া সেবা করেন ; তবে লোকনাথ রুপা করিয়া সেবা করিতে নিষেধ 


করেন না। 
আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিনু লোকনাথ নরোত্তমকে ভাকিয়! বলিলেন, “বাপু, তোমার 


সেবায় আমার সঙ্ধল্প শিথিল হইয়াছে । এখন তুমি গোটা ছুই প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে ?” নরোল্তম স্বীকৃত 
হইলেন। তখন লোকনাথ বলিলেন,_-প্প্রথমতঃ মতস্তার্দি থাইতে পারিবে না; আর দ্বিতীয়তঃ বিষয় স্পর্শ 
করিতে পারিবে না।” আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি,__“ক্রহ্ষচধ্য পালন করিতে হইবে, বিবাহ করি” 
পারিবে না,_ইদ্রিরকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে | নরোত্তম, বেশ ভাবিয়া চিত্তিযা উত্তর করিবে ।” 
নরোত্তম । আপনার কপালাভ করিতে পারিলে আমি সবই করিতে পারি | ্রঙ্গচর্য্য পূর্বেই লইয়াছি, 
আর আপনার আজ্ঞায় অগ্ তাহা বদ্ধমূল হইল । 
তখন লোকনাথ বলিলেন,__“বাঁপু, তোমারই জয় হইল। তুমি আনার 'আি, মধ্যম ও শেব সেবক। 
তোমার স্ঠায় শিষ্য জগতে ছুল্লভি।” তার পর শ্রাবণ পূণিমাতে নরোভ্তমকে দীক্ষা দিলেন। 
শক্লাম্থর ত্রন্মচারী-_নবধীপে প্রভুর বাড়ির কাছে জাহুবীর সঙ্গিকটে শুরলঙ্থর ত্রশ্মচারীর বাঁস। 
যথা, চৈতন্তাভাগবত, মধ্য, ১৬শ অধ্যায়ে» 
পরম হ্বধন্ম-রত- পরম সুশান্ত । চিনিতে না পারে কেহো--পরম মহাস্ত ॥ 
নবদ্ীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে। ভিক্ষা! করি অহনিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥ 
ভিখারী করিয়। জ্ঞান-_লোকে নাহি চিনে । দরিদ্রের অবধি--করে ভিক্ষাটনে ॥ 
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়। কৃষ্ণের নৈবেছ৷ করি শেষে তবে খায় | 
কষ্ধানন্দ পরসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে, বেড়ায় ব্লিয়া কৃষ্ণ সকল ভরনে ॥ 
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ই সহিত সর্ধপ্রথম মিলিত হন। ইন রা নদ না 
ছিলেন। চৈতন্ঘচরিতামৃত, আদি, দশমে আছে, - 

শুরলাধর ত্রদ্চাঁরী বড় তাগ্যবান্‌। 

ধার অন্ধ মাগি কাড়ি খাইলা! তগবান্‌॥ 
সে বিরূপে তাহা বলিতেছি। এক দিন গ্রীগৌরাঙ্গ তগবান্‌-আবেশে বসিয়া আছেন, এমন সময় শুকরা্বর 
তিক্ষালন্ধ চাউিলপূর্ণ ঝুলি কান্ধে করিয়া সেখানে আসিয়া কৃষ্চ-প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার 
আর্তি ও প্রেমানন্দ-ভাব দেখিয়া গ্রভূ “এস এস শুক্র” বলিয়া ডাঁকিলেন এবং বলিলেন, “দরিদ্র সেবক 
মোর তুমি জন্ম জন্ম। আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষ ধর্ম ॥ আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই । তুমি না 
দিলেও আমি বল করি খাই |” তার পরেই তীহার ঝুলির ভিতরে হাত দিয়! মুষ্টি মুষ্টি চাউল লইয়া 
চিবাইতে লাগিলেন। শুর্লান্থর ব্যন্ত-সমত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্বনাশ করিলে প্রচ! ইহাতে যে 
খুদ কণ অনেক আছে! তোমার কষ্ট হইবে !” প্রভু হাসিয়া বলিলেন,__ 


* * “তোর ক্ষুদ কণ মুই খাড। অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঁঙ ॥” 
তার পর গম্ভীর ভাবে আবেগের সহিত 
প্রভু বলে-_“শুন শুর্রাঙ্থর রক্মচারি।. তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা বিহরি ॥ 


তোমাঁর ভোজনে হয়ু আমার ভোজন। তুমি ভিক্ষার চলিলে আমার পধাটন ॥ 
তোমারে দিলাম আমি প্রেন-তক্তি দান। নিশ্চয় জানিহ প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ ॥” 
আর একদিন শুরা্ধর ব্রদ্মচারীকে প্রস্থ বলিলেন,--“তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু তয় 
ন! করিহ বলিলাম দড় ॥” তিনি বার বার এই কথা বলিতে লাগিলেন | শুক্লাঞ্থর কিছুতেই স্বীকার না হইয়া 
কাকুভি মিনতির সহিত বলিলেন,--“কোথায় আমি অধম পতিত পাপিষ্ট ভিক্ষুক, আর কোথায় তুমি ধর্শা- 
সনাতন। আঘি কাঁটাঙ্গকীট, কোথায় আমাকে এ শীতল “বণের ছাঁয়া দিবে, তাহা না দির আমার প্রতি 
এত মায়া কেন দেখাইতেছ ?” 
গ্রভু বলিলেন,_"ইহা মারা নহে। তোথার প্রস্তুত বাঞ্জনাদি আহার করিতে আমার বড় ইচ্ছা করে। 
তুমি সত্বর বাঁড়ী যাইয়া নৈবেগ্ঠ প্রস্তুত কর, আমি আজ মধাহে নিশ্চর বাইব।” তথাপি শুর্ান্বর মনে তয় 
পাইয়া ভক্তদ্রিগের নিকট যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিলেন,--“কেন ভয় পাইতেছ? পরমার্থে 
শ্রীভগবানের নিকট সকলেই সমান। বিশেষতঃ থে জন তাহাকে সর্বভাবে ভজনা করে, তীহার অন্ধ শ্রীভগবান 
সকল সময়ই খুঁজিয়া থাকেন। তথাপি যদি তোমার মনে তয়ের উদ্রেক হয়, তবে আলগোছে রন্ধন 
কর” 
এই কথা শুনিয়া শুক্লান্থর শোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী গেলেন এবং স্নান করিয়া অতি সাবধানে 
সুবাঁসিত জল তপ্ত করিলেন। তাঁর পর সেই জলে চাউল ও গর্ভথোড় আলগোছে দিয়া প্রফুল্পচিততে যোড় করে 
“জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ বনমালী” বলিতে লাগিলেন । ক্ষণকাল পরে নিত্যানন প্রভৃতি নি্জন সহ প্রন 
মনন করিয়৷ আসিয়া উপস্থিত হইলেন! প্রভু আর্দরবন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমন্ত অন্ন কলাপাতায় ঢালিয়া 
তাহার উপর তুলসীদিয়া বিস্চুকে নিবেদন করিলেন। তংপরে প্রতু বিশেষ আনন্দের সহিত ভোজনে বসিলেন ; 
আর তক্তগণ নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন, * 
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বরহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরনুন্দর ।  শুরাথরের অন্ন থায় এ বড় ছুষ্ধর ॥ 
হেন প্র্ু বলে--জন্ম যাবৎ আমার । এমন অন্ধের স্বাছ নাহি পাই আর ॥ 
কি গর্ভথোড়ের শ্বাছ না পারি কহিতে। আলগোঁছে এমত রাদ্ধিল কোন মতে ॥ 
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বার্দিয়া। করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হইয়া ॥ 
প্রভু নীলাচলে গেলে, শুর্লান্ধর প্রতি বৎসর তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। 
শুভ্ডানন্দ-_নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ভন করিবার সময় সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি শ্রীবাস ও 
নিত্যানন্দের দলের অন্যতম গারক ছিলেন। শেষে প্রভু যখন নৃত্য করিতে করিতে ভাবে বিভোর হুইলেন 
বং তাহার মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল, তখন শুভানন্দ সেই ফেন পাঁন করিতে লাগিলেন । যথা 
চৈতন্ভচরিতামূত, মধ্য, ত্রয়োদশে,__ 
কভু নেত্রে-নাসায় জল , মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধার! চন্ত্রবিষ্বে বহে যেন ॥ 
সেই ফেন লএগ শুভানন্দ কৈল পান।  কৃষ্ণ-প্রেমরসিক তেঁহে! মহাভাগ্যবান্‌ ॥ 
শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে খন মহাঁমহোৎ্সব করেন, সেই সময় ধাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে শুভানন্দের নাম পাঁওয়া যায়। ইনি উল্লিখিত ভক্ত কি অপর কেহ তাহা জানা বায় না। 
জ্ীদীস-দ্বিজ হরিদাসের পুত্র, গোকুলাঁনলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! ; শ্রীনিবাসাচাধোর মন্্রশিত্যয | 
[ গোকুলানন্দ দ্রষ্টব্য | ] ূ 
জ্ীধর-_ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ধশ্মপরার়ণ, নবদ্ধীপে বাস করেন, কলার খোলার পাত্র-থোড় 'ও মোচা বিক্রয় 
করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা.-নির্ববাহু করেন এবং দেবতাকে নৈবেগ্চ দিয়া থাকেন। শ্রীনিমাঞ্ি পণ্ডিতের 
তাহার প্রতি বিশেষ ক্পা। কাজেই তিনি শ্রীধরের সহিত খোলা থোঁড় মোচা লইয়া! কোন্দল করিতেন 
শ্রীধর তাহাকে দেখিলেই ভীত হইয়া ব্রিনামূল্যে তই সকল দিতেন। মহাপ্রকাশের দিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবদ্‌ 
ভাবে শ্ত্রীবাসের গৃহে বিষ্ণ-খট্রায় বসিয়! তাহার প্রিয় ভক্তদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন ; ক্রমে অনেবে 
আপসিলেন। তখন শ্রীপ্রভূ শ্রীধরকে আনিতে বলিলেন । সেই চঞ্চল গাক্ষণবনাঁন, যিনি কলার খোঁল! লইয় 
তাহা'র সহিত কাঁড়াকাঁড়ি করিতেন, তাহাকে আর তখন দেখিতে পান না । তিনি নিশিযোগে বসিয়া ঈচ্চৈস্বত 
নাম'জপ করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন ভক্ত আসিয়া! তাহাকে বলিলেন, “শচীর উদরে শরীর জ 
লইয়াছেন। তিনি প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন 1” ধর শুনিয়াছেন, নিমাঞ্জি পণ্ডিত পরম ভন 
হইয়াছেন ; ইহাঁও শুনিক্সাছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । কিন্ত নিজে খোলা-বেচা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নদীয়ার ব্রাঙ্গ 
পণ্ডিতের নিকট নিতান্ত ত্বণ্য ব্যক্তি । তাহাকে শ্রীক্কষ্ণ ভাকিতেছেন শুনিয়া শ্রীধর মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন 
ভক্তগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে প্রভুর সম্মুথে লইয়া গেলেন। তখন প্রভু বলিলেন,--শ্রীধর উঠ, আমা 
দর্শন কর।” এই মধুর কথা কর্পে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীধর চেতন পাঁইলেন এবং চাহিয়া দেখেন, সেই চঞ্চ 
ব্রাহ্গণকমার বটে। দেখিতে দেখিতে তিনি শ্রীধরের নিকট শ্ঠামন্ন্দর-রসকৃপ হইলেন। শ্ত্রীধর ইহা দেখি 
প্রেমানন্দে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তখন বলিলেন,-_“শ্রীধর, তুমি চিরদিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছি । এৎ 
এরূপ বর লও, যাহাতে তুমি স্থুথে থাক ।” জ্রীধর তখন রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,__“আমি অষ্টসিদ্ধি চাহি না, আঁ 
সাআাজ্য চাহি না, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না।” প্রভু বলিলেন,_-“আমার দর্শন ব্যর্থ হইবে 5 
তোমার বর মাগিতেই হইবে ।” 
প্রভু যখন পুনঃ পুনঃ বর মাগিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন শ্রীধর যোঁড়করে বলিলেন,--*প্রভু, যদি একা 
বর লইতে হইবে, তবে এই বর দাও. ্ 


[৫৯] 
"যে ত্রাঙ্মণ কাঁড়ি নিল মোর খোলা পাঁত। সে ব্রাক্ষণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥ 
যেব্রাঙ্গণ মোর সঙ্গে করিল কনদল। মোর প্রভূ হউক তাঁর চরণঘুগল ॥” 
এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীধর প্রেমাননে ক্রন্দন করিতে লাঁগিলেন। প্রভু তখন হাসিয়৷ বলিলেন,--“শ্রীধর, 
তোমাকে এক সামাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব” ইহাঁতে__ 
শ্রীধর বলয়ে_“মুগ্রি কিছুই না চাউ। হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাউ ॥” 
প্রভু বলিলেন,_*্শ্রীধর তুমি আমার দাঁস, ভোমাঁকে বেদগোপ্য তক্তিনোগ দ্রিলাম।” 
একদিন নবদ্বীপ কারজীকে উদ্ধার করিয়া শ্রী গ্রতু তক্তগণ সহ গৃহাঁভিমুখে ফিরিলেন। পথে শ্রীধরের 
বাটার মন্ুথে আসিয়া ঈাড়াইলেন। বাড়ীর একখানি মাত্র ভাঙ্গা-ঘর, আর "সবে এক লৌহ-পাত্র আছে 
দুয়ারে । কত ঠাই তালি, তাহ! চোরেও না হরে” সেখানে নৃত্য করিতে করিতে সেই জলপূর্ণ লৌহ-পাত্র 
গরতুর দৃষ্টিপথে পতিত হইল ঃ ভক্ত-গ্রেম ভীবকে বুঝাইবাঁর নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ সেই লৌহ-পাত্র উঠাইয়া 
সমস্ত জল পাঁন করিলেন। আর,-- 
মরি মবিন বলি ডাকয়ে শ্রীধর | 
“মোবে সংহা'রিতে সে আইলা মোর ঘর ॥” ৃ 
ইহাই বলিয়! তিনি মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। প্রভু আবেগভরে বলিতে লাগিলেন,-প্আাজ শ্রীধরের জল পান 
করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল, আর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার ভক্তির উদয় হইল |” ইহ] বলিতে ব্লিতে প্রভুর 
পদাপলাশনয়নে প্রেমধারা বৃছিতে লাগিল । ইহা দ্বারা প্রভু সকলকে বুঝাইলেন বে, “্বষবের জলপানে 
রুষ্ণভক্তি হয়| প্রভুর হক্ত-নাংসলা হান দেখিয়া ভক্তদিগের মধো মহা আনন্দ-ক্রুদনের রোল উঠিল। 
চৈত্ঘচরিতামুতের আদি, দশমে আছে,-- 
খোলা-বেচ! শ্ীধর গ্রাভুর শ্রিয়দাস।  ধাহা-সনে প্রভু করে নিভা-পরিজাস॥ 
প্রভু ধার নিতা লঘু থোড় মোচা ফল। বীর ফুটা-লৌহ-পাঁতরে প্রভু পিল। কল ॥ 
জ্তীমান্‌ পণ্তিত-মাগ্রভুর শাখা। বথা, চৈতগচরিতামৃত, আদি, দশমে_ 
শ্ীমান্‌ পণ্ডিত-শা প্রভুর নিজ-ভৃতা | 
দিউটি ধরেন-যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥% 
শ্রীমান্‌ €সন- শ্রীগৌরাঙ্গের শাখা । মা, চৈতগ্তচরিতামৃত, আদি, দশমে,-- 
*ীমন্‌ সেন- প্রভুর সেবক প্রধান। 
চৈতন্তচরণ বিন্ু নাহি জানে আন” | 
শ্ীবাস--ইহার! চারি ভ্রাতা । অপর তিন জনের নাম_শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মহাপ্রভুর 
আবিাবের পূর্ব হইতেই ইহারা সর্ব! হরিনাম, ব্রিস্ধ্যা গঙ্গাঙ্গান ও কৃষ্ণপুক্গ৷ এবং রাতিতে চারি ভাই 
একজে বসিয়। উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করিতেন। মহাপ্রভুর প্রকাশের 'পর হইতে ইষ্ারা গোষ্ঠী সমেত 
ইণোরালেব অনুরক্ত-ভক্ত হইয়াছিলেন। যথা, চৈতগ্ঘচরিতামূত, আদি, দশমে-_ 
্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। ছুই ভাই ছুই শাখা জগতে বিদিত ॥ 
্রীপতি, শ্রীনিধি--তীর ছুই সহোদর । চারি ভাইর দাসদীসী, গৃহ-পরিকর ॥ 
ছুই শাখার উপশাখায় তা-সবার গণন। ধার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্তন ॥ 
সবংশে করেন ধারা টৈতন্তের সেবা। , গৌরচজ্ বিনা! নাছি জানে দেবী-দেবা ॥ 


[ ৬০ ] 
ইহারা শ্রীহটট হইতে নবদ্ধীপে আসেন। যথা, চৈতগ্কতাগবত, আদি, দ্বিতীয়ে,-- 
শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পপ্তিত। শ্রীচন্ত্রশেখর দেব হৈলোক্য-পৃজিত ॥ 
ভবরোগ নাঁশে বৈষ্থ মুরারি নাম যার । শ্রীহট্রে এসব বৈষ্বের অবতার ॥ 
কেহ কেহ বলেন, ইহাদের আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি সর্ধপ্েষ্ঠ, নাম শ্রীনলিনী পর্ডিত এবং 
নারায়ণী তাঁহারই কন্ঠা । কিন্ত ইহার কোন প্রমাণ আছে বলিয়া জান! নাই। 
শ্রীনিমাঞ্রি পণ্ডিতের বয়স তখন ১৬ বৎসর; স্বভাবতই অত্যন্ত চঞ্চল। অনেক ছাত্র তাহার নিকট 
অধায়ন করে এবং অনেক সময়ই তীঁহার সঙ্গে থাকে । একদিন নিমাগ্রি, কতকগুলি পড়ুয়া লইয়া, হাত 
দৌলাইয়া, হান্ত-কৌতুক করিতে করিতে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন । ঘটনাক্রমে সেই পথে শ্রীবাস 'মাসিহেছেন। 
তাহাকে দেখিয়াই নিমাঞ্রি পণ্ডিত মুখ টিপিয়া হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন । নিমাঞ্রি পণ্ডিতের 
হাঁবভাঁব দেধিয়া শ্রীবাস উচ্চৈঃ্বরে হাস্ত করিয়া! বলিলেন্-_ণকহ দেখি শুনি, কোণায় চলিয়াছ উদ্ধতের 
শিরোমণি ?” তাঁর পর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,__ 
প্কৃষ্ণ না ভজিয়! কাল কি কাধ্যে গোঁঙাও? রাত্রি দিন নিরবধি কেন বা গড়াঁও ? 
পড়ে লোক কেন ?--কঞ্জচতক্তি জানিবারে । সে বদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? 
"এতেকে সর্বদ] ব্যর্থ না গোঙাও কাল। পড়িল! ত ?--এনে কুষ্ণ ভজহ সকল ॥৮ রর 
নিমাঞ্জি পঙ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,__শুনহ পণ্ডিত, তোমার রুপায় সেই হইব নিশ্চিত।” ইচাই বলিয়া 
তাহারা স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া! গেলেন । 
ইছার কিছুকাল পরে পিতৃকার্ধ্য করিবার জন্থ প্রীগৌরাস্ক গয়ায় গমন করিলেন, এবং সেখান হইভে 
পরম কৃষ্ণতক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন | এই সময় মধ্যে মধ্যে তীহার মভাবাধুগ্রস্ড ব্ক্তির ম্যায় 
অবস্থ। হইতে লাগিল । ইহাতে শচীদেনী বিশেঘ উদ্দিগ্ হইয়। আত্বীয়ম্বজনের নিকট কি করা কর্তবা, জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন । কেহ ডাব নারিকেলের জল থাঁওয়াইতে, কেহ শিবাদি-স্বৃত প্রয়োগ করিতে, এবং কেহবা 
বান্ধিয়। রাখিতে পরামর্শ দিলেন । শেষে শ্রীবাঁসকেও ডাকা! হইল। তিনি একদিন আসিলেন। শ্রীগৌরা* 
তখন তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন । শ্রীবাঁসকে দেখিয়াই তাঁহার ভক্তিভাব, লোমহ্্ধ, অশ্রপাত, *স্প, 
অন্ুরাগাঁদি বুদ্ধি পাইল। শ্রীবাঁসকে নমস্কার করিতে বাইয়া অমনি তিনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার 
এই সকল অদ্ভুত ভাব দেখিয়া শ্রীবাস বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এমন সময় প্রভু বাহ পাইয়া শ্র/বাঁসকে , 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_“পত্ডিত, কেহ বলে আমি মহাবাঁয়ুতে আক্রান্ত হইয়াছি, কাজেই আমাকে বান্ধিয়৷ রাখা 
উচিত । তোমার কি বোধ হয়?” 
হাঁসি বলে গ্রীবাস পণ্ডিত,-“ভাঁল বাই ! তোমার যেমন বাই তাহ! আমি চাই ॥ 
মহা-ভক্িযোগ দেখি তোমার শরীরে । শ্রীরুষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥৮ 
| -_ চৈতন্তভাঁগবত, মধ্য, ২য় অঃ 
শ্্ীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভু যেন সোয়াস্তির নিশ্বাম ফেলিলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন,-_«পত্তিত, তোমার আশ্বাস-বাণী শুনিয়। আমি কৃতরুত্য হইলাম। তুমি যদি বাঁু বলিতে, তাহা 
হইলে আমি আজই গঙ্গায় প্রবেশ করিতাঁম |” 
ইহার পর একদিন শ্রীগ্রভু ভগবদ্ভাবাক্রাস্ত হইয়। শ্রীবাসের বাড়ী বাইয়! উপস্থিত। শ্রীবাস তখন 
ঠাকুরঘরে দার বন্ধ করিয়া, তন্ময় হইয়া নৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন। প্রভু গ্রাকুরঘরের লম্মুথে যাইয়া 
পুনঃ পুনঃ দরজায় জোবে আঘাত করিয়! বলিতে লাগিবেন৮ 7 


[. ৬১... 
কাহারে পুজিন্‌1?__করিদ্‌ কার ধ্যান? যাঁহারে পুজিদ্‌ তারে দেখ. বিস্তমান ॥ ৃ 
এই কথা! শুনিয়া শ্রীবাসের সমাধি তঙ্গ হইল,--তিনি চক্ষু মেলিয়! চারিদিক্ষে চাহিতে লাগিলেন ; শেষে 
দেখেন, ঠিক শ্রীীরাঙ্গের মত কে একজন বীরাসনে বসিয়া আছেন? তিনি চতুভূজ; শুধু ভাই নহে, 
তাহার চারি হস্তে শঙ্খ-চত্র-গদা-পদ্স বিরাজ করিতেছে! আর মত্ত সিংহের গ্তাঁ তিনি গর্জন করিতেছেন! 
ইহ! দেখিয়া শ্রীবাঁস ভীত হইলেন, তাহার দেহ কাপিতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, মুখ দিয়া 
আদৌ কথা বাহির হইল না। তখন-- 
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু আরে শ্রীনিবাস। এতদিন না জানিস্‌ আমার প্রকাশ ॥ 
তোর উচ্চ সংকীর্তনে নাড়ার হস্কারে। ছাড়িয়া বৈকৃঠ আইনু সর পরিবারে ॥ 
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া । শাস্তিপুরে গেল নাড়া মোহারে জানাইয়া ॥ 
সাঁধু উদ্ধারিমু, ছুষ্ট বিনাশিমু সব। তোগ্ব কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব ॥ 
এই আশ্বাম-নাকা শরনিয়। শ্রীবাসের অন্তরের তয় দুর হইল, আর আনন্দে তীহার সর্ববশরীর পরিপূর্ণ 
হইল, তিনি যোড়করে স্ত্রতি করিতে লাগিলেন। 
এই সময় নিত্যানন্দ, নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরা্গ ও তাঁহার তক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং 
“ শ্রীবাসের বাড়ীতে বাঁস করিতে লাগিলেন । শ্রীবাঁসের বাঁড়ীতে আসা অবধি নিত্যানন্দ নিজহাতে খাওয়া ছাড়িয়া 
দিলেন,_ শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী খাওয়াইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়! হয় না। মালিনী তাহাকে পুত্রের স্তায় যত্ব 
করেন। আর নিত্যানন্দ বালকের স্তায় সারা দিন হৈ হৈ করিয়া বেড়ান। 
একদিন মহাপ্রনু শ্ীবাসকে পরীক্ষ। করিবার জন্ক বলিলেন,--“এই অবধূতকে কেন বাঁড়ীতে রাখিয়াছ? 
কোন্‌ জাতি, কোন্‌ কুধ, কিছুই জান! নাই । নিজের জাতিকুল যদি রক্ষা করিতে চাও, ভা” হলে ইহাকে সত্তর 
বিদায় কর 1” 
শ্রীবাস ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন,--পপ্রভু, আমাঁকে পরীক্ষা করা উচিত হয় না। তুমি জান, একবারও 
যে তোমাকে তজন! করে, সেও আমার প্রাণ; আর নত্যানন্দ বে তোমার প্রাণস্বূপ, তাহ! আমি বিলক্ষণ 
জানি। কাজেই-- 
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে । জাতি-প্রাণধন বদি মোর নাশ করে ॥ 
তথাপি মেহৰ চিতে নহিব অন্যথা । সত্য সত্য তোমাকে কহিন্থ এই কথা ॥ 
__চৈতন্ততাগতত, মধ্য, ৮ম। 
শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিয়! প্রভু হস্কার দিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তার 
পর আবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন,__৭কি বলিলে শ্রীবাঁস ! নিত্যানন্দের প্রতি তৌমার এতই বিশ্বাস! 
নিত্যানন্দ যে আমার গোপ্য, তাহ! তুমি কি করে জান্লে? তোমার এই উদারতা ও সহদয়তার জন্ম আমি 
বিশেষ সন্তোষের সহিত তোমাকে এই বর দিতেছি যে, 
যদি লঙ্্মী তিক্ষা! করে নগরে নগরে । তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥ 
বিড়াল কুকুর আদি তোমার বাড়ীর । সবার আমাতে তক্তি হইবেক স্থির ॥ 
একদিন মহাপ্রভু তীঁহার পার্ধদ-ভক্তদিগকে বলিলেন,_“্তাই সব শুন মগ্ত্র সার। রাত্রি কেনে মিথা! 
যায় আমা সবাকার |” সুতরাঁং_-"আজি হৈতে নিবন্ধিত করহ সকল। নিশীয় করিব সবে কীর্তন-মল ।৮ 
ইহাতে__প্দর্ব বৈষণবের হৈল শুনিয়া! উল্লাস। আরঞ্ডিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস |” সেই দিন হইতে-_্রীবাস- 
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মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন । কোন দিন হয় চক্রশেখর-ভবন॥ আবার--কোন দিন পপ্রতুর মন্দিরে ভতক্তগণ। 
সবেই গায়েন,_নাচে শ্রশচীনন্দন ॥ এই সকণ কীর্ভনেই শ্রীবাস যোগদান করিতেন । 

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় একদিন সন্ধ্যার পর ভক্তগণ সহ প্রভু সংকীর্তন করিতেছিলেন। ক্রমে সকলেই 
কীর্তনানন্দে অত্যন্ত বিভোর হইলেন; শ্রীবাসও এই কীর্ভনে মাতিয়াছিলেন। এমন সময় একজন দাসী 
বসিয়া শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। ্রীবাঁস যাইয়! দেখেন, তাহার একমাত্র শিশু পুত্রের 
অস্তিম কাল উপস্থিত! সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পুত্রটী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়। শ্রীবাস, তাহার স্ত্রী ও অন্ঠান্ত 
স্বীলোকদিগের হস্তে পুত্রের সেবা-ভার দিয়া, নিজে সংকীর্তনে যোগদান করেন, এবং পাছে প্রভু এই ঘটন। 
জানিতে পারেন, সেই জন্য এ কথা একেবারে গোপন করিয়া নিজে সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। পুত্রের 
: স্ৃত্যু হইস্মাছে বুঝিতে পারিয়! রমণীরা কান্দিবার উপক্রম করিলে, শ্ীবাঁস তাহাদিগকে নানা প্রকারে শান্ত করিয়া, 
নিজে আসিয়! পুনরায় কীর্তনে যোগদান করিলেন। ক্রমে ভক্তের ও পরে প্রতু এই ঘটনা জানিতে 
পারিলেন। প্রভু শ্রীবাসের মুখপানে চাহিয়৷ দেখেন, তিনি আনন্দে ডগমগ । ইহা দেখিয়া প্রন্ু বলিতেছেন, 
শশ্ীবাস ! তুমি ধন্ত। আজ তুমি শ্রীকুষ্ণকে ক্রয় করিলে ।” তাঁর পর মনের বেগ সামলাইতে পাঁরিলেন না, 
অবনত বদনে অশ্রুবর্ধণ করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রহার! পিতাই শ্রিপ্রত্ুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। 
শ্ীবাস বলিলেন,_“প্রভু, পুত্রশোক সহিতে পারি, কিন্ত তোমার নয়ন-জল দেখিতে পারি না।” তথন গ্রতু 
নয়ন মুছিলেন। | 

শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ্যাস লইয়। নীলাচলে গেলে, গৌর-শূন্ত নদীয়ায় শ্রীবাস আর থাকিতে না পারিয়া কৃমারহটে 
যাইয়। বাস করেন। শ্ত্রীবাস গতি বর্ষে অন্ঠান্ত ভক্তদিগের সহিত গ্রাভুকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। সেখানে 
চারি মাস প্রভুর সজে অতি আনন্দে কাটাইয়া, বিজয়দশমীর পর দেশে ফিরিয়া আসিতেন। প্রথম বার 
রথযাত্রার সময় রথাগ্রে নৃত্যগীত হইতেছে । , প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য দেখিবার জন্য সকলে নিশ্চল-নিস্তত্ধ হইয়া 
একাগ্রচিত্তে প্রভুর দিকে চাহিয়া আছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যবর্গ সহ সেই দলে রহিয়াছেন। রাজার 
ঠিক সম্মুখে শ্রীবাস ফ্লাড়াইয় আছেন বলিয়া, তিনি প্রভুর নৃত্য ভাল করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। তাহার 
প্রধান অমাত্য হরিচন্দন ইহ| দেখিয়া! শ্রবাসকে সবাইবার জন্ক বারংবার হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিতে: -» 
«এক পাশ হও ।” শ্রীবাঁস তখন বিভোর হইয়! প্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন। সেই সময় এইরূপ বিরক্ত করায়, 
কে ঠেলিতেছে, তাহা না দেখিয়া, শ্রীবাস তাহাকে জোরে এক চপেটাঘাত করিলেন। হুরিচন্দন চাপড় 
থাইয! অতান্ত কুন্ধ হইলেন এবং শ্রীবাসকে কটুক্তি করিতে চাহিতেছেন বুঝিয়া, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ 
করিয়া বলিলেন, 

“ভাগ্যবান তুমি ইহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা । আমার ভাগ্যে নাই--তুমি ক্ৃতার্থ হইলা ॥৮ 

সন্যাসের ছয় বৎসর পরে প্রভূ দেশে গেলেন। ফিরিবাঁর সময় কুমারহটে শ্বাসের গৃহে কয়েক দিন 
অবস্থান করেন । শ্রীবাসের দাসদাসী-_.এমন কি, বিড়াল কুকুর পর্যান্ত প্রীগৌরান্ষের অতি প্রিয় । ও্বাসের 
বৃহৎ পরিবার, অথচ আধখিক 'অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছল নহে। সেই জন্ত সুবিধা পাইশেই প্রভু তাহার সাংসারিক 
ব্যাপারের খৌঁজ.খবর লইতেন। এবারও শ্রীবাসকে নির্জনে পাইয়া! ভিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি দেখি, বাড়ী হ'তে 
কোথাও যাও না, চলে কি করে ?” 

শ্রীবাস। কোন স্থলে ঘাইতে আমার চিত্ত লয় না। অনৃষ্টে যাহ! থাকে, তাঁহাই হবে। 

প্রভূ ॥ তবে সন্ন্যাস লও । 

শ্রীবাস। তাহা আমি পারিব না। *- 
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গ্রভু। অর্যাস লইবে না, কাহার দ্বাস্থও হইবে না; তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। 
তবে কি করিতে চাও? ঢু 
শ্রীবাস 'এক, ছুই, তিন? বলিয়া হাতে তালি দিলেন। গ্রু বলিলেন, “হাতে তিন তালি দিবার অর্থ 
কিছু বুঝিলাম না।” তথন শ্রীবাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন,_“প্রভু, এই আমার -গ্তিজ্ঞা-তিন দিন 
উপবাসেও যদি আহার না জোঠে, তবে গলায় ঘট বেন্ধ গঙ্গায় প্রবেশ করবো ।” এই কথা শুনিয়া প্র হস্কার 
করিয়া উঠিলেন, তার পর বলিলেন,-«কি বলিলে! অন্ন অভাবে তোর উপবাঁস হবে ? শুন শ্রীবাস! 
যদি কদাচিৎ বা লক্মীও ভিক্ষা করে| তথাপিহ দারিদ্রা নহিবে তোর্‌ ঘরে ॥” 
স্বরূপ দাঢ্মোদর স্বরূপ দামোদবের পূর্বাশ্রমের নাঁম পুরুষোত্তম আঁচাধ্য”। তিনি 
্রীগোরাঙ্গের বিশেষ অন্রক্ত ছিলেন, বাড়ী ছিল নবদীপে। ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গাস গ্রহণ করিলে তিনি উত্ম্তপ্রায 
হইয়া বারাণসীতে চলিয়া যান, এবং ষেখানে টৈতগ্ানন্দ নাঁমক সঙ্গাঁপীর নিকট শিখাঙ্তরত্যাগরূপ সন্গাঁস গ্রহণ 
করেন। তাহার মক্াস-নাম হইল “্বরূপ দামোদর” । যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তাহা তিনি স্বীকার 
করিলেন না। গুরু ত্ীঁহাকে বেদাস্ত পড়িয়া সকল লোককে উহা পড়াইতে আদেশ করিলেন। কিন্ত তিনি 
পরম বিরক্ত ও পরম পণ্ডিত এবং কায়-মনে শ্রীকুষ্ণ-চরণে আশ্রয় লইয়্াছিলেন। কেবল নিশ্চিন্ত মনে কৃষ্ণভজন 
মানসেই তিনি সন্গাস গ্রহণ করেন। তিনি শেষে গুরুর নিকট অনুমতি লইয়া নীলাচলে আঁসিলেন। 
ইহার কিছু দিন পূর্নে দক্ষিণাঞ্চল হইতে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আপিয়াছেন এবং পরমাননপুরী সবে 
গৌড়দেশ ঘুরিয়া পরতুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। এই সময় একদিন পুরী গোসাঞ্রি, নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, 
জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর পণ্ডিত প্রতৃতি কয়েক জন সহ বসিয়া প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ 
দামোদর আমিয়া তাহার চরণে পতিত হইরা “হেলোদ্ধ,লিত-খেদয়া বিশদয়া” ইত্যাদি শ্লোক পাঠি করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁড়াতাড়ি তাহাকে উঠাইয়! গাড় আবিজন করিলেন, এবং ছুই জনেই প্রেমের আবেশে 
অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা প্রকুতিস্থ হইলেন। তখন প্রতু বলিতে লাগিলেন,_-“তুমি 
যে আদিবে, তাহা আমি আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি । তা ভালই হইল, অন্ধ যেন দুই চক্ষু পাইল” 
স্বরূপ আবেগ-তরে কহিলেন, 
* *. প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ |. তোমা ছাড়ি অন্ত্র গেম, করিল প্রমাদ ॥ 
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ। তোমা ছাড়ি পাপী মুঞ্জি গেম অস্ত দেশ ॥ 
মুগ্রি তোমা ছাড়িল,_-তুমি মোরে না ছাঁড়িলা। রুপা-পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা! ॥” 
তৎপরে উপস্থিত অন্তান্থ সকলের সঙ্গে স্বরূপ যথাযোগ্য চরণ-বন্দন, প্রণাম, আলিঙ্গনাদি করিলেন। মহাপ্রভু 
স্বরূপের জন্য নিভৃত স্থানে একটা বাসাথর ও জলাদি পরিচর্ধযার জন্ত একজন কিন্কর স্থির করিয়া দিলেন। 
স্বরূপ নির্জনে থাকেন, কাহারও সহিত বড় কথাবান্তী কহেন না । এ দিকে অগাধ পাঁপ্ডিত্য, কৃষ্ণরস- 
তেঝবেত্তা, দেহ প্রেমরূপ,--এক কথায় "সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ । কেহ কোন গ্রন্থ, শ্লোক, গীত 
ইত্যাদি প্রতুকে শুনাইতে ইচ্ছা করিলে, তাহা স্বরূপের নিকট পরীক্ষার জ্ক উপস্থাপিত করিতে হইত। তিনি 
দেখিভেন যে, ইহা তক্তিসিদ্ধান্ত-বিরদ্ধ কিংবা রসাভান কিনা। যদি সেরূপ কোন দোঁষ না থাকিত, তখন ইহা 
মহাগ্রভৃকে শুনান হইত। 
বরূপ শানে যেমন বৃহস্পতি-সম ছিলেন, সঙ্গীতেও সেইরূপ গন্ধর্ব-সম ছিলেন। বিশেষতঃ তীঁহার 
বসবোঁধ বিজক্ষণ ছিল বলিয়া তিনি বিদ্াপতি, চততীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ;_-এই ভিনে করান প্রভু আনন্দ” ] 
" টিতম্রিতামৃতের মধ্যলীলাঁর ত্রয়োদশ পরিজ্ছেদে কবিরাজ গোঙানী লিখিয়াছেন,_ .' চন 





1 ৬৬1 রঃ ৃ ত 
রূপ তাহার সহিত যাইতে চাহিলে, প্রভু বলিলেন,-_“তুমি এখন বৃন্দাবনে বাঁও, লেখান 
নীলাচলে আমার সহিত মিলিত হইবে ।” ৭ 38 : 

সনাতন বন্দিশালে রূপের পর পাইলেন, এবং যবন রক্ষককে অনেক খোসাঁমোদ করিয়া এবং সাত 
হাজার সু উৎকোচ দিয়, সেই রাজেই গঞ্গা পার হইলেন। ক্রমে তিনি বারাশীতে আমিলেন এং 
চন্রশেখরের বাঁটতে গ্রতুর সহিত মিগিত হইলেন। প্রতুর ইজিতে সনাতন দরবেশের বেশ পরিত্যাগ করিয়া 
বিশুদ্ধ বৈষব বেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিতে আরম্ড করিলেন। এই মনত 
মহাপ্রভু হই মাস পরধান্ত। শিখাইলা তীরে ভক্তি-সিদ্ধান্তের অস্ত ॥” 
বারাণসীর কাধ্য শে করিয়া গ্রহন সনাতনকে বলিলেন, “তুমি বৃন্দাবনে যাও, তোমার ছুই ভাই সেখানে 
গিয়্াছেন।” আরও বলিলেন,_“কাঁথা কনঙ্গিয়। মোর কাঙ্গাল তক্তগণ। বৃন্দাবনে আইলে তাদের করিত 
পালন ॥” তার পর রাত্রিতে উঠিয়। ঝারিথগুপথে নীলাচল অভিমুখে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে সেখানে 


যাইয়া উপস্থিত হইলেন । 

এ দিকে সনাতন মুরায় যাইয়া স্ুবুদ্ধি রাঁয়ের নিকট শুনিলেন যে, রূপ ও বল্লভ গঙ্গাপথে তাহার অঙ্গ- 
সন্ধানার্থ যাত্রা করিয়াছেন । কিন্তু তিনি রাজপথে আসিয়াছেন বলিয়া তীহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। 
সনাতন সেখানে রহিলেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্য় কাণী হইয়া গৌঁড়ে যাত্র। করিলেন। গোঁড়ে আলিয়া * 
অন্ুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। ক্রমে রূপ একাকী নীলাঁচলে যাইয়! প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন । রূপ কৃষঃলীল। 
বিষয়ক একথানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন । মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, -- 

প্কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥” 

এই কথ শুনিয়া রূপ বিস্মিত হইলেন। কারণু, ইহার কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, সত্যভাম! তাহার 
নাটক পৃথক রচনা করিতে বলিতেছেন। আজ প্রভুও সেই কথার পুনকুক্তি করায় তিনি এক্ষণে 'ললিত-মাধব” 
ও “বিদগ্ধমাধব” নাঁম দিয়! দুইখানি পৃথক্‌ নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন । স্বরূপ ও অন্যান্য তক্ষগণ 
সহ মহাপ্রতু এই নাটকদ্বয় আস্বাদন করিয়৷ বিশেষ প্রীতিলাত করিলেন। রূপ রথের সময় 'আসিয়াছিলে.. : 
দোলযাত্রার পর প্রভু তাহাকে শক্তিসথার করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। চৈত্রের শেষে রূপ গৌড়ের 
পথে গমন করিলেন, আর ইহার দশ দিন পরে বৈশাখের প্রথমে সনাতন ঝারিখণ্ড পথে নীলাচলে আসিলেন। 
কাজেই তাহা'দিগের পরম্পরে তখনও সাক্ষাৎ হইল না। 

ঝারিখণ্ডের জলের দোষে ও উপবাস করিয়া! সনাতনের গাঁয়ে কণড হইয়াছিল, এবং ঢুলকাইতে রস 
পড়িতে লাগিল। ইহাতে সনাতনের মন অতিশয় বিচলিত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি নীচজাতি, 

: তাহার দেহ অত্যন্ত অসার, জগক্লাথে গেলে তার দর্শন পাইবেন না ; প্রভৃকেও সর্বদা দর্শন করিবার স্থবিধা 
হুইবে না; কারণ, মন্দিরের নিকটেই প্রভূর বাসা, আর মন্দিরের নিকটে যাইবার শক্তি তাহার নাই। শেষে 
স্থির করিলেন, রথ্যাত্রার সময় জগন্নাথকে দেখিতে দেখিতে ও প্রভুর অগ্রে চাকার তলদেশে পতিত হইয়া 
দেহত্যাগ করিবেন। নীলা'চলে আসিয়৷ হরিদাসের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে, ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, 
এমন সময় উপলভোগ দেখিয়া গণসহ প্রভু আঁদিলেন। তাহাকে দেখিয়াই হরিদাস ও সনাতন দগুবৎ হইয়া 
পড়িলেন। প্রভু হরিদাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিতেই তিনি বলিশেন,_প্প্রভু, সনাতন নমস্কার করিতেছেন ।” 
ইহাতে প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং সনাতনকে আলিঙ্গন করিবাঁব জন্য অগ্রসর হইলে, সনাতন পিছনে 
হটিতে হিতে বলিলেন,_”মোরে না ছু"ইহ প্র, পড়ে" ভোষার পায়। একে নীচজাতি অধম,_আর 


কতুরসা গায়।” এর থা নিস লক কল শন ও 
কতুরেদ লাগিয়া! গেল। 

॥ তাঁর পর তক্তদিগকে লইয়া প্রভু ছা কিছ কীনা ওত দিন ইকো ॥ তখন 
সনাতনকে প্রভু বলিতে লাগিলেন,_-“রূপ এখানে দশ মাস ছিল, দিন দশেক পূর্বে গৌঁড়ে গিয়াছে। তোঁমার 
কনিষ্ঠ ভাই অন্ুপমের গঙ্গাপ্রাণ্তি হইয়াছে । সে বড় ভাল ছিল, রঘুনাথে তাহার দু তক্তি ছিল 1” 

সনাতন প্রথমে দৈষ্টোক্তি ও প্রভুর অযাচিত ক্ুপা-মহিম! বণনা! করিয়। বলিলেন, ভাই অনুপম শিশুকাঁল 
হইতেই দৃচচিত্তে রঘুনাথের উপাসনা করিত। রূপ ও আমি একদিন কৃষ্ণের সৌন্দর্য ও মাধুর্য বর্ন! করিয! 
কৃষ্চ-ভজনে তাহার প্রলোভন জন্মাইবার চেষ্টা করিলাম । আমাদের কথায় তাঁহার মন ফিরিয় গেল। সে 
বলিল, “তোমাদের আজ্ঞা আমি কি করিয়! লঙ্ঘন করিব? আমাকে দীক্ষামন্ত্র দাও, আমি শ্রীরুঞ্চ তজন 
করিব |” 
অনুপম এই কথ! বলিল বটে, কিন্তু রঘুনাথের চরণ কি করিয়া ছাঁড়িবে__সারা রাত্রি তাহাই ভাবিয়| 
ও ক্রনান করিয়া কাটাইল। প্রাতঃকাঁলে গদ্গদ স্বরে আমাদিএকে বলিল,-_ 
“রদুনাথের পাদপদ্ধে বেচিয়াছে মাথা । কাঁড়িতে না পারো মাথা, পার বড় বাথা ॥ 
রদুনাথের পাদপপ্প ছাড়ান নাযায়।  ছাঁড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥ 
রুপা করি মোরে আজ্ঞ। দেহ ছুই জন। জন্মে জন্মে সেবৌ রঘুনাথের চরণ |” 
আমরা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, রঘুনাথের প্রতি তাহার দৃঢ় ভক্তির জন্ট প্রশংসা করিলাম । 
প্রভু বলিলেন,_-“মুরারি গুপ্তও রদুনাথের উপাসক। তাহাকেও পরীক্ষা করিবার জন্য আমি রুষ্ণ-ভজনা 
করিতে বলিয়াছিলাম । সেও এ ভাবের কথা বলিয়াছিল।” তার পর প্রভূ বলিলেন,--. 
“সেই ভক্ত ধন্ঠ, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই গ্রতু ধন্, যেন! ছাড়ে নিজ-জন |” 
প্রভু প্রত্যহ আসিয়া হরিদাস ও সনাতনের সাহত মিলিত হইয়া! কিছুক্ষণ ইষ্টগোঠী ও কৃষ্ণ-কথা বলেন। 
এক দিন আসিয়াই বলিলেন,_“শুন সনাতন, দেহত্যাগ করিলে যদি কৃষ্ণগ্রাঞ্থি হইত, তাহা হইলে আমি কোটি 

কাটি বার দেহ তাগ করিতাম। দেহতাগ তমোধন্খর, ইং ত শ্রীরুষ্কে পাওয়া যায ন।; ভজন-সাঁধনই ক 
প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। সুতরাং সনাতন, কুবুদ্ধি ছাড়িম্! শ্রবণ-কীর্তন কর। তাহা হইলেই অচিরাৎ কৃষ্ণ- 
প্রম-ধন লাভ হইবে ।” 

সনাতন বলিলেন,__ “প্রভু, আমি নীচ অধম পামর, আমাকে বাঁচাইয়া তোমার লাভ কি?” এই কথ 
নিয়া প্রভু গন্ভীর ভাবে বলিলেন,--“তুমি আমাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ এখন সম্পূর্ণ আমার, 

'হাতে তোমার কোন অধিকার নাই। পরের দ্রব্য তুমি কেন বিনাশ করিতে চাও? তুমি কি ধর্মী 
চার করিতে পাঁর না?” তারপর বলিলেন,--“তোমাঁর শরীর মোর প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিমু বু 
ক্লোজন॥” তখন সনাতন বলিলেন,-- 

৬. %. *-তোমাকে নমন্কারে। তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে? 
যারে ফৈছে নাচাও, দে তৈছে করে নর্ভনে। কৈছে নাচে, কেবা নাঁচায়, সেহ নাছি জানে ॥ 
বৈশাখ মাসে সনাতন নীলাঁচলে আসিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে কোন ভক্তের অনুরোধে ভিক্ষা করিবার জন্ত 
ভু যমেশ্বর টোটায় গমন করিলেন, এবং মধ্যাহ্নে ভিক্ষার সময় সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভূ 
কিতেছেন, এই আনন্দে আত্মহারা হইয়া সনাতন মধ্যান্ছের সেই তথ সমুদ্রের অগ্িসম বালুর উপর দিয়া 
মপদে চলিয়া গেলেন । পদতলে যে ফোঙ্ক! পড়িতেছে, দে জ্ঞান তৃখন তীহার নাই । “তিনি যাইয়া দেখিলেন, 
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প্রভু ভিক্ষ/ করিয়। বিশ্রাম করিতেছেন ॥ তিনি যাউবামাত্র প্রভুর ভিক্ষার অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তাহাকে 
ধরিয়া দিপেন। প্রসাদ পাইয়া ভিনি প্রভুর কাছে গেলেন। প্রভু তাহাঁকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কোন্‌ পথে আসিলে ?” | 

সনাতন । সমুদ্রপথে । 

প্রভু । তশ্ত বানুকার উপর দিয়া কেমন করিয়! আসিলে? সি:হদ্বারেব পথ ত শীতল, মে পথে 
আঁসিলে না কেন? তগ্ত বালুতে পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, চলিতে পাঁরিতেছ নাঃ কি করিয়া সহা করিলে? 

সনাতন! বেশী কষ্ট বোধ হয় নাই, পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই । তার পর-- 

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার । বিশেষ, ঠাকুরের তাই! সেবকের প্রচার ॥ 
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর । তাঁর স্পর্শ হৈলে, সর্বনাশ হবে মোর ॥ 

সনাতন ছিলেন দৈন্যের খনি । মর্যাঁদা-রক্ষণই ছিল তাহার প্বভাব। তিনি মর্ধযাদা লঙ্ঘন না করিয়া 
পাঁপনই করিতেন । এখানেও নিজের দেহে কষ্ট লইয়া অর্ধ্যাদা রক্ষা! করায়, প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে প্রভুর গাঁয়ে কণুরস লাগিল । এই ভাবে দিন কতক কাটিয়া গেল। প্রভু 
প্রত্যহই হরিদাস ও সনাতনকে মিলিবার জন্য আগমন করিয়! তাহাদিগকে আলিঙ্গন করেন, এবং প্রত্যহই 
তাহার গাত্রে রস লাগিয়! যাঁয়, ইহাতে সনাতন ছুঃখ পান । 

একদিন জগদানিন্দ পণ্ডিত আসিয়া সনাঁতনের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সনাতন দুখ 
জানাইয়! বলিলেন,-_“প্রভুকে দেখিয়৷ ছুঃখ খণ্ডাইবার জন্য এখানে আসিলাম, কিন্ত বিপরীত হইল । নিষেধ 
করা সব্বেও প্রভু আমাঁকে আলিঙ্গন করেন, তীহার গায়ে কণুররসা লাগিয়া যায়; ইহাতে আমার অপরাধ হয়। 
জগন্নাথ দর্শন করিতে পারি না, দুঃখও কম নহে । এখন কি করিলে আমার হিত হয় বলিয়া দাঁও 1” 

পণ্ডিত কহিলেন,_ “প্রভু তোঁমাদের*্ছুই ভাইকে বুন্দাবনে বাঁস করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন । সেই তোমার 
বাসযোগ্য স্থান । সেখানে থাকিলে সর্বস্থ লাভ করিবে । যে ছই কার্যে জন্ত তুমি মাসিয়াছিলে, তাহার মধ্যে 
প্রভুর চরণ দর্শন ত হইয়াছে, এখন রথধাত্রার সময় জগন্নাথ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিও |” 

জগদাঁনন্দের কথা শুনিয়। সনাতন বলিলেন,--প্ঠিক উপদেশই দিয়াছ | সেখানেই যাইব, সেই খামার 
প্রুদন্ত দেশ ।” এই কথা বলির! তাহারা আপনাপন কাধ্যে গেলেন। পর দিবস মহাপ্রভু আপিলে হরিদাস 
তাহার চরণ-বন্দন করিলেন, আর প্রভু স্াহ্াকে উঠাইস্।- প্রেমালিঙ্গন করিলেন । সনাতন দূর হইতে দগুবৎ 
করিলেন। আলিঙ্গন করিবার জন্ প্রভু তাহাকে বারবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্ত অপরাধের তয়ে তিনি 
আসিলেন না । তখন প্রভূ তাহার সহিত মিলিত হইবাঁর জন্য অগ্রসর হইলেন। তাহ! দেখিয়া সনাতন 
পেছনে হুটিতে লাগিলেন । শেষে প্রভু দ্রুতপদে যাইয়া জোর করিয়া ধরিয়া! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

তাহাদিগের ছুই জনকে লইয়া প্রভু পি'ড়ায্স বসিলেন। তখন সনাতন .বিরাগযুক্ত হইয়া বলিতে 
লাঁগিলেন,_-“সহজে আমি নীচ জাতি, ছুষ্ট পাঁপাঁশয় । কাজেই আমারে তুমি ছু'ইলে আমার অপরাধ হয়। 
তার পর, আমার সর্ধাঙ্গে কুঁ-রসা চলে । তুমি জোর করিয়া আলিঙ্গন কর, ইহাতে তোমার অঙ্গে উহা 
লাগিক্সা যায় । এই বীভতস স্পর্শ করিতে তোমার লেশমাত্র দ্বণ। হয় না, কিন্ত এই অপরাধে আমার সর্বনাশ 
হইবে । এখন তুমি আক্ঞ। কর, আমি বুন্দাবনে চলিয়া যাই । জগদানন্দ পণ্ডিতকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । 
তিনিও আমাকে বুন্দাননে মাইতে উপদেশ দিলেন ।” 

এই কথা শুনিয়। প্রভু ক্রোধভরে জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

“কালিকার পড়ুয়া জগ! ছে গব্বী হৈল। .তোমাসবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
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ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু-তুলা। তোঁমারে উপদেশ করে, ন জানে আপন মূল্য ॥ 
আমার উপদেষ্টা তুমি--প্রামাণিক আধ্য।  তোমারেহ উপদেশে বাল্কা, করে ছে কার্ধয |” 
প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন তাহার চরণ ধরিয়া বলিলেন,_-"জগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য, তাহা আজ 
জানিতে পারিলাম। আর নিজের অসৌভাগ্য সম্বন্ধেও আঙ্গ আমার জ্ঞান হইল। জগতে জগদাননদের চ্যাষ 
ভাগ্যবান আর কে আছে? ্িগদানদ্দকে পিয়াও আত্মীয়তা-নুধারস, আর “মোবে পিয়াও গৌরবস্ত্রতি 
নিষ্ব-নিশিন্দা-রস!' “আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান; মোর 'অভাগ্য? তুমি_্বতদ্্ তগবান্‌ 1 
ইহাতে গ্রতু লজ্জিত হইয়া মধু ভাষে মনাতনকে কহিলেন,_“তোমাঁর চেয়ে জগদানন আমার অধিক 
প্রিয় নহে। তোমার ন্যায় শাস্জ্ঞ ব্যক্তিকে সে উপদেশ দিতে যায়, ইহ! আমি সহ করিতে পারি না। সেই 
জন্য তাহাকে ভত্সনা করি। বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমাকে স্ততি করি না, তোমার গুণেই স্ত্রতি করায়। তোমার 
দেহ তুমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু আগার নিকট উহ! অমৃত-তুল্য । তোমার দেহ অগ্রাকৃত; আর প্রাকৃত 
হইলেও উ্া উপেক্ষা করিতে পারি না।” তার পর আঁবেগভরে বলিলেন,__ 
“আমি ত সম্গাসী-মামার সম-দৃষ্টি ধর্ম ।  চন্দন-গক্ষেতে আমার জ্ঞান হয় সম॥ 
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জয়ায়। দ্বণ|বুদ্ধি করি যদি, নিজ ধর্ম যায়।” 
এই কথা বলিয়া প্রভূ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর তাহার কৃপায় সনাতনের-- 
“কও গেল-মঙ্গ হৈল স্বর্ণের সম» 
তার পর বলিলেন,--“সনীতন, তুমি আমার কাছে থাক। এক বৎসর পরে তোমাঁকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া 
দিব।” এই এক বৎসর প্রভু তীহাকে নানারূপ শিক্ষ1 দিয়, দোলযাত্রার পরে বৃন্দাবনে পাঁঠাইয়া দিলেন। 
রূপেরও সাংসারিক কার্যের বন্দোবস্ত করিতে গৌড়ে এক বৎসর বিলঙ্গ হইল। ততৎপরে বৃন্দাবনে যাইয়া 
ছুই ভ্রাতা মিলিত হইলেন। সেখানে থাকিয়া দুই জনে প্রভুর আজ্ঞ! ও উপদেশ মত বৃন্দাবনধামকে বৈষ্টব- 
তীর্থের মুকুট-মণি করিয়া তুলিলেন ; এবং থে রূপ-সনাতন আপনাদিগকে নীচ অধম পামর বলিয়া জ্ঞান 
করিতেন--এমন কি, জগন্নাথের মনিরের নিকট যাইবার সাহস পধ্যন্ত বাহাদের হইত না, সেই রূপ-সনাতন 
ক্রমে বৈষ্ণব-সমাঁজের শীর্ষস্থান লাভ করিলেন। তবুও তাহ'£! বৃক্ষতলবাসীই ছিলেন। 
ইহার কিছু কাল পরে শ্রীজীব সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যার! করিলেন। আসিবার সময় তিনি 
গড়ে নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে দগুবৎ করিয়া, তাহার নিকট বৃন্দাবনে যাইবার অন্থমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি 
জীবকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং শেষে বলিলেন/_ 
* * "শীত তুমি যাহ বৃন্দাবনে । 
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥” 
এই আজ্ঞা পাইয়া জীব বৃন্দীবনে আসিলেন। তিনিও মহাপপ্ডিত হইয়াছিলেন ; রূপ তাঁহাকে হাতে গড়িয়া 
মানুধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কবিরা গোস্বামী লিখিয়াছেন,-- 
: “এই তিন গুরু, আর রঘুনাথদাস। ইহা সবার চরণ বন্দে,-ধার মুঝ্ডি দাস |” 
শ্ীসনাতন গোস্বামি-রচিত গ্র্থাদি-_বৃহদ্ভাগবতামূত ও ইহার টাকা, হরিভক্তিবিলাস ও ইহার দিকৃ- 
প্রদর্শনী-নায়ী টীকা, দশম-চরিত ও দশম-টিগ্পনী বা বৃহদ্বৈষ্ণবতোধণী নামী টাকা | 
শ্রীবূপ গোস্বামি-রচিত গ্রস্থাদি_-ভক্তিনসামৃতসিদ্ধু, লঘু-ভাগবতামূৃত, হংসদূত, উদ্ধব-সনেশ, কৃষজন্ম- 
তিথিবিধি,স্তবমালা, লঘু গণোদেশদীপিকা, বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা, বিদগ্বমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, 
- উজ্জলনীলমণি, ছলোইষ্রাদশ, উৎকলিকাবন্জী, শীরপচিস্তামণি হরিতক্ষিরসামৃতসিন্ধুষিগদু, আখ্যাতচন্্রিকা, 
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মথ্রামাহাত্ম্য, পগ্ঠাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, রাগময়ী কণা, তুলস্ষ্টক, বৃন্দাদেব্যষ্টক, প্রীননদনননাষ্টক, যুকুনামুক্তা- 
বলী স্তব, বৃন্দাবনধ্যান, চাঁটপুষ্পাঞ্জলি, গোবিন্দবিরন্দাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, প্রেমেন্দুকারিক|। 
শ্রীজীব গোম্বামি রচিত গ্র্থাদি_হরিনামামূহ ব্যাকরণ, সুত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চনদীপিক1, 
গোপালবিরুদাবিলী, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসন্কল্প-কল্প-বৃক্ষ, ভাবার্থস্থচকচম্পু, গোপালতাপনীর টীকা, ত্রন্ধ- 
_ সংহিতার টীকা, রসামৃতসিন্ধুর টীকা, উজ্জলনীলমণির টাকা, থো*।মানবস্রৰেব টাকা, অগ্রিপুরাণস্থ শ্রীগাত্ম্ত্ীভাষ্, 
পল্পপুরাণোক্ক শ্রীকষ্চের পদচিহ্ন, শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন, গোপালচম্পু পূর্বব ও উত্তর বিভাগ, তন্বভগবৎ- 
পরমাত্ম-ককষ-ভক্তি ও গ্রীতি, এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ। 
শ্রীনিবাসাচার্ষর--ইনি গঙ্গাধর ভন্টাচার্যের পুত্র ; জন্মস্থান কাটোয়ার নিকটবর্তী ভাগীরথী- 
তীরস্থিত চাথন্দি গ্রামে । মহাপ্রভু সন্ধ্যাস গ্রহণের জন্ত কাটোয়ায় উপস্থিত হইলে, সেই সংবাদ পাইয়। 
চারি দিক্‌ হইতে সেখানে বহু লোকের সমাগম হইল। গঞ্গাঁধর ভট্াচাধ্যও আসিলেন। শ্রীগৌরাঙগের চার 
চাচর কেশের অন্তধণান হইলে সকলেই হাহাকার করিয়। উঠিলেন । গঙ্গাপর অন্তরে এবূপ আঘাত পাইলেন 
যে, তিনি মুঙ্ছিত ভুইয়া! পড়িলেন। মূঙচ্ছা' ভঙ্গের পর মহাপ্রভুর শীুষ্ণচৈতন্' নাম তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিল। তিনি সেখানে তিষ্ঠাইতে না! পারিয়া৷ উন্মাদগ্রস্ত বাক্কির ন্যায় “চৈতস্* ণচৈতস্ক” বলিতে বলিতে 
চাখন্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | তাহার উন্মাদের ন্ভাব দেখিয়া! গ্রামবাসীর! বিন্মিত হইলেন, এবং 
তিনি সর্বদা “চতন্ত' “চতন্” বলিতে থাকায় তাহার! তাহাকে “চৈতন্যদাস” বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ 
করিলেন। ক্রমে লোকে তাহার "গঙ্গাধর? নাম ভুলিয়। তাহাকে 'চৈতন্তাদাঁস” বলিয়াই ডাকিতেন। 
টৈতন্যদাস ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন । এত দিন তাহার সন্তান হয় নাই, এবং সন্তানের জন্য তাহার 
মনে আকাজ্কাও জন্মায় নাই । কিন্তু এখন পুত্রের কামনা তীঁহার মনে প্রবল আঁকার ধারণ কৰিল। 
তিনি তাহার স্ত্রী ল্গীপ্রিয়াকে এই কথা জানাইলেন। শেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া নীলাচলে আসিলেন 
এবং প্রভুর পাদপন্মে মনে মনে আপন অভিলাষ জানাইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে একদা প্রভু তাৰাবিষ্ট 
হইয়া গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং গভীর স্বরে বলিলেন,-_ 
“পু্রের কামন৷ করি আইল ব্রাঙ্ষণ। শ্রীনিবাস নামে তাঁর হইবে নন্দন ॥ 
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রস্থরত্ব বিতরিব ॥ 
মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস। তারে দেখি সর্ধচিত্তে বাঁড়িবে উল্লাস ॥” . 
গোবিন্দের নিকট এই কথা শুনিয়। চৈতগ্তদাস সন্ত্ীক প্রতুর শ্রীপাদপন্ে দণগ্বৎ হইয়া! দেশে ফিরিয়া আসিলেন। 
ইহার পর লক্মীদেবীর গর্ভসঞ্চার হইল এবং বৈশাখী পর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাস ভূমিষ্ঠ হইলেন । 
১ৈশব কাল হইতে তিনি পাঠে মন সংযোগ করিয়া, অল্পকাল মধ্যে সর্বশান্সে সুপগ্ডিত হইলেন, আর 
সেই সঙ্গে সুনির্খল ভক্তিপথে তীহার মন ভাবিত হইতে লাগিল । তাহার সুন্দর চেহারা, বদনের শোভা, 
মধুর বাণী ও মনোহর স্বভাবের জন্য সকলেই তাহার প্রতি আক্ষষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সময় স্থানীয় 
ভক্তদদিগের নিকট তিনি যাতায়াত করিতেন। একদা তিনি মাতুলালয় যাজিগ্রামে গমন করিলেন। সেই 
সময় নরহরি সরকার-ঠাঁকুরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। নরহুরির প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা শুনিয়। শ্রীনিবাসের 
মন শ্রীগ্রভুর প্রতি আরও অধিক আকৃষ্ট হইল । ইহার কিছুদিন পরে চৈতন্তদাসের মৃত্যু হইলে, শ্রীনিবাস 
মাতা সহ যাজিগামে যাইয়া স্থারিতাবে বাঁস করেন । তৎপরে মাতার অনুমতি লইয়া! তিনি প্রতুকে দশন করিবার 
জন্ত নীলাচলে যার করিলেন। পথে মহাপ্রতুর সঙ্গোপনের সংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত অধৈর্য হুইয়! 


পড়িলেন, কিন্তু রা স্বপ্নে শ্র/গৌরাঙ্গের দর্শন পাইয়া! কতকটা! -ুস্থির হইলেন। নীলাচলে যাইয়! গদাধর 
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প্রভৃতির সছিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি শ্রীতণ্ডে আসিলেন এবং নরহরির 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে ক্রমে গদাঁধর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অস্তধণীঢনের সংবাদ পাইয়৷ তিনি 
কিরূপ বিচলিত হইলেন, তাহা! বর্ণনাতীত। শেষে নবদ্ধীপে যাইয়! শ্রীবক্ুপ্রিয়া দেবীর চরণ দর্শন করিলেন। 
ইহার কিছু কাল পূর্বে শ্শচীমাতার সঙ্গোপন হইগ়াছিল। নবদ্ধীপ হইতে শাস্তিপুর, খড়দহ, খানাঁফুল 
(অভিরাম ঠাকুরের স্থান) এবং শ্রীথণ্ড হইয়! তিনি বাঁজিগ্রামে আদিলেন। পরে মাতার নিকট বুন্দাবনে 
যাইবার অনুমতি লইয়া অগ্রহায়ণের শুরু-দ্বিতীরায় গৃহ হইতে যাত্রা! করিলেন, এবং অগ্রদ্বীগ ও একচাঁকা হইয়া 
ক্রমে কাশীতে উপনীত হইলেন। তৎপূর্নেন চন্দ্রশেথর ও তপন মিশরের সঙ্গোপন হইয়াছিল। চন্ত্রশেখরের 
এক শিষবোর সহিত ছুই দিন ইষ্টগো্ঠী করিয়া, প্রয়াগ হইয়! তিনি মথুরায় গেলেন । গেখানে শুনিলেন-__কাশীশ্বর, 
বৃুনাথ ভট্ট ও সনাতন পূর্বেই অন্তধণান করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি রূপ গোস্বামীরও সঙ্গোপন হইয়াছে । 
এই সকল শুনিয়া তাহার আর বৃন্দাবনে যাইতে মন সরিতেছিল নী । দেশেই ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিরা, 
তিনি পূর্ব দিকে কিয়ন্দ.র গমন করিলেন, এবং এক বৃক্ষতলে পড়িয় রহিলেন। রাজ স্বপ্নে দেখিলেন, সনাতন 
আসিয়া তাহাকে বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া, শেষে বুন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন। আরও কহিলেন,-_ 

মো সহ অভিন্ন শ্রীগোপাল ভট্ট হন। তাঁর স্কুলে কর গিয়া শ্রীমন্্ গ্রহণ ।” 
শ্বীজীবও স্বপ্নে শ্রীনিঝাসের আগমনবার্তী জানিতে পারিলেন ; আরও জানিলেন বে, মন্ধ্যাকাঁলে শ্রীগোবিদ্দ- 
দেবেন আরতির পর সেখানে অন্তসপ্ধান করিলে শ্রীনিবাসকে পাওয়া যাইবে। গোপাল ভট্ট গোস্বামীকেও 
সনাতন স্বপ্ধে বলিলেন, "গৌড় হইতে তোমার শ্রীনিবাস আসিয়াছে । তাহাকে শিষু করিয়া তোমার প্রাণ 
জড়াইবে ।” সনাতনের কথা মত শ্রীনিবাস শ্রীে(পিন্দপে.4ণ মন্দিরে যাইয়া আরতি দর্শন করিলেন এবং এক 
পার্থে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীজীব অনেক অন্তুন্ধানের পর তাহাকে পাইলেন । গোবিন্দ মন্িেল অধিকারী 
কুষ্ণ পণ্ডিত তীহাঁকে যত্ব করিয়া মহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলেন। তৎপরে শ্রীন্জীব তাহাকে সঙ্গে করিয়৷ নিজ বামস্থানে 
লই! গেলেন। পর দিবস প্রাতক্রিয়া ও সলানাদি সাঁরিয়! শ্রীজীর শ্রীনিবাঁসকে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট 
লইয়া গেলেন। তিনি “শ্ীনিবাসে শ্রীরাধারমণ সন্লিধানে। করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব বিধানে ॥ সাধন 
প্রক্রিয়া অতি মত্ত জানাইল| | শ্রীরাধারমণ গৌরচন্দ্রে সমল ॥৮ ক্রমে তিনি লৌকনাথ, ভূগর্ভ, দাম গোস্বামী, 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি সকলকে দশন ও দণ্ডবৎ করিলেন; তৎপরে শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণব-শাস্ত্রাদি 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নরোস্তম ও দুঃখি-কৃষ্দাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এখানে কয়েক 
বৎসর বাস করিয়া শ্রীনিবাস 'আচাধ্য” উপাধি লাঁভ করিলেন। তংপরে নরোত্তন ও শ্তামানন সহ বৈষ্ঞব- 
রস্থাদি লইয়া অগ্রহায়ণের শুরু-পঞ্চমীতে গৌড়দেশ অভিমুখে বাতা করিলেন। বনবিষুপুরের সঙ্পিকটে 
আমিলে, নিশিযোগে দস্থাগণ কর্তৃক গ্রস্থাদি অপহৃত হইল। নরোত্তম ও শ্ামানন্দকে দেশে পাঠাইয়| 
উ্রনিবাঁস সেই স্থানে থাকিয়া গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা বীরহা্ীর শ্রীনিবাসের নিকট 
ভাগবুতের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত মোহিত হইবেন এবং তাহার পাদপণ্নে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজার 
বেতনভোগী দন্ুগণ ধনরত্ব বোধে এ গ্রস্থপূর্ণ সম্পুট আত্মসাৎ করিয়া রাঁজার ভাগারে রাখিয়াছিল। বাঁজা 
শ্রীনিবাসের নিকট আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং সগোষ্ঠী তীহার নিকট দীক্ষা, গ্রহণ কষিলেন। 
শ্রীনিবাস এখান হইতে যাঁজিগ্রামে বাইয়া মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিলেন এবং মাতীর সঙ্গৌপনের পরে 
প্রথমে গোপাল চক্রবর্তীর কণ্ঠ! দ্রৌপদী এবং পরে রঘু চত্রবর্তীর কণ্ঠা। পল্মাবতীকে বিবাহ বৰেন। 
শ্রীনিবাস দ্রৌপদীর নাম “ঈশ্থরী” ও পন্মাবতীর নাম 'গৌরাঙ্গপ্রিয়ঠ রাখিয়াছিলেন। তিনি ব্ছ ব্যক্তিকে 
- দীক্ষা দিয়াছিলেন। তথয ধান ছয় চতবস্থীর নাম এই, শা 
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প্রীদাস-গোরুলানন্দো শ্তামদাসম্তঘৈব চ। শ্রীব্যাস; শ্রীলগোবিন; শ্রীরামচরণস্তথা। 

ট চবি থ্যাত| ভতি্র্বামীলকা: | নিস্তারিতা খিলজনাঃ কৃতবৈষবসেবনা: ॥ 
এবং অষ্ট কবিরাজ যথা, 

্রীরামচন্্র-গোঁবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকঠি।  ভগবান্‌ বলসবীদাসো গোগীরমণগোনূলৌ।। 

কবিরাজ ইতি খ্যাত জযন্তাষ্টো মহীতলে ৷ উন্ুদাক্তিসদ্রনুমালাদান নিচঙ্গণ1১ | 

নিবাস কেদল যে অপরকে দীক্ষা! দিয়াছিলেন, তাহ| নহে; তাহার: ছুই স্ত্রী, পুত্র»: কণ্ঠা, স্বশুরঘয, 

ঠালকদয় প্রভৃতি স্বীফঙ্গনদিএ'কও মন্্দান করেন। খেতরীতে: ছয় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে এবং 
শ্রীথণ্ে সরকার ঠাকুরের, কাঞ্চনগড়িগায় দ্বিজ হরিদাঁসের, কাঁটোয়ায় গদাধর দাসের তিরোভাব$উপলক্ষে ঘে 
মহোৎসব হয়, তাহার সকশ্পগুলিতেই শ্রীনিবাস প্রধান আচার্য্ের কাধ্য করেন। সে সময় বৈষ্ণব-সমাঁজে 
তার স্থান সর্বোচ্চ ছিল। 


্ 


পদকর্তৃগণের পরিচয় । 


অনন্ভ--গ্গৌর-পদতরঙজিণীতে “অনন্ত, "অনন্তদাস', “অনন্ত আচার ও “অনন্ত রায় এই 
চতুর্বিধ ভণিতাযুক্ত ১০টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে ১টী অনন্ত আচার্যের এবং ৩টী অনন্ত বাঁয়ের, 
বাকী ৬টী অনন্ত" ও “অনন্তদাঁস+ ভণিতাধুক্ত। 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুতের আদির ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতাচাধ্যের শীখা-গণনায় অনন্ত আচাধ্য ও অনন্তদাসের 
উল্লেখ আছে। আবার গদাধর পণ্ডিত গোসাঁঞ্জির শিষ্বের মধ্যেও অনন্ত আচাধ্যের নাম রহিয়াছে । বথা,_ 
চৈতন্যচরিতামৃতের আদি, ৮ম পরিচ্ছেদে,_ 
“পত্ডিত গোস্বামীর শিষ্য অনন্ত আচাধ্য।  কৃষ্ণ-প্রেমময় তন্গ উদার সর্বব আধ্য ॥ 
তাহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ। তীর প্রিয় শিষ্য ইহ পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
করিরাঁজ গোস্বামী এই অনস্ত আচার্য সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
“তিহো বড় ককপা করি আজ্ঞা দিল! মোরে । 
গৌরাঙ্গের শেষলীল| বর্ণিবার তরে ॥” 
এই ছুই অনস্ত আঁচাধা এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ ইনি প্রথমে অদৈতাচাধোর গণভুক্ত 
ছিলেন, পরে পণ্ডিত গোসাগ্রির শাখার প্রবিষ্ট হন। এই অনন্ত আচাধ্য বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দের অধিকারী 
হন। তৎপরে তীহাঁর শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস বা ছ্বিজ ইরিদাঁম গোঁবিন্দের সেবাধিকারী হইয়াছিরেন। যথা. 
জক্সিরাগাকরের ১৩শ তরঙ্গে, 
পগদাঁধর পণ্ডিত গোসাঁঞ্চি শিষ্যবঘা।  গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনস্ত আঁচাঁধ্য ॥ 
তাঁর শিষ্য হরিদাঁস পণ্ডিত গোপাগ্রি। . গোবিন্দাধিকারী--গুণ কহি অস্ত নাই ।” 
রসিকমঙগল গ্রন্থে শ্যামানন্দপুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য বলিয়। এক অনন্ত রায়ের নাম পাওয়া 
যাঁয়। অপর কোন অনন্ত রায়ের উল্লেখ কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাঁদের জানা নাই। কাজেই 
“অনন্ত রায়" ভশিতাঁুক্ত পদগুলি রমিকাননের শিষ্ের রচিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে । 
বৈষ্ণব পদকণ্তারা ভণিতার অনেক সময় আপনাদের নামের সহিত দীনতাবাঞ্জক 'দাঁস উপাধি ব্যবহার 
করেন। সুতরাং অদ্বৈতাঁচাধ্যের শখা-গণনায় এক অনস্তদাসের নাম থাকিলেও “অনন্তদাস+ ভণিতাযুক্ত 
সমস্ত পদগুলি যে তীহারই রচিত, তাহ! নিশ্চিততাঁবে বলা যায় না। "অনন্ত তণিতাধুক্ত পদ যে কোন অনস্তের 
হইতে পারে । অনন্ত ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদের ভাষা বেশ সরল এবং ভাব প্রাণম্পর্শী। 
অনম্ভ পণ্ডিত- মহাপ্রভু স্লাসগ্রহণের পর শাস্তিপুর হইতে নীলাচল অভিমুখে গমন করিয়া, ক্রমে 
আটিসারা গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। যথ৷ চৈতগ্মভাগবত, অস্ত্য খণ্ড, ২য় অধ্যায় £-- 
“সেই আটিসারা গ্রামে মহাতাগ্যবান্। আছেন পরম সাধু স্ীঅনন্ত নাম ॥ 
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার । পাইয়া গরমানন্দ বাঁছ নাহি আর ॥ 
বৈষুষ্ঠের পতি আমি অতিথি হইলা।  সস্তোষে তিক্ষার সাঁজ করিতে লাগিল! ॥ 
সর্ধবাতি কুষ্ঃ-কথা কীর্তন-গ্রসঙ্গে । আছিলেম অনস্তপপ্ডিত-গৃছে রঙে ॥ 
উভ্ৃষ্টি অস্ত পণ্ডিত প্রতি করি। , গ্রভাতে টলিল প্রত বলি হয়ি'ইরি।* 
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আত্মীরাম--জগদুবাবু একজনমাও্ড আত্মারামের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নিত্যানন্দের ভক্ত, 
জাতিতে বৈগ্, মহাগডুর সমগ্লামিক। ইহার নিবাস শ্রীথ্ড গ্রামে, স্বর নাম সৌদামিনী। স্বগাঁয় সতীশচনদ্ 
রায় মহাশয়, বঙগার সাহিতা-পরিমত কর্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদকতূগণের পরিচয় স্থলে 
লিখিয়াছেন বে, জগদঘ্ধু বাবু তাহার উক্তির কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রীধণ্ডে কোনও 
আত্মারামের প্রাদ্রাব হইলেও তিনি বে পদকর্তা ছিলেন, এবং গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত “আত্মারাম' 
ভিতাবুক্ত পদদ্বর যে তীহার রচিত, ততমম্পর্কে কোন প্রমাণ দেন নাই । তবে এই পদ ছুটাই নিত্যাননদ- 
বিষয়ক, কাঁজেই এই পদকর্তা যে নিত্যানন্দ-ভক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন ভুল নাই । 

উদ্ধবদাল --বৈষ্ণৰ ভক্তদিগের মধ্যে ছুই জন উদ্ধবদাসের উল্লেখ পাওয়া ঝার। 

(১) গদাধর পপ্ডিত-শীখার মধ্যে এক উদ্ধবদাসের উল্লেখ আছে। ইনি বৃন্দাবনে যাই বাস করেন। 
শ্নেচ্ছদিগের ভয়ে শ্রীগোপালবিঞকে মথুরায় লইয়। যাইয়া বিটঠলেশ্বরের মন্দিরে এক মাস রাখা হয়। শ্তীরূপ 
গোসম্বামী তখন বুদ্ধ হইয়াছেন, চলচ্ছক্তি একরূপ রহিত হইয়াছে । কিন্তু গোপাল দর্শন না করিয়া সুস্থির হইতে 
পারিলেন না। তাই নিজগণ সহ মথুরায় যাইয়া এক মাস ছিলেন। তাহার সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাঁস বঘুনাথ, 
ভট্ট রঘুনাথ, লোকনাথ, ভূগর্ভ, শ্রীজীব, বাঁদব আচাধ্য, গোবিন্দ গোসাঞ্ি, উদ্ধবদাস প্রহৃতি মুখা তক্তগণ 
গিয়াছিলেন। এক মাস পরে তাহারা গোঁপালকে লইয়া বুন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। 

শাঁখানির্যামৃতের ৩৫ শ্লোক বথা--“অতিদীনজনে পূর্ণ প্রেমবিভ্ত-প্রদায়কং | শ্রীমদুদ্ধবদাসাখাং বন্দেহহং 
শুণশালিনম্‌ ॥” 

এই উদ্ধবদাস পদ-রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যার ন!এ 

(২) যে উদ্ধবদাসের পদাবলী পদকল্পতরু, গৌরপদ তরঙ্গিণী প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে আছে, তিনি শ্রীনিবাস 
আচাধ্যের প্রপৌন্র রাধামোহন ঠাকুরের শিক্/ ছিলেন ।  উদ্ধবদাসের “জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস নবৌত্তম” 
ইত্যাদি পদটার শেষ কয়েক চরণে আছে-_ 

“শ্রীঠাকুর মহাশয়, তাঁর বত শাখা হয়, মুখ্য কিছু করিয়ে গ্রকাশ ॥ 
রাজকুষ্ণ আচার্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, ভক্তিমুন্তি গামিলা নিবাস। 
রূপ রবুরাগগ নাম, গোকুল শ্রীভগবান্‌, ভক্তিমান্‌ শ্রীউদ্ধবদাস ॥ 

শ্রীল রাধাবল্লত, চাদরায় প্রেম, চৌধুরী শ্রীথেতরি নিবাস । 
শ্রীরাধামোহন-পদ, যাঁর ধন-সম্পদ, নান গায় এ উদ্ধব দাঁস ! 

শেষ চরণ *শ্রীরাধামোহন-পদ” ইত্যাদি ভিম্ম অপর চারিটী চরণে ধাহাদের নাম আছে, তাহার! শ্রীঠাকুর 
মহাশয়ের শাখাস্ত্গত মুখা তক্ত। ইহাদের মধ্যে "ভক্কিমান্‌ প্রাউদ্ধবদাস”ও 'অবশ্ঠ ঠাকুর মহাশগ্নের শিষ্য হইবেন। 
কিন্ত কোন খ্রস্থেই ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-বর্ণনায় উদ্ধবদাসের নাম নাই | গদাধর পণ্ডিতের শি) উদ্ধবদাসের 
পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে, উহার নাম ঠাঁকুর মহাশয়ের শিষ্াদিগের মধো প্রবিষ্ট হওয়ার কোন কারণ 
দেখা যায় না। তৎপরে শেষ চরণ “্রীবাপামোহন পদ যার ধনসম্পপ” উক্তিদ্বারা! বেশ বুঝা যায় ঘে, দাা- 
মোহন ঠাকুর এই পদকর্ভা উদ্ধবদাসের শিক্ষাপ্তর কিংবা দীক্ষাগুর ছিলেন। কাজেই এই উদ্ধবদাস যে 
রাধামোহন ঠাকুরের এক সময়ের লোক ছিলেন, ইহা শ্বীকা করা যাইতে পারে । পদকল্পতরুর সম্কলয়িতা 
বৈষ্ণবদাসও ইহাদের সমসাময়িক ব্যক্তি | 

বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাসের অনেক পদ উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন শীহাঁর পদামূত- 
সমূজ্ে উদধবদাস কিংঘা বৈষ্বদাসের একটি পদও উদ্ধত করেন'নাই কেন, তাহা লক্্য করিবার বিষয় বটে । 
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্্ীয় মতীশবাবুর মতে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, পদ।মৃত-সমুদ্রের সন্কলন-কাল 
পর্ন্ত উদ্ধবদাস, কি বৈণবদাদ বিশেষ কোন পদ রচনা করেন নাই। সতীশবাবু আরও বলেন, “পদামূত-সমূতর- 
গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের যে সওয়া দুই শত পদ সন্নিবেশিত হঈয়াছে, এ সকল পদের রচনা ও তাঁঙার রচিত 
পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা-পূর্ণ সংস্কৃত-টাকা দর্শনে উক্ত গ্রন্থানি তাহার প্রবীণ বয়সের কৃতিত্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়। 
সেই সময় পর্যন্ত উদ্ধীবদাদ কোনও পদ রচন! না করিয়া থাকিলে, স্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতকের আছ ও মধ্যভাগে 
বর্তমান রাধামোহন ঠাকুর নপেক্গা, উদ্ধবদাম ও বৈষ্ণবদাসের পদরচনার কাঁল অনুন ২০।২৫ বৎসর পরবর্তী 
বলিয়াই সিন্ধান্ত করিতে হইবে ।” 

উদ্ধবদাঁস বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও বরজ্তবুলীতে পদরচনা করিয়াছেন। তাহার ভাম| যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি 
মুললিত। তাহার নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পনাবঙী পাঠ করিয়। তাহার সুন্দর বর্ণনা-শক্তি ও কবিত্ব শক্তির 
গ্রাশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 

কান্ুদাস বা কানুরাম দীস-এই নামে বৈষ্ন-গ্রন্থে চারি জন মহাত্মার নাম পাওয়া 
গিয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচর নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

(১) কানু টাক্কুর-গরডু নিত্যানন্দের এক শাখা লদাশিব কবিরাজ ; সদাশিবের পুত্র পুরুষোভ্তম 
দাস এবং পুরুযোভম দাসের পুত্র কান্থ ঠাকুর বাঁ কান্ুদাস। যথ| চৈতন্থচরিতামৃত, হাদি, ১১শ পরিচ্ছেদে-_ 

দ্্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।  শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাহার তনয় ॥ 
তার পুত্র মহাশয় শকা্গ ঠাকুর | ধার দেহে রহে কৃষ্চ-প্রেমামৃতপূর ॥৮ 

ইনি দ্বাদশ গোপালের অগ্যতম। বশোঁহর জেলার পশ্চিমাংশে বোধখানায় ইহার পাট । কানু ঠাকুরের 
বংশাবলীর ব্রাহ্মণাঁদি অনেক মন্্বশিষ্য আছেন । 

(২) কানু পণ্ডিত বা কান্ুদাস-ইনি শ্রীখগুবাসী শ্রারঘুনন্দন ঠাকুরের আত্মজ এবং জাহব! 
ঠাকুরাণীর বিশেষ অনুগত ছিলেন। গদাধর দাসের অপ্রকটের এক বৎসর পরে তদীয় শিষ্য বছুনন্দনদাস যে 
মহামহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্থান্য মহাস্তদিগ্নে” সহিত কান পত্ডিত উপস্থিত ছিলেন। খেতুরীর 
মহোত্সবের সময় তিনি শাস্তিপুরে বাঁস করিতেছিলেন ; তথা হইতে নবদ্ধীপে আসিয়া! জাহবা ঠাকুরাণীর সহিত 
খেতুরীতে গমন করেন। ইনিই শ্রীখণ্ডে শৌননিষুপ্রিযান যুগলমৃষ্ি প্রতিষ্ঠিত করেন। 

(০) অট্টদ্বতাচাণর্য্যর শিশ্ক কানু পণ্ডিত-থা ঠৈতন্চচরিতামৃত, আদি, ১২শ 
পরিচ্ছেদ অদ্ধৈতীচার্ধোর শাখা -ব্ণনায়__-“অনন্তদাদ, কান্গ পণ্ডিত, দাস নারায়ণ ।” 

(৪) কানুদাস-রসিক-ম্গল, গ্রন্থ মতে “কানুদাস' শ্রামানন্ পুরীর গ্রশিষ্য ও রদিকানন্দের 
শিষা। ইনি নীলাচলবাঁদী ও কবি ছিলেন। 

্বগীয় সতীশবাবু লিখিয়াছেন_-"পদকল্পতরু কিংবা গৌবপদতরক্িণীতে কামুদাসের যে সকল পদ উদ্ধত 
হইয়াছে, উহার কয়েকটা পদে বিশেষ ভাঁবে নিত্যানন প্রভুর বন্দনা ও তাহার চতরিত্র-ব্ণন! দেখিয়া, পদকর্তা 
মে নিত্যানন্ন-তক্ত ছিলেন, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে তাছার কোন পদধেই প্রীষিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্ধ 
হ্যামানন্দ বা তাহার শিষ্য রমিকানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং আলোচ্য কানুদাম বসিক-মঙ্গলের 
বর্মিত কাহুদাস না হইয়া, নিত্ানন প্রভুর শাখাভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌন্র কানু ঠীকুর হওয়াই অধিক 
সম্ভব মনে হয়।” 
আমর! সতীধবাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ, গৌরগদতরজিণীতে কান, কান্থকবি, 
কাহ্দাস ও কাঙ্থুরামদাস তশিতাধুক্ যে ১৪টী পডআছে, সেইখুলি মনোবোগের সহিত পাঠ করিলে বেশ 


[৭৬] 


হুঝিতে পারা যায় যে, ইহার সকলগুলি এক জনের রচিত নহে । এই পদগুলির মধ্যে ৫টী নিত্যাননা- 
বিষয়ক। ইহার একটী পদে নিত্যানন্দকে “কুলের দেবতা তুমি এবং একটীতে শশ্রীজান্ববাবল্লভ' বলা হইয়াছে । 
আর দুইটী পদে 'রামানন্দ-পদরজ”, 'রামরায় দাও শ্রীচরণ+, “সদা ভক্তি রামের (রামরায়ের ) চরণ* আছে। 
এই ছুইটী পদ রামানন্দ রায়ের অনুগত কোন পদকর্তার রচিত হইতে পারে। 

কষগকান্ড-উদ্ধব্দাসের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার প্রকৃত নাম কৃষ্কাস্ত মজুমদার | 
উনি অন্বষ্ঠকুল-সম্ভৃত ও টেঞা-বৈগ্ঘপুর-নিবাসী ছিলেন। পদকলন্তরুর সম্ধলয়িতা বৈষ্ণব্দাসের সহিত তাহার 
বন্ধুত্ব ছিল। বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে খন আর কোন রুষ্ণকাস্তের পরিচয় পাঁওয়া যাঁয় না, তখন ইহাকেই পদকর্ধা 


রুষণকাস্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । 


গৌরপদতরঙ্গিণীত্তে এই ভণিতার ২৯টী পদ আছে। এই পদগুলি উদ্ধবদাস ওরফে কৃষ্ণকান্তের 
হইলে, এগুলি তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া মনে হ্য়। কারণ, তিনি 'উদ্ধবদাস” নাম গ্রহণের পরে 
“কুষ্ণকাস্ত” ভণিত! দিয়! পদ রচনা করেন নাই, ইহাই ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে । 
ক্ষ্দাস-_কুষ্ণদাস নামক বছু ভক্তের পরিচয় বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। তন্মধ্যে মাত্র ১৯ জনের 
বিবর্ণ নিম্নে দিতেছি £₹-_ 
প্রথমতঃ মহাপ্রভুর শাখাগণনায়-- 
(১)  “অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাঁস নাম ।৮--টৈ চঃ, আর্দি, ১০ম। 
“মকিঞ্চন কৃষ্দাঁস চলিল| লীীধব ।”-চৈঃ ভাঁঃ, অন্ত্য, ৭ম | 
(২) পকুষ্দাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর 1৮--্টঃ চঃ, আদি, ১০ম। 


(৩) “কুষ্নাস নাম শুদ্ধকুলীন বরাঙ্গণ। 
ধারে সঙ্গে লৈয়। কৈল দক্ষিণ গমন ॥৮ রী 
দ্বিতীয়তঃ নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাগণনায__ 
(৪) “বাড়ে ধার জন্ম কষ্দাস দ্বিজবর | 
শ্রীনিত্যানন্দের তিহে| পরমকিষ্কর ॥ 


পাটি কালা কষ্দাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান |. 


নিত্যানন্দচন্্র বিনা নাহি জানে আন ।৮--টচ$ চ:, আদি, ১১শ। 


1 হত ছে জন্ম মহাশয় দি কৃ্দাস। 


....4১ 3 নিত্যাননদ পারিষদে হাহার বিলাল । 
রি প্রসিদ্ধ কালিয়! কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে। 
গৌরচন্ত্র লত্য হয় যাহার স্মরণে ॥৮--চৈহ ভাঃ, অস্তা, ৭ম | 
(৫) প্নারায়ণ কষ্দাস আর মনোহর । 
দেবানন্দ--চাঁরি ভাই নিতাই-কিস্কর ॥”--টৈ: চ:, আদি, ১১শ। 
“নিত্যানন্ন প্রিক--মনোহর নারায়ণ । 
কষদাস দেবানন্দ__এই চারি জন |৮--চৈঃ ভাঁঃ, অন্ত, ৭ম । 
(৬) “বিহারী কষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রীণ। .. 
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ।৮--ট: চঃ, আদি, ১১শ। 


দি এ 
(৭) ক্কষ্ণদাস পণ্ডিত-মহাগভুর ইচ্ছাগুসারে নিতাানন্দ গ্রতু নীলাচল হইতে গৌড়দেশে 
যাইবার সময় ধাছারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহাঁদিগের মধ্যে “রৃষ্দাস পণ্ডিত” ছিলেন। 
“পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাঁশয়। সর্ব পারিষদ করিলেন গ্রেমময়॥ 
কষা পরমেশ্বরদীস ছুই জম । গোপাঁলভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ ॥” 
(৮) সুর্য্যদাঢসর ভাই কষ্ণদাস - 
“হুর্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ধদাস। 
নিত্যাননে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস | 
ইহারা ছয় ভাই--দামোদর, জগগ্াথ, কূ্ধাদাস, গৌরীদাস, কৃষদাস ও বৃসিংহচৈতন্য। বাড়ী অস্বিকানগর। 
এই হূর্যানাস নিত্যাননের শ্বশুর এবং বন্ধ! জাঙ্গবার গিতা। নিত্যাননের বিবাহাধিবাসে রষ্ণদাস বড়গাছি 
₹ইতে শালিগ্রীমে যান। যথা ভক্তিরত্ীকর, ১২শ তরঙ্গে 
প্নানা দ্রবা লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে। 
কষ্ণদাঁস পণ্ডিত আইলা বাঁটা হইতে |” 
নবদীপের অলপ দুরে শালিগ্রামে হ্ধ্যদাস বাস করিতেন। 

(৯) কষ্ণদাস হোড়-_পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্াক্রমে রঘুনাথ দাস যে চিড়া- 
মহোৎসব দিয়াছিলেন, তাহাতে নিত্যানন্দের গণের মধো “ষ্ণদাস ছোড়”ও ছিলেন। যথা টৈতন্চরিতামূত, 
অস্ত্য, ৬ষ্ পরিচ্ছেদে-_ 

“গপিগার উপর ধত গ্রতুর নিজগণ। বড় বড় লোক বমিলা মগ্ডলী-বন্ধন ॥ 

রামদাল, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর। মুরারি, কমলাকর, সদাশিব পুরনদর ॥ 

ধনঞ্য়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাঁস। মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কষ্ণদাস ॥ 

উদ্ধারণ আদি ঘত আর নিজজন। উপরে বসিলা সব কে করু গণন॥” 
কুষ্ণদাস বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র। ইহার পুত্র নবনী হোড়। তাহার বংশাবলী এক্ষণে রুকুনপুরে 
বাস করিতেছেন। 

(১০) কুষ্ণদাস কবিরাজ --শ্রীচৈতন্টচরিতামৃত-রচ্িতা । ইহার বিস্তৃত জীবনী পরে প্রদত্ত 
হইল । 

তৃতীয়তঃ অদ্বৈতাার্ধ্য প্রভুর শাখাগণনায়__ 

(১১) ক্ুষ্ণ মিশ্রু-কৃঞ্ণ মিশ্র নাম আর আঁার্ধাতনয়।৮--চৈতগ্ঘচরিতামূত, আদি, ১২শ। 

(১২) জ্রন্চারী কষ্ণদাস-_শীখানির্ণয গ্রস্থের ৪১ শ্লোক যথা-_“কৃষদাব্রঙ্ষটারী রৃষ্ণপ্রেম- 
গ্রকাশকম্‌। বন্দে তমুজ্লধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্‌।” ইনি শ্রীবৃন্নাবনধামে বাঁ করিতেন। 

(১০) লাউডিয়। কষ্ণদাস--ইনি শ্রীহটের অন্তত লাউড়িয়ার রাজা দিব্যসিংহ। আঁিতাচার্যের 
পিতা ইনার প্রধান কার্ধ্যকারক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে রাজ! শাস্তিপুরে আসিয়া অদ্ৈতাচার্ষোর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন ও শাস্তিপুরে বাস করেন। কিষদাস” তাহার গুরুদত্ত নাম। 

চতুর্থতঃ অন্তান্ত ভক্ত ও প্রেমিক কৃষ্ণদাসগণ-_ 

(১৪) প্রমী কষ্তদাস- ইনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রশিত্য ও ভূগর্ড গোসাঞ্চির মন্ত্র 
শিক্য। মনাপ্র্ যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন এই 'কৃষ্ণদাস, সর্বক্ষণ তাঁহার সুজে থাকিয়া তাহার 
সেবা! করিতেন। যথা চৈতন্ঘচরিতামৃত, মধা, ১৮শ রবিচ্ছেদে-- . 


১৭ 


এ এ 


“্কৃষণদ'স কহে মুর গৃহস্থ পামর । রাজপুত জাতি সুখ্ি--পারে মোর ঘর ॥” 

(১৫) ছহতখী রুষ্গদাস-_ইহার গুরুদত নাম শ্ামানন্দ পুরী'। ইহার বিস্তৃত জীবনী পরে 
প্রদত হইল | ঠ 

(১৬) বালী ক্ৃষগ্দা স- হ্রেচ্ছয়ে শ্রীগোপাল বিগ্রহকে বৃন্দাবন হইতে আনিয়! মথুরানগরে 
বিটঠলেশ্বরের মন্দিরে মাঁদাবধি রাখা হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী তখন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীগোপাণ- 
দেবকে দর্শন করিবার জন্য মথুরায় যায়! বাস করেন, এবং এক মাস পরে গোপাল সহ বৃন্দাবনে ফিরির| 
আপেন। বুন্দাীবনের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব মহান্তের! তাহার সঙ্গে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন; তাহাদিগের 
মধ্যে এই “বাণী কৃষ্তদাস+ ছিলেন। ইনি শ্রীরূপের বিশেষ অনুরক্ত তক্ত ছিলেন। 

(১৭) *স্ত্রীকষণমঙ্গল'-রচক্িভা! ক্ষগদাস-ইনি কাযস্থনুছাত। 

(১৮) গায়ক ক্ৃষগ্দীস-খেতুরীর মহামহোতসবের সময় জাঙ্ছব। ঠাকুরাণী, অচ্যুতানন্দ, 
গোপাল, কানু পণ্ডিত, শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি সহ নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়। প্রথমে “আইল! 
আকাইহাটে কৃষ্ণদাঁসঘরে” । সেখান হইতে কৃষ্ধদাসকে লইয়া তাহার কাটোয়া বা কণ্টকনগরে 
'আমিলেন। তাহাদিগের আগমন-বার্তী শুনিয়া গদাধর দাসের শিষ্পা যছুনন্দন “আঁগুসরি গিয়া সনে 
আঁনিলেন ঘরে ।” শ্রীথণ্ড হইতে রঘুনন্দন গণ সহ 'আসিয়! সেখানে মিলিত হইলেন। তথা হইতে সকলে 
খেতুরীতে গমন করিলেন। সেখানে ঠাকুর মহাশয় ও তাহার ভ্রাতা সন্তোষ রায় জাহ্বা ঠাকুরাণী, অচ্যুতানন্দ, 
হৃদয়চৈতন্ত, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, শ্যামানন্দ গ্রাভৃতি প্রধান প্রধান মহাস্তাদির স্বতঙ্গ স্বতন্ত্র বাসা ও পরিচর্যা 
করিবার উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। “আকহিহটুটের কুষ্গদাসাঁদি বাঁসাঁয়। হইলা নিথক্ত 
জ্রীবলবীকান্ত তায় ॥” আকাইহাটের কৃষ্দদাঁস স্ুগায়ক ছিলেন । 

(১৯) সুবণ-০বত্রধারী ক্ুষগ্পাস_ইনি নীলাঁচলবাসী ও ভগগ্নাথ-মন্দিরের একজন 
কার্যকারক । ৃ 

উপরে যে ১৯ জন কৃষ্ণদাসের পরিচয় দেওয়! হুইল, ইহার মধ্যে (৩) ও (৪) সংখ্যক 'কৃষ্ণদাস* এক 
ব্যক্তি বলিয়! মনে হয়। (৩) সংখ্যক কৃষ্ণদাসের পরিচয়ে আছে, “ধারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন" । 
ইছার নাম কালা কষ্ণদাস। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া সার্বভৌম প্রভৃতি নিজজন- 
দ্রিগের সহিত মিলিত হইলেন । তখন কালা বুষ্দাসকে নিকটে ডাকাইয়া-_ 

প্রভু কহে--পভট্টাচাধ্য শুনহ ইহার চরিত । দক্ষিণ গিয়াছিল ইনে। আমার সহিত ॥ 
ভাটমারী হৈতে গেল আমারে ছাড়িয়া । ভট্টমারী ছৈতে ইহায় আনিন্ধ উদ্ধারিয়া ॥* 

আবার নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত (৪ ) সংখ্যক কুষ্দাসের নামও “কালা কৃষ্চদাস”। ছুই জন কাল! 
কষ্খদাসের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং (৩) ও (৪) সংখ্যক কৃষ্দাস 
এক ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচিত হয়। 

মহাপ্রভুর দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ফিরিয়া! আসিবার পর তাহার অনুমতি লইয়৷ কাঁল৷ কৃষ্দাঁসকে গৌড়দেশে 
পাঠান হয়। তাঁর পর তিনি কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার কোন সংবাঁদই পাওয়া যান 
না। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর প্রাক প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্কেরা তীহাকে দর্শন করিবার জন্ত 
বথ্যাত্রা! উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন। এইকূপে--( চৈতন্তচরিতামৃত, মধা, ১৬শ পরিচ্ছেদে )- 

প্তৃতীয় বৎসরে সব গোঁড়ের তক্তগণ । 
নীলাচলে চলিতে সবার ঠল মর্ম |” 


[৭৯] 
পেবাঁর তাহারা অনেকেই সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে-- 
প্রা্টী এক বিপ্র তিহে! নিতানদা-দাস | 
দহাভাগ্যবান্‌ তিহে। নাঁম কষ্চদাঁস ॥” 
নীলাচলে আসেন। সেই সময়ে নীঙাঁচলে মহা আননোৎসব আরম্ভ হইল। রথযা! উপলক্ষে মহা প্রড় 
সমস্ত তক্তগণকে লইয়া গুগিচা-মনদির প্রক্ষাঁখন করিলেন। তাঁর গর-. 
“বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উগ্ভানে। 
বাপী-তীরে তাহা যাই করিল| বিশ্রামে 1৮ 
তৎপরে সেই নিত্যানন্ন-দাস মহাঁভাগ্যবান্‌ কষ্ণদাস-_ 
প্ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল। 
৬ তার অভিষেকে প্রত মহাতিপ্ত হৈল।” 
এই কষদাস কে? আমরা দেখিতেছি, ইনি 'রাচবাপী বিপ্রঁ ও “নিভ্যানন্দ-দাস' এবং 'নহাভাগ্যবান্‌ঃ। 
আবার নিহানন্দ'শাঁণ। নিযে (৪) সংখ্যক কষ্ণদাসিও 'রাঁডবাসী ব্রাঙ্গণণ এবং উহার নাম “কালা রৃষ্ণদাস।, 
তাহা হইলে এই মহাভাগ্যবান্‌ কৃষ্তদাস__যিনি মহাগ্রতুকে অভিষেক করিলেন, আর কালা রুষ্জদাল-_বিনি 
মহাপ্রভুর সহিত দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন-_-ইহাঁরা একই বাক্তি, এপ অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত 
হইবে না। 
উল্লিখিত ১৯ জন কৃষ্ণদাসের মধ্যে (৩) ও (৪) সংখাক কৃষধ্দীসকে এক জন ধরিয়া লইলে এবং 
“বিহারী কষা”, "রাজপুত রুঙ্চদাস,' “বাণী কৃষ্ণ|স' ও 'সুবরণবেত্রধারী কৃষ্ধদাস' এই চারি জনকে বাদ দিলে 
আমরা ১৪ জন বাঙ্গালী কষ্খদাসের পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পদকর্তা কে কে এবং 
“কৃষদাস” ভশিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে কোন্টী কাহার রচিত, তাহা! বাছিয়! বাহির কর ছুঃসাধ্য 
ধপিয়াই বিবেচিত হয়; তবে কতকগুলি পদের রূটয়িতার খোঁজ আমরা সহজেই পাইতেছি। 
গৌরপদরঙ্গিণীতে “কৃষ্তদাস+ ভণিতাঁর ১৪টা, পীন কৃষ্জদাস' ভণিতার ৮টা, 'দীনহীন কৃষগদাস? 
তগিতাঁর ২টী, পছুঃখী কষদাদ? তণিত্ার ২টী, এবং 'দীন ছুঃধী কঞ্চদাদ* ভণিতার ১টা_ মোট ২৭টা পদ উদ্ধৃত 
ইইয়াছে। ইছার মধ্যে ৫টা পদ চৈতগ্ঘচরিতাযুত হইতে উদ্ধ(ত। এই ৫টী পদ যে ক্ৃষ্ণদাস কবিরাজ-রচিত, 
তাহাতে সন্দেহ করিধাঁর কোন কারণ নাই। 
্বগীয় জগছদ্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলেন থে, সুধ্যদাস ও গৌরীদাসের 
পাতা “ককচদাস পদরচনা সময়ে দীন ₹ঞ্চাস' বলিয়া ভিত! দিয়াছেন এবং ইহার রচিত পদসকল জ্োষ্ঠ 
গৌরীদাসের মহিমাস্থচক।* কিন্তু আমরা দেখিতেছি, "দীন কৃষ্ণদাস” ভণিতার ৮টা ও "্দীনহীন কৃষ্দাস” 
তণিতাঁর ২টা-_-এই ১০টী পদের মধ্য সবে ৩টা পদ গৌরীদাসবিষয়ক ; বাঁকি ৭টার মধ্যে একটী চৈতন্য- 
চরিতামৃত হইতে উদ্ধত, সুতরাং কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত। অপর ৬্টার রচয়িতা যে কে বা কাহারা, 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা নুফঠিন। আবার সুধু “কৃষ্দাস” তণিতার ১টা মা পদ গৌরীদাস সমন্ধে । 
জগদছুবাবু আরও বলিয়াছেন যে, প্ছুঃখী কৃষ্ণদাস” ভণিতাুক্ত পদগুলি শ্তামানন্দ পুরী-রচিত। এই 
সম্পর্কে হ্বর্গীয় নতীশবাবু লিখিরাছেন--“কয়েকটা পদের ভগিতায় “কৃষদাস' নামের পূর্যের “ঘুঃখী বিশেষণটি 
সংঘুক্ত দেখিয়া, কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে * £থী কৃষণদাস” ওরফে শ্তামানন্দ-রচিত বলিয়া স্থির 
করিতে চাছেন, কিন্তু আমাঁদিগের বিবেচনায় তাহ! সঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না। প্রথমতঃ বৈষ্ণব কবিগণ ভণি- 
তায় নিজ নিজ নামের সহিত অনেক স্থলেই যে দীনতুুাঞ্রক 'অনেক বিশেষণ বাবহার করেন, তাহার শত শত 
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দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে গারে। আমানিগের বোধ হয়, ছুঃঘী শব্দটীও এরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া! খাঁকিষে। 
বিশেষত: শরীর ন্দাধনে দীক্ষান্তে ছংখী রুষ্দাস '্যামানন্দ' নামে বৈষুব-জগতে গ্রাসি্ধ হইয়াছিলেন । শ্তামানন্দের 
ভিভাযুক্ত কয়েকটা পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । আমরা একাধিক শ্ঠামাননের বিষয় অবগত 
নহি। এক ব্যক্তির ছুই নাঁমে পদরচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না।” 

সতীশবাবুর অন্ঠান্য মন্তব্যের সহিত একমত হইলেও, আমরা তাহার "এক বাক্তির ছই নামে পদ রচনা 
করাও সম্ভব বোঁধ হয় না,” এই শেষোক্ত উক্তিটা মানিয়া লইতে পারিতেছি না। কারণ, পদকর্তাদিগের 
মধ্যে ছুই নামে পদ রচন! করিয়াছেন, ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখান বাইতে পারে। বিদ্ভাপতিই এই বিষয়ে 
বৈষ্ণব পদকর্তৃগণের পথপ্রদর্শক | তাহার পর কবি ক্ণপুর ও পরমানন্দ সেন, ঘনগ্তাম ও নরহরি, কৃষঃকাস্ত 
ও উদ্ধবদাস প্রভৃতি কয়েক জন যে দুই নামেই পদ রচনা! করিয়াছেন, তাহা! সতীশবাবুকেও শ্বীকার করিতে 
হইয়াছে । 
কৃষ্ণদাস কবিরীজ--ভক্ত-দিগ্দশনীর তালিকা অনুসারে কৃষ্ণদাঁস কবিরাঁজ ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ 
এবং ১৫০৪ শকের চান্দ্র আশ্বিন শুরুপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে গোলোকগত হন। ইনি অন্ষ্ঠকুলসম্ভৃতি ) ইহার 
পিতার নাঁম তগীরথ, মাতার নাম স্ুনন্নী, এবং নিবাস কণ্টকনগর বা কাঁটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটি ্রামেল 
সঙ্গিকট ঝামটপুর গ্রামে ছিল। কৃষ্ণদাস দারপরিগ্রাহ করেন নাই। ইচার এক কনিষ্ঠ জ্রাতা ছিপেন। 


ইহারা গৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হন। 
কুষ্ণদাস কবিরাজ তাহার বুন্দাবনে যাইবার সম্বন্ধে চৈতন্তচরিতামূতের আদির ৫ম পরিচ্ছেদে একটা 


ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটা এই £-_ 
নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্ত মীনকেতন রামদাঁদ একদা কৃষ্দাস কবিরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া, তাহার 

বাটাতে আগমন করেন এবং কীর্তনে যোগ দৈন। সেখানে কষ্ঃদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্তামদাসের সহিত 
এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিক়াছেন,__ 
“টৈতন্তপ্রভূতে তার সুদ বিশ্বাস।  নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আতাস ॥ 
ইহা জানি রামদাসের ছুঃখ হৈল মনে । তবে ত ভ্রাতারে আমি করিম্থু তৎসনে |” 

“কুদ্ধ হৈয়া বশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। তৎকালে আমার ত্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥” 

রাত্রিতে নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্দাঁস কবিরাজকে শ্বপ্পে দেখা দিলেন। যথা-_ 

“নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম ।  তীহা স্বপ্নে দেখা দিল! নিত্যানন্দ রাঁম ॥ 

দগ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়ি পায়েতে। নিজ পাদপন্স প্রভূ দিল! মোর মাথে ॥ 

'উঠ উঠ” বলি মোরে বলে বার বার। উঠি তার রূপ দেখি হৈন্ু চমৎকার ॥৮ 

“আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি। তবে হাপি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥ 

“আরে আরে কষ্খদাস না! কর ত তয়। বৃন্দাবনে যাহ, তাহ! সর্ব লত্য হয় ॥+ 

এত বঙ্গ প্রেরিলা' মোরে হাতসান দিয়া । অস্তধণান কৈল প্রভু নিজগণ লোঞাা ॥ 


তাহার বাদানুবাদ হয়। 


সেই 


ৃচ্ছিত হইয়! মুচি পড়িন্ ভূমিতে । স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল-_দেখি হএগছে প্রভাতে ॥ 
কি দেখিনু, কি গুনিগ্ু--করিয়ে বিচার । প্রভু-আজ্ঞ! হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ 
সেই ক্ষণে বুন্দীবনে করিনু গমন। প্রভুর রুপাতে স্থখে আইন বৃন্দাবন ॥৮ 


কুণ্দাস বুন্দাবনে যাইয়। রূপ সনাতন, দান ও ভট্ট রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, লোকনাথ প্রভৃতির 
নিকট তক্তিশান্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে মহাপপ্ডিত হইলেন। তৎপরে গ্রস্থ-রচনা করিতে 


[৮১] 
সুরু করিলেন। প্রথমে “গোবিন্দ-লীলামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য-গ্র্থ ও প্রষণক্ামূতের টাকা? রচনা করেন, 
এবং শেষ বয়মে গোস্বামীদিগের অনুমতিক্রমে “চৈতন্চরিতামৃত” গ্রন্থ প্রণয়ন করেন | ১৫০৩ শকে এইট 
্রস্থরচনা শেষ হয়। এতষ্টিন্ন “চৌষটি দণ্ড নির্ণয়, “প্রেমরতবাবলী', “বৈষবাষ্টিক”, 'রাগমালা” ও “রাগময়- 
করণ”, প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ তাহার রচিত বলা হয়। কিন্তু এ সপ্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ন!। 
শ্ীচৈতন্তচরিতামৃত” কেন রচন। করিলেন, তত্সঙ্বন্ধে এই গ্রন্থেই একট| কৈফিষ়ৎ দিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরা্গ-লীলা অনস্ত অগাঁর। ঠাকুর বৃন্াবন দাঁস- তাহার 'শ্লীচৈতন্ভভাগবত' গ্রন্থে 
মহাগ্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে করিতে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। এই সময় নিত্যানন৷ প্রভুর 
লীলা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কাজেই মহাপ্রভুর শেষ-লীলা! আর বর্ণনা করা হইল 
নী। অথচ এই শেষ-লীলা জানিবার জনা বৈষ্ণবমাত্রেইি উৎকঠিত হইলেন। তখন গদাঁধর পর্ডিতের 
প্রশিত্ত ও অনন্ত আচার্যোর প্রিয় শিখ্য পণ্ডিত হরিদাস, অধৈত প্রতুর শিষা শিবানন্দ চক্রবর্তী এবং 
বৃন্ধাবনবাসী প্রধান প্রধান মহান্তগণ মহাপ্রভুর শেব-লীল! লিখিবাঁর জন্য কবিরাজ "স্বামীকে বিশেষভাবে 
অনুরোধ করিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,._- 
“মোরে আজ্ঞ। কৈলা সবে করুণ! করিনা । তা”সবাঁর বোলে লিখি নিলজ্জ হইয়া ॥ 
বৈষ্ণবের আজ্ঞ। পাঁঞ চিন্তিত অন্তরে । . নদনগে।পাঁলে গেলাউ আজ্ঞা মাঙ্গিবারে ॥ 
দ্রশন করি কৈন্ু চরণ বন্দন। গোসাঞ্চদাস পৃজারী করে চরণ দেবন ॥ 
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা! মাঙ্গিল। প্রত্-ক্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ 
সকল বৈষ্ণব মেলি হরিধ্বনি কৈল। গোসাঞ্সদান আনি মালা মোর গলে দিল ॥ 
আজ্ঞামাল| পাঞ। মোর হইল আনন্দ। . তাহাই করিন্ধু এই গ্রন্থের আরস্ত ॥৮ 
এইরূপে শ্রীচৈতন্ণচরিতামৃত লেখা সুরু হইল ; এবং কবিরাজ গোস্বামীকে উপলক্ষ করিয়া এই অমৃত্পূর্ণ 
প্রভুর লীলা-কথা আগ হইতে শেষ প্ধান্ত সমতাঁবে লিখিত হইল | জগদন্ুবাধু লিখিগাছ্ছেন,_গ্যে পধাস্ত 
জগতে বৈষ্ণব-ধর্মম থাকিবে, বে পধ্যন্ত জগতে এই চৈতন্থচবিতাযূত মহাগ্রন্থ থাকিবে, যে পথ্যন্ত জগতে ভক্ত 
ও পণ্ডিতের আদর থাকিবে, সে পধান্ত কুষ্ণদাস কবিরাঞ, জগতে অমর হইয়া! থাকিবেন।” 
বস্তুতঃ চৈতন্যচরিতামূত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলেও কবিরাজ গোস্বামী ইহাতে এক দিকে যেরূপ 
প্রগাঢ় পাণ্ডিতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অপর দিকে ততোধিক যে প্রেমতক্তির উচ্ছ্বাস উঠাইয়াছেন, তাহা 
অতুলনীয় । কৃষ্চদাঁস কবিরাজ ৬০ খানি বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে নানাবিধ অমূল্য রত্ব উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের 
গৌরব বৃদ্ধি এবং আপনার পাণ্ডিত্েন প্রমাণ করিয়াছেন। সতীশবাবু বলেন যে, তক্তিশান্ত্ে অামাস্ত 
পাণ্ডিতোর জন্ত যে সকল মহাআ্বা বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাপ কবিরাজ তাহাদিগের 
মধ অন্যতম | এ বিষয়ে তীহীকে রূগ সনাতন, জীব ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অতুযুক্তি 
হয় দা। তীহার “চৈতন্যচরিতামৃত” বঙ্গীয় বৈষ্তব-জগতে “দ্বিতীয় ভাঁগবত/রূপে পুজিত হইতেছে। বস্তুতঃ 
তাহার গভীর পাত্ডিত্য ও ভগবন্তুক্তির গুণে তাহার এই গ্রস্থ মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম ও তীহার জীবনচরিত 
সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
কষ্ণদাস কবিরাঁজের অগ্রকট সম্বন্ধে একটী ্গারুণ্য রসপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ বৈষ্বৰ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! 
যায়। চৈতস্থচরিতামৃত (১৫০৩ শকে ) যখন সমাপ্ত হইল, তখন তিনি বৃদ্ধ জরাতুর, তীহার চলচ্ছ্তি 
একরপ রহিত | রাধাকুণ্ডে থাকিয়া! ভজন সাধন ও তীহার শিক্ষাগুর দাস গোস্বামীর সহিত ইষ্টগো্ী 
করিয়া মহানন্দে কালঘাপন করিতেছিলেন। ৮ 


পট ঙ 


[ ৮২] 
ইহায় এক বৎসর পরে ( অর্থাৎ ১৫০৪ শকে ) শ্রীজীব প্রভৃতির উদ্তোগে ছয় গোস্বাকী মহোঁদয়- 
দিগের রচিত বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থাদি ও কবিরাজ গোস্বামীর “চৈতগ্থচরি ঠামুত” প্রভৃতি লইয়া 
জীনিবাসাচাধ্য, নরোভম ঠাকুর মহাশয় ও হানানন্দ্পুলী সহ ী়ালিনখে যাত্রা করেন । পথিমধ্যে বনবিষুঃপুরের 
সন্পিকট কোন স্থানে এক রাত্রি যাপন করেন। পর দিবস প্রাতে উঠিয়৷ দেখিলেন, গ্রস্থাদি সমস্তই অপহৃত 
হইয়াছে । তাহারা নিকটবর্তী স্থানসমূহে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্ত কোন খোঁজ পাইলেন না । তখন 
গ্রামবাসীর নিকট কাগজ কালি কলম সংগ্রহ করিয়া, বুন্দাবনে গোস্বামী প্রভুদিগের নিকট এই গ্রস্থটুরির সংবাদ 
লিখিয়া, গাড়োয়ান ও লোকদিগের সহিত পাঠাঁইয়৷ দিলেন । 
তাহারা বৃন্াবনে পৌছিক়্! শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে পত্র গ্রদান করিলেন ও মৌথিক সমস্ত কথ! 
বলিলেন । তৎপরে যথা প্রেমবিলাঁস,_- 
“জ্ীজীব পড়িল, পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথ গোসাগ্ি স্থানে সকল কহিল ॥ 
রঘুনাথ_কবিরাজ শুনি ছুই জনে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে ॥ 
কবিরাজ কহে-__«প্রভু, না বুঝি কারণ। কি করিম, কি না হৈল, ভাঁবি মনে মন ॥” 
পতি-পুত্রের বিরহজনিত শোক বর্ণনাতীত। এই শোকে অভিভূত হইয়া কেহ আপন প্রাণ 
বিসঙ্জন দিতেও প্রস্তত হইয়া থাকেন। কিন্ত গ্রন্থের বিরহে যে কেহ আত্মঘাতী হইতে পারেন, ইহা কল্পনার 
অতীত । কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য সত্য তাহাই ঘটিয়াছিল। 
কবিরাজ কৃষ্ণদাস আকুমার ব্রহ্মচারী । তাহার অপত্যন্সেহের পাত্র কেহই ছিলেন না; সমস্ত ভালবাসা 
ও পুত্রঙ্গেহ তাহার গ্রন্থাদির উপরই ন্যস্ত হইগ়াছিল। তাঁর পর জীবের মঙ্গলের জন্ত বড় আশা করিয়া গ্রস্থগুলি 
কত যত্বের সহিত পাঠান হইয়াছিল; কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন_-কত সুন্দর চিত্র চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভীসিত 
হইতেছিল,_- এমন সময় এই সর্বনাশের সংবাদ" আসিল । বুদ্ধ জরাগ্রস্ত কৃষ্ণদাঁস আর আপনাকে সাঁমলাইতে 
পাঁরিলেন না,_-কান্দিয়া আকুল হইলেন ; তাহার আহার নিদ্রা,_-এমন কি, ভজন সাধন পধ্যন্ত সবই গেল; 
তিনি রাঁধাকুণ্ডের তীরে বিয়া দিবানিশি এই ভাবে হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন - 


“বিরহবেদনা কত সহিব পরাণে। মনের বতেক ছুঃথ কেব! তাহ! জানে ॥ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দ কগাময় । তোঁমা বিন! আর কেবা আমার আছয় ॥ 
অক্বৈতাদি তক্তগণ করুণাহৃদয়। . কৃঝ্ঝদ্রাস প্রতি সবে হইও সদয় ॥ 

প্রত রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । কোণ! গেলে, প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ ॥ 


লোকনাথ গোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞ্ি । তোমরা করহ দয়া, মোর কেহ নাই ॥” 


তার পর রঘুনাথদাসের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া বলিলেন-__ 
শ্্রীদাস গোসাঞ্রি দেহ নিজপদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্ডি যার করি ধ্যান” 
শোকের বেগ ক্রমে এত বুদ্ধি পাইল বে, তিনি আর সহা করিতে পারিলেন না ; রাধাকুণ্ডে ঝাপ দিয়! 
পড়িলেন। বথুনাথ নিকটেই ছিলেন ; তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সকলে ধরাধরি করিয়! কৃষ্ণদাস 
কবিরাজকে অচেতন অবস্থায় উপরে উঠাইলেন। তখন তাহার একমাত্র প্রিয় সঙ্গী কৃষ্ণদাসের অস্তিম কাল 
উপস্থিত দেখিয়া 
বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাঁস। “মরমে রহল শেল, না পূরল আঁশ ॥ 
তুমি গেলে, আর কোথা কে আছে আমার । ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তার। 
'তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া । ২. কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়! ॥ 





[৮৩] 
কষ্াঁসের তথন সামান্য চৈতন্ঠ হইয়াছে; কিন্তু সে কেবল নির্বাণোনুখ দীপের স্থার ক্ষণকালের জন্য। 
ভিনি তখন কি করিলেন, শুনুন ৫০42 
“নিজ নেত্র রষ্দাস রঘুনাথের মুখে । চরণ ধরি আনি আপনার বুকে ॥” 
কিন্তু কথ! বলিবাঁর অবস্থা নাই; স্বর বদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; কাজেই __ 
“যেই গণে স্থিতি, তাহা করিতে ভাবন। মুদ্দিত নয়নে গ্রাণ হৈল নিষ্কামণ॥” 
তখন--“রঘুনাথদাস কান্দে বুকে দিয়া হাত। ছাড়ি গেল, রাখি মোরে করিয়া অনাথ ॥” 
দুঃখী কৃষ্ণদাস ওরক্ে শ্টামানন্দ পুরী-উৎকলদেশে দগুকেশ্বরের অন্ত ধারেনদা- 
বাহাদ্ররপুরে সদেগ!পকুলে ছুংখী রুষদাস ১৪৫৭ শকান্ধের চৈত্ব-পূর্ণিম! তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম গ্রীকষ্জ মগ্ুল, মাতার নাঁম দুরিকা। গ্ঠাঘানন্দ মাঁতাপিতার মৃতাবশিষ্ট পু বলিয়! তাঁহার নাম “দুঃখী' 
রাগা হয়। তিনি অঠি অল্প বয়সেই ব্যাকরথাঁদি শান্মে পারদর্শী হইয়াছিলেন। এই সময় কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল 
হষ্টরা ভিনি তীর্থ পর্যটনে বাহির হন। গ্রথমেই অদ্িকাঁনগরে আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিত-স্থাপিত গৌরনিতাই 
বগলবিগ্রহ দর্শনে প্রেমে অভিভূত হন এবং বিংশতি বৎসর বয়সে হৃদয়চৈতন্থ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
কৰেন। সেখানে কিছু দিন থাকিবার পর গুরুদেবের অন্থমতি লইয়! নালা তীর্থ ভ্রমণ কৰেন এবং পরিশেষে 
শ্রীবৃন্াবনে যাইয়। উপস্থিত হন। এখানে শ্ীজীব গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীনিবাস ও নরোত্বমের সহিত 
্ক্তি্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং মল্লকাজ মধ্যে মহাশাস্ত্জ্ঞ পণ্ডিত হন। ক্রমে সাঁধুনরাজো প্রাবিষ্ট হইয়! 
দিদ্ধিগ্রাপ্ত হন। 
্যামাননদ-গ্রকাশ” গ্স্থে দেগা মায় যে, দুঃখী কৃষ্ণদাদ একদিন রাঁসম গুল পরিষ্কার করিতে করিতে 
শ্রীবাধিকার একগাছি নূপুর প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী তাহার ললিত! সখীদ্বারা দুখী কৃষ্ধদাঁসের নিকট হইতে 
নূপুরগাছটি আনাই! পুনরার গ্রহণ করেন। ললিত! নূপুর লইয়। বাইবার সময় উহা ছঃী রৃষ্দাসের ললাটে 
স্পর্শ করান। এ নৃপুর-চি্ চিরকাল তিলকরূপে কৃষ্ণদাসের ললাটে বিরাজ করিয়াছিল । শ্রীজীব এই 
বন্তাস্ত শুনিয়! চমত্কুত হন এবং ছুঃখী কষ্দাসের নাম "ত্াগানন্দ পুরী” রাখেন। 
শ্রীজীবের আজ্ঞানুসারে শ্রামানন্দ ১৫০৪ শকে শ্রীনিবান ও নরোভিমের সঙ্গে গড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তথ| হইতে উৎকলে যাইয়া নৃগিংহপুরে অবস্থান করেন, এবং ক্রমে ততপ্রদেশস্থ বা্িদিগকে বৈষ্ণবধর্ষে দীক্ষিত 
করিয়া শেষজীবন তজনানন্দে অতিবাহিত করেন । 
শ্তামাননের অসংখা শিঙ্কের মধো রসিকানন্দ ও মুরারিই গ্রধান ছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম 
“অদ্বৈততক্', উপাসনা-মারসংগ্রহণ ও “বৃনদাবন-পরিক্রম' | শ্যামাননদ প্রীবল্ভপুরে শ্রীগোবিনদ-বিগ্রহ স্থাপন 
করেন। 
গভিতগাবিন্দ বা গোবিন্ব-গতি শ্রীনিবাসা চারধয প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন ; 
জোষ্টবৃন্নাননসন্লন্ত ও মধ্যম রাধারুঞ্চ। শেষোক্ত ভ্রাতৃদয় শ্রীনিবাসের প্রথমা পতথী শ্রীত্রৌপদী ওরফে 
ঈশ্ববীর এবং কনিষ্ঠ গতিগোবিদ দ্বিতীয়া ভার্গা। প্রীপয্লাবতী ওরফে গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভজাত। এই 
“গৌরাঙ্ষপ্রিয়া” নাম বীরচন্্র প্রভু রাঁখিয়াছিলেন; এবং তহারই বরে বা শক্তিতে গতিগোবিনের 
জন্ম হয়। যথা প্রেমবিলাসে,”- 
হাঁসিঞা গোসাঞ্জি কহে--*শুনহ আচার্য । পুত্র জন্মিবে--শাখায় ব্যাঁপিবে সব রাজ্য ॥ 
আজি হৈতে 'গৌবাগপ্রিয়া' ইহার নাম হয়। সর্বারগনুন্দর গর্ভে হইবে তনয় ॥ 
চর্জিত তাুল তারে দিলেন হস্ত ধরি। .» সেইদ্বারে আপনার শক্তি থে সঞচারি।” 


[ ৮৪] 
গ্রন্থে দেখিতে পাই, এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙগের চর্ষিতি তানুল ভক্ষণ করিয়! শ্রীনারাধণীর গর্জে 
ঠাকুর বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন । ৩ . 
গতিগে!বিনের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ হইলে তহাকে দীক্ষা দিবার জনা আচার্য প্রভু বীরচন্্র গোস্বামীকে 
যাজিগ্রামে আসিবার ভন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠান; বীরচন্্ও সময় মত আসিলেন। কেই কেহ বলেন, 
তিনিই গতিগোবিন্দকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। “ভক্তিরতাকর' গ্রন্থে গঠিশোবিন্দ প্রসজের কোন উল্লেখ নাই। 
কিন্ত প্রেমবিলাদে আছে যে, বীরচন্্র নিজে দীক্ষা না দিয়া শ্রানিবাঁসকে বলিলেন,--“তুমি মন্ত্র দেহ তাখে আমার 
আনন্দ।” কাঁজেই আচাধ্য গড তাহার অগ্ঠান্গ সম্তান-সন্ততির নায় গতিগোবিন্বকেও মন্ত্র দিলেন এবং নান! 
* শান্ত্রাদি অধ্যাপন করাইলেন | বথা প্রেমবিলাসে,_ 


প্বীরচন্্রুপা- আচাধ্যের মন্ত্র বলবাঁন্‌। দিনে দিনে হৈলা তেহো! মহা তেজীয়ান্‌॥ 

আচার্ধা সর্বশান্ত্ে তারে করিলা পণ্ডিত । তাঁর শাখা সম্তান হৈল জগতে বেষ্টিত” 
বর্ণাননদ” গ্রন্থে আছে, 

শ্রীগোবিনগগতি নাম কনিষ্ঠ তনয়। তারে কৃপা কৈলা প্রন্তু সদযহৃদয় ॥ 

শ্রীগোবিন্দগতি প্রভূ শ্রীপগুরুগ্রণালী। লিখিলেন নিজ শ্লোকে হৈয়া কুতুহলী ॥৮ 
সেই শ্রোকটা এই-- 


“টা 5 পদ!ননিন্দ-আধুপো গোপালভটগ্রভুঃ 
্রীমাংস্তস্ত গদাশ্ুজন্ত মধুলিট শ্রীহ্রীনিবাসাহবয়ঃ | 
আচার্য প্রভূসংজ্ঞকোহখিলজনৈঃ সর্ধেষু নীবৃৎসুথঃ 
খাস্তৎপদাদুজ! শ্ররমহে| গোবিন্দগত্যাখ্যকঃ 0৮ 
জগতিগোবিন্দ প্রভুর শাখা উপশাখায় জগৎ বেষ্টিত” হইলেও তাহার ভগিনী শ্রীমতী ছেমলতা 
ঠাকুরাণীর শিষা বছুনন্দন দাঁস তাহার “কর্ণানন্দ” আনে নি়লিখিত কয়েক জনের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
মা্। যথা-_জগদানন্দ ঠাকুর, তুলসীরাষদাসের পুত্র ঘনগ্তাম, কন্দপ্প রায় চট্টরাজ, ন্যাসাচার্ধোর কল্প 
কনকপ্রিয়া, জানকী বিশ্বাস ও তাহার পুত্র হাড়ণেনিন্দ, প্রসাদ বিশ্বানের পুত্র বৃন্দীবনদাস, ব্রজনো খন 
ট্টরাজ, পুরুষোত্তম চক্রবর্তী, সোনা রুদ্ধ গ্রামবাসী জন়রাম দাঁস, রাধারুষ আঁচাধ্য ঠাকুর, কৃষ্প্রসাদ চক্রবর্তী 
ও তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র মদন চক্রবর্তী, বল্লবীকান্ত চক্রবর্তী, ঘনশ্তাম কবিরাজ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য নাম দুই তিনটির বেশী নাই। এন্ডিগোবিন্দ তীহার তিন পুত্রকেও নিজে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 
যথা 
শ্রীগতি গ্রতুর শিষ্য গ্াধান তনয়। শ্রীরুষ্প্রসাদ ঠাঁকুর গম্ভীরহৃদর ॥ 
্রী্ন্দরানন্দ আর শ্রীছরি ঠাকুর | ভিন পুর শিশ্া তীর--তিন ভক্তশূর ॥” 
গনিগোবিন্দের পুত্র কষ্ঃপ্রসাঁদ এবং কুষ্প্রসাদের পুত্রের পৈতৃক নিবাস যাঁজিগ্রামে বাস করিতেন। 
রফপ্রসাদের পুত জগদানন্দ মুসিদাবাদ জেলান্তর্ভ টেএর এক ক্রোশ পশ্চিমে (বর্তমান ই. 'সাই, আর. লালায় 
টরেসনের সঙন্গিকট ) মালিহাটি গ্রামে যাইয়! বাস করেন, এবং এখানেই তাহার পুত্র রাধামোক্নের জন্ম হয়। 
কেহ কেহ বলেন, রাধামোহনই মাঁলিহাটিতে যাইয়া প্রথম বাস করেন । 
যুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাহার “বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বিষুপুর 
বস্থিতিকালে রাজা বীরহাস্বীরের অন্থুরোধে ভ্রীআঁচা্ধ্য প্রভু পশ্িষ-গোপালপুরনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্ঠ 
পদ্মাবতী ( পরে গৌরীনপরিয়। ) দেবীর পানিগ্রহণ করেন । তখন তীহার বয়স ৬৯ বৎসর (১৫০৮শক )1 


1 ৮৫ ] জজ এ 5০ 


প্রথম! স্ত্রী বর্মান থাকিতে এবং এত অধিক বয়সে, শ্রীনিবাঁসাচার্ধা আবার বিবাহ করিয়াছিলেন, 
ইহা গুনিলেই অবিশ্বীসের উদয় হয়, এবং মুরা'রিবাবুও তীহায় এই উক্তির পোষকতুঁয় কোন প্রমাণ প্রয়োগ 
করেন.নাই। কিন্ত "অনুরাগবন্লী” পরন্থে আছে, 
প্তবে ঠাকুরপুতর সব অপ্রকট হৈলা। পুন বংশরক্ষা লাগি উপরোধ টৈল! ॥ 
সকল মহীস্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা। তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা ॥ 
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞ্চির বরে জন্ম হৈল!। তাহা হৈতে সবে মেলি আনন্দ পাইল ॥৮ 
নিবাস প্রতুর প্রথম পক্ষে পুর্রঘয়ের অপ্রকটের কথা আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায় না। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য প্রভুর উক্ত পুত্রদয়ের দীক্ষা গ্রহণের পর তাহার! কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে 
অপর সমস্ত গ্রন্থকর্ভাই নীরব । এমন কি, গতিগোবিন্দের তগিনী শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যছননদন পর্যন্তও 
তাহার “কর্ণানন্দ" গ্রন্থে উক্ত ভ্রাতৃদ্ঘয় সম্বন্ধে কোন কথাই পরিষ্কারভাবে লেখেন নাই। তিনি কেবল গতি- 
গোবিনেরই গুণগ্রাম কীর্তন করিয়াছেন। মুরারিলাল বাবুও তাহার “বৈধঃবদিগ্রর্শনী”্তে লিখিয়াছেন, “আচার্ধয 
গ্র্ুর পু্রধিগের মধ্যে ইনিই (গতিগোবিন্বই) সবিশে প্রাধানা লাভ করিয়াছিলেন ।” তৎপরে তিনি শ্রীনিবাসা- 
চার্চোর প্রথমা পত্রীর গত্তুজাত দুই পুত্র ও তিন কন্টার কথা উল্লেখ করিয়া, কন্সাদিগের বিবাহাঁদির কথ! 
লিখিলেন, অথচ পুক্রদয় সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। এই সকল কারণে গতিগোবিনের বয়স সম্বন্ধে সতীশ 
বাবু যে অনুমান করিয়াছেন, তাহ! আমাদের মমীচীন বলিয়া! বোধ হম না। তিনি লিখিয়াছেন,--্শ্রীনিবাস 
১৫৮২ গরষটার্জে থেতুরীর মছোতসবে শুভাগমন কঙিযাছিলন ; তথন সাহার প্রো বস স্ৃতরাং তাহার পুত্র 
গহিগোবিন যোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়।, সপুদশ শতকের প্রথম ভাগ পথান্ত জীবিত ছিলেন, 
এরপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না)” 
যুরাবিলাল বাবুর উক্তি বদি অমূলক না হয়, অর্থাত বদি শ্রনিবাস ৬৯ ব্সর বয়সে দ্বিতীয় পত্ধীর পাণিগ্রছণ 
করিয়। থাকেন, ভাহ। হইলে পিতাঁপুত্রের বয়সের ব্যবধান অনেক বেশী হইবারই কথা। তাঁহা না হইলেও 
গ্রথম পক্ষের পত্তীর পাগিগ্রহণ সম্ভবতঃ ৩০ বৎসরের কম বয়স তিনি করেন নাই । তাহার পর তাহার পাঁচটা 
সন্তান হয়। তৎপরে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। ত:৭ তীহার বয়স মে বেনীই হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া 
লওয়া যাইতে পারে । কাঁজেই গহিগেবিন্দেন জন্ম যোড়শ শতকের মধাভাগে হওয়া সম্ভবপর বলিয্া বোধ 


হয় না। 


মুরারিবাবু গতিগোবিন্দের জম্ম ১৫৯১ প্রীষটানদে সাঁবাস্ত করিয়াছেন; তাহ! হইলে ১৫৮২ ্রষ্টান্দের খেতুরী- 
মভোত্সবের সময় তাহার জন্মই হয় নাই । কিন্তু সতীশবাঁবুব অনুমান অনুযারী ধদি তিনি যৌড়শ শতকের 
মধাভাগে জন্মিয়! থাকেন, তাহা হইলে খেতুরীর মহোঁৎসবের সমর তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বতসর হওয়া 
উচিত । কাজেই তাহার ন্যায় মেধাবী ভক্তের পক্ষে উক্ত উতদবে যোগদান না করার কোন কারণই থাকিতে পারে 
না। "সে সময় প্রায় প্রতি সনে নানা স্থানে নানারূপ মহোত্মবাদি হইত ; ইহার কোনটাতে তাহার ও 
তাহার জ্যেষ্ঠ জাতৃদবয়ের উপস্থিতির সংবাদ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই বলিয়া 
বোধ হয় যে, হয় ত সে সময় তাহার জন্মই হয় নাই, কিংবা ছিনি অত্যন্ত শিশু ছিলেন এবং তাহার ভ্রাতৃদয় 
হয় ত বয়ংপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই পরলোঁকে গমন করিয়'ছিলেন। 

গতিগোবিন্দ একজন পদকর্তা ও পণ্ডিত ছিলেন। গৌরপদতরঙ্গিণীতে তাহার দুইটী মাত্র পদ উদ্ধত 
হইয়াছে, এবং ছুইটাই নিত্যানন্দ-মহিমানচক । পদকরতরুতেও উল্লিখিত পদদয়ের একটা মাত্র আছে। 


কাজেই সতীশবাবুর মতে পদকর্তার ইহাতে কবিত্বশক্তি প্রদর্শনের বিশেষ অবসর মিলে নাই'। কিন্তু সতীশবাবু 


৯৮ 


টড 


লিখিয়াছেন-_াহার সংগৃহীত “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” গ্রন্থে "রাই-তন্থ শোভার ভাগার” ইত্যাদি মাথুর 
সঘী-সংবাঁদের যে পদটা উদ্ধত হইস্াছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, গতিগোবিন্দ কেবল পিতার পরিচয়ে 
প্রসিদ্ধ হন নাই, তাহার নিজেরও কিছু পাস্ডিত্য ও রসজ্ঞতা ছিল। উক্ত পদটাতে (সতীশ বাবুর মতে) তাহার 
নিজের “কিছু” পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞত| থাকিলেও, উহ! এমন কিছু নহে, যাহাতে তাহাকে একজন রসজ্ঞ কবি বল! 
যাইতে পারে । যদিও রাধামোহন ঠাকুর তাহার পদামৃত সমুদ্রের মঙ্গলাচরণে প্রপিতামহের গৌরব বুদ্ধি করিবার 
জন্য লিখিয়াছেন-_-“্টগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ববত+৮ 7; এবং উহার টাকায় বলিয়াছেন,-_ 
“্রীমদাচার্ধ্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্গোবিন্দগতিসংজ্ঞকং তথপুত্রাংশ্চ শ্ীগোবিন্দগ্িমি তাধিন। পুনর্বন্দতে” 7 কিন্তু 
গ্রপিতামহের এমন একটী পদ খু'জিয় পান নাই, যাহা তাহার গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য ! ইহাতেই বুঝা যায়, 
তাহার কবিত্বশক্তি কিরূপ ছিল। আমাদের মনে হয়, গতিগোবিন্দ-রচিত পদের সংখ্যা বেশী নহে, এ পথ্যস্ত 
সবে তিনটী পাওয়। গিয়াছে। 
গদাধর পণ্ডিত--পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী বা গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এক বড় শাখা। 
চৈতন্তচবিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় আছে-- 
বড় শাথ1--গদাধর পণ্ডিত গোসাগ্রি। 
তেঁহে। লক্গমীরূপা, তার সম কেহ নাই ॥ 
ইনি পূর্ববাবতারে শ্রীমতী রাধিকা ছিলেন। গৌরগণোন্দেশ-দীপিকাঁয় আছে,__ 
শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী | 
সা শ্রীগদাধরে! গৌরবল্লতঃ 9 তাখাকঃ ॥ 
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈধে! ব্রজলক্ষীতয়া যথ| | 
পুরা বৃন্নাবনে লক্ষমীঃ হাম-সুন্দর-বল্লভা ॥ 
সাগ্চ গৌরপ্রেম-লঙ্গীঃ শ্রীগদাপর পণ্ডিত: । 
বাঁধামনুগত| যঞ্ললিভাপাগ্ুরাধি ক। । 
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দরোদয়ে যথা ॥ 
গদাধর মহাপ্রভুর এক বৎসর দুই মাসের ছোট ছিলেন। উভয়েই গঙ্গাদাদ পপ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে 
পড়িতেন। মুরারি গুপ্ত এবং মুকুন্দ দন্ত সেই টোলে অধ্যয়ন করিতেন। বিনি যত মহাপ্রভুর নিজ-জন 
ছিলেন, তাহার প্রতি প্রভুর দৌরাত্ম্য বা নিষ্টুরত। তত অধিক হইত। ইহারা তিন জনেই তাহার গাঁ প্রীতির 
পাত্র ছিলেন। তাই ইহাদিগকে পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, বেখানে সেখানে দেখিতে পাইলেই ন্যায়ের ফাকি 
জিজ্ঞাস! করিয়া প্রভু ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিতেন। এক দিন পথে গদাধরকে দেখিতে পাইয়__ 
হাসি ছুই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়]। 
“ন্যায় পড় তুমি, আমা বাও প্রবোধিয়। ॥ 
এখন আমার পপ্রখের উত্তর দাও দেখি?” গদাঁধর বিনয়-নয্্ চনে বলিলেন, জিজ্ঞাস] করুন|” 
প্রভু মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাদা করিলেন । গদাধর শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন । 
প্রভু বলিলেন, “ঠিক ব্যাথ্য! হইল না।” 
তখন গদাধর বলিলেন,--“মাত্যান্তিক ভঃখনাঁশ, ইহাকেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ 1” 
ভু নানা প্রকারে এই ব্যাখ্যার এরূপ সকল দোষ ধরিলেন, যাহা খণ্ডন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। 
কাজেই গদাধর নির্বাকু হইলেন। 3 
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গদাধর তখন দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন £ ভাবিতেছেন, একবার হ্ববিধা পাইলেই পলাইয়া বাঁচি। প্র 
তখন কোমল-মধুর শ্বরে বলিলেন,_“আচ্ছ! আজ যাও, কিস্ত কাল আসিতে বিলম্ব করিও না।” 
গদাধর তখন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভূকে নমস্কার করিলেন, তার পর জ্র্তপদে গৃহাতিমুখে 
গমন করিলেন। 
ইহার কয়েক বৎসর পরে পিতৃকার্যের জন্য প্রভু গন্য গমন করিলেন এবং তথা হইতে সম্পূর্ণ নূতন 
মানুষ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তীহার সেই নূতন ভাব-লহরীর মধ্যে পড়িয়া গদাধর আপনার অস্তিত্ব পর্য্ত 
হারাইলেন ; তখন দিবানিশি ছায়ার স্থায় প্রভুর সঙ্গী হইয়া তাহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। 
এই ভাবে কিছু কাল বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। তাঁর পর হঠাৎ একদিন বিনাঁমেঘে বজাথাত হইল, 
পু সঙ্মযাস গ্রহণ করিয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং নীলাচলে গিয়া বাঁস করিলেন। গদাধরও সেখানে গিয়া 
ক্ষেত্র সন্গাস ও টোটাগোপীনাথের সেবা গ্রহণ করিলেন। তখন গদাধরের একটা প্রধান কাধ্য হইল-_. প্রত্যহ 
পরভুকে ভাগবত পাঠ করিয়া শোনান । 
সন্ন্যাস গ্রহণের পাচ বৎসর পরে জাহ্রবী ও জননীকে দর্শন করিয়! বুন্দাবনে যাইবার জন্তা প্রভূ 
প্রস্তুত হইলেন। অনেক ভক্ত তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। গদাধরেরও মন ছুটিল। কারণ, প্রতুশূন্তা নীলাচলে 
তিনি কি করিয়া থাকিবেন? গদাঁধরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রভু বলিলেন,--“গদাধর, তুমি ক্ষেত্র-সঙ্গ্যাপ 
গ্রহণ করিয়াছ, এ স্থান ছাড়িয়। যাইও না।” 
গদাধর বাল-স্বভাবসম্পন্ন । প্রভুর কথ! তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন না, বেদবাক্য বলিয়া উহ! 
পালন কবেন; কিন্ত আজ তাহার মন শ্ববশে নাই, তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্ক হইয়াছেন। তাই আজ অসাধ্য 
সাধন করিলেন,--প্রভুর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,_- 
দ্যা তুমি সেই নীলাচল । 
ক্ষেত্রসন্ত্যাস মোর যাঁক্‌ বসাতিল ॥” 
প্রভু গদাধরকে অনেক বুঝাইয়া শেষে বলিলেন,--“ছি ! ও কথা মুখে আনিতে নাই, এখানে থাকিয়া গোপী- 
নাথের সেবা কর” 
গদাঁধর তখন অবুঝ হ্ইয়াছেন। তিনি কহিলেন,--"আমি ভন্ত কোন সেবা চাহি না, তোমার 
শ্রীপাদপদ্প দর্শনই কোটি-সেবা-তুল্য ।” 
প্রভু তখন অগ্য ভাবে তাহাকে নিরম্ত করিবার চেষ্টা করিপেন। তিনি বলিলেন,--"তুমি গোপীনাথের 
সেবা ত্যাগ করিয়া যাইবে, আর লোকে আমাকেই ছুষিবে। যাহাতে আমার উপর দোষ আসে, তাহা 
কি তোমার করা কর্তব্য? আমার কথ| শুন, এখানে থাকিয়া সেবা কর, তাহাতেই আমি সুখী 
চইব।» 
* প্রভুর এই কথাতেও গদাধরের মন টলিল না। তিনি জিদ করিয়া কহিলেন,-- 
“সব দোষ আমার উপর। 
তোমা সঙ্গে ন। যাঁইব, যাইব একেশ্বর ॥ 
আঁইকে দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি। 
প্রতিজ্ঞা” “সেবা+-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী॥ 
ইহাই বলিয়া গদাধর প্রভুর দল ছাড়িয়া গৌ-ভরে পৃথক্ভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া প্রভু 
গদাধরকে ডাকাইলেন, এবং নিজের কাছে বসাইয়া প্রণ্য়-রোষ-ভরে বলিলেন, -পদেখ গনাধর, ক্ষেত্র-সপ্যাসের 
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প্রতিজ্ঞা-তঙ্গ আর গোপীনাথের সেবা-ত্যাগই যদি তোমার উদ্দেশ্ত হয়, তাহ! ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া 
এত দূর আসাতেই সুসিদ্ধ হইয়াছে?” তাঁর পর রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদ ম্বরে বলিলেন,_"গদাধর, তুমি 
আমার সে রহিতে চাঁও, বা নিজন্থুখ । তোমার ছুই ধর্ম যার, আমার হয় দুঃখ ॥ 
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাঁচলে চল । আমার শপথ, যদি আর কিছু বল।” 
ইহাই বঙলিকনা প্রভু উঠিলেন, এবং ক্রুতপদে গিয়া নৌকায় উঠিলেন $ আর তখনই নৌকা ছাড়িয়া দিল । 
গদাধর এতক্ষ্া নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করিতেছিলেন, কিস্তু আর পারিলেন না ; প্রভু ষেন তাহার 
শক্তি-সামর্থা সবই হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, আর তিনি ছিন্ন তরুর স্তায় তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। 
| প্রভুর ইঙ্গিত মত সার্বভৌম আসিয়া গদাধবের মুচ্ছা ভঙ্গ করিয়া উঠাইলেন ; শেষে বলিলেন,-_ 
“উঠ, এছে প্রভুর লীলা ॥ 
তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-গ্রতিজ্ঞা ছাড়িলা । 
ভক্তরুপাবশে তীম্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ 
এই মত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া। 
তোঁনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ঠকল যত্বু করিয়া ॥” 
এইরূপ প্রবোধ-বাঁক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, ছুই জনে শোক সম্তপ্র-হাদয়ে নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। 
সে বার প্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না; সনাতনের কথামত কানাঞ্সনাটশাল! হইতে নীলাচলে 
ফিরিয়া আসিলেন। গদাধর প্রভৃতি ক্ষেত্রবাসী ভক্তের আসিক্স' তাহার সহিত মিলিত হইলেন। তখন 
প্রভু গদ্গদ ভাষে বলিতে লাগিলেন,__ 
প্গদাধরে ছাড়ি গে, ইহৌ দুঃখ পাইল । 
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ 
এবার আগি একাকী, অথবা একজন মাত্র লোক সহ যাইতে চাহি, তোমরা প্রসন্ন মনে আমাকে যুক্তি দাও ।” 
প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া গদাঁধর প্রেমাঝিষ্ট হইলেন এবং প্রভুর শীতল চরণ দুখানি ধরিয়া বিনয়-ল 
বচনে বলিলেন,-- 
“তুমি যাই! যাহা রহ, তাই! বৃন্দাবন । তাহা যমুনা গঙ্গ। সর্ববতীর্থগণ ॥ 
তবু বৃন্দাবনে যাহ লোক শ্রিখাইতে। সেই ত করিবে, তোমার যেই লয় চিতে ॥ 
তবে,_এই আগে আইলা প্রভু বর্ষার চারি মাস। এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ 
পাছে সেই আঁচরিবা যেই তোমার মন। আপন ইচ্ছায় চল রূহ কে করে বারণ ॥৮ 
গত বার প্রভুর সহিত ধেরূপ বাঁচালতা করিয়াছিলেন, এখন সেই কথা স্মরণ করিয়া গদাধর সম্ভবতঃ মনে 
মনে লজ্জিত ও ছুংখিত হইয়াছিলেন। সেই জগ্য এবার আর সেরূপ জিদ করির| কিছু বলিলেন না, কেবল 
বর্ধার চারি মাস পরে বৃন্দাবনে প্রস্ুকে যাইতে অনুরোধ করিলেন মাত্র। উপস্থিত অগ্ান্য ভক্তেরাঁও গদাধরের 
কথা সমর্থন করিয়া কহিলেন, তাছাদেরও ইচ্ছ! বে, প্রভু চারি মাস পরে বৃন্দাবনে যান। কাজেই প্রভূ বর্ধার 
চারি মাস থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। 
প্রতুকে পাইয়। ভক্তেরা, বিশেষতঃ গদাধর বিশেষ আনন্দিত হুইলেন। গদাধর সেই দিনই গণ সহ 
প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নিজে তাহার প্রিয় ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়! বিশেষ যত্ব-সহকারে ভিক্ষা কয্াইলেন। 
এই সম্বন্ধে কবিরার্জ গোস্বামী লিখিয়াছেন,-. রা ্.. 
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“ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন । 
| মন্ুত্যের শক্ষ্যে ছুই না যায় বর্ণন ॥” 
প্রডুর উপর গদাধরের প্রীতি কিরূপ ছিল, তাহা কবিরাজ গোস্বামী অল্প কথান্গ সুন্দরভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। চৈতন্তচরিতামৃতের অস্ত্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে আছে,__ 
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব । রুঝ্সিণীদেবীর যৈছে “দক্ষিণ-শ্বভাঁব” ॥ 
তার প্রণয়রোষ দেখিতে ইচ্ছা হয় । ধশ্বধ্য-জ্ঞানে তার রোষ নাহি উপজয় ॥ 
এই লক্ষ্য পাঁঞ প্রভু কৈলা রোধাভাস । শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ 
পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিলে রুক্সিণীর যেমন ত্রাস উপস্থিত হইত, গদাধরও সেইরূপ প্রভুর রোঁষাভাস 
দৌখিয়া ভীত হইতেন। এই সম্বন্ধে একটী ঘটনা বলিতেছি। 
বর্ষাজ্জে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং সেখানে কিছু কাল থাকিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। 
ইহার কয়েক মাস পরে বল্্ভ ভট্ট নামক এক ব্ক্তি পুরীতে আসিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
বন্দাবনে যাইবার সময় প্রয়াগে প্রন্থুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি বালগোপালের উপাসক ছিলেন । 
নীলাচলে আসিয়া তিনি নিজক্ৃত ভাগ্বতের টাকা শুনিবার জন্ত প্রতুকে বিশেষভাবে অন্থুরোধ করেন। কিন্ত 
প্রভু নানা ছলনা করিয়া তাহাঁকে উপেক্ষা করিলেন। প্রভু উপেক্ষা করায় ভক্তের! কেহই তাহার ব্যাখা। 
শুনিতে সাহসী হইলেন না । ইহাতে-__ 


লজ্জিত হইল ভট্ট, হৈল অপমানে । দুঃখিত হইয়! গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥ 
দৈম্ক করি কহে,_-ণনিলু' তোমার শরণ । তুমি ক্লুপা করি রাখ আমার জীবন ॥ 
কষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ । তবে মোর লঙ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্মালন |” 


ভট্রের এই কথা শুনিয়া গদাধর মহাসঙ্কটে পড়িলেন ; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া! শেষে 
অস্থীকাঁর করিলেন। কিন্তু ভট্ট নাছোড়বান্দা হইয়; তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন। শ্তখন গদাঁধর ভাবিলেন, 
আভিজাত্যে তিনি ভট্টকে নিষেধ করিতে পারেন না । গ্রহ অন্তধ্যামী, তিনি মনোভাব বিলক্ষণ জানিতে 
পারিবেন, কাজেই তাঁহাকে করিয়া কোন আশঙ্কা নাই । তত বিষম তাহার "গণ । তাহাদিগকে করিয়াই 
যত ভয়। এইরূপ চিস্তা করিয়া তিনি ভট্টকে আর নিষেধ করিতে পারিলেন না। 
বল্পভ ভট্ট ছিলেন নাঁলগোপাঁলের উপাঁদক । কিন্তু গদাঁধরের সহিত সঙ্গ করিয়া তাহার মন 
ফিরিয়া গেল,_তিনি কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন দিলেন। এই সম্বন্ধে সাধন-ভজন শিখাইবার জন্য এক 
দিন তিনি গদাধরকে ধরিয়া পড়িলেন। কিন্তু গদাধর ইহাঁতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,--“আমার দ্বারা 
এ কাধ্য হইবে না। 
আমি পরতন্ব, আমার প্রভু গৌরচন্্র। তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই ম্বতঙ্॥ 
তুমি যে আমার ঠাণ্রিঃ কর আগমন।  তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥” 
প্রকৃতই পূর্বের স্থায় প্রতু তখন গদাধরের সঙ্গ করেন না; তাহাকে ডাকিয়া কিংবা তাহার কাছে গিয়া 
কথাবার্তাও কহেন না । ইহাতে গদাধর মর্শাস্তিক কষ্ট অচুভব করেন, কিন্ত মুখ কুটিয়া কাঁহাকেও এই সম্বন্ধে 
কোন কথা বলেন না। 
এই ভাবে কতক দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে প্রভুর মন ফিরিল, ভিনি ভটের প্রতি স্থপ্রসন্্জ হইলেন। 
. এই সময় ভট্ট একদিন গণ সহ প্রতুকে নিষ্ু্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের দিন গদাধরকে আনিবার জন্ত স্বরূপ, 
অগদানন্দ ও গোবিশ্কে প্রতু পাঠাইলেন। প্রতু ডাকিতেছেন শুনিয়া! গদাধরের হৃদয়র এক নিভৃত কোণে 
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একটু অভিমানের ভাব জাগিয়া! উঠিল, কিন্ত বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না। প্রভু এত দিন তাঁহাকে উপেক্ষা 
করিয়াছেন, সুতরাং যে গদাধর তাহাকে প্রকৃতই আপনার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন, তাহার মনে 
অভিমান আদা কিছু বেশী কথা নহে। কিন্তু সেই একদিন ছাড়া গদাধর তাহার প্রভুর সহিত 
আর কোনদিন কোনরূপ বাচালতা করেন নাই। আজও করিলেন না; এমন কি, স্বরূপ যদিও 
ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি গদাঁধরের ভাবের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টি করিবেন, কিন্ত তাঁহার মুখ দেখিয়া! সেরূপ কিছুই 
অনুভব না করিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই জন্য গদাধরের মনের ভাব কৌশলে জানিবার জস্, পথে যাইতে 
যাইতে তাহাকে বলিলেন, 
“পরীক্ষিতে প্রভূ তোমা টৈলা উপেক্ষণ ॥ 
তুমি কেনে আসি তারে না দিলা ওলাহন ? 
ভীতপ্রায় হএ। কেনে করিল! সহন ?” 
গদাধর মনের কোনরূপ বিচলিত ভাব না দেখাইয়া ধীরভাবে উত্তর করিলেন,__ 
“প্রভু সর্বজ্ঞশিরোমণি । তার সঙ্গে হঠ' করি ভাল নাহি মানি ॥ 
যেই কছে, সেই সহি, নিজ শিরে ধরি। আপনে করিবেন ককপা, দোষগুণ বিচারি ॥” 
এইবূপ করাবার্তী কহিতে কহিতে তাহারা প্রভুর কাছে গিয়! উপস্থিত হইলেন । প্রন্ুকে দেখিয়াই* গদাধরের . 
হৃদয়ের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু প্রথমে কিছু বলিলেন 
না; গদাঁধরের মনের বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, ঈষৎ হাসিয়। তাহাকে উঠাইয়া গাট আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
করিলেন। প্রতুর অঙগম্পর্শে গদাধরের হ্ৃদয়মধ্যে যেখানে যে কিছু মলিনতা৷ ছিল, সমন্তই নয়নজলের সৃিত 
ধুইয়া বাহির ভুইয়া গেল, তিনি ফোপাইয়া কান্দিতে লাগিলেন । তখন গদাধরের অতুল সসিগ্ধ সুদ 
গৌরপ্রেম জগৎকে জানাইবার জন্থ প্রনু মৃদু-মধুর স্বরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,_ 
“আমি চালাইলু' তোমা, তুমি না চলিল!। ক্রোধে কিছু না কহিল1,--সকল সহিলা ॥ 
আমার তলীতে তোমার মন না চলিলা । স্দূঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা ॥” 
এই ঘটনা! উল্লেখ করিয়! কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, 
“পঞ্চিতের ভাবমুদ্রা কহুন নাধায়।.  “গদাধর-প্রণনাথ? নাম হৈল যাঁয় ॥ 
পত্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না ঘায়।  “গদাই-গৌরাঙ্গ” বলি ধারে লোকে গাঁয় ॥” 

এই প্রকারে গৌর-গদাধরের প্রেম-কলহ মিটিয়া গেল। তার পর গদাধর একদিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন এবং গণ সহ সধত্বে ভিক্ষা করাইলেন। এই সুযোগে বল্লভ ভট্ট প্রভুর অনুমতি লইয়া পণ্ডিত 
গোসাঞীর নিক কি/শার-গে!পাল মগ্্ে দীক্ষিত হইলেন। 

অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনের হ্যায় পণ্ডিত গদাঁধর গোস্বামীর ও টৈশব জীবন সম্বন্ধে একট! সঠিক 
ধারাবাহিক ইতিবুস্ত পাওয়া যায় ন!। স্বর্গীয় জগঘ্বদ্থু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিণীর প্রথম সংস্করণের 
উপক্রমণিকাঁয় লিখিয়াছেন,_ 

“১৪০৮ শকে বৈশাখী অমাবস্তা তিথিতে অর্থাৎ শ্রীগৌরাজদেবের এক বৎসর ছুই মাস পরে, চট্টগ্রামে 
কাগ্প-গোত্রীয় বারেন্রপ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমাধৰ মিশরের রসে ও রত্বাবতীর গর্ভে গদাধরের জম্ম । তাহার 
কনিষ্ঠ সহোঁদরের নাম বাণীনাথ। গদাঁধর দ্বাদশ বর্ধ বয়ংক্রম পথ্যন্ত প্রসিদ্ধ টাকা বিদ্তাগের অন্তর্গত বেলেটা 
গ্রামে বাস.করেন। অুয়াদশ বর্ষে মাতুলালয় নবন্ধীপে আগমন করেন কেহ কেহ বলেন, মহাপ্রভুর সমকালে 
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কান্দি-তরতপুর গ্রামে দুররাজ নাঁদে একজন ধনবান্‌ ব্যক্তি গণাঁধরকে বেলেটা হত আনদপূ্বক রি 
গ্রামে স্থাপন করেন। পরে তরতগুর হইতে গদাঁধর নবদধীপে যাইয়া বাস করেন” 
এই পর্াস্ত লিখিয়া জগধন্ধবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,-_প্টটটগ্রাম হইতে ঢাকার বেলেটা গ্রামে, বেলেটা 
হইতে মুর্শিদাবাদ কান্দি-ভরতপুরে এবং ভরতপুর হইতে নবদ্বীপে শিশু গণাধরের আগমন কি সুত্রে হয়, তাহা 
নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এই সকল কথা জন্রতিমূলক, ন| বৈষ্ঞবগ্রস্থসম্বত, তাহাও আমরা বলিতে 
পারি না)” 
জগত্বন্ুবাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। অতি সত্য এবং আমাদের বিশ্বাস, সকলেই এই সঙন্বন্ধে 
জগদ্বদ্ুবাবুর সহিত একমত হইবেন । তবে আঁশ্ধ্যের বিষয়, গদাধরের জীবন-চরিত বলিয়। যাহা তিনি 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উপর যখন তিনি নিজেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, তখন তাহা কেন 
উদ্ধৃত করিলেন? আর যদ্দি ইহা! ব্যতীত এই সম্বন্ধে অপর কোন তথা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ন! 
হইল, তাহা হইলে কোন্‌ হ্ত্র হইতে উহা! সংগ্রহ করিলেন, মন্ততঃ তাহাও প্রকাশ কর! উচিত ছিল। 
জগ্বদ্ধুবাবু প্রাগুক্ত জীবন-চরিতের মধ্যে কেবলমাত্র শিশু গদাধরের চট্টগ্রাম হইতে পর পর ছুই তিন 
স্থানে গমন সন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন ; কিন্ধ তিনি যদি প্রাচীন বৈষ্ব-গ্রস্থাদি হইতে গদাধরের জীবন-সন্বন্ধীর 
উপাদান সংগ্রহ করিয়৷ আলোচনা! করিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ না করিব! 
'থাকিতে পারিতেন না। আমর! ক্রমে সেইগুলি দেখাইবার চেষ্ট] করিব । 
জগদ্ন্ধবাবু লিখিয়াছেন, “মহাপ্রভুর এক ব্ৎসর দুই মাঁস পরে অর্থাৎ ১৪০৮ শকের বৈশাখী অমাবস্ত। 
তিথিতে গদাধর জন্মগ্রহণ করেন ।” শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ধরাঁধামে অবতীর্ণ হন। ১৪০৭ 
শকের ফাল্নী পূর্ণিমা যদি ফাম্তুন মাসে পড়িয় থাকে, তাহা হইলে ইহার সহিত ১৪ মাঁস যোগ করিলে ১৪০৯ 
শকের বৈশাখ হয়--১৪০৮ শকের বৈশাখ নহে । কারণ, বৈশাখ হইতেই শক আর্ত । 
জগদন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, গদাধরের চট্টগ্রামে জন্ম ভয় । কিন্ত ঠাকুর নরহরির একটী পদে আছে __ 


ধন্য ধন্ত বলি মেন চারি যুগ মধ্যে হেন 
কলির ভাগ্োর সীনা “ই । 
সুন্দর নরীয়াপুরে মাধব মিশ্রের ঘরে 
কি অদ্ভুত আনন্দ বাঁধাই ॥ 
বৈশাখের কুহু দিনে জন্মিলা শুভক্ষণে 
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর । 
শ্রীমাধব রত্বাৰততী পুত্রমুখ দেখি অতি 


উল্লাসে অধৈর্ধা নিরন্তর ॥ 

"নরহরি ও গদাঁধর ছিলেন এক আত্মা, একগ্রাণ। গদাঁধরের ভীবন সম্বন্ধে ঘিনি যাঁহাই বলুন, নরহবির 
কথ। থে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং নরহরি যখন বলিতেছেন, গদ|ধর 
নদীয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহার প্রতিকৃলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ যতক্ষণ পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ 
নরহরির কথাই মানিয়া লইতে হইবে । আবার প্রেমধিঙাসের দ্বাবিংশ বিলাসেও আছে,_- 


নবদধীপে রত্বাবত্তী হৈল গর্ভবতী । দ্বেখিয়া মাধব মিশ্র আনন্দিত অভি ॥ 
) বৈশাখের কুহুদিনে অতি শুতক্ষণে। প্রসবিলা রত্বাৰতী এ পুত্ররতনে ॥ 


কা ইঞ্ঠো গৌরাঙের প্রিয় গদাধর হয়।  শ্রীরাধার প্রকাশ-সুস্তি এই মহাশয় ॥ 


[ ৯২] 
প্রেমবিলাঁস-রচর়িতা নিত্যানন্দ দাস শ্রীজাঙ্ৃবা ঠাকুরানীর শিষ্য ছিলেন ॥ মহাপ্রভুর পরিকয়দিগের 
মধ্য নরহরি প্রভৃতির সহিত তাহার সৌহার্দ্য ছিল, বিশেষতঃ নরহরি ও তিনি একগ্রামরাসী | কাঁজেই এই 
সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রীমাণিক বলিয়া ধরিয়া লওয়! যাইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি যখন 
নরহরির সহিত 'একমত হইতেছেন, তখন ত আর কথাই নাই; সুতরাং গদাঁধর যে নবন্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন, 
তৎসন্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 
গদাধরের মাতার নাম থে রত্বাবতী, ইহা অনেক গ্রশ্থে ও মহাঁজনের পদে আছে। কিন্ত তাহার নামান্তর 
যে নবকুমারী ও ছুঃখিনী, ইহা! জগঘন্ধু বাঁবু কোথাঁয় পাইলেন, তাহ! তাহার বলা উচিত ছিল। আমরা কিন্ত 
কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বা মহাজনের পদে এ নাঁম দেখিতে পাই নাই। 
শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রাঁয় ভট্ট মহাশয় তাঁহার কৃত “বৃহত্ত্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান” নামক গ্রশ্থে গদাধর 
পণ্ডিতের জীবন-বৃস্তান্ত জগ্বনধুবাধুর লেখ! হইতে উদ্ধত করিয়াছেন। তবে “অঃ পাঃ পঃ হইতে কয়েক 
চরণ উদ্ধত করিয়! দেখাইয়াছেন যে, গদাধরের জন্ম শ্রীহটে হইয়াছিল। যথা-- 
শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীহটে জন্ম হয়। 
গ্রভুর নিকটে আসি নবদ্ীপে রয় ॥ 


আবার শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাহার “বৈষ্ব-দিগ্দর্শনী+ নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, ' 


“শ্রীধাম নবদ্বীপমধ্যস্থ চাপাহাটি গ্রামে, বারেন্ত ব্রাহ্মণ শ্রীমাধব মিশ্রের উরসে ও রতাবতীর গর্ভে গদাঁধর পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করেন।” আবার অন্ত স্থানে বলিয়াছেন, “পণ্ডিত গোস্বামীর জন্ম শ্রীহটে হইয়াছিল |” 

আজকাল লেখকদিগের মধ্যে “নুতন কিছু কর” ঝৌঁক বড় বেশী দেখা বাইতেছে। কিন্ত অসুঙ্যধন 
বাঁবু কিংবা মুরারিলাল বাবুর ন্ঠায় শিক্ষিত বৈষ্ুবদিগের নিকট আমর! ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিষ আশা করি। 
হাহার] সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনবৃহাজ প্রভৃতি লইয়া! আলোচন| বা চষ্চা করেন, তাহাদিগের কাধের 
স্থবিধার জন্ এই ধরণের গ্রন্থের যে বিশেষ আবপ্তক, তাহ! বলাই বাহুল্য । কিন্তু এই শ্রেণীর পুস্তক ধাহার! 
সম্পাদন করেন, তীহাদিগের দায়িত্ব যে অনেক অধিক, তাহা অনেকে ভুলিয়া! যান । অমৃঙ্যধন বাবু ও মুরাতি 
লাল বাবু ্রীহট্ট ও চাপাহাটার কথা বখন উল্লেখ করিয়াছেন, তখন কোথা হইতে উহা সংগ্রহ করিলেন, 
তাহা বলা, এবং ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি না, ততসম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত ছিল। 

মুরারিলাল বাবু যে টাপাহাটি গ্রামের কথ| উল্লেগ করিয়াছেন, তাহার একটা সুত্র পাওয়া গিয়াছে। 
মহা প্রভৃক্ব শাখ।-বর্ণনায় “বিগ্র বাণীনাথ নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া বা়। োৌনণণোদ্দেশ দীপিকার ১৭৪ 
শ্লোকে আছে,__“বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্রবাসী প্রভোঃ প্রি |” শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্ীচৈতম্তচরিতা- 
মুতের আর্দি ১০১১৪ পয়ারের অন্ুভাষ্যে লিখিত আছে,_-“ই-আই-আর লাইনে, সমুদ্রগড় ও নবদীপ গ্রেশন 
হইতে ২ মাইল দুরে টাপাঁহাটী নামক এক ক্ষুদ্র গুগ্রাম আছে। এখানে শ্রীগৌরগদাধরের প্রাচীন শ্রীপাট 
আছে। সেখানে নবনিশ্িত মন্দিরে শ্রীলাণীনাথ-গ্রানিটি হু শ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহ যথাশান্্র অচ্চিত 
হইভেছেন।” কিন্ধ এই “বিপ্র বাণীনাথ, যে গদাধর পঞ্ডিতের সহোদর, তাহার উল্লেখ কোথাও আছে 
বলিয়া জানা নাই । এমন কি, এই বিপ্র বাণীনাথের কোন পরিচয়ও কোন গ্রন্থে বা মহাঁজনপদে দেখ! যাঁয় না। 
নরোনম-বিলাসে কয়েক স্থানে খেতুরীর মহোৎসব উপলক্ষে বিপ্র বাণীনাথের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
পয়ারগুলি হইভে জান। যায় যে, বৈষণব-সমাজে বাণীনাথের স্থান অনেক উচ্চে ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই 
বিপ্র বাণীনাথের কোন পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায় না। নয়লানন্দ মিশ্রও এই মহোৎসবে যোগদান 


[ ৯৩ ] 


করিয়াছিলেন । কিন্ত বিপ্র বাণীনাথের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, তাহারও কোন আভাঁন 
ইহাতে নাই। 


যাহা হউক, 4এরমবিলাস" গ্রচ্থের চতুর্ধ্বিংশ বিলাস গদাঁধর পণ্ডিতের যে পরিটয় আছে, তাহ! নিয়ে উদ্ধ 
করিতেছি । ইহাতে অনেক নূত্তন তথ্য জানা যার । বথা,_- 


ট্টগ্রামে চিত্রসেন নামে এক রাজা । বিলাস আচাধ্যে নিরা করিলেন পুজা ॥ 
বিলাস ম।চার্ধা তার সভাপন্তিত হল । চট্টগ্রাম-বেলেটাতে বসতি করিল ॥ 
চট্টগ্রামে তার এক হইল নন্দন। শ্রীমাধন নাম তার করিল রক্ষণ ॥ 
চক্রশালার জমিদার পুগুরীক হয়। মাধব মিশ্রের সঙ্গে বড়ই প্রণয় ॥ 

* মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়। জগন্নাথ আর বাণীনাথ তার নাঁম রাগয় ॥ 
ট্টগ্রাম ছাড়ি মাধব নদীয়! বাস কৈল।  মাধবেন্বপুনী হৈতে গোপাল-মন্ত্র নিল ॥ 
মাধবের আর পুত্র নদীয়। মাঝারে । বৈশাখের কুহুদিনে জন্মলাভ করে ॥ 
রাখিল তাহার নাম শ্রীল গদাঁধর । শ্রীকৃষ্ণটৈতল্ছদেবের পার্ধদ-প্রবর ॥ 
গৌরাঙ্গের শ্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাঁধর। তার ভাই জগন্নাথ আঁচাধ্য বিজ্ঞবর ॥ 
নদীয়ায় জগন্নাথ করিল বসতি। তার পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি ॥ 
্রাতুপ্পুত্র বলি তাঁরে পুত্রন্নেহ করে। গোপালমন্ত্ে দীক্ষা! দিল! নদীয়া নগরে ॥ 
নিঅ-সেবিত গোপীনাথ তাহারে অপিল। শ্রীনয়নানন্দ মিশর আনন্দিত হৈল ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চির তিরোভাবের পরে । নয়ন গেল! রাচদেশ ভরতপুরে ॥ 


আবার গ্রেমনিলস, দ্বাবিংশ বিলাসে,_- 


“ভার (পুণুরীক বিদ্যানিধি) প্রিয় সথ! শ্রামাধব মিশ্র হয়। চট্টগ্রামে বেলেটী গ্রাম তাহার আলয় ॥ 
নবদ্বীপে আসি তিহে! করিল! আ'লয়। মাধবেন্দ্র পুরীর শিশ্য এই মহাশন্ ॥৮ 

উদ্ধৃত পরার হইতে আমর! নিয়লিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিতেছি_ 

(১) চট্টগ্রামে “বেলেটা' নামে একটা গ্রাম আছে। এই বেলেটী গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের পিতা 
মাধব মিশ্র বাস করিতেন । সম্ভবতঃ পরবন্তী লেখকের। এই চট্টগ্রামের বেলেটার সহিত ঢাঁকার বেলেটাকে 
গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। 

(২) মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার এক নাম বাণীনাথ ও অপর নাম 
জগন্নাথ । 

(৩) মাধব মিশ্র চট্টগ্রাম-বেলেটির বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, পরিবারে নবদীপে আগমন করেন। 
এখ্মুনে মাধবেন্্র পুরীর নিকট তিনি গোপালমন্ত্র গ্রহণ করেন । এখানে বৈশাখের কুহুদিনে মাধবের আর এক 
পুত্রের জন্ম হয় ; ইনিই গদাধর পণ্ডিত। 

(8) গদাধরের ভ্রাতা বাণীনাথ বা বিজ্ঞবর জগন্নাথ আচাঁধ্যও নদীক্মায় বসতি করেন। তাহার 
পুত্রই মহামতি নয়নানন্দ মিশ্র। 

(৫) গদাধর তাহার এই ভ্রাতুণ্ুত্র নয়নানন্দকে নিজ পুতের ন্যায় ন্নেহ করিতেন। নদীয়ায় 
অবস্থানকালে ইহাকে ভিনি গোপালমঞ্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, এবং নিজ দেবিত “গোপীনাথ তাহাকে 
অর্পণ করেন। | 

১৯ ৬ 


৮ 


[৯৪] 


(৬) গদাধর ক্ষেত্র-ক্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বরাবর নীলাচলে ছিলেন 1. ডা তিরোভাব 
হইবার পর নয়নাঁনন্দ রাঢদেশে কান্দি-তর হপুবে যাইয়া বাস করেন এবং এখানে খরুদেবের নামে গদাধর 
গোস্বামীর শ্রীগাট? স্থাপন করেন 

প্রেমবিলাসের দ্বাবিংশ বিাসে আরও আছে, 

প্পশ্ডিত গোসাঞ্চির ব€ ভাই বাধীনাথ হয়। জগন্নাথ বলি ভারে কেহো কেহে| কয় ॥ 
বাণীনাথের পুত্র নরনানন্দ গোঁস।ঞ্রি। তাহার বতেক গুণ তার অস্ত নাই 
তাহে শিষ্া করি গোসাঞ্ি শক্তি সঞ্চারিলা | পণ্ডিত গোসাঞ্চির সেবা! নয়ন পাইলা ॥ 
পতি গোসাঞ্চি, প্রভুর অপ্রকট সময়।  নয়নানন্েরে ডাকি এই কথা কয় ॥ 


মোর গলদেশে ছিল এই কৃষঃমুত্তি । সেবন করিহ সদা করি অতি প্রীতি ॥ 
তোমারে অপ্পিলা এই গেপীনাথের সেবা। ভক্তিভাবে পুজিবে, ন! পৃজিবে অন্ত দেবীদেব। ॥ 
স্বহস্তলিখিত এই গীত| তোমায় দিলা। মহাপ্রভু এক শ্লোক ইহাতে লিখিলা ॥ 
ভক্তিভাবে ইহা তুমি করিবে পূজন। এত কহি পণ্ডিত গোসাত্ি হৈলা অন্তর্ধান। 


দেখি হীনয়ন গোসাঞ্রি বনু খেদ কলা । প্রভু ইচ্ছামতে তবে ব্ুস্থির হইলা! ॥ 
নয়ন, পণ্ডিত গোঁসাঞ্্রি অস্ত্োি-ক্রিয়া করি | রাঁচদেশ-ত্রিতপুরে করিলেন বাড়ী ॥” 


প্রেমবিলাঁস-রচয়িতার মতে বাণীনাথ গদাধরের জোষ্ঠ সহোদর । কিন্তু জগগ্বদ্ধ বাবু লিখিয়াছেন বে, 
বাণীনাথ গদাধরের কনিষ্ঠ জাতা। সাধারণ পাঠকগণেরও এইরূপ বিশ্বাস) এই কথার পোষকতা কোন 
প্রামাণিক গ্রন্থে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শুধু তাহাই নহে, প্রেমবিলাম ভিন্ন অপর কোন 
প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে গদাধর পণ্ডিতের সহোদর বলিয়া বাণীনাথের উল্লেখ নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
যাহ! হউক, বাণীনাথ গদাধরের জ্যেষ্ঠ কি শ্কনিষ্ঠ সহোদর, এই সম্বন্ধে বখাযথ আলোচন! করিবার 


চেষ্টা করিব। 
উপরে দেখাইয়!ছি, নবদ্থীপে অবস্থানকালে গদাঁধর পণ্ডিত তাহার ভ্রাতপ্পুর নয়নাননদ মিশ্রকে গোপাল- 


মন্ত্রে দীক্ষ। দেন এবং পরে নিজ-সেবিত গোপীনাগ তাঁহাকে অর্পণ করেন, ইহা প্রেমবিলাসে আছে 
গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর এক বৎসর ছুই মাসের ছোট ছিলেন বঙিয়া প্রকাশ । তাহা হইলে মহাগ্রতু ২৪ 
বৎসর বয়সে যখন সন্ত্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল. গমন করেন, তখন গদাঁধরের বয়স ২৩ বৎসরের অধিক 
নহে এবং তিনিও ২৩1২৪ বৎসর বয়সের সময় নীলাচলে বাইয়! ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্থতরাং 
বাণীনাথ বদি গদাধরের দুই বংসরেরও ছোট হন, তাহা হইলে বাণীনাথের বয়স তখন ২১1২২ বৎসরের বেণী 
হওয়া সম্ভবপর নহে । এখন দেখিতে হইবে, বাণীনাথের ২১২২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পুত্র নয়নানন্দের 
বয়স কত হইতে পারে ? বাণীনাথের ১৬ বৎসরে সম্তান হইলে, সেই পুত্রের তখন বয়স ৫1৬ বৎসর 
হইবে । এই বয়সে নয়নাননের গোপালিমদ্ধে দীক্ষিত হওয়া এবং গোঁপীনাথের সেবা গ্রহণ কর! 
একেবারেই অনস্তব | 

শ্রীদিণনিমাইএরিছ' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শিরোভাগে নয়নানন্দের একটা পদের দুইটা 
চরণ উদ্ধত করিয়া, গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,--ণ্উপরে যে দুইটা চরণ দেওয়া গেল, উহা গণাঁধরের শিষ্য 
নয়নানন্দের রচিত গ্ীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনার একটা পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম “গদাধরের 
প্রাণনাথ্থ । সেই গদাধরের পশ্চাতে তাহার অষ্টাগশবর্ষীয় শিশ্ নয়নানন। দীড়াইয়া নানা ছলে প্রভুর 
মুখ দর্শন করিতেছেন । দেখিতেছেন, মুখখানি এমন সুন্দর যে, উ্ার তুলন! কেবল চন্্র হইতে পারে, 


ঃ রত 1৯৫]. 
শুধুচন্জ্র নহে, পুণচন্জ। নয়নানন্দ দেখিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট ছুখানি যেন হিগুল-রঞ্জিত, আর অল্প অল্প 
কীপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রতুর ঠোট কাপিতেছে কেন? উনি কি" কোন মন্ত্র জপিতেছেন? 
উনি কাহার নিমিত্ত এরূপ উত্তলা হইয়াছেন? প্রভুর মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা! তীহার মুখ দেখিয়া 
নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।” কাজেই তখন তাহার বয়স যে অন্ততঃ ১৫1১৬ বৎমর, তাহাতে সন্দেহ 
নাই, এবং তাহা হইলে তখন বাণীনাথের বয়স ৩২ বৎসরের কম হইতেই পারে না। সুতরাং বাণীনাথ 
যে গদাধরের জ্যেষ্ঠ সহোঁদর এবং তাঁহার অপেক্ষা অন্ততঃ ৮1৯ বৎসরের বড়, তাঁহা সহজেই জানা যাইতেছে । 
».. গান্কুলদাস ও গাক্কুলানন্দ-_এই সংগ্রহ-পুস্তকে “গোকুলদাস, ভণিতাঁর ৩টি এবং 
“গোকুলানন্দ, ভণিতার ৪টী পদ উদ্ধত হইয়াছে । কোন কোন বৈষ্ঞবগ্রন্থে গোকুলানন্দ নামের পরিবর্তে 
গোকুলদাস লিখিত হইলেও উল্লিখিত পদবর্তাদ্য এক ব্যক্তি কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বল! যায় না। 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ছুই নামে কয়েক বাক্তির সন্ধান পাওয়া বাঁয়। তবে তাহাদের মধ্যে পদকর্তী কে কে 
ছিলেন, তাহা বলা স্থুকঠিন। নিষ্নে ইইাদের কয়েক জনের নাম ও পরিচয়াদি প্রদত্ত হইল । যথা-_ 

(১) শ্লীচৈতাদরিহায়ুত নিতযানন্দ-শাগ। বর্নায় ণগোকুলদাঁস বলিয়া এক জনের না 


পাওয়া যায়। 
(২) পদকল্পতর” এএরস্থের সংগ্রাহক ও বিখাতি পদকর্তী নৈষ্বদামের আসল নাম 'গোঁকুলানন্ন' | 


তিনি জাতিতে বৈগ্ভ এবং মুশিদাঁবাদের অন্তত টেএ-বৈগ্ঠপুরে তীহার নিবাস | তিনি রাঁধামোহন ঠাকুরের 
সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন । 
(৩) রাজা বীনচান্বীরেল সময় বিষুপুরে “গৌকুলদাঁস মহস্ত” নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। 
(৪) বৈরাগী গোঁকুলদাঁপ। ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য । ঘথা নরোভ্তমবিলাসে-- 
ণ্জয় শ্রীগেকিলদাঁস বৈরাগী প্রবল ।  নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-বাঁসে থে বিহ্বল ॥৮ 
(৫) কীর্তনীয়া গোকুলদাস। ইনি ঠাঁকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হন এবং তাহার কীত্তনদলের 
প্রধান দোহার ছিলেন। ইহার বাড়ী যাজিগ্রামে। হান পঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার কণ্ঠস্বর এরূপ সুমধুর 
ছিল যে, বিখ্যাত পদকর্তাদের পদ অঙ্গতঙ্গির সহিত যখন গাহিতে সুরু করিতেন, তখন কেহই স্থস্থির 
থাকিতে পারিতেন না,_অতিবড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া বাইত। যথ! নবোত্তমবিলাসে__ 
“ভ্রীগোকুল গায় বর্ণ-বিষ্কাস মধুর |  হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর ॥” 
একদিন তাহার সেই ভাঁবভঙ্গী ও গলার সুর শুনিয়৷ সকলে তন্মর হইয়া গেলেন। তখন-- 
“শ্রীযাকুর মহাশয় তাঁরে কর কোলে । বোল্‌ বোল্‌ বলি! ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ 
শ্তামানন্দ ভাবাঁবেশে অধৈধ্য হিয়ায়। হইলেন সিক্ত ছুই নেত্রের ধারায় ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেমাবেশে । ধুলায় ধূসর হৈয়া ফিরে চারি পাশে ॥ 
_ সংকীর্তনে সুখের সমুদ্র উথপিল। বর্িতে নাঁরিয়ে যে বে চমৎকার হৈল ॥৮ 
অপর একদিন খেভুরির এক নহাঁনহোংসব উপলক্ষে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্জ, অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ 
ও গোপাল, শ্রীবাসের ত্রাতৃদয় শ্রীপতি ও নিধি, কণ্ট কনগরের হৃদয়টৈতন্য, শ্রখণ্ডের রঘুননদন, শ্রীনিবাস, 
শ্যামানন্দ, রামচন্্র, গোবিন্দ, যছুনন্দন, ব্যাঁস।চার্ধয, বাঁজা বীরহাম্ীর প্রতি প্রধান প্রধন আঁচাধ্য ম্হস্তাদি প্রায় 
সকলোই উপস্থিত। উপযুক্ত সময়ে সকলের অনুমতি লইয়! ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দলস্থ গাক্ক ও বাঁদকগণ সহ 
আসরে উপস্থিত হইলেন তখন__ 
“গোঁকুল বরিষে সুধা রাগ আলাঁপনে। দেবীদাস বায়ু খোল বিচিত্র বন্ধানে।” 





[ ৯৬ ] 


তার পর খোবিন্দপ1:8+ নিত্যানন্দ-বিষয়ক একটী হন্দর পদ গোকুলদাস গাহিতে সরু করিলেন। গীত 
শুনিয়া বীরচন্দের হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয় গেল? তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,_হৃঙ্কার করিয়া 
নরোত্তমকে গাঁ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন । তৎপরে_ 
“গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।  কহিলা' কতেক তারে অধৈরধ্য হইয়া ॥ 
শেখে_-ীএ!রিন্দ কবিরাজের ছুটি কর ধরি । কহে--তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥” 
এত কহি গোঁকুলে কহযে বার বার। গাঁও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার ॥” 
তখন-_বিচিত্র বন্ধানে শ্ীগোকুলদ[স গায় ।  ভাঁসিল! সকল লোঁক প্রেমের বন্ায় ॥” 
নরোত্তমবিলাসে নরহরিদাস শেষে বলিতেছেন,” 
প্জয় শ্ীগোকুল ভক্তিরসের মূরতি। যাঁর গানে নাহি বৈষ্বের দেহস্থৃতি ॥” 
(৬) শ্রীনিবাদ আঁচাধ্যের কন্যা শ্রাহেমলতা ঠাক্ুরাণীর শাখা-গণনার এক গোকুল চক্রবস্তীর নাম 
পাওয়া যা । যথা কর্ণানন্দে-- 

"গ্রীগোকুল চক্রবর্তী সেবক তাহার |. মহাঁদাঁত! প্রেমময় গম্ভীর আচার ॥” 
প্রীআচাধ্য এভুর শাখা-গণনান্ধ ৪ জন গোকুল বা গোক্লানপ্দের নান পাওয়! বান। যখা-_ 
(৭) গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্তী । যথ| কর্ণানন্দে-_ 

“গোকুলানন্দ দাস চক্রবর্তী মহাঁশয়। প্রভু ক্লুপা কৈলা তারে সদয় হ্বদয় ॥” 
(৮) গোকুলানন্দ দাঁস। বথা এঁ-- 

“আরেক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস । সদা হুরিনাঁম জপে, নামেতে বিশ্বাস ॥” 
(৯) পঞ্চকুট সেরগড়নিবাসী শ্রীগোকল। তক্তিরত্বাকরে আছে-- 

প্প্চকুট সেরগডবাসী শ্রীগোক্ল।  পুর্ববাস বই কবীক্্ তক্তাতুল ॥” 
আবার অগ্ুনগবলীতে- 

“ভ্রীগোক্ুলদাস কবিরাজ প্রেনপূর । . *** তত ** 
পূর্বববাড়ী তীর কড়ই ( বই ) মধ্যে হয়। পঞ্চকুট সেরগড় সম্প্রতি নিল ॥" 
তথা নরোত্তমবিলাসে-- 

প্রীগোবিন্দ কবিগাজ কর্ণপূর আর। কবিরাজ গোকুল বঙ্গনী মজুমদার ॥” 

(১*)  ছিজ হরিদাসের পুত্র গোকুলানন্দ। পিতার ইচ্ছান্ুসারে গোকুলানন্দ এবং তাঁহার অনুজ 
শ্রীদাস যন্ত্র-গ্রহণার্থী হইয়া শ্রীনিবাদের নিকট গমন করেন। আচাধ্য প্রভূ ত্রাতৃত্বয়কে প্রথমে শাস্াদি 
অধ্যাপনা করাইর!, তৎপরে দীক্ষা প্রদান করেন। পদকল্পতর গ্রন্থের সঙ্কলক্কিতা বৈষ্চবদাস তাহার একটি 
পদে দ্বিজ হরিদাস ও তাহার পুতরদ্ধয়ের কাহিনী বিবৃত করিয়্াছেন। যথা__ 

“গোৌরাঙগটাদের শ্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাঁপ নাম । কীর্নবিলসী প্রেমসথধারাশি যুগল-রসের ধাম ॥ 
তাহার নন্দন প্রভু ছুছ' জন শ্রীদাস গোকুলানন্দ । প্রেমের মুরতি যুগল পিরীতি আরতি রসের কন্দ ॥ 
গোরাগুণনয় সদয় হৃদর প্রেমময় প্)নিবাস।.  আঁচার্ধ্য ঠাকুর খেয়াঁতি ধাহার হছে রহে তার পাঁশ ॥ 
পিতৃ অনুমতি জানির! এ ছু'হু হইঙ্গা তাহার শাখা । শাখা গণনাতে প্রসুর সহিতে অভেদ করিয়া লেখা ॥ 
গৌরাঙ্গঠাদের ঠিয় অচ্চর জয় দ্বিজ হরিদাস । জয় জয় মোর আচাধ্য ঠাকুর খাতি--নাম শ্রীনিবাস ॥ 
জয় জয় মোর শদাস ঠাকুর জর শ্রীগোকুলানন্দ । করুণা ক্রিয়া লেহ উদ্ধারিয়! অধম পতিত মন্দ ॥ 
ইহা সবাকার বংশ পরিবার বতেক ঠাঁকুরগণ। * সবার চরণে রতি মতি মাঞ্ষে বৈষ্বদীলের মন | 


[৯৭] 
বৈষণবদাসের পরম সুহদ্‌ ও অভিহৃদয় উদ্ধবদাসের একটি পদে আছে, 
“্জয় রে জয় রে, শ্রীনিবাস নরোত্ত, রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস। 
জয় শ্রীগোবিন্দ-গতি, অগতি জনার গতি, প্রেমমুরতি পরকাঁশ ॥ 
শ্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্তী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরানচরণ শ্রীল ব্যাস। 
হ্যামদাস চক্রবর্তী, কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি, করণপুর শ্রবন্লবী দাস ॥” ইত্যাদি 
উদ্ধবগাঁসের এই পদটি হইতে জানা বাইতেছে যে, শ্রীআচাধা প্রভুর শাখার মধ্যে বীহাদিগের 
হান সর্বোচ্চ, গোকুলানন্দ ও শ্রদান তাঁহাদিগের অন্ততন | নরহরিদাস একটি পদেও শ্রীদাস ও গোকুল 
সক্রবাী ( গোকুলানন্দ ) ভ্রাতৃদ্য়ের সম্বন্ধে ণিথিয়াছেন,- 
“্ীশ্রীদাস নসিক ভন জীবন দীনবন্ধু-বশ বিশদ বিথার | 
গোকুল চক্র-বন্তা গুণসাগর. কি কহব জগ ভরি মহিমা প্রকাশ ॥” 
আবার প্রেমবিলাসে আছে, 


শকাথানগড়িঘাবাসী হরিদাসগধা । শ্রীমহা প্রভুর শাখা সর্ববগুণে বর্ধ্য ॥ 
তীর পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। শ্রীনিণাস।2ধ, স্থানে কৈলা বিগ্ভাভাাস ॥ 
জ্যেষ্ঠ হ্রীগোক্শানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস। পিতৃ আজ্ঞার দীক্ষা! নিল শ্রীনিধাস পাশ ।! 
আচাধ্যের এ শাখাদয় তক্তিরসময় । ধাহারে দেখিলে পাবণ্তীর লাগে ভয় ॥৮ 
'অগ্ুর|ণব্গীতত- 
“কাঞ্চনগড়িরা মধ্যে শ্রীগোকুলদাস । তাহার কনিষ্ঠ তাই ঠাকুর শ্রীদাঁস ॥ 
এখানে গোকুলানন্দর পরিবন্তে গোকুলদান লিখিত হইম্বাছে। আবার কর্ানন্দে আছে, 
“তবে প্রভু কাঁঞ্চনগড়িয়। প্রতি দয়া । আদাস ঠাকুরে দর! করিলা আসিয়া ॥ 
তিছে। মহাভাগবত পরমপণ্ডিত। প্রভুর নিকটে যার সদ ছিল স্থিত ॥ 
তথায় তাহার জোষ্ঠ শ্রীগোকুলদাম। ঠাকুর করিল ক₹কপা পরম উল্লাস ॥ 
মণ্তকে বহি! জল কৃষ্ণসেবা করে । ত।& প্রেম চেষ্টা কেহো বৃঝিতে না পারে ॥ 
পুনরায় নরোত্তমবিলাদে-_ 
“দ্বিজ হরিদাস প্রভু-পার্ষদ প্রধান । শ্রীদাস গোঁকুলানন্দ ছুই পুত্র তান ॥ 
ছুই ভাই শিষ্চ হৈলা পিতার নিদেশে। পরম পণ্ডিত-ম্ত সংকীর্তনরসে |” 
আবার--কেহ শরনিবাদে কোলে করিয় কানায়ে । কেহ নরোভমে বার বার আলিঙ্গর়ে ॥ 
কেস না ছাড়য়ে রামচন্দ্র করি কোলে। কেহ আগোঝুলানন্দে সিঞ্চে নেত্রদলে ॥ 
কেহ রাছু পসারির! ধরয়ে শ্রীদাসে । কেহ গ্রামানন্দে বাৎসল্য প্রকাশে ॥ 
" কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মুখ চাঞা | আলিঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞ্া॥৮ 
অন্তত্র-_-“নরোত্তম রামচন্দ্র শ্ীগোকুলানন্দ। শ্রীদাস শ্রীশ্তামানন্দ গোকুল গোবিন্দ ॥ 
শ্রীরসিকানন্দ গেবীদাসাদি সকলে । ুচ্ছাপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে ॥ 
সর্ব মহাস্তের চেষ্টা মতে এ সবার। হইল চেতন-_ধৈর্ধ্য নারে ধরিবার ॥” 


উপরের উদ্ধত পদ ও কবিতাঁগুলি পাঁঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালীন বৈষ্বসমাজে গোকুলানন্দ 


ও শ্রীদাসের স্থান. অতি উচ্চে ছিল। তাহারা আচাধয প্রভুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া সর্বাশীস্রবিশীরদ এবং 
ভজন সাধনেও উচ্চাঁধিকা রী হইয়াছিলেন। 


৮ এ 


[৯৮] 
সর্ভীশবাঁবু উদ্ধবদাঁসের একটি পদের-_ 


“স্রীদংস গোকুল|নন্দ, চক্রবর্তী শ্রীগেবিন্দ, শ্রীরামচরণ শ্রীল বাল । 
শ্রীগোপীরমণ নাম, ভগবান্‌ গোকুলাখানি, তক্তিগ্রস্থ ঠকলা পরকাশ ॥” 


এই চরণদ্য় উদ্ধত করিয়া! লিখিয়াছেন, “ইত্যাদি বরনায় “গোকুলনিনন দাস ও গোকুল” আখ্যান-বিশিষ্ট 
ভত্তিগ্রস্থের রচয়িতা গোঁকুলের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। ইহার! কিন্ত বৈষ্ণবদাঁস বা গেকুপানন্দ সেন হইতে পৃথক্‌ 
ও প্রাীন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াই মনে হয়।” তৎপরে সতীশ বাবু লিখিয়াছেন,_-"এই পদে তিনি শ্রীনিবাস 
আচাধ্য ও নঝোত্তম ঠাকুরের শাখাভুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্বববন্তী বৈষ্ণব মহাজনের নাম ব্যতীত 
অগ্ভোর নামৌল্েথ করেন নাহি ; সুতরাং এখানে 'শ্রীদাসখোকূল' বা "গোকুলাখ্যান' শবের দ্বারা তিনি যে তাহার 
বন্ধু পদকর্তী বৈষ্ণবদাঁসকে বুঝাইয়াছেন, এরূপ বোঁধ হয় না। উদ্ধবদালের উল্লিখিত এই গোঁকুল-দ্বয় কে, 
তাহাঁও জানিতে পার! বায় নাই 1” 

সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন বে, উদ্ধবদাঁস পূর্ববোদ্ধ'ত পদে কেবলমাত্র শ্রীনিবাস আচার্ধা ও নরোভতম 
ঠাকুরের শাখাতুক্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্ববর্তী বৈষ্ণব-মহাঁজনের নামই উল্লেখ করির্াছেন, অপর 
কাহারও নাম করেন নাই । তাহা হইলে এই পদে যে শ্রীদাস গোকুলাননা ও তক্তিগ্রস্থরচয়িতা গোকুলের নান 
উল্লেখ করিয়াছেন, তীহারাও যে শ্রীনিবাস কিংবা! নরোত্বমের শিষ্য বা শাখাতুক্ত, তাহা সহজেই বুঝ1' 
যাইতেছে । সুতরাং তীহারা বৈষ্ণবদাঁস বা গোকুলানন্দ সেন (ঘিনি শ্রীনিবাস আচাধ্যের প্রপৌত্র রাধামোহন 
ঠাকুরের শিষ্য হইতে পৃথক) এ কথা “অনুমান” করিবার ঝ্মারণ কি উপস্থিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে 
পাঁরিলাম না । 

সতীশবাবুর আর একটা কথায় আমরা" আরও বিন্মিত হইয়াছি। তিনি লিখিয়ছেন, “উদ্ধবদাসের 
উল্লিখিত এই গোকুল-হুয় কে, তাঁহাঁও জানিতে পাঁরা যাঁয় নাই |” প্রথমতঃ এই “গোকুল-ছয়ে'ল নাম যথন 
প্রনিবানশাখাবর্ণনায় রহিয়াছে, তখন তাহারা ধে শ্রীনিবাঁসের শিষ্য, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পালে. 
তবে “তিগবান্‌ গোকুলাখ্যান” যেখন শ্রীনিবাসের শাখায় আছে, সেইরূপ “ভগবান শ্রীগোকলেন পাম 
নরোত্মের শাখায়ও রহিয়াছে। উহাতে ইহাই মনে হয় যে, ইহারা একই ব্যক্তি এবং শ্রীনিবা ও নরোত্তঘ, 
এই উভয়েরই শাখাভুক্ত । 

আর একটা কথা । সতীশ বাঁবু "শ্রীদাস গোকুলানন্দ' এক বাক্তি বিয়! অনুমান করিয়াছেন। তান 
যদি ভক্তিরতবাকর, প্রেমবিলাঁস, নরোতভ্তমবিলাঁস, কর্ণানন্দ ্রভৃতি গ্রশ্থ এবং বৈষঃবদাস, উদ্ধবদাঁস, নরহরিদাঁস 
প্রস্তুতি বিখ্যাত পদকর্তুগণের রচিত বৈষ্ণব নহাঁজনদিগের বন্দনার পদগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, 
তাহা হইলে এই সমন্তা তিনি সহজেই সমাধান করিতে পারিতেন। কারণ, শ্রাদাস গোকুলানন্দ যে এক ব্যক্তি 
নহেন_-গোকুলানন্দ ও শ্রীদাস নামধারী ছুই ভ্রাতা এবং তাহারা দ্বিজ হরিদাসের রর ও শ্রীনিবাস আচাধ্ধোর 
শিষ্/-_এই সংবাদ বৈষ্ঞব-সাহিত্য-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। 

“কর্ণানন্দ” গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচাধ্যের শাখাভূত্ত ঘট চক্রবর্তী এবং অষ্ট কবিরা মন্বদ্ধে একটী সংগ্কৃত 
ফ্লোক উদ্ধত হইয়াছে; তাহার মধ্যে শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রুবস্থিদ্বরের এবং তগবান্‌ গোকুল কবিরাঞদ্য়ের 
বর্ণনা আছে । বথ! ২-- 

প্তরীদাস-গোকুলানন্দে শ্তামদাসব্জথৈব চ। শ্রীব্যাসঃ _্লীলগোবিন্দঃ কিতা ॥ 
যট্‌ চক্রবর্তিনঃ খ্যাতা৷ তক্তিগরস্থাদুশীলনাঃ |, নিজ্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্বসেবনাঃ ॥ ৬ ॥ 


[ ৯৯ ] 
পুনশ্চ _ শ্রীরামচন্ত্র-গোবিন্দ করপগির হুদিহেকাত | ভগবান্‌ বল্পবীদাসো গোপীরমণগোকুলো ॥ 
কবিরাঁজ ইমে খ্যাতা জার নহীতলে । ইউন্ভমাভক্রিস দুত্ধমালাদন- পিচক্ষণা) ॥ ৮ ॥ 
এখানে শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ” আছে । আুতরাং শ্রীদাস ও গ্োক্ুলালনন্দ যে ছুই ব্যক্তি, আর 
“গব!ন্‌...গোকুল”ও যে ছুই জন, তাহা বেশ বুঝ৷ যাইতেছে । 
শ্রীনিবাস আচাধ্যের জ্োষ্ঠা কন্চ! শ্রীহেমলতা ঠাকুাণীর শিবা বছুন্ননদাস তাহার রচিত “কর্ণানন্দ+ 
এন্থে উল্লিখিত শ্লোকের বঙ্গভাষায় বে পল্ভাগবাদ করিয়াছেন, তাহা নিষ্ে উদ্ধত করিতেছি । (১) যথা-_ 
চক্রবস্থি-শ্রেষ্ঠ ঘি'হো শ্রীগোবিন্দ নাম । কি কহিব তাঁর কথ! সব অক্রপাঁম ॥ 
কায়মনোবাকোতে প্রভূ করে সেবা ।  প্রভুপদ বিনা ধি"হে! ন| জানে দেবী দেবা ॥ ১ ॥ 


প্রভুর শ্তালক ছুই কহি তাহা শুন। পরম বিদগ্ধ দু'হো ভজননিপুণ ॥ 
জোষ্ শ্রীশ্তামদাস চক্রবন্তী ঠাকুর । বড়ই প্রসিদ্ধ ঘিহে! রসেতে প্রচুর ॥ ২ ॥ 
রামচন্দ্র চক্রবন্থী ঠাকুর কনিষ্ঠ । বাহার ভজন দেখি প্রভু হৈলা! তুষ্ট ॥ ৩॥ 
তবে কহি শুন এবে চক্রবর্তী ব্যাপ। সদাই আনন্দে রহে বিষুপুরে বাঁস॥ ৪ ॥ 
আর কহি চক্রবন্তী রামকষ ঠাকুর । সদাই আনন্দময় চরিত্র মধুর ॥ ৫ ॥ 

. তবে কহি চক্রবর্তী শ্রীগোকুলানন্দ । বৈষ্বসেবাতে যিহো রহেন স্বচ্ছন্দ ॥ ৬॥ 

পুনরায--কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রাঁমচন্ত্র কবিরাজ । ব্যক্ত হৈয়। আছেন বি"হো! জগতের মাঝ ॥ ১ ॥ 

তাহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ । ধাহার চবিতে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ ২ ॥ 
তবে শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ ঠাকুর । বপ্িয়াছেন প্রভুর গুণ করিয়া প্রচুর ॥ ৩॥ 
তবে কহি শ্রানৃসিংহ কবিরাজ ঠাকুর । ভজন প্রবল ধাঁর চরিত্র মধুর॥ ৪ ॥ 
ভগবান্‌ কবিরাজ মধুর আশর। প্রভুপদ বিনু যিহো অন্ত না জানয় ॥ ৫ ॥ 
বল্পবীদাস কবিরাজ বড় শুদ্ধচিত্ত। প্রসুপদে সেবা বিজ্ত নাহি অন্ কৃত্য ॥ ৬ ॥ 


তবে শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ-ঠাকুর । বড়ই আনন্দময় গুণের প্রচুর ॥ ৭) 
তবে কহি কবিরাঁজ শ্রীগোকুলানন্দ । নিরস্তর ভাবে ধি'হো গ্রাভুপদদবন্দ্র॥ ৮ ॥ 


ঢগাপালদাস--মামরা বৈষ্ব-সাহিত্যে ২১ জন গোপালদাসের নাম পাইয়াছি। বথা_ 
(১) গোপালদাঁস। টৈতন্তচরিতামূতের আদি, দশমে মহাপ্রভুর উপশাখায় আছে-_ 
প্রামদাঁস কবিচন্ত্র শ্রীগোপালদাস 1৮ 

গৌলগণোদ্দেশদীপিকান ১৫৮ শ্লোকে_- 

“পুরা শ্রীতারকাপালী যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে । তে সাম্প্রতং ₹*গাথহীণে।পালো প্রভোঃ শ্রিয়ো ৮ 

(») গোপাল আচাধ্য। ইনিও মহাপ্রভুর উপশাখাভুক্ত । শ্রীনিনাস-নরোত্তমের সময়ও ইনি 
ভীবিত ছিলেন। যথ! নরোত্তমবিলাসে--“শুভানন্দ শ্ীগোপাল আচাধ্য উদার ।৮ 

(৩) গোপাল ভট্টাচাধ্য । শতানন্দ খান নামক একজন বড় বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ছুই 
পুত্র জোষ্ঠ ভগবান্‌ আচাধ্য এবং কনিষ্ঠ গোপাঁল ভট্টাচার্য । যথা-_চৈঃ 6৫, অস্ত, ২য় পরিচ্ছেদে__ 
]. “পুরুধোস্তমে প্রস্থ পাশে ভগবান্‌ আচার্ধ্য । পরম বৈষ্ণব তি'হো সাঁধু হা আর্য ॥ 






(১) ৬ম নারাগণ বিভা লিখছেন, 'কর্ণানা-পরণো ফন দাস জীহেদলতা ঠাকুরলীর় আহুপুর ও শিক হব 
ঠাবারের শিল্প ছিলেন। তাহ! ঠিক নহে। 


[১০০ ] 
সখাঙ্াবাক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার । স্বরূপ গোসাঞ্চি সহ সখা ব্যবহার ॥ 
গোপাল ভট্টচার্ধ নাম তাঁর ছোট তাই। কাশীতে বেদাস্ত পড়ি গেল তর ঠাই ॥ 


আচার্ধা ছোট তাই গোপালকে প্রত্ুর কাছে লইয়া আসিলেন। তাহার নিতান্ত বাসনা যে, প্রভু 
গোপালের নিকট বেদাস্ত-ভাষ্ শ্রবণ করেন। কিন্তু গোপালের কৃষ্ণতক্তি হয় নাই বলিয়! প্রভু তীহাঁকে 
দেখিয়। অন্তরে খ পাইলেন না,-মৌথিক গ্রীতি জানাইিয়া স্বরূপকে বলিলেন,-- 
“বেদান্ত পটিয়া গোপাল আশ্তাছে এখানে । সবে মেলি আইস শনি ভাষ্য ইহার স্থানে ॥ 


ইহা শুনিয় ত্বরূপ প্রেম-ক্রোধ করিয়া বলিলেন, 

“বুদ্ধি জষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে | মায্সাবাঁদ শুনিবারে উপজিল রজে ॥ 

বৈষ্ণব হুইয়া যেবা শারীরক-ভাঁষ্য শুনে ।  সেবা-সেবক-ভাঁব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥ 

মহাভাগবত, কৃষ্ প্রাণধন বার । সায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্ত ফিরে তার ॥” 

ইহা শুনিয়া ভগবান্‌ আচাধ্য বলিলেন,_আমাঁদের চিত্ত যে কৃষ্ণনিষ্, ভাষ্য কি ইহা! চালাইতে পারে?” 

স্বরূপ বলিলেন,_প্তা বটে, তথাপি সেই মারাঁবাঁদে 'তরহ্গ চিৎস্বরূপ নিরাকার, এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথা, 
জীব বস্তুত নাই--কেবল অজ্ঞানকল্লিত এবং ঈশ্বরে সুগ্ধতারূপ অজ্ঞানিই বিগ্যমান,_-এই সকল বিচার 'আছে। 
এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের প্রাণ ফাটিয়। বাঁয়।” এই কণ| শুনিয়া! ভগব!ন্‌ আতার্ধয লক্জ| পাইয়! টপ কবিয়! 
বছিলেন ; শেষে গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। 

(৪) গোপাল চক্রবর্তী । হিরণা ও গোবদ্ধন--এই দুই ভ্রাতা! ছিলেন মুলুকের মন্্রমদার । গোপাল 
চক্রবর্তী ইহাদের ঘরে প্রধান আরিন্দাঁর কার্য করিহেন।। এই মজুমদারদের পুরোহিত বলরাম আাচার্যোর 
বাড়ীতে ঘবন হরিদাঁস কিছু কাল ধরিয়! বাঁস ররিতেছিলেন । একদিন মজুমদাঁর-সভাঁয় বলরাম হরিদাঁসকে 
আনিলেন। ভরিদাঁস প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করেন শুনিয়া, সভাস্থ পণ্ডিতের! নামমাহাআ্মা সম্বন্ধে 
'আলোর্টনা করিতে লাগিলেন । যথা--চৈতন্গচরিতামূত, অস্ত, তৃতীয়ে__ 

“কেহ কছে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয় । কেহ কছে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 

হরিদাস কহিলেন,_“নাঁমের এ ছুই ফল নহে। নাঁমের ফল,-_কুষ্পদে প্রেম উপজয়ে । 'আঁর 
হার আম্ুুবঙ্গিক ফল,-সুক্তি ও পাঁপনাঁশ 1” তাহার পর শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামীর “অংহঃ সংহরদখিলং” 
ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া ইহার অর্থ করিলেন। হরিদাস বলিলেন._"যেমন কৃর্বোদয় হইবার আগেই" 
"ন্ধকার দূরে যায়, এবং সেই সঙ্গে চোর ও ভূত-প্রেতের ভয় থাকে না; আর স্্যোদয় হইবামাঁর ধর্ম্মকন্ম 
সবই মঙ্গলময় হয়” 

“ছে নামোদয়ারস্তে পাপাগ্যোর ক্ষয় । উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয়. গ্রেমোদয় ॥ 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাঁভাস হৈতে | সেই মুক্তি ভক্ত ন! লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥৮ 
গোপাল পরম পণ্ডিত, তাহাতে তখন তাহার নূতন যৌবন । হরিদাপের মুখে নাঁমাভাঁসে মুক্তি হয় শুনিয়া 
তাঙ্গার রক্ত গরম হইল ; সে রোষভরে বলিয়া! উঠিল-_“এ ভাবকের দিদ্ধান্ত |” 
“কোটা জন্মে ব্রন্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। এ কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয় 1” 
বালকের মুখে এইরূপ 'অপমানস্ুচক বাক্য শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন, এবং হিরণ্য তাঁহাকে 
তিরস্কার করিয়! বলিলেন,__ | 
হরিদাস ঠাকুরের তুই কৈলি অপমান । সর্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ | 


[ ১০১, ] 


ইহাই বলিয়া মজুমদার তখনই তাহাঁকে কর্মচ্যুত করিলেন । তখন সকলে হরিদাসের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস সহান্তবদনে মধুরভাঁষে বলিলেন, 
প্তোঁমা সভার দোষ নাহি--এ অন্ত ব্রাঙ্গণ । তার দোষ নাহি-_তার' তর্কনিষ্ঠ মন ॥৮ 
এই 'ঘটনার পব তিন দিন গত না হইতেই সেই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। 
(৫) গোপালদাপ। বিশ্বকোষে 'মাছে, ইনি ১৫৯ খুষ্টাব্ধে “ভক্তিরত্বাকর” নামে একখানি বৈষ্ব- 
গ্রন্থ রচনা করেন । নরহরি ঘনশ্তাম বিরচিত ভক্তিবত্বাকর হইতে ইন! স্বতন্ত্র । 
(৬) সংস্কৃত চৈতন্তচরি তামুত-রচয়িত৷ এক গোপালদাসের কথা বিশ্বকোঁষে আছে। 
».€৭) নর্ভতক গোঁপাল। ইনি নিত্যানন্দশাখাভূক্ত | যথাঃ 5, আদি, একা'দশে-- 
*নষ্ভক গোপাল, রামভদ, গৌরাঙ্গদাস। নুসিংহচৈতন্ক, মীনকেতন রামদাঁস |” 
খেতরী মহোৎ্সবে নান। স্থান হইতে বহু সাচাধা ও মহাস্তগণ আসিয়াছিলেন। তীহাদের মধ্যে নন্তক গোপালও 
ছিলেন । থা নরোত্তমবিলাসে, 
প্বল্লভ চৈতন্গদাস ভাগবতাচার্ধ্য । নর্ভক গোপাল জিতামিশ্র বিপ্রবরধ্য ॥৮ 
আধার অন্তর 
“বাণীনাণ শিবানন্দ বল্লভটৈতন্ধ । নর্তক গোপাল ধার নৃত্যে মহী ধন্থা ॥৮ 

(৮) শ্রীগোপাল চক্রবর্তী । ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বাঁমরুষ্জ 'আঁচার্ধোৰ শাখাডুক্ত । ঘথ! 

নরোভ্তমবিলাসে_ 
প্বামরষ্গাচার্টা শাখ। বছ শিষ্য তাঁর । কি কিছু-বিস্তারিয়া নারি বর্ণিবার ॥ 
কুমারপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবন্তী। সকল লোকেতে যার গায় গুণ-কীর্ডি ॥” 

(৯) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত “বসমঞ্জরী” গ্রন্থের রচয়িতা রামগোপাল দায়, মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক ভক্ত শ্রীথ গুবাসী চক্রপাঁণি চৌধুরীর বৃদ্ধপপৌত্র ; ১৫৬৫ শকে নামিণে!গাল দাস “্রসমঞ্জরী” বচন! 
করেন। তিনি "গোপালদাস” ভণিতা দিয়! পদ রচনা করেন । 

(১০) “গোপা ভট্ট” ভণিতাযুক্ত ছুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হইয়াছে । এ পদদ্বয়ের সহিত 
“গোপালদাস” ভণিতার একটি পদের তাা-সাদৃশ্ত স্পষ্ট লক্ষিত হয় বলিয়া, স্গীশবাবু.& পদটি গোপাল ভট্টের 
রচিত বলিয়া অন্তমাঁন করেন । 

(১১) গোপালদাস গোসাঞ্িৎ। বীরচন্দ্র একবার বৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি মথুরায় উপস্থিত 
হইয়াছেন শুনিয়া, বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী ও মহান্তগণের মধ্যে ধাহারা অগ্রীবস্ী হইয়া তাহাকে লইতে 
আস্ল্লাছিলেন, তাহাদিগের নাম ভক্তিরত্বাকরে পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে আছে-_ 

“গদাধর পণ্ডিত গোসাঞ্ছি শিক্ বধ্য। গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনস্তাচাধ্য ॥ 
তার শিষ্য হরিদাঁস পণ্ডিত গোসাঞ্রি। গোবিন্াধিকারী--গুণ কহি অস্ত নাই ॥ 
গদাঁধর পণ্ডিত গোঁসাগ্রির শিষ্য আদ্র । গোসাঞ্ি গোঁপাল দাসাধিক অধিকার ॥ 
শ্রীগোপীনাথাধিকারী প্রীমধু পশ্তিত।  গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত ॥ 
শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ তবানন্দ।  গোপীনাথ সেবায়ে যাহার মহানন্দ ॥ 
হরিদাস গোপাল শ্রীভবানন্দাদয়। রর গোবিন্দীধিকারী সবে আনন্ে চলয় ॥” 


খ্ 


রা [১০২] 
এখানে আমরা পাইলাম, গদাধর পণ্ডিত গোসাপ্রির শিল্ধা ও শ্রীগোবিন্দ বিএছের অধিকারী এক "গোপাঁলদাস 


গোসাঁঞ্ি।” ] 
(১২) শ্রীমদ্বৈত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র পরগোপাল।” 
শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শাখা ও উপশাখার মধ্যে কয়েক জন “গোপালদাস”এর নাম পাঁইতেছি । 
ইহাদের মধো ণ“গোঁপালদাঁস ঠাকুর” তিন জন আছেন । যথা-- 
(১৩) কর্ণানন্দে আছে-__ 
“তথা বর্ণবিপ্র প্রতি অতি শুদ্ধ দয়া। তাহারে করিলা দয়া সদয় হইয়া ॥ 
নাম শ্রীগোপালদাস-_তারে রুপা কৈলা। নিজ জাতি উদ্ধারিতে তারে আজ্ঞা দিলা ॥ 


ইহার বাড়ী কাঞ্চনগড়িয়! গ্রীমে। কারণ, উল্লিখিত চরণদ্বয়ের পরেই আছে_- 


“কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ । একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম ॥ 
সবেই প্রভুর প্রাণ__সবার প্রাণ প্রভী। অতি প্রি স্থান সেই না ছাড়য়ে কু ॥ 
গোপালদাঁস ঠাকুরের শিষ্য মহাশয় । শ্রীগোপীমোহন দাস, মির্জীপুরালয় ॥৮ 
অনুরাগবন্লীতেও আছে__"শ্রীগোপাঁলদাঁস কাঞ্চনগড়িয়া৷ নিলয় ।” 
আবার কর্ণানন্দে-_ 


(১৪) ওজ্ীগোপালদাস ঠাকুর গ্রাভুর এক শাখ|। প্রভুর পরম প্রিক্ন_-গুণের নাহি লেখা ॥ 
বুধইপাড়াতে বাঁড়ী-্রীককষ্চকীর্ভনীয়া। যাহার কীর্ভনে যাঁয় পাঁষাণ গলিয়া ॥” 
প্রেমবিলাসে - 
দবুধইপাড়াতে বাড়ী গোঁপালদাঁপ ঠাকুর । আচার্যের শিষ্যু--রুষ্ণকীর্নেতে শুর ॥” 
পুনরায় কর্ণানন্দে- 

(১৫) “তবে শ্রীগোপাঁলদাস ঠাকুরে দয়া কৈলা। প্রতুক্কপা পাঞা ঘি'ছে ধন্য অতি হৈলা॥৮ 
অন্ুরাগবন্লীতে আর এক গোপালদাস ঠাকুরের নাম আছে; ইনি উল্লিখিত তিন জনের কেহ, কিংবা 
ব্যক্তি, তাহ! জানা যায় নাই। 

(১৬) গোপাল চক্রবর্তী । ইনি আচার্য প্রভুর শ্বগুরদবয়ের মধ্যে একজন । যথা কর্ণানন্দে-_ 

"প্রভুর শ্বশুর দুই অতি বিচক্ষণ।  গৌহার চরিত্র কিছু না যায় বর্ণন॥ 
ছু'হে অতি শুদ্ধাচার নিরমল তন । মহাপ্রভুর পদ-ধ্যান নাহি ইহ! বিনু॥ 
প্রীগোপাঁল চক্রবর্তী প্রতুর প্রিয় ভৃত্য । অবিশ্রান্ত ঝরে আখি কীর্তনে করে নৃত্য ॥ 
আর শ্বশুর শ্রীরঘুনন্দন চক্রবর্তী।  প্রভুরুপা পাঞা ধিহো ছৈলা রুতকীন্তি ॥” 
ইহারা উভয়েই আচার্য প্রভুর শিষ্য । আবার প্রেমবিলাসে-_ 
“ঈশ্বরীর পিতা-_নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্থী।  আচাধ্যের শ্বশুর ধার সর্বত্র সুকীত্তি॥” 

(১৭) গোপালদাস কবিরাজ। ইনি ব্আচার্ধ্য প্রভুর শিষ্য বল্লনীকবিপন্ডির মধ্যম ভ্রাতা । নিজেও 
প্রনুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যথ! কর্ণানন্দে_ 

“ীবল্লবী কবিরাজের ছুই সহোদর ।  প্রভুপনে নিষ্ঠা যাঁর বড়ই তৎপর ॥ 
জোষ্ঠ শ্রীরামদাঁস কবিরাজ ঠাকুর ।  হুরিনামে, রত সদা কৃষ্প্রেমপূর ॥ 
তাঙার অনুজ কবিরাজ গোপালদাস | বৈষ্ণব সেবাঁতে ধার বড়ই বিশ্বাস ॥” 
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পুনশ্চ --ণতথাতে করিলা দয়া বঙ্পবীকরিপতি।  পদাশ্রঞন পাঞা যিহো হইলা সুরুতি॥ 

তার জোষ্ঠ সহোদর ছুই মহাশয় । জোষ্ঠ রামদাঁস প্রতি হুইলা সদয় ॥ 

মধ্যম গোঁপালদাস প্রতি কুপা কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হৈলা॥” 

তথা প্রেমবিলাসে-- 

“রামদাস, গোঁপালদাস, বল্লবীকবিপতি। আচার্যের শিষ্য তিন__বুদধে বৃহস্পতি ॥” 
(১৮) রাধাকুগ্ুবাসী গোপালদাস । থা প্রেমবিলাসে__ 

দ্ত্রীগোবিন্দরাম, আর শ্রীগোপাঁল দাস ।  আচার্ধা প্রভুর শাখা শ্রীকুণ্ডেতে বাস ॥” 
(১৯) গোপালদাঁস বৈদ্ভ | যথা কর্ণানন্দে__ 

“্বনমালী দাসের পিতা! শ্ীগোপালদাঁস। প্রসুর সেবক হয় অতি শুদ্ধতাঁষ |” 


(২০) বনবিষুঃপুরের গোপালদাস ৷ বনবিষ্ুপুরের রাজা বীরহা্বীর, রাণী, রাজপুত ধাডীহাম্থীর 
প্রনিবাসাচাঁধা প্রতুর মন্্রশিষা । শ্রীজীব গোস্বামী এই সুসংবাদ পাইয়া রাজার নাম “চৈতন্থাদাস” ও রাজপুন্ধের 
নাম “গোপালদাপ” রাঁখিলেন। যথা কর্ণানন্দে__ 

প্রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোসাঞ্রি । নাম শ্রগেপালদাস থুইলা তথায় ॥” 
(২১) গোপাল মণ্ডল । যথা কর্ণানন্দে-- 
“তবে প্রভু কূপা কৈলা গোপাল মগ্ডলে। প্রভুপদে নিষ্ঠা যার অতি নিরলে | 
তথ! অন্ুরাগবল্লী-_ 
প্নারায়ণ মণ্ডল ভ্রাতা শ্রীগোপাল মণ্ডল । প্রভুর করুণাপাত্র--ভজন প্রবল 1” 
€গাগীকান্ভ-_এই নামে ছুই জনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। 

(৯) রামচজ্জ কবিরাজের শিষ্য হরিচরণ 'আঁচাধোর পুত্র গোপীকান্ত। ইনি পিতার নিকট নন্ধ 
গ্রহণ করেন, এবং পিতার শ্কায় কবি ও পদকর্তা ছিলেন । 

(২) মহাপ্রভুর উপশাখায় এক গোপীকান্তের না আছে । যথা চৈতন্থচরিতামৃত, আদি, দশমে_ 

“ক্রীনিধি শ্রীগোপীকাস্ত বিঞ্র ভগবান্‌।” 

গৌরপদতরঙ্গিণীতে গোঁপীকাস্ত-ভণিতাযুক্ত দুইটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার একটা পদে পদকন্া 
শ্রীনিবাস আঁচাধ্ের চরিত্র আস্বাদন করিয়াছেন। হরিচরণ আাধ্যের পুত্রই ইহার রচগ্সিতা বলিয়া কাহারও 
কাহারও ধারণা । 

€গোব্ধন দাস-_জগছস্ধু বাবু 'গোবদ্ধন দাস” নাঁমে চারি জনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন । যথা 
(৯) রঘুনাথ দাসের পিতা গোবদ্ধন দাস। (২) জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্তনিয়া ও 
পদবার্তী । ইনি ১৭৯০ শকের লোক বলিয়া বিখ্যাত। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য কবি গোবদদধন দাঁস। 
ইহার সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন, ”গোবদ্ধিন ভাগাবী শাখা সর্ধত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় 
শ্রীত॥” আবার নরোভ্তমবিলাঁস গ্রন্থ বলেন, "জয় শ্রীভাশাঁরী গোবদ্ধন ভাঁগ্যবান্‌। যেছু সর্বমতে কাধ্য করে 
সমাধান।” (৪) রসিকমঙ্গল পাঁঠে অবগত হওয় যায় যে, এক গোৌবর্ধন দাস শ্রীমৎ শ্তামানন্দ পরিবারতুক্ত 
ছিলেন। 

সতীশ বাঁবু বলিয়াছেন, "অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও অনেক গৌবদ্ধনের উল্লেখ পাওয়া যাইতে 
' পারে, কিন্ত উহ! হইতে তীহাঁদিগের মধ্যে কে কে পদ রচনা করিয়াছেন, নিশ্চিত বলা ঘাঁয় না।” তৎপরে 
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তিনি বলিয়াছেন," ১) রঘুনাথ দাঁস গোস্বামীর পিত! গোবদ্ধন বাঙ্গালার নবাবের একজন পরাক্রাস্ত 
ইজারদার ছিলেন । তাঁহার বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়। তিনি যে একজন বৈষ্ব-করি 
ছিলেন, কোথাও এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না নতুবা অন্ততঃ জগহিধ্যাত পুর রদুনাথ দাস গোস্থানীর সংশ্রনে 
কোন না কোন গ্রন্থকার কর্তৃক পিতা গোবদ্ধনের কবিত্ব-খ্যাতির উল্লেখ করিয়া যাওয়া একাস্ত সম্ভব ছিল। 
(২) জম়পুরের গৌবদ্ধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ-রচনা করিয়াছিলেন 
এক না, সে সনবন্ধে বিশ্বাসযোগা প্রমাণ নাই। (৩) নরোন্তম ঠাকুরের শিষ্য গৌবর্ান সম্বন্ধে জগঘদ্ধু বাণ 
এপ্রেমবিলাস' ও নিরোত্রমবিলাস' হইতে যে ছুইটা পয়ার উদ্ধত করিয়াছেন, উহা হুইতে তাহার তাগ্ডারের 
কর্ৃত্কুশলতারই পরিচয় জানা যায়। তিনি পদকত্তা হইলে উক্ত, গ্রন্থদধয়ে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ ন' 
থকা কি কারণ আছে ? থাঁকিলে সে উল্লেখ কোথায় ও কিরূপ? (৪) রসিকনঙ্গলের উল্লিথিত গোবদ, 
মে পদকর্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়! যায় নাই 1” 
সতীশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বটে ; তবে প্রচলিত একটা কথ! আছে-_-ঠক বাছিতে ৪. 
উজাড়”। পদকরৃদিগের সম্বন্ধে এই কথা অনেকটা খাটে । পদকলতরু ও হোৌলপদতরঙ্গিণীতে যে সকল 
পদকর্তীর নাম পাওয়া ফায়, ইহীরদের মধো কত জনের পরিচয় ঠবষব গ্রঙথে পাওয়া ধায়? জগঘ্ক্ধু বাবু 9 
অচাত বাবু বিশেষ অঙ্গসন্ধান করিয়া যে কয়েক জন পদকত্তার অগ্প-বিস্তর জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, 
সতীশ বাবু তদতিরিক্ত এবং তাহার অনুপাতে অতি সামান্য কবি-জীবনী উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন $ -. এত 
সাণান্ত যে, তাহা ধর্তব্যের মধোই নহে। অনেক স্থলে তিনি গৌরপদতরঙ্গিণী হইতে জগঘন্ধু বাবুর লিখিত 
বিষ়গুলি আমূল উদ্ধত করিয়া, জগদ্বন্ধ বাবুর দোষ দেখাইবাঁর চেষ্ট! করিয়াছেন বটে, কিন্তু শেবে নিজেই 
সেইশুলি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন । আমাদিগের যনে হয়, জগদ্বন্ু বাবু যে ভাবে পদকর্তৃগণের 
নামের অনুরূপ নামীয় ব্যক্তিদিগের নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে পরবত্তী অন্ুসন্ধিৎ্ 
পাঁঠকদিগের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হইবে। 

(১) রঘুনাথ দাসের পিতা গোবদ্ধন দাসের “কবিত্বখ্যাতি” হয় ত ছিল না, কিন্তু তাহাই বলিয়া 
তিনি যে ২৪টা পদ রচনা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? রঘুনাথ দাসের ন্যা্ পুত্রের পিতা হই 
বৈষ্ণবধর্ের দিকে তাহার আকুষ্ট হওয়া অনেকটা স্বাভাবিক । বিশেষতঃ যবন হরিদাস, গোবদ্ধনের পুরোহিত 
বলরাম আচাধ্যের বাটাতে কিছু কাল বাস করেন সেই সমক্' তাহার সহিত গোবদ্ধনের অনেক বার ইষ্টগোষ্ঠ 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার ফলে হরিদাসের প্রতি তাহার বে এগাঢ শ্রদ্ধার উদয় হইস্মাছিল, তাহা একটি 
ঘটনা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। গোবদ্ধনের প্রধান আরিন্দার গোপাল চক্রবন্তী যবন হরিদাসের প্রতি যখন 
অশ্রদ্ধাস্থচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, গোবদ্ধনের মনে তাহা এরূপ আঘাত দিয়াছিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
গোপালকে কর্মচ্যুত করিয়া তাহার সভা হইতে তাহাকে বিতাঁড়িত করিলেন। নরোত্তমের পিতা, পিতৃব্য ও 
পিতৃব্য-তনয়ের নামও এই সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা ফ্বাইতে পারে | 

(২) জয়পুরের গোবর্ধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাজালা ও ব্রজবুলী পদ রচন! করিয়াছিলেন 
কি না, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব--এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না । কিন্তু আমরা জানিতে 
চাই, সতীশবাবু যে “গুপ্ত দাস”ভণিতাযুক্ত পদটার রচয়িত| মুরারি গুপ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, এ সন্ধে 
তিনি বিশেষ প্রমাণ কি পাইম্বাছেন? বিশেষতঃ বেঙ্কটেশ্বরবাসী গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পক্ষে খাটি বা ভাজ। 
ব্রজবুলীর পদ রচনা করা বদি সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা হইলে জয়পুরের গোবর্ধন বদি বাঁলালী নাই হন, 
তাহা হইলেও বাঙ্গালা পদ রচনা করা তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইবারও কোন হেতু দেখা যায় না। 
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সে সময় বৃন্দাবনের গ্যাঁয় জয়পুরও বাজালীতে পরিপূর্ণ ছিল। ন্বতরাং স্থানীয় লোকেরা, বিশেষতঃ ঠাকুরের 
সেবাইতেরা» সদাসর্ব্দ! বাঙ্গালীর সহিত মেলামেশা করিয়া ও কথাবার্তা বলিয়। বাঙ্গালা ভাষা! অনেকটা 
আয়তাধীন করিতে পারিতেন। এই গোরর্ধন কীর্তনীয়া ও পদকর্তীও ছিলেন। " 

(৩) নরোভ্তমের শিষ্য গোবর্ধনকে জগদ্ধন্ধ বাবু “কবি? বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন 3 ইহাতেই মনে হয়, 
তিনি কবিতা লিখিতেন। তাহার দোষের মধ্যে তিনি ভাগ্ারীর কাধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন । কিন্তু 
ভাগারীর কাজ করিলে কবিতা লেখা যায় না, সতীশ বাবুর কি তাহাই বিশ্বাস? ৃ 

জগদ্বন্ধু বাবু বিশেষ যত্তু, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া ন্যনাঁধিক ৮*জন পদবর্তীর পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। 
সতীশ বাবু পদকল্পতরুর ভূমিকা লিখিতে বসিয়া জগদন্ধু বাবুর লেখায় অনেক ভূল বাহির করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থানে কৃতকাধ্যও হইয়াছেন। কিন্ত একপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, যেখানে 
জগদ্ধদ্ধু বাবুর ভুল ধারণ! সতীশ বাবু নিরূল বলিয়াই মানিয়! লইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। 
রামচন্ত্র ও গোবিন্দ কবিরাজের পরিচয় লিখিতে যাইয়া জগদ্ধন্ধ বাবু কতকগুলি ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়। 
যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে হাগ্তাম্পদ, আমাদিগের লিখিত «গোবিন্দ কবিরাজ” শীর্ষক প্রস্তাব 
পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে | কিন্তু সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, প্জগদ্বন্ধ বাবুর এই সকল অন্গমিতির অনেক 
কথা শুধু কল্পনামুলক হইলেও, এইরূপ কল্পনা বাতীত কোনও “তন্ন”, তিক্ত" ও “বষ্চব” যে পুর্বোদ্ধত 
বৈষ্কবগ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহা অপেক্ষা স্ুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। 
তিনি এ সম্বন্ধে বে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহা! নিতাস্ত প্রশংসনীয় ।” 


0গাবিন্দ--বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গোবিন্দ নামের অভাব নাই | ইহাদের কয়েক জনের নাম নিযে 
দিতেছি-- 

(১) নিত্যানন্দের শাঁখাতুক্ত গোবিন্দ কবিরাজ । যথা, চৈতন্যচরিতামুতের আদির একাদশ 
পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনাযর আছে, 

“কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ । “:+বিন্দ, শ্রীরজ, মুকুন্দ, তিন কবিরাঁজ ॥ 
গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্থচরিতামুতের অনুভাষ্ে উল্লিখিত রামচন্দ্র কবিরাঁজ ও গোবিন্দ কবিরীজকে 
খগ্ডবাসী চিরঞ্জীবের ও স্থনন্দার পুত্র এবং শ্রীনিব।সাঁচাঁঞোল শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইম্বাছে। ইহা ঠিক 
নহে। তাহার! ভিন্ন বাক্তি । চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দ কবিরাজের কথা পরে বলা হইবে। 

(২) গোবিন্দ গোসাঞ্জি। ঈশ্বর পুরীর শিষ্ পশ্তিত কাশীশ্বর গোস্বামী মহাপ্রভুর অস্তধণনের পর 
বন্দাবনে যাইয়া বাস করেন । সেখানে যে কয়েক জনকে তিনি মন্ত্রশিষ্য করেন, গোবিন্দ 'আচাধ্য তাহাদিগের 
মধ্যে অন্যতম ৷ ইনি বৃন্দাবনে শ্রীশোহিন্দনিগরহের সেবাইত ছিলেন । যথা, চৈতন্তচরিতামৃত, আদির অষ্টম 
পরিচ্ছেদে,__ 

“কাশীশ্বর গোসাঞ্জির শিষ্ঠ গোবিন্দ গোসাঞ্চি । গোবিন্দের প্রয় সেবক তার সম নাই ॥” 
শ্েচ্ছ-ভয়ে শ্রীগোপালকে গোবদ্ধন পর্ববত হইতে আনিয়া এক মাসের জগ্য মথুরা নগরে বিট্ঠলেশ্বরের মন্দিরে 
রাখা হয়। গোবদ্ধন পর্বততকে সাক্ষাৎ তগবৎমুন্তি কাবিয়া রূপ সনাতন এই পর্বতে উঠিতেন না, কাজেই 
শ্রীগোপালমৃত্তি দর্শন ভাগ্য তাহাদিগের ঘটে নাই । যথা, টৈতত্তচরিতামৃত, মধ্য, ১৮শ পরিজ্ছেদে,__ 
“পর্বতে না চড়ে ছুই রূপসনাতন। এইবপে তী-সবারে দিয়াছেন দর্শন |” 
- মনাতনের ভাগ্যক্রমে প্রীগোপালের দর্শন লাভ হইয়াছিল। তাহার অপ্রকটের পরে বৃদ্ধ রূপ গোসাঞ্ডি 
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শ্রগোপাঁলকে দশন করিবার জন্ত বৃন্দাবনের গোস্বামী মহাস্ত প্রভৃতি সহ ধথুরায় গমন' করেন। সেই সঙ্গে 
গোবিন্দ গোঁসাঞ্চিও গিয়াছিলেন। 
মহাপ্রভুর শাখাতুক্ত কয়েক জন গোবিন্দ ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন তিন 
জন__গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ দত্ত ও গোবিনা ঘোষ । ইহ্াদিগের মধ্যে (৩) গোবিন্দানন্দ ও (9) গোঁবিন্দ 
দর্ভ__সর্ববদ! একত্রে থাকিতেন। ঠচতন্তচরিতামত, আদির দশমে মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনাঁয় আছে__ 
“প্রভু-প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত । 
প্রভুর কীর্তনীয়া৷ আদি-_শ্রীগোঁবিন্দ দু ॥৮ 
ইাৌপাঙ্গেল গল্পা হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে নদীয়াঁয় যখন কীর্তনের রোল উঠিল, তথন হইতেই টৈতন্ক- 
ভাগবতে সংকীর্তনের বর্ণনায় “গোবিন্দ ও “গোবিন্দানন্দ' নামদ্বয় একত্রে পাওয়া যাঁয়। এই সকল স্থানে 
সম্ভবতঃ কবিতার অক্ষর, ছন্দ ও যতির মিল রাখিবার জন্ঠ গোবিন্দ দত্তের পরিবপ্তে শুধু “গোবিন্দ উল্লিখিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত ব্যতীত মহাপ্রতুন পার্ষদ ভক্ত ও বিখ্যাত 
কীর্তনীয়া আর একজন মাত্র গোবিন্দ ছিলেন ; তিনি বাস্থদেব ও মাঁধবের ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ। তীহাপ 
নাম ঠৈতন্তভাগবতে সকল স্থলেই বাসুদেব ও মাধবের সঙ্গে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
শ্্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন” এবং "কোন দিন হয় চন্ত্রশেখর ভবন।” এই সকল কীর্তনে অন্তান্ত , 
ভক্তদিগের মধ্যে “গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই |” এখানে “গোবিন্দ গোবিন্দ ঘোষের পরিবর্তে বাবহ্ৃত 
হইলে তীহার অপর দই ভ্রাতার নাম এখানে থাকিত। 
ক্ষগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়! শ্রগৌরাঙগ সদলে গঞ্গাস্সান করিতে যান। ইহাদের স্যাঁয় পাতকী উদ্ধাপ 
করিয়া মহাপ্রভু মহাঁনন্দে ভক্তদিগকে লইয়া জলক্রীড়া আরন্ত করেন । এই ভক্তদিগের মধ্যে-_ 
“গোবিন্, শ্রীধর, কৃষণনন্দ, কাশীশ্বর । জগদানন্দ, গোবিন্দানন,, শ্রশ্ুক্লান্থর |” 
গ্রভৃতি অনেকের নাম চৈতন্তভাগবতে আছে: কেবল বাস্থঘোষদিগের তিন ভ্রাতার নাম নাই। মুতরাং 
এখানেও গোবিন্দ দণ্ডের স্থানে গোবিন্দ লিখিত হইয়াছে মনে হয়। 
আবার কাজি-দমনের জন্ক অসংখা নদীগ্লাবাসী প্রভুর বাটার নিকট সম্মিলিত ভইলেন। সেই দলে 
যে প্রধান ভক্তগণ ছিলেন, বৃন্দাবনদাস তাহাদিগের নাম, চৈতগ্ভাগবতে দিয়াছেন। অপর সকল 
স্তক্তের মধ্যে 
“রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রাচন্দশেখর । বাসদের, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর ॥ 
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচাঁধ্য । শুক্লাঙ্থর আদি বে যে জানে এই কারা ॥” 
ভাার পরে সকলে নৃত্যকীর্ভন করিতে করিতে কাজির গৃহাতিমুখে যাত্রা করিলেন । অস্ঠান্য স্থলে 
“্ষুরারি, গোষিন্দ দভ, রামাই, মুকন্দ । বক্রেশ্বর, বাস্থদেব আদি যত বৃন্দ ॥ 
সবেই নাচেন, প্রভু বেড়িয়া গায়েন। আনন্দে পৃিত, প্রত সংহতি ঘায়েন ॥ 
উল্লিখিত পদছয়ের প্রথমটিতে গোবিন্দ দত্ত স্থানে গোষিন্দ লিখিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । 
মার উভয় পদের বাসুদেব ও মুকুন্দ ভ্রাডৃদ্ধয়ের উপাধি প্দত্ত” | ইহার মধ্যে মাধব, গোবিন্দ ও বাসদের ঘোঁষ, 
এই তিন ভ্রাতীর কোন উল্লেখ নাই। 
উহার! কাঁক্তিকে উদ্ধার করিয়! গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। পথে শ্ীধরের বাড়ী-_একখান। অতি জীর্ণ ভাজ। 
ঘর মাত্র, আর ছুয়ারে শত তালি দেওয়া একট! লৌহপাত্রে জল রহিয়াছে । শ্রীশচীনন্দন, জীবকে ভক্ত-প্রেম 


[১৭৭] 


বঝাইবার জন্ক সেই লৌহপান্র হইতে জল পাঁন করিতে লাগিলেন। প্রভুর কা দেখিয়া শ্রীধর "মইলু* মইলু*, 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুঙ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীপ্রভূ বলিলেন, “আজ শ্রীধরের 
ভলপাঁন করিয়৷ আমার দেহ শুদ্ধ হইল।” ইহাই বলিতে বলিতে তাহার ছুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্র বহিতে 
লাগিল। তাহার সেই ভক্তবাঁৎসলা ভাব দেখিয়া সেখানে আনন-ক্রন্দনের রোল উঠিল । 

“নিত্যানন্দ গদাধর পড়িল কান্দিয়া। অছৈত শ্রীবাঁস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ 
এইরপ--গোবিনদ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান। কান্দে কাণীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম ॥৮ 
এখানেও অবশ গোবিন্দ দত্তের পরিবর্তে "গোবিন্ণ' বসিয়াছে। 

» মহাপ্রভু সঙ্্যাসের পর নীলাচল হই দক্ষিণ দেশে যাত্র! করেন এবং ছুই বৎসর কাল নানা তীর্থ পর্যাটন 
করিয়া নীলাঁচলে ফিরিয়া আসিলেন। কালা কুষ্ণদাসের নিকট তীহার প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়! গৌঁডের 
ভক্তের রথধাত্র! উপলক্ষে নীলাচলে আগমন করিলেন । এই সঙ্গে গোবিন্নানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত আসিয়া! 
ছিলেন।  রখযাঁতার দিনে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ বথের সম্মুখে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন এবং তখনই 
ভক্তদিগকে লইয়৷ সাত সম্প্রদায় কীর্ভনের দল গঠন করিলেন । যথা চৈতন্তচরিতামৃতে, মধ্য, ১৩শ-_ 

“প্রথম সম্প্রদাঁয়ে কৈল স্বরূপ প্রধান । আর পঞ্চ জন দিল তার পালি গাঁন ॥ 
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ । রাঘব পণ্ডিত, আব শ্রীগোবিদানন্ন ॥ 
কিছু ক্ষণ এই সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনানন্দ উপভোগ করিয়! 
“আপনি নাচিতে যবে গ্রভুর মন হৈল! | সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিলা ॥ 
এবং নিযলিখিত বাছ। বাঁছ! নয় জন লইয়া! একটা দল গঠন করিলেন । যথ1-- 
“্রীবাঁস, রামাই, রু, গোবিন্দ, মুকুন্দ। হরিদাস গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥৮ 


এখানে প্রথম গোবিন্দ, গোবিন্দ দত্তের এবং শেষের গোবিন্দ, গোবিন্দ ঘোষের পরিবর্তে বসিয়াছে। 


সুতরাং এই প্রথম যাত্রায় গৌড়ের তক্তদিগের সঙ্গে গোখিস নন ও গোবিন্দ দত্তও যে আসিয়াছিলেন, তাছা 
বেশ বুঝা যাইতেছে । 
জার একবার ( যথ! চৈতন্ততাগবতে )-- 


“্জ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময় । নীলাঁচলে ভক্তগোর্ঠীর হইল বিজয় ॥» 
কারণ_- “ঈশ্বরের আজ্ঞা-_“প্রতি বৎসরে বৎসরে । সবেই আসিব রথযাত্রা! দেখিবারে ॥” 
আতরাং “আচাধ্য গোসাঞ্চি অগ্রে করি ভক্তগণ । সবে নীলাচল প্রতি কারল1 গমন ॥৮ 


এই সঙ্গে যাহারা গিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান ভক্তগণের নাম বৃন্দাবন দাঁল উল্লেখ করিঘবাছেন। 
তন্মধো, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তের নাম আছে। যথা,__ 
“চলিল! গোঁবিনানন্দ আনন্দে বিহ্বল । দশ দিগ হয় যার ম্মরণে নির্মল ॥ 
চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহ্য-মনে । মূল হৈয়া যে কীর্তন করে গ্রভু সনে ॥” 
“গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” গ্রন্থে ৯১ শ্লোকে আছে -ণ্যঃ শ্রীহ্বশ্রীবনামাসীদ্গোবিন্দানন্দ এব সঃ1” অর্থাৎ 
জেতাধুগে যিনি নুপ্রীব ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় গোবিন্বান্দ |” 
“বৈষ্ণব-বন্দনা”্র দেবকীনন্দন লিখিম্লাছেন-_ 
“বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ । , প্রভূ লাগি মানসিক ধার সেতুবন্ধ ।” 


[১০৮] 
“গৌরগণোদেশদীপিকা”র ১১৬ শ্লোকে আছে-_ 
পণু গুরীকাক্ষকুমুদে৷ খ্যাতৌ বৈকুষ্ঠমগুলে। 
গোবিন্-গরুড়াখো তৌ জাতৌ গৌড়ে প্রভোঃ প্রি ॥ 


অর্থাৎ_-পবৈকুগথম গুলে ধীহারা পুগুরীকাক্ষ ও কুমুদ নামে খাত ছিলেন, প্রতুর প্রিক্পপাত্র সেই দ্রই জন 
গোবিন্দ ও গকড নামে জন্সগ্রহণ করিয়াছেন ।” কাচারও মতে এই গোঁবিন্দই গোবিন্দ দত্ত । বৈষ্ঞব-বন্দনা় 
আছে-_ 
“গোবিন্দ গরুড় বন্দি মহিমা অপার | গৌরাজের ভক্কিত্বারে যার অধিকার ॥৮ 
গোবিন্দ দত্তের শ্রীপাট খড়দহের দক্ষিণ স্ুখচর গ্রামে এখনও আছে । 


(৫) গাবিন্দ তঘাঘ--শ্ইটৈতন্তচরিতা়তের আদি, ১০ম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শাখাবণনার 
গোবিন্দ ঘোষের নাম পাওয়া যায় । যথা 
"গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই | বাঁসবার কীর্নে নাচে গৌরাঙ্গ গোসাঞ্রিঃ ॥” 
শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় তাহার “বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “কাটোয়ার পাচ 
ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়-নদীর তীরে কুলাই গ্রামে উত্তররাটীয় বংশে গোবিন্দ ঘোষের জন্ম হয়। ইহার 
পিতা বল্লভ ঘোষ পূর্বের মুর্শিদাবাদ জেলায় “কান্দির সন্গিকট রসোড়া গ্রামে বাস করিতেন । গোবিন্দ 'এব? 
তাহার ভ্রাতৃঘ়্_-মাঁধব ও বাস্দেব__শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পবে ন্বদ্ীপে আসিয়া কীর্তনানন্দে যোগদান 
করেন। ইচ্ারা তিন জনেই কীর্তনীয়া ও পদকর্তা ছিলেন। 
নবদ্ীপে একদিন হরিবাসরে পুণ্যবস্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে “গোঁগাঁল-গোঁবিন্দ” কীর্তনধবনি উঠিল । 
“উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বস্তর। যৃথ যুথ হৈল যত গায়ন-সুন্দর ॥” 
এখানে প্লইয়া গোবিন্দ ঘোঁষ আর কথে। জন। গৌরচন্দ্র-নৃতো সবে করেন কীর্তন ॥” 
প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া! গৌড়ের ভক্তের! তীহাকে দর্শন করিবার জন্থ 
র্থযাত্রার পূর্বে নীলাচলে আসিলেন। সেই সঙ্গে গোবিন্দ, মাধব ও বাস্দেবও আসিয়াছিলেন । ক" 
গ্রতাপরুদ্র ভক্তদিগের পরিচয় জানিতে চাহিলে গোপীনাথ 'আচার্ধ্য সকলের পরিচয় করিয়া দিতেছি.ন। 
গোবিন্দ, মাধব ও বাজ্জদেবের পরিচয় তিনি এইরূপ দ্িলেন। যথা, চৈতগ্থচরিতামূত, মধ্য, একাদশে, -_ 
“গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। তিন ভাই কীর্তনে করে প্রভুর সন্তোষ ॥” র্‌ 
ক্রমে রথযাত্রার দিন উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু ভক্তদিগের মধ্য হইতে বাছিয়! লইয়া সাতটা কীর্তনসম্প্রদা 
গঠন কবিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক জন মুল গাইন, পাঁচ জন দোহার, ছুই জন যদর্গবাদক এবং 
এক জন নৃত্যকারী । ইহার এক সম্প্রদায়ের মূল গাইন হইলেন গোবিন্দ ঘোষ । যথা, চৈতন্্চরিতামৃত, 
মধ্য, ভ্রয়োদশে- 
“গোবিনা ঘোষ প্রধান কৈল এক সম্প্রদায় । হরিদাস, বিষুদাঁস, রাখব ধাহা গায় ॥ 
মাধব, বাসুদেব আর দুই সহোদর । - নৃতা করেন তাহা! পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥” 
অনেক ক্ষণ এই ভাবে কীর্তন করিবার পর-_“আপনে নাঁচিতে যবে প্রভুর মন হল । সাত সম্প্রদায় 
তবে একত্র করিল ॥” তখন শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ-- 
এই নয় জন বাছা বাছা! কীর্তনীয় . লইয়া শ্বরূপ সুমধুর স্বরে কীর্তন ধরিলেন, এবং প্রভূ সেই সঙ্গে উদদগ্ নৃত্য 
করিতে লাঁগিলেন। এখানে প্মাধব গোবিন্দ” যে “মাধব মোষ ও গোবিন্দ ঘোষ” তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । 
গোবিন্দানন ও গোবিন্দ দণ্ডও ছিলেন । মে 
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ইহার পরে মহীপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে নাম-প্রচারের জন্ত গৌঁড়দেশে পাঠাইলেন, তখন নিত্যানন্দের 
অঙ্গোপাঙ্গ সকলেই তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বাস্থ ঘোষ ও মাধব ঘোঁধও এর সঙ্গে গমন করেন, কিন্ত 
গোবিন্দ ঘোষ তখন যান নাই, তিনি নীলাঁচলে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন | যথা টিঃ চঃ, আদি, দশমে-_ 
*প্রন্থুর আজ্ায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভূ-আজ্ঞার় আইলা ॥ 
শ্রীরামদাস, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ । 'প্রভু সঙ্গে রহে গোবিনা পাইয়! সন্তোষ ॥৮ 
ইহার পর, যথা চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৬শে-- 
প্তৃতীয় বসরে সব গৌড়ের তক্তগণ। নীলাচলে চলিতে সবার ছৈল মন ॥” 
তঞ্চন সকলে মিলিয়া শাস্তিপুরে অদ্বৈত আগধের নিকট গমন করিলেন । আঁচারধ্যও ঘাইবাঁর জঙ্থ প্রস্তত 
হইলেন। যদিও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে থাকিয়। প্রেম-ভক্তি প্রচার করিবার জঙ্ক মহাপ্রভূ বিশেষ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সকল ভক্ত চলিলেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না, তিনিও যাইবার 
ডন্যা প্রস্তুত হইলেন । অন্তান্ক তক্তদিগের সঙ্গে ছিলেন__ 


“আঁচার্যার তর, বিগ্ভানিধি, শ্রীবাস, রামাই | বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই ॥৮ 
টহীতে বোধ হয়, নীলাচল হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ নিত্যানন্দ যখন গড়ে গমন করেন, তখন গোবিন্দ ঘোষ 
শীলচলে মহাপ্রভুর নিকট থাঁকিলেও, তিনি পরে দেশে ফিরিয়। গিয়াছিলেন। এখন আবার অন্তান্ ভক্তদিগের 
সহিত তিনিও আসিতেছেন। এবার অচ্যাত-জননী, শ্রীবাস-গৃহিণী, আচাধ্যরত্বের পত্বী, শিবাননে'র সী প্রভৃতি 
ঠাকরাণীরাও চলিলেন, এবং প্রাভুকে ভিক্ষা দিবার জন্য তাহার প্রিয় নানাবিধ দ্য সঙ্গে লইলেন। এবাবও 
দেশে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন-- 

“প্রতিবর্ধ নীলাঁচলে তুমি না আসিবা। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা! সফল করিব ॥৮ 
কাজেই নিত্যন্দ সদলবলে গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন । এই প্রকারে মহাপ্রভুর সন্যাসের পর চারি বংসর 
গত হইল। 


“পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইল! । রথ দেখি না রহিলা,__গৌড়েতে চলিলা ॥” 
তাহারা চলিয়া গেলে, সার্বভৌম ও রামানন্দকে সম্মত করাইয়া, বিজয়া দশমীর দিন মহাপ্রভু গৌড়াছিমুখে যাঁজ। 
করিলেন । প্রধান প্রধান ধাহারা সে গিয়াছিলেন, ভাহাঁদিগের নাম চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে আছে । যথা 

"প্রভু সঙ্গে পুরী গোসাঞ্জি, স্বরূপ-দাঁমোদর । জগদানন্ধ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ 

হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর গোপীনাথাচাধ্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥ 

রামাই, নন্দাই আর বু ভক্তগণ। প্রধান কহিলুঁ,--সবার কে করে গণন।” 

উপরে থে গোবিন্দের কথা বল! হইল, ইনি ঈশ্বর পুরীর সৃত্য_-দ্বারপাল গোবিন্দ। ঈশ্বর পুরীর শিশ্ 

কাশীশ্বরের নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে । অপর তিন জন গোবিন্দ তক্তদ্িগের সহিত পূর্বেই গৌড়ে 
গমন করিয়াছিলেন। 


জগছ্ধ বাবু লিখিয়াছেন,--“ইহা'র (গোবিন্দ ঘোছ্র) সম্পূর্ণ নাম চৈতন্ভাগবতের অস্ত্য খণ্ড, ৮ম অধ্যায় 
অনুসারে "গোবিন্দানন্দ ।৮......আমাদের অন্মান যে সম্ভবপর, তাহার যুক্তি দেখাইতেছি। বান্থদেব, মাধব 
ও গোবিন্দ তিন সহোদর । তন্মধ্যে নিমাঞ্রি-সম্ন্যাসের একটী পদে বাস্থ ঘোষ আপনাকে 'বাসুদেবানন্দ” 
বলিয়াছেন, আর নিজের নাঁম কেহ ভূল বলে না। টচতত্ত-তাঁগবতের অন্ত্য খণ্ডে মাধব , ঘোষকে বৃন্দাবন্দাঁস 
২ ৮ 


[ ১১৭4 
ঠাকুর শপষ্টক্ষরে "গাঁয়ন মাধবাননদ ঘোষ মহাশয়” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং অবশিষ্ট জাঁতার নামের 
শেষে 'আনন' থাকিবারই সম্ভাবনা |” 
কিন্তু কবিতায়, নানা৷ কারণে, কেবল মানুষের নাঁম নহে, অনেক কথ কমাইয়া বা বাড়াইয়া লিখিতে হয়। 
তাহাই বলিয়া উহা কাহারও “সম্পূর্ণ নাম বলিয়া! ধর! যাইতে পারে না। বাহু ঘোষের নাম যদি "বাসুদেবানন্দ, 
হইত, তাহা হইলে তিনি তাহার অনেক পদের ভণিতাই “বাস্থদেব ঘোঁধ না লিখিয়া “বান্থুদেবানন* লিখিতে 
পারিতেন। তাহাতে কবিতার ছন্দ পতন হইত না। মাধবের নামে বৃন্দাবন দাঁস ছুই স্থানে "মাঁধসাননদ' 
লিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা কেবল কবিতার অক্ষর ও ছন্দ ঠিক রাখিবাঁর জস্ক | এক স্থানে আছে__ 
“গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয় । বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরস-ময় ॥৮ 
এখানে “মাধব ঘোষ” লিখিলে অক্ষর কমিয়া ছন্দ পতন হইত । আবার ইচ্ছা করিলে ণবান্ুদেব ঘোঁধ" স্থানে 
'বাস্ছদেবানন্দ' লিখিতে পারিতেন, তাহাতে কবিতাঁয় কোন দোঁষ স্পর্শিত না। আবার অন্ধ স্থানে আছে, 
প্রানথণ্ু গায়েন মাঁধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সম্ভোষ ॥ 
ভাগাবস্ত মাধবের হেন দিবা-ধবনি। গুনিতে আবিষ্ট হয় অনধূতমণি ॥” 
এখানে “মাধবানন্দ ঘোঁম” স্থলে “মাধব” এবং প্মাঁধব” স্থলে প্মাধবানন্দ” লিখিলে কৰিভায় দোঁদ হইত বলিয়া 


এরূপ লেখা হইয়াছে । আবার আসল নাঁম “মাধবানন্দ, হইলে, তিনি তাহার অন্ততঃ একটী পদে “বিবাদ 


লিখিতেন । এরূপ না লিখিবার কারণ কি? কবিতার মিলের জন্কা বৃন্দাবন দাস কেবল মাধধের স্থানে 


মাধবানন্দ লেখেন নাউ, মুকুন্দ দের নামও এক স্থলে “মুকুন্দানন্দ” এবং রান পঞ্িতের নাম "রাঘবানদ 
লিখিয়াছেন। ূ 

আবার চৈতন্গ-ভাঁগবতে অন্ত্য খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ে আছে,_-“চলিল। গোবিন্দানন্দ 'আননদ বিহ্বল ।” 
এখানে “গোবিন্ানন্দ” গোবিন্দ ঘোষকে বুঝাইতেছে, জগদন্ধুবাবুর মনে কেন এ কথার উদয় হইল, তাহা ভাণিন। 
স্থির করিতে পারি না। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্তের নাম বরাবর একজে উল্লে 
কর! হইয়াছে । কারণ, তাহারা সর্ধদ! এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন । এখানেও প্চলিলা গোবিন্দানন্দ অঅ... * 
বিহ্বল” বলিবার পরই আছে---“চলিল! গোবিন্দ দন্ত মন্থাহর্ব মনে ।” কাজেই জগদ্দদ্ধ বাবুর অন্ুমাণ এগানে 


ঠিক হয় নাই। 
“বৈষ্ণবাচার-দর্পণ” গ্রন্থে আছে, 
প্শ্ীগোবিন্দ ঘোষ বলি ধাহার খেয়াঁতি ॥ 


গৌবা্গের শাখা অগ্রন্বীপেতে নিবাঁন । শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর ধাহার প্রকাশ” 


দেবকীনন্দন তাহার “বৈষ্ব-বন্দনা”্য বলিয়াছেন-_ 
“গোঁবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দে সাবধানে । ধাঁর নাম সার্থক প্রভু করিল আঁপনে ॥৮ 


আবার “সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা” গ্রচ্থে দ্বিজ হরিদাস লিখিয়াছেন,-_ 
“বন্দে বাস্থ ঘোষ, সদাই সন্তোষ, গোবিন্দ ধাহার ভাই। 
যাহার অঙ্গনে, বিনোদ বন্দনে, নাচে গৌরাঙ্গ-নিতাই ॥৮ 
প্রচলিত প্রবাদানুসারে অগ্রতীপ গোবিন্দ ঘোষের পাট এবং তত্রত্য গোপীনাথবিগ্রহ এই গোবিন্দ ঘোথেঃ 
প্রতিটিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্ত প্রাচীন মাসিক শ্ররপ্রবিকুপ্রিয়। পত্রিকার ৮ম বর্ষে "শ্পাটবিবরণ” শীর্ষক দে 


্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়, তাহার অজ্ঞাতনামা লেখক বলিয়াছেন, 
“অগ্রত্থীপে শ্রীমাধব ঘোষের পাট এবং শত্রন্থ শ্রীগোপীনা৭ উ মাধব ঘোষের স্থাপিত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। 


[১১১1 ৃ 

কিন্ত আমরা যে একী মতি গ্াচীন পদ প্রা ইহা, তাহা পাঠ করিলে এই দেবা বাদে জালের খল 
প্রতীতি হয়।” 

জগম্ুাবু উল্লিখিত কথাগুলি উদ্ধত করিয়া, তৎপরে লিখিয়াছেন,_“আমরা*এই বি লেখকের চরণে 
দণ্ুবৎ করিয়া বলিতে বাধ্য যে, তাহার বাক্যের প্রথমাংশ ভিত্তিশৃন্ত ও প্রমাঁণশৃন্ত ৷ দ্বিতীয় অংশও প্রামাণিক 
বলিয়! গণ্য হইতে পারে না । প্প্রাচীন পদশ্টী গোপীনাথ দেবের বন্দনা | উহা ১২৩৯ সালে রচিত, উহার 
রচয়িতাঁর নাঁম ভট্ট বাঞ্ছারাম । শ্রীবিষুপ্রিরা পত্রিকায় প্রবন্ধটী ১৩০৫ সালে লিখিত, সুতরাং তখন পদটির 
বরস মাত্র ৬৬ বখসর। এরূপ স্থলে পদটীকে “অতি প্রীচীন” বল! উচিত হয় নাই । আবার ভট্ট বাঁঞারাম 
একজন নগণ্য লেখক ; তাহার লেখার উপর নির্ভর করিয়া অতি প্রামাণিক ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত প্রমাণ অগ্রাহ্ 


করা যার পর নাই অন্ঠায়।” | 
যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে আমাদের ধারণা, ্বগায় কালিদাস নাঁথ মহাশয় উল্লিখিত *ক্ীপাটনিবনণ” 


শীর্ষক 'প্রবন্ধীবলীর লেখক 1 তিনি তখন উক্ত পত্রিকার সংশ্রবে কাধ্য করিতেন এবং বঙ্গদেশীয় ইন্ধন -্রীণ(ট- 
গুলিতে বাইয়া, স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে প্রচলিত প্রবাদাদি সংগ্রহ করিরা, শ্রীপত্রিকায় লিখিবার 
তগ্ক শ্রীল শিশিরবাবু কর্তৃক প্রেরিত হন। তিনি অনেকগুলি গ্রপাটে যাইয়া, যেখানে বাহা সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলেন, সেইগুলি প্রধন্ধাকারে লিখিয়৷ শ্রাপত্রিকাদ্স প্রকাশ করেন। কাধিদাদ নাথ মহাশয় বৈষ্ণব 
সাহিত্য ও ইতিহাস-তত্ব প্রভৃতি লইয়া বহু কাল ধরিরা আলোচনা করিয়াছিলেন । অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ 
তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন । সতরাং তিনি বা তা লিপিবদ্ধ করিখাছ্থিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
তাহার সংগৃহীত শ্রীপাটের বিবরণ, স্থানবিশেষে গ্রস্থাদিতে লিখিত বিবরণের সহিত না মিজিলেও, যাহার! 
বৈষ্ণব সাহিত্যাদি লইয়া চচ্চা করেন, তীহাঁদিগের অনুসন্ধানের সুবিধার জগ্ঠ, শ্রীপত্রিকার প্রকাশিত হয়। 

অগ্রন্থীপের গে।পীনাথের সেবা বাস্থদেব ঘোষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে কবিতাটা কালিদাসবাবু সংগ্রহ করেন, 
তাহ! ১২৩৯ সালে রচিত, সুতরাং “মতি প্রাচীন” নহে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যে কালিদাঁবাবুর ছিল, তাহা 
অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু পাওয়া যাদ্দ না। খুব সম্ভবতঃ তিনি ভ্রমবশতঃ “অতি প্রাচীন, লিখিয়া 
থাঁকিবেন। যাহা হউক, এগ্রদ্বীপের গোপীনাথের সেবা এব গোবিন্দ ঘোষ প্রকাশ করেন, ইহা যখন 
সর্ধবাদিসম্মত, তখন ইহা! লইয়া অনর্থক বাঁদান্থবাদ করিয়া কোন লাঁভ নাই । নিষ্পে আমর! গোবিন্দ ঘোষের 
কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । 
মহাপ্রভু সন্গাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া, শ্রীবুন্দাবনে যাইবার মানসে যখন 

নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন, ভখন গোবিন্দ ঘোব, হয় নীলাচল হইতে তীহার সঙ্গে মাসিয়াছিলেন, 
কিংবা তিনি গড়ে আসিলে, সেখান হইতে তীহার সঙ্গী হন। কোন এক স্থানে ভিক্ষাগ্রহণের পর মহাপ্রভু 
মুখশ্ুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ গ্রামে যাইয়া একটী হরিতকী সংগ্রহ করিয়া! আনিলেন এবং অদ্ধেক প্রভৃকে দিয়া 
'অপবীদ্ধ বন্মাঞ্চলে বা্ধিয়া রাথিলেন। পরদিবস গ্রাতু পুনরায় হরিতকী চাছিলে, গোবিন্দ তৎক্ষণা্চ অপরাদ্ধ 
তাহাকে দিলেন। “এত শীঘ্র কোথা হইতে মুখশুদ্ধি সংগ্রহ করিলে?” জিজ্ঞান! করায় গোবিন্দ সরলভাবে 
সকল কথা বলিলেন। প্রভু তখন ঈষৎ হস্ত করিয়া বলিলেন,__“গোঁবিন্দ, এখনও তোমার সঞ্চয়-বাঁসনা যায় 
নাই। অতএব তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পাইবে নাঁ।” মহাপ্রভুর মুখে এই কঠিন কথা শুনিয়া গোবিন্দের 
মস্তকে যেন বস্ত্রাঘাত হইল, তিনি হাহাকার করিয়া ভূলে লুষ্টিত হইসসা পড়িলেন। 
ূ গোবিন্দের অবস্থা দেখিয়া প্রভুর চকষুদ্বয় ছলছল হইয়া আসিল। তিনি গোবিন্দের অক্ষ শ্রীহস্ত বুলাইয়া 

গদ্গদ হ্ছরে বলিতে লাগিলেন,--”গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। তৌমার স্বার! শ্রত্তগবানের অপার মহিষ! 


[১১২] 
প্রচার করিবার জন্তই তোমাকে আপাততঃ ত্যাগ করিতেছি । বস্ততঃ তোমার স্চ়-বাঁসন! আনৌ নাই, 
আমার ইচ্ছায় ওরূপ হইয়াছিল। তুমি এখানে থাক। আমি শীষ্তই আবার তোঁমার কাছে আসিব, তখন 
আর তোমাঁকে ত্যাগ করিয়! কোথায়ও যাইব না। তখন বুঝিতে পারিবে, কেন আপাত-ৃষ্টিতে তোমাকে এই 
দণ্ড দিতেছি।” এই ভাবে প্রবোধ-বাক্য দ্বার! সাস্বন! করিয়। প্রভু গোবিন্দকে অগ্রন্থীপে রাখিয়া ভক্তগণ সহ 
চলিয়া গেলেন । তখন গোবিন্দ গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাস্ধিয়া, দি রহিলেন এবং দিবানিশি ভজন সাধন 
করিতে লাগিলেন | 
একদিন সন্ধার সময় গোবিন্দ গঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় কি একখানি আোতে 
ভাপিয়া আসিয়া! তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। শবদাহের দগ্ধ কা্ঠ ভাঁব্মা৷ গোবিন্দ উহ তীরে উঠাইরা 
রাখিলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন প্রভু আসিয়৷ বলিতেছেন,--“গোবিন্দ, "শাঁড়া কাঠ ভাবিয়া বেখানি তালে 
উঠাইয়া রাখিক্নাঁছ, উহা পোড়া কাঠ নহে, একথানি কাঁল পাথর । উহ কুটীরে আনিয়া! রাখিয়া দাও । আদি 
শীপ্রই আসিতেছি 1” 
পরদিন প্রাতে শা তাগ করিয়াই গোবিন্দ গঙ্গাতীরে গেলেন, এবং পূর্ববদিন যাহ! পোড়া কাঠ বলি! 
মনে হইয়াছিল, সেখানি প্রকৃতই কাল পাথর দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন । তিনি পাথরখানি সদ: 
কুটীরে আনিয়া রাখিয়া দিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । | 
সত্যই একদিন শ্রীপ্রভু বহু ভক্ত সহ আনিয়া উপস্থিত হইলেন | ভক্তগণ সহ প্রভুকে পাইয়া গোবিন্দ 
যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমন তীহাদ্দিগকে কি করিয়। ভিক্ষ। দিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছু 
বেশী ক্ষণ তীহার ভাবিতে হইল না । কারণ, ক্ষণকাল পরে তিনি দেখিলেন, গ্রামবাসীরা নানাবিধ আহাবীয় 
দ্রব্য সহ আসিতেছেন। প্রভুর এই রুপা দেখিয়া! গোবিন্দের হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইল; তিনি মনের সাধে 
প্রনুকে ভিক্ষা করাইলেন এবং শেষে ভক্তগণ সহ নিজে প্রসাদ পাইলেন । 
তখন প্রভু জিজ্ঞাস! করিলেন,__“পাথরখাঁনি কোথায় ? উহা দ্বারা শ্াবিগরহ নির্মিত হইবে, এবং তুমি 
তাহার সেবাইত হইবে ।” প্রকে পাইয়া পাথরখানির কথা গোবিন্দ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন 
শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে পাথরের কথ৷ শুনিয়া তিনি বিন্ময়ে অভিভূত হইলেন। 
পরদিবস একজন ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীগ্রভু তাহার দ্বারা অতি শপ্প সময়ের মধ্যে 
সুন্দর শ্রীবিগ্রহ নিম্মাণ করাইলেন, এবং নিজ হস্তে শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন । ঠাকুরের নাম রাঁথিলেন, 
_শ্রীগোপীনাথ”। এইরূপে “অগ্রদ্বীপের গোগীনাঁথ” প্রকাশ পাইলেন । 
তখন প্রভু বলিলেন,_-“গোবিন্দ, তুমি এই ঠাকুরের সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ 
পাইবে না।” ইহাই বলিয়! প্রভু ভক্তগণ সহ যাইবার জন্ প্রস্তুত হইলেন 
কিন্ত গোবিন্দ ধৈধ্য ধরিতে পারিলেন না ; শ্াগৌরাঙ্গকে তিনি মন প্রাণ সমন্তই সমর্পণ করিয়াছেন, 
গৌরাঙ্গ ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না, কাজেই গোপীনাথের দিকে তাহার মন ফিরাইতে পারিলেন 
না,-তিনি প্রভুর বিরহের কথ! ভাবিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । ও 
তথন প্রতু তাহাকে কাছে বসাইয়া মধুর কথায় সাস্তন! দিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন,--"গোঁবিন্দ, 
অধৈধ্য হইও না। তোমা দ্বারা শ্রীতগবান্‌ জীবকে দেখাইবেন, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এনপ ভাগ্য লাত 
সহজসাধ্য নহে। আমার কথা শুন, মন প্রাণ দিয়া গোপীনাথের , দেবা কর, ইহাতে মনে শাস্তি পাইবে, 
জীবেরও বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বা তাহার পর বলিলেন,-_-"আর এক কথা । তোমান্স বিবাহ 


[১১৩1 
করিতে হইবে। ইহাও এই লীলার একটা অঙ্গ। কেন বিবাহ করিতে বলিতেছি, তাহ! পরে জানিতে 
পারিবে 1” | রর ৃ ্ | | 
এইরূপে নানারূপ সাস্তনাবাক্য বলিয়া এবং গোবিন্দকে সেখানে রাখিয়া প্রত তক্তগণ সহ চলিয়া গেলেন । 
প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দের বিবাহ করিতে হইল । হারা ছুই জনে মনপ্রাণ দিয়া ঠাকুরের সেবা 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে গোবিন্দের একটা পুত্র হইল । দূর্ভাগ্যক্রমে গোবিন্দের স্ত্রী শিশু সম্তান্টী রাখিয়া 
পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দ পুর্বে গোপীনাথের সেবা! লইয়া ছিলেন, এখন শিশু পুত্রের সেবার 
ভারও ভীহার উপর পড়িল। ইহাতে গোবিন্দ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ফলে, কখন গোপীনাণের এবং কখন বা 
পুত্রের সেবার ক্রি হইতে লাগিল। এই ভাবে পাঁচ ব্সর দ্রই জনের সেবায় কাটিয়া গেল। এই সময় 
রসিকশেখর গোবিন্দের পুত্রটীকে হরণ করিলেন । 
ইহাতে গোবিন্দ অতান্ত মন্ত্রীহ্ত হইয়া গোপীনাথের সেবা বন্ধ করিলেন, এবং নিজে অনাহারে প্রাণ 
বিসর্জন দিবার জঙ্গ গোঁপীনাথের সম্মুথে হত্যা দিয়া পড়িয়া! রহিলেন । 
ফলকথা, গোঁপীনাথের উপর রাঁগ হইয়াছে + ভাবিভেছেন,--কি অন্ার়। ! আমি দিবানিশি ঠাকুরের 
সেবা করি, আর ঠাঁকুর এমনই অকনতজ্ঞ যে, 'আমার বুকের ধন পুত্রটীকে লইয়া গেলেন !” ক্রমে মন অধিক 
অস্থির হইল, সেই সঙ্গে ক্রোবের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। তখন ভাবিতেছেন, “কেমন জব্দ! যেমন আসার 
বুকে শেল হানিলে, তেমনি অনাহারে থাক ?” 
এই ভাবে সার! দিন কাটিয়া গেল। তখন গোপীনাথের কথা কহিতে হইল | তিনি বলিলেন,-প্বাঁপ 
আমি যে ক্ষুধায় মরি । তোমার দেহে কি এক বিন্দুও মারা-মমতা নাই ?” গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ লজ্জা 
পাইয়া দলিন্তছেন,-আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে, তোমার সেবা করিব? আমি চারি দিক্‌ অন্ধকার 
দেখিতেছি ; আমা দ্বারা তোমার আর সেবা হইবে না।” ইহাতে গোপীনাথ ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, 
-্লৌকের ধদি একটা ছেলে মরে, তবে কিসে অপর ছেলেকে অনাহারে রাখিয়া বধ করে ?” 
গোবিন্দ আর কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না । »শযে একটি কথা তাহার মনে হইল; ভিনি 
ধীরে ধীরে বলিলেন,_-“জানি, তুমি আমার সর্ববাঙ্গন্থন্দর পুত্র, কিন্তু তুমি কি পুত্রের প্রক্কৃত কাঁজ করিবে? 
--আমার মৃত্যুর পর কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে ?” 
গোপীনাথ অমনি পতথাস্ত্” বলিয়া উঠিলেন; তার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,_-"আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, শীক্রমতে তোমার শ্রাদ্ধ করিব।” গোবিন্দের মৃত্যুর পর গোপীনাথ প্রকৃতই কাছা গলায় দিয়া নিজ 
হাতে পিশু দান করিয়াছিলেন ; এবং এখনও প্রতি বসর হস্তে কুশ বান্ধিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন । 
গোবিন্দ ঘোষের জীবনীতে জগদ্বন্ধু বাঁবু লিখিয়াছিলেন,_-“গোবিন্দ ঘোষেরা কায়স্থ ছিলেন, সদেগাঁপ 
ছিলেন না ।” জগদ্বন্ধ বাবুর লেখার মধ্যে এ কথ! পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম | যে গোবিন্দ, 
মাধব ও বান্থু ঘোষ তিন ভ্রাতা উত্তর-রাট়ীয় কারস্থ বলিয়া বহুকাল হইতে জানিত, ধাহাদিগের বংশাবলী 
এখনও বাঙ্গালা ও বিহারের নানা স্থানে বাস কারিতেছেন, দিনাজপুলেন মহারাজের যে বংশোস্ঠুত বলিয়া 
গৌরব বোঁধ করেন, ্টাহাদিগেব সম্বন্ধে জগদব্ুবাবু হঠাৎ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়। বিশ্মিত 
না হইয়৷ থাঁকা বায় না। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া শেষে জানা গেল যে, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 
 বিঙ্গভাষা ও সাহিত্া, গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন, “স্থবিখ্যাত নবদ্ধীপবাসী কীর্ভন-গায়ক গৌরদাসের মতে 
ইহারা সদেগাপজাঁতীয় ছিলেন।” 


ক 
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বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে সেন মহাশয় এইরূপ মানহানিজনক কথা কখনই প্রকাশ করিতেন 
না। অবশ্ত দিনাজপুরের মহারাজের ন্যায় কোন মহান্থুভব বাক্তি এইরূপ কুৎস! প্রচারের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত 
হইবেন না, সে বিশ্বাস সেন মহাশয়ের আছে বলিয়াই তিনি এরূপ একটা অলীক কথ! লিপিবদ্ধ করিতে 
সাহসী হইয়াছেন সন্দেহ নাই । দীনেশবাবুর এই বাবহাঁরে বাস্থ ঘোষের বংশীয়দিগের কোন ক্ষতিই হইবে না, 
কিস্ত সেন মহাঁশয়ই এই জঙ্ সাধারণের নিকট অশ্রদ্ধেয় হইবেন । 

৬। 5গাবিন্দ চক্রুবস্তীঁ--গোবিন্দ চক্রবর্তীর বাড়ী বৌরাকুলী ; পুর্ধবনিবাস মুলা । ইনি 
শ্রীনিবাসাচাধ্যের শিক্ঠ | সর্বদা প্রেমে বিহ্বল থাকিতেন , গীত-বাগ্ছেও স্থুনিপুণ ছিলেন। আচাধ্য প্রভুর যে 
কয়েক জন প্রধান শিষ্কা ছিলেন, গোবিন্দ চক্রবত্তী তাহাদের অন্যতম | যথা, ভক্তিরত্বাকর, ১৪শ তরঙ্গে 

“আচাধ্যের অতিপ্রিয় শিষ্/ চক্রবর্তী । গীত-বাগ্ঘ-বিগ্ার় নিপুণ--ভক্তিমুক্তি ॥” 

শ্রীরাধাবিনোদ ষুগল বিগ্রহের অভিষেকোত্সৰ উপলক্ষে গোবিন্দ চক্রবর্তী তাহার বোর।কুলী গ্রামের 
বাটীতে মহামহোৎসবের বিপুল আয়োজন করেন। অভিষেকোৎসবের নির্দিষ্ট তারিখের কিছুদিন পূর্বে 
গোবিন্দ চক্রবন্তী তাহার গুরুদেব ও প্রধান প্রধান গুরু-ভাইদিগকে এবং ঠাকুর মহীশয়কে নিজবাটীতে আনাইয়া 
মহোতসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন । সর্বত্র নিমন্্রণ-পত্রী পাঠান হইল। নির্দিষ্ট দিবসের পূর্ব তারিখে 
খড়দহ হইতে নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র, শাস্তিপুর হইতে অদ্বৈত পুত রুষ্ণ মিশ্র, অন্থিকা হইতে হৃদয়ানন্দের শিখ) 
গোপীরমণ, শ্রীথণ্ড হইতে রথুনন্দনাত্ম ঠাকুর কানাই, কণ্টকনগর হইতে গদাঁধর দাসের শিষ) যছুননান, গদাঁধর 
গোসাঞ্রি-শিষ্য নয়নানন্দ মিশ্র প্রভৃতি বহু আচাধা ও মহাস্ত হ্ব স্ব গণ সহ আসিলেন। আঁাধ্য প্রভু শীবিগ্রহ 
পূর্বেই আনাইয়াছিলেন। যথাসময়ে সকলের অন্মমতি লইয়া তিনি শ্ররীপাাবিনোদেব অভিষেক কাধ্য সম্পন্ন 
করিলেন। তৎপরে ঠাকুর মহাশয় সদলণলে আসরে নামিলেন । নরহরি চক্রবন্তী মহাশয় কীর্তনানন্দের থে 
মনোমুগ্ধকর বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না । যথা, ভক্তি 
রত্বাকর, ১৪শ তরলে-- 

প্ঠ্ামাদাস দেবী গোকুলাদি সভে আইল।। হইয়া স্ুসঙ্জ সঙ্গীর্ভনারস্ত টকলা ॥ 


শ্যামাদাস দেবীদাঁস বাজায় মুদ্গ । তাঁহে উপজয়ে কত রসের তরঙ্গ ॥ 

ভেদয়ে গগন মুদু মুদঙগের ধ্বনি । কেহ থির ঠহতে নারে তাল পাঠ শুনি ॥ 

গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয় |: রাগালীপে উতৎ্কট গমক প্রকাশয় ॥ 

সপ্তত্বর গ্রামাদিক হৈল মৃদ্তিমান । প্রথমেই করে গৌরচন্জর গুণগান ॥ 

শ্রীনরোক্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর | ববিষয়ে কি নব অমিয়! নিরন্তর ॥ 

উপম। কি দেবের দুল্পভি সন্কীর্তনে । হইলেন পরন বিহ্বল সর্ববজনে ॥ 
তখন_  গাননন্তরে প্রভু গৌরচন্ত্রে আকর্ধিলা | গণ সহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইল! ॥” 


যে দিন ্ীনরোত্তম খেতরিতে গ)বিগ্রহদের অভিষোকোঁৎসবে স্বদল সহ প্রাণ উদ্বাড়িয়া কীর্তনের রোল 
তুলিয়াছিলেন, সে দিনও ভক্তদিগের মনে সুধু দে এইরূপ ভাঁবের উদয় হইয়াছিল, তাহা নহে ; তাহারা ক্ষণ- 
কালের জন্থ গ্রত্াক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন বে, শ্রীগৌরাঙ্গ গণসহ আসিয়া কীর্তনে যৌগদাঁন কবিয়াছেন। যথা, 
নরোস্তম-বিলাঁস, ৭ম বিলাসে-- 
“নবোত্তম মত্ত হৈয়া গৌরগুণ গায় । গণসহ অধৈর্ধয হইল! গৌররায় ॥ 
নিত্যানন্দ ভ্বৈত শ্লীবাস গদাধর |  সুরারি ক্বরূপ হল্িদাস বক্রেশ্বর ॥ 
জগদীশ গৌরীদাস আদি সব! লৈয়া,। হৈলা সর্ধনয়নগোচর হর্ষ হৈয়! ॥৮ 


[ ১১৫] 


ইহাতে “সবে আত্ম-বিন্মরিত হৈল! সেই কালে,” 'এবং সকলেরই বোধ হইল "যেন নবধ্ীপে বিলসয়ে কুতৃহলে ।» 
সাহারা চাক্ষুষ দেখিতে লাগিলেন ঘে, পরিকরবর্গ সহ শ্রীপ্রভু উপস্থিত ভক্তদিগের সহিত মিলিয়! মিশিয়া বৃত্ত 
গীতে বিভোর হইয়াছেন, যথ| - % 
প্নৃত্য-ভঙলী ভূবন- মাদক মোদভরে । চরণ চালনে মী টলমঙ্গ করে ॥ 
প্রকটাপ্রকট ছই ঠহলা এক ঠাঞ্ি। কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে দেহস্থৃতি নাই ॥ 
কে বুঝে প্রভূর এই 'অলৌকিক লীল! ৷ হৈছে প্রকটিল। তৈছে ন্তদ্ধান ছৈল1 ॥৮ 
গণসহ গ্রাভুর মস্তদ্দীনে ভক্তের! “ধরিতে নারয়ে ধৈর্য প্রেমাঁয় বিহ্বল ।” 
ইহার দলে “প্রভূ বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হৈয়]। করয়ে ক্রন্দন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়! ॥ 
হইল পরম প্রেম-মাঁবেশ সভার ।  কেবা কারে আলিজয়ে লেখা নাই তার ॥ 
আত্ম: বিস্মরিত সবে ভূমে গড়ি যায় । কেহ কেহ কাঁদিয়া ধরযধে কারু পায় ॥৮ 
ক্রমে সন্গীর্ভন থামিয়া গেল এবং স্স্থির হইয়! সকলে শ্রীবাধাবিনোদেন প্রাঙ্গণে বসিয়া রাধারুষ্জ ও চৈতন্ 
চরিত আাস্বাদন করিতে লাগিলেন । এই সময় 
“চক্রবস্তি-গোবিনোর দেখি ভাবাবেশ। সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ ॥ 
শ্রীভ/বক-চরখন্ঠী হেল তীর খ্যাতি । কেবা না প্রশংসে দেখি প্রেমতক্তি বীতি ॥৮ 
গোবিন্দ চক্রনন্্রীর এই “ভাঁবক চক্রন্তী” নাম মন্বন্ধে প্রেমবিলাসে আচাধ্য প্রভুর শাখা-গণনায় আছে -- 
“আর শাখা হয় শ্রীগোবিন্দ চক্তবন্তী ॥ ভজনে যাহার নাম ভাঁবক-চক্রবস্ভী ॥৮ 
তথ। অগুল!খবনীত-- 
“শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী মহাশয় । ভাবক-চক্রবস্তী বলি প্রভু যারে কয়॥” 
'কর্ণানন্দ' গ্রস্থেও 'আছে__ 
“প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবন্তী নাঁম। বাল্যকালেতে যিহো ভজন অন্ুপাম ॥ 
প্রেঘমুষ্তি কলেবর-__বিখাত যার নাম । ভাবক-চক্রবন্তী খ্যাতি বোরাকুলিগ্রাম ॥” 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী অনেক সময় খেতরি যাইয়| সঙ্গীনানন্দে যোগদান করিতেন। সেই জন্য নরোত্তম- 
বিলাস গভৃতি গ্রন্থে তাহার পরিচয় গাওয়া ঘায়। খেতরি মহোত্সবের পরে বীরচন্ত্র, রঘুনন্দন, আচাধ্য প্রভৃ 
গ্রভতি অনেকেই চলিয়া গেলেন; এমন কি, নরোত্তমের অভেদাত্মা রামচন্ত্রও তাহার গুরুদেবের সহিত যাঁজি- 
গ্রামে গমন করিলেন । যাইবার সময়, নরোত্তমের কষ্ট হইবে বলিয়া আচাধ্যপ্রভু কয়েক জনকে তীহার নিকট 
বাখিয়। গেলেন | যগাঁ 
* “হরিরাম, রাঁমরুধঃ, গঞ্গানারায়ণ | শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী, শ্রীগোগীরমণ ॥ 
বলরাম কবিরাজ আদি কতজনে । আঁচার্ধা রাখিলা মহাশয় সন্গিধানে ॥৮ 
কিছুদিন পরে রামচন্তর প্রভৃতি ফিরিয়া আমিলেন। তখন ঠাকুর মহাশয়__ 
“্ীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি সবে কন। "শীঘ্র করি একবার যাহ সর্বজন” ॥ 
য্পি যাইতে কার মন নাহি হয়।  তথাঁপিহ গেলা আজ্ঞা লংঘনের ভয় ॥” 
ইহার পরে শ্রীনিবাসাচারধ্য রামচন্ত্রকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গেলেন । সেখানে তাহাদের ব্রজধাম-প্রাপ্তি হইল । 
নরোত্তম এই সংবাদ পাইয়া মরমে মরিয়া গেলেন। কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিলেন ন॥ শেষে তাহার 
শিষ্য গঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির বিশেষ অন্গরোধে তিনি বুধরি হইয়! গান্তীলায় যাইয়া দিন কতক থাকিতে 
. ্বীককত হইলেন ; এবং শেষে একদিন গোবিন্দ কবিরাজ প্রত্ৃতি সহ পদ্মা পার হইয়া বুধরি গমন করিলেন। 
প্ুধবি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা ! শীগোব্নদ চক্রবন্তী আদি তথ আইলা ॥৮ 
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সেখানে অতি সুমধুর বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া এবং সারাদিনরাত্রি শ্রীনাম-কীর্তনে কাটাইয়া, পরদিবস 
নরোভম গণসহ গান্ভীলায় ফিরিয়। গেলেন ; এবং সেখানে অতি 'মাশ্চর্ধারূপে তিনি অন্তধণান করিলেন। তখন 
সকলে খেতরি আগিয়! সর্শিলিত হইলেন, এবং প্রভুর প্রাঙ্গণে সংকীর্তন আরম্ত হইল। 
“দেবীদাঁস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি বত। গীত বাছ্ে সবাই হইলা উনমত ॥ 
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি কত জন। মহাঁমত্ত হৈয়া সবে করয়ে নর্ভন |” 
প্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যাদিগের মধ্যে আট জন কবিরাজ ও ছয় জন চক্রবর্তী প্রধান। এই চক্রবর্তীর্দিগের 
মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্তী সপ্ধন্ধে “কর্ণানন্দ? গ্রান্থে এইরূপ আছে । যথা-- 
“চক্রবন্তি-শ্রেষ্ঠ যি'হো। শ্রীগোবিন্দ নীম । কি কহ্িব তার কথ! সব অন্থুপাম ॥ 
কায়মনোবাক্যেতে প্রভূ করে সেবা ।  প্রভূপদ বিন! যি'হো! না জানে দেবীদেবা। ॥৮ 
গোবিন্দ চক্রবর্তী পদকর্তাও ছিলেন । তবে তিনি 'শোবিন্দদাঁস”ও 'গোবিন্দদাসিয়া” ভণিতা। দিয়া পদ- 
বচন! করিয়াছিলেন বলিয়া, তীহাঁর কোন কোনও পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সহিত এরূপভাবে মিশিয়া 
গিগ্াছে যে, উহ বাছিয়! বাহির করা! অসম্ভব | পদকলপতরুর চতুর্থ শাখার ৯ম পল্লবে শ্শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক 
বরহ” বর্ণনের একটা সুদীর্ঘ পদ আছে। পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িত! বৈষ্ণবদাস এই পদটার শেষে এইরূপ মন্তব্য 
পকাশ করিয়াছেন,_-“অত্র চাতু্মান্তং বিগ্ভাপতিঠন্কুরস্ত ততো! মাঁসছয়ং গোবিন্মকবিরাজ-ঠকুরস্ত, ততোহব শিষ্ট- 
দাসমটকং গোবিন্দচক্রবপ্তিঠকরন্ত বর্ণনং |” অর্থাৎ দ্বাদশ সংখ্যক পদের মধ্য প্রথম চারিটা বিছ্বাপতিরুত, 
তৎপরবর্তী ছ্ুইটা পদ গোবিন্দ কবিরাঁজ বিরচিত এবং অবশিষ্ট ছয়টা পদের রচয়িতা গোবিন্দ চক্রবর্তী । 
্্রীধুক্ত অছ্াতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন,--“এই বারমান্তার পদগুলি বিগ্বাপ তিল 
ছিল; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর তাহা পূর্ণ করেন, এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় গ্রাপ 
হওয়াতে চক্রবর্তী ঠাঁকুর কর্তৃক ছম়টী পদ রচিত হয়।” 


স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাঁশয় লিখিয়াছেন,-প্তন্থনিধি মহাশয়ের এই অনুমান মরা প্ররুত বলিয়! গ্রহণ 
করিতে পাঁরিতেছি না । গোবিন্দ চক্রবন্তী যে গোবিন্দ কবিরাজের গুরু-ভাই এবং সমকালীন ব্যক্তি, বোঁ* 
হয় সেই কথাটা বিস্তৃত হওয়াতেই স্থবিজ্ঞ তত্বনিধি মহাঁশয়েরও অনুযানে ভ্রম হইয়া থাঁকিবে।” সতীশ 
বাবুর মতে,_-“গোবিন্ন চক্রবর্তী তাহার গুরু-ভাই গোবিন্দ কবিরাজ্জের সহিত পরামর্শ করিয়াই বিদ্ভাপতির 
“গাবই সব মধু-যাস” ইত্যাদি অসম্পূর্ণ পদের বাকি অংশ ভাগাভাগি করিয়া পূরণ করিয়াছিলেন, ইহাই 
অনুমান হয়; নতুব গোবিন্দ কবিরাজ এ পদের পূরণ করিতে বাইয়া শুধু ছুই মাসের বর্ণনা করিয়াই 
শান্ত হইবেন কেন, কিংবা তিনি বাঁকি আঁট মাসের বর্ণনা করিয়। থাকিলে শেষ ছয় মাসের বর্ণনা গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর নিকট অগপ্রাপ্য হইবে কেন, ইহা একান্ত দুর্বোধ্য বটে ।” 


ধিনি বিদ্বাপতি ও গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় ম্হাকবিদ্বয়ের সহিত এক আসরে নামিয়। আপনার 
রুতিত্ব দেখাইতে পশ্চাদ্পদ্ হন নাই, এবং তাঁহাদের সহিত তুলনায় আপন পদ-গৌরব অক্ষু্ন রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তিনি যে একজন সাধারণ দরের কৰি ছিলেন না, ইহা দ্বারা তাহা! সপ্রমাণ হইতেছে । 

5গাবিন্দ কবিরাজ- স্বর্গীয় সতীশচন্্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় গোবিন্দ কবিরাজের 
কথা লিখিতে গিয়া গ্রাথমেই বলিয়াছেন,-_“শ্রীমহাএভুর পরবর্তী বৈষ্ঞব পদকর্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ 
কবিরাজ সর্বাপেক্ষা গ্রসিদ্ধ । ভক্কিরতাকর, প্রেমবিলাস, বাঙ্গালা ভ্যক্তমাল প্রস্ভৃতি অনেক গ্রন্থেই তাহার 
উল্লেখ দেখ] যায়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হী তছে যে, তাহার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের গ্রধান প্রধান 
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ঘটনা সম্বন্ধে তী সকল গ্রন্থে কোঁন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। সামান্য যাহা কিছু পাঁওয়! বায়, উহার 
মধ্যেও অনেক অনৈক্য আছে; সুতরাং মহাকবি গোবিন্দদাঁসের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাঁণেই সন্দেহপুর্ণ 
মনে হয়।” ১ 

সতীশবাঁবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়! নহে, অনেক প্রাচীন শ্রেষ্ঠ বাক্তি- 
দিগের সন্বন্ধেই প্রযোজা। তখনকার লোকেরা ইতিহাস লিখিবার বড় একটা! প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করিতেন না । বিশেষতঃ সমসামঘ্সিক গ্রস্থকারের! ভাবিতেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াও গিয়াছেন যে, সকলেই 
যখন এই সকল ঘটন! অবগত আছেন, তখন উহ লিখিয়া গ্রন্থের কলেনব বুদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই । কিন্ত 
তাহারা কোন কোনও প্রসিদ্ধনাম। ব্যক্তির বিষয় ঘাহাও লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন, ভাহাঁও স্থিরচিন্তে 
অনুসন্ধান করিয়া বাছিয়া বাহির করিবার ধৈধ্যই বা আসাদের কোথায়? গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধেই 
এখানে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব । 

সতীশবাধু উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তাহার পরেই লিখিয়াছেন,--“ঘাহা হউক, জগদ্ন্ধুবাবু গোবিন্দ 
কবিরাজের ভীবনব্সতীস্ত সঙ্থন্ধে তীহার গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বাহা লিখিয়াছেন, এ গ্রস্থখানি 
ইদানীং ঢষ্পাপ্য হওয়ায়, এ বিবরণটি কিঞ্িত দীর্ঘ হইলেও, অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকদিগের স্থুবিধার জন্য আমর! 
নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম ।” 

ইন্কাতে কেবল ঘে 'ন্সন্ষিংগ্ পাঠকর্দিগেরই সুবিধ! হইল, তাহা নহে; সতীশবাবুর পরিশ্রমও বে 
চানেকটা লাঘন হইল, তাহ! স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্ত তিনি ঘদি সামান্ত একটু কষ্ট শ্বীকার করিয়া 
জগদন্ধুবাবুর লেখাটা ঘনোনোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং জগদ্বন্ধবাবুর ভরমণুলি সংশোধন করিয়া 
লইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না । 
সতীশবাবুর স্তায় একজন বিচক্ষণ বিজ্ঞ নৈষ্ণব-সাহিন্ভিকের সম্বন্ধে কেন এরূপ কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, 
তাহার কারণ দিতেছি । 

গোবিন্দ কবিরাজের পিতার নাম যে চিরঞ্জীব সেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এই 
চিরঞ্লীব সেন সঙ্গন্ধে ছুই স্থানে ছুইরূপ কগা পাওয়া যাইতেছে । গ্রাথমতঃ চৈতন্তচরিভামুতে আছে-_ 

“মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরথুনন্দন।  খগুবাসী চিরপ্ীব আর সুলোচন।” 
আবার গ্রেমবিলাসে দেখিতেছি, রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসাগযোর নিকট এই বলিয়া আত্মপরিচয় 
দিতিছেন-_- 
“তিলিরা-বুধরী গ্রামে জন্মস্থান হয়। পিতার নান চিরঞ্জীব সেন মহাশঘ ॥৮ 

কাজেই এই বিভিন্ন স্থাননিবাসী চিরঞ্ীব সেন এক, কি বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহাই লইয়া গোল বাধিল। স্ুবিজ্ঞ 
জগদ্নধুবাবু, তরী কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, “ইহাতে কেহ কে অনুমান করেন থে, খণ্ডবাসী চিরঞ্লীব ও 
বধরীবাসী চিরঞ্পীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি । এ যুক্তি যে খুব সারবান্‌, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদিগের 
বিশ্বাস, এই ছুই চিরঞ্ীবই এক ও অভিন্ন। গোঁল বড় বিষম, কিন্তু আমরা 'সন্ুমিতি-প্রমাণের উপর নির্ভর 
_ করিয়া গোল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি ।” 

জগদন্ধুবাবু তৎপরে বলিতেছেন,--“আমরা আরও অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমাঁর- 
নগর মাতামহালয়েই হইয়াছিল ।” এই বিষয় লইয়া অনেক বিচার আলোচনা! করিয়া! শেষে তিনি লিখিলেন, 
-“আমাদের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই নীড়াইদ-_চিরঞজীব সেনের পূর্ববনিবাস শ্রীথণ্ডে ; 
শ্বশুরালয় কুমারনগরে |” র্‌ 


চি ৯... পা 
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এই জী ধরিয়া! ভদ্র মহাশয় অনুমিতি-প্রমাণেল বলে আরও চারিটী দফা সাবান্ত করিয়া লইলেন 

এবং শেধে লিখিলেন, পজামরা বিবিধ গরস্থোক্ত বিবরণের দাম্রস্ত করিবার জনক উপরে যে সকল অন্ুমিতি বা 
ধক্কির আশ্রয় লইাছি, তাহ। বে সভা, শির্দোঘ ও ভ্রান্ত, আমরা একপ নির্দেশ করিতে সাহস করি ন 


এবং আশা করি, অতঃপর কোন তত্বজ্ঞ ভক্ত ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তত্বের নিভুর্ল মীমাংস! 


করিবেন 1” 

জগদন্থ্বাবুর এই উক্তি সম্বন্ধে সভীশবাবু লিখিয়'ছেন,--জগদ্বদ্ধুবাবুর এই সকল অন্থুমিতির অনেক 
কথা শুধু ক্নামুলক হইলেও এইরূপ কল্পনা ব্যতীত কোনও “তব, “ভক্ত ও “বৈষ্ণব? দে পূর্ব গ্রন্থের 
আগাতবির্ধ ক্রি গুলির ইহ! অপেক্ষা ন্ুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সন্বদ্ধে 
থে ধীরতা। ও বি্চারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহ! নিতাস্ত প্রশংসনীয় ।৮ 

এই সকল বড় বড় মহার্থীদিগের বড় বড় উক্তি শুনিয়া, গোল মিটিয় যাওয়া ত দুরের কথা, আমাদের 
মাথার মধ্যে আরও গুলিয়া গেল । ভ্রীতাদিগেল এ সকল কথা বুঝিবার জন্য, নুবিজ্ঞ সাহিত্যিক ও পাঠিক- 
দিগের নিকট আমরা কয়েকটী কথ! উপস্থাপিত করিতেছি । 

'প্থমতঃ প্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস শ্রীনিবাসাচার্ধা প্রস্থতির সমসাময়িক % তিনি 
কালীন ঘটনাবলী যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা অনেকটা শ্বচঙ্গে দেখিয়া লেখ! | এ কথা জগদ্বদ্ধুবাবু ও 
স্বীকার করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন,_-এপ্রেমবিলাস-রচয়িতা (নিত্যানন্দ দাস) গোবিন্দ দাসের পি] 
চিরঞ্ীব সেনের সমসামগ্নিক লোক । স্তরাং তীহার জম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। 
ভক্কিরত্বাকব- প্রণেতা নরহবি চক্রবন্তী প্রেমবিলাস হইতে গোনিন্দদাসেল আগাগিক গ্রহণ করিলেও ভিনি 
প্লেমবিলাঁসের সকল কথা প্রামাঁণা না হইলে গ্রাহথ করিতেন ন! ; কারণ, ভিনি প্রগাঢ় উতিহাসিক কনি।” 

ভক্তিরত্বীকর, ১ম ভরঙ্গে চিব্রীব সেন ও "দামোদর কবিরাজ সম্বন্ধে আমর! নিয়লিখিত বিবরণটা 
*1ই08ছি- 

“রামচন্জা গোবিন্দ এ দুই সহোদর । পিতা! চিরজীব--মাঁতামহ দামোদর ॥ 
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীথণ্ডেতে ৷  যেহে! যহাঁকবি-নাম বিদিত জগতে ॥৮ 
সাবার গোবিন্দ কবিরাজ তাহার রচিত “সঙ্গীতমাধন নাটকে” লিখিয়াছেন-- 

“পাতাঁলে বাস্থকিবক্তা! স্বর্গে বক্তা বুহস্পতিঃ। : গৌড়ে গোবদ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥৮ 
এগাঁনে আমরা পাইতেছি, দামোদর সেনের বাড়ী শ্রীথগ্ডে ছিল । তক্তিরতবাকর, ১ম তরঙ্গে আরও আছে-- 
দামোদর কবিরাঁজ মহাঁভাগাবন।  চিরঞ্লীব সেনে কৈলা কন্তা সম্প্রাদান ॥ 

'ভাঁগীব্গীতীবে গ্রাম কুমারনগর । আনেক বৈষ্ণব তথা1--বসতি সুন্দর ॥ 
সেই গ্রামে চিরপ্ীব সেনের বসতি । বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ 
কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান । খগ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান ॥ 
শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ধদ বিজ্ঞবর | নিরস্তর সক্কীর্তনে উন্মত্ত অস্তর ॥ 
খপ্তবাসী চিরগ্ীব__বিদিত সর্বত্র । দীনব্বীনে টলা ধেহো! ভক্তিরসপাত্র ॥ 
চৈতন্চচরিতামূতে প্রভুর মিলনে | বণিলেন খঞ্ডখবাসী চিন্রপ্ীব সেনে ॥৮ 

এখানে আমরা পরিষ্ষারভাবে জানিতে পারিলাম যে, চিরপীব সেনের বাড়ী কৃমারনগয়ে । ভিনি 
খণ্ডবাসী দামৌদরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, খণ্ডে ্বশুরালয়ে আপিয়া বাঁদ্‌ করেন। সেখানে তিনি সকলেরই 
প্রি ছিলেন এবং সর্ধার খগুবাসী চিরজীন' বলিয়া, পরিচিত ছিলেন। ভ্তক্তিরত্বাকর-প্রণেত1 নরহরি দাস 
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চিরঞ্জীব সেনের ঠিক সমসাময়িক ছিলেন না,--কিছু পরবর্তী কালের লোক । তাহার সময়ে গুবাসী চিরঞলীব 
এই চলিত কথা হইতে কাহারও কাহারও ধারণা হয়, তাহার ঠৈতৃক বাড়ী শ্রীথণ্ডে | ইছা দেখিয়া তীহা- 
দিগের ভ্রম সংশোধনের জঙ্ভ, নরহরি দাস তাহার উক্তিরত্রাকলে উল্লিখিত কবিতায় চিরঞ্রীবের পরিচয় 
বিশদভাবে দিয়াছেন | ইহাই আমাদের মনে হয়। 
জগপন্ধুবাবু গোবিন্দ কবিরাজের ভীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে বিচার কবিয়াছেন, তাহাতে তক্তিরত্বাকর 
হইতে প্দামোদর সেনের নিবাস শ্রীথণ্ডে” এবং গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গীতমাধব নাটক হইতে প্পাঁতালে 
বাস্থুকিবক্তা” ইত্যাদি স্থুবিখ্যাত শ্নোকটী উদ্ধত করিয়া কেন যে তিনি চিরপ্ত্রীব সেনের পৈতৃক বাড়ী 
শ্রীধপ্ডে ও দামোদর কবিরাজের বাড়ী কুমারনগরে লিখিলেন, এবং সত্ভীশবাবুই বা জগদব্ধুবাবুর এই ভুলটা 
সংশোধন না করিয়! কেন যে গ্রহণ করিলেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 
যাহা হউক, ইহার পরে ভক্তিরত্রীকরে দেখিতেছি, একদা শ্রীনিবাস আচাধ্য যাজিগ্রামে নিজ বাটীর 
পশ্চিম দিকে সরোবরতীরে নিজগণ সহ বসিরা তক্তিশাস্্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় একখানি পোলা 
লঠয়া বাহকেরা বিশ্রামার্থ তথায় উপস্থিত হইল । দৌঁলার মধ্য একটী পরম রূপবাঁন্‌ ঘুবক সুন্দর বেশভূঘানস 
ভষিত হইয়া বসিয়! আছেন। দেখিক্সী জানা গেল, তিনি বিবাহ করিনা নিজবাঁটী ফিরিয়া যাইভেছেন। 
তাহাকে দেখিয়া আঁচাখাপ্রত বিশেব আকু্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন (যথা ভক্তিরতাকর, ৮ম তরঙ্গে )-- 
“কি অপূর্বব যৌবন-_দেবত| মনে হয়। এ দেহ সার্থক যদি রুষ্চেরে ভজর |” 
তাহার পর সঙ্গের লোৌকদিগকে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ইহাতে-_ 
“কেহ প্রণমিয়া কহে--এ মহাপণ্ডিত।  রানচন্ত্র নান_কবি-নৃপতি বিদিভ ॥ 
দিপ্রিজয়ী চিকিৎসক--বশন্মিগ্রবর । খৈগ্াকুলোদুন-_বাঁস কুমারন্গর |৮ 
এ কথা শুনিয়। মন্দ মন্দ হাস্ত করিতে করিতে জীনিবাসাশযা নিজালছ্ে চলিয়া গেলেন । 
রামচন্ত্র নিকটে দোপার মধ্যে বসিয়া ছিলেন। শ্রানিবাসপ্রভূর কথাবার্তা তাহার কাণে গেল 3 তিনি 
অমনি আচাধ্য প্রভুর পানে টাহিলেন, এবং তাহার তেজ্গকর ভক্তিমাথা মুক্তি দেখিয়া! তথনই মনে মনে তাহার 
আপাদপদ্মে আত্মসমপণ করিলেন। 
যাঁজিগ্রান হইতে কুমীরনগর বেশী দুর নহে । বিআমাস্তে লোকজন সহ রানচক্্র বাটাতে গেলেন । তিনি 
সারা পথ কেবল আচাধ্যপ্রতুর কথাই ভাঁবিতেছিলেন ১ বাঁটীতে গিয়াও সুস্থির হইতে পারিলেন নাকথন্‌ 
প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন, এই চিন্তাই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কোন গ্রকারে দিনমান কাটিগ্ন 
গেল ১ সন্ধার পরই তিনি পদব্রঞ্জে যাঁজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক ত্রাঙ্গণের বাটাতে রহিলেন। অতি 
প্রভ্যুষে প্রাতঃকৃতা সমাধা করিয়া আচাধাগ্রভূর বাটাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার পদতলে 
ছিন্নমূল তরুর ম্যায় পতিত হইয়া বারংবার দগ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস তাড়াতাঁড়ি রামচন্ত্রকে 
উঠাইলেন এবং হৃদয়ে ধরিয়! গাড় আলিঙ্গন করিলেন ; ভার পরে গদ্গদশ্বরে বলিলেন,-_ 
“জন্মে জন্মে তুমি মোর বাদ্ধবাতিশর । অগ্ত বিধি মিলাইলা হইয়া সদয়” 
" শেষে ছুই জনে বলিয়া! অনেক কথাবার্তা হইল । 
রামচন্দ্র সেখানে থাকিয়! 'আঁগার্শাপ্রহুল নিকট ভক্কিগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাষায় 
মহাপ্ডিত ছিলেন, শান্ত্রাদিও অনেক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, স্তরাং মন প্রাণ দিয়া দিবানিশি বৈষ্বগ্রন্থ- 
" অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পাঠ শেষ করিলেন। তখন শ্রীনিবাস শুভ ক্ষণে তাঁহাকে রাধারৃষ*মনত্র 
দীক্ষিত করিলেন। 


[১২০ 


সে সময় রামচন্দ্র ভ্রাতৃসহ কুমাঁরনগরে বাঁস করিতেছিলেন। শ্রীখণ্ড মাঁতীমছের বাঁটী হইতে তাহারা 
কোন্‌ সময় নিজবাঁটী কুমারনগরে আসিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে 
তাহাদিগের শৈশবাবস্থায়€ চিরপ্ীবের মৃত্যু হওয়ায়, সাঁতামহের আলয়ে ভাহাদিগের অনেক দিন থাকিতে 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মাঁতামহের মৃত্যুর পর তাহারা পিত্রালয় কুমারনগরে আসিয়া থাকিবেন। 

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছু দিন পরে নবদ্বীপে শুর্লান্ঘর বরক্মচারী প্রভৃতি কয়েক জন্‌ ভক্ত অদর্শন 
হইলেন। তৎ্পরে কণ্টক-নগরে গদাঁধর দাস ও শেষে শ্রীথণ্ডে সরকার ঠাকুর সঙ্গোপন হওয়ায্স ভক্তমগ্ডলীর 
মধো হাহাকার উপস্থিত হইল। শ্রীনিবাস শোকে অভিভূত হইয়! পড়িলেন, এবং দেশে অতিষ্ঠ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন 
অভিমুখে ছুটিলেন। শ্রীনিবাসের অভাবে তাহার শিষ্যাসেবকেরা 'ও অন্ঠান্য বৈষ্ণব মহাঁজনেরা চারি দিক্‌ শৃন্ভময় 
বোধ করিতে লাগিলেন । এই সময় রামচন্দ্র শ্রীথপ্ডে গমন করেন। তাহাকে পাইয়া রঘুনন্দন কতকটা 
আশ্বস্ত হইয়া, করুণার্-বচনে তীহাকে বলিলেন,_-“ভাই, আর ত তিষ্িতে পারিতেছি না। এ সময় আচাধা 
প্রভুর দেশে আসা নিতান্ত প্রয়োজন । এ কাধ্য তুমি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিবে না। রুপা করিয়া 
শী বৃন্দাবনে গিয়া তাহাকে লইয়া এস।৮ তার পর রামচন্জ্রকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। কারণ, 
রামচন্ত্র পূর্বে আর কথনও বৃন্দাবনে যান নাই। শ্রীথণ্ড হইতে রানচন্জ যাজিগ্রানে আসিক়্া দেখিলেন, সঞ্লে 
অদ্ধমৃতাবস্থায় রহিয়াছেন। যথা ভক্তিরত্বাকর, ৯ম তরঙ্গে 


“তথায় রামচন্দ্র সবে কহে বার বার । শ্রীআচাধা বিনা সব হৈল অন্ধকার ॥ 
না কর বিলম্ব__শীপ্র যাহ বৃন্দাবন। আচার্ধো আনিয়া রাথ সবার জীবন ॥৮ 


রামচন্দ্র সকলকে প্রবোধ দিয়া, নিজবাটী কুমারনগরে ফিরিয়া আসিেন এবং তাহার অন্থজ গোবিন্দকে 
লইয়া নিভৃতে বসিলেন ; ক্রমে জানাইলেন, পরদিবস প্রাতে আচাধ্যপ্রভুকে আনিবার জঙ্ঠা তিনি বুন্দাবনে যাঁতা 
করিবেন। তাহার পর অতিশয় মেহের 'আবেগে বলিতে ,ল।গিলেন- 
“এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়। সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥ 
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হতে ।  তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
শীঘ এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি । নির্ষিদ্ধে অন্তত্র বাঁস হয় সর্ব্বোপরি ॥% 
সেই প্অন্ত্র বাঁস” কোথায়? তাহাও বলিলেন__ 
“তাঁহে এই গঙ্গা-পন্মাবতী-মধ্যস্থান।  পুণ্যক্ষেত্র “তেলিয়া দুধণি' নামে গ্রাম ॥ 
অতি গগুগ্রাম_-শিষ্ট লোকের বসতি । যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি ॥” 
তাহার পর বলিলেন, বিশেষতঃ 
“শ্রীমাতামহের পূর্বের ছিল গতায়াত। সকলে জানেন_-তেঁহো সব্বত্র বিখ্যাত ॥” 
সুতরাং সেখানে বাস করিলে সকল রকম সুখ ও সুবিধা হইবে। জ্যেষ্ঠের এই প্রস্তাব গোবিন্দের 
বেশ মনে ধরিল ; তিনি সম্মত হইলেন। কনিষের সম্মতি পাইয়া রামচন্দ্র সন্থষ্ট হইলেন। 
বামচন্দ্র হঠাৎ বাসস্থান পরিবর্তনের কথা কেন তুলিলেন এবং যদিই বাঁ পরিবর্তনের আবশ্তক হইল, 
তবে মাতীমছের আলম় শ্রী ছাঁড়িক়। অন্যত্র, বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি যাইবার কথ! কেন বলিলেন, ইহা? এক 
সমস্ত বটে। কিন্তু তক্তিরত্বাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী মহাশয় বামচন্দ্রের মনের কথা টানিয়া বাহির 
করিয়াছেন। সেই ব্যাপারটা একটু গোড়া হইতে বলিতে হইতেছে । 
যে দিবস রামচন্দ্র প্রথমে শ্রীনিবাস প্রভুর পাদপগ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই দিন শ্রীনিবাস কথা- 
প্রসজে নরোত্তম ঠাকুরের, কথা উত্থাপন করেন । তিনি বলিয়াছিলেন_ "* 


পিচ ০, 


[১২১] 

“জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।  অগ্ঠ বিধি মিলাইলা হইয়া সদয় ॥ 

ধরছে নরোত্তমে মিলাইল! বুন্দাবনে । নিরন্তর কেবা না ঝুরেয়ে তাঁর গুণে ॥ 

তেহ এক নেত্র তুমি দ্বিতীয় নয়ন । দ্োহে মোর নেত্র-_ ভুজদ্ুয় ছুই জন।” 

নরোভ্তমের যশোরাশি তখন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামচন্দও অবশ্য তাহা শুনিয়াছিলেন। 

কিন্তু তখন তাঁহার মনোবৃদ্ধি অন্তরূপ থাকায় রামচন্ত্র তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন । এক্ষণে আচার্ধযপ্রভুর 
মুখে নরোত্তমের গুণকীর্তন শুনিয়া রামচন্ত্রের মন স্বভাবতঃই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। আচার্ধযপ্রভু তাহা 
বুঝিতে পারিয়া, ঠাকুর মহাশয়ের কাহিনী অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি লোকনাঁথের সেবা করিয়াছিলেন এবং 
লোকনাথ প্রথমে তীঁহাকে দীক্ষ। দিতে রাঁজী না হইলেও শেষে তাহার সেবায় মগ্ধ হইয়া! তীহাকে শিষ্যরূপে 
এহণ করিতে শ্বীকৃত হন, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন । পরিশেষে-- 


“হাসিয়া শ্রীমাচাধ্য কহে ধীরে ধীরে । . মনে যে কহিলা তাহা হইবে অচিরে ॥” 
সেই হইতে সর্বদা (ভক্তিরত্বাকর, ৯ম তরঙ্গ )- 

“রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে । শরীনরোভ্মের সঙ্গ হবে কত দিনে | 

হইলে তাহার সঙ্গ বাৰে সব দুঃখ । দরখন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ ॥ 


ছে স্থানে রছি, যাতে স্বথ সর্বমতে । স্থান স্থির হৈল-মনে এঁছে বিচারিতে ॥? 
সেষ্ স্থানটী তেলিয়া-বুধরী । ইহ| নরোভ্তণ ঠাকুরের স্থান খেতরি হইতে মাত্র চাঁরি ক্রোশ বাবধান_-পপ্মাবতীর 
পরপারে | বথা প্রেমবিলাদে--( হেলিমা-নধরী ) “পদ্াবতী-তীরে-_ ওপারে গড়েরহাট দেশ ।৮ 
যাঁহী হউক, মনে মনে এইন্প স্থির করিলেন বটে, কিন্ত এত দিন এই মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিবার স্থবিধান্ুযোগ পান নাই । আজ তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কনিষ্ের নিকট কৌশলে 'পুণাঙ্ষেত? 
তেলিয়া-বুধরীর কথা জানাইলেন, কিন্ত এই স্থান ঘে নরোত্তমের বাড়ীর সঙ্গিকট, সে কথা বলিলেন নাঁ। 
যাহা হউক, তিনি জানিতেন, 
“নিজান্জ ভ্রাত। শ্রীগোবিন্দ বিগ্ভাবান। কাধ্যতে চাতুধা চার সর্ববাংশে প্রধান ॥” 
কাজেই গোবিন্দ যখন তেলিঘানুধরী যাইতে সম্মত হইলেন, তথন রামচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। 
পরদিবস প্রাতে রামচন্দ্র বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
“আচাধ্য গেলেন মার্গশীর্ধ মাসশেষে। রামচন্দ্র গমন করিল! শেষ পৌষে ॥” 
আর গোবিন্দ ইহার ২1৪ দিন পরে অর্থাৎ মাঘের প্রথমে কুমারনগর হইতে তেলিয়া-বুধরী যাত্রা করিলেন । এবং 
“বুধরী-পশ্চিমে ভ্রীপশ্চিমপাড়! নাম । . তথ! সর্বারস্তে বাস-__সেহ রমা স্থান ॥” 
কিন্ত শেষে-_“তেলিয়া-বুধরী গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি । তেলিয়ার নিক্জন স্থানেতে প্রীত অতি” 
স্বতরাঁং আমর! দেখিতেছি, এই প্রথমে গোবিন্দ কুমারনগর হইতে বাঁস উঠাইয়া তেলিয়া-বুধরী গিয়া বসবাস 
করিলেন” আর এই প্রথমে রামচন্দ্র রন্দাবনে গেলেন । সেখানে রামচন্দ্রের স্থন্দর চেহারা, অগাধ পাশ্ডিতয 


শু প্রেমন্ক্তির পরাকাঁ্ঠা দেখিয়! বৃন্াবনবাসী মাত্রেই মুগ্ধ ও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন । শেষে 


রর 


“শুনিয়া রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার । “কবিরাজ” খ্যাতি ঠহল--সম্মত সভার ॥৮ 
জগছ্বদ্ুবাবু “অস্থমিতি” ও 'ুক্তি' বারা বিশেষ গবেষণা করিয়া যে পাঁচটী দফা স্থির করিয়াছেন, তাহার 
প্রথম দফাটা-অর্থাৎ প্চিরঞ্ীব সেনের পূর্ববনিবাস শ্রীখণ্ডে ও মাতুলালয় কুমারনগরে”-লইয়া আমরা 
গ্রথমে বিচার করিয়া! তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি । তাহার অন্ুমিতি ও যুক্তির ফল অপর চারিটী দফা! নিম্নে 
প্রদত্ত হইল +-- 


[১২২] 
৭২) চিরঞীব কুমারনগরধাসী দামোদর সেনের কন্কাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশ্ুরালয়েই কিছু দিন বাস 


করেন; এই স্থানে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার ছুই পুত্র জন্মে 
(৩) শ্বশুরের সহিত তাহার কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি ছুই পুত্র লইয়া বুধরী গ্রামে যাইয়া 
বাস করেন। এই বুধরী গ্রামে তাহার মৃত হয়। 
(৪) ত্রীতিদ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর বুধরী হইতে পুনরায় কুমারনগরে যাঁইয়া বাস করেন । 
(৫) রামচন্গের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় বুধরীতে যাইয়া বাঁস করেন।” 
আর জগদ্বদ্ধ বাবু এ-সপ্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচাঁরশক্তির পরিচয় দিয়াছেন" তজ্জন্ত সতীশবাঁবু তাঁহার 
বিশেষ প্রশংসা কবিয়ােন বটে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞান্ত, জগদ্বদ্ুবাবুর এই সকল উক্তির মূল কোথায়? তিনি 
কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া! কি প্রকারে এই সকল লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগমা। 
ইহাদের শ্তায় বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট আমরা এইরূপ ধুক্তির ও উক্তির আশা করি নাই । আমাদের 
মনে হয়, জগস্ধন্ধুবাবু গোড়ায় গলদ করিয়া সমস্ত বিষয়টী একেবারে গলট-পালট করিয়া আর9 গোল 
পাকাইয়াছেন এবং ছূর্ববোধয করিয়া ফেলিয়াছেন। 
এখানে গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্বেই বল! হইয়াছে, ইহার জীবনের 
প্রধান ঘটনাবলী ধারাবাহিকরূপে কোন গ্রন্থে পাওয়া যাঁয় না। তবে প্রেমবিলাস, তক্তিরত্রাকর, কর্ণানন্দ, 
নরোভ্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইহার বিষয় যাহা কিছু পাওয়া ঘাঁয়, তাহা! হইতে ইহার জীবনের 
কতকগুলি ঘটন! সংগ্রহ কর! হইয়াছে । 
গোবিন্দ কবিরাজ চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ পুএ | তাহার বাঁড়ী ছল কুমারনগরে । তিনি শ্রীথণ্ডের 
পামোদর কবিরাজের কন্া স্ুনন্দাকে বিবাহ করিনা শ্বশুরালয়ে বাস করেন। শ্বশুর দামোদর ছিলেন শাক 
এবং জামাতা চিরজীব ছিলেন বৈষ্ণণ_নহা প্রহর অন্ুবন্ত ভক্ত | কিন্তু সম্ভবতঃ তাহাদের কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে 
বিশেষ গোড়ামী ছিল না বলিয়া শ্বশুর-ভামাই একে স্বচ্ছনে' বাঁস করিতেন । জগদ্বন্ুবাবু যদিও বপিয়াছেন 
ধে, “শ্বশুরের সঙ্গে জামাতার কোন কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি ছই পু লইয়া বুধরি গানে যাইয়া বাস 
করেন+, কিন্তু তৎসন্বন্ধে কোন প্রমাণ ভিনি দেখাইতে পারেন নাই । 
কনিষ্ পুত্র প্রসবের সময় গর্ভধারিণী অত্যন্ত ক্লেশ পাইডেছিলেন। দাসী আসিগ্পা সেই কথা দাঁনোদরকে 
জানাইল। তিনি তখন পুজা নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই মুখে কোন কথা ন| কহি্বা, ইজিতে দাঁপীকে ভগবতীর 
যন্থ দেখাইলেন এবং নেত্র ও হন্তভঙ্গি ঘারা ইসারায় বলিলেন, _. 
“লয়ে যাহ ইহা শীঘ্র করা দর্শন । হইবে প্রসব--দুঃখ হবে নিবারণ |” 
কিন্তু দাসী এই ঠারঠোরের কথ বুঝিতে না পারিয়।, ঘগ্ত ধৌত করিগ্না সেই জল গৃঙিণীকে পান 
করাইল। ইহার ফলে তিনি এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন । এই পুঞ্রই মহাঁকবি গোবিন্দ কবিরাজ । 
ইহার অল্লকাল পরেই চিরপ্রীবের মৃত্যু হইল । স্থৃতরাং ্রাতৃদ়্কে সম্পূর্ণ ভাবে মাভামহের তত্জাবধানে থাকিতে 
হইল । 
শাক্ত নাতামহের প্রভাব সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের উপর সেরূপ বিস্তারলাত করিতে পারে নাই ; কারণ, পরম- 
গৌরভক্ত পিতার বখন মৃতু হয়, তখন রামচজ্র বেশ বড় হইয়াছিলেন,--তাঁহার আগেই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির 
বিকাশ হইয়াছিল । ন্ুশুরাং পিতার সংসর্গে থাকিয়া ও ভক্তদিগের সহিত তীঁহাকে ইষ্টগো্ঠী করিতে দেখিয়া, 
শ্বভাবত:ঃই রামচন্্র বৈষ্ণব-ধর্মের দিকে অনেকটা আক্কষ্ট হইয়াছিলেন। . "- 


স্স। 


[১২৩] 


কিন্ত গোবিন্দের কথা হ্বতন্ত্র। শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং বাঁমচন্ত্র অপেক্ষা 
মতআামহের গেহ-ভালবাসা তিনিই 'অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি শুনিয়৷ আসিয়াছিলেন 
যে, ভগবতীর যন্ত্রধৌত জল পান করিয়। তাহার মাতা মহজেই তাহাকে প্রসব করিতে পাৰিযাছিলেন। আরও 
তীহার মাঁতামছের মুখে সর্বদ। শ।ক্তধর্মের শ্রেষ্টত্ব ও গ্রাঁধান্তের কথ| শুনিয়া ভিনি ক্রমে শাক্তভাঁবাপর হুইয়। 
গভিয়াছিলেন | যথা, ভক্তিরত্বাকর, ৯ম তরঙ্গে 


“অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন-_সঙ্গহীন । ন। বুঝিল কোন কর্ম --কহয়ে প্রাচীন ॥ 

আজখা রহিলা মাতামহের আলয়। তার সঙ্গাণীন 'আঁর এই হয়॥ 

উত্তম মধ্যমাধম সঙ্গ শান্দে কয়। থে নৈছে করয়ে সঙ্গ সেহো তৈছে হয় ॥ 

ভগবতী প্রতি আসি এ ঢই গ্রকারে। সবে উপদেশে ভগবতী পৃজিবারে ॥ 

যাশামহের মৃত্যুর পর পিতালরে গিয়া শক্দিগের সহিতই তীহার সৌহাদ্দা বেশী হইয়াছিল। ঘথা 
হপ্িনবাকরে 


প্কুমারনগরে বৈমে ভতি শুদ্ধাচার ।  ভগবতী বিন। কিছু না জানয়ে আর ॥ 
শীতবাছ্ে করে ভুগবতীর বর্ণন। শুনি হর্ঘ শক্তি-উপাঁসক সঙ্গিগণ ॥৮ 


গোবিন ছিলেন স্বভাবকবি । তিনি থে শাঁক্তধন্্ সম্বন্ধে অনেক পদ রচন! করিয়াছিলেন, ভাহাতে 
সন্দেহ নাই | কিন্ত হঃখের বিষয়, সে সব ন্ট হইয়! গিয়াছে, এগন আর তাহা উদ্ধার করিবার উপায় নাউ । 
আব প্রেমনিলাসে ঠাহার একটা পদের নিয্নলিগিত দুইটা মাত্র চরণ উদ্ধ'ভ হইয়াছে, যথা--- 


“না দেব কামুক, না দেবী কামিনী, কেবল প্রেম-পরকাশ । 
গৌরী-শঙ্কর-চরণে কিস্কর, কহই গোঁবিনদাস 1৮ 


মাতামহের মৃত্যুর পর ভ্রীতৃদ্য় মাতুলালয় হইতে পৈতৃক বাসস্থান কুমারনগরে আসিয়া বাস করেন। 
ইহার কিছু কাঁল পরে বামচন্ধ শ্রীনিবাসাচার্ধোর নিকট রাধাকষ্জ-যুণলমন্নে দীক্ষিত হন। সে সময় শ্রীনিবাস 
আচার্যের এবং ঠাকুর মহাশয়ের গণে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থান ভরিয়া গিয়াছিল ! তথন শ্রীথণ্ড, 
নাজীগ্রাম, কণ্টকনগর, খেতুরি, বুধরি গরভৃতি স্থানসমূছে প্রায়শঃই মহোৎসব হইত। এই সকল মহোৎসবে 
অনেক গোস্বামিসস্তান, মহাঁজ ও সাধারণ বৈষ্ণন যোগদান করিতেন । নরৌত্তমের দলের গড়েরছাটী-কীর্তন 
'গাঁয় সকল স্থানেই হই'ত। আব সে সকল মহোৎসব সঙ্গন্ধে আলোচনা সর্ধস্থানে সকলের মুখে শুনা যাইত। 
চেলিয়া-বুধরির বৈষ্ণবেরীও এই সকল মছোৎ্সবে ঘোগদান করিতেন এবং গৃহে ফিরিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেন । কাজেই গোবিন্দের কাণে সেই সকল কথা এবং মহোৎসবের বিবরণাদ্দি পৌছিত। তাহা ছাড়! 
তাহার ভোোষ্ঠ রামচন্দ্র তজজননিষ্ঠা, শান্সালাপ ও বৈষ্ঃবদিগের সহিত ইষ্টগো্ঠী দেখিয়া শুনিয়৷ গোবিন্দের হৃদয়ে 
ক্রমে এক নূতন জগতের নব আলোক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি গিয়া! নরোত্তমের 
_ প্রেমরাজোর সগিগ্ধ, সৃবিমল ও সুশীতল সমীরণ সুরের মধ্য দিয়া তাহার প্রেমপিপান্থ ্বদয়ে নব নব ভাবের 
নৃতন নৃতন কবিতা! ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ; তখন শ্রীমাচারধাপ্রন্থুরর পদাশ্রয় গ্রহণের জন্য তাহার মন ব্যাকুল 
হইয়। উঠিল । কাজেই জো্ঠের স্কায় সঙ্গীর অভাব তিনি বিশেষভাবে অন্থভব করিতে লাগিলেন। সে সময় 
, বামচন্্র শ্ীবৃন্মাবন হইতে আচার্যপ্রতু সহ ক্িরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বাটাতে না আসিয়া, যাজী গ্রামে 
গুরুগৃছে থাকিয়াই ভজনসাঁধন ও তক্কিগ্রস্থাদি আশ্বাদন করিয়া দিবানিশি এরূপ বিভোর হইয়া রহিয়াছেন যে, 
শনেক সময় আহার-নিদ্রা পথ্যন্তও ভুলিয়া যান। ্ 
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এই সময় একদিন গোবিন্দের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া একজন লোক যাজীগ্রামে আচার্য্য প্রভুর 
 গ্হে আপিল । পত্রে গোবিন্দ জোষ্ঠকে লিখিযাছেন,--“আমার দেহ দুর্বল, শীপ্ আসিবেন,--না হয় ছুই চারি 
দিন থাঁকিয়। আবার যাইবেন। আপনার শ্রীচরণদর্শনের জন্ক মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে ।” বাঁমচন্ 
“অবসর নাই” বলিয়া সে লোককে বিদায় করিয়! দিলেন । 
ইহার পর আরও দেড় মাস কাটিয়া গেল। আঁবার লোক আঁসিল। এবার গোবিন্দ লিখিলেন,_ 
প্ঞাহদী-রোগগ্রস্ত হইয়াছি । হাত প| ফুলিয়াছে | দেহ "মার বহে না । ব্যাধি ক্রমে গ্রাবল হইয় দাড়াইয়াছে । 
রূপা করিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। তীহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্ক মন অস্থির হইঘ়াছে 1” এই পত্র 
পাইয়া রামচন্ত্র তাহার গুরুদেবকে পত্রের নর্থ জানাইলেন না। এমন কি, ঠাকুর নিজ হইতে জিজ্ঞাস! 
'করিলেও সমস্ত কথ৷ তীহার নিকট গোঁপন করিলেন । 
এই পর পাইয়াও যখন রামচন্দ্র আসিলেন না, কিংবা গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া সত্বর আসিবার কোন 
আশাও দিলেন না, তখন গোবিন্দ একেবারে হতাশ হইগ্স! পড়িলেন। তাহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, পরকালের ভাবন। 
ভীহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তখন অনন্ঠোপায় হইয়া মন প্রাণ সমর্পণ করিয়! মহা মায়া-শক্তিব 
উপাসনা করিতে লাগিলেন । তখন ( যথ| প্রেমবিলাঁস, ১৪শ বিলাস )-- 
“্মন্ত্রসিন্ধি করিলেন--ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ। মরণসময়ে পদে করে প্রথিপাত ॥ 
জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি। ভব তরিবার তরে দেহ গো তরণী ॥ 
হেন কাল গেল,_-মস্তে যুক্তি দেহ মোরে । তোম! 'বিনে গোবিন্দেরে কূপ কেবা করে ॥ 
কাতর হইয়া ডাকে-কর পরিত্রাণ। ল্সীননে মরণে তোমা বিনে নাহি আন ।৮ 
তগন দৈববাঁণী হইল, ঃ 
প্রাধাকুষ-মন্্র সর্বশন্ত্রপার হয়। সেই পাঁদপদ্ তুমি করহ্‌ আশ্রয় ॥” 
এই কথ! শুনিয়া! গোবিনের প্রাণ উডিঘা গেল । তিনি তখনই নিজপুন্র দিব্যসিংহকে ডাকাইয়া, অতি মিনতি 
করিয়! রামচন্ত্রকে এই ভাবে পত্র লেখাইলেন-__"্জীবন সংশয় । প্রত্ুকে একবার দেখিবার জন্ক এখনও প্রন 
বহিয়াছে ৷ রুপ! করিয়া তাহাকে মানিবেন |” এই গঞ্জ ও খরচ সহ্ছ পাঁচ জন লোক তখনই বাজীগ্রামে পাঠান 
₹ইল | তাঁহারা দিবারাত্র চলিয়া পরদিবস বেলা আন্দাজ চারি দণ্ডের সময় যাঁজীগ্রামে আসিয়! পৌছিল । শেনে . 
আাচাধ্য ঠাকুরের বাটীতে গিয়া! রামচন্দ্রের হাতে পত্র দিল এবং কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দের অবস্থা জানাইল । 
লোকদ্িগের মুখে সমুদয় শুনিয়া ও পত্র পাঠ করিয়া রামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই 
গুরুদেবের নিকট যাইয়া তাহার পাঁদপদ্দো সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং আবেগভরে বলিলেন” 
“মোর গোঠী প্রতি কর অঙ্গীকার । তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুগ্চি ছার ॥” 
রামচন্দ্রের মুখে সব কথ! শুনিয়া এবং তাহার আর্ডি-ভাব দ্েখির। আঁচাধ্যগ্রভুর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার 
হইল। তিনি সেই দিনই আহারান্তে রামচন্দ্র সহ যাত্রা করিলেন এবং পরদিবস সন্ধা পধ্যন্ত চলিয়াও পৌছিতে 
পারিলেন না। রাত্রিতে এক স্থানে বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে একজনকে অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন, 
এবং ক্রমে নিজেরা তেলিরা-বুধরিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাটীতে পৌছিয়াই রামচন্দ্র গুরুদেবকে 
লইয়া একেবারে গোবিনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন । তখন-- 
“ছুই চাবি লোক ধরি বসাইল তাঁরে ৷ মুখে বাক্য নাহি,-_চক্ষে বদন নিছারে ॥ 
করযোড় করে,__ মুখে বাঁক্য না সরয়। ঠাকুর চরণ দিলা তাহার মাথায় ॥” 


্ 


পাপা 
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সে দিবস বেশ.আনন্দে কাটিয়া গেল। গোবিন্দের এত আনন্দ হইল যে, তিনি আপনার গুরুতর 
পীড়ার কথা একেবারে তুলিয়া €গলেন। পরদিবস আচার্যপ্রত্থ সহাস্তবদনে রামচন্দ্রকে বলিলেন, 
“গোবিন্দকে মান করাইয়৷ দাও; তাহাকে দীক্ষা দিব।” রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজহ্ডে গোবিন্দকে 
ভাল করিয়া স্নান করাইয়! দিলেন.এবং শুষ্ক বঙ্জ পরিধান করাইয়া নিজে কোলে করিয়া বসিলেন। 

এদিকে আচার্যাপ্রভু ক্নানাদি সারিয়া সেই ঘরে আসিলেন এবং গোবিন্দের সম্মুখে দিব্যাসনে 
উপবেশন করিয়া তাহার কর্ণে “হরিনাম” মহামন্ত্র দিলেন। তখন কীর্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্তন 
শুনিতে শুনিতে গোবিন্দের নয়নদ্বয়্ দিয়া অনবরত প্রেমাশ্র বহিতে লাগিল । তৎ্পরে আচার্য প্রভু 
তাহাকে রাধাকুষ্*-যুগলমন্ত্ে দীক্ষিত করিলেন । তখন গোবিন্দ গুরুদেবের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম 
করিতে লাগিলেন, আর গুরুদেব শিষ্যের মন্তকে পদস্পর্শ করিয়! আশীর্বাদ করিলেন । গোবিন্দের মনে 
হইতে লাগিল, তাহার সিংহপ্রায় বল হইয়াছে । তিনি হৃদয় উঘাড়িয়৷ কান্দিতে কান্দিতে প্রথমে জ্যষ্টের 
এবং পরে অন্যান্থ বৈষ্ণবদিগের পদপ্রাস্তে পতিত হইতে লাগিলেন। তার পর ভাবাবেশে 
প্রথমে বলিলেন,__প্শ্রীনিবাস যার প্রভূ তার কি আছে দায়।” শেষে গুরুদেবের উদ্দেশে 
বলিলেন-__ 


“এবে নিবেদন করো? শুন প্রভুবর | নিবেদিতে বাসি ভয় কাপয়ে অন্তর ॥৮ 
ইহা বলিয়া! গোবিন্দের বদন হইতে নিম্নলিখিত সুমিষ্ট অমৃততুল্য পদটী বহির্গত হইল,_- 
ভজহু রে মন, শ্রীনন্দনন্দন, অভয় চরণারবিন্দ রে। 
দুলভ মানব, দেহ সাধুসঙ্গ, তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥ 
শীতআতপ, বাত বরিখত, এ দিন-যাঁমিনী জাগি রে। 


বিফলে সেবিঙ্গ, কৃপণ পুরজন, চপল স্থখলব লাগি রে ॥ 
এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে। 
নূলিনী-দল-জল, জীবন টলমল, ভজহু' হরিপদ নিতি রে ॥ 
অবণ-কীর্তন, স্মরণ-বন্দন, পদ-সেখন দাসী রে। 
পৃজছ' সখীগণ, আত্ম নিবেদন, গোবিন্বদাস অভিলাষ রে ॥” 
তখন গোবিন্দের আবেশাবস্থা। তিনি যেন এক স্বপ্রময় জগতে বিচরণ করিতেছেন । এই প্রকার 
বিভোরভাবে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়! গোবিন্দ বলিলেন, 
“এবে সে জানিন্থ পদ জীবন আমার । _আজ্ঞ! হয় কৃষ্ণলীল! বর্ণন করিবার ॥ 


গৌরার্সের লীল! বর্ণি সাধ হয় মনে । সর্ববসিদ্ধি পরাৎপর যাহার বর্ণনে ॥৮ 
এই কথ। শুনিয়া! গুরুদেব বিশেষ গ্রীতিলাভ করিলেন এবং সন্সেহে বলিলেন__ সস 
“গৌরপ্রিয় বাস্থদেব ঘোষ মহাশয় । নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয় ॥৮ 


স্তরাং-_*ন্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকুষ্ণ-লীল1।” 

গোবিন্দ ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হইয়। স্বাস্থ্ালাভ করিলেন। আচাধ্যপ্রতু বুধরি থাকিয়। তাহাকে 
গোম্বামি-্রস্থ অধ্যয়ন করাইলেন। গোবিন্দ অল্প দিনের মধ্যে বৈষ্ণবশান্ত্ে স্পপ্ডিত হইলেন এবং 
রস-সিদ্ধাত্ত, ভাব-দশা। সমস্তই হ্ন্দররূপে আয়ত্বাধীন করিলেন। এইক্ুপে-_ 
রড কতেক সাধন কল কতেক বর্ণন। এইরূপ ছত্রিশ বৎসর করিলা যাপন ॥ 
সেই দিন হইতে লীলার করিলা ঘটন। গৌরলীলা কৃষ্ণলীল। করিলা বর্ণন্‌॥ 


২৩ 


্ 
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এইক্সপে গোবিন্দ গৌরলীল! ও কৃষ্ণলীলার বহু পদাবলী রচনা করিলেন। ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের 
ভাতা রাজা সন্তোষ দত্তের সহিত তাহার সখ্যতা হইল এবং তাহারই ইচ্ছান্থলারে গোবিন্দ সংস্কৃত-ভাষায় 
রাধারুষেরর পূর্ববরাগ-নম্বন্ধে "সক্গীত-মাধব নাটক” রচনা করিলেন । 
ক্রমে তাহার কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির গুণগ্রাম চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। শ্রননিবাসাচাধ্য 
তাহার কবিতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি জাহ্ৃবা 
ঠাকুরাণীর সহিত বুন্দাবনে গেলেন। সেখানে প্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ তাঁহার বিরচিত “সঙ্গীত- 
মাধব নাটক” শ্রবণ এবং তাহার অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয। মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিলেন যে 
তাহার কবিত্বশক্তি বিদ্ভাপতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গোবিন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলে 
শ্রীজীব গোস্বামী মধ্যে মধ্যে তাহাকে পত্র লিখিয়া, তাহার রচিত নৃতন পদ পাঠাইতে অনুরোধ 
করিতেন । শেষে গোস্বামিপাদগণ অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কবিরাজ? উপাধিতে ভূষিত 
করিলেন। যথা ভক্তিরত্বাকর, ১ম তরঙ্গে-- 
গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানজ ভক্তিময়। সর্বশান্ত্রে বিগ্ভা কবি সবে প্রশংসয় ॥ 
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে। পরমানন্দিত ধার গীতামত পানে ॥ 
“কবিরাজ, খ্যাতি সবেদিলেন তথাই । কত ক্লাঘা কৈল শ্্রোকে ব্রজস্থ গোসাঞ্ি ॥ 
তথা “'অনুরাগবন্পী? গ্রস্থে-_ 
বড়-কবিরাজ-ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ নাম। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তার গুণগ্রাম॥ 
তি গীত পাঠাইলা শ্রীজীব গোসাঞ্চির স্থান। যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় পরাণ ॥ 


গোসাঞ্রি সগণ তাহা কৈল। আম্মাদন। বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিক্ধ মন ॥ 
গোবিন্দকে “কবিরাজ” উপাধি প্রদান করিবার সময় গেস্বামিপাদের! নিম্নলিখিত শ্সোকটা লিখি! 
পাঠাইয়াছিলেন। যথা 


শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দর-চন্দনগিরেশ্ঞ্ছ্বসস্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সন্বন্ধভাক্‌। 
্রীমজ্জীব-স্থরাজ্বি.পাশ্রয়জুষো ভূঙ্গান্‌ সমুন্নাদয়ন্‌ সর্বস্যাপি চমত্কৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম 
যছুনন্দন দাসের “কর্ণানন্দ” গ্রন্থে আছে, শ্রীনিবাসপ্রস্থর শিশ্তদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন__ 
অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্তী ছয়। পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা--সবাই জানয় ॥ 
এই আট জন কবিরাজ-শিষ্বের মধ্যে সর্কপ্রধান ইহার! ছুই ভ্রাতা । য্থাঁ_ 
কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ । ব্যক্ত হৈয়! আছেন ধিহো৷ জগতের মাঝ ॥ 
তাহার অনুজ শ্রীকবিরাজ্জ গোবিন্দ । যাহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ ॥ 
আব, যে সংস্কত-ল্লোক হইতে যছুনন্দন দাস উল্লিখিত পদ্যাঙ্গবাদ করিয়াছেন, তাহা! এই-_ 
শ্রীরামচন্দ্-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ ।  ভগবান্‌ বল্পবীদাসো গোপী রমণগোকুলৌ ॥ 
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যক্টৌ মহীতলে ৷ উত্তমা 5ক্তিসন্রত্রমালাদান-বিচক্ষণা: ॥ 
ঘ্বারপাল গোবিল্দম। দক্ষিণাঞ্চল হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পর কয়েক 
মাস কাটিয়া গিয়াছে । একদিন সার্বভৌম প্রস্তুতি ভক্তদিগকে লইয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রসে 
বিভোর হইয়া আছেন? এমন সময্ন এক ব্যক্তি আসিয়া! প্রত্বুকে দণ্ডবৎ করিলেন, এবং তৎপরে 
বিনয়নঅ-বচনে বলিতে লাগিলেন," র্ 


সপ বাহ 
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প্ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য,_গোবিন্দ মোর নাম। পুরী গোসাঞ্টির আজ্ঞায় আই তোমার স্থান ॥ 
সিদ্ধিপ্রাপ্থিকালে গোসাঞ্রি আজ্ঞা কৈল মোরে । কৃষ্ণটৈতন্ত-নিকটে যাই সেবিহ তাহারে ॥ 
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়!। প্রভূ-আজ্ঞায় মুখ আইচ তোমা-পদে ধাঞা ॥% 
মহাপ্রভু বলিলেন,_-“পুরীশ্বর আমাকে বাৎসল্য চক্ষে দেখিতেন, সেই জন্য কৃপা করিয়া 
তোমাকে আমার কাছে আসিতে বলিয়াছিলেন।” এই কথা বলিম্না গোবিন্দকে আলিঙ্গন 
করিলেন, আর গোবিন্দও সকলের চরণ-বন্দন করিলেন । ও 
তার পর মহাপ্রভু সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“ভট্টাচাধ্য, গুরুর কিস্কর সহজেই 
মাননীয়, তাহাকে নিজের সেবা করিতে দেওয়া উচিত নয়; অথচ তাহার সেবাগ্রহণ করিতে 
গুরুদেব আজ্ঞা দিয়াছেন । এখন আমার কর্তব্য কি, বিচার করিয়া বল।” 
সার্বভৌম বলিলেন,_“শান্ত্র গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। স্থতরাং 
গুরুর আজ্ঞা অবশ্থ পালনীয় |” 
তখন মহাপ্রভু নিজ-সেবকরূপে গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিলেন, এবং আপন অঙ্গ-সেবার 
ভার তাহাকে দিলেন । কাজেই গোবিন্দের ভাগ্যের সীমা রহিল না। 
মহাপ্রতুর বৃহৎ সংসার । এই সংসারের সম্পূর্ণ ভার গোবিন্দের উপর পড়িল। তিনি ছোট ও 
ডু হরিদাস এবং রামাই ও নন্দাইকে লইয়া এই সংসারের সর্ববিধ কাধ্য এরূপ ন্থচাকরুরূপে 
স্থসম্পন্ন করিতেন ষে, এক দণ্ডও গোবিন্দ ব্যতীত প্রভুর চলিত না। প্রভুর সংসারে যখনই 
যিনি আহ্বন না কেন, তাহার সর্বপ্রকার ভার গোবিন্দের উপর ন্ত্ত করিয়া প্রভু নিশ্চিস্ত 
থাকিতেন। হরিদাস আসিলেন, তাহার জন্য স্বতন্ত্র বাসা নিদিষ্ট হইল, এবং গোবিন্দ প্রত্যহই 
প্রভুর প্রসাদ তাহাকে দিয়া আসিতেন। সনাতন ও ক্ধপ আসিলেন, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট 
আসিলেন, তাহাদিগের দেখাশুনার ভার গোবিন্দের উপর দিয়া প্রভু নিশ্চিন্ত হইলেন । প্রভুর যাবতীয় 
দেখাশ্তনা ও অঙ্জ-সেবার ভারও গোবিন্দের উপর । একমা- প্রভুর কৃপাবলে তিনি সমস্ত কাধ্যই 
সমাধা করিতেন । প্রতি বৎসর গৌডের ভক্তের! প্রভুর প্রিয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, এবং 
ইহা আনিক্জা গোবিন্দের জিম্বা করিয়া দিতেন। ধাহারা কিছু আনিতে পারিতেন না এবং 
ধাহারা নীলাচলে থাকিতেন, তাহারা যখন তখন নানাবিধ উপাদেয় প্রসাদ আনিয়া গোবিন্দকে 
দিতেন ঃ এবং বিশেষ করিয়া বলিতেন, “ইহা যেন অবশ্ত প্রতুকে দেওয়া! হয়।” প্রত ভোজনে 
বসিলে গোবিন্দ ভক্ত-দত্ব প্রসাদাদি আনিয়া বলিতেন,-_”অমুক ইহা দিয়াছে, অমুক ইহা! দিয়াছে ।” 
এই প্রকারে অনেকেরই নাম করিতেন, আর প্রতৃর এক কথা,_রাখিয়া দাও” । গোবিন্দ আর কি 
করিবেন, গৃহের এক কোণে সরাইয়া রাখিতেন । 
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ। শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ 
এদিকে প্রতাহই গোবিন্দকে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, তীহার প্রদত্ত প্রসাদ প্রতু ভোজন 
করিয়াছেন কি না। গোবিন্দ তখন বড় মুস্কিলে পড়েন। সত্য কথা কহিলে তাহারা ছুঃখ 
পাইবেন, কাজেই “হত ইতি গজ' বন্ধিয়া তাহাদিগকে নিরম্ত করেন । 
শেষে একদিন গোবিন্দ প্রতুকে ধরিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, 
“আচাধ্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে । তোমারে খাওয়াইতে বস্ত দেন মোর স্থানে ॥ 
তুমি সে না খাও,_-তারা পুছে বার বার । কত বঞ্চনা করিমু”_কেমনে আমার নিষ্তার ?” 


না 


রহ এসট থালা ফিল এখানেই আছেন, অব ছল জেন ক 


তারপর বলিরেন,_*আচ্ছা, কে কি দিয়াছে, সব এখানে আন।* ইহাই বলিয়া প্রভু ভোহ 
বসিলেন। তখন গোবিন্দ এক এক জনের অ্রব্য আনিয়া বলিতে লাগিলেন, 


“আচার্যোর এই পৈড়।_ নান: রস-পৃপী । এই অম্বত-ওটিকা, মওা কপুরি-কুপী ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার । পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পঞ্মচিনি আর ॥ 
আচাধ্যরত্বের এই সব উপহার । আচাধ্যনিধির এই অনেক প্রকার ॥ 
বাস্থদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর । বুদ্ধিমস্ত খানের এই বিবিধ প্রকার ॥ 
শ্রীমান্‌ সেন, শ্রীমান্‌ পণ্ডিত, আচার্য নন্দন | তা-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ 

কুলীন গ্রামের এই আগে দেখ যত। খগ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥” 


এই প্রকারে এক এক জনের নাম করিয়া গোবিন্দ সকলের প্রদভ দ্রবাদি প্রভুর নিকট উপস্থিং 
করিতে লাগিলেন, আর সন্ধষ্টচিতে তিনি ক্রমে সমস্তই ভোজন করিলেন । এইরূপে _- 
শত জনের ভঙ্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে থাইলা | “আর কিছু আছে ?-_বলি গোবিন্দে পুছিলা ॥ 
গোবিন্দ বলে,_"রাঘবের ঝালি মাত্র আছে ।” প্রভূ কহে,“আজি রহ” তাহা দেখিমু পাছে । 
শত জনের ভক্ষ্য এক দণ্ডের মধ্যে আহার কর! সাধারণ লোকের নিকট অসম্ভব বোধ হইতে 
পারে, কিন্তু ধাহারা মহাপ্রভৃকে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদিগের নিকট ইহাতে 
অবিশ্বাস্ত কি থাকিতে পারে ? মহাপ্রকাশের সময়ও তাহার এইব্ধপ ভোজনের বর্ণনা গ্রন্থে আছে । 
গোবিন্দের নিয়ম ছিল, মহাপ্রভু আহারাস্তে বিশ্রাম।র্থে শম্ন করিলে, তিনি তাহার পাদ- 
সম্বাহন করিতেন, এবং প্রভু নিদ্রা গেলে উঠিয়া! আসিয়া, প্রতুর আহারান্তে অবশেষ যাহা থাকিত, 
তাহা ভোজন করিতেন । একবার রথযাত্রা উপলক্ষে প্রত ভক্তগণ সহ তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্য 
কীর্তন করিষ্বা সমুদ্র-্নান করিলেন। তার পর ভোজনান্তে গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন । গোবিন্দ 
পাদ্-সম্বাহন করিতে আসিয়া দেখিলেন, গম্ভীরার ভিতর ষাইবার পথ নাই । তখন প্রভূকে বলিলেন, 
“এক পাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে ।” প্রভূ কহে,__“শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥” 
বার বার গোবিন্দ কহে একদিক হইতে । প্রভু কহে,_"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে |” 
গোবিন্দ কহে,__-করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন |”  প্রতুকহে-_-"কর বা না কর, যেই তোমার মন।” 
তখন গোবিন্দ উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। এদিকে প্রভুকে ডিঙ্গাইয়া৷ যাইতে পারেন না, অথচ 
প্রস্ুর পাদ-সম্বাহন প্রভৃতি সেবা কর। তাহার নিত্যকম্দ্, ইহা তিনি কিছুতেই বাদ দিতে পারেন 
না। বিশেষতঃ সে দিবস বহুক্ষণব্যাপী নৃত্যাদিতে প্রভুর অত্যন্ত ক্লাস্তিবোধ হইয়াছে, কাজেই 
সেবার আরও অধিক প্রয়োজন । তখন অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া 'একটী উপায় তাহার মনে উদ্ভাসিত 
হইল। তিনি তাহার বহির্ধাস দ্বারা প্রস্থুর অঙ্গ আবৃত করিলেন, এবং তৎপরে তাহাকে উলজ্ঘন 
করিয়! গম্ভীরার ভিতর প্রবেশ করিলেন । তখন-_. 
পাদ-সম্বাহন কৈল, কটা পৃষ্ঠ চাপিল। মধুর মর্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ 
সুখে নিদ্র। হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ । দণ্ড ছুই বই প্রভুর নিত্রা হৈল ডজ ॥ 
নিদ্রাভঙ্জ হইলেই প্রত দ্বেখিলেন, গোবিন্দ বলিয়া সেরা! করিতেছেন । বেল! প্রায় অবসান 
হইয়াছে, তবু গোবিন্দ অনাহারে নেব! করিতেছেন দেখিয়া, প্রদ্ঠু/ডাহাকে ভত্পনা করিয়! কহিলেন, 
“আজ এত ক্ষণ বধিয়। আছ কেন? আমি নিদ্্। যাইবার পরই প্রসাদ পাইতে কেন যাও নাই ?” 


[১২৯] 
গোবিন্দ। স্বার জুড়ে শুয়ে আছ, যাই কি করে? 
প্রতৃ। ভিতরে তবে আইলা কেমনে ? পন 
গোবিন্দ কহে,_“আমার সেবা সে নিয়ম । অপরাধ হউক, কিন্বা নরকে গমন ॥ 
সেবা লাগি কোটি অপরাধ" নাহি গণি ।  স্বনিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥” 
প্রভু যখন যেখানে যাইতেন, গোবিন্দ ছায়ার স্তায় তাহার অন্গসরণ করিতেন। অবস্থ প্রভু 
নিষেধ করিলে দ্বিরুক্তি নাঁ করিয়া প্রতুর আজ্ঞা পালন করিতেন। একদিন প্রভূ যমেশ্বর টোটায় 
যাইন্ডেছিলেন। সেই সমমম জগমোহনেতে এক দেবদাসী গুজ্জরী রাগিণীতে ক্থমধূর স্বরে 
গীতগোবিন্দের একটি পদ গাইভেছিলেন। দুর হইতে এই গান শুনিয়া মহাপ্রভুর আবেশ 
উপস্থিত হইল। কে গান করিতেছে-স্ত্রী কি পুরুষ,__তাহা! না জানিয়াই তাহাকে মিলিবার 
জন্য তিনি আবেশাবস্থায় উদ্ধশ্বামে দৌডিলেন। তখন তাহার এরূপ অবস্থা যে, পথে একটি 
বাগানে সিজের বেড়া ছিল, তাহাই ভেদ করিয়া যাইতে সর্ধাক্ষে কাটা ফুটিয়া গেল, অথচ 
তাহার ভ্রক্ষেপও নাই । গোবিন্দ তাহার সঙ্ষে ছিলেন। প্রভুর কক্ষার্থে তিনিও প্রাণপণে 
দৌডিলেন। কারণ, গোবিন্দ জানেন ধে, তখন প্রভু জ্ঞানশূন্য। এই অবস্থায় যদি তিনি 
যাইয়া সেই দেবদাসীকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে চৈতন্য হইবামান্র তিনি আত্মহতা! 
করিবেন । যাহা হউক, এই প্রকারে উভয়ে ছুটিয়াছেন, অঙ্গে কাটা ফুটিয়া ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছে; সেদিকে গোবিন্দেন দৃক্পাত নাই ; কিসে প্রভুকে দেবদাসীর স্পর্শ হইতে রক্ষা 
করিবেন, ইহাই তখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান,_-একমাত্র উদ্দেশ্য । প্রভূ প্রায় দ্্ীলোকটির নিকটবর্তী 
হইয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ হ্বাপাইতে হাপাইতে “জীলোক গাইতেছে” বলিতে বলিতে 
প্রভুকে যাইয়। জড়াইয়া ধরিলেন এবং সেখানে বসিম্বা পড়িলেন। দ্্ীলোকের নাম শুনিয়াই 
প্রভুর বাহ হইল। প্রভু বলিলেন,_গোবিন্দ, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে। 
কারণ, ত্মীলোকের স্পর্শ হইলেই তৎক্ষণাৎ আমার মৃতু; হইত। তোমার এখণ আমি কখনই 
শোধ করিতে পারিব নী” শেষে 
প্রভু কহে,গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা। যাহা তাই! যোর রক্ষায় সাবধান হইব! ॥৮ 
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-_ 
পুরীর বাৎসল্য মুখা, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দাত্যের শুদ্ধ দাস্যরস। 
গদাধর জগদানন্দ, স্বর্ূপের মুখ্যরসা নন্দ, এই চারি ভাবে প্রতু বশ ॥ 
গোবিন্দ শুদ্ধদাস্যরসে নিমগ্ন হইয়া ও প্রাণপণ করিয়। প্রতৃর এবং তাহার ভক্তগণের 
যেরূপ স্বো করিতেন, তাহা জগতে দু্লভ ও অতুলনীয়। এই জন্ প্রভু তাহার নিকট একরূপ 
বিক্রীত হইয়াছিলেন এবং এই জন্ত প্রতুর 'অতিপ্রিয় ভক্ত বলিয়! স্বরূপাদি সকলেই গোবিন্দকে 
মান্ত করিতেন । ্রীবৃন্দাবনদাসও তাহার ৈতন্তভাগবতে “চৈতন্বের দ্বারপাল স্থুকৃতি গোবিন্দ”, 
“জয় শ্রীগোবিন্দ স্বারপালের নাথ” ও “জয় জয় ছ্বারপাল গোবিন্দের নাথ” প্রভৃতি লিখিয়া৷ গোবিন্দ 
শপ্রত্র ষে অত্যন্ত প্রিয়, তাহা ভক্ত-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। 
».. শৌবিন্দ কর্মকার । ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 1স্তিপুরনিবানী স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক 
'গেংবিন্দদাসের কড়চানামক একখানি পুপ্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকথানি বাহির হুইবার পরেই 
গে।লেকগন মতিলাল ঘোষ মহাশয় '্রীবিধুঃপ্রিয়া পত্রিকা নামক মাসিক পঙ্জে ইহার একটা বিস্তৃত 


[ ১৩০ ] 

সমালোচনা বাহির করেন। তাহা পাঠে জানা! যায় যে, ইহার কিছুকাল পূর্বে গ্রন্থের প্রথম হইতে 
রায় রামানন্দের সহিত মিলন পরধ্যস্ত অংশের পাঙুলিপি রাণাঘাটনিবাসী এযজেশ্বর ঘোষ, গোস্বামী 
মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা শিশিরকুমারকে অর্পণ করেন। শিশিরবাবু সে 
সময় মহাপ্রভুর লীলাগ্রস্থা্দি পাঠ করিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গোস্বামী মহাশয়- 
প্রদত্ত স্থললিত ও সহজ ভাষায় বণিত প্রভুর এই লীলাকথা পাঠ করিয়া বিমোহিত হন, এবং 
বারদ্বার পাঠ করিয়৷ উহার স্থুল ও সুস্্ম কাহিনীগুলি কঠস্থ করেন। সেই লময় বিষুঃপ্রিয়া পত্রিকায় 
এই গ্রন্থ সংক্রান্ত ছুই একটি প্রস্তাবও তিনি লেখেন। শিশিরবাবু তাহার অমিয় মিমাইচরিত” 
গ্রন্থেও ইহা হইতে সঙ্কলন করিয়া রজকের হ্থদয়গ্রাহী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এই 
পাঙুলিপি যজ্েেশ্বরবাবুকে ফেরত দেওয়া হয়, এবং তিনি ইহ! ৬শল্তৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করেন। 
তাহার নিকট হইতে উহা আর ফেরত পাওয়া যায় না। 

ইহার পর গোস্বামী মহাশয় উক্ত গ্রস্থের অবশিষ্ট অংশের পাতুলিপি স্বয়ং শিশিরবাবুর নিকট 
লইয়া আসেন, এবং শিশিরবাবু একখানি খাতায় উহার নকল করিয়া লয়েন। এই নকল খাতা 
এখনও আমাদের গৃহে আছে। প1গ্ুপিপিব নষ্টপত্রগুলি সম্বন্ধে সেই সময় ভাহাদিগের মধ্যে কথাবান্ত। 
হয়। গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, তিনি নষ্টপত্রগুলির নকল পাইয়াছেন, তবে উহ! সঠিক কি না, তাহা 
বলিতে পারেন না। ইহার কিছুকাল পরে, গোস্বামী মহাশয় একদিন আসিয়া মুদ্রিত “গোবিন্দদাসের 
কড়চা” একখানি শিশিরবাবুকে দিয়া যান। ইহা পাঠ করিয়া শিশিরবাবু দেখিলেন যে, পূর্বে 
যজ্ঞেশ্বরবাবুর প্রদত্ত পাওুলিপিতে তিনি যাহা পাঠ করিক্াছিলেন, তাহার সহিত মুগ্রিত গ্রন্থের 
স্থানে স্থানে গরমিল রহিম্বাছে। সেই গরমিলগুলি মোটামুটি এই-_ 

ক) পাঙুলিপিতে ছিল-_গোবিন্দের ক্ী-বিয়োগ হওয়ায় তাহার পুত্রবধূ সংসারের সর্বময় কর্তা 
হইলেন। একে ত্ত্রীবিম্োগে সংসারে তাহার মন্‌ তিষ্টিতেছিল না, তার পর পুত্রবধূর ছুব্যবহারে ও 
উৎপীড়নে বাটার বাহির হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আছে গোবিন্দের স্ত্রী 
শশিমূখী একদিন ঝগড়া করিয়া তাহাকে নিগুণ মুর্খ বলিয়া গালি দেয়। সেই অপমানে 
গোবিন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া নবছীপে আসেন । 

(খ) পাগুলিপিতে তাহাকে “কায়স্থ' বলিয়া উল্লেখ কর! হয়, মু্রিত পুস্তকে “কর্মকার বলা , 
হইয়াছে। 

(গ) পাগুলিপিতে কালা কৃষ্দাসের কোন উল্লেখ ছিল না, এই কথা শিশিরবাবু তখন প্রকাশ 
করেন। ছাপা পুস্তকে কৃষ্ণদাসের নাম রহিয়াছে । 

(ঘে) প।$ুলিপিত্ে ছিল, প্রস্তু সন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়াছেন। পথে এক রজক 
কাপড় কাচিতেছিল। প্রভু তাহাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া উদ্ধার করেন। মহাত্মা শিশিরকুমার 
তাহার অমিয় নিমাইচরিতের তৃতীয় খণ্ডে প্রভূর নীলাচল-গমন-কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় 
এক স্থানে লিখিঘ়াছেন,_“এই স্থানে এই সম্বন্ধে এই সময়কার একটী কাহিনী বলিব। এটা 
শ্রীগোবিন্দ তাহার কড়চায্ম বলিয়াছেন। এই গোবিন্দ প্রতৃর ভৃত্য, তিনি নীলাচলে তাহার 
সঙ্গে যাইতেছেন। প্রস্থ বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন 
রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেখানে আসিদা প্রসূর যেন "হঠাৎ চৈতন্য হইল এবং তিনি সেই 
রজকের দিকে 'ষাইতে লাগিলেন। ভক্তগণও সেই সঙ্গে চলিলেন। তাহাদের আগমনে রজক 


আড়চোথে দেখিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া, আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল। এমন সময় 
প্রত রজকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন,_-"ওহে রজক! একবার হরি বল।” রজজক ভাবিল, 
সাধুসন্্যাসীরা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন; তাই বলিল,_-“ঠাকুর, আমি অতি গরীব, কিছুই 
দিতে পারিব নী” এই ভাবে প্রত ও রজকে কথাবার্তা চলিল। কি ভাবে প্রভূ রজককে ক্রমে 
হরি বলাইয়া উদ্ধার করিলেন, তাহা অমিয় নিমাইচরিতে সুন্দরভাবে বিবৃত করা. হইয়াছে । 
কিন্তু মুদ্রিত কড়চাতে এই রজকের কাহিনীর উল্লেখ নাই। 

এতস্ডি্স আরও কতকগুলি বিষয় এখানে বলা আবশ্যক । নঙ্্যাস গ্রহণ করিয় প্রত শাস্তিপুরে 
অত্বৈতবগৃহে আসিলেন। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া দক্ষিণে যাত্র। করিলেন। সঙ্গে ঈশান, 
প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর ও বাণেশ্বর চলিলেন। ইহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আর কাহারও ন'ম 
অপর কোন গ্রন্থে নাই । গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলিতেছেন, শাস্তিপুর হইতে 

বর্ধমানে যখন পৌছিন্ন মোরা সবে । ভাবিতে লাগিশ্থ মুই ভাগ্যে কিবা হবে ॥ 
মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে। চল যাই গোবিন্দ রে তোমাদের গৃহে ॥ 

পথে গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ্ৎ হইল। প্রভু তাহাকে তত্বকথা কহিতে লাগিলেন । 
যিনি বড় হইয়া কখন পরক্ত্রীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন না, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
(যখন অপর স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করা দূরের কথা, তাহাদের মুখদর্শন করাও নিষিদ্ধ) 
স্বীলোকের কাছে গিয়া তাহাকে তত্বকথ! শুনাইতেছেন, ইহা কি অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে 
হয় না? যাহা হউক, এখান হুইতে কড়চা-লেখক প্রভুকে দামোদর পার করাইয়া কাশী মিত্রের 
বাঁড়ী লইয়া গেলেন । যথা গোবিন্দদাসের কড়চা 

এই কথ! বলিতে বলিতে দামোদর । পার হৈয়া চলি মোরা কাশী মিত্রের ঘর ॥ 

দীনেশ বাবু তাহার সম্পাদিত গোবিন্দদাসের কড়চার নব সংস্করণে উল্লিখিত চরণদ্বয়ের 
প1দটাকায় লিখিয়াছেন,-- 

“ইহার পরে ঠৈতন্তভাগবত যে বর্ণনা দিয়াছেন, ত.সঙ্জগে কড়চার বর্ণনার মিল নাই। 
++4 ইহার পূর্ববস্তী বিবরণের সঙ্গে চৈতন্যভীগবত ও কড়চার রেখায় রেখায় মিল দেখা 
যাইতেছে, অথচ পরবস্তী বর্ণনায় গরমিল হওয়ার কারণ কি?” ইহার উত্তরে সেন মহাশয় 
নিজেই বলিতেছেন,_“চৈতন্তদেবের সন্ন্যাসের পর দৃষ্ট হয় যে, ( চৈতন্যচন্দ্রোঘয়নাটকাহুসারে ) 
তিনি প্রবল বায়ুতাড়িত পুঞ্জাগ পু্পরেখুর ন্যায় মহাভাব-পরিচালিত হইয়া ছুটিয়্া চলিয়াছেন, 
নিত্যানন্দ তাহাকে অন্থগমন করিতে পারিতেছেন না। অদ্বৈত-গৃহে কিছু কাল অবস্থানের পর 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ কয়েক দিনের জন্য তাহার সঙ্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন। যথা চৈতন্যভাগবত, 
অস্ত্য, ২য় অধ্যায়_-"রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র। সংহতি তাহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥” 

এখানে দীনেশ বাবু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে,_“স্থতরাং এই পর্যটনের সঙ্গী গোবিন্দদাস 
ভিন্ন আর কেহ সমগ্র পথ তাহার অস্থগমন করেন নাই। মহাপ্রভু তাহার স্বগণবর্গের হাত 
এড়াইবার অতিমান্্র চেষ্টার দরুণ হয় ত তাহারা ঠিক তাহাকে অন্থসরণ করিতে পাবেন নাই। 
শেষে পুরীতে আসিয়া স্তাহারা মিলিত হইয়াছিলেন। এই ষে দীর্ঘ পথটা পরিকরবর্গ তাহার 
'শঙ্গে যাইতে পারেন নাই, তৎ্সন্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতির উত্তব হইয়াছিল। অনেক পল্লীই হয়ত 
মহাগ্রতৃর পথের দাবী করিয়া গৌরবাম্িত হইতে অগ্রসর হইয়াছিল। স্বৃতরাং, বুন্দাবনদাস এই 


[ ১৩২ ] 


ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনশ্র্ততি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদিকে গোবিন্দদাস চাক্ষুষ ঘটন। 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।” 

দ্ীনেশবাবুর এই অস্মিতি ও যুক্তি আমরা হৃদয়জম করিতে পারিলাম না। মহাপ্রভু 
শাস্তিপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে এত ক্রতপদে গমন করেন যে, একমাত্র গোবিন্দ ভিন্ন অপর কোন 
সঙ্গী তাহার অন্গমন করিতে পারেন নাই, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় 
নাটক হইতে নিত্যানন্দ নহ্বন্ধীয় উল্লিখিত চরণ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইহা হইতেছে 
মহ্থাপ্রস্র কাটোয়ায় সম্্যাস গ্রহণের পর অহ্বৈত-গৃভে আগমনের সময়ের ঘটন|। অদ্বৈত-গৃহ হইতে 
যাত্রা করিবার *পর, তৎসম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চায় আমরা যে বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহাতে 
তাহার উল্লিখিত ভাবে ছুটিয়া যাইবার কথ। কোন স্থানে দেখা যায় না । 

আর, গোবিন্দের কড়চ| অনুসারে ধাহারা প্রভুর অস্থসঙ্গী হইয়্াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে নিত্যা- 
নন্দের কি জগদানন্দের নাম পর্যন্ত নাই। তাহারা আদপে প্রভুর সঙ্গে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
কি না এবং প্রস্তর নীলাচলে যাইবার কত দিন পরে সেখানে গিয়াছিলেন, তৎসম্বদ্ধেও কোন কথা 
কড়চায় নাই। কাজেই চৈতন্যভাগবত হইতে প্রহিল1 অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র । সংহতি তাহার 
সবে শ্রীজগদানন্দ ॥” এই চরণদ্ধয় দীনেশবাবুর উদ্ধত করিবার স্বাথ্কতা কি, তাহ! আমরা বুঝিতে 
পারিলাম না। বিশেষতঃ দীনেশবাবু যাহা “জনশ্রতিমূলক+ বলিয়া বিশ্বাস করেন, আপনার 
উক্তির পোষকতায় তাহাই উদ্ধৃত করা তাহার স্তায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নহে, এ কথ। 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কাজেই টৈতন্যভাগবত ও কড়চার বণিত ঘটনাবলীর 
মধ্যে অমিল থাকা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়া দীনেশবাবু চৈতন্যভাগবতের লিখিত 
বিষয়গুলি “জনশ্রুতি” বলিয়া উড়াইয়। দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে একেবারে অপার 
ও হান্তোদ্দীপক, তাহা উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 


কড়চা-লেখক কি ভাবে মহাপ্রভুর চরিত্র অস্কিত করিম।ছেন, তাহ। এখন দেখা যাউক। তিনি 
লিখিয়াছেন,_বদ্ধমানে পৌছিয়। বখন আমি নিজ ভাগ্যের কথ! ভাবিতেছি, তখন “মোর 
পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে। চল ঘাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥ এই কথা শুনি মুহি 
উঠিম্থ চমকি। হাসিয়া! চপিলা প্রস্থ ঠমকি ঠমকি ॥” ভারপর গোবিন্দের স্ত্রীকে তত্বকথা বলিয়। 
তাহারা দামোদর পার হইলেন এবং কাশী মিত্রের গৃহে গিয়া উঠিলেন। মিত্র মৃহাশক্স ভেগ 
লগাইবার জন্য ভাল চাউল আনিয়া দিলেন। এই চাউলের নাম 'জগন্নাথভোগ” শুনিয়া, প্রভুর 
চক্ষে প্রেমধ।রা বহিতে লাগিল। “কান্দিতে কান্দিতে বলে হাহ। জগন্নাথ । 'শীপ্র টানিয়া মোরে 
লহ তব সাথ ॥” কিন্ধ প্রতু নিশ্চিন্ত হইয়া প্রেমাস্র ব্রণ করিতে পারিলেন. না। কারণ, 
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা । কাজেই তাড়াতাড়ি “শক স্থপ নানা বস্ত রন্ধন করিয়া । একত্র করিল 
প্রভু আনন্দে মাতিয়া ॥৮ তখন গোবিন্দকে বলিলেন, “বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার । 
ইতি উততি চাহিতেছ তাই শত বার ॥” তৎপরে ব্লিলেন,শীগ্র তুলসী আনহ, ভোগ লাগাইয়া 
তোমাকে প্রাণভরে প্রসাদ দিব।” তুলসী আনিবা মাত্র ভোগ লাগাইয়া! গোবিন্দকে প্রসাদ 
বাটিয়া দিলেন, আর গোবিন্দ বড় বড় গ্রাস মুখে তুলিয়া মনের আনন্দে গো-গ্রাসে গিলিতে 
লাগিলেন” প্রস্তর আহার পধ্যস্ত তাহার সবুর সহিল না। প্রস্ৃও অবশ্ট আকণ্ পুরিয়া আহার 
করিলেন । ডা 
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অপরাহ্ধে মিত্রালয় হইতে বাহির হইয়া গোরাষ্টাদ দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন ? কারণ, সন্ধ্যার পূর্বেই 
হাজিপুর গ্রামে পৌছিতে হইবে । সেখানে আসিয়া সন্ধ্যার পরই কীর্তন আরম্ভ হইল। বহু 
বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা জড় হইয়! প্রভুর সহিত করতালি দিয়া রাত্রি দুই প্রহর 
পর্যযস্ত নৃত্য-কীর্তন করিল। “নাচিতে লাগিল প্রভু মাতাইয়া দেশ, কোথায় কৌগীন তার 
আলুথালু বেশ” হইল। “অদ্ধেক রজনী গেল এই মত করি, তার পর ভিক্ষা অন্ন পাকাইল 
হরি ॥' নাচিয়া গাহিয়া পরিশ্ষ করিয়া খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইল, কাজেই অত রাক্সিতে প্রভুর 
অন্ব্যগরনাদদি পাকাইতে হইল। এবার আর গেোবিন্দকে অশ্রে অন্নাদি দিলেন না। তবে 
অধিক রাত্রি হওয়ায় নিজে মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলেন। কিন্ত পেটুক গোবিন্দ লোভ সামলাইতে 
না পারিয়া অপর্যাপ্ত আহার করিয়া ফেলিলেন। তাহার ফলে পেট ভগ্বানক ফুলিয়া উঠিল, 
তিনি হাসফাস করিতে লাগিলেন। তখন অনগ্ভোপায় হৃইক্স। প্রভুর শরণ লইলেন। প্রন 
আর করেন কি); কোথায় সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম করিবেন, কিন্তু তাহা 
আর হইল না, তিনি গোবধিন্দের পেটে (সম্ভবতঃ তেলঙজল দিয়া) হাত বুলাইভে লাগিলেন । 
ক্রমে পেটের ফুলা কমিয়া আসিল, গোবিন্দ একটু আরাম পাইলেন ও ঘুমাইয়া পড়িলেন ; 
প্রভৃও তন নিম্তার পাইলেন । গোবিন্দকে লইগ্না এইরূপ লীল।খেলা করিতে করিতে প্রভু 
ক্রমে নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন। কড়চায় অন্যান্ত সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই । 

দানেশ বাধু লিখিয়াছেন, “কড়চার বিরোধা দলের আন্দোলন স্থরু হইয়াছিল অমৃতবাজার 
অফিসে ।” কি ভাবে এই আন্দোলন আরস্ত হয়, তাহা আমর! উপরে দেখাইয়াছি। দীনেশবাবু 
লিখিয়াছেন, “সেই সময় গোম্বামী মহাশয় আমার শ্যামপুকুর লেনস্থিত বাসাবাড়ীতে উপস্থিত 


হইয়া করুণভাবে সমস্ত কথা জানাইঘ়াছিলেন। ৮, সেই আন্দোলনের ২৭২৮ বৎসর পরে 
গোটা পুখিখানি গোস্বামী মহাশয়ের স্বকপোল-কলিত, ইহাই প্রমাণ করিতে তাহারা উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিলেন । ১*৮** ধাহারা এই কড়চার প্রামাণিকত। সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, 


তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, “কড়চার প্রাচান পুথি হির কর, তবে বিশ্বাস করিব |” 
ইহাই প্রমাণ করিবার জগ্ত দীনেশবাবু বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ব্যয়ে কড়চার যে নব সংস্করণ বাহির 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ৮৪ পৃষ্টাব্যাপী ভূমিকাঁদি লিখিয়াছেন, এবং এই সম্বন্ধে প্রধান 
সাক্ষ্য মানিয়াছেন__গোস্বামী মহাশয়ের জোঠ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামীকে । কড়চার 
প্রাচীন পুখি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বনোদ্বারীবাব বলিয়াছেন যে, প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শান্টিপুরনিবাসী 
কালিদাস নাথ, গোবিন্দদাসের প্রাচীন পুথি তাহার পিতৃদেৰ ৬ জ্য়গোসাল গোস্বামীর নিকট লইয়। 
আসেন। এই পুথি অপ্রকাশিত প্রাচীন পুস্তক মনে করিয়। তাহার পিত। পড়িবার নিমিত্ত উহা 
চাহেন। "কালিদাস প্রথমতঃ উহা প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন, পরে তাহার পিতার সনির্বন্ধ 
অন্থুরোধে কয়েক দিনের জন্ত প্রাচীন পুখিখানি তাহার নিকট রাখিয়া যান। বনোয়ারীলাল 
- লিখিয়াছেন, পপিতৃদেব অতি সত্বর লিখিতে পারিতেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যে এই পুথি 
নকল করিয়া! ফেলেন।” ইহার পর কড়চার প্রথম"ংশের পাঙুলিপি শিশিরবাবুকে দেওয়া হয় ও 
উহা! কিরূপ হারাইয়! বায়, তাহা! বিবৃত করিল, বনোয়ারীবাবু শেষে বলিয়াছেন, প্বাবা কালিদাস 
»নাথের নিকট প্রাচীন পুথিখানি পুনরায় পাইবার জন্য অন্থরোধ করেন; কিন্তু তিনি বলেন, 
পুথির মালিককে উহা! ফেরত দেওয়। হইয়াছে ; তাহা! আর পাইবার সম্ভাবনা! নাই ।৮ 
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এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক । শ্রীবিষ্টপ্রিয়া পত্রিকায় মতিবাবুর লিখিত কড়চার 
মমালোচন। বাহির হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে কালিদাস নাথ অম্বতবাজার পত্রিকার 
বাঙ্গালা বিভাগের ও প্রবিষুপ্রিয়া পত্রিকার কাধ্যাধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। তিনি বিষ্ুপ্রিয়া 
পত্রিকার জন্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতেন, নিজে প্রবন্ধ লিখিতেন ও প্রুফ দেখিতেন । মতিবাবুর লিখিত 
সম।পে।চন।র প্রুফ সংশোধন তিনিই করিয়া ছিলেন । 

গোস্বামী মহাশয় ও নাথ মহাশয় উভয়েই শান্থিপুরবাসী, স্বৃতরাং উভয়ে বেশ জানাশুন। ছিল। 
জয়গোপাল যখন পত্রিকা আফিসে আমিতেন, তখন কালিদাসের সহিত অনেক সময় তাহার সাক্ষাৎ 
হইত । কালিদাস যে গোবিন্দদাসের কড়চার প্রাচীন পুথি গোস্বামী মহাশয়কে আনিয়! দিয়াছিলেন, এ কথা 
সাহাদ্দের মধ্যে কেহই অন্বতবাজার পত্রিকা আফিসে কাহারও নিকট বলেন নাই, বলিলে উহা 
শিশিরবাবু ও মতিবাবু নিশ্যয় জানিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে মতিবাবু সে কথ! 
সমালোচনায় নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন । দ্রীনেশবাবুর সহিতও কা1লদীস বাবুর বেশ আলাপ পরিচয় 
ছিল। মতিবাবুর লিখিত সম।লোচন। বিষুঃপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পরই গোস্বামী 
মহাশয় যখন দীনেশচজ্জ্রের শ্যামপুকুর লেনস্থ বাড়ীতে আপিয়। করুণ-কগে সমস্ত কথা তাহাকে 
জানাইয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন এই সম্বন্ধে কালিদাসের নিকট দীনেশবাবুর এ কথা 
জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক । কিন্তু তিনি জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলেন নাই। জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি উহ। তাহার ভূমিকায় প্রকাশ করিতেন । কিন্তু এই সম্বন্ধে দীনেশবাবু নির্বাক থাকার, 
আমাদের মনে হয়, গোস্বামী মহাশয় সরল ভাবে সকল কথা! যখন তাহাকে বলেন, তখন হয় ত 
এরূপ কথ। তিনি প্রকাশ করেন, যাহাতে কালিদাসের নিকট কোন কথ জিজ্ঞাস! করিবার প্রয়োজনীয়তা 
তিনি বোধ করেন নাই ; এবং সম্ভবতঃ সেই-জন্যই এই ঘটনার বহুদিন পরে এবং কালিদাস নাথের 
লোকান্তরিত হইবার পরে, দীনেশবাবু গোস্ব'মী মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়! লেখনী ধারণ 
করিতে বাধ্য হন। এবং হয় ত সেই জন্যই তিনি জয়গোপালের জ্যে্ট পুত্র বনে!গ্ন(বীল।নকে তাহার 
পার্থে সম্পাদকীয় আসনে বসাইয়া, তাহার দ্বারা “গোবিন্দদ্বাসের কড়চা উদ্ধারের ইতিহাস” 
লেখাইয়াছেন। 

বনোয়ারীবাবু ইহাতে আরও লিখিয়াছেন,, “ইহার কিছু দিন পরবে বাব জানিতে পারেন যে, 
শান্তিপুরের পাগল! গোসাইদের বাড়ীতে হরিনাথ গোস্বামীর নিকট গোবিন্দদাসের কড়চার আর 
একখানি পুথি আছে। শ্রী পুথিখানি অত্যন্ত পাঠবিরুতি-দোষে ছুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পিতা 
ঠাকুর মহাশয়ের নিকট ঘষে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত এ পুখির লেখ! মিলাইয়! কষ্টে 
স্ষ্টে নষ্ট পত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়।” 

কালিদাস নাথ কর্তৃক সংগৃহীত পুথি ন। হয় মালিককে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহা আর 
পাওয়া ঘায় নাই । কিন্তু পাগলা গোৌঁসাইর বাড়ীতে যে পুথি পাওয়। ঘায়, তাহার গতি কি হইল? 
উহা ফেরত দিবার কথা বনে।য।রীলাল উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু সেন মহাশয় বলিয়াছেন, “উভয়- 
খানিই মালিক্দিগকে ফিরাইয়া দেওয়। হইয়াছিল । এবং এখন তাহা পাওয়। অসম্ভব |” 

আর একটি কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিব । দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলাল উভয়েই উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের “কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত পাগলা গোসাইদের 
বাড়ীর পুথি মিলাইয়া নষ্ট পত্রগুলি পুনকুদ্ধার করা হয়।” আমাহদর জিজ্ঞান্য, গোবিন্দদাসের কড়চা 
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সরল ও সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লেখা । তাহার নোট গোৌসাইজীউ কি ভাঁবে ও কেন রাখিয়াছিলেন, 
তাহা আমাদের আদৌ বোধগম্য হয় না। 

কোচবিহার কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেক্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় *বিষুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ 
পত্রিকাশ্রম 'গোবিন্দদাসের কড়চা” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঘে, গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া যে 
আন্দোলন আলোচন। চলিতেছিল, তৎপক্ষে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিতে তিনি নিযুক্ত হন। 
এই সময় কোন কার্যোপলক্ষে তিনি শান্তিপুর যান। সেখানে স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত 
কীর্ভীশচন্দ্র গোস্বামীর সহিত তাহার আলাপ হয়। তিনি জয়গোপালের দৌহিত্রকে বিবাহ 
করিয়াছেন শুনিয্না, উপেন্দ্রবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার দাদ| মহাশয়ের নিজমুখে এই 
কড়চা সশ্বদ্ধে যদি কিছু শুনিয়া থাকেন, তবে সেগুলি বলুন |” 

কীর্ভীশবাবু বলিলেন, “কোন ছুঘটনাবশত: আমি প্রায়ই এ কড়চা তাহাকে ও তাহার 
কণ্ঠাকে পড়িয়া শ্তনাইতাম | এ সময় তাহাকে জিজ্ঞান৷ করি, তিনি এ পুথি কোথায় পাইলেন ? 
দদ1 মহাশয় বলেন যে, বর্ধমান জেলায় কোন এক শিষ্যের বাড়ীতে একখানি প্রাচীন কাঁটদষ্ট 
পাঠছুষ্ট জীর্ণ পুথি তিনি পাইয়াছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ বিত ছিল। 
উহার প্রথন কয়েক পুষ্টা ছিল না। প্রথম ৫০৬০ পৃষ্ঠায় বণিত ঘটনাগুলি পরে তিনি রচনা 
করেন। উক্ত জরাজীর্ণ পুস্তকখানির পাঠ সকল স্থানে উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়াছিল। অজ্জন্ত 
অনেক স্থলে তিনি নিজে পাঠ রচন। করিয়া দিতে বাধ্য হন। এমন কি, মহাপ্রভুর কয়েক 
স্কলের উক্তিও তাহার নিজের রচিত। এরূপ ভাবে গ্রস্থথানি রচিত হইলে, তিনি শ্রীল শিশিরবাবুকে 
উহ! দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উহ হারাইয়] যায়। গোম্বামী মহাশয়ের নিকট 
থে খসড়া-লিপি ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়! তিনি প্রথম কয়েক পুষ্ঠ। রচন। করেন ।” 

সেই কাটদষ্ট পুথির কি হইল জিজ্ঞাসা করায় কীত্বীশবাবু বলিলেন যে, তাহার দাদা 
মহাশয়ের পরলোকগমনের পর, তাহার সমস্ত গ্রন্থগুলি তীহার দ্বিতীয় পুত্র মোহনলাল লইয়া 
গিয়াছিলেন। যদি থাকে, তবে তাহার নিকটই থাকিবে । 1+ন্ক মোহনলাল এ পুথির কথা /অস্বীকার 
করেন। কীর্ভতীশবাবুকে কালিদাস নাথের কথ। জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন যে, তাহার দাদা 
মহাশয়ের নিকট কালিদাস নাথের কথা তিনি শুনেন নাই | 

এখানে উপেন্দ্রবাবু ও কীত্তীশবাবুকে আমাদের একটী কথ জিজ্ঞান্ত আছে । বর্ধমান জেলার 
শিষ্যের নিকট হইতে যে পুথি গোস্বামী মহাশর প্রাপ্ত হন, তাহার প্রথম ৫০৬০ পৃষ্ঠা ছিল না। 
এই অংশে গোবিন্দদাসের গৃহত্যাগের ও অন্যান্ত অনেক আবশ্তকীয় ঘটনা আছে। ইহা তিনি 
কি প্রকারে রচনা করিলেন? আর কীন্ভতীশবাবু উপেন্দ্বাবুর নিকট কড়চা 'সন্বন্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন । কিন্তু দীনেশবাবু তাহার ভূমিকার পাদটাকায় কীন্তীশবাবুর যে পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে কড়চা সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন? 

উপেক্দ্রবাবু শেষে লিখিয়াছেন, “আমার মতে গোবিন্দদাস কতৃক লিখিত কোন কড়চা 
জয়গোপাল পান নাই ; এবং গোবিন্দও কড়চা ধরণের কোন গ্রন্থ লেখেন নাই । কড়চাতে একাধিক 
স্থানে দেখা যাইবে, তিনি বলিতেছেন বে মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে থাকিয়। সেখানকার ভাষা সমুদীয় 
* শিখিয়াছিলেন; কিন্ত গোবিন্দ নিজে তাহাদের কথা কিছু বুঝিতেন না। স্থতরাং কড়চার বণিত 
মহাপ্রত্র অনেক উক্তি মূল নোটে ছিল না, ইহ। সহজেই অগুমান কর। যাইতে পারে। এই সকল 
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কারণে আমার মনে হর, গোবিন্দদাসের কেবল একখানি ভায়েরী ধরণের নোট ছিল মাত্র। 
... ০০০ যদি মূল নোটগ্ুলি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বর্তমান কড়চাখানি ষে জয়গোপালের 
নিজের রচিত, ইহা সপ্রমাণ হইবে ; কিন্তু একটী বিশেষ লাভ হইবে যে, ইহার মাঁলমসল্লা! সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ।” 

“এ যুগে দস্তখত সংগ্রহ করা ব্যাপারটা এমন স্বলভ হইয়াছে যে, তাহার বিশেষ মুল্য নাই।” 
এই কথা লিখিয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে দীনেশবাবু তাহার কয়েকটা অন্তরঙ্গ বন্ধুর দন্তখত সংগ্রহ 
করিয়া কি করিয়া ভূমিকায় ছাপিলেন, তাহ। বিন্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই । এই স্থপারিস্‌- 
দাতৃগণের বয়স তখন ৭০৮০ বতনর হইবে । ইহার ৪০1৪৫ বৎসর পূর্বের ক্ষুদ্র ঘটন। তাহারা স্মরণ 
রাখিয়। দীনেশবাবুর পত্রের উত্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কোনরূপ দ্বিধা ন। করিয়। দীনেশচন্ছ 
তাহ] প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন, ইহা কি আশ্চধ্যের বিষয় নহে ? 

দীনেশবাবু লিখিগাছেন, “আধুনিক বহু গ্রন্থ কডচাকে অবলম্বন করিম়। লিখিত হইয়াছে ।” 
ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বে সকল গ্রস্থকারের নাম উল্লেখ করিরাছেন, তাহাদের কয়েকজন সম্বন্ধে 
দীনেশবাবুর মন্তবা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-- ও | 

(ক) “ম্বগায় শিশিরবাবু তাহার অমিয় নিমাইচরিতের গোটা ৬ষ্ঠ খণ্ড গোবিন্দনাসের 
কড়চাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন |” 

প্রকৃত তাহা নহে । ৬ষ্ট খণ্ডের একটী অধ্যায়ে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের কথা বণিত 
হইয়াছে, এই মাত্র । এই বর্ণনা ঠচতন্তচরিতামৃত, ঠতগ্থচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি বৈষ্ণব 
্রস্থাদি হইতে যেমন লওয়া হইয়াছে, কড়চা হইতেও সেইরূপ কিছু লওয়া হইয়াছে । কিন্তু পা? 
টীকায় গ্রস্থকার লিখিয়াছেন,_-“গোবিন্দদাসের কড়চ। বলিয়া ঘষে পুস্তক ছাপা হইয়াছে. তাহার 
প্রথম কয়েক পৃষ্টা ও শেষের কয়েক পৃষ্ঠা অলীক ও প্রক্ষিপ্ত । কড়চার প্রকাশক মহাশয় এইরূপ 
অন্যায় কাধ্য করিয়। পরে অত্যন্ত লঙ্জিত হয়েন। শেষে নিজের দোষ অপনয়নের জন্য যত দর 
সম্ভব, ক্ষম। প্রর্থন। করিয়। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এক পত্র লিখেন । সে পত্র আমাদের কাছে আছে ।” 

(খ) "শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাহার 'শ্রীধণ্ডের প্রাচীন বব” নামক গ্রস্থে গোবিন্দ 
দাসের কড়চ। হইতে বনু প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন 1” 

অথচ উক্ত গ্রস্থকার লিখিয়াছেন, “এই গ্রপ্কলিখিত সমস্য বিষয়ই গ্ীচৈ ত্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য- 
চরিতামুত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্রাকর, ভক্কিচন্দ্রিক।পটল, চৈতন্যসহশ্রনাম, ম্ভক্তিসার- 
সমূচ্চন্, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, প্রাচীন ক্লোক ও মহাজনী পদাবলী প্রভৃতি অবলম্বন ও গুরু-পরম্পরায় 
অবগত হইস্লা লিখিত হইল |” ইহার মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চার নামও নাই । |] 

(গ) “প্রতুপাদ মুরারিলাল গোস্বামী (অধিকারী) তাহার স্থ্প্রসিদ্ধ “বৈষ্ব-দিগ্রর্শনী” 
গ্রন্থে কড়চ।-লখক গোবিন্বদাসকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন । গোস্বামী মহাশয়ের এই “দিগ্দর্শনী” 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রচিত, এবং ইনি প্রত্যেক কথাই বিবিধ প্রমাণের সহিত তন্ন তম্ন করিয়া 
লিখিদ্বাছেন |” 

সেন মহাশয় ইহাকে “প্রতুপাদ” ও “গোস্বামী? প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিলেও অধিকারী 
মহাশর আপন কর্তব্য কর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, ”গোবিন্দ- 
দাসের কড়চা নামে ঘষে একখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার'নিজের বর্ণনাসারে এই গোবিন্দ 
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দাসই মহাপ্রতূর দাক্ষিণাতা ভ্রম্ণকালে তাহার সঙ্গে থাকিয়া ভ্রমণ-বৃত্বান্ত ধা কড়চায় লিপিবদ্ধ 
করেন। পুস্তকখানি আগ্যোপাস্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ১১০১ তা শব্দ 
কর্মকারের ্ কেহ কেহ বিশ্বাস করেন না ।” 

(ঘ) “হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় “উৎকলে শ্রীরুষ্*চৈতন্য” 
নামক পুস্তকে কড়চাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়।ছেন ।” 

কিন্ত সারদাবাবু তাহার উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “মহাপ্রভুর সহিত ধাহারা নীলাচলে 
গরিগাঞ্িলেন, তাহাদের মধ্যে কুষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস, তাহাদের গ্রন্থে গোবিন্দের 
(গোবিন্দ কামারের ) নাম উল্লেখ করেন নাই । গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলেন, তিনি দাস- 
স্বরূপ সঙ্গে গিয়ছিলেন 1৮ তার পর পাদটীকাম্ম মিজ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, «গোবিন্দের কড়চার 
প্রক্ণত তন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করেন, ইহা আধুনিক গ্রন্থ । প্রামাণিক 
গস্থপমৃহে গোবিন্দের নামোল্েখ নাই, এবং তাহার কড়চার অনেক স্থলেই আধুনিক রচনার 
ভান পাওয়া যায়।” অন্ত্র লিখিম্বাছেন, “গোবিন্দদাস তাহার কড়চায় ছত্রভোগের উল্লেখ 
করেন নাই । তিনি বদ্ধমান, মেদিনীপুর, হাজিপুর ও নারাশোলের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
প্ররনাণিক গ্রন্থে সকল: স্থানের উল্লেখ নাই ।” সারদাবাবুর নিজেরও সেইরূপ বিশ্বাস, 
এবং সেই জন্য তিনি ছত্রভোগের পথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন 7--বর্দমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি 
স্থান দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে যাইবার কথা যাহা কড়চায় আছে, তাহার কোন বর্ণন। 
করেন নাই । 

ধাহারা এই কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহে করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ 
(কহ জিজ্ঞাসা করিলেন, গোবিন্দদসের কড়চার উল্লেখ কোন গ্রস্থেই নাই কেন? এখন 
কি, বে জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে গোবিন্দ কম্মকারের নাম আছে বলিয়া প্রকাশ, তিনিও 
এই কড়চার কথা কোথাও বলেন নাই কেন? আবার কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, কড়চার 
প্রাচীন পুথি কোথায় ? 

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে দেন মহাশয় বলিলেন,_-(ক) যে ছুইখানি পুখি দেখিয়া গোস্বামী 
মহাশয় কড়চা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উভয়খানি মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, 
এবং এখন তাহা পাওয়া অসস্ভব। (খ) কড়চাতেই এরূপ একটা আভাস আছে যে, কোন 
করণে গোবিন্দদাস পুথিখানি গোপন করিতে বাধ্য হইথাছিলেন। (গা তাহার উপর 
আবার এই পুথির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে । (ঘ) প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি প্রায়ই নিম্বশ্রেণীস্থ 
পেকদিগের থরে বক্ষিত আছে। খড়েো! ঘরের চালের ফুট] দিয় বর্ধার দিনে যে অজন্র জলধার! 
বর্ধিত হয়” তাহাতে ব্সর বখ্সর শত শত পুথি নষ্ট হইতেছে । (উ) তাহা ছাড়া অক্মিদাহ, বন্যা 
এবং শিশুদের দৌরাত্ম্য তে। আছেই । (চ) অনেকে আবার প্রাচীন পুথি মাঝে মাঝে গঙ্গাগর্ভে 
নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। 

দীনেশবাবু অনেক মাথ! ঘামাইয়া এই উত্তরগলি দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া কে হাস্য 
স্বরণ করিতে পারে? দীনেশবাবুর কথার ভাবে মনে হয়, বিরুদ্ধবাদী লোকেরাই যে কেবল 
শগোবিন্দদাসের কড়চার শক্র, তাহা নহে দেবতারাও দলবদ্ধ হইয়া তাহাতে যোগদান 
করিয়াছেন । নচেৎ এক দিকে বরুণদেব যেমন নিমসশ্রেণীর লোকদের খড়ো ঘরের চালের ফুটা 
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দিয়। বারিধারায় কড়5৩1ল ভাসাইতেছেন, অপর দিকে অগ্নিগেবও সেইন্ধপ কড়চাগুলি লই 
লঙ্কাকাণ্ড করিতেছেন। ইহা ছাড়া ভূত প্রেতের কাণ্ড ত আছেই । বিধাতার কি বিডুমবনা। 
অপর কোন পুথির কিছু ক্ষতি হইতেছে না, কেবল বাছিয়া বাছিয়া গোবিন্দের কড়চাগুলির 
উপরহ ধত জাতক্রোধ ! এ সবই কি ষড়যন্ত্রের কুফল? 
আচ্ছা, দীনেশবাবু যে বলিতেছেন, কোনও কারণে গোবিন্বদাস পুখিখানি গোপন করিতে 
ব1ধা হ্হয়াছিলেন এবং কড়চাতেই তাহ'র আভাস আছে,_ইহ1ও কি এ ষড়যন্ত্রের ফল? 
এখন দেখা যাউক, কড়চা গোপন করা সম্বন্ধে কি আভাস ইহাতে আছে। কিন্তু ইহা 
অহসন্ধান করিবার কষ্টও আমাদের ভোগ করিতে হইবে নাঃ দীনেশবাবু ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম 
করিয়৷ তাহাও আমাদের স্থবিধার জন্য বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। দীনেশবাবু লিখি়!ছেন,-- 
“্যখন ঠৈতন্তদেব সন্াস গ্রহণ করিতে সংকল্প করিয়া বদ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাত্রা করেন, 
তখন শশিমুখী একবার গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়াছিল। --* :"* *** আমাদের মনে হয়, 
আবার পাছে শশিমুখীর পাল্লায় পড়েন এবং আবার মহাপ্রস্ত তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে 
বাধ্য করেন, এই ভয়ে তিনি কড়চাখানি সম্পূর্ণ গোপন কবিয়াছিলেন ।” 
আহা! কড়চাখানি ত্রিশ ব্পর কাল দী'নশবাবুর অপরিহাব্য সঙ্গী হইয়া থাকিলেও, ইহার 
প্রতি ছত্রের উপর তীহার শত শত অশ্রু বধিত হওরায়। তিনি চোখের জলে ভাগ করিয়! 
দেখিতেই পারেন নাই । এই ত্রিশ বৎসরে বনু পরিশ্রমের ফলে হয় ত তাহার সাবেক মস্তিষ্কের 
পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই হক্পত এই ঘটনাটা সম্বন্ধে তিনি বিঘম 
ধার্ধীয় পড়িরাছিলেন। তাহ ন| হইলে, সন্্যাসের পর পুরী যাইবার পথের ঘটনাকে তিনি 
সন্যাসের পূর্বের ঘটন! বলিয়া ধরিয়। লইলেনন কি করিয়া? যাহ। হউক, এরূপ হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের 
ফলে এব্প ভুলভ্রান্তি হওয়! বেশী কথা নহে । 
কড়চ৷ গোপন রাখিবার কথা, থাহা দীনেশবাবুর মতে এই পুথিতে আহে, তাহা একটা চরণ মাত্র। 
বথা--“কড়চ। করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে।” আমেদাবাদ বাঙ্গালাদেশ হইতে বহু দূরে অবস্থিত । 
সেখানে নন্দিনীবাগ।নের ধারে বসিয়। গোবিন্দ নাকি এঁ চরণটা লিখিয়াছিলেন। সেই অ-বাঙ্গালীর 
দেশে শশিমুখী কিম্বা তাহার কোন লোকের যাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। স্ৃতরাৎ সেখানে 
শশিমুখীর পাল্লায় পড়িবার ভে গোপনে কড়চা লিখিবার কোন কারণ হইতে পারে না। ইহাও 
কি দীনেশবাবুর মন্তিষ্ষবিকূৃতির ফল? তাহা না হইলে তিনি-প্কড়চা করিয়। রাখি অতি 
সঙ্গোপনে”- ইহার অর্থ “কড়চা তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন নাই”-_এরূপ করিবেন কেন? 
আবার, শশিমুখীর ভয়ে গোবিন্দ যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এক্ূপ কোন আভাসও কড়চা 
নাই। ইহাতে আছে,চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী ফিরিরা আপিয়া। একখানি পত্র সহ 
গোবিন্দকে শাস্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট যাইতে আদেশ করেন। গোবিন্দ রলিতেছেন,-__“আজ্ঞামাত্র 
পত্র সহ বিদায় লইয়।। শাস্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া! ॥৮ সেই সময়-_প্পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রত 
আশিব করিল। মোর চক্ষে শতধার1 বহিতে লাগিল 1” ইহা দেখিয়া-প্প্রতু বলে নাহি কান্দ প্রাণের 
গোবিন্দ। আচাধ্যে আনিয়। হেথা করহ আনন্দ ॥ এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।” 
কারণ--“প্রস্থর বিরহ-বাণ প্রাণে নাহি সহে ॥” তাই গোবিন্দ বলিতে লাগিলেন,-“প্রভূর বিরহ 
বেগ সহিব কেমনে । নিদারুণ কষ্ট আনি উপজিল মনে 1৮ টি 
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গোবিন্দ নিজে পরিফারভাবে বলিতেছেন,_-এই যে নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হইল, ইহা কেবল 
প্রভুর বিরহের জন্য, অন্য কোন কারণে নহে। কিন্তু টাকাকার দীনেশচন্দ্র, গোবিন্দের এ 
উক্তির মধ্য হইতে এক ন্ুষ্ম অর্থ বাহির করিলেন। তিনি বলিতেছেন,--এই কান্নার আর 
একটা (অতিগুহথ ) কারণ ছিল,__অর্থাৎ্, “বঙ্গদেশে গেলে শশিষুখী পাছে তাহাকে ফিরাইয়!1 
লইবার চেষ্ট! করে।” অবশ্য গেবিন্দ সে ভাবের কোন কথার উল্লেখ করেন নাই) আর প্রতৃও 
সে সম্বন্ধে গোবিন্দকে কিছু বলেন নাই । 

সব চেয়ে অধিক কৌতুকাবহ হইতেছে,_-কড়চার গোবিন্দ ও ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ যে এক 
ও অভি ব্যক্তি, তাহাই প্রমাণের চেষ্ট।। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, প্নান। দিকৃ দিয়া কড়চার 
গোবিন্দ ও পুরীর স্থবিখযাত অন্থচর শ্রীগোবিন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।” বিশেষ 
গবেষণার দ্বারা তিনি এই সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ক্রমে 
দেখাইতেছি। 

তিনি বলিতেছেন বে, পটচন্গ্যউপ্টে।পথলোনদু। নামক প্রেমদাস-রচিত প্রাচীন 
পুথিখানি মূলত কবিকর্ণপূরের ঠচতন্তচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন কাঁরয়া রচিত হইলেও কোন 
ফোন অবান্তর কথা ইহাতে আছে। এই পুথিতে লিখিত আছে, মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য 
হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দদাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীথণ্ডে উপস্থিত হন। 
এহ ব্যক্তি থে শুদ্র, তাহার আভাসও পুথিতে আছে। ইনি নিজের বিষয় অত্যন্ত গোপন করিয়া 
চলিতেছেন,  একূপ বুঝা যায়। তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমার 
বাড়ী উত্তর রাটে। অবশ্য কাঞ্চননগর উত্তর রাট়েরই অন্ত্গত। ইনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্টে আপনাকে বৈদেশিক বলিম। জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাস 
শ্রথণ্ড হইতে শাস্তিপুরে বাইয়া অধ্বৈতৈর সঙ্গে দেখা করেন, এবং তৎ্পরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে 
পুনরায় পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। চৈতন্চন্দ্রোদয়কৌমদীতে এই বিবরণট্ুকু আছে । ইহাকে 
প্রেমদাস গোবিন্দ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।” 

তৎপরে দীনেশবাবু বলিতেছেন যে, “এখন কড়চা যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে 
এই এটনা যোগ করিয়। দিলে মনে হয়, থেন গোবিন্দদাস যে মহাপ্রভু কর্তিক শাস্তিপুরে যাইতে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপপবর্তী খানিকটা বিবরণ পাওয়া গেল ।” 

এই স্থত্র ধরিয়া দীনেশবাবু বিশেষ গবেষণা পূর্বক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
ঘে, গোবিন্দদসের কাহিনী এখানে শেষ হয় নাই, তিনি প্রভুর অপ্রকট পধাস্ত তাহার সঙ্গ ত্যাগ 
করেন নাই । | 

তিনি লিখিয়াছেন, পঠৈতন্যচরিতাম্বতে দৃষ্ট হয়, শিবানন্দ সেন পুরীতে আসিলে, গোবিন্বদাস 
নামক শুদ্রজাতীয় এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়, মহাপ্রভুর সেবাবৃত্তি 
গ্রংণ করিরাহিলেন। এই সেবকের মত অস্তরঙ্গ ভক্ত মহাপ্রভুর খুব কমই ছিল। ইনি 
বৈষ্ণব ইতিহাসে স্বপ্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দ । ২০৭ কোন কথা নাই, বাস্তা নাই, এই সময়ই হঠাৎ 
ঈশ্বর পুরীর ভূত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গোবিন্দ নামধেয় শুত্রজাতীয় একটা লোক মহাপ্রতুর এতটা 
মস্তরজ হইয়া পড়িলেন, ইহ। খুব আশ্চধ্যের বিষয় বটে । 

দীনেশবাবুর যুক্তি ও উক্তি যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে কড়চার গোবিন্দ ও ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য 
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গোবিন্দ যে একই ব্যক্তি, তাহাতে লন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না । তবে দেখা 
যাউক, প্রেমদাসের পুস্তকে গোবিন্দদাসের বিবরণ কি আছে । 

এই কোৌমুদী গ্রশ্থের দশম অক্কের প্রারস্ভেই আছে যে, মহাপ্রতু বৃন্দাবন হইতে (দক্ষিণ 
দেশ হইতে নহে) নীলাচল ফিরিয়। আসিবার পরে, গুগ্িচাযান্তরার সময় আগতপ্রায় হইলে, 
গোৌড়ের ভক্তের! নীলাঁচলে ধাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় গোবিন্দদান নামক একজন 


বৈষ্ণব উত্তররাঢ় হইতে খগুগ্রামে আপিয়! নরহরি প্রভৃতির চরণ বন্দন করিলেন। নরহরি তাহাকে " 


আলিঙ্গন করিয়া, কোথায় তীহার বাড়ী ও কি জন্য আপিয়াছেন, জিজ্ঞাস করিলেন । গোবিন্দ 
বলিলেন, “তাহার ঘর উত্তররাড়ে। নীলাচলে ধাইবার ইচ্ছ। আছে। তোমরা প্রতি বৎসর 
"সেখানে যাইয়। খাক, তোমাদের সঙ্গে যাইতে সাধ আছে ।” নরহরি বলিলেন, “তোমার বড় 
ভাগ্য যে, তুমি নীলাচলে যাইয়া টতন্তাবতার দেখিতে ইচ্ছা করিরাছ। আপাততঃ তুমি 
শাস্তিপুরে যাও। সেখানে অদ্বৈতাচাব্য আছেন। গৌড়ের ভক্তের। তাহার সঙ্গেই যায়৷ থাকেন, 
এবং শিবানন্দ সেন সকলের ব্যপভার বহন করেন । সেখানে যাইয়া দেখগে, তাহাদের যাইবার কত 
বিলম্ব আছে ।” 
এই কথা শুনিম্না বৈদেশিক গোবিন্দ শাস্তিপুর অভিমুখে খাজ্স| করিলেন । পথে গন্ধ নামক 
অদ্বৈতৈর এক শিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, তুমি শান্তিপুরে অদ্বৈভাচাধ্যের 
নিকট যাও, আমি শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে নীলাচলে যাবার দিন ইত্যাদি জানিয়। আসি। 
ইহাই বলিয়! তিনি চলিয়া গেলেন। ইহার পর গোবিন্দের আর কোন সংবাদ প্রেমদাসের কৌমুদীতে 
নাই । ভিনি অছৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কি ন! এবং শিবাসন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে গিয়াছিলেন 
কি না, তৎ্সম্বন্ধে কোন কথাই ইহাতে নাই । ক্তরাৎ দীনেশবাবু কি করিয়া বলিলেন যে, 
চৈতত্তচক্দ্রোদয়কৌমুদী পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয়, গোবিন্দ শ্ীথণ্ড ও শাস্তিপুর খুরিয়া শিবানন্দ 
সেনের দলে প্রবেশপূর্বক পুরীতে ফিরিয়! আসিয়াছিলেন ? 
প্রেমবাসের পুস্তকে আমরা এক গোবিন্দদাসের প্রমাণ পাইতেছি বটে, কিন্তু তিনি ছে 
কড়চার গোবিন্দ কম্মকার, তাহার কোন প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া থাইতেছে না। যাহা হউক, 
প্রেমদাসের গ্রন্থে আমরা পাইয়াছি, গৌড়ের ভক্তেরা যাত্র করিয়া যখন পুরীর পথে অনেকট। 
অগ্রসর হইয়াছেন, তখন শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়, মাতুলের নিকট অন্নতি লইয়া ক্রতপরক্ট্দ 
নীলাচলে চলিয়া আসিলেন, এবং বরাবর মহাপ্রভুর নিকটে যাইয়া তাহাকে দগুবৎ করিলেন। 
প্রভু তাহাকে আপনার কাছে বসাইয়া, সহাস্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বৎসর গৌড় হইতে 
কোন্‌ কোন্‌ ভক্ত আমিতেছেন ?” শ্রীকান্ত বলিলেন যে, এবার সকল ভক্তই আসিতেছেন, 
ধাহারা পূর্বে কখনও আসেন নাই, এন্ধপ কয়েক জনও আিতেছেন । ইহাই বলিয়া যে কয়েক জন 
নৃতন ভক্ত আসিতেছেন, তাহাদের সকলের নাম করিলেন, কিন্ত গোবিন্দ নামক কোন ব্যক্তি 
যে আসিতেছেন, তাহা বলিলেন না । 
শ্রীকান্ত ঘখন প্রভুর নিকট এই সকল কথা৷ বলিতেছেন, সেই সময় (যথা চৈ: চঃ কৌমুদীতে ))-- 
নীলাচলে স্বরূপ গোবিন্দ ছুইজন। পরস্পর কথ! কহে সু প্রসন্ন মন ॥ 
স্বূপ বলেন,-শুনিলাম গৌড় হইতে । আসিছে বৈষ্ণব সব প্রভুকে দেখিতে ॥, 
গোবিন্দ বলেন,_-সত্য, পথে সভা ছাড়ি । শ্রীকাস্ত আইল। আগে নীলাচলপুরী ॥ 


॥ 
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স্বরূপ বলেন,_“কহ, কাহ সে শ্রীকান্ত । গোবিন্দ কহে-প্রত্থু সনে কহিছে বৃত্তাস্ত ॥” 
স্বরূপ বলেন,_-চল, তথাই যাইব । গোৌড়ের বৈষ্ণব সব বৃত্তান্ত শুনিব ॥* 
ইহাই বলিয়া তাহারা প্রভুর কাছে গেলেন। তিনি তখন শ্ত্রীকান্তের কাছে ভক্তদের কথা 
শুনিতেছিলেন। এমন সময় হরিধ্বনির কোলাহল কানে গেল। স্থৃতরাৎ গোড়ের ভক্তের 
_ পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিয়া__ 
| গোবিন্দেরে কহে প্রভু,_-ণচল শীদ্ব র্যা! ।  জগন্নাথভগবত্প্রসাদমাল1 লঞা ॥” 
গোবিন্দ বলেন,_-প্রত্থ, ষে আজ্ঞা তোমার । ইহাই বলিয়া,__মাল। লয়ে গেল যথা সাধূপরিকর ॥ 
এখন দেখা যাউক, এই গোবিন্দ কে? হনি কি প্রেমদাসের টবদেশিক গোবিন্দ? কিন্ত 
তাহা ত হইতে পারে না। কারণ, স্বর্ূপের সঙ্গে তাহার যে কথাবার্তা হইল, এবং প্রভু যে ভাবে 
তাহাকে প্রসাদী মালা লইয়া! যাইতে বলিলেন, তাহাতে কি মনে হয় না যে, তিনি অনেকদিন হইতেই 
নীলাচলে আছেন, নবাগত নহেন ? 
আমরা উপরে বলিয়াছি, মহাপ্রভু দক্ষিণ অঞ্চল হইতে পুরীতে ফিরিয়া, তাহার কয়েক 
বৎসর পরে বৃন্দাবনে যাঁন। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই 
বাদ পাইয়া গোৌড়ের ভক্তগণ পুরীতে আসিতেছেন। এই বারই প্রেমদাসের মতে বৈদেশিক 
গোবিন্দ, নরহরি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাদের সঙ্গে পুরীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। স্বতরাৎ বৈদেশিক গোবিন্দ বলিয়। প্রকৃত যদি কেহ থাকিতেন, এবং গৌড়ের 
ভক্তগণ সহ নীলাচলে আসিতেন, তবে তাহ।র এই বারেই আস! কর্তব্য । 
কিন্ত আমরা চৈতন্তচরিতাম্বতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে পুরীতে ফিরিবার 
পরেই, গোবিন্দনামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রভুর নিকট সাক্ষাৎ করেন, এবং আপনাকে ঈশ্বরপুরীর 
ভৃত্য বলিয়। পরিচয় দিয়! প্রভুর সেবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পরেই গৌড়ের ভক্তের প্রুর 
সহিত প্রথম বার সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুরীতে আসেন। কাজেই ইহার পূর্বের গৌড়ের ভক্তদিগের 
মহিত এই গোবিন্দের আলাপ পরিচয় হয় নাই। সেই বার তাহারা আসিলে, প্রভূর আজ্ঞাক্রমে 
তাহাদিগকে গ্রসাদী মালা দিবার জন্য গোবিন্দ যখন স্বরূপের সঙ্গে তাহাদের নিকটে গেলেন, তখন 
স্বরূপের নিকট অদ্বৈত এই অপরিচিত লোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 
স্বরূপ বলিলেন,_“এহো। গোবিন্দ আখ্যান ।  চৈতন্যের পার্বতী মহাভাগ্যবান্‌ ॥” 
কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচক্দ্রোদয় নাটকে আছে, অছৈতাচাধ্য স্বূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
_প্পুনর্মালাস্তরং গৃহীত্বা কোহয়মীয়াতি । স্বরূপ বলিলেন,__অয়ং ভগবৎপার্খববর্তী গোবিন্দঃ 1” 
শ্রীচৈতন্যচরিতা্বতে ইহা আরও পরিষ্কার ভাবে আছে। গোবিন্দ ' অইৈতাচার্ধ্যকে দণ্ডবৎ 
করিলে, ভ্বিনি ইহাকে চিনিতে না পারিস স্বব্ূপকে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । য্থা__- 
দামোদর কহেন,_ইহার গোবিন্দ নাম ।  ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান ॥ 
প্র সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিলা । অতএব প্রভু তারে নিকটে রাখিলা ॥ 
দীনেশবাবু হয়ত বলিবেন, যখন ইহাক্ষে কবিকর্ণপূর কেবলমাত্র “ভগবৎপার্খবর্তী ও 
প্রেমদাস “চৈতন্যের পার্শ্ববর্তী মহাভাগ্যবান্‌্ বলিলেন, তখন কৃষ্দদাস কবিরাজ তাহাকে “ঈশ্বর- 
গ্ুরীর সেবক” কি করিয়া বজিলেন ? কারণ, দীনেশবাবুর মতে কষ্ণদাস কবিরাজকে অনেকটা জনশ্রুতির 
উপর' নির্ভর কৰিয়া জিখিতে হইয়াছিল । অবশ্ত ব্ূপ ও সনাতন সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুর বিষয় 
২৫ 
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যেটুকু জানিতেন এবং যাহা কবিরাজ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন, সেটুকু অবশ্ত প্রামাণিক । কিন্ত 
তাহা ছাড়া ইহার অপরাপর কথার এতিহ্থ খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় । 
কবিরাজ গোস্বামী কিন্ত নিজেই লিখিয়াছেন”_ 


চৈতন্যলীলা রত্রসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,  তিহ থুইল! রঘ্ুনাথের কণ্ঠে 
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ 


সা রব চি চি 
স্বরূপ গোসাঞ্চের মত, রূপ রদুনাথ জানে যত, তাহি লিখি নাহি মোর দোষ । 
রস নি | সং ষ্ 


রঘুনাথ দাসের সদা প্রত সঙ্গে স্থিতি। তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ 
ইহা ব্যতীত স্বব্ূপের কড়চা, মূরারির কড়চা ও কবিকর্ণপৃরের নাটকাদি হইতেও ঠৈতত্ত- 
চরিতাম্নত গ্রন্থে কবিরাজ গোম্বামী অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন । স্থৃতরাং তাহাদের গ্রন্থ 
হইতে ঘে সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । আর দ্বারপাল 
গোবিন্দ যে ঈশ্বরপুরীর সেবক. তাহা কবিকর্ণপূরও তাহার নাটকে বলিয়াছেন। এই নাটক 
হইতে প্রেমদান যাহা অবিকল অঙ্গবাদ করিয়াছেন, তাহাই নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । যথা-_ 
হোথা রঙ্গে গোবিন্দ নামেতে সেই জন। নীলাচলে আইল অতি স্থপ্রসন্গ মন ॥ 
বিচার করেন তিঙো আপন অস্তরে ৷ শ্রীঈশ্বরপুরী পাঠাইলেন আমারে ॥ 
মহাপ্রভূর নিকটে প্রস্থান কর তুমি। তার আজ্ঞা পাঞা হেথা আইলাম আমি ॥ 
নিজ ভাগা-মহিমা নাজানি কিবা হয়। অস্বীকার করেন কি না চৈতন্য গোসাঞ্ছি ॥ 
এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া দণ্ডবৎ করিলেন, এবং আপনার পরিচয় 
দিয়া তাহাকে বলিলেন, “আপনার সেবার জন্য পুরী গোসাঞ্চি আমাকে পাঠাইদ্নাছেন।” তাহার 
কথাবার্ত! শুনিয়া এবং সার্বভৌমের সঙ্গে আলোচনা! করিয়া, শেষে তিনি গোবিন্দকে আপনার সেবার 
অধিকার দিলেন । 
দীনেশবাঁবু লিখিয়াছেন, “অন্থমান ও কল্পনা দ্বার] উপন্যাস রচন। করা! যায়, কিন্তু ইতিহাস 
লেখা যায় না।” এ কথা খুব সত্য, আর দ্রীনেশবাবুর নিকট আমরা এইরূপ উক্তিই আশ। 
করি। কিন্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রেমদাসের গ্রস্থে গোবিন্দ নামক যে বৈদেশিকের বিবরণ আছে, 
তাহা হইতে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য ও কড়চা-লেখক যে একই ব্যক্তি, এপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি? 
অবশ্ত এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা এতিহ্থ না পাইয়া, দীনেশবাবুকে শেষে কল্পনাদেবীর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে । 
আমর! উপরে দেখাইয়াছি যে, মহাপ্রত্থ দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে কড়চার 
গোবিন্দকে. পত্র সহ শাস্তিপুরে অদ্বৈতৈর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং ইহার কিছুদিন পরেই ঈশ্বরপুরীর 
সেবক গোবিন্দ, পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবাভার গ্রহণ করেন। ইহার ৪1৫ বৎসর পরে 
মহাপ্রভু বৃন্দীবনে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়! প্রস্থ নীলাচলে ফিবিয়াছেন শুনিয়া, 
গৌড়ের ভক্তের। পুরীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই সময় প্রেমদাস তাহার 
বৈদেশিক গোবিন্দকে শ্রীখণ্ডে আনিয়া উপস্থিত করিলেন ।. ইহার পরেই বৈদেশিক গোবিন্দের 
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সহিত গন্ধর্ধের যে কথাবার্ত। হয়, তাহ দ্বারাও ইহা! প্রমাণিত হইতেছে । কারণ, শিবানন্দ সেন 
কি করিয়! কুকুরকে পালিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এই কথ বৈদেশিক জিজ্ঞাসা করিলে,__ 
গন্ধবর্ব বলেন,_-শুন কহি সে প্রঙ্গ। তখন মথ্রা যাত্রা না কৈল গৌরাঙ্গ |” 

সতরাৎ যে ছুইটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান পাচ ছয় বৎসর, তাহা একসঙ্গে জোড়া গাখিয় দিয়া 
অঘটন ঘটাইবার ব্যর্থ চেষ্ট1 দীনেশবাবু করিয়াছেন । 

যাহা! হউক, ছুই গোবিন্ধকে এক করিবার জন্য দীনেশবাবু জ্রিশ বৎসরকাল গবেষণ। ছারা 
যে সকল যুক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটী উপরে দেখাইল!ম। আর কতকগুলি 
নিশ্ে দেখাইতেছি,_- 

(ক) দ্বারপাল গোবিন্দের ও কড়চার গোবিন্দের সেবাবৃত্তি এক ধাজের। 

(খ) মহাপ্রভুর খাগ্ছপ্রব্য সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভার উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

(গ) মহাপ্রভুর প্রতি আন্তরিকতা উভয়েরই এক রকমের । 

(ঘ) উভয়ই ছায়ার স্তায় তাহার অনুগামী হইয়া বেড়াইতেন। 

(ঙ) একজন মুরারিদের পল্লীতে তাহাকে ঘাইতে নিষেধ করেন, আর একজন সেবাদাসীর 
স্পর্শ হইতে তীহাকে রক্ষা করেন । 

(চ) দ্বারপাল গোবিন্দকে বুন্নাবন দাস, রুষ্ণদাস কবিরাজ প্রতৃতি “শ্রীগোবিন্দ” বলিয্লা 
সম্মান করিয়াছেন, প্রেমদাসও বৈদেশিক গোবিন্দকে “শ্ীগোবিন্দ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

দীনেশবাবু ছুই গোবিন্দের মধ্যে এইরূপ মিল দেখাইয়া নিশ্চয় ধন্যবাদাহ হইয়াছেন, এ 
সপ্বন্ধে দ্বিমত হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অছ্ুত সমত| যাহা তিনি 
আবিঘার করিয়াছেন, সেটা হইতেছে__ 

(ছ) ছুই গোবিন্দই শূক্র 1! 

দীনেশবাবুর মতে বঙ্গদেশে আপিয়! গোবিন্দের আজ্মগোপনের আবশ্কতা হইয়াছিল । 
যদি তাহাই হয়,__অর্থাৎ শশিমুখীর পাল্লায় আবার ধর! পড়িবার ভয়ে যদি তাহার নিজের বাড়ীর 
পরিচয় পর্ধাস্ত গোপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা হইলে তিনি নিজের নাঘটি কেন 
গোপন করিলেন না, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দীনেশবাবু দেন নাই । 

ছদ্পবেশ ধারণ ক্রিয়া গোবিন্দ কর্মকার কি ভাবে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাহা ত 
দীনেশবাবু দেখাইলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীর্ সেবক সাজিয়া ২৫ বসরকাঁল তিনি কি কৌশলে 
বাকি শক্তিবলে সকলের চক্ষে ধুঁলি নিক্ষেপ করিয়া কাটাইলেন, সে কথার কোন সমাধান দ্রীনেশবাবু 
করেন নাই । গোবিন্দের আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন, হাবভাব, কথাবার্তা, এমন কি, গলার স্বর 
পর্ধস্ত কি করিয়৷ এরূপ পরিবস্তিত হইল যে, ধাহাদের সঙ্গে তিনি অনেক দিন ধরিয়া মেলামেশা 
ও বসবাস করিয়াছিলেন, তাহারা পধ্যস্তও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। এবপ বেমালুম 
হন্মবেশ সহজে ধারণ করা স্থকঠিন। বিশেষতঃ গোবিন্দের মত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা যে প্ররুতই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা! দীনেশবাবু কখনই 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কিন্তুকি করিয়া গোবিন্দ এই অঘটন ঘটাইলেন, তাহা! দীনেশবাবু 
লেন নাই। ইহা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া ঠকফিয়ৎ দেওয়া যাইত। কিন্ত দ্বীনেশবাবু 
বলিয়াছেন, তিনি অলৌকিক ব্যাপারে আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাঃ তাহার মতে 
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এস্সব ভাবরাজ্যের কথা-__গৌঁড়া বৈষ্ণবদিগের প্রলাপ মাজ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “আমি 
গৌড়া বৈফব নহি, এমন কি, বৈষবই নহি, আমি শাক্ত।” কাজেই তিনি বাত্ডব লইয়া ব্য 
থাকেন, ভাবরাজোর কোন ধারই ধারেন না। কিন্তুকি কৌশলে. গোলিন্দ এক্সপ নিখুঁত ছন্ববেশ 
ধারণ করিলেন, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দীনেশবাবুর কি কর্তব্য নহে? 
আনল কথা এই যে, যে বৈদেশিক গোবিন্দকে খাড়া কনিম্মা দ্রীনেশবাবু ছুই গোবিনবে 
এক করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার আদৌ কোন অস্তিত্বই আছে কিনা 
আগে তাহাই বিবেচ্য । দীনেশবাবু লিখিয়াছেন ষে, প্রেষদাসের চৈভন্তচন্দ্রোদয়কৌমুদী গ্রস্থধানি 
“মূলতঃ কবিকর্ণপূরের টৈতন্তটন্দ্রোদর নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন অবান্তর 
কথা ইহাতে আছে ।” 
কথাট! ঠিক তাহা নহে। কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটকখানির অবিকল অন্বাদ প্রেমদাস বাঙ্গাল৷ 
কবিতায় করিগ়াছেন। তবে স্থানবিশেষে নৃতন কথ! বা নৃতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া 
উহা! আরও অধিক চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! থেমন কবিকর্ণপূরের নাটকে আছে 
যে, গন্ধর্ধের প্রশ্নোত্তরে বৈদেশিক বলিতেছেন? “নরইরিদাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ।”  প্রেমপাস 
তাহার অঙ্্বাদ করিলেন, ্খগুবাসী নরহরি দাস আাদি সভে। মোরে পাঠাইয়া দিলা কারোর 
গৌরবে ॥” 
কবিকর্ণপূরের নাটকে নরহরি প্রতুতির সহিত বৈদেশিকের কথাবার্তা লিখিত নাই, কিন্ত 
বিষয়টা আরও পরিষ্কার ও হ্বদয়গ্রাহী করিবার জগ্ত প্রেমদাস তাহার কৌমুদীতে এই কথান 
রচন। করিয়া দিক্সাছেন। দীনেশবাবু বলিতেছেন খে, গোবিন্দ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত 
জ্ঞাপন করিবার উদ্দেস্তে আপনাকে ণধদেশিক” বলিয়। জানাইয়াছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক 
নহে। কারণ, প্রেমদাসের গ্রন্থে 'গোবিন্দ নাম থাকিলেও, তিনি যে গ্রন্থ হইতে তাহার “কৌমুপা' 
অন্থবাদ করিয়াছেন, সেই কবিকর্ণপূরের নাটকে গোবিন্দের নাম্গন্ধও নাই,_তাহাতে কেবল 
আছে-_'বৈদেশিক”। ক্ৃতরাৎ “গোবিন্দ, নামটী প্রেমদাসের সম্পূর্ণ নিজন্ব,_ন্বকপোলকল্পনা মাও। 
এখন কথ! হইতেছে, কবিকর্ণপূর তাহার নাটকে বে নামের আদৌ উল্লেখ করেন নাই, প্রেমদাস 
তাহা পাইলেন কোথা ? 
কবেকর্ণপূর ১৪৯৪ শকে তাহার নাটক রচনা করেন, আর ইহার ১৪* ব্সর পরে, অর্থাৎ 
১৬৩৪ একে, প্রেম্দাস ইহার অন্ুুবাদ করেন। কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর শেষলীলাগুলি কতক 
স্বচক্ষে. , দেখিয়াছিলেন এবং তাহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকটও তিনি অনেক বিষয় জানিতে 
পারেন। এততিন্ন অন্যান্ত পার্ষদ ভক্তদিগের মুখেও অনেক কথ শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমদাসের 
পক্ষে সেরূপ স্থবিধ। সুযোগ হইতেই পারে না। কাজেই কবিকর্ণপূর ষখন বৈদেশিকের “গোবিন্দ 
নাম লিখিয়া যান নাই, তখন প্রেমদাসের পক্ষে এ নাম অবগত হওয়া একেবারে অসস্ভব। 
বিশেষতঃ সামান্ত একজন বৈষ্ণবের নাম,-যাহার উল্লেখ অপর কোন গ্রন্থে নাই, তাহ! 
মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১৮০ বৎসর পরে এবং বৈদেশিকের আবির্ভাবের ২০* বৎসর পরে, কাহারও 
পক্ষে অবগত হওয়া একেবারেই অসস্ভব | 
আমাদের মনে হয়, নাটকের ঘটনাবলী ভাল ভাবে ফুটাইয়! তুলিবার জন্য যেমন কবিকর্ণপূরকে 
কলি, অধর্শ, বিরাগ, ভক্তিদেবী, মৈত্রী প্রভৃতিকে আনিতে হইয়াছে ; মহাপ্রতুর কতকগুলি 
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ললীলাকাহিনী বিবৃত করিবার জন্য সেইন্ধপ গন্ববর্ধ ও বৈদেশিককে নাট্রোলিখিত ব্যক্তিদ্দিগের 
মধ্যে আনিতে হইয়াছে; প্রক্কৃত পক্ষে ইহারা কোন এতিহাসিক ব্যক্তি নহেন।: প্রেমদাসও সেই 
একই করণে/_অর্থাৎ, তাহার কৌমুদী গ্রস্থের অংশবিশেষ অধিকতর হৃদয়স্রাহ্ী করিবার জন্য,_ 
বৈদেশিকেরও একটা নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে কোন এ্রতিহাসিক বট টানিযা 
বাহির করিবার চেষ্টা ছুরাশ1 মাত্র 


দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,--”এই দীর্ঘকালের লঙ্গী, ধাহাকে বৈষ্ণবেরা "গোবিন্দ নামে 
অভিহিত করিয়া সম্মান করিয়াছেন, তাহার বাড়ী কোথায়, এবং তিনি বঙ্গবাসী,_-এই কথা ঠিক 
হইলেও, তাহার আর কোন পরিচয় কেহ দেন নাই, ইহাও বড় আশ্চর্যের কথা।” তাহার 
ম্যায় এতিহাসিকের নিকট ইহা আশ্চর্যের কথা হইতে পারে, কিন্তু ইহ1 ভাবরাজ্যের ব্যাপার । 
তাহারা দীনেশবাবুর ন্যায় এতিহাসিক ছিলেন না । কাজেই ঘরবাড়ী প্রভৃতির ন্যায় সামান্য বিষয় 
লইয়া বাস্ত থাকিতেন না। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,_“অপরাপর সঙ্গীদিগের সকলের পরিচয়ই 
তে। বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিন্ে পাওয়া যায়|” দীনেশ বাবুর এই কথাও ঠিক নহে। চৈতন্তচরিতাম্ৃত 
প্রভৃতি গ্রন্থে শাখাঁবর্ণনায় অনেক বৈষ্ণবের নাম পাওয়া যায়, ধাহাদের বাড়ী-ঘরের খোজ- 
খবর কোন বৈষ্ণব-লেখক দেন নাই 

প্রেমদাসের গ্রন্থে আছে__ 

গন্ধর্ব বলেন,_-'ভাই কোথা হৈতে তুমি £ বৈদেশিক কহে”_ডিভর রাঁঢ়ে থাকি আমি ।, 
ইহা পাঠ করিলে কি মনে হয় যে, বাড়ীর কথ! বলিলে ধরা পড়িবেন ভাবিষ্বা বৈদেশিক 
এইরূপ উত্তর দিলেন? সম্ভবতঃ তাহার বাড়ী কোন ক্ষুত্র পল্লীগ্রামে। সে গ্রামের নাম 
বলিলে কেহ চিনিতে পারিবে না বলিয়়াই হয়ত তিনি “উত্তর রাটে” বাড়ী বলিয়াছেন । 
সামান্য পলীগ্রানবাসীর! অনেক সময় এই জন্যই কেবল জেলার ব। মহকুমার বা পরগণার অথব! 
নিকটবত্তী কোন সহরের বা বড় গ্রামের নাম করিয়া থাকেন। 

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র বহুকালাবধি গোবিন্দদীসের প্রসঙ্গ লইয়া বহু আন্দোলন আলোচনা! 
করিয়া আসিয়াছেন। তাহার প্রধান সহায় বা দক্ষিণ হস্তত্বরূপ ভ্রাতা অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধিও 
এই সম্বদ্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন, অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন । 
দানেশবাবুও ভাহার বিস্তৃত ভূমিকায় অচ্যুতভায়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । 
বস্ততঃ গোবিন্দদাস সম্পর্কে অনেক বিষয়ে তাহারা উভয়ে এক মন হইলেও, ছুই গোবিন্দকে এক 
করা সম্বন্ধে অচ্যুতভায়ার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ধারণা, মহাপ্রতুর সন্ধ্যাসের পর হইতে 
এক গোধিন্দ ভাহার অনুসঙ্গী হইয়া নীলাচলে ও দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়! 
তিনি মহাপ্রভুর নিকটেই বরাবর ছিলেন, অন্তত্র আদৌ গমন করেন নাই। এই সমমম অপর 
এক গোবিন্দ আসিয়। আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গসেবার ভার 
গ্রহণ করেন। তদবধি ছুই গোবিন্দই তাহার সেবাক্ষা্যে নিযুক্ত ছিলেন। গত ১৩৩৮ সালের 
চৈত্র সংখ্যা 'পঞ্চপুষ্প নামক মাসিক পত্রে তিনি গ্রন্থকার গোবিন্দের সন্ধান” শীর্ষক প্রবন্ধে 
আপনার এই নবাবিষ্কৃত মত লইয়া আলোচনা! করেন। তিনি বলিয়াছেন, 


(১৯ শ্রীচৈতন্তচরিতা্বত গ্রন্থে পাচ জন গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মহাঁ- 
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প্রভুর সমসাময়িক । তন্মধ্যে চারি জন মহাপ্রভুর ও একজন নিত্যানন্দের পার্ষদ। সন্গ্যাসের পর 
মহাপ্রভুর সঙ্গে কোন গোবিন্দ যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, এমন কথা এই গ্রন্থে নাই। 

(২) শ্রীচৈতন্তভাগবতে আছে, এক গোবিন্দ তাহার সহিত সন্ন্যাসের পর পুরীতে গিয়াছিলেন। 
তিনি যে পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এমন কথা ভাগবতে নাই । 

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্জলে চৈতন্যভাগবতের উক্তির পোষক-বাক্য যথেষ্ট আছে। অচ্যুত 
বাবু তৎ্পরে বলিয়াছেন, এখন দেখিতে হইবে, (১) প্রকুতই কোন গোবিন্দ মহাপ্রভুর সহিত গৌড় 
হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন কি না; (২) যাইয়া থাকিলে, তিনি উক্ত গোবিন্দের মধ্যে কেহ, 
কিন্বা অপর কোন ব্যক্তি; (৩) স্বতন্ত্র কেহ হইলে তিনি কে? 

.. ইচতন্তচরিতামৃতে যখন মহাপ্রতৃর সহিত কোন গোবিন্দের যাওয়ার কথার উল্লেখ নাই, তখন 
এই গ্রন্থের কথা বাদ দিয়া, চৈতন্তভাগবত ও জয়ানন্দের গ্রস্থ হইতেই উল্লিখিত বিষয়- 
গুলির অনুসন্ধান করিতে হইবে । প্রথমতঃ চৈতন্যভাগবতে দেখিতেছি, মহাপ্রভুর 'প্রথম বিবাহের পর-_ 
রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন । পড়ুয়ার সঙ্গে,--মহা উদ্ধতের চিন ॥ 
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-ন্গান করিবারে। প্রভু দেখে--আড়ে পলাইলা কতদূরে ॥ 
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে । এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে ॥ 
গোবিন্দ বলেন_ আমি ন। জানি পণ্ডিত। আর কোন কার্যে বা চলিল কোন ভিত. 

এ গোবিন্দ কে? অবশ্ঠ কড়চার গোবিন্দ নহেন; কারণ, তিনি ইহার অনেক পরে ( অর্থাৎ 
মহাপ্রভুর সন্যাস গ্রহণের অল্পকাল পূর্বে) আসির/ছিলেন,* এই কথা কড়চায় আছে। ইনি 
মহাভাগবত গোবিন্দানন্দ, কি গোবিন্দ দত্তঃ কিংবা গোবিন্দ ঘোষ নহেন। কারণ, তাহারা তখনও 
মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন নাই, অন্ততঃ তাগবতে তখনও তাহাদের নাম পাওয়া যায় নাই। 
অচ্যুতবাধু তাহার কথার প্রমাণার্থে চৈতন্যভাগবত হইতে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ সংস্থষ্ট সমস্ত 
চরণগুলিই উদ্ধত করিয়াছেন,_-কেবল করেন নাই, উপরের লিখিত চরণ কয়েকটা । 

শ্ীচৈতন্তভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু সন্গ্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়া সর্ধপ্রথমে তাহ! 
নিত্যানন্দকে জানাইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন-_-“আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, শ্রচন্্র- 
শেখরাচার্ধা, অপর মুকুন্দ,_মান্র এই কয়েক জনের নিকট উহা প্রকাশ করিবে ।” নিত্যানন্দ 
নিশ্চয়ই এই আদেশ পালন করিয়াছিলেন । অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, “এই গোপন কথাটা নিতাই 
শচীমাকে বলিলে, তাহার বিষাদ-বাক্যাদি শ্রবণে গৌরগৃহের সকলেই তাহা অবগত হইতে 
পারিয়াছিলেন”। আর, অচ্যুতবাবুর মতে তখন শচীমাত৷ ছাড়া গৌরগৃহে ছিলেন_-গৌরগৃহিনী 
শ্রীবিষুণপ্রিয়া দেবী, প্রাচীন পরিচারক ঈশান, আর ( কড়চার উক্ত ) নবাগত গোবিন্দ ভৃত্য ।” অবশ্য, 
এই গোবিন্দের আগমন ও ইহার কাটোয়া গমনের সংবাদ একমাত্র কড়চা ভিন্ন অপর কোন 
গ্রস্থেই যে নাই, তাহা অচ্যৃতবাবু শ্বীকার করিয়াছেন। স্থতরাং মহাপ্রত্র সঙ্প্যাস গ্রহণের পরে 
যদি কোন গোবিন্দ তাহার অন্সঙ্জী হইয়া থাকেন, তবে তিনি যে এই কড়চার গোবিন্দ, তাহার 
প্রমাণ কি? 

অচ্যুতবাবুর এই অনুমান সত্য বলিয়া! প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে আর একটা অস্থমানের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন-_“প্রভুর প্রতিবেশী গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ 
এই সংবাদ জানিতেন না বলিয়া যাইতে পারেন নাই । তবে নিত্যনিন্বের অন্ুপঙ্গী এ গোবিন্দ কে? 
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কেবল চৈতগ্তভাগবত নহে, জয্বানদ্দও বলিয়াছেন যে, নিত্যানম্দের সহিত কাটোয়ায় এক গোবিন্দ 
গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই দ্বিতীয় অহুমানটাও প্রথম অনুমানের স্তায় অভ্রাস্ত নহে। 
কারণ, মহাপ্রভুর গৃহের সকলেই যে কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাহার প্রতিবেশী 
অন্থুরক্ত ভক্তের অগোচর থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। হরিদানকে বলিবার অনুমতি 
মহাপ্রভূ দেন নাই, অথচ তিনি ইহা! জানিতে পারিলেন কি করিয়া? কারণ, আমরা দেখিতেছি, 
সম্্যাসের পূর্ববরাত্রে ভক্তদ্রিগকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভৃ আহারাস্তে শয়ন করিলেন । অতংপর-_ 
যোগনিত্রা প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর । নিকটে শ্তইলা হরিদাস গদাধর ॥ 
দও্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া ॥ উঠিলেন চলিবারে নাসাপ্রাণ লইয়া ॥ 
(তখন) গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি। 
ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, হরিদাসকে শ্ গোপন কথ। জানাইবার অহ্ুমতি না থাকিলেও তিনি 

উহ। জানিতে পারিয়াছিলেন। স্থতরাং ধখন হরিদাস জানিতে পারিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দদত্ত 
ও গোবিন্দানন্দ যে, সে সংবাদ জানিতে পারেন নাই, ইহা জোর করিয়! বলা চলে না। 

অচ্যুতবাবু বলিতেছেন, “জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভাগধতের উক্তির পোষক বাক্য যথেষ্ট 
আছে 1” জয়ানন্দের গ্রস্থ হইতে কি কি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্বে আলোচন। 
ও বিচার করিবার পূর্বে এই গ্রস্থ সঙ্বন্ধে ছুই একটী কথা বলা আবশ্তক। 

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় কর্তক সম্পাদিত হইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবু হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, ১৪৩৩ হৃইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে, জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। 
জয়ানন্দ নিজে লিখিয়াছেন, “তাহার *গুহিয়া, নাম ছিল মায়ের মডাছিয়! বাদে ।” সন্ত্যাসের পর, 
অর্থাৎ ১৪৩৭ শকের পূর্বে, গৌড়দেশে যাইবার পথে কবির পিভৃনিবাস আমাইপুরা গ্রামে যাইয়া 
মহাপ্রভু তাহার “গুইয়া' নাম ঘুচাইয়! “জয়ানন্দ' নাম রাখেন। ইহার পর মহাপ্রত্‌ ১৮।১৯ বৎসর 
এই ধরাধামে ছিলেন ইহার মধ্যে জয়ানন্দ নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভু, কি গদাধর পণ্ডিতকে 
দর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা তাহার গ্রন্থে নাই | নগেন্্রবাবুর অন্থমীন মতে ১৪৮০ শকের পরে 
এবং ১৪৯২ শকের পূর্বে কবি জয়ানন্দ “চৈতন্যম্ঙ্ল” প্রচার করিয়াছিলেন । স্থতরাৎ তিনি গ্রন্থে 
যে সকল বিষয় বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা চৈতন্য ভাগবত পাঠ করিয়া ও জনশ্রতির উপর নির্ভর 
করিয়াই লেখা । কাজেই চৈতন্তভাগবতে যে সকল ব্যক্তির নাম নাই, অথচ জয়ানন্দ তাহার গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, সেইগুলি প্রমাণের অভাব। ফল কথা, জয়ানন্দ চৈতন্তমঙ্গলের ম্টা পালা ক্রমে রচনা 
করেন ও নানা স্থানে সদলবলে যাইয়া গীত গাহিতেন। স্বতরাং শ্োতাদিগের মনোরঞ্জন করাই 
ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেস্ত_-ইতিহাসের দিকে তীহার দৃষ্টি আদৌ পতিত হয় নাই। 

জয়ানন্দ মহাপ্রস্র লীলাকথা লইয়া থে সকল পালা রচন! ক্রেন, তাহা ধারাবাহিকরূপে 
লিখিত হয় নাই; এবং ইহাতে অনেক কথা আছে, যাহা আর কোন গ্রন্থে নাই। নদীয়াখণ্ডে 
হরিদাস-মিলন-প্রসঙ্গ গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় এই ভাবে আরম্ভ কর! হইয়াছে 

আর একদিন গৌরচজ্জ ভগবান। শিশু সঙ্গে গুরুণৃহে করিল পয়ান ॥ 
ক শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই। বান্ধব দত্ত আর মুকুন্দ দত্ত লেখক জগাই ॥ 
শ্ীগর্ত পণ্ডিত মুক্লারি গোবিন্দ শ্রীধর | গঙ্গাদাস দামোদর শ্রীচন্্রশেখর ॥ 
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মুকুন্দ সয় পুরুষোত্বম বিজয় | বক্রেশ্বর কাটা গঙ্গাদাস উদয়। 
সনাতন হৃদয় মদন রামানন্দ । এ সভার সনে নিত্য খেলে গৌরচন্ত্র॥ 
ইহার পরেই ২৭ পৃষ্ঠায় গদাধর-মিলন সম্বন্ধে আছে, 
গদাধর জগদানন্দ গোঁবাঙ্গ-মন্দিরে ৷ প্রতিদিন গৌরাঙ্গের অঙ্গসেবা করে ॥ 
শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই ॥ বানুদেব মুকুন্দ দত্ত আর গোবিন্দাই ॥ 
মূরারি গুপ্ত বক্রেশ্বর গঙ্গাদাস গোলাপি । নন্দন চন্দ্রশেখর আর লেখক জগাই | 
খেলার ছাওয়াল শত শত পারিষদ | চৌদিকে মঙ্জলধ্বনি কীর্তন সম্পদ ॥ 
ইনাদের মধ্যে কাটা গঙ্জাদাস, উদয়, সনাতন, হৃদয়, মদন ও রামানন্দের নাম অন্য কোন 
গ্রন্থে নাই। এম পৃষ্ঠায় “বিষুঃপ্রিঘার বিলাপ” প্রসঙ্গে “গোসাঞ্চির মামা রামানন্দ সংসারে পৃজিত” 
বলিয়া উল্লেখ কর| হইয়াছে । ইহা হইতে কিছুই বুঝ| যায় না। শ্রীনিবাস, বাস্থদেব, মুরারি, 
শ্রীধর, গঙাদাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অথচ তাহাদিগকে 
“খেলার ছাওয়াল” ও “গৌরাঙ্গের খেলার সাথী; বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
আবার ৩২ পৃষ্ঠায় আছে-_ 
হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত গদাধর । গোপীনাথ মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর ॥ 
জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্যরত্ব সঙ্গে । গয়াবাত্র! করিলেন নদদ্বীপ খণ্ডে ॥ 
গয্লাধাত্রার পরে ৪৭ পৃষ্ঠায় পূর্বববন্গে যাইবার কথ! আছে। এই যাত্রার কথ! ধাহাদ্দিগের 
নিকট প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে ধামোদর স্বদ্ূপ "ও গোবিন্দ, কাশীনাথ মিশ্র লেখক 
জগাই এবং গোবিন্দ, সঞ্জয়, মুকুন্দাজয় প্রভৃতি অনেক নাম আছে। দামোদর স্বরূপ না হয় 
পূর্ববাশ্রমে নবদ্বীপে ছিলেন, কিন্তু কাীনাথ মিশ্রের নাম কোথ। হইতে আদিল? পূর্ববঙ্গ 
হইতে ফিরিয়া প্রভু লক্ষ্মীর বিয়োগজনিত ছুঃখ ধাহাদের নিকট প্রকাশ করেন, তাহাদের মধ্যে 
৫১ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ, নন্দন চার্ধা, শ্রচন্দ্রশেখর প্রভৃতির নাম আছে । 
ততৎপরে মহাপ্রভু ধাহাদিগকে লইয়া নন্দন আচাধ্যের গৃহে নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ককি- 
গিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ৫৫ পৃষ্ঠায় “দামোদর গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ বক্রেশ্বর” প্রভৃতির নাম 
রহিয়াছে । এই ভাবে “গোবিন্দ, “গোবিন্দানন্দ' নাম অনেক স্থলে রহিয়াছে । কিন্তু ইহাদের সকলের 


সঠিক পরিচয় গ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না। 
বৈরাগ্যখণ্ডের শেষে ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে-_- 
হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি। সন্ধ্যাস রহস্য যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি ॥ 
শুনিয়া আনন্দময় হল গৌরচন্দ্র। গঙ্গা পার হৈয়া আগে বৈল! নিত্যানন্দ ॥ 
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্মকার । মোর সঙ্গে আইস কাটোয়! গঞ্জাপার ॥ 


জয়ানন্দ এই “গোবিন্দ কন্মকার' নাম কোথায় পাইলেন? কোন গ্রন্থেই এই নাম নাই। এবং 
গোবিন্দ কর্খ্কার নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়৷ প্রতুর আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, এ কথাও কোন গ্রন্থে কোন ভাবে উল্লেখিত হয নাই। যদি কাহার নিকট শুনিয়া জয়ানন্দ 
এই নাম লিখিতেন, তাহা! হইলে সেই সঙ্গে ইহার পরিচয়ও দিতেন। দীনেশবাবু কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুইথানি জয়ানন্দের চৈতন্মঙ্গল পুথি হইতে ফটো! তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে 
“গোবিন্দ কর্মকার” আছে। কিন্ধু পণ্ডিত রপসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বসত্তরঞ্জন বিদর্নভ প্রস্থতি 
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কয়েকজন লন্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট শুনিয়াছি, তাহারা--“মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ 
কম্মকীরগ স্থলে "মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্বানন্দ আর” এই পাঠ দেখিয়াছেন। কাজেই দীনেশ 
বাবু যেদছুইখানি পুখিতে “গোবিন্দ কর্মকার” পাঠ দেখাইয়াছেন, তঙ্ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কিংব। অন্থ কোন স্থানে এ পুথি থাকিলে তাহাতে কি পাঠ আছে, অঙ্থসন্ধান করিয়া দেখা কর্তব্য । 
শরযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী তাহার “বৈষ্ণবদিগ,দর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “এই গ্রন্থ ( জয়ানন্দের চৈতন্ত- 
মঙ্গল) নানা কারণে বৈষ্ণব-সমাজে আদূত হর নাই। ইহার অনেক বর্ণনা প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ 
করা যায় না” কাজেই অচ্যুতবাবু এই গ্রন্থ হইতে স্থানবিশেষ উদ্ধত করিয়া তাহার উক্তি ও যুক্তি 
গ্রমাণ করিতে অনেক চেষ্ট। করিয়াছেন বটে, কিন্তু কুতকাধ্য হন নাই । 

বাহ! হউক, গোবিন্দ দত্ত, মহাভাগব » গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ খোষ গৌড়দেশে চলিয়া গেলে 
মহাপ্রভুর নিকট “ছ্বারপাল গোবিন্দ ভিন্ন “আরও একজন গে!বিন্দ* ছিলেন, এই কথ! চৈতত্যচরিতামুত 
হইতে একটা ঘটনা উদ্ধত করিয়। অচ্/তবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । এই সম্বন্ধে তিনি 
সাহা পিখিয়।ছেন) আমরা নিছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 

একব।র জগদানন্দ গৌড় হইতে মহাপ্রভুর জন্য কিছু স্থগদ্ধি চন্দনাদি তৈল লইয়া আসেন। প্র 
তাহ। বাব্হার করিতে ম্বাকত ন। হওয়ায়, জণদানন্দ অভিমান ও ক্রোধভরে, “কে বলিল আমি তোমার 
জন্ধ তেল আনিয়াছি ?”--এই কথা বলিয়া তৈলভাওটা প্রভুর সপ্পুখে আছাড় মারিয়া 
ভাঙ্গিলেন, এবং তখনই নিজ বাসায় যাইগ্া ছার রুদ্ধ করিয়া শরন করিলেন ; ছুই দিন আর উঠিলেন না, 
জলবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না। প্রত আর স্থির থাকিতে ন। পারিয়া, তৃতীয় দিবস প্রাতে জগদানন্দের 
বানর গেলেন এবং রুদ্ধ দ্বারের নিকট যাইয়া বলিলেন, “পণ্ডিত, ওঠ? আ্বান করিয়া রন্ধন কর। আজ 
মধ্যান্ছে এখ।নে আমার নিমন্ত্রণ । এখন দর্শন করিতে চলিলাম |” প্রভুর এই কথার পর জগ্দানন্দের রাগ 
অভিমান আর রহিল না তিনি উঠিলেন, স্নান করিঘ। রন্ধন করিলেন, তার পর প্রভূ আসিয়া আহারে 
বপলেন। প্রভূ রক্ধনের অনেক সুখ্যাতি করিলেন ; বলিলেন৮-রাগ করিয়া রাধিলে কি এমনই 
সপ্বাহু হয়?” আহারান্তে প্রত আচমন!দি শেষ করিয়া জগদানন্দ:« বলিলেন, “এখন আমার আগে 
বসিয়া তুমি আহার কর ।” 


পত্তিত কহে”প্রভু যাই করুন বিশ্রাম । মুই এবে প্রসাদ লইমু করি সমাধান ॥ 
রস্থইর কার্ধ) করিয়াছে রামাই রঘুনাথ | হহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্চন-ভাত ॥৮ 
( তখন ) প্রভু কহেন-_-গোবিন্বঃ ভুমি ইহাই বহি । পণ্ডিত ভোঞজ্জন কৈলে, আমারে কহিব। ॥” 


এই কথা বলির প্রভু চলিয়া! গেলেন। প্রভু আহারান্তে বিশাম করেন, এবং সেই সময় গোবিন্দ 
তাহার পাদ-সম্বাহন করিয়া থাকেন । আজ জগণ।নন্দ আহার ন! করিলে প্রস্তু বিশ্রাম করিতে পাঁরিক্েছেন 
না দেখিয়া, তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়! পড়িলেন। সেখানে তখন অপর কেহ নাই ; গদাধর রামাই ও নন্দাই 
বাদ্ষিবার যোগাড় করিয্। দিয়া সন্ধ্যাহ্িক নাম্জপাদি করিতে গিয়াছেন; তাহারা কেহ থাকিলে 
জগদানন্দ গোবিন্দকে আর আপিতে দিতেন না, প্রতুও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পাঠাইতেন না। যাহা হউক, 
প্রস্তু চলিয়। গেলে, জগদানন্দ গে|বিন্দকে বলিলেন -. 
“তুমি শীত্্র যাই কর প।দ-সন্বাহনে | কহিহ--পণগ্ডিত এবে বসিল। ভোজনে ।, 
তোমার তরে প্রভুর “শেষ? রাখিমু ধরিরা। প্রভূ নিত্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥৮ 
:প্রতুর কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া গোবিন্দও স্বস্থির হইতে পারিতেছেন না। কাজেই পণ্ডিতের 
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কথা শুনিয়া গোবিন্দ তখনই প্রতুর নিকট চলিয়া গেলেন । গোবিন্দকে পাঠাইয়া জগদানন্দ তাড়াতাড়ি 
রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ ও রঘুনাথের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভাতব্যঞ্জনাদি বাটিয়া দিয়া, নিজে প্রভুর পাতে 
প্রসাদ পাইতে বসিলেন । যথা 
রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ। সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিলা ব্যঞ্জন-ভাত ॥ 

( তৎপরে ) আপনি প্রতুর প্রসাদ করিলা ভোজন । 

গোবিন্দ যাইবামাত্র, পৃঙ্তিত আহার করিয়াছেন কি না, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন । গোবিন্দ যখন 
আসেন, তখনও পণ্ডিত আহার করিতে বসেন নাই, তিনি প্রভুকে তাহাই বলিলেন,-_মিথ্যা কথা বলিতে 
পারিলেন না। কাজেই গোবিন্দকে প্রভু আবার পাঠাইলেন, এবং এবার আলিয়া গোবিন্দ দেখিলেন, 
পণ্ডিত প্রকৃতই আহার করিতে বসিয়াছেন। তিনি তখনই ভ্রুতপদে ঘাইয়। প্রস্থুকে সেই কথা বলিলেন । 
তখন প্রভূ নিশ্চিন্ত হইপ্লা শয়ন করিলেন, আর গোবিন্দ তাহার পাদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন । 

উল্লিখিত তিনটা চরণ উদ্ধত করিয়া অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন_“এই যে গোবিন্দ ভোজনে 
বসিলেন, ইনি কিন্ত প্রভুর পাদ-সম্থাহনে যান নাই, ইনি এইখানেই ছিলেন ।” অচ্যুত বাবুর এই 
অনুমান ঠিক নহে । কারণ। অপর এক গোবিন্দ যদ্দি সেখানে থাকিতেন, এবং তিনি যদি প্রভুর 
সেবাকাধ্য করিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিত আহার করিলেন কি না, এই সংবাদ দিবার জন্ত প্রভু তাহাকেই 
নিযুক্ত করিতেন । কেবল তিনি বলিয়া নহে,_-গদাধর, রামাই, নন্দাই,ইহাদের মধ ঘে ঢকহ 
সেখানে থাকিলে, তাহার উপরই এ সংবাদ দিবার ভার অপিত হইত। জগদানন্দ প্রথণ 
ইস্াদের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহারা আসিতে দেরী করিতেছেন) 
অথচ প্রভুর কষ্ট হইতেছে, তখন তাহাদের জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন শা; তাভাদের 
জন্ প্রসাদ বন্টন করিরা দরিয়া, নিজে আহার করিলেন । জগদানন্দ যদি তাহাদের সহিত একত্রে বসিন। 
আহার করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাটিক! দিয়া আপনি আহার করিলেন, এইরূপ ভাব! 
ব্যবহার না করিয়া, সকলকে লইয়া একত্রে আহার করিলেন,__এই ভাবের কথা বলা হই'ত। 

অচ্যুতবাবুর মতে মহপ্রহ্ব যতদিন এই ধরাধামে ছিলেন, তাহার মধ্যে কড়চার গোবিন্দ কচ, এ 
উাহার সঙ্গ-ছাড়া হন নাই। তাহা যদি হইত, তবে প্রভূর সেবার জন্য যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন, 
তাহাদের সকলের কথাই টৈতন্তচরিতামুতাদিতে যখন বরহিক্মাছে ; এমন কি, রামাই ও নন্দাই কে কত 
বড়া জল তুলিতেন, ইত্যাদি ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও খন বল! হইয়াছে, তখন ২৫।২৬ বৎসরের সঙ্গী 
কড়চার গোবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথাই কোন গ্রন্থে নাই কেন? 

এই কথার উত্তর দেওয়! সহজ নহে । দীনেশব।বু ও অচ্যতবাবু বহুকাল হইতে এই 
বিষয়ের সমাধান করিব।র চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাহাদের উভয়েরই এক. উদ্দেশ্ট থাকিলে 
ভাহারা সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কড়চার শেষে আছে, মহাপ্রভু একথানি 
পত্র দিয়া গোবিন্দকে অছ্বৈতাচার্যের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। দীনেশবাবু এই কথা মানিয: 
লইয়। বলিলেন-__গেবিন্দ দেশে গিয়া অদ্ধৈতৈর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; শেষে শশিমুখীর 
ভয়ে ছদ্মবেশে পুরীতে আসিয়া আপনাকে ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রভুর সেবাকার্যে 
লাগিম্। গেলেন । কি তিনি কি প্রকারে এরূপ নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সকলের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে কথার কোন উত্তর দ্ীনেশবাবু দেন নাই বা দিতে পারেন নাই । শেখে 
তাহার “বঙ্জভাবা ও সাহিত্য? গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণে লিখিলেন।« 
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“গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থপর লোক ও সংস্কারান্ধ 
পণ্ডিত একটা বৃথা হৈ চৈ তুলিয়াছিলেন। মৎ্সপ্পাদিত কড়চার নৃতন সংস্করণে (যাহা 
বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) বিস্তারিতভাবে প্রতিপক্ষদলের ভ্রম নিরসন করা 
হইয়াছে |” 

দীনেশবাবুর স্ায় শিক্ষিত ও প্রাচীন সাহিত্যিকের এরূপ অসংযত ভাষা ব্যবহার করাম্ম 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি আপনার যুক্তি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া 
অস্তান্ত বিচলিত হইয়া পড়েন, তাই এরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন । 

অচ্যুতবাবু কিন্তু গোবিন্দের গৌড়দেশে যাইবার কথ। আদপে স্বীকার করেন নাই। 
গোবিন্দের ছগ্মবেশে ফিরিয়| আসিবার কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পাঁরেন নাই বলিয়াই, 
£গাবিন্দের মহাপ্রভুর চিরসঙ্গী হওয়! সম্বন্ধে তিনি এক অভিনব যুক্তি আবিষ্কার করিয়া আপনার 
মতের প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত কৃতকাধ্য হইয়াছেন কি না, তাহ। পাঠকবর্গের 
চারের উপর নির্ভর করিতেছে । 

গৌরস্তুন্দর । জগদ্বন্ধুবাবু গৌরস্থন্দরের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 
সভাশবাবু লিখিয়াছেন,-"লালগোলার অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দনারা়ণ রাও বাহাদুরের 
সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে বহরমপুরের শ্রীঘুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় দ্বার! প্রকাশিত “কীর্তনানন্দ” 
গন্থের একটা পদের উক্তি হইতে “গৌরস্ন্দরদাস* শ্রীরাধাকুষণ-লীলা-সমূদ্র 'কীন্তনানন্দ' সম্কলিত 
করেন, ইহা জানিতে পারা গিয়াছে। এই গৌরঙুন্দর দাস ছাড়া অন্য কোথায়ও গৌরনুন্দরের 
পরিচয় যতক্ষণ পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ কীর্তনানন্দ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গৌরন্থন্রই এই 
বল পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া অন্থমান করিতে বাধ্য হইয়াছি।” 

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন যে, “পদকল্পতরুতে যেমন গৌরস্ন্দর দাস পিতা যুক্ত 
কয়েকটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, “কীর্তনানন্দ” গ্রস্থেও সেইন্ূপ বৈষ্ণবদাস ভণিতাযুক্ত পদ আছে। 
পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস ভিন্ন এই নাষের অপর হান পদকর্তার শৌোজ পাওয়! যায় 
ন1। ইহাতে অস্কমান করা অসঙ্গত নহে যে, পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদ'সেরই পদ 
কীর্ভনানন্দে উদ্ধত হইয়াছে, এবং এই বৈষ্ণবদাস ও গৌরন্ন্দর দাস সমকালীন লোক ।” 

গৌবণদতবঙ্গিণীতে “গৌরসুন্দর ভণিতার ৪টি এবং “গৌর” ভপিতার ১টা পদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । এই পাঁচটা পদই 'রাধানাথকে সংস্বাধন করিয়া এবং ঠিক এক ভাবেই লিখিত । কাজেই 
এই পাচটা পদ যে একজনের রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে । 

ঘনম্টাম। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা তিন জন “ঘনস্কাম” পাইতেছি। তীহাদিগের পরিচয় 
যতদুর সংগৃহীতি হইয়াছে, নিষ্নে প্রদত্ত হইল। 

১। শ্রীঘনস্তাম। ইহার পিতার নাম তুলসীরাম দাস, এবং ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের পুর 
গভিগোবিনদোর শিষ্য । যথা 'কর্ণাননদ গ্রন্থের দ্বিতীয় নিধাসে গতিগোবিন্দের শীখ। বর্ণনায় আছে-_ 
“ভূললীরাম দাসের পুত্র শ্লীবনষ্ঠাম । তাহারে করিসা দা হৈয়া কৃপাবান্‌॥” ইঠার পরিচয় আর 
কিছু পাওয়া যায় না। 

*. ২। ঘনশ্যাম কবিরাজ । ইনিও গতিগোবিন্দ প্রভুর শিশ্ত। কর্ণানন্দে গতিগোবিন্দ প্রভৃর 
এ।পাবর্ণনার শেষে আছে,_ধনশ্তাম কবিরাজ তার কুপাপাত্র। উদ্দেশ লাগিয়া! দেখাইল দিও মাত্র ॥” 
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এই থনশ্তাম কবিরাজ সন্বন্ধে আর কিছু কর্ণানন্দ কিংবা অপর কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া থা; 
ন1। তবে কোন কোন পরবতী পদকন্ার পদে ঘনশ্ামের উল্লেখ আছে । যথা 
গৌরসুন্দরের পদে--প্দান থনশ্যাম, কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাস-ম্বরূপ |” 
কমলাকান্তের পদে -প্ীবনশ্ত।ম দাস কবি-শশধর, গোবিন্দ-কবিসম-ভাষ 1৮ 
এবং গোপীকান্তের পদে-শ্রীঘনশ্ঠ।ম কবিরাজ-রাজবর, অদ্ভূত-বর্ণন-বন্ধ 1” 
ইহ।রা সকলেই ধনশ্তামের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন এবং ছুইজন ইহাকে মহাকবি 
গোধিন্দ কবিরাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু এই ঘনশ্তান যে গোবিন্দ কবিরাজের 
বংশজ, তাহ। ইহাদের মধ্যে কেহ বলেন নাই । তবে পদকল্পতরুর রচয়িতা বৈষ্ণবদাস তীহার 
কবি-বন্দনার একটি পদে লিখিয়াছেন,-- 
“কবি-নৃপ-বৎশজ ভূুবন-বিদিত-যশ ঘনশ্যাম বলরাম । 
এছন ছুহু' জন নিরুপম গুণগণ গৌর-প্রেমময়-ধাম ॥৮ 
এখানে বলা হইতেছে, “ঘনশ্যাম বলরাম” “কবি-নৃপ-বংশজ” | ইহাতে ঘনশ্যাম ও বলরাম 
যে গোবিন্দ কবিরাজের বংশজ, তাহা বুঝ| যায় না। দীনেশ বাবু তাহার “বঙ্গভাষ! ও সাহিতা" 
নামক গ্রন্থে লিখিম্বাছেন,--“গোবিন্দদাস-রুত সঙ্গীতমাধবে তীয় জোর্ট ভ্রাতা রামচন্্র কবি-নৃপতি? 
নামে উল্লিখিত হইয়াছেন ।” তাহা হইলে এখানে “কবি-বুপ-বংশজ” রামচন্দ্রের বংশজ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । ঘনশ্যামকে গোবিন্দ কৰিবাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র ও বিখ্যাত পদক ₹: 
বলিরা সতীশবাবু ও জগছন্ধু বাবু স্বীকার করিয়া লইয়্াছেন, কিন্তু কোন প্রমাণ দেন নাহ! 
সম্ভবতঃ দীনেশবাবুর কথাই তীহারা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। 
জগবন্ধুবাবুর মতে গোবিন্দ কবিরাজের বয়স ঘখন ২৫।২৬ বৎসর, তখন তাহার পুত্র দিব্যসিংহের 
জন্ম হয়। সতীশবাবু বলিপ্াছেন, “গোবিন্দ ৪০ বৎসর বয়সে পদ রচন। আরস্ত করেন এবং সে সম 
তাহার পুত্র দিব্যসিংহ প্রাপ্তবরস্ক হইয়াছিলেন | ইহার পর গোবিন্দ আরও ৩৬ বসর জীবি, 
থাকিয়। বহুসংখ্যক পদ রচন। করেন । স্থ তরাৎ তাহার মৃত্যুকালে তাহার পৌজ্র ঘনশ্ঠাম কবিরাজ ত & ৩: 
২৫ বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন এবং সে জন্য পিতামহের নিকট হইতে পদ-রচন। বিষরে অনেক শিক্ষালাভ 
র।র সৌভাগ্য তাহার খটিঘ্াছিল, এক্সপ অন্সমান বোধ হর অসঙ্গত হইবে না।” ূ 
জগঘন্ধুবাবু ও সতীশবাবু তীহাদিগের উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেখান নাই । তবে 
প্রেমবিলাসে আছে, গোবিন্দ কবিরাজ, দীক্ষা গ্রহণের অব/বহিত পূর্বে, তাহার পুত্র দিব্যসিংহের দ্বারা 
যাজিগ্রামে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের নিকট নিজের সক্কটাপন্ন পীড়ার কথা লিখিয়া পাঠান। 
ইহ দ্বারা এইটুকু জানা যায় বে, সে সময় দ্িব্সিংহের পত্র লিখিবার মত্ত বয়স হইয়াছিল । 
প্রেমবিলাস হইতে আরও জানা বায়, দীক্ষাগ্রহণের পর গোবিন্দ কবিরাজ ৩৬ বৎসর 
জীবিত ছিলেন । | 
সতীশবাবু যে লিখিয়াছেন, গোবিন্দ ৪* বৎসর বয়সে প্রথম পদ রচনা আরস্ত করেন, তাহা ঠিক 
নহে । গোবিন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিবামাত্রই একটা বৈষ্ণব-পদ তাহার মুখ দিয়া অনর্গল নির্গত হইয়াছিন। 
কিন্ত ইহার পূর্বে হইতেই যে তিনি শাক্ত-ধর্ম-বিষয়ক পদ রচনা! করিতে আরম্ভ করেন, প্রেমবিল!সে 
তাহার একটা পদের কয়েক চরণ উদ্ধত হইয়াছে । যাহ! হউক, ইহ ত সামান্য ভুল। যাহা লইয়া 
আসল গোল বাস্ধিয়াছে, তাহ নিম্পে বলিতেছি। 
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পানিহাটানিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় তাহার রচিত "বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব-চরিত 
অভিধান” গ্রন্থে ঘনশ্তাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_প্ঘনশ্তাম়। জান্তি বৈদ্য। শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
পরিবার । পিতার নাম্‌ দিবাসিংহ, পিতামহ বিখ্যাত গোবিন্বদান কবিরাজ। ঘনশ্তামের জন্মভূমি 
শ্রীধণ্ডে। ঘনশ্তাম যখন গর্ভে তখন পিব্যসিংহ পত্রী স্মভিবাহারে বুধুরী হইতে শ্রীথণ্ডে 
শ্বশুরালয়ে আগমন করেন । ইহারা বুধুরী ত্যাগ করিয়া গেলে, গোবিন্দ কবিরাজের ব! দিব্যসিংহের 
যে সমুদয় ভূমিবৃত্যাি ছিল, তৎসমুদ্য় নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। পরে ঘনশ্যাম বয়:প্রাপ্ত 
হইলে নবাব বাহাছুর তাহার মধুর পদাবলী শ্রবণ করত; হুষ্টচিত্তে তাহার ৬* বিঘা জমির পরিবর্তে 
৪৬০ বিঘা ভূমি দান করতঃ ঘনস্তা মকে বুধুরীতে বাস করিতে আজ্ঞা করেন ।” 

"শ্রীযুক্ত মুর/রিলাল অধিকারী তাহার রচিত্ত “বৈষ্ব-দিপ্দর্শনী” গ্রস্থেও ঠিক এ কথা বলিয়াছেন । 
ইহারা এই কাহিনী কোথ। হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বল| উচিত ছিল। যাহ! হউক, 
অমূলাধনবাবু ও মুরারিল'লবাবু খাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, ধখন দিব্যসিংহ 
তাহার গর্ভবতী পত্রীনহ শ্রীথণ্ডে শ্বশুরালয়ে যাইয়া বাস করেন, তখন গোবিন্দ কবিরাজ পরলোকগত 
হইয়াছেন । অথচ সতীশবাবুদিগের মতে গোবিন্দের ইহলোক পরিত্যাগের সময় তাহার পৌন্র্র 
বনশ্যামের বয়ন অন্ততঃ ২৫ বৎসর হইয়াছিল । 

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম ভিন্ন অমুলাধনবাবু “বনশ্যাম কবিরাজ” বলিয়। আর একজনের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন : এবং প্রথম “ঘনশ্টাম'কে শ্রীনিবাস আচাধ্যের পরিবার এবং দ্বিতীয় “খনশ্যাম”কে 
গতিগোবিন্দের শিধ্য ঘনশ্যাম কবিরাজ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, এই 
দুই “বনশ্যাম' একই ও অভিন্ন ব্যক্তি । 

কেহ কেহ বলেন, ঘনশ্ঠাম কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। কিন্তু তাহার 
শাখাব্ণনায কোন খনশ্তামের নাম পাওয়া ঘায় না; তবে ঘনশ্তাম কবিরাজকে শ্রীনিবাস আচাধ্যের 
পরিবার বলা অনঙ্গত নহে। কারণ, তিনি শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষা। গতি- 
গোবিন্দের শাখাতুক্ত আরও এক খনশ্যামের নাম পাও৭। যায়। তাহার কথা আমরা প্রথমেই 
উল্লেখ করিয়াছি ; তিনি তুলশীরাম দাসের পুত্র । 

৩। ঘনশ্যাম চক্রবস্তী। ইহার আর এক নাম নরহরি দাস। ভক্তিরত্বাকর, শ্রীনরোভ্ম 
বিলাস, শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি বচনা করেন। তিনি পদকর্তাও বটে। ভক্তি- 
বত্বাকরে তিনি নিজ পরিচয় দিয়াছেন । থা 


"নিজ পরিচয় দিতে লঙ্জ1 হয় মনে । পূর্বব-বাস গঙ্গা-তীরে জানে সর্ব জনে । 

বিশ্বনাথ চক্রবস্তী সর্ববত্র বিখ্যাত । তার শিখ মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 
' না জানি কি হেতু হৈল মোর ছুই নাম।  নরহরি দাস, আর দাঁস ঘনশ্াম ॥ 

গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন । মহাপাপ-বিষয়ে মজিন্থ রাত্রিদিন ॥৮ 


কিন্তু জগদ্ধন্ধুবাবু লিখি়।ছেন যে, খনস্টামের পিতা ও ঘনশ্তাম, উভয়েই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
শিষ্য । ইহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। খনশ্তাম নিজের সম্বন্ধে ঘাহা লিখিয়াছেন, 
তাহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে হইলে তাহার প্রমাণ প্রয়োগে যে আবশ্যক, তাহা 
বুঝা উচিত। 
. জগমুবাবুর এই উল্ভির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সতীশবাবু পরিষ্কারভাবে কিছু বলেন নাই 


[১৫৪ ] 
সত্য; কিন্ত ঘনশ্তামের মন্ত্রাতা যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, এ কথ| তিনি বিশ্বাস করেন না, তাহা তাহার 
লেখা হইতে উদ্ধত নিষ্নলিখিত স্থানদ্য় পাঠ করিলে বুঝা যাইবে । যথা -- 

“মোটামুটি খু্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ তাহার (বিশ্বনাথ চক্রবস্তীর ) প্রাছুর্ভাবকাল 
ধরিলে থুষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ তাহার শিয্াপুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাছুর্ভতাবকাল ধর! 
যাইতে পারে |” অন্যত্র “ঘনশ্তাম-নরহরি উহার পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জীবিতকাঁলে পদ-রচন। 
করিয়া থাকিলে, তিনি পিতার গুরুর নিকট স্ৃপরিচিত থাকায়, তাহার অন্তত: কয়েকটা উৎকৃষ্ট 
পদও গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধত না হওয়া একান্তই অপস্তভব মনে হয়|” 

ঘনশ্ঠমের বাসস্থান সন্বন্ধে জগদ্বকুবাবু লিখিগ্লাছেন,--"ইনি গৌড়দেশে “্থরনদী' (গঙ্গা) 
তটে, “নদীয়াপুর মাঝে” জন্মগ্রহণ করেন।” তত্পরেই বলিতেছেন,_“ইহার নিবাস কাটোয়ার 
নিকট ছিল; সম্ভবতঃ ইহার বংশীয় লোক অগ্ভাপিও তদ্গ্রামে বাস করিতেছেন । স্থৃতরাং খনশ্ঠ।ঘের 
জন্ম “নদীয়পুর মাঝে? কেমন করিয়! হয়, তাহ! আমরা বুঝিতে পারিলাম না| । হয়ত তাহা “নদীয়া” 
নবদ্বীপ হহতে ভিন্ন স্থান; অথবা ঘনশ্টামের নদীষাঁতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়। কাটোয়াতে 
যাইয়। বান করেন 1৮ 

জগদ্বন্ধুবাবু উপরে যাহা বলিলেন, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল না। 
নদীয়াপুর মাঝে, ঘনশ্তামের জন্মগ্রহণের কথ।, কোথা হইতে তিনি সংগ্রহ করিলেন তাহা কলিলে 
এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থবিধা হইত । যাহা হউক, তাহার পরেই তিনি লিখিয়াছেন, 
“আবার যখন ইহা নিদ্দি্ হইয়াছে যে, ঘনস্ামের পিতা আঁগন্নাথ মুর্শিদাবাদ জিলার অস্তর্গত 
জঙ্গিপুরের সন্নিহিত রেঞাপুরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের কোন অস্মানই ঠিন 
হইতে পারে না।” ইহা কি প্রকারে “নিদ্দিষ্ট হইল”, তাহাও তাহার বলা উচিত ছিল। আর 
যদি তাহাই নিন্দিষ্ট হইয়। থাকে, তবে এত বাজে কথা বলিবারই বা সার্থকতা কি? 

জগগ্বদ্ধুবাবু তবু ঘনশ্যাম-নরহরির বাসস্থান সম্বন্ধে ছুই চারিটা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
কিন্ত সতীশবাবু এক কথায় সব শেষ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,_“নরহরি সরকার ঠাকুরের 
সম্বন্ধে যতটুকু জান। যায়, “ভক্তিরত্বাকর', 'নরোত্তম-বিলাস, প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থ ও 'গীত- 
চন্দ্রোদয়”) "শীর-চলিজচিশ্থ(মগি' নামক পদসংগ্রহ-গ্রস্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পদকর্তী খনশ্াম-নরহরির 
সম্বন্ধে ততটুকৃও জানা যাস না।” সতীশবাকু আরও বলিয়াছেন,__“তিনি (থনশ্যান চক্রবর্তী ) 
বৈষ্ণবোচিত বিনয় হেতু নিজের সন্বদ্ধে কোনও কথা লিখিতে কুস্িত হইয়াছেন।” তিনি 
কেবল লিখিয়াছেন, “পূর্ববাপ গঙ্গাতীরে জানে সর্বজন |” আর যেখানে বসিয়া এই গ্রস্থ লিখিলেন, 
তাহা অবশ্য “সর্বজন” জানে, কাজেই ইহ! গ্রস্থে লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন তিনি 
অন্থভব করেন নাই । তখন একথা হয়ত তাহার মনেই হয় নাই যে, পরবর্তী সময়ের পাঠকদ্দিগের 
জন্যই ইহা লিখিয়। রাখ প্রয়োজন । 

ফলকথা, অনেক বৈষ্ণব-মহাজনের ন্যায় ঘনশ্তাম-নরহরির পরিচয়, তাহার গ্রন্থ কয়েকখানি 
ভিন্ন, আর কিছুতেই জানা যায় না। এমন কি, তিনি যে বুন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দজীর স্থপকারের 
কাধ্য করেন, তাহাও কোন গ্রন্থে নাই,__ইহা একটি প্রবাদ মাত্র। স্থতরাং “নিজ পরিচয় দিতে 
লঙ্জ| হয় মনে”, “মহাপাপ বিষয়ে মজিন্ু রাতি দিনে,” --ঘনস্যামের এই সকল উক্তি সম্বন্ধে 'জগঘন্ধুবাবু 
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প্রস্তুতি যে অর্থই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করুন না কেন, ইহা! অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। 


স্বরনদী তটে, 


[১৫৫] 


ঘনশ্তাম-নরহরির প্রাছুর্তাবকাল সম্বন্ধে সতীশবাবু কিছু অহসন্ধান করিয়াছেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবত্তী ১৬৭৯ খৃঃ অন্দে তাহার “কুঞ্ণচভাবনাম্বত” নামক সংস্কৃত কাবা 
গ্রন্থ ও ১৭০৪ থু অন্দে তাহার “সারার্থ-দর্শিনী" নানী গ্রীমন্তাগবতের টাকা সম্পূর্ণ করেন; স্ৃতরাং 
মোটামুটা খুষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ তাহার প্রীছুভাবকাল ধরিলে খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের 
প্রথম ভাগ তীহার শিষ্য-পুত্র ঘনশ্বা'ম-নরহরির প্রাছুর্।বকাল ধরা যহিতে পারে। বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী ক্ষণদা-গীত-চিস্তামণি নামে একখান! পদ-সংগ্রহগ্রশ্থ সঙ্কলিত করেন। উহাতে ঘনহা ম- 
নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। পদকল্পতরুর সঙ্কল্িত৷ বৈষ্ণবদাসের আন্দাজ ২০।২৫ 
বৎসরের পূর্বরবন্তী পদ-কর্তা রাধামোহন ঠাকুরের জন্ম সম্ভবতঃ ১৬৯৮ কি ১৬৯৯ খুঃ অন্দে। 
হ্ুতরাৎ তিনি প্রায় ঘনশ্ঠট'ম-নরহরির সমসামঘিক ব্যক্তি। যখন তিনি “পদাষৃত-সমুদ্র' নামক পদ- 
সংগ্রহ গ্রস্থের সঙ্কলন করেন, তখন পধ্যস্ত ঘনশ্যাম-নরহরি বোধ হয়, কোনও পদ অথবা “ভক্তি- 
রত্রাকর” গ্রস্থের রচন। করেন নাই; অথব। করিয়। থাকিলেও উহা! রাধামোহন জানিতে পারেন 
নই; কেন না, তাহা হইলে পদাম্বত-সমুদ্রে ভক্তিরদ্রাকরের অগ্রর্গত ঘনশ্তাম-নরহরির বহুসংখ্যক 
উত্রুষ্ট পদ হইতে অন্ততঃ দুই চ'রিটা পদও উদ্ধৃত হওয়া একান্ত সম্ভবপর ছিল। পধাদৃত-সনুদ্ডে 
নবহরি'-ভশিতার কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই। এ অবস্থায় রাধামোহন ঠাকুরের অল্প কনিষ্ঠ 
এবং ভাহার প্রায় সমসামগঘ্িক টৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রঞ্থে ঘনশ্যম-নরহরির কোনও পদ 
সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে কি ন1, ইহ অনেকের নিকট সন্দেহের বিষয় বলিয়া বিবেচিত 
হইয়াছে । 

ঘনশ্যাম-নরহরির কবিত্র বন্বন্ধে নানা জনের নানা মত। পাঠকদিগের কৌতুহল নিবারণের 
দন্ত আমর। কয়েক জনের মন্তব্য এখানে উদ্ধত করিলাম । 

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাহার “বঙ্গভাষা ও স.হিত্য" গ্রন্থে নরহরির ভক্তিরত্বাকরের উচ্চ 
প্রশংসা করিয়াছেন । কিন্তু তাহার পদাবলীর সন্বঘ্ধে। বিশেষ কিছু বলেন নাই; তবে তাহার 
“গৌর-চরিত-চিস্তামণি” হইতে একটা বাঙ্গীলা পদ উদ্ধত কয়], উহার ভাষার লালিতা ও বর্ণনার 
মাধুখ্যের প্রশংসা করিয়াছেন । 

স্বর্গত ক্ষীঃ্াদচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন,_“নরহৰি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাহার 
লেখা বিদ্াপতি ও চশ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদ।স বা 
গোবিন্দদাস অপেক্ষা নান নহে । তাহার রনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে ৮» 

জগদন্ধুবাবু শ্দী/বঃদবাধুর এই সমালোচনার সমালোচন] করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
“প্রাচীন বাঙ্জালা কবিদিগের শ্রেণাবিভাগ করিতে হইলে, বিগ্ভাপতি ও চণ্তীদাস যে প্রথম শ্রেণীর 
কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পাবেন না। কিন্তু ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে গোবিন্দদাস কোন্‌ শ্রেণীর কবি? তাহারা যদি প্রথম শ্রেণীর 
কবি হয়েন, তবে ঘনশ্টামের লেখা যখন তাহাদের অপেক্ষা নান নহে, অথাৎ তুল্য বা শ্রেষ্ঠ, 
তখন জ্যামিতির স্থত্র অনুসারে, ঘনস্তামও প্রথম শেপীর বা তদপেক্ষাও উচ্চশ্রেণার কবি, দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কবি নহেন। আর তীহার। যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্তাম দ্বিতীয় 
শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখ! গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় 
বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট ।” 


[১৫৬ ] 


“তার ( ধনহামের ) রচনার নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সপ্পণ রক্ষিত হইয়াছে*__ফারোদবারু। 
এই মন্তবোর প্রাতিকূলে অনেক আলোচনা করির।, জগবনুবারু শেষে লিখিয়াছেন,_-প্মাযাদের 
মত এই যে, ঘনস্ঠাম বিদ্বাপতি ও চতীদাসের ব্রিপীমায়ও যাইবার যোগা নহেন। গোবিন্দনাস ও 
জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাহার নিকট-সাদৃশ্বী থাকিলেও, মোটের উপর তাহাদিগের 
তুপ্যাসনেও ইনি বপিবার যোগ্য নহেন। রায়শেখর, লোচনবাস, বাহৃদেব ঘোষ, বলরাম দান ও 
রাধামোহন দাসও ঘনশ্তাম অপেক্ষ। শ্রেষ্ট কবি। তবে খনশ্টামের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি 

দেশকাল-পা্রা্সারে যখন ধেরূপ বর্ণনা করিতে প্রপ্নাস পাইদ্বাছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ 
স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন । অপিচ ঘনশ্যামের প্রধান দোষ এই যে, ইহার পদগুলি সর্বত্র 
প্রাঞ্জল ও সরল নহে; অনেক স্থানে বড় খটুমট লাগে ।?? 

খ্বগীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশর ক্ষীরোদবাবু ও জগন্বন্ধুবাবুর মন্তব্যের মাঝামাঝি 'একটা 
মৃত খাড়া করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ইহাই বলিয়া মন্তবা সুরু করিয়াছেন, “আমর। 
ক্ষীরোদবাবু ও জগদ্রন্ধুবাবু। উভয়েরই উক্তি সত্য ও কিছু অতিরঞ্রিত বিবেচনা করি। বিগ্যাপতি 
ও চত্ীদাসের পরেই যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দনাসের স্থান, তাহাতে মতভেদ নাই। এ অবস্থায় 
জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কবি কিংবা ছ্িতীয় শ্রেণীর প্রথম কবি বলা 
হইবে, তাহা লইয়া কথার কাটাকাটি করিরা ফল নাই। নরহরি চক্রবত্তীর জ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, 
বিশেষতঃ নদীয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনরাসের ধামালীর পদগুলিরই মত একট! 
ঘে অনন্যসাধারণ ও অপূর্বব ন্র-চরিত্রের স্বাভাবিকতা আছে; তাহ! রসজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না। ( নরহরি ) “দেশ-কাল-াবাভুলাতর যন যেরূপ বর্ণন। করিতে প্রয়াস পাই্বাছেন, 
তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন ।”_-জগদ্ন্ধু বাবুর এই উক্কির ছার! 
প্রকারান্তরে ক্ষীরোদবাবুর স্বরাক্ষর-বণিত “নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা”ই স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্ত 
তাই বলিয। নরহরি চক্রবস্তীকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা যাইতে পাবে না ন্রহরির পদে শ্রে্ 
কবিতা-স্থলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোত্কর্ষ নাই ব্লিলেও হয়, উহা লইগ়াই কিন্ত কাব্যের অেষ্ঠত', 
বিচার করা আবশ্তক। জগছ্বন্ধুবাবু যে বাস্থদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট কবি বলিয়াছেন--ইহাও স্বীকার করা-যায় না । 'বাস্ছদেব ঘোষের পদাবলীর যাহা কিছু 
মূল্য -এঁতিহাসিক হিসাবে; সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা! করা যায় না। রাধানোহনের 
সংস্কৃত, ব্রঙ্গবুলী ও বাংলা রচন। তাহার পাণ্তিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও, তাহাতে 
কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া ষায়। বাস্থদেব ঘোষ ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে 
জগছন্ধুবাবুর্ন উল্লিখিত শুধু রায় শেখর, লোচনদান ও বলরাম দাস নহে--অনস্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, 
বন্থু রামানন্দ, বসস্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ট স্থান দিতে হম়। ইহাঁদিগের সকলেরই 
অল্লাধিক বাঞ্রনাপূর্ণ কবি-কল্পনার (07348779690) বিচিত্র লীলা দেখা যায়। নরহরির রচনায় 
সতর্ক অল্ধাবন (7৩০০. ০১১০:৮৪:০০,) কবি-কল্পনার অগপ্পতা অনেক পরিমাণে পুর্ণ করিয়। 
থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হয় ন। রায়-গ্তণ।কর ভারতচন্দ্রের ম্যায় নরহরি 
চক্রবস্তীরও উচ্চ অঙ্জের কবি-কল্পনার পরিবর্তে লোক-চরিত্র-জ্ঞান প্রচুর মাত্রায় ছিল। তাই 
তিনি প্রা সর্বত্রই বর্ণনায় ভারতচন্ত্রের ন্যার নর-চরিত্রের ম্বাভাবিকতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে 
পারিয়াছেন।” দি 


[ ১৫৭ ] 


সতীশবাবু লিখিয়াছেন,_-“নরহরি-ঘনশ্যাম ও ঘনশ্যাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের 
পদ-কর্তা ও পদ-রচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া "্ঘনস্টামণ ভণিতার পদাবলী হইতে উভয়ের 
পদ বাছিয়া পৃথকৃ করা তত সহজ নহে। তবে ঘনশ্যাম কবিরাজ তাহার পদে, বিশেষতঃ 
ব্রজবুলীর পদে, তাহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অন্ুকরণে যে অন্প্রাস-ঝস্কার ও অলঙ্কার- 
্রচ্ধ্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা! ঘনশ্তাম চক্রবস্ীর ব্রজবুলীর পদে ছুল্পভ।” সতীশবাবুর 
এই মন্তব্য আমাদের সম্যক্রূপে বোধগম্য হইল না। উভয়েই ঘি সমসাময়িক পদকর্তী এবং 
বার্জালা ও ব্রজবুলীর পদ-রচনায় সমান নিপুণ হইলেন, তাহা হইলে ঘনশ্যাম চক্রবর্তাই বা 
গোবিন্দ, কবিরাজের অস্থকরণে অন্থপ্রাস-বঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রাচুখ্য প্রদর্শিত করিতে 
পারিবেন না কেন? 

সতীশবাবু আরও বলিয়াছেন,_-“নরহরি-ঘনস্টাম বাঙ্গালা পদে শুধু মিলের (0805776) 
জারগ।য় কচিৎ “ঘনশ্াম নামের ব্যবহার করিয়াছেন । পদকল্পতরুর বাঙ্গালা পদের ভণিতায় 
মিলের জারগায় সর্বত্র “ঘনশ্যাম দাস” পাওয়া যায়? শুধু “ঘন্টা কুত্রাপি নাই ।* আমরা সতীশ 
বাবুর এই যুক্তির কোন সার্থকতা খুজিয়া পাইলাম না । কারণ, “ভক্কিরত্রাকর" গ্রন্থে “বনশ্তাম” 
ভণিতার থে সকল পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি যে ঘনশ্তাম চক্রবর্তীর রচিত, তাহাত্তে সন্দেহের 
কোন কারণ থাকিতে পারে না। ইহাতে বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী উভম্ববিধ পদই আছে এবং 
ভপিতায়ও  “ঘনশ্যাম” ও “ঘনশ্যামদাস, রহিয়াছে । ভক্কিরত্বাকরে উদ্ধত পদগুলি ভিন্ন বাকি 
পদগুলির মধো কোন্টি কোন্‌ খনশ্যামের রচিত, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নহে। 

'ীলঘপ-বঙ্গিনীত্তে “ঘনশ্টাম ও  থিনম্তাম দাস, ভণিতাযুক্ত মোট ৩৮টি পদ আছে। 
ইহার মধ্যে ২৬টি পদ ভক্তিরত্বাকরে আছে। কাজেই সেই ২৬টি যে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর 
রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাকি ১২টি যে কাহার, তাহা 
জান] বায় নাই বলিয়া সেগুলি “ঘনশ্যাম বা ঘনশ্যাম দাস” বলিয়! লিপিবদ্ধ করা হইস্সাছে। 

চস্তীর্দাস। মাসিক শ্রীপ্রীবিষুতপ্রিয়। পত্রিকার সপ্তম খর্ষের ৬ সংখ্যায় কোন অজ্ঞাতনাম। 
লেখক একটি পদাংশ প্রকাশ করেন, তাহাতে চত্তীদাসের পদাবলীর কাল এবং রচিত পদের 
সংখ্যা! নিরূপণের চেষ্টা কর! হইয়াছে । যথা 

“বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।  নবন্থ নবছ' রস গীত পরিমাণ ॥ 

পরিচয় সক্কেত অঙ্কে নিষ্যা। আদি বিধেয় রস চণ্তীদাস কিয্যা ॥৮ 
অথাথ্খ" ১৩৫৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদাক়্ পদের সমস্তি ৯৯৩ মাত্র। ইহাই 
খদি চ্তীদাসের পদ-সংখা! ও পদ-রচনার সময় হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের কিক্চিদুর্ধধ 
পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে চণ্তীদাস ও বিগ্যাপতি প্রাছুভূত হয়েন। চশ্তীদাস বিপ্রকুলোত্তব ; এবং 
স্বীয় পদে আপনাকে “বড়ু" (বটু) বা প্ঘজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। চণ্তীদাসের বাসস্থান 
নার গ্রামে ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি শীকুলিপুর ( বর্তমানে নাক্কুর ) 
থানার অধীন । বোলপুর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব, টিটি ৭ ক্রোশ পশ্চিম ও কীর্ণাহাবের 
আন্দাজ দেড় ক্রোশ দক্ষিণ। 
*.. চত্তীদাস বাল্যকালে শাক্ত ছিলেন এবং গ্রামস্থ বাসলী দেবীর পূজা করিতেন। 
পরে বৈষ্ণব-ধর্্ম অবলম্বনপূর্ববক পদাবলী রচনা করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকাধ্যালয় হইতে যে 
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*গ্ক্রীরাধিকার সানভঙ্গ” কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চণ্তীদাস-কৃত বপিয়! অনেকে বিশ্বাস 
করেন। দসাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা"য় এ পধ্যস্ত চত্রীদাসের অনেক পদ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 
রাসলীলা ও চশ্তীদাসের জীবনী সম্বন্ধীয় পদগুলি খুব মৃলাযবান্। রামিনী নামী এক রজক-কন্তা 
বাসলী দেবীর মন্দির-প্রা্গণ ঝাড়ু দিতেন। এই উপলক্ষে চণ্ডীদাস ও রজকিনীর মধো বিশুদ্ধ ও পবিত্র 
প্রণয় জন্মে; সে প্রেমে চণ্ডীদাসের আপন কথায় “কামগন্ধ? ছিল না। 

চণ্তীদাস কেবল পদকর্তী ছিলেন না, একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া ছিলেন। প্রবাদ এই যে, 
নিকটস্থ মতিপুর গ্রামে একদ। কীর্তন করিতে যান; সেই স্থানে নাটমন্দির-পতনে তাহার মৃত্যু 
ঘটে । কিন্তু এ প্রবাদ সত্য নহে। চণ্ভীদাস বুদ্ধ বয়সে শ্রীবুন্দাবনে যাইয়। বান করেন; তথায় 
এখনও তীহার সমাধি বর্তমান রহিয়াছে । 

চণ্তীদাস বঙ্গভাষার একজন আদিকবি; এবং মৈথিলি কবি বিগ্ভাপতির সমসাময়িক | 
কোন কোন পদে দেখা যায়, একদা গঙ্গাতীরে উভয়ের মিলন ও রস-বিচার হইয়াছিল । ১২৮০ 
সালের “সোমপ্রকাশ" নামক সংবাদপত্রে একজন লেখেন,__ণ্চনীদাসের ১৩০৯ শকে জন্ম 9 ১৩৯৯ 
শকে মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম ছূর্গাদাস বাগচী। ইহার! বারেন্জ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন” 
এ কথা প্রামাণিক বলিয়া! স্বীকার করিতে আমাদের ইচ্ছ! হয় না। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে ক্বর্গীয় জগদন্ধু ভদ্র মহাশর চণ্ডাদান সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন । 
তখন পর্যন্ত চণ্ডীদাসের আর কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রায় দশ বস 
পরে চস্তীদাসের রচিত *শ্রীকুষ্ণের জন্মখণ্ড” নামক একখামি পুথি পাওয়। যার। এই পুথি সম্বন্ধে 
ত্বর্গত ব্যোমকেশ মুক্তৌফী মহাশয্-লিখিত একটা প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষ২-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উহা কোন মতেই কবিশ্রে্গ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়! স্বীকার 
করা যাইতে পারে না। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্চন রায় বিছদ্বল্লভ মহাশয় প্বড়ু চণ্তীদান” 
রচিত “শ্রীরুষ্ণ-কীর্তন” নামক একখানি পুথি পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগ্রহ করেন, এবং উহ! সাহিত: 
পরিষৎ হইতে মুদ্রিত হয়। সেই সময় হইতেই একাধিক চণ্ডীদাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলে চন। 
চলিতে থাকে । শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্র মহাশয় ১৩৩৩ সালের “ভারতবর্ষ” পত্রিকার 
পৌষ সংখ্যায় সব্ধপ্রথম দীন চণ্ডীদাসের কথা প্রকাশ করিয়া ছুই জন চণ্ডীদাস সম্বন্ে মত প্রকাশ 
করেন। এবং তংপরে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুথিশা'লার ভার প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীবুক্ত মণীন্দ্রমোহন 
বন্ধু এমএ মহাশয় “দীন চণ্তীদাস'-রচিত ছুইখানা স্বৃহৎ অথঢ খণ্ডিত পদাবলীর পুথি সম্বদ্গে 
১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্য। নাহিত্যা-পরিষৎ-পত্ত্রিকায় কয়েকটা 
গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনের রচগ্মিত! “বু চণ্তীদাস' ও “দীন চত্তীদাস” বিভিন্ন ব্যক্তি 
বলিয়া প্রমাণিত করেন। তিনি “চত্ডীদাস” সম্বন্ধে প্রবাসী”, 'পঞ্চপুষ্প' ও “মানসী ও মন্দবাণীতে 
তিনটি গব্ষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কয়েকখানি পুথির আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গালার 
সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। তখন কয়েকজন সাহিত্যরথী এই বিষয় 
লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা! আরম্ভ করেন। কেহ বলেন, চণ্তীদান একজন ভিন্ন দ্বিতীয় নাই) 
আবার কাহারও মতে, “বড়ু চণ্ডীদাস” “দীন চণ্তীদাস” ও শুধু “চণ্তীদান” বিভিন্ন ব্যক্তি। মীমাংসা 
কিছুই হয় নাই। এই সম্বন্ধে যে সকল মহারথী আসরে নামিয়ছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্ত 
রগুন রায় বিদব্ভ, শ্রীযুক্ত হরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিতযবতব, শ্রীযুক্ত নলিনীকাত্ত ভষ্টশালী এম-এ, এবং 
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পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদিগের 
মধ্যে স্বর্গীয় সতীশবাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, তাহার “অপ্রকাশিত পদ-রত্রাবলী” গ্রন্থের 
ভূমিকার এবং সাহিত্য-পরিষৎ্ কর্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় চশ্তীদাস সন্বন্ধে বিশদভাবে 
(বিশ পৃষ্ঠাব্যপী ) ষে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্তব্য । এস্থলে তাহা 
উদ্ধত করা, কি তাহ লইয়া আলোচনা করা, একেবারেই অসম্ভব । 
ঠাকুর মহাশয়ের শাখা-গণনায় একজন চণ্তীদাসের নাম আছে। য্থা, নরোত্তমবিলাসে--“জয় 
চণ্ীদাস যে পণ্ডিত সর্বগুণে । পাষণ্ডী খগ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥+ 
ইনি সম্ভবতঃ পদকর্তী ছিলেন। ইহার রচিত নরোত্তম ঠাকুরের বন্দনার একটা পদ হরেকু্ণ 
বাবু প্রকাশ করিয়াছেন। পদটী এই-_ 
“জয় নরোত্তম গুণধাম । 
দীন দয়াময়, অধম ছুর্গত, পতিতে করুণাবান ॥ 
সখ রামচন্দ্র সনে, আলাপনে, নিশি দিশি রস্ভোর । 
মো হেন পাতকী, তারণ কারণ গুণে ভুবন উজোর ॥ 
নব তাল মান, কীওুন স্জন, প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ । 
অতুল এশ্বধয, লোষ্ট্রের সমান, ত্যজনে না সহে ব্যাজ ॥ 
নরোত্তমরে বাপরে, ভাকে ন্যাসিমণি, পুন প্রভুর আবিভাব । 
দ্রীন চণ্তীদাস, কহে কতদিনে, পদযুগ হবে লাভ ॥” 
চজ্দরশেখর । বৈষ্ণব-সাহিতো তিন জন চন্দ্রশেখরের নাম পাওয়া যায়। এই তিন জনই 
ধ্যাতনামা। ইহাদের পরিচয় নিক্পে দিতেছি 
১। চন্দ্রশেখর আচাধ্য। ইনি “আচাধ্রত্” বলিয়াই সাধারণে শ্রসিদ্ধি লাভ করেন। যথা 
চৈ: চঃ আদি দশমে-াআচানারুহণ নাম শ্রীচন্্রশেখব 1” ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের এক প্রধান 
খ।থা । যথা--পআচার্ধারত্র নাম ধরে বড় এক শাখ11” চত্দ্রশেৎদ শ্রীগৌবঞ্গেল মাসিপতি 3; জন্স্থানও 
শ্বীহট্ে । যথা, ইচতন্তভাগবতে__ 
“শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দশেখরদেব ট্রিলোক্য পূজিত ॥ 
ভবরোগ-বৈগ্য শ্রীমুরারি নাম ধার ।  শ্রীহট্রে এ সব বৈষ্ণবের অবতার ॥” 
ইহারা সকলে ক্রমে নবন্বীপে আসিঘ, শ্রীশচী-জগন্াথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় বাস 
করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্যও শ্ত্রীহট্ট হইতে আসিয়! শাস্তিপুরে বাস করেন। নবন্বীপেও তাহার এক 
বাড়ী ছিল। এখানে “অটদ্বত-সভা? ছিল । গ্রীবাসের! চারি ভ্রাতা, চন্দ্রশেখর, মুরারি প্রভৃতি এই সভায় 
যোগদান করেন। তাহারা-_“সভেই স্বধন্ম-পর, সভেই উদ্বার । কৃষ্ণভক্তি বহি কেহ না জানয়ে আর ॥* 
১৪০৭ শকে ফাল্কনী পূণিমার দিন সন্ধ্যাকালে হরিধ্বনির সহিত যথন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ 
হইলেন, তখন নবন্বীপে আনন্দের রোল উঠিল । ভখন-_ ৃ 
“আগচার্ধ্যরত্ব, শ্রীবাস, টৈল মনে স্থখোল্লাস, যাই আান কৈল গঙ্গাজলে । 
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্তন, নান! দাঁন কৈল মনোবলে ॥” 
তৎপবে---"আঁচার্ধ্যরত্ব” শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ, আসি তারে করি সাবধান । 
ফরাইল জাতকর্ম্, যে আছিল বিধিধর্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান 2” 
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এই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গ্যাস পর্যযস্ত সমস্ত নবদ্বীপ-লীলায় 
টন্দ্রশেখর যোগদান করেন এবং সম্ভবতঃ একদিনের জন্ও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। চন্দ্রশেখরের 
সম্তানাদদি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। 'যাহা হউক, প্রীনিমাইচাদের উপর তাহার অপত্যন্সেহ 
ূরণমাত্রায় ছিল। বিশেষতঃ জগন্নাথ মিশরের পরলোকগমনের পর শচীদেবী লকল বিষয়েই চন্দ্রশেখরের 
সহিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করিতেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পিতৃকার্ধ্যব্যপদেশে গয়ায় গমন করেন, 
তখন শ্রীশচীদেবী তাহার সহিত চন্দ্রশেখরকে পাঠাইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। গয়ার 
পিগুদানকালে গদাধরের পাদপদ্ম দেখিয়া শ্রীগৌরাঙের মনের গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, তিনি যখন 
প্রুষ্ণরে বাপরে মোর” বলিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্ত অস্থির হইলেন, তখন চন্্রশেখর প্রভৃতি তাহাকে 
অনেক বুঝাইয়! নিরম্ত করিলেন, এবং শেষে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন। 

শ্রীচন্দ্রশেখরের এই অপত্যনেহ ক্রমে দাস্তভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল । চৈতন্তচরিতামৃতকার 
বলিতেছেন, অদ্বৈত আচাধ্য, নিত্যানন্দ প্রভূ, শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতির ন্তায় চন্দ্রশেখরও বলিতেন,_ 

“চৈতন্য গোসাঞ্ মোরে করে গুরু-জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমাঁন ॥৮ 

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্ধীর্তন আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীরাস-মন্দি:ৰ 
প্রতি নিশায় এবং কোন কোন দিন চন্ত্রশেখরের ভবনে কীর্তন হইত । চন্ত্রশেখর কীরত্তনাননে 
প্রত্যহ যোগদান করিতেন । ইহা! ছাড়া জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজি দমন, শ্রীধরের জলপান প্রভৃতি 
লীলায় চন্দ্রশেখরের নাম পাওয়! যায় । 

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ অস্তরজ ভক্তদিগকে লইয়া! চঁ্জ্রশেখরের বাড়ীতে শ্রাক্কঞ্লীল। অভিশ্ 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন, কে কাহার “কাচ কাচিবেন, তাহা বলিয়! দিলেন, কাচ-সজ্জ করিবার জন্য 
বুদ্ধিমস্ত খাকে আদেশ করিলেন, এবং বলিলৈন যে, তিনি দ্বয়ং লক্্মীবেশে অঙ্কনৃত্য করিবেন। ইহ 
শুনিয়া সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । কিন্তু ষখন প্রভূ বলিলেন,_- 

পপ্রকৃতি-ন্বরূপে নৃত্য হইব আমার । দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার | 
সেই সে বাইব আজি বাড়ির ভিতরে । যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে |” 
এই কথ। শুনিয়া ভক্তদিগের চক্ষৃস্থির হইল। . প্রথমেই আদ্বৈতাচাধ্য বলিলেন__ 
“আমি সে অ-জিতেক্জিয়, না যাইব তথ। |” 
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে--"মোরও এ কথা ॥% 

ইহা শুনি! শ্াগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,__“তোমর! ঘি না যাও, তবে কাহাকে লইয়া নৃতত 
করিব? যাহা হউক আমি বলিতেছি--- 

“মহা-যোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমার নৃত্য মোহ না পাইবা ॥৮ এই কথা 
শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন এবং মহা উল্লসিত হইয়া মহাগ্রতুকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে গমণ 
করিলেন। কেবল যে পুরুষেরা গেলেন, তাহা নহে, ঘত আথু-টৈষ্কবগণের পরিবার গেলেন, ও 
নিজ-বধূকে লইয়! শচীমাতাও গেলেন। সেখানে যে অদ্ভূত ও অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল তাহা 
বিশদভাবে চৈতন্তভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। 

এইকূপ নানাবিধ আনন্দে নদেবাসীর দিন কাটিতে লাগিল । এমন সময় একদিন স্ীপ্রভূ নিভতে 
নিত্যানন্দকে ভাকিয়া তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা জানাইলেন, আর বলিলেন, "আমার জননী, গদাধর। 
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ব্রদ্ধানন্দ, প্রচন্দ্রশেখরাচাধ্য। আর মৃকুন্া--এই পাচ জন ছাড়া আর কাহারও নিকট এ কথ! 
প্রকাশ করিও না। 

ইহার পর একদিন রাত্রিশেষে উঠিয়া শ্রীপ্রত, কেশব ভারতীর নিকট অন্্যাস গ্রহণের জন্য 
কাটোয্না অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সকাল হইতে ন| হইতে এই সর্বনেশে কথা নদীয়ায় ছড়াইয়া 
পড়িল। সকলে আসিয়। প্রতু-গৃহে মিলিত হইলেন । শেষে শচীমাতাকে প্রবোধ দিয়! নিত্যানন্দ, 
চন্দ্রশেখর প্রস্তুতি কয়েকজন কাটোয়ার দ্রিকে ছুটিলেন এবং ক্রমে কাটোয়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 
ডাহাদিগকে দেখিয়! শ্রাগৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, 

“বিধিষোগ্য যত কশ্দ সব কর তুমি । তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥৮ 

চন্্রশেখর আর কি করিবেন, প্রভুর এই কঠোর আজ্ঞ। শুনিয়া তিনি দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন 
না,__কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্ায় নির্বব।কৃ-নিষ্পন্দ হইয়! বিধিঘোগ্য লমন্ত কাধ্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তাহার 
অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল । 

সন্্যাসের কাধ্য শেষ হইলে, শ্রীগৌরাঙ্গে দৃষ্টি চন্রশেখরের উপর পতিত হইল। তাহার মুখের 
দিকে তাকাইয়া শ্রীপ্রত্র কোমল হৃদয় উলিয়া৷ উঠিল, হ্বদস্নের বাধ ভাঙ্গিয়৷ গেল। তিনি আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন ন।, চন্দ্রশেখরকে ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রাণ উবাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন । 
তার পর আপন।কে কিছু সামলাইয়া লইরা আবেগ-ভরে বলিলেন, 

“গৃহে চল তুমি” সর্ধ্ব বৈষুবের স্থানে। কহিও সভারে--আমি চলিলাম বনে ॥ 

গৃহে চল তুমি, ছুঃখ না ভাবিও মনে । তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ববক্ষণে ॥ 

তুমি মোর পিতা-মুঞ্চ নন্দন তোমার ৷ জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥” 
এই কথা বলিয়! প্রতু উঠিয়া! ঈ্াড়াইলেন, এবং আর কাহারও দিকে না চাহিয়া ভ্রুতপদে 
চলিলেন। চন্দ্রশেখর মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 

নিত্যানন্দ সেখানে ঈলাড়াইয়া অবাক্‌ হইয়। প্রভুর কাণ্ড দখিতেছিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ যখন 
দ্রুতগতিতে চলিলেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গল; তিনি তাড়াতাড়ি চন্দ্রশেখরের মৃচ্ছাভঙ্গ করিয়া 
বলিলেন, “আচাধ)রত্ব, উঠ, মনে বল কর, এখন কি শোক করিবার সময়? এস আমার সঙ্গে।” 
ইহাই বলিয়। তিনি প্রভুর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন । চন্দ্রশেখর আর কি করিবেন, তিনিও চলিলেন। 
এইরূপে দিবারাত্র তিন দিন প্রত্ুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া, যমুনা বলিয়া ভুলাইয়া, ক্রমে তাহার! প্রভু সহ 
শাস্তিপুরের, অপর পারে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । তখন চুপে চুপে 

“আচাধ্যরত্বেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞ্চি। শীঘ্র ঘাহ তুমি অদ্বৈত আচাধ্যের ঠাঞ্চি॥ 

প্রচ্ছ লয়ে যাব আমি তাহার মন্দিরে । সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ 

তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন । শচীমাকে লঞা আইস, আর ভক্তগণ ॥৮ 
-চক্রশেখর পার হইস্া শাস্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে অদ্বৈতাচাধ্য আসিয়া 
পৌছিলেন এবং প্রত ও তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া গা শার হইলেন । 

এদিকে নদীয়ার লোকেরা আহার নিদ্রা! ভুলিয়া প্রতূর সংবাদের জন্ত পথ পানে চাহিয়া আছেন । 
তাহারা প্রতি মৃহূর্ত চজ্রশেখরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন । যথা 


"নবন্বীপবাসী সব এক মুখে রহে। চন্দ্রশেখর আসি দেখি কিবা কহে ॥” , 
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কিন্তু চন্তরশেখরের পা আর চলিতে চাহিতেছে না। তিনি অনেক কষ্টে নবদ্বীপের নিকটবস্তী 
হইলেন, তার পর-_ 

“নবদ্ধীপে প্রবেশিতে আ।চাধ্যশেখর | নয়নে গলয়ে অশ্রধার1 নিরস্তর |” 
তাহাকে এর ভাবে একাকী আসিতে দেখিয়। নদেবাপী "অন্তরে পোড়য়ে” আর তাদের 'প্রাণ 
ধকৃধক্‌” করিয়া উঠিল। তাহার আগমনবার্ত। শুনিয়া শচীদেবী পাগলিনীর মতন “আউদড় চুলে? 
ধাইয়া আসিলেন । শেষে-_ 

“আচাধ্য বলির। ডাকে উন্মতি পাগলী । না দেখিয়। গৌরাজ্ে হইলা উতরোলি ॥৮ 

ঠাকুর লোচন তীহার “চৈতন্যমঙ্গলে? শাশুড়ী-বধূর করুণ বিলাপ-কাহিনী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা পাঠ করিলে অতি বড় পাষাণ হ্ৃদয়ও বিগলিত হয়। 

ইহার পর ছুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসর বৈশাখ মাসে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করিয়। নীলাচলে ফিরিলে, কাল। কৃষ্ণদাস এই সংবাদ লইয়া নবন্বীপে আসিলেন। প্রভুর প্রত্যাবন্তনের 
খবর পাইয়া গড়ের প্রায় দুই শত ভক্ত অতবৈত আচার্যকে লইয়া নবন্বীপে শচীমাতার নিকট গেলেন 
এবং তাহার অঙ্গনতি লইয়। নীলাচলে গমন করিলেন। চক্রশেখরও অবশ্ত সেই সঙ্গে ছিলেন। ইহার 
পর প্রায় প্রতি বদর গোৌড়ের ভক্তদিগের সহিত চন্্রশেখর নীলাচলে যাইতেন, এবং রথযাত্রা হইতে 
চারি মাস প্রস্তর সঙ্গে কীর্ভনাদি আনন্দে কাটাইয়া, বিজয়া দশমীর দিন গৌড়দেশে যাত্রা করিতেন । মধ্যে 
কয়েকবার বৈষ্ুব-ঠকুর।ণীরাও গমন করেন। সেই সময় “আচাধ্যরত্ব সঙ্গে চলে তীহার গৃহিণী ॥ 
এই ঠাকুরাণীর। প্রভুর প্রি দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন ; এবং মধ্যে মধ্যে প্রভূকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া, তাহার প্রিপ্ন ব্যগ্নাদি রাদ্ধিমা, কাছে বসাইফ়া, জননীর ন্যায় জেহ ও দাসীর ন্যায় ভক্তিসহকারে, 
প্রাণ ভরিগা প্রভুকে খাওয়াইতেন। আর শচীর্দেবী তাহার ভগিনী ও প্রিপ্রসখী মালিনীর মুখে তাহার 
নিমাঞ্জিটাদের এই সব কথা শুনিয়। তৃপ্চিলাভ করিতেন । 

গৌপনপন্বঙ্গি কে চন্দ্রশেখরভপিতাযুক্ত যে তিনটা সুন্দর পদ আছে, এই তিনটিই মহা প্রতুর 
লীলাবিষয়ক এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। এইগ্লি আচাধ্যরত্বের পদ বলিয় 
অনেকের বিশ্বাস । 

২। চন্দ্রশেখর দাস। জাতিতে বৈদ্য, লেখন-বৃত্তি, “বাস বারাণসীতে । ইনি *শুদ্র চন্দ্রশেখর? 
বলিয়া জানিত, মহাপ্রস্থুর অন্থগত ভক্ত ও ভট্ট রঘুনাথ গোস্বামীর পিতা তপন মিশ্রের সহিত 
সখ্যতা-স্থত্রে বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিলেন । যথা__চৈতন্তচরিতাম্বতে__ 

“টৈগ্ঠ জাতি, লিখন বৃত্তি বারাণসী বাস। মিশ্রের সথ। তিহো। প্রস্তর পূর্ববদাস ॥৮ 
পুনশ্চ_-“কাশীতে লেখক শূত্র শ্রীচন্দ্রশেখর । তার ঘরে বৈলা প্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর |” : 
মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনায়ও ইহার নাম আছে । যথা-_-্ট্রচন্ত্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥৮ 

মহাপ্রভু সন্ত্যাসগ্রহণের ছয় বৎসর পরে বৃন্দাবনে গমন করেন। পথে বারাণসীতে কয়েকদিন 
ছিলেন। এখানে পৌছিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ মধ্যাহ্ছে মণিকর্ণিকার সান করিতে আসিলেন। ঠিক সেই 
সময, ঘটনাক্রমে অথবা শ্রপ্রস্ুর ইচ্ছাুক্রমে, তপন মিশ্র নামক প্রভুর এক পূর্রবদীস সেই ঘাটে 
স্লান করিতে আদিলেন, এবং অকন্মাৎ প্রতৃকে দেখিয়া! বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । 

এই তপন মিশ্রের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া আবশ্যক | শ্রীগৌরাঙ্গ (তখন নিমাঞ্ডি 
পণ্ডিত নামে নবীপে খ্যাত ) যৌবনের প্রারস্তে অর্থোপাঙ্জনের অছিলা করিয়া! পুর্ববাঞ্চলে গমন 
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করেন। সেখানে পদ্মাবতীতীরে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া নবদ্ধীপে ফিরিয়া আসিবার সময়, 
তপন মিশ্র নামক এক বিপ্র একদা আপিয়। তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন । শেষে উঠিয়! 
ঘোড়করে বলিতে লাগিলেন, “আমি অধম পামর, সাধ্য-সাধন-তত্ব কিছুই জানি না; কিসে 
সংসার-বদ্ধন মোচন হইবে, কৃপা করিয়! উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন 1” 

প্রভু বলিলেন, “তুমি কৃষ্ণ-ভজনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। 
এই কলি-যুগে একমাত্র নাম-যজ্ঞই সার। তুমি হরে কৃষ্ণ নাম জপ কর। এই নাম অহ্রহঃ 
জপিতে জপিতে যখন প্রেমের অঙ্কুর হইবে, তখনই তোমার সাধ্য-সাধন-তত্ব বুঝিবার অবস্থা হইবে । 

তপন মিশ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে নবদ্ধীপে যাইবার অনুমতি চাহিলে প্রত বলিলেন, “তুমি 
বারাণনী "যাও । সেখানে আমার সাক্ষাৎ, পাইবে, এবং তখন সাধা-সাধন-তত্ব বুঝাইয়া দিব ।” ইহাই 
বলিয়া নিমাঞ্রি পণ্ডিত বু ছাত্র ও অনেক অর্থ সহ নবদ্বীপে ফিরিয়। আসিলেন। তপন মিশ্রও 
বারাণমীতে যাইয়া প্রভূর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

তাহার পর চৌদ্দ বসর কাটিয়া গিয়াছে। এত দিন পরে আজ তপনের আশা পূর্ণ 
হইল,তাহার আরাধাদেবের দর্শন পাইলেন। হঠাৎ এক সুদীঘ বপু ও স্থবর্ণ-স্ুন্দর-কাস্তির 
এক প্রেমময় সন্গ্যাসি-মৃত্তি দেখিয়া তপন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাহার অস্তঃকরণের অস্তরাল হইতে 
একটি আনন্দ-লহরী খেলিয়৷ গেল। কিন্তু পূর্বের সেই চিক্কণ-চিকুর ও সেই মনোহর-বেশ না দেখিয়া 
তপন প্রথমে কিছু ধাধায় পড়িলেন। কিন্তু পরমুহ্র্থে প্রভূর সন্্যাসের কথা স্মরণপথে পতিত হইল, 
তাহার দ্বিধা দুরে গেলস_-তিনি তৎক্ষণাৎ চরণতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু 
মুদু হাস্ত করিয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে উঠাইলেন, এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 
তার পব তপন মিশ্র প্রতুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্ুমীধব দর্শন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন । 

প্রভুর আগমনবার্তা শুনিয়া চন্দ্রশেখর দৌড়িয়া আসিলেন। প্রভুকে দেখিয়াই তাহার হৃদয় 
উথলিয়া উঠিল, তিনি প্রভুর শীতল চরণে শরণ লইলেন। শেষে, প্চন্দ্রশেখর কহে--প্রভু বড় রুপা 
কৈলা। আপনি আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিল! ॥৮ 

এই ভক্তদ্বয়ের বিশেষ আগ্রহে প্রভু দিন দশেক কাশীতে রহিলেন, এবং তপন মিশরের বাড়ী 
ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখরের বাড়ী রাক্রিবাস করিতে লাগিলেন ; দশদিন পরে বুন্দাবনে যাত্রা করিলেন । 

শ্রীবন্দাবনে সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন করিয়া প্রভু প্রয়াগে আসিলেন। এখানে শ্রীরপ তাহার 
কশিষ্ট ভ্রাতা বল্পভ সহ আসিয়! প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । প্রভু তাহাকে শক্তিসধার করিয়া 
ভক্তি ও প্রেমধন্শ শিক্ষা দিলেন । বিদায়ের সময় রূপ তাহার সহিত কাশীতে যাইবার অন্গমতি 
চাহিলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন, “তুমি বুন্দাবনে যাও |” আরও বলিলেন,_বুন্দাবন হৈতে তুমি 
গৌড় দিয়া। আমারে মিলিব| নীলাচলেতে আসিয়া ॥৮ 

সেখান হইতে নৌকাষোগে প্রস্থ বারাণসী আসিলেন। প্রভুর আগমনের পূর্বদিন রাত্রে 
চন্রশেখর ন্বপ্রে দেখিলেন, প্রভূ আসিতেছেন। তাহাই দেখিয়া অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি সহরের 
বাহিরে আসিলেন, এবং “আচস্বিতে প্রত দেখি চরণে পড়িলা। আনন্দিত হৈয়া নিজ গৃহে লঞ! 
গেলা ॥” এবারও তপন মিশ্র তাহার বাটীতে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রভূকে বিশেষভাবে ধরিয়।৷ পড়িলেন। 
প্রভু জানেন দিন পাচ-সাত সে রহিব।  জক্স্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহা না করিব ॥ 

এত জানি তার ভিক্ষা কলা অঙ্ীকার । বাসা নিষ্ঠা কৈলা চক্দ্রশেখরের ঘুর ॥৮ 
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এই ভাবে কয়েক দিন কাটিঘ্জা গেল । এক দিন সনাতন বারাণসীতে আসিয়! উপস্থিত হইলেন 
অস্থসন্ধান করিয়া চন্দ্রশেখরের বাড়ী পাইলেন এবং সদর দরজার পার্শে প্রভুর প্রতীক্ষায় বপিয়া রহিলেন 
অন্তধ্যামী প্রভু বাটার ভিতর হইতে সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া, চন্দ্রশেখরবে 
বলিলেন, প্বহিদ্বররে এক বৈষ্ণব বসিয়া আছেন, তাহাকে ভাকিয়া আন ।* চন্দ্রশেখর বাহিরে 
যাইয়া কোন বৈষণবকে দেখিতে পাইলেন না) শেষে প্রস্তর কাছে যাইয়! এ কথ। জানাইলেন। 
প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলে না ?” 
চন্দ্রশেখর । একজন দরবেশ বসিয়া আছে। 
প্রভু। আচ্ছা, তাহাকেই লইয়৷ এস। 
চক্্রশেখর পুনরায় বাহিরে গেলেন এবং দরবেশকে বলিলেন, “প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।” 
এই কথা শুনিয়া সনাতনের সর্ববাঙ্গ পুলকিত হইল, তিনি উঠিয়া চন্রশেখরের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই প্রভু ছুটিয়া আপিয়৷ গা আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর অম্পশে 
সনাতন প্র্েমাবিষ্ট হইলেন, এবং সঙ্কুচিত ভাবে কাতরকণ্ে বলিলেন, “প্রভু, আমি অস্পৃশ্য, 
আমাকে ছুইবেন ন।।” প্রত অবশ্ঠ তাহা শুনিলেন না । তখন মনের আবেগে - 
পছুই জনে গলাগলি রোদন অপার । দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমত্কার ॥” 
মনের বেগ একটু সামলাইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া প্রস্ত পিগ্ডার উপর লইয়া গেলেন এবং 
আপনার পাশে বসাইয়া, শ্রীহস্তে তাহার অঙ্গমাঞ্জন! করিতে গেলেন। ইহাতে সনাতন আরও 
ভীত হইয়! ত্র্যন্তভাবে বলিলেন, “করেন কি, প্রভু? অ+মাকে অপরাধী করিবেন না, আমি যে 
অস্পৃশ্ত !” তাহাতে নিরম্ত না হইয়া! অতি কোমলক্ঠে-- 
প্রভু কহে-__-”তোম। স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ৷ 
ভক্তিবলে পার তুমি ত্রক্ষাণ্ড শোধিতে ॥ 
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ | 
সর্ব্ব্দ্িয় ফল-__এই শাস্ত্রের নিক্ধপণ ॥” 
তাহার পর প্রভূ, তপন ও চন্দ্রশেখরের সহিত সনাতনকে ফিলাইয়। দ্িলেন। তখন 
“চন্্রশেখরেরে প্রভূ কহে বোলাঞ|।॥ এই বেষ দূর কর-্যাহ ইহারে লঞা ॥৮ 
প্রতুর আদেশমত চন্দ্রশেখর নাপিত ডাকাইয়। সনাতনের মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌর করাইলেন, এবং 
গঙ্গান্নান করাইয়া পরিধানের জন্য নৃতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরে 
সনাতনের ইচ্ছাক্রমে তপন মিশ্র একখানি পুরাতন কাপড় দিলেন; ইহ হ্বারা সনাতন বহির্ববাস- 
কৌপীন করিয়া লইলেন। এইব্ধপে সনাতন দ্রবেশের খোলশ ছাড়িয়া কৌপীনধারী বৈষ্ণব হইলেন । 
তাহার করিয়া এই সাজ দেখিয়া প্রভুর আনন্দের সীমা রহিল না। 
সনাতনের শিক্ষার জন্য প্রভুর এখানে আরও ছুই মাস থাকিতে হইল । ছুই মালে প্রতু সাধ্য 
সাধন-তত্ব পরিষ্কার ভাবে লনাতনকে এবং সেই সঙ্গে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেথরকেও বুঝাইয়া দিলেন । 
নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশ।নন্দ প্রমুখ সন্্যাসীদিগকে প্রভূ উদ্ধার 
করিলেন। যাইবার দ্রিন কাশীর ভক্তদিগের মধ্যে প্রতুর বিরহ্জনিত বিষাদের উচ্দ্বাস 
উত্থিত হইল। প্রতু সকলকে প্রবোধবাক্যে সাস্কনা করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাআ| করিলেন । 
ইহার কিছুকাল পরে বূপ, বরভ সহ বারাণদীতে আসিয়া চস্্রণেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন এবং 
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“শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা । মিশ্র-মুখে শুনে সনাতনে প্রতৃর শিক্ষা ॥৮ 
ইহার কয়েক বৎসর পরে পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর অনুমতি লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন 
এবং বন-পথ দিয়া ক্রমে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময় প্রভুর গণ যে যখন কাশীতে 
আসিতেন, যত্ব সহকারে তাহার সেবা করা তপন ও চন্দ্রশেখরের একটা বিশেষ কর্তব্য কার্ধ্য ছিল। 
প্রতূর অতিপ্রিঘ পণ্ডিত জগদানন্দকে পাইয়! তাহারা কৃতার্থ হইলেন এবং মন প্রাণ দিয়া তাহার সেবা 
করিলেন। প্রভুর কথা-প্রসঙ্গে কয়েক দিন তাহাদের সময় বেশ স্থথে কাটিয়া গেল। 


কিছু কাল পরে তপন মিশরের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচাধ্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিতে গৌড়দেশ 
হইয়া ন্ীলাচলে গমন করিলেন। তিনি পুরীতে পৌছিলে মহাপ্রভু বিশেষ আদর করিয়া তাহাকে 
নিজের কাছে রাখিলেন। রঘুনাথ_-“মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জ'নাইলা। মহাপ্রভু তা” সবার বার্ত। 
পুছিল1॥” এই রঘুনাথকে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রভু পরে বৃন্দাবনে পাঠাইম্মাছিলেন। তিনিই ভট্ট রঘুনাথ, 
_-ষট্‌- গোস্বামীর অন্যতম | 

মহাপ্রভুর অস্তধর্ণনের কয়েক বৎসর পরে ঠাকুর নরোতম বৃন্ধাবনে গমন করেন । কাশীধামে 
মহ!গ্রহ্থ কন্তৃক প্রকাশানন্দের উদ্ধার, সনাতনের শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার তখন চারি দ্রিকে প্রচারিত 
হইয়। পড়িযাছিল। বারাণসীর অপর পারে পৌছিয়া, কাশীধামে যাইরা স্মরণীর স্থানগুলি দেখিবার 
ইচ্ছ! প্রবল হওয়ায়, নরোত্তম 


“পার হৈয়! গেলা আগে ধাহ। রাজঘাট | বিশ্বেশ্বর সেই ঘাটে করিলেন বাট ॥ 
[টের বামে আছে বাড়ি অতি মনোহর । নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অপার ॥ 
পূর্বব মুখে দ্বার বাড়ি, তুলসীবেদী বামে। সনাতনের স্থান দেখি করিলা প্রণামে ॥» 


নরোত্বম অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রশেখরের এই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ 
শরয়া দেখিলেন, এক প্রাচীন বৈষ্ণব বসিয়া সাধন-ভক্ষন করিতেছেন । নরোত্ম দণগ্ডবৎ করিলে 
তিনি “আইস আইস" বলিয়া উঠিম্া আসিলেন এব প্রতি-নমস্কার করিয়া নরোত্তমকে আলিঙ্গন 
করিলেন, এবং কাছে বসাইফ্! তাহার পরিচয় লইলেন। নরোত্বমের নাম শুনিয়া বৈষ্ণবঠাকুর 
অধিক আনন্দিত হইলেন । 


তার পর, মহাপ্রভু কোন্‌ স্থানে বিশ্রাম করিতেন, সদর-দ্বারের কোন্‌ স্থানে সনাতন আসিয়! 
বসিয়াছিলেন, কোন্‌ স্থানে বনিয়া মহাপ্রত্থু তাহাকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক স্মরণীয় 
স্থন নরোত্তমকে দেখাইলেন ও এ সকল ঘটন। উল্লেখ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন-__ 
“শি১ন্রনেথরাচার্ধা মোর প্রত হয়। তার আজ্ঞা এই স্থানে সেবার নিশ্চয় ॥” অর্থা গুরুদেবের আদেশে, 
কাশীবাসী"নিজ প্রভু স্বধাম গমন করিলে, তিনি এই স্থানের রক্ষক হইয়! সেবাকাধ্যে নিযুক্ত আছেন। 


৩। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্্রাতৃহ্ঘয় যে প্রসিদ্ধ পদকর্তা, তাহা সকল সমালোচকই স্বীকার 
করিয়াছেন। রায় বাহাছুর দীনেশচন্্র সেন তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “বর্তমান 
কীরন্তনগানগ্ুলি ইহাদের পদাবলী-ন্বার! পুষ্ট। আজকাল কীর্ভনিয়ারা শশিশেখরের পদাবলী বিশেষ 
ঘটা করিয়া গাহিয়। থাকেন।” সভীশবাবুও বলিয়াছেন, “আধুনিক কীর্তন-গায়কদিগের মুখে 
"ইহাদের অনেক সুন্দর হুন্দর পদ শোনা যায়। ইহাদিগের পদে ছন্দের এমন একটি বিচিত্র বঙ্ধার 


ও খগ্ডিতা-নাগ্মিক| শ্ীরাধার উক্তিতে এমন একটা বিদ্রপের সতেজ ভঙ্গী আছে যে, পদগুলি 
২৮ " শা 
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শোনামাত্রেই শ্রোতার চিত্তে একটা মোহের সঞ্চার হয়। এ জন্য এই পদগুলি কার্তনিয়াদিগের বড় প্রিয় 
জিনিষ |” 
দুঃখের বিষয়, এমন পদ-কর্তাদ্দের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়। যায় না। দীনেশবাবু 
লিখিয়াছেন।_“ইহারা কাদড়ার বিখ্যাত মঙ্গলবংশীয় ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মঙ্গল 
ঠাকুর ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, জ্ঞানদাসের সমসামদ্িক। মুলুকের বিখ্যাত পদকর্ত। বিশ্বস্তর 
ঠাকুর ছিলেন শশিশেখরের শিষ্য, এবং তাহারই পদে জানা যায়, শশিশেখর চন্দ্রশেখরের সহোদর 
ছিলেন । বিশ্বস্তর শশিশেখরের বন্দন। করিয়। তাহার পদাবলীর মুখবন্ধ করিয়াছেন ।” 
শ্রীযুক্ত হরেকুষণ নুখোপাধ্যায়ও দীনেশবাবুর পোষকতায় লিখিয়াছেন, “চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর 
দুই সহোদর ভ্রাতা, পিতার নাম গোবিন্ধানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি কাদড়া |” 
জগবন্ধুবাবু কিন্তু অন্ত কথা বলেন। তিনি রায়শেখরের পরিচয়ে লিখিয়াছেন, “পদগ্রস্থে 
শেখর, রায়-শেখর, কবি-শেখর, ছুঃখি-শেখর ও নৃপ-শেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রান্ত হওয়া যায়। 
ইহারা পাচজনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে রায়” ও 'নৃপ” এই ছুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, 
ইনি ধনীর সন্তান,_রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইহার প্রকৃত নাম শশিশের 
ও অপর নাম চন্দ্রশেখর 1” 
সতীশবাবু তাহার “অপ্রকাশিত পদরক্রাবলী”র ভূমিকায় লিখিয়াছেন-_চন্দ্রশেখর» শশিশেখর 
ও রায়শেখর অভিন্ন পদকর্ত_জগদ্ব্ধুবাবুর এই মত দীন্শেবাবু গ্রহণ করিয়াছেন।” সভীশবাবু 
ইহা কোথায় পাইলেন ? দীনেশবাবুর “বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে এ কথা নাই । 
সতীশবাবুর মতে চন্দ্রশেখর ও শশিঙ্বেখরের সমন্ব-গত ও রচনা-গত সাদৃশ্য দেখিয়াই, বোধ হয়, 
উভয়ে অভিন্ন, এই মতটি স্থষ্ট হইয়া থাকিবে । আবার রায়শেখর ও শশিশেখর যে বিভিন্ন বাক্তি, তাহার 
পোষকতায় সতীশবাবু বলেন যে, শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর নামের সংক্ষেপ “শেখর? হইলেও শুধু “শেখর 
ভণিতার পদগুলি ইহাদের পদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ও রায়-শেখরের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। রাহ 
শেখরের স্বরচিত পদপূর্ণ “দপ্ডাত্মিকা পদাবলী, গ্রন্থে রায়শেখর, কবিশেখর, কবিশেখর-রায় ও শেখর, 
এই কয়েকটি ভণিতার পদই পাওয়। যায়। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রণিধান করিলে, শশিশেখর 
ও চন্দ্রশেখরদ্ধর হইতে রায়শেখর ঘে বিভিন্ন পদকর্ত।, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
দীনেশবাবু লিখিম্লাছেন যে, এই ত্রাতৃদ্ধয় পদকল্পতরু-সঙ্কলগিতা বৈষ্ণবদ[সের কিছু পূর্বের বিদ্যমান 
ছিলেন । হরেরুষ্কবাবুও তাহাই বলেন, অর্থাৎ মূলুকের বিশ্বস্তর ঠাকুরের সময় ধরিয়! হিসাব করিলে 
ইহাদিগকে গাত্র দেড় শত বৎসরের কিছু অধিক পূর্ববন্তা বলিয়া মনে হয়। সতীশবাবুর মতও 
অনেকটা সেইরূপ । শশিশেখবেরা ছুই ভাই আনুমানিক দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়। 
মনে করার কোন কারণ তিনি দেখিতে পান না। কিন্তু অপর বিষয়ে সতীশবাবু হরেকুষ্ণবাবুর 
সহিত একমত হইতে পারেন নাই । 
হরেকুষণবাবু লিখিয়াছেন,_“ইহাদ্িগের কোন পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, 
তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনেকে পদকল্পতরুর শেখর-ভণিতা যুক্ত পদগুলি বায়শেখরের বলিয়া 
অনুমান করেন । আমাদিগের কিন্ত মনে হয়, পণকল্পতরুর সংগ্রহের সময় এই শেখর-ভ্রাতৃদ্বয় ও বিশ্বস্তর 
. ঠাকুর” ইহার! তিন জনই বর্তমনি ছিলেন, এবং ইহার্দিগের পদ-ছুই একট। করিয়া পদকল্পতরুতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। তবে ইঞ্ঠারা তখন তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। বৈষ্কবদাসের পর ইহার! 


[ ১৬৭ ] 


জীবিত ছিলেন এবং খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই পরবর্তী পদ-সংগ্রহ-গ্রস্থে ইহাদিগের অনেক 
পদ স্থান পাইয়াছে |” 

সতীশবাবু কিন্ধ হরেকুষ্ণবাবুর উল্লিখিত অস্ুমান মানিয়া লয়েন নাই । এই সম্বন্ধে তিনি 
সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতকুর ভূমিকায় এবং তাহার নিজের “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” 
নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিঘ়াছেন। তাহা সমস্ত উদ্ধত করিবার স্থান 
আমাদের নাই। তবে এই সম্বন্ধে তিনি থে কয়েকটি যুক্তি দেখাইরাছেন, তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল ₹-- 

(১ পদকল্পতরুর ভূমিকায় সতীশবাবু লিখিয়াছেন,--“চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃম্বয়ের কোন 
পদই যবে 'পদকল্প তরু” গ্রন্থে উদ্ধত হয় নাই, তাহা আমরা “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী* গ্রন্থে দেখাইয়াছি। 
তবে এখানে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, 'শশিশেখর"ভণিতার একট। পদও পদকল্পতরুতে নাই। আর, 
পদ্কল্পতরুতে চন্দ্রশেখর,”ভণিতার ঘে তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বে মহাপ্রভুর সমসাময়িক 
অন্তরঞ্জ ভক্ত চন্দ্রশেখর আচাধ্যের রচিত, সে সম্বন্ধে বৈষ্ণব-মহাজনদিগের মতদ্বৈত নাই। 
কিন্ত “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” গ্রন্থে তিনি মোট।মুটি এ এক কথাই বলিয়াছেন । 

অপ্রকাশিত পদ-রত্রাবলীতে সতীশবাবু বলিয়াছেন, “গৌরাঙ্গপ্রতুর নদীয়া-লীলার অন্যতম সহচর 
ও তাহার মাতৃষ্ব্ছপতি চন্ত্রশেখর আচাধ্যের রচিত কঈগীরার্জেন সন্যাসগ্রহণ-বিষয়ক কয়েকটি পদ 
পদকল্পতরুতে সঙন্সিবেশিত হইয়াছে ।” সতীশবাবুর ম্যায় একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ বৈষ্ণব-সাহিত্যাভিজ্ঞ 
বাক্তি এইরূপ অধথা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা বড়ই বিশ্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই । তবে 
পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদকর্ুগণের পরিচম্প লিশিবার সময় সম্ভবতঃ তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
তাই হহাতে লিখিরাছেন, “পদকল্প তুর উদ্ধত পদ তিনটি চন্দ্রশেখর আচাখ্যের রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি 
আছে। ১৮৫৪ সংখাক “ক্ষণেক রহিয়া, চলিল। উঠিয়া, পণ্ডিত জগদা নন্ব” ইত্যাদি গৌরাঙ্গ-লীলার 
পদটার এজন্য যথেষ্ট এতিহাসিক মুল্য আছে; ২১৪৮ সংখাক পদটা শ্লিগৌরাঙ্গের রূপ-বণনাবিষয়ুক 3 
এবং ৩০৩০ সংখ্যক পদটি দৈগ্তস্থচক প্রার্থনার পদ!” কিন্তইহার কোনটিই যে মহাপ্রতুর 
সন্সাস বিষয়ক পদ নহে, তাহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়। 
গিয়াছে, সতীশবাবু যখনই তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, তখনই তাহা স্বীকার করিয়াছেন । ইহা 
সতীশবাবুর থে একটা প্রধান গুণ, তাহ। আর বলিতে হইবে না। বন্তমান স্থলেও তুল স্বীকার করা 
তাহার উচিত ছিল। 

(২) সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “পদকল্পতরুর “শেখর'ভণিতার কোন পদই যে শশিশেখরের নহে, 
উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "রায়শেখর” ও “শেখর'এব প্রসঙ্গে উহ। আলোচিত হইবে ।” কিন্ত 
'শেখর'এর প্রসঙ্গে সতীশবাবু কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে, “প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন পদকর্তা 
চন্ত্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃত্বয়ের কোন পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। কারণ, তাহারা 
_পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের পরবর্তী, “শেখর তাহাদের নামের সংক্ষেপ হইতে পারে না।” 

সতীশবাবু যাহ। বলিলেন, ইহা “যথেষ্ট প্রমাণ, বলিয়া ধরা যায় না। “শেখর' ভ্রাতৃদ্বয় যে বৈষ্ণব- 
দাসের পরবর্তী, ইহার অকাট্য প্রমাণ সতীশবাবু দেখাইতে পারেন নাই । তিনি কেবল বলিয়াছেন,_ 
* শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরের বঙ্কারের বিডিত্র পদগুলি কিংবা শশিশেখর-ভণিতার কোন পদই পদকল্পতরুর 
বিরাট সংগ্রহে উদ্ধত হয় নাই, কিন্ত পদরত্রাকর, পদরত্বপার প্রভৃতি পরবর্তী সংগ্রহে উহাদের পদ 
পাওয়া যায়। কাজেই এই ভ্রাদৃঘ্বয় পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্বদাস ও পদরত্বাকরের সম্কলম্িতা 


[ ১৬৮ ] 
কমলাকাস্তের মধ্যবর্তী, অর্থাৎ আন্মমানিক দেড় শত বতসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করার কোন 
কারণ দেখা যায় না 1” 

সতীশবাবুর উল্লিখিত যুক্তিগুলি দ্বারা হরেকৃষ্ণবাবুর অহ্ছমান, ( অর্থাৎ পদকল্পতরু সংগ্রহের 
সময় এই শেখরব্রাতৃত্বয় বর্তমান ছিলেন এবং ইহাদিগের ছুই একটা করিয়া পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল ইত্যাদি ) খপ্ডিত হয় নাই। 

সতীশবাবুর আর একটি যুক্তি হইতেছে যে,__শেখর-ভণিতার সকল পর্দের সহিতই রায়শেখরের 
পর্দের সৌসাদৃশ্ঠ আছে এবং এ পদগুলির সমস্তই রায়শেখরের স্ব-কৃত পদের দ্বার! পূর্ণ “দগ্তাত্মিকা” 
নামক গ্রন্থে পাওয়। গিয়াছে । ইহার প্রথমাংশের সহিত সকলে হয় ত একমত না হইতেও পারেন, 
কিন্তু শেষাংশ অবশ্ঠ প্রণিধানের যোগ্য। প্ররুতই ঘদি পদকল্পতরুতে সংগৃহীত “€শখর”, “রায়শেখর» 
- কিবিশেখর” ও “কবিশেখর-রায় -কেবলমাত্র এই কয়েকটা ভণিতাযুক্ত পদগুলিই উক্ত পদাবলী- 
গ্রন্থে থাকে, তাহ! হইলে এ সমন্তগুলিই যে রায়শেখরের রচিত, ইহা অনেকটা জোর করিয়া বলিতে 
পারা যাস্ব। 

৪1 চন্দ্রশেখর | ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য । নরোত্বমবিলাসে ঠাকুরমহাশয়ের শাখা-গণনাক 
আছে--“জয় ভক্তিরত্ব, দাতা! শ্রীচন্দ্রশেখর ! প্রুপাদপন্মে সেহ মত্ত মধুকর ॥” তথা “প্রেমবিলাসে'- 
“চন্দ্রশেখর, গণেশ চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ রায় |” 

চৈতন্যদ্ধাস। মহাপ্রভুর সময় হইতে এমনিবাস-নরোত্তমের সময় পধ্যন্ত “চৈতন্যদাস* নামীয় অনেক 
ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের কয়েকজনের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল,__ 

১। চৈতন্যদাস। অদ্বৈত-শাখা বর্ণনায় কুষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্তচরিতামুতের আদি, ১২৭ 
পরিচ্ছেদে এক টচতন্তৰাসের নাম্‌ উল্লেখ করিয়াছেন । যথ1-_“নন্দিনী, আর কামদেব, চৈততন্তদাস 
এই চৈতন্তদাস সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না । গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যরিতামৃতের 
“অন্ুভাস্তা” পাদটাকাঁক্ম আছে, “নন্দিনী সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্ত! 1” কিন্তু এই সম্বন্ধে কেন 
প্রমাণ দেওয়া হয় নাই । €োনও প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই । 

২। মুরারি-টচতন্যদাস। ইনি নিত্যানন্দের গণভূক্ত | টচঃ চঃ। আদি ১১ শে আছে- 
“নিত্যানন্দের গণ যত,--সব ক্রজবালা। শূঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখ| |” আর মুরার- " 
চৈতন্যদাস সম্বন্ধে লেখা আছে-_"মুরারি-চৈতন্তদাসের অলৌকিক লীলা । ব্যান্র-গালে চড় মারে, 
_-সর্পসনে খেলা ॥”  ঠচতন্তভাগবতের অন্ত্য পঞ্চমে আছে-_ 

“বাহ্‌ নাহি শ্রীচৈতন্তদাসের শরীরে । ব্যান্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে ॥ 
কখন চড়েন সেই ব্যাপ্রের উপরে । কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যান্র লক্ঘিতে না পারে ॥ 
মহাঁঅজাগর সর্প লই নিজ কোলে । নির্ভয়ে চৈতন্যদাঁস থাঁকে কুতৃহলে ॥ 
ব্যাত্রের সহিত খেলা থেলেন নির্ভয়। হেন কপ। করে অবধৃত মহাশয় ॥ 
চৈতন্তদাসের আত্মবিস্থতি সর্ধথা। নিরস্তন কহেন আনন্দে যনঃকথা ॥ 

ছুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে । থাকেন, কোথাও ছুঃখ না হয় শরীরে ॥ 
জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ, ব্যবহার । পরম উদ্দাম,__সিংহ-বিক্রম অপার ॥ 
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার । কত বা! কহিতে পারি,_-সকলি অপার ॥ 
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-পণ্তিত। ধার বাতাসেও কষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥৮ 
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বৈষ্ণব বন্দনায়-_“মুরারি-চৈতন্যদাস বন্দে! সাবধানে । আশ্চর্য চরিত্র ধার প্রহলাদ-সমানে ॥” 

বর্ধমান জেলার গলশী রেলষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দুরে সর্-বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি-চৈতন্তা- 
দাসের জন্ম । নবদ্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছি গ্রামে আসিয়া ইহার নাম শার্গ (শারঙ্গ ) মুরারি- 
চৈতন্তদাস হইয়াছিল। ইহার বংশীয়গণ এখনও সরের পারে বাস করেন । 


৩। গোবিন্বপূজক টৈতন্যদাস বা পূজারী গোসাঞ্ি। ইনি গদাধর পণ্ডিতের প্রশিষ্য 
ও তূগর্ভ গোসাঞ্গর শি ছিলেন। শ্রীরন্দাবনে গোবিন্দদেবের পূজাক ধো নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া 
'পূজারী গোসাঞ্ছি” আখ্যা হয়। যথা, চৈঃ চঃ, আদি, অষ্টমে-_“পাঁগতত গোসাঞ্চির শিল্ক ভূগর্ভ 
গোসাঞ্চি। গৌর-কথ। বিনা তার মুখে অন্য নাই ॥ তার শিষ্য-গোবিন্দ-পূজক চৈতন্তদাস।* ইনি 
গীত-গোবিন্দের টীকা করিয়াছিলেন । 


*৪। বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস। ইনি গদাঁধর পণ্ডিতের শিষ্য । যথা শাঃ নি: ৪৩--প্বঙ্গবাটা। 
শ্রচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ং | সদ! প্রেমা শ্রু-রো মাঞ্চ-পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্‌ ॥” চৈতন্যচরিতামুতের আদি 
রয়োদশে গদাধর পণ্ডিতের শাখা-বর্ণনায় আছে-_প্বঙ্গবাটি-চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ |” ঢাকানিবামী 
শ্রীযুক্ত লালমোহন শাহা শহ্খনিধি মৃহাশয় আপনাকে বঙ্গবাটা-চৈতন্বাস হইতে দশম পুরুষ বলিয়া 
প্রকাশ করেন। 

৫। চৈতন্যদাস। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা-বর্ণনায় প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে আছে-- 
“টচত্তন্যপাস, গোবিন্বদাস, তুলপীরামদাস আর।” কর্ণানন্দে আঁচার্যযপ্রতৃর শাখা-বর্ণন নামক প্রথম 
নিধ্যাসে_-“তবে প্রভু কৃপা টিলা শ্রীচৈতন্তদাসে | শ্রীরুষ্-চৈতন্য বলিতেই প্রেমে ভাসে 1” অন্থরাগ- 
বললীর সপ্তম মঞ্জরীতে আচার্ধাপ্রভূর শাখা-বর্ণনায়_শ্রীচৈতন্যবাস, শ্রীবুন্দাবনদাস। শ্রীরুষ্ণদাল আদি 
প্রঙুর চরণে বিশ্বাস ॥” 

৬। বডুচৈতন্যদাস । নরোত্তমঠাকুরের শাখা । যথা প্রেষবধিলাসের বিংশ বিলাসে--মদন 
রায়, আর শাখা বাড়ুচৈতন্তদাস।” নরোত্তমবিলামের দ্বাদশ বিলাসে-“জয় জয় শ্রীবডূচৈতন্যদাস 
বিজ্ঞ। প্রেমভক্তিময় মুর্তি পরম মনোজ্ঞ ॥৮ 

৭। টৈতন্যদাস। বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র। খেঙ'বর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ।-মহোৎসবে যোগদান 
করিবার জন্য শ্রীঞ্াহুবাদেবী খড়দহ হইতে যাত্রা করিলেন! এই পথে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া 
সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চলিলেন। তাহার বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ পাইয়া পথে নানা স্থানে 
অনেক ম্হাভাগবতার্দি আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন । তার পর যথা ভক্তিরত্বাকরে 
১*ম তরঙ্গে | 

শহইল সংঘট্র বহু আইল! অস্থিকায়। শ্রীচৈতন্যদাস আসি মিলিল! তথায় ॥ 

সর্ধত্র বিদিত সর্ব মতে যোগা ধেহো । গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদালের পুত্র তেঁহো ॥” 
'নরোক্তমবিলাস” ৮ম বিলাসে-__ 

*শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস। নিজগণ লৈয়া তুঞ্জে হইয়! উল্লাস ॥” 

৮1 চৈতগ্তদাস। ইনি শ্যামানন্দের শিষ্তা। পূর্বে ছিলেন ষবন, নাম ছিল সের খা। 
দক্থ্যবৃত্িই ছিল ইহার ব্যবসায়। শেষে শ্যানানন্দের চরণে শরণ লইলেন এবং তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব হইলেন, আর নাম হইল চৈতন্তবাস। যথা প্রেমবিলাসের বিংশ বিলাসে 


*. শ্যামানন্দের শাখা বর্ণনায়__ 
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"আর শাখা! যবন-দক্থ্য--সের খা নাম ধার । শ্রীচৈতগ্তদাস নাম এবে হইল তার ॥* 
বিষয় ছাড়ি হৈলা তিহো! পরম-টবষ্ণব। নিতাই চৈতন্তাদ্বৈত সদ! এই রব ॥ 
সন্ধীর্তনে নাচে কান্দে ভূমি গড়ি যায়। সংখ্যা করি হরিনাম লয় সর্ববদায় ॥৮ 
৯। আউলিয়া চৈতন্তৰাস। বাবা আউল মনোহর দাসের নামাস্তর! জাহুবাদেবীর শিষ্য 
নিত্যানন্দ দাস তাহার “প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ১৬শ বিলাসে লিখিয়াছেন-_ 
"মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীচৈতন্তদাস। “আউলিয়া” বলি ডাকে সর্বত্র প্রকাশ ॥” 
তাহার নিবাস ছিল বনবিষুপুর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে কোন এক গ্রামে। জাহ্বাদেবীর নিকট 
তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । একবার তিনি বুন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখানে দিবানিশি 
প্রেমাবেশে বিভোর ভাবে বিচরণ করিতেন। একদিন গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন করিতে 
- গেলেন। তাহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া ভট্ট গোস্বামী আকৃষ্ট হইলেন এবং তাহাকে নিকটে 
বসাইয়া দেশের নানা কথ। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । শেষে বলিলেনঃ শ্রীনিবাস আচাধ্যকে 
কি তুমি জান ?” তখন “যাহা জানি, শুনিয়াছি ঘার যেই কথা । সকল নিবেদন করো] যেমন ব্যবস্থা ॥৮-_ 
এই বলিয়া তিনি এক এক কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন; আর গোসাঞ্ী তাহার কথা 
স্তনিতেছেন। চৈতন্যদীস প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়! তার পরেই বলিলেন,-_ 
“আচাধ্যের সেবক রাজা শ্রীবীর হাম্বীর। শ্রীবাস আচার্য আদি পরম গম্ভীর ॥ 
গ্রামে বাম আচার্যের রাজা করিয়াছে । গ্রাম ভূমি সামগ্রী ঘত রাজা যে দিয়াছে ॥৮ 
এই প্রসঙ্গেই বলিলেন,__“এই ফাল্তন মাসে আচাধ্যঠাকুর বিবাহ করিয়াছেন” এই কথ। 
শুনিয়াই ভট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“সন্তানাদি কিছু কি হইয়াছে?” চৈতন্যদাস বলিলেন, 
“স্ত্রী খতুমতী হইয়াছেন ।” এই কথা শুনিয়া গোস্বামীর বদনমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল; ভিপি 
আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, শ্ুপ করিয়া রহিলেন, আর, আপন মনে পম্মলৎপাদ 
স্থলৎপাদ কহে বার বার |” 
ইহার কিছু দিন পরে আউলিয়া-চৈতগ্তপাস দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্ষোের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে বৃন্দাবনের সকল কথা বলিলেন । যখন তিনি শুনিলেন যে, তাহ, 
বিবাহের কথা গোপাঞ্চিপাদ জানিতে পারিয়াছেন, তখন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 
“গোসাঞ্ছি শুনিয়া কি বলিলেন ?” চৈততন্তদ্াস উত্তর ফরিলেন,_-এস্ঘলৎ্খ স্থলৎ্খ বাকা লাগিল! 


কহিতে ।* 
তখন,_-শুনিঘ়। ঠাকুর কহে করি হায় হায়। “অ।পন অভাগ্য দোষ নিবেদিব কায় ॥? 
আজ্ঞা নাহি প্রুর করিল হেন কার্ধ্য । কহিতে প্রভৃর আজ্ঞা অভাগ্যেতে ধাধ্য ॥? 
ইহা বলি হায় হায় করয়ে রোদন । 'আর কি দেখিব সেই যুগল চরণ ॥ 


শ্রীনিবাস প্রতি প্রভু হৈল নির্দয় । মোর সেই প্রভু জীবন-মরণে নিশ্চয় ॥৮ 
হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ নিবাসী হ্বর্গায় হারাধন দত্ত ৪*৬ গৌরাঙ্জান্দের স্্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া পত্জিকায় ইহার 
সঙ্ছন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষি্ধ বিবরণ 
নিম্নে প্রদত্ত হইল £-_ 
আউল মনৌহরদীস কোন্‌ শকে কোন্‌ কুলে কোন্‌ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জীবিতকালে 
তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে যে, আচাধ্য ঠাকুরের নিকট হইতে যে 
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সকল ভক্তিগ্রস্থ অপহৃত হয়, মনোহরদাস সেই গ্রন্থভাগারের ভাগারী ছিলেন। ১৫০* শকের পূর্বে 
তিনি নানা তীর্থ পর্যটন করেন। শেষে এই স্থানে আসিয়া একটা বৈষ্ণবাশ্রম স্থাপন করিয়া সেখানে 
বহুকাল বাস করেন । এই সময় তিনি হরিনাম দিয়! সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন । ১৬৫৭ শকের 
২৯ শে পৌষ বদনগঞ্জ হইতে অপ্রকট হইয়া এবং স্থানে স্থানে দেখা দিয়! শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন 
করিয়াছিলেন । বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি ষে যে স্থানে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাহার 
এক একটী মঠ আছে। ব্দনগঞ্জে তাহার সমাধিস্থান বর্তমান আছে। এখানে পূর্বে প্রতি বৎসর 
মকর সংক্রান্তিতে ইহার তীরোভাব উপলক্ষে মহাঁমহোৎ্মব হইত। এখন সেরূপ ঘটা হয় না। 
হারাধনবাবু এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রয়েগ করেন নাই । 

১০। চৈতন্যদাস। কুমারহট্ট বাঁ হালিনহরনিবাসী শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শিবানন্দ 
সগোগ্ প্রভুর অনুগত ভক্ত ও বিশেষ রুপাপাত্র ছিলেন। যথ।--চৈঃ চ:, আদি, দশমে__ 
“শিবানন্দের উপশাখা তার পরিকর । পুত্র-ভূত্য আদি করি চৈতন্য-কিস্কর ॥ 
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর । তিন পুত্র শিবানন্দের প্রতুর ভক্তশুর ॥৮ 

সন্্যাসের পর মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রায় প্রতি বৎসর রথযাত্রা! 
উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের সঙ্গে ও তাহার ব্যযে নীলাচলে প্রভূকে দেখিতে 
বাইতেন। তৃতীয় বৎসর ভক্তদিগের সঙ্গে তাহাদিগের স্ত্রী-পুত্রাদিঞ গমন করেন। এইবার 
শিবানন্দ তাহার স্ত্রী ও শিশুপুত্র চৈতন্দাসকে লইয়া গিয়াছিলেন । যথা-_ 
“শিবানন্দের বালক, নাম চৈতন্যদাস। তেঁহো চলিয়াছে, প্রতুরে দেখিতে উল্লাস ॥” 
মহাপ্রভুর বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে গেলেন । 
তখন চৈতন্তদাস একটু বড় হইম্াছেন; তিনিও পিতার সহিত গিয়াছিলেন। একদিন শিবানন্দ 
প্রহ্ুকে নিমন্ত্রণ করিতে খাইবার সমদ্ষ প্রভুর সহিত যিলাইবার জন্য পুত্র চৈতন্যদাসকে লইয়! 
গেলেন। তাহাকে দেখিয়া! প্রভূ জিজ্ঞাস| করিলেন,_ প্পুত্রের নাম কি রাখিয়াছ ?” শিবানন্দ 
বলিলেন. ততন্যদাস।” প্রভু কহিলেন, “কি নাম ধরাঞ্াছ, বুঝন না যায়।” সেন কহে--”যে 
জানিলু' সেই নাম ধরিল ।” 
ইহাই বলিয়া মহা প্রভূকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই সঙ্গে প্রভুর নিজজনদিগের মধ্যে অনেককেই 
বলিলেন ; এবং ইহাদের জন্য জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদের বন্দোবস্ত করিলেন। শিবানন্দের 
বিশেষ আগ্রহে প্রভুর অতিরিক্ত আহার করিতে হইল, কিন্তু প্রভুর “অতি গুরুভোজনে প্রসন্ন 
নহে মন? 
আর দ্রিন চৈতন্যবাস কৈল! নিমন্ত্রণ | প্রভূর অভীষ্ট বুঝি আনিলা ব্যঞ্জন ॥ 
দধি, নেম্বু, আদ, আর ফুলবড়া, লবণ। সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ 
প্রভু কহে,_-“এ বালক আমার মন জানে । সন্তষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥” 
এত বলি দি-ভাত করিলা ভোজন । চৈতন্দাঁসেরে দিল! উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ 
চৈতন্দাস কুষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত টীকা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্তচরিত 
মহাকাব্য ইহারই রচিত-_কবিকর্ণপূরের নহে । 
১১। চৈতন্তদান। ভাগীরথীনভীংর চাখন্দি গ্রামে গঞ্জাধর ভট্টাচাধ্য নামক এক বিপ্র বাস 
* করিতেন। ইন্দি যাক্জিগ্রামনিবাসী বলরাম শর্মার কন্তা লক্ষীপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। চাখন্দি 
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কণ্টকমগর বা কাটোয়ার নিকটবর্তী।  শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট রা 
গ্রহণ করিতে গিয়াছেন; এই সংবাদ অল্ল সময়ের মধো চারি দিকে রাই হইয়া গাড়িল এবং 
দেখিতে দেখিতে কেশব ভারতীর স্থান বৃদ্ধ-ৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হইল। 
গঙ্গাধর ভট্টাচার্ধ্যও এই সংবাদ শুনিয়া. সেখানে আসিলেন। তিনি শ্রীগোরাঙ্গ হইতে 
বয়োজোষ্ঠ, এবং সম্ভবতঃ নবন্বীপে যাইয়া তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া পূর্ব হইতেই তাহার 
প্রতি আকষ্ট হইয়াছিলেন। কাটোয়ায় আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চারুচিকুণ কেশের অন্তদ্ধান হইবে 
শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শেষে প্রকৃতই যখন নাপিত আপিয়! তাহার মন্তক মুণ্ডন করিল, তখন সেই 
লোক-জ্ৰের মধ্য হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল; গঙ্জাধরও হাহাকার করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
এই সময়ে ভারতী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্্যাস-নাঘ '্রীকুষ্ণ-চৈতন্য* বলিয়া উঠিলেন। 
_ গঙ্গাধরের তখন সামান্য জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, কেবল 'ঠৈতন্ত” কথাটি তাহার কাণে গেল। তিনি 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন|, “হা চৈতন্ত' “হা উচতন্ত' বলিয়া চীৎকার করিয়া! কান্দিতে 
কান্দিতে গঙ্গার তীর দিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া চলিলেন। ক্রমে চাখন্দি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, এবং কয়েক দিন আহার নিত্রা ভুলিয়া কেবল “হা চৈতগ্ত” “হাঁ চৈতন্য” বলিয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। তাহার মুখে অনবরত “টচতন্ত" “চৈতন্ধ শুনিয়া গ্রামবাসীরা তাহাকে “চৈতন্তদাসঃ 
বলিয়া ভাকিতে লাগিলেন,_-গঙ্গাধর, নাম আর কেহই বলিত না । এইরূপে তাহার নাম “চৈতন্তদ।স' 
হইল। ক্রমে তিনি স্থির হইয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। এত দিন তাহার সম্তানাদি কিছুই 
হয় নাই । হঠাৎ তাহার মনে পুত্রের কামনা জাগিরা উঠিল । এই সময় তিনি সন্ত্রীক নীলাচলে আসিলেন 
এবং প্রতুকে দর্শন করিয়া মনে মনে সম্তান-কামন। করিলেন! প্রস্ত তাহার দিকে চাহিয়া! ঈষৎ হাশ্য 
করিলেন । তাহার পর ভক্তের! সকলে আপনাপন বাসস্থানে চলিয়া গেলেন । 


“হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিমা। কহয়ে গভীর নাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ 
পুত্রের কামন। করি আইল ব্রাহ্মণ । শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন ॥ 
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্ প্রকাশিব। শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রস্থরত্ব বিচারিব ॥ 
মোর শুদ্ধ-প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস। তারে দেখি সর্বচিত্তে বাড়িবে উল্লাস ॥ 
শীন্র গৌড়দেশে বিপ্রে করাহ গমন ।” এঁছে বনু কহি কৈলা ভাব সম্বরণ ॥৮ 


১২। চৈতন্যদাস। বনবিষুটপুরের রাজা বার হাম্বীর শ্রনিবা আচাধ্যের সব্বপ্রথম শিষ্য । 
বীর হাম্বীরের স্থাপিত দেবমন্দিরের শিল্প-লিপিতে প্রকাশ, তিনি ১৫০৭ শকে বর্তমান ছিলেন। 
তখনকার দিনে পপ্রবল-প্রতাপান্থিত ভূম্যধিকারীদিগের অধীনে অস্ত্রধারী লোক থাকিত। তাহাদিগের 
প্রধান কাধ্য ছিল, ছুর্বলদিগকে পীড়ন করা এবং সববিধা মত দস্থ্যবৃত্তি করিয়া ধনসামগ্রী অপহরণ করা। 
বীর হাম্বীরেরও এইরূপ দন্থ্যদল ছিল। 

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্ঠামানন্দ বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিপাদদিগের রচিত বহু গ্রস্থ লইয়। 
বাঙ্জালা দেশে আসিতেছিলেন। বনবিষুপুরের নিকটবন্তী গোপালপুরে আসিয়া সন্ধ্যা হইল। 
কাজেই সেখানে নিশাষাপন করিতে হইল । রাত্রি ছুই প্রহরের পর সকলে নিদ্রাগত হইলে, 
রাজার অস্ত্রধারী লোকেরা শকট সমেত সেই সকল গ্রন্থপূর্ণ বাক্স অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। 
তাহারা ভাবিয়াছিল, এই বাঝ্সগুলি বহুমূল্য রত্বরাজি-পূর্ণ এবং রা্জাকেও সেইরূপ সংবাদ দিয়াছিল। 
কাজেই বাক্সগুলি "আনীত হইলে খুলিয়। দেখা হইল, এবং সেগুলি অর্থের পরিবর্তে গ্রস্থপূর্ণ দেখিয়া 
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রাজা হতাশ হইলেন । এ দিকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের লোকদ্দিগকে এই দুঃসংবাদ সহ বিদায় করিয়া 
এবং নরোতম ও শ্ামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া, গ্রস্থাবলীর অনুসন্ধানে রত হইলেন। 
একদ। এ্রীনিবাস এক বৃক্ষতলে বশিয়া আছেন, এমন সময় এক ত্রাহ্মণকুমা'র সেখানে আসিলেন। 
“বিপ্র কহে__রাজা বড় ছুরাচার। দ্থ্যবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত হুবর্বার ॥ 
মারে কাটে ধন লুটে না চলে ঘাট বাট । বীরহাম্বীর নাষ হয় রাজার মল্পপাট ॥ 
এইবরূপে গেল কাল দিন কথো হৈল। ছুই গাড়ি মারি ধন লুটিয়া আনিল ॥৮ 
ব্রাঙ্মণকুমার আরও বলিলেন -- 
্রাহ্মণপপ্ডিত আসি পুবাণ শুনায়। রাজা বসি শুনে, বিপ্র বসিয়া শ্ুনায় ॥ 
আমরা বসিয়! শুনি দুই চারি দণ্ড। বিশ্বাস নাহিক তীহে দুল্জীয় পাষণ্ড ॥৮ 
এই ব্রাঙ্গণকুমারের নাম কৃষ্ণবল্লভ, আর নাড়ি নদীপারে অর্দাক্রোশ দূরে দেউলিয়া গ্রামে । 
কঞবলভ অনেক যত্ত করিয়া শ্রীনিবাসকে নিজবাটাতে লইয়া গেলেন। তাহার সহিত আচার্ধাপ্রত 
পাছনভার যাতায়াত করিতে লাগিলেন । সে সময় পণ্ডিত শ্রীমদ্তাগবত পড়িতেছিলেন । একদিন বাস- 
ণঞ্চাধায় পড়িয়া কদর্থ করিতেছেন শুনিয়া, শ্রীনিবাস বলিলেন__ 
“বা।সভাবিত এই গ্রস্থ ভাগবত ।  শ্রীধর স্বামীর টীকা আছয়ে সম্মত ॥ 
কিবা বাখ।নহ ইহ। বুঝনে না যার । ইহার অর্থ নাহি হয় পণ্ডিত প্রতিভায় ॥” 
হহ! শুনি পণ্ডিতের ক্রোধ হইল । ভিনি বলিলেন_- 
“কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহ কথা। কিব| বাখানিবে তুমি আসি বৈস হেথা ॥” 
রাজাও শ্ানিবাসকে অর্থ করিতে কহিলেন। এই কথাত্প শ্রীনিবাসের খুব আনন্দ হইল। তিনি 
একটা শ্লোক পড়িয়। তাহার নান!রূপ অর্থ করিলেন। সেই ব্যাখা! শুনিয়া রাজা বিশেষ উল্লাসিত 
₹হপেন, কিন্ত প্ডিতের মুখ শুকাইয়। গেল, মুখে আর কথা সরিশ না। সন্ধা হইলে পাঠ বন্দ হইল। 
তখন রাজ| আনিবাদগণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহ।র বাসস্থান করিয়া দ্রিলেন। সন্ধ্যার 
পর রাজা শ্রীনিবাপের নিকটে গেলেন ও অনেক কথাব। ই হইল । তখন রাজা! জানিতে পারিলেন যে, এই 
বরশ্গণের গ্রন্থ!দিই তিনি অশহরণ করিয়াছেন । রাত্রিতে রাজ।র নিদ্রা হইল না, তাহার আ'ত্মপ্নানি 
উপস্থিত হহল। অতি প্রত্যুষে রাজা পুনরায় হ্ীনিব।পেণ নিকটে আসিরা পরল মনে সমন্ত ব্যাপার 
বলিয়। ভাঙার চরণতলে পড়িলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীনিবাস তাহাকে 
পাগত করিলেন । সেই হইতে রাজা গোষ্ঠীসমেত তাহার চরণে বিক্রীত হইলেন। এই সংবাদ 
শুনিনা শাঞ্জাব গোস্বামী রাজার নাম রাখিলেন--টচতনাদাস? । 
রাজ! তাহার “বীরহাম্বীর” ও “চৈভনাদ।স' উভয় নামেই পদ রচনা করেন। নরহরি 
চক্রবত্তী তাহার ভক্তিরত্বাকরে বীরহাম্বীর-ভণিতাযুক্ত ছুইটী উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত করিঘ়াছেন, এবং 
নিখিয়াছেন-দশ্রীচৈতনাপাস নামে যে গীত রচিল। বিস্তারের ভরে তাহা নাহি জানাইল ॥৮ 
_. সতীশবাবু লিখিয়াছেন, যদিও জগছন্ধুবাবু ও অচযাতবাবুর মতে চৈতন্তদাস-ভণিতাযুক্ত পদগুলি 
একবাক্ির রচিত নহে, পূর্বাপর একাধিক কবির পদ মিশিয়। গিয়াছে, কিন্ত আমরা চৈতন্তদাধ ভণিতার 
পদগুলি মনোুধাগের সহিত পড়িয্কাছি, এবং নেগুলিতে একাধিক পণকর্তার কৃতিত্ব-চিহ্ন লক্ষা 
করিতে পারি নাই। এই পদগুলি যে একই পদকর্ভার রচিত, তাহা বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না” 
২৯ 
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গোৌরপদতরঙ্গিণীতে চৈতন্যদাস-ভণিতাযুক্ত *টা পদ আছে। ইহার একটী পদের শেষ ছুই চরণ 
এইব্প-- 
শরতন বিতরণ, প্রেমরস বরিখন, অখিল-তুবন সিঞ্চিত। 
চৈতন্তদাস গানে, অতুল প্রেমদানে, মুঞ্জিতো। হইলু' বঞ্চিত ॥৮ 
ইহার রচয়িতা মহাপ্রভূর পরবত্তী লোক বলিদ্না মনে হয়। আর একটী পদ্দের শেষ চরণ 
হইতেছে এইক্প-_“চৈতন্তদাসের সেই হৈল। পাইয়া গৌরাঙ্গটাদ ন| ভজি পাইল ॥” এই পদটী পাঠ 
করিলে পদকর্তাকে মহাপ্রভুর সমকালীন লোক বলিয়াই ধারণ। হয়। স্থতরাং “চতন্যদাস-ভণিতার 
সকল পদ্গুলিই যে একজনের রচিত, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। 
জগন্সাথ দ্রাস। টবষ্ণব-সাহিত্যে “জগন্নাথ নামক কয়েক বাক্তি আছেন। ইহাদের 
মধ্যে মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় তিন জনের নাম পাওয়। যায়। যথ। চৈতন্তচরিতাম্বত, আদি, দশমে__ 
১। “জগন্নাথ আচাধ্য প্রস্ুর প্রিয়দাস। প্রভুর মাজ্ঞতে তিহে। কৈল গঙ্গাবাস ॥৮ 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১১১ শ্লোক, যথ।--"আ চার্ধাঃ শ্রীজগন্পাথে| গঙ্গাবাস? প্রতুপ্রিঞঃ। আসীগ্লিবুবনে 
প্রাগথো দুর্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥৮ কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রতুর আদেশ মত নবদ্বীপের অগ্তর্বন্ত। 
“অলকানন্দার তটে গঙ্গাবাস' নামক গ্রামে পত্তন করেন । 
২। পপুরুষোত্তম শ্রীগালীম, জগমাথ দাস ॥” 
৩। “জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজান কীনাথ ॥” 
গোৌরগণোদ্দেশদীপিকার ৯৮ ও ৯০০ ক্সোক, ষথা__“নব ভাগবতাঃ পূর্ব শ্রভাগবতসংহিতাঃ । জায়ন্তের : 
স্থিতা উদ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ | শ্রীনৃসিংহচিদানন্ধ জগন্নাথঃ হি তীর্থকাঃ 1৮ 
৪1 অদ্বৈত-শাখা-গণনায় একজন জগন্নাথের নাম আছে। যথা চৈঃ চঃ, আদি, দ্বাদশে-_ 
"জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ ॥৮ 
৫। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-গণনার একজন “জগন্নাথ আছেন | বথ। চঃ চঃ, আদি, একাদশে -- 
“রামানন্দ বস্থ, জগন্নাথ, মহীধর ॥৮ 
৬। জগন্নাথ মাহাতি। যথা চৈ: চঃ, মধ্য, পঞ্চদশে- 
“কৃষ্ণজন্মষাত্র! দিনে নন্দ-মহোত্সব । গোপবেশ হৈল। প্রত লঞ। ভক্ত সব ॥ 
কানাঞ্জি খুঁটিয়। আছেন “নন্দ-বেশ ধরি । জগন্নাথ মাহাতি হঞ্জাছেন ব্রজেশ্বরী ॥” 
“কানাঞ্ডি খুটিয়া, জগন্নাথ,ছুই জন । আবেশে বিলাইলা, ঘরে ছিল যত ধন ॥* 
৭) উড়িয়া জগনাথ দাস । যথ। “বঞ্চব-বন্দনা” গ্রস্থে__ 
“বন্দে। উড়িয়া জগন্নাথ মহাশয় । জগন্নাথ বলরাম ধার বশ হয় ॥ 
জগনাথ দাস বন্দে। সঙ্গীতে পণ্ডিত । যার গীত শুনিয়। শ্রী্গন্মাথ মোহিত ॥” 
৮। ন্াষ্ঠকাটা জগন্নাথ । গদাধর পণ্ডিতের শাখা-গণনায় ইহার নাম আছে। যথা চৈঃ চঃ 
আদি, ছ্বাদশে --“জিতামিশ্র, কাষ্টকাটা-জগন্মাথ দাস।৮ 
মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের বিক্রমপুর রাজধানীর সম্তিকট কাষ্ঠকাট। (বর্তমান নাম “কাঠদিয়া?) 
নামক স্থানে তাহার প্রধান মন্ত্রী হলামুধ ভট্টাচার্যোর বংশে বহু পুরুষ পরে রত্াকর মিশ্রের জন্ম হ্য়। 
সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ নামে তাহার ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্ধানন্দের পুত্রের নাম “কা্টকাট। 
ভগন্নাথ দাস' | জগন্নাথ নানা জনের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও মহিম! শ্রবণ 
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করিয়া, মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লইতে ব্যাকুল হন। তিনি শৈশবে বিদ্যাভ্যাস না করিলেও টদবশক্তি- 
বলে ক্রমে মহাপশ্তিত ও বিখ্যাত বক্তা হইম্না উঠিলেন। প্রখ্যাতনামা প্রবীণ পণ্তিতগণও তাহার 
সঙ্গে বিচারে পরাভূত হইতেন। কিন্তু মহাপপ্ডিত হইলেও তাহার ধশ্মপিপাস! সমভাবেই বলবতী 
রহিল। এই সময় একদা নিশিযোগে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাপ্রভু বলিতেছেন,-_-.প্জগন্নাথ, আমি 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আছি, তুমি এখানে আসিয়া আমায় দর্শন কর।” 
নিপ্রাভঙ্গ হইবামাত্র জগন্নাথ তখনই শাস্তিপুর অভিমুখে যাত্র! করিলেন, এবং উদ্ভান্তের.্তায় দিবারাত্রি 
দ্রতপদে চলিয়! শাস্তিপুরে পৌছিয়াই প্রভুর পাদপদ্মে শরণ লইলেন, এবং তাহারই আদেশ মত গদাধর 
পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। জগন্নাথের পিতৃব্য তাঁহাকে অস্গুসন্ধান করিতে করিতে শাস্তিপুরে 
আদিলেন, এবং তাহাকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নবাব-সরকারে 
তাহ।র একুটী বড় চাকুরি হইল। তখন তিনি বিবাহ করিলেন। কাঠদিয়ায় এখনও জগন্নাথের পাট 
বর্তমান আছে । তাহার বংশধরগণ এক্ষণে কাঠদহা, আডিয়াল, পাইকপাড়।, কীমারপাঁড়া প্রভৃতি 
স্নসমূহে বসবাস করিতেছেন । 

৯। অতিবড় জগন্নাথ । পুরী জেলায় কপিলেশ্বরপুরে ভাত্র-শুক্লাষ্টমী তিথিতে “জগন্স।থ জন্ম গ্রহণ 
করেন। তীহার পিতার নাম পুরাণ পাগ্ু। ও মাতাঁর নাম পদ্মাবতী । জগন্নাথ বেশ (ম্ধাশক্তিসম্পন্ন 
চিলেন। অল্লকাল মধোই তিনি কলাপাদি ব্যাকরণ এবং যজুঃ ও সামবেদ অধ্যয়ন করেন । 
(তিনি স্থকগ ৪ রূপব।ন্‌ ছিলেন। তীহার সুন্দর ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়! মহাপ্রভু পরম প্রীত 
হইতেন। প্রবাদ আছে যে, জগন্নাথ শ্রামপ্তাগবতের এক ব্যাখ্যা ও টাকা রচনা করেন, তাহাতে 
তব্নবিরুদ্ধ কথা ছিল। এই ব্যাখা! শুনিয্। মহাপ্রভু ছুঃখিত হন্‌ এবং বলেন,-“জগন্নাথ, তুমি 
থে ব্যাখা। করিয়াছ, তাহা বড়লোকের মত, স্থৃতরাং তুমি অতি বড়লোক ।” এই হইতে “জগন্নাথ 
'সতিবড়? নামে পরিচিত হইলেন। ইহার শিষ্াগণ “অতিবড়ী” নামে প্রসিদ্ধ । ইনি ৬০ বৎসর বয়সে 
পরলোক্গমন করেন । বর্ষা ভূগোল, প্রেমসাধন, দুতিবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন। 

১০। জগন্নাথ মিশ্র । শ্রীহট্রের মধ্যে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে উপেন্দ্র মিশ্র নামে এক বৈদিক ক্রাক্ষণ 
ছিলেন। জগন্নাথ তাহার তৃতীয় পুত্র । ইনি অত্যন্ত মেধ।বী ছ্চিলেন বলিয়া উপেন্দ্র মিশ্র বিদ্যাভ্যাসের 

জন্য ইহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। সেখানে পরম পাণ্ডতিত্য লাভ করিয়! জগন্নাথ 'পুরন্দর? উপাধি 
প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্রবাসী নীলাম্বর চক্রবস্তা ইহার পূর্বের নবদ্ধীপে আসিয়! বাস করিতেছিলেন। তাহার 
জোট্ট। কন্যা শচী দেবীর সহিত জগন্নাথের বিবাহ হয়। অন্যান্ত শ্রীহট্রবাসাদিগের সহিত তাহারা গঞঙ্জার 
বারে একটা স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করিতেন । শচী-জ্রগন্নাথের আটটা কন্যা হইয়া নষ্ট হয়। তাহার পর 
প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন । বিশ্বরূপের বয়ম ধখন আট বৎসর, তখন মাতা পিতার আজ্ঞাক্রমে 
জগন্ধাথ মিশ্র ্ী-পুত্র সহ শ্রীহট্রে গমন করেন৷ ইহার কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৪০৬ শকের মাঘ মাসে, 
জগন্নাথের জনুনী শোভাদেবী একদিন স্বপ্পে দেখিলেন, কোন মহাপুরুষ তাহাকে বলিতেছেন, “তোমার 
পুত্রবধূর গর্ভে শ্্রীভগবান্‌ স্বয্ং আসিয়াছেন। তিনি নবন্বীপে অবতীর্ণ হইবেন। স্থতরাৎ পুত্রবধূ সহ 
পুত্রকে দশহ্রার সময় গঙ্গান্সানের যাত্রীদিগের সহিত নবদ্ধীপে পাঠাইয়া দিলেন । সেখানে ত্রয়োদশ মাসে, 
অর্থাৎ ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পুর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময়, হরিধ্বনির মধ্যে সর্বব-শুভক্ষণের সময় শচীদেবী 
এক সর্বাঙ্গস্ন্দর পুত্র প্রসব করিলেন । ইহার নাম হইল শ্রীনিমাঞ্জি ও শ্রীগৌরাঙ্গ । ইহার কয়েক বৎসর 
পরে, অর্থাৎ ষোড়শ বৎসর বয়ংক্রমকালে, বিশ্বরূপ সন্সাাস গ্রহণের জন্ গৃহের বাহির হইলেন । নিমাঞ্রি- 
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চাদের বয়দ তখন ছয় বহসর। এই ঘটনার পাচ বৎসর পরে জগন্নাথ মিশ্র-পুরন্দর গোলোকে গমন 
করেন। 
১১) জগন্নাথ ও মাধব । ইহার! ছুই ভাই ব্রান্ধণ-সন্ভান হইলেও, কাজীকে অথন্ধারা বশীভূত 
করিণ|, নবদাপে থেস্ছাচার করিতেন । এমন, হুম নাই, যাহ! তাহারা করেন নাই । সাধারণতঃ 
তাহার| জগাই মারধাই নামে জানিত ছিলেন। শেষে নিতানন্দের প্রার্থনাহদারে শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহাদিগকে উদ্ধার করেন । এই উদ্ধার-কাহিনী ঠাকুর লোচনদাস তাহার “চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে হ্বন্দরভাবে 

বর্ণনা কবিয়াচছুন | 

গৌবপদ তরঙ্গিণীতে 'জগন্নাথ-ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ছয়টা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই 
গুলি কাহার বা কাহাদের রচিত, তাহ! জানা যায় নাই। 

জগদানল্দ-_বৈষ্ণব-গ্রস্থে পদকর্তী বলিয়। ছইজন “জগদানন্দ প্রসিদ্ধ । এক “পণ্ডিত জগদানন্দ", 
অপর “ঠাকুর জগদানন্দ” । 

১। পণ্ডিত জগদানন্দ। ইনি শৈশব হইতে উদ্দাপীন ছিলেন; কাচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের 
বাড়ীতে থকিতেন; প্রভুর প্রকাশ হইলে, শিবানন্দের সহিত নবন্ধীপে গমন করেন, এবং সেই অবধি 
প্রর শ্রীচরণ আংশ্রন্দ করিয়। তথায় থাকিয়া ঘান। প্রভুর সন্যাস গ্রহণের পর বে কয়েক জন পপ্রুর 
অন্ুসঙ্গী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, পণ্ডিত জগদানন্দ তীহাদ্রিগের অন্যতম । তিনি ছিলেন 
সত্যভামার ন্যায় বালাম্বভাবসম্পন্ন, এবং সেই ভাবে প্রভুকে লালন-পালন করিতেন। যথা, 
চৈঃ চঃ, আদি; দশমে-_ 

“পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ-রূপ । লোকে খ্যাত যেহো সতাভামার স্বরূপ ॥ 
প্লীত্যে করিতে চাহে প্রত্ুরে লালন-পালন । বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ” 
সেই জন্য-_“ছুই জনে খটুমাটি লাগায় কোন্দল |» 

একবার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য “সনাতন নীলাচলে আসিলেন । তিনি হরিদাসের 
সঙ্গে থাকেন। জগনাথের মন্দিরে যাওয়া ত দূরের কথা, মে পথে৪ চলেন না, পাছে জগন্নাথের 
সেবাইতদিগকে ছু'ইয়া ফেলেন। সনাতনকে এই ভাবে মর্যাদা রক্ষা করিতে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত 
আহ্নাদিত হইলেন, এবং সনাতনকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন । সনাতনের সর্বাঙ্গে কণ্ুরসা চলে, 
কাজেই তীহাকে আলিঙ্গন করায় প্রভুর গাত্রে সেই রস লাগিয়। গেল। ইহ! দেখিয়া সনাতন বড় ক্লেশ 
পাইলেন । প্রভু ইহা বুঝিতে পারিয়া, পুনরায় জোর করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । ইহাতে সনাতন 
বিশেষ কাতর ভাবে তাহাকে নিষেধ করিলেন। প্রভু তাহা না শুনিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন 
করিতে লাগিলেন । ইহাতে সনাতনের ক্লেশের লাঘব হইল না, বরং আরও বুদ্ধি পাইল। 

পর দিবস জগদানন্দ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সনাতন পূর্ধদিনের সমন্ত ঘটন। 
তাহাকে বলিলেন এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার এখন কি করা কর্তব্য ?” জগদ্ানন্দ বলিলেন, 
“প্রভু তোমাদের ছুই ভাইকে বৃন্দাবনের ভার দিয়াছেন। তোমার সেখানেই যাওয়া কর্তব্য । প্রভুর 

চরণ-দর্শন হইয়াছে, রথযাত্রা সম্মুখে, তাহ। দেখিয়! বৃন্দাবনে চলিয়! যাও ।” জগদানন্দের এই কথা 
ননাভনের বেশ মূনে ধরিল। পর দিবস প্রত আমিলে সনাতন দূর হইতেই তাহাকে দণ্ডবৎ করিলেন, 
নিকটে আসিলেন না। প্রভু ভাকিলে, সনাতন কাতর ভাবে বলিলেন, “আমি পাপাশয় নীচজাতি। 
তুমি আমাকে ছুইলে আমার অপরাধ হয়। তার পর আমাকে আলিঙ্গন কর, আমার দেহের 
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রক্তরসা তোমার গায়ে লাগে । ইহার ফলে আমার সর্বনাশ হইবে । তাই আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, 
আমাকে অনুমতি দাও, রথযাত্রার পর আমি বৃন্দাবনে চলিয়। যাই। পণ্ডিতকে সংপরামর্শ জিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিলেন” এই কথা শুনিয়া প্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,__ 
“কালিকার পড়ুয়া জগা এছে গব্বী হৈল। তোম্ারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
আমার উপদেষ্টা তুমি, প্রামাণিক আধ্য। তোমারেহ উপদেশে বাল্কা,-করে খঁছে কাধ্য ॥” 

এই কথ| শুনিয়া, সনাতন প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন ও ভীতভাবে বলিলেন, “প্রত, 
আজ জানিলাম, জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীম! নাই। তাহাকে তুমি গ্রীতিপূর্ণ স্থধা পান করাও, আর 
আমাকে দাও কতকটা তিক্ত-গৌরব-রস। প্রত, আমার উপর কি তোমার কুপাদৃষ্টি বর্ষিত হইবে 
না?” বলিতে বলিতে সনাতনের চক্ষুদ্ধ্ জলে ভরিয়া গেল। ইহা! দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইলেন, 
এবং কোষুল স্বরে বলিলেন,_“তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার বেশী প্রি, এ ধারণ। তোমার কিসে 
হইল? আমি মধ্যাদা লঙ্ঘন সহ্থ করিতে পারি না, সেই জন্ত তাহাকে ভত্সন! করি ।” সনাতনকে 
সাত্বনা দিবার জন্য যদিও প্রভু জগদানন্দকে এ ভাবে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু সনাতন বুঝিলেন, 
“কালিকার পড়ুয়া জগা” প্রভুর প্রগ।ঢ় প্রীতির বস্তু । 

শচী-বিষুপ্রিয়ার সংবাদ লইবার জন্য প্রভু মাঝে মাঝে জগদানন্দকে নবন্থীপে পাঠাইতেন । একবার 
নালাচলে ফিরিবার সম্য় জগদানন্দ এক কলসী স্থগন্ধি চন্দন-তৈল আনিলেন, এবং প্রুকে উহা 
মাখাইবার জন্য গোবিন্দের জিন্ব। করিয়া দিলেন। প্রভুর অনুমতি বাতীত গোবিন্দ কিছু করিতে 
পারেন না; তাই সুবিধামত একদিন প্রতুকে জগদানন্দের ইচ্ছা জানাইলেন ৷ জগদানন্দের কথ! শুনিয়! 
প্রত স্কচিত হইলেন, এবং ধীরে ধীরে বলিলেন, “সন্ন্যাসীর পক্ষে তেল মাথাই নিষিদ্ধ, তাহাতে 
আবার স্থগন্ধি তেল। জগদানন্দকে বলিও, এই স্থগদ্ধি তৈল জগন্নাথদেবের মন্দিরে দীপে জ্বালাইতে। 
ইহাতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে ।” গোবিন্দ প্রস্ুর এই আজ্ঞা জগদানন্দকে জানালেন | 
ইহা শুনিয়া জগদানন্দ মনে মনে রাগ করিলে ও মুখ ফুটিয্না কিছু বলিলেন না । ইহার পরে প্র নিজেই 
একদিন জগদানন্দকে তৈলের কথা বলিলেন। ইহা! শুনিবা মাত্র পূর্ব্বের চাপা আগুন জলিয়! উঠিল; 
জগদানন্দ ক্রোধভরে বলিয়। উঠিলেন,_কে বলিল, আনি তোমার জন্য স্থগন্ধি তৈল আনিয়াছি? 
মিথ্যা কথ।1” তার পর তৈলের কললী বাহিরে আনিয়া এক আছাড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, 
এবং গৌঁভরে নিজের বাসায় যাইয়া দ্বার বন্ধ করিরা শুইয়। রহিলেন। এই ভাবে ছুই দিন 
কাটির। গেল। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তৃতীয় দিবস অতি প্রত্যুষে জগদানন্দের 
গৃহের কাছে ধায়! প্রভূ, “পণ্ডিত উঠ, পণ্ডিত উঠ” বলিয়। ডাকিতে লাগিলেন। প্রভুর ভাক 
শুনিয়া জগদানন্দ আর চুপ করিয়। থাকিতে পারিলেন না, সাড়া দিলেন। তখন প্রত বলিলেন, 
“আজ তোমার এখানে আমার নিমস্ত্রণ। আমি জগন্াথ দর্শন করিতে চলিলাম, মধ্যা্ে 
আসিয়া ভিক্ষা করিব।” এই বলিয়। প্রত্ু চলিয়৷ গেলেন । 

প্রতুর কথায় জগনানন্দের ক্রোধ অভিমান সবই জল হইয়া গেল। তার পর, প্রত নিজে 
আহার করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে তাহার অবশ্ঠ অত্যান্ত আনন্দ হইয়াছে। প্রতুকে ভাল করিয়া 
আহার করাইবেন, ইহাই মনে করিম] ভ্রব্যাদি শীন্ব জোগাড় করিয়া লইলেন; তার পর রান্িতে 
বসিলেন এবং বিশেষ যত্ব করিয়া নানা ভাগে ব্যঞ্জনাদি ও সুগন্ধি সুস্ধ চীউলের অন্ন প্রস্তুত 
করিলেন। এমন সময় “হরে কৃষ্ণ” নাম জপিতে জপিতে প্রভু আসিলেন। 
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ভগদানন্দ তখন প্রতুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন? এবং প্রস্থ আসনে বসিলেন। তখন 
জগদানন্দ একখানি বড় কলাপাতা পাতিয়। তাহাতে সম্বত হ্বগদ্ধি অন্ন ঢালিয়া দিলেন; 
বাঞ্ন/দিপর' দোনা-সকল পাতের চারি পার্থ সাজাইলেন ; এবং তাহার উপর তুলসী- 
মঞ্জরী দিলেন । | 
তখন প্রন বলিলেন, “পণ্ডিত, আর একখানি পাতা কর। আজ তোমায় আমায় এক 
সঙ্গে আহার করিব।” পণ্ডিত এ কথা কাণে করিলেন ন1; কিন্ত প্রত হাত তুলিয়। বসিয়। রহিলেন। 
জগদানন্দ বলিলেন, “তুমি আহার কর, আমার পরে হইবে ।” প্র তবুও হাত তুলিয়া 
রহিলেন। তখন জগদানন্দ মৃদ্ু-মধুর স্বরে বলিলেন, “তোমার কথা কি ফেলিতে পারি । তবে 
রামাই ও রঘুনাথ রন্ধনের সাহায্য করিয়াছে, তাই তাহাদের ছুটে! খাওয়াব ভাবিতেছি। উহার যোগাড় 
করিয়া আমি প্রসাদ পাইব।” 
প্রভু আর কথা কাটাকাটি না করিয়া আহারে বপিলেন। এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়াই 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “রাগের ভরে পাক করিলে কি এমনিই স্ুন্বাদ হয়?” জগদানন্দ 
লঙ্জ। পাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না বিশেষ যত করিগ! প্রভুকে আহার 
করাইতে লাগিলেন । প্রভুর পাতে যখন যে জিনিস ফুরাইতেছে, জগদানন্দ তখনই তাহ! দিতে 
লাগিলেন। এই প্রকারে ভয়ে ভয়ে প্রভু অনেক আহার করিলেন; শেষে কাতরস্বরে “আর 
পারিতেছি না” ব্লিঘ্নাই প্রভু উঠ্িয়। পড়িলেন। আচমনাদির পরে প্রত গোবিন্দকে বলিলেন, 
“তুমি এখানে থাক, পণ্ডিত আহারে বলিলেই আমাকে সংবাদ দিও, নচে২ আমি বিশ্রাম করিতে 
পারিব না।” ইহাই বলিয়! প্রভু বাসায় চলির। গেলেন। তখন জগদানন্দ গোবিন্দকে বলিলেন, 
“তুমি শীস্র যাহ করিতে পাদ সম্বাহনে। কহিহ_পপ্ডিত এবে বসিল ভোজনে॥ 
প্র নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া । তোমার প্রভুর “শেষ” রাখিমু ধরিয়। ॥৮ 
গোবিন্দ চলিয়া গেলে জগদানন্দ “রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ । সবারে ঝাটিয়া দিলা প্রতুর 
ব্যঞ্ন-ভাত ॥” শেষে “আপনে প্রভুর শেষ করিল। ভোজন ।” 
এমন সমর, জগদানন্দ আহার করিলেন কিনা দেখিবার জন্য প্রসতু গোবিন্দকে পুনরায় 
পাঠাইয়া দ্িলেন। জগদানন্দ আহার করিয়াছেন দেখিয়া, গোবিন্দ যাইয়া! প্রকে সংবাদ দিলেন । 
তখন গোবিন্দকে আহার করিতে পাঠাইয়। দিয় প্রভু নিশ্চিন্ত মনে শরন করিলেন । গোবিন্দ 
বাইয়া রামাই, নন্দাই ও রঘুনাথ সহ প্রসাদ পাইতে বসিলেন। 
জগদানন্দের একটা প্রধান ও স্থখকর সেব। ছিল, প্রকে যত্ব করিয়া আহার করান। 
স্থবিধা পাইলেই তিনি প্রভুকে “ঘরে ভাতে” খাওয়াইতেন। আবার অন্যত্র প্রভুর নিমন্ত্রণ হইলেও 
তাহার প্রাণের জগ।ই” সেখানে উপস্থিত থাকিয়া পরিবেষণ করিতেন, এবং কোন দ্রব্য ফুরাইয়া 
গেলে, তখনই তাহা পূরণ করিতেন । প্রস্তু ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, পাছে জগাই আবার 
রোষভরে তিন দিন উপবাপী থাকেন । কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন__ 
“জগদানন্দে প্রভৃতে প্রেম চলে এই মতে । সত্যভামা-কৃষে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥” 
কঠোর করিয়া দেহ শীর্ণ হওয়ায় প্রভু কলার শরলায় শম্মন করেন, ইহাতে তাহার 
অস্থিচম্্রনার দেহে ব্যথ। লাগে। ইহা দেখিয়া! ভক্তের ক্লেশ পান। একদিন জগদানন্দ গেড়িমাটি 
দিয়া কাপড় ছোপাইলেন এবং তুলা ভরিয়া প্রভুর জন্য শধ্য প্রস্তত করিলেন ; শেষে গোবিন্দকে 
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বলিলেন, “ইহাই প্রভুর শব্যায় বিছাইয়! দিও ।” গোবিন্দ তাহাই করিলেন। শম্বন করিতে 
আসিয়া প্রভূ উহ! দেখিতে পাইলেন, তখন বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সব করিল কে?” 
গোবিন্দ বলিলেন, "তোমার পণ্ডিত।” জগদানন্দের নাম শুনিয়া প্রভু সঙ্কৃচিত হইলেন, তাহার 
কঠম্বর অম্নি নরম হইয়া গেল। তিনি উহা৷ সরাইয়া রাখিয়া পূর্ধ্ববৎ কলার শরলায় শয়ন করিলেন । 
পরদিবস জগদানন্দ ইহ। শুনিয়া ক্লেশ পাইলেন। তখন ভক্তদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কলার 
শুফ পত্র সুক্ষ্ম করিয়৷ চিরিয়া, তাহা বহির্ব্বাসে পুরিয়।, শধ্যা প্রস্তুত করিলেন । তার পর, ইহাতে 
শয়ন করিবার জন্য সকলে প্রত্থকে ধরিয়া পড়িলেন। তিনি আর “না” বলিতে পারিলেন না, 
এবং সেই অবধি প্রভু ইহাতেই শয়ন করিতে লাগিলেন। 

জগদানন্দের অনেক দিন হইতে ইচ্ছা, একবার বৃন্দাবনে যাইবেন। কিন্তু প্রভু নানা রকম 
ওজর কুরিয়া তাহাকে যাইতে দেন না। একদিন তিনি বিশেষভাবে প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন। 
প্র হাসি-মুখে বলিলেন, “আমার উপর রাগ করে বুঝি যাওয়া হচ্ছে? আর মথুরায় যেয়ে 
আমার উপর দোষ দিয়! বুঝি ভিখারী হবে?” ইহাতে জগদানন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়! প্রভুর চরণ 
ধরিয়া বলিলেন, পনা, না, তাহা কখনই না। অনেক দিন হইতে একবার বুন্দাবনে যাইবার 
ইচ্ছা আছে। তুমি অন্থমতি কর।” প্রত প্রথমে রাজী হইলেন না, শেষে কিন্ত স্বরূপ প্রভৃতি 
অনেক করিয়া বলায় রাজী হইলেন; এবং জগদ্রানন্দকে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিয়া শেষে 
বপিলেন, “সেখানে বেশ দিন থাকিও না।” 

জগদা'নন্দ বৃন্দাবনে থাইয়া প্রসুর উপদেশ মত সনাতনের সঙ্গে তাহার গোফায় একত্রে 
থাকেন, আর দেবালয়ে যাইয়া পাক ও আহার করেন। একদিন তিনি সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। 
পাক চড়ান হইয়াছে, এমন সময় সনাতন আসিয় উপস্থিত হইলেন । সনাতনের মাথায় একখানি 
সম্যামার বহির্ববাস জড়ান রহিয়াছে দেখিয়া, জগদানন্দ ভাবিলেন, ইহা হয় ত প্রভু দিয়াছেন। 
তাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া জিগ্জাসা করিলেন, “এখানি কোথায় পাইলে?” সনাতন বলিলেন, “মুকুন্দ 
স্বরস্বতী দিয়াছেন ।” মুকুন্দ একজন মায়াবাদী সন্গ্যাসী। তাহার নিকট পাইয়াছেন শুনিয়াই 
জগদানন্দ ক্রোধে জলিয়া উঠলেন, এবং ভাতের হাড়ি তুলিয়া সনাতনের মাথায় মারিতে উদ্যত 
হইলেন। প্রভুর উপর জগদানন্দের প্রীতি কিরূপ গাড়, ইহা হইতে তাহ বুৰিতে পারিয়া সনাতন 
লজ্জিত হইলেন ; আর সনাতনের ভাব দেখিয়া জগদানন্দও প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনাকে সামলাইয়া 
লইলেন। তখন হাড়ি রাখিয়। দিয়া কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি প্রভুর অতি প্রিয়, তুমি 
কি না একজন মায়াবাদী সন্যাসীর বহির্বাস মস্তকে ধরিয়াছ ! ইহা। কি সহা হয়?” 

সনাতন কাতর হইয়া কহিলেন, "তুমি সাধু-পণ্ডিত, তোমার ন্যায় প্রভুর অন্তরঙ্গ আর 
কে আছে? প্রভুর প্রতি এরূপ নিষ্ঠা একমাক্ম তোমাতেই সম্ভবে। তুমি না শিখাইলে, ইহা 
কেমন করিয়া শিখিব? যাহা দেখিবার জন্য মাথায় পাক বাধিয়াছিলাম, সেই অপূর্বব প্রেম 
প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। বৈষ্ণবের রক্তবন্্র ধারণ নিষিদ্ধ, স্থতরাং ইহা কোন প্রবাসীকে 
দিব।* এই কথ। শুনিয়া! অগদানন্দ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 

২। ঠাকুর জগদানন্দ। শ্রীথগ্ডের বঘুনন্বন ঠাকুরের বংশে ইহার জন্ম। পিতার নাম 
নিত্যানন্দ ও পিতামহের নাম পরমানন্দ। জগদানন্দের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, যথা, 
সর্বানন্দ, কষ্ণান্দ ও সচ্ছিদানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাণীগঞ্জের অস্তর্গত 
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আগরডিহি-দশ্ষিণখণ্ডে যাইয়া বাস করেন । পরে জগদানন্দ দক্ষিণখণ্ড ত্যাগ করিয়া বীরভূষ জেলার 
ছুবরাজপুর থানার অন্তত জোফলাই গ্রামে বাস করেন। তথায় স্বপ্রাবেশে শ্রীগৌরাজমৃত্তি দশন 
করিয়া প্ামিনীদামণ ও ধগোৌরকলেবর” এই স্থবিখ্যাত পদঘ্য় রচনা করেন। পরে সেখানে 
শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহও স্থাপিত করিক্নাছিলেন। এই শ্রীবিগ্রহ ও “গোৌরাঙ্গ-সাগর নামক পুক্ষরিণী 
অগ্যাপি তথায় বিরাজিত। জগদানন্দ কোন্‌ সনে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিক জান! যায় না। 
আগরভিহি গ্রামবাসী কিশোরীমোহন গোস্বামীর মতে ১৬২* হইতে ১৬৩ শকাবের মধ্যে তাহার 
জন্ম । শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী তীহার সম্কলিত “বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী” গ্রস্থে ১৬২৪ শক লিখিয়াছেন। 
তবে তিনি যে ১৭০৪ শকের «ই আশ্বিন বামন-ত্বাদশীতে সিদ্ধিলাভ করেন, এই সম্বন্ধে কোন 
মতভেদ নাই; কারণ, তছুপলক্ষে প্রতি বর্ষে জোফলাই গ্রামে দিবসত্রয়ব্যাপী এক বৃহথ্ষ মেল! 
হইয়া থাকে। কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, জগদানন্দ সর্ধশাপ্্রবেত্বা ও পিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন, এবং গভভীরার্থক ও নানাভাব-প্রকাশক শ্রবণ-মধুর পদ রচনা করেন। নিশ্নলিখিত 
শ্গোকটী গোস্বামী মহাশয় জগছন্ধুবাবুকে পাঠাইয়াছিলেন । যথা,-_ 
পশ্রীল শ্রীজগদানন্দো জগদানন্দদায়কঃ। গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥” 

বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ব্বর্গীয় কালিদাস নাথ, ঠাকুর জগদনন্দের পদাবলীর প্রকাশক । ইহার 
ভূমিকাক্ম তিনি জগদানন্দের জীবনী ও তাহার পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। জগগ্বন্ধুবাবু 
উক্ত আলোচনার কিয়দংশ গৌরপদতরঙিণীর প্রথম সংস্করণে উদ্ধৃত করেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল 
নিবারণার্থে আমরাও নিক্ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম । যথা “সঞ্চরমাণ ভূবামুর শিরোভাগে যে 
শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্ায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্বশক্তি সে শ্রেণীর নহে । জগদানন্দের 
বাহ্চিত্র, অন্তশ্চিত্র অন্ুকৃত ও সাধারণ, এই চারিশ্রেণীস্থ পদাবলারই নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদশিত 
হইয়াছে । এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলছুল্লভ অতান্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক-বিজয়িনী 
অপামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্য-সমালোচক পণ্ডিত মাত্রেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন. 
করিবেন। কোন কোন সংস্কত কবি ও কোন কোন বঙ্গীম কবি অন্তশ্চিত্র পদাবলী গ্রন্থন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদ্দের নিকট তাহাঁও অকিঞ্চিৎকর। অন্তান্য আন্তশ্চিত্র 
কবিতার চিত্র-বর্ণাবলীর দ্বারা দুই একটা শব্দ অধিকতর কবির নামই পবরিস্ফুট হইয়া থাকে। 
স্থবললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাআ্মক তারকক্রক্ষনাম জগদানন্দের চিত্র-গ।থ। ভিন্ন 
অন্যের চিত্র-কবিতায় কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিজ, কি ছন্দলালিত্য, কি বচনাচ'ভুধা, 
কি শব্দ-বিন্যাস, কি চিত্র,বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাহার পূর্বতন ও পরব্তী 
কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য । যে কবিত্ে মুগ্ধ হইয়া, যে রসে ডুবিম্বা মা্গঘ কিয়ৎকালের 
জন্য শেকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর |” 

জগত্বন্ধুবাবু উল্লিখিত মস্তর্যটী উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, “কালিদাস নাথ মহাশয় 
জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য ব্পদেশে ঘে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাই এ 
বিষের অতি সুন্দর সমালোচন1।” ম্বগীমু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় বপিয়াছেন 
যে, কালিদাস নাথ ও জগদন্ধু ভক্র মহাশয়দিগের ন্তাঘ দুইজন পাপণ্তিত্যপূর্ণ ও রসঙ্জ প্রবীণ ব্যক্তি 
ষে সম্পূর্ণ আত্মবিস্বত হইয়া জগদানন্দের ম্যায় একজন দ্ধিত্রীয়শ্রেপার পদকর্তীর সম্বন্ধে এরূপ 
অসঙ্গত অতিশয়োক্তিপূর্ণ প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদের নিকট একাস্ত 
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বিস্ময়জনক মনে হয়।” সতীশবাবু তবুও জগদানন্দের কতকটা মান রক্ষা করিয়াছেন, কিন্ত 
দীনেশবাবু “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” একেবারে শেষ লীমায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
দ্বাহারা শুধু ললিত শব্কেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্ত কাকলির স্্টি 
করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই।” 

দীনেশবাবুর এই মন্তব্য, কবির দলের লড়াইয়ের ন্তায়, কালিদাসবাবু ও জগঘ্থুবাবুর কথার 
'পাল্টা জবাব" ভিন্ন আর কিছুই নহে। সতীশবাবু এমন স্থযোগ ছাড়িতে পারেন নাই। 
তিনি উভয় দলের মধ্যস্থ হইয়া একদিকে ঘেমন কালিদাসবাবু ও জগঘন্ধুবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধে 
কটাক্ষপাত করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি দীনেশবাবুর মন্তব্য সম্বন্ধেও বলিয়াছেন, “সেন 
মহাণয়ের মত এক জন স্থপ্রসিদ্ধ কৃতী সাহিত্য-সমালোচকও যে, জগদানন্দের ন্যায় একজন 
স্ককবির সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা দেখিয়াও আমরা অল্প 
আশ্চধ্যানিত হই নাই ।” সতীশবাবুর মনের কথা শেষে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, 
তিনি উপসংহারে বলিয়া ফেলিয়াছেন, “প্ররূত সত্য সম্ভবতঃ এই ছুই উৎকট মতের মধ্যবর্তী 
স্থানেই পাওয়! যাইবে ।” 

গৌরপদতরঙ্জিণীতে “জগদানন্ন, ও জগদানন্দের অপভ্রংশ “জগত”ভণিতাযুক্ত ২৩টি পদ 
অছে। ইহার মধ্যে একটি মাত্র বাঙ্গালা পদ, অপর সকলগুলিই' ব্রজবুলী । শেষেক্ত পদগুলি 
এক ধাঁজের, এবং পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে যে, এইগুলি এক জনের রচিত। ইহার মধ্যে 
ঢাকুর জগদানন্দের স্ুপ্রসিদ্ধ (“্দামিনীদামত ও গগৌরকলেবর” ) পদদ্ধঘ রহিয়াছে । কাজেই 
এইগুলি তাহারই রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে | 

গৌরপদতরক্গিণীর ১৬৫ পৃষ্ঠার “দেখ দেখ গোরা্টাদ নদীয়া-নগরে” বাঙ্গালা পদটা যে 
কোন্‌ জগদানন্দ-রচিত, তাহা সঠিক বলা স্থকঠিন। কেহ যদি ইহা পশ্ডিত জগদানন্দ-বিরচিত 
বলেন, তাহার প্রতিবাদ করা সহজ নহে। পদটি ধেন স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে 
বলিয়। মনে হ্য়। জগঘ্বন্ধুবাবু পণ্ডিত জগদানন্বকে পদকণ্তী বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই একটা 
ভিন্ন ইহার প্রমাণম্বরূপ আর কোন পদ দেখাইবার উপায় নাই। 

জয়দেব। বীরভূম জেলার কেন্দুবিন্ব গ্রামে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জয়দেব জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। জয়দেব কিছুকাল নবদ্বীপে 
বাস করেন। সেই সময় তাঁহার “দশাবতার-স্তোত্র” রচিত হয়। এই স্তোত্র পাঠ করিয়া রাজ! 
নক্ণ সেন অত্যন্ত মোহিত হন, এবং জয়দেবকে আপনার সভাসদ্‌*পদ্দে বরণ করেন। তাহাকে 
নইয়াই লক্ষণ সেনের সভায় “পঞ্চবত্ব' গঠিত হয়। 

নবন্ধীপে বাসকালে একদা জয়দেব চম্পাপুস্পের দ্বারা ভগবানের পূজা করিতে করিতে এক 
বন্ময়কর ব্ধপ»দর্শন করেন। তদ্র্শনে তাহার মনে ভাবী গৌরাবতারের বিষয়ই উদ্দিত হয়। 
উক্তিরত্বাকরে ইহার উল্লেখ আছে। জয়দেব যে স্থলে এই কূপ দর্শন করেন, তথায় বহু চম্পকবৃক্ষ 
ছল, এবং তদবধি এই স্থানের নাম চম্পাহট্র বা চাপাহাটা হইয়াছে। 

জয়দেব শৈশব হইতে সংসার-বিরাগী ও প্রগাট কৃষ্ণভক্ত ছিলেন । কেন্দুবিন্ব গ্রাম হইতে 
গা ১৮ক্কোশ দুরে ছিল। কথিত আছে, জয়দেব প্রত্যহ এই ১৮ ক্রোশ যাইয়! গঞ্গান্সান 
ইরিতেন।  শঙ্গাদেবী ভক্তের এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া কেন্দুবিত্বতেই আসিয়াছিলেন । , 
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জয়দেব নবদীপ হইতে নীলাচলে গমন করেন। এখানে তিনি এক বৃক্ষতলে থাকি 
দিবানিশি সাধনভঞ্জন করিতেন, এবং প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়! মহাপ্রসাদ পাইতেন। 
পণ্তিত-সমাজে জয়দেবের বেশ আদর-সন্মান ছিল। আবার অপর দিকে পরম বিরক্ত, উদার, 
জিতেন্দ্রির ও দভ্তহীন বলিয়া ভক্তেরাও তাহাকে প্রীতি করিতেন । চিরকুমার অবস্থায় জীবনযাপন 
করিবেন ইহাই ছিল তাহার মনের বাসনা) কিন্ত বিধাতার ইচ্ছ! ছিল অন্তরূপ। একদা এক 
ব্রাহ্মণ পন্মাবতী নামী তাহার যুবতী কন্তরকে জয়দেবের নিকট আনিয়। কহিলেন, “জগন্নাথ- 
দেবের আদেশ, আপনি এই কন্যার পাণিগ্রহথ করুন।” জদ্বদেব মহাবিরক্ত হইয়া কহিলেন, 
“আমি চির-কৌমার্ধ্য অবলম্বন করিয়াছি, কাজেই জগন্নাথদেবের আদেশ পালন করিতে 
পারিতেছি ন1।” জয়দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা নিরর্থক বুঝিয়। ব্রাহ্মণ কন্াটাকে সেখানে 
রাখিয়! প্রপ্থান করিলেন। তখন জদ্নদ্দেব পল্মাবতীর বিনম্ববাক্যে পরাস্ত হইয়া, তাহাকে পত্বীবূপে 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং উভয্মে একত্রে ভগবানের উপাসন। করিতেন। তখন জয়দেব 
সংসারী হইয়াছেন, কাজেই একখানি কুটার নিশ্মাণ করিয়া তাহাতে সম্ত্রীক বাস করিতে 
লাগিলেন । 
জয়দেব “রাধা-মাধব+-যুদ্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের বাসগৃহের এক পার্থ স্থাপন করেন। 
এক সময় এই গৃহের বেড়া সংস্কার করা প্রয়োজন হয়। জয়দেব নিজেই এই বেড়া বাদ্ধিতে- 
ছিলেন। কিন্তু একবার বাহিরে আসিয়া বেড়ার বাধন বাড়ান, আবার ভিতর হইতে বাঁধ 
দেওয়া, তাহার পক্ষে অত্যন্ত কণ্টকর হইতেছিল। এমন সময় জয়দেব বাহির হইতে শুনিতে 
পাইলেন, পদ্মাবতী যেন ভিতর হইতে বলিতেছেন, “মামি পিতৃগৃহে বেড়া বান্ধিতে শিখিযম্লাছি। 
আপনি বাহির হইতে বাধ বাড়াইয্»। দিন, আমি ভিতর হইতে বেড়া বাঁধি” জদ্রদেব তাহাউ 
করিতে লাগিলেন। বেড়া বাধ! শেষ হইলে জদ্রদেব দেখিলেন, পদ্মাবতী স্থানান্তর হইতে গৃহে 
ফিরিতেছেন। ইহাতে বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি কুটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, রাধাম।ধব 
বিগ্রহের সর্বাঙ্গে কালির ঝুল এবং হাতে বেড়া-বাধা দড়ি! ইহা দেখিয়া দম্পতিষুগল প্রেমে 
গদ্গদ হইয়া কাদিতে লাগিলেন। 
গীতগোবিন্দের মহিমা-প্রকাশক অনেক উপাখ্যান আছে। ইহার মধ্যে একটী প্রবাঁণ 
বৈষ্ণব-সমাজে বছদিন হইতে চলিম্মা আপিতেছে। জয়দেব গীতগোবিন্দে “স্মরগরলখণ্ডনং মম 
শিরসি মগুনং”_-এই পর্যন্ত লিখিয়া, শ্রীভগবান্‌ শ্রীষতীর চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন, ইহা লিখিতে 
তাহার মন সরিল না। কাজেই শ্লোকটা অপন্পূর্ণ রাখিয়। তিনি সান করিতে গেলেন। ইত্যবসরে 
শ্রী জয়দেবের রূপ ধারণ করিরা গৃহে আসিয়া! পুথিতে “দেহি পদপলব্মুদারং” স্বহস্তে লিখিরা 
চলিয়া গেলেন। জয়দেব গ্ানান্তে ফিরির! আসিলে, পদ্মাবতী বিস্মিত হইয়া সমস্ত কথা তাহাকে 
জানাইলেন। তখন জয়দেব পুথি খুলিয়। সমন্তই বুঝিতে পারিলেন এবং পুথিখানি মস্তকে 
ধারণপূর্বক ক।দিতে কাদিতে পন্মাবতীকে বলিলেন, “তুমিই ধন্য!” পন্মাবতীর দেহাস্তে জয়দেব 
বৃন্দাবনে যাইয়। বাস করেন । 
জয়দেবের জীবনী “ভক্তমাল” ও বনমালী দাসের “জয়দেবচরিত” নামক প্রাচীন গ্রন্থে বণিত 
আছে। স্বর্গীয় রজনীকাস্ত গুপ্ত মহাশয়ও “জয়দেব চরিত” গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের 
“গীত-গোবিন্দ” ও তাহার বাঙ্গালা গদ্য পদ্চ অন্গবাদ-সম্থলিত বহু গ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 
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গয়দেব বঙ্গ-কবি-চড়ামণি হইলেও, তাহার প্রসিদ্ধ কাব্য কালিদাসের কাব্যের ন্যায় সমস্ত 
সাহিতা-জগতে সম্মানিত। 
জ্ঞানদ্াদ। বীরভূম জেলায় একচক্রা গ্রামের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে কাদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ঠাকুর 

বাস করিতেন । কোন্‌ শকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তৎসন্বদ্ধে বিভিন্ন মত আছে। স্বর্গীয় ক্ষীরোদ- 
চন্দ্র রায়ের মতে গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস ১৪৪৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হারাধন 
দত্ত বলিয়াছেন, গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, এবং জ্ঞানদাস তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বববর্ভা । 
আবার জগদন্ধুবাবু অনুমান করেন, ১৪৫৩ শকে জ্ঞানদাসের জন্ম । কাদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের মঠ 
অগ্তাপি বর্তমান আছে। এখানে প্রতি বৎসর পৌঁষ-পৃর্নিমায় জ্ঞানদাসের স্মরণার্থে তিনদিনব্যাপী 
মহোৎসব ও মেলা হয়। চৈতন্তচরিতামূতে নিত্যানন্দের শাখা-বর্ণনায় জ্ঞানদাসের নাম আছে। 
যথ।--শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস মনোহর |” আবার ভক্তিরত্বাকরে তাহাকে “মঙ্গল জ্ঞানদাস” বলা 
হইয়াছে । ইহাতে কেহ কেহ অন্থমান করেন, “মঙ্গল” ও “মনোহর” জ্ঞানদাসের দুইটা উপাধি মাত্র । 
কিন্ত উহা জ্ঞানদাসের উপাধি, কি তাহার নামান্তর, কি স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাষ, তাহ! নির্ণয় করা 
সকঠিন। তবে জ্ঞানদাস যে মঙ্গল-বংশীয় রাটীশ্রেণীর ত্রাহ্গণ, তাহা জানা গিয়াছে । হুগলী ও 
বাকুড়া জেলায় মঞ্গলবংশীয়ু বহু ব্রাক্মণ বাস করিতেছেন । হারাধন দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, 
বাবা আউল মনোহর দাস, জ্ঞানদাসের চিরসহচর ও সতীর্থ ছিলেন। অনেক সময় উভয়ে একত্র 
থাকিতেন। খেতরী মহোতৎ্সবে জ্ঞানদাস ও মনোহরদাস, নিত্যানন্দের গণসহ গমন করেল। য্থা 
নরোভ্ম-বিলাসে-ঞ্ভ্ীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর। মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥৮ 

কিন্ধ এখানে “মনোহর” ষে “আউল মনোহর দাস, তাহার প্রমাণ কোথায়? জ্ঞানদাস অল্প 
বয়সে নিত্যানন্দ-পত্তী জাহ্ুবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ এবং কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন 
বলিঘ। কথিত আছে। জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে পগোস্বামী” বলিয়া ডাকিত। ইহা হইতে 
তাহার জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে “গোস্বামী” শব্দ ব্যবহার করিয়া আমিতেছেন । নরুহরি 
দাস-ভণিতাযুক্ত "শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাদড়া মীদড়া গ্রাম, তথায় জন্মিল। জ্ঞানদাস |” এই পদটা 
গোৌরশদ তরঙ্গিখীতে সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু এই নরহরি দাস কে? ঘনশ্তাম-নরহরি চক্রবর্তীর 
ভিক্তিরত্বাকর' গ্রন্থে এ পদটী নাই । স্থতরাং ইহা! তাহার রচিত কি না, বলা যায় না। 

সতীশবাবু বলেন, প্জ্ঞানদাসের কয়েকটা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ রমণীবাবুর ও বজীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের চণ্তীদাসের সংস্করণে, চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে । জ্ঞানদাসের গভীর ভাবপূর্ণ 
সরল ও আবেগময় বাঙ্গালা পদ্দের সহিত চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত উৎকুষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির ভাষাগত 
ও ভাবগত আশ্চর্ধয সাদৃশ্য দেখা যায়। কীর্তন-গায়ক ও লিপিকরদিগের ইচ্ছাক্কত বা অনিচ্ছাকৃত 
গোলযোগের ফলে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ অসঙ্গতভাবে চস্তীদাসের নামে চলিয়া 
গিয়াছে, এরূপ ,অশ্মান করার যে যথেষ্ট কারণ আছে, তাহা আমরা “চণ্ডীদাস” প্রসঙ্গে আলোচন! 
করিয়াছি। পদকল্পতরু পুথির সঙ্ধলন-কালে, অর্থাৎ আন্দাজ ছুই শত বৎসরের কিছু পূর্বেই, এই 
ভণিতার গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে । স্থতরাং অন্যন আড়াই শত কি তিন শত বৎসরের 
পুরাতন পদাবলীর পুথি_যদিও উহা এখন নিতাস্ত বিরল--সযত্বে সংগ্রহ করিয়া সতর্কভাবে 
মিলাইয়! দেখিলে, বর্তমান চণ্ভীদাসের নামে প্রচারিত অনেক উৎকষ্ট বাঙ্গালা পদ জ্ঞানদাসের রচিত 
বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।” 


[১৮৪ ] 


জ্ঞানদাসের ১৮৬টি বাঙ্গালা ও ব্রঙ্জবুলীর পদ “পদকল্পতরু? গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । রে 
রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী+ গ্রন্থে উহার অতিরিক্ত আরও 
কতকগুলি পদ নানা প্রাচীন পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে । সতীশবাবুর “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবণী' 
রন্থে রমণীবারুর সংস্করণের অতিরিক্ত আরও পঞ্চাশটি পদ 'পদ-রসসার,' 'পদ-রক্াকর? প্রভৃতি 
প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের বিশ্বাস, অহথসন্ধান করিলে 
জ্ঞানদাসের এরূপ আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
দেবকীনন্দন। ৬জগছ্ন্ধুবাবু দেবকীনন্দনের যে পরিচয় লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থানে 
আছে, “স্বণালকান্তি একখানি হস্তলিখিত “বৈষ্ণব-বন্দনা” পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীগৌর-বিষুপ্রিয়া 
পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন” এই প্রবন্ধে আরও কয়েক স্থানে জগঘন্ধুবাবু আমাদিগকে 
“্রীমান্‌ মৃণালকাস্তি ঘোষ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার 
সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠত। কত বেশী ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের পিতৃ ও পিতৃবা-বন্ধু । 
জগন্বন্ধুবাবু যে হস্তলিখিত বৈষ্ণব-বন্দনার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে একটী ভূমিকা ছিল 
এই ভূমিকাটা সে সময় পধ্যন্ত কোন মুদ্রিত টৈষ্ব-বন্দনায় প্রকাশিত তয় নাই। এই ভূমিকা 
হইতে দেবকীনন্দনের পরিচয় এবং তাহার টবষ্ণব-বন্দনা! লিখিবার উদ্দেশ্য বেশ জানা ষায়। সেই 
ভূমিকাটী ১৩০৫ সালের উজণ্ঠ মাসের শ্রীবিষুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎপরে 
১৩০৯ সালের পৌষ মাসের শ্রীগৌর-বিষ্কুপ্রিয়৷ পত্রিকায় *শ্রীদেবকীনন্দন ও বৈষ্ণব-বন্দন” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম । এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম £-_ 
“একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত “বৈষ্ণব-বন্দনা” পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । ইহার 
ভূমিকায় দেবকীনন্দন তাহার “টবষুব-বন্দনা লিখিবার উদ্দেশ্য এইবূপে বর্ণনা করিয়াছেন__ 
প্শ্রীকষচৈতন্ত নিত্যানন্দ না জানিয়া। নিন্দিলু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া ॥ 
সেই অপরাধে মুগ্ডি ব্যাধিগ্রস্ত হৈলু ॥ মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈলু ॥ 
নিমাই পণ্ডিত কত পাতকী উদ্ধার। পরিণামে কেন ঘোরে না| টৈলা নিস্তার ॥” 
তৎ্পরে দেবকীনন্দন বলিতেছেন__ 
“নাটশাল। হতে যবে আইলেন ফিরিয়া ।  শান্তিপুরে যান যবে ভক্ত-গোষ্ঠা লয়! ॥ 
সেই কালে দস্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে। নিবেদিলু' গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে ॥” 
মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপের পথে বুন্দাবনে যাইবার সংকল্প করেন। কিন্তু শাস্তিপুর 
হইয়। কানাঞ্ডি-নাটশাল! পধ্যস্ত যাইয়া শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। দ্রেবকীনন্দন বলিতেছেন 
মহাপ্রভু ভক্ত-গো্ঠী সহ শাস্তিপুর অদ্বৈতগৃহে ফিরিয়া আসিলে, আমি দন্তে তৃণ ধরিয়া দূর হইতে 
শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে শরণ লইয়া এই নিবেদন করিলাম-_ 
“পতিত-পাবন-অবতার নাম যে তোমার । জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার ॥ 
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি । অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী ॥% 
ইহাতে দীন-পনার্র নাখের কমল-নয়নদ্ধ় জলভারে ভরিয়া গেল। কিন্ত তিনি ভক্ত-বসল, 
চিরদিনই ভক্তের গৌরব রক্ষা করিয়া থাকেন। এখানেও তাহাই করিলেন ; দেবকীনন্দন শ্রাবাসের 
নিকট অপরাধ করিয়াছিলেন; তাই তাহাকে শ্রীবাসের চরণে শরণ লইতে বলিলেন । যথা 
"প্রভূ আজ্ঞা দিল।__ভ্রীবাসের স্থানে । অপরাধ হয়েছে তোমার,_-তার পড়হ চরণে ॥" 


৭ ল 
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প্রভুর এই কৃপা লাভ করিয়া দেবকীনন্দন তখনই তাহার আজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি 
বলিতেছেন, পপ্রতুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু'। শ্রাবাসের আগে গৌরের আজ্ঞা সমপিলু' ॥৮ 
প্রীবাস সমস্ত কথা শুনিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন এবং গদগদ ভাষে দেবকীনন্দনকে বলিলেন, প্প্রস্থ 
পতিত-পাবন; ত্রীহার যখন দয়া হইয়াছে, তখন তুমি ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছ।” তৎ্পরে তাহাকে 
ছুইটা উপদেশ দিয়! বিদায় করিলেন । যথা-_ 

১। প্পুরুষে।তুমপদ (অয় কর গিয়া! ঘরে |” 
আর--২) “বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক ছুর্গতি।  বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি ॥৮ 
তখন দ্রেবকীনন্বন কি করিলেন, তাহা তিনি এই ভাবে বর্ণনা করিতেছেন-_ 


“প্রতুপাদপল্ম আমি মন্তকে ধরিয়া । বাট়িল আরতি চিত্তে উলসিত হিয়া ॥ 
বৈষ্ণব-গোসাঞ্জির নাম উদ্দেশ কারণ । নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞ্ি করিল গমন ॥ 

যথা যথা ধার নাম শুনিলু শ্রবণে। ধার ধার পাদপদ্ম দেখিলু নয়নে ॥ 

শান্ত বা ধাহার নাম দেখিলু শুনিলু । সর্ব প্রভূর নাম-মালা গ্রস্থন করিলু' ॥” 


দেবকীনন্দন যখন যে বৈষ্ণব-গোসাঞ্রির নাম জানিতে বা শুনিতে পাইয়াছেন, তখনই 
তাহ। গ্রস্থন করিয়াছেন । এই ভাবে, বড় ছোট বিচার না করিয়া, নাম-মালা গ্রস্থিত করায়, 
পাছে তাহার অপরাধ হয়, এই জন্য বলিতেছেন__ 
“ইথে অগ্রপশ্চাৎ মোর দোষ না লইবে।  ঠাকুর-বৈষ্ণব মোর সকল ক্ষমিবে ॥৮ 
তার পর বলিতেছেন, কেনই বা তাহারা ইহাতে আমাকে অপরাধী করিবেন? কারণ-_ 


“এক ব্রন্মাপ্ডে হয় চৌদ্দ ভূবন । যাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন ॥ 
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব-বর্ণনে | দেবতা অস্থুর খধি সনকলি সমানে ॥ 
দেবতা গন্ধব্ব আর মানুষ আদি করি। ইহাতে বৈষ্ণব যেই তায় নমস্করি ॥ 
পদ্ুপুরাণ আর শ্রীভাগবত-মত। বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত ।” 


দেবকীনন্দন বলিতেছেন, বৈষ্ণব-বর্ণনায় জাতি-বিচার নাই, ইহাতে দেবতা অস্থর ঝষি 
সকলই সমান। তার পর, প্রভুর সম্প্রদায়ী বৈষণবদিগের বন্ধন! করিতে বাসনা করিয়াছি, কাজেই. 
প্পুলিন্দ পুশ ভীল কিরাত যবন। আভীর কঞ্ক আদি করি সকলি সমান ॥ 
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব । সভারে বন্দিব, সভে জগত-ছুল্লভি ॥” 
মহাপ্রভুর ধন্মে কত উদারতা ও কত উচ্চ ভাব, তাহা দেবকীনন্দনের উল্লিখিত কথায় প্রকাশ পাইতেছে। 
এখন দেখা যাউক, উল্লিখিত পপুরুষোত্তম” কে এবং “পুরুষোত্তমপদাঅয় কর গিয়া ঘরে” 
এ কথার তাৎপধ্য কি? দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় চারি জন পুক্তযোত্তমের নাম আছে। যথা 
১। প্বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রপ্ষচারী |” 
২।, পপুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসি-সুজন ।” 
৩। “রত্বাকর-স্থত বন্দো। শ্রীপুরুষোত্বম। নদীয়া বসতি ধার দিব্য তেজোধাম ॥” 


৪ ইঠ্ট্দেব বন্দে শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তার গুণ অন্থপাম ॥ 
সর্ধগ্তণহীন যে, তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণাশক্তিবলে ॥ 
সপ্তম বৎসরে ধার কৃষ্ণ-উনমাদ । তৃখনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥” 


আবার ্ীচৈতন্যচরিতামতে শাখা-বর্ণনায়ও চারি জন পুরুষোত্তমের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 


চি 


[ ১৮৬ ] 
অধ্বতের শাখাভুক্ত ছুই জন-( ১) "পুরুষোত্ম বশ্ষচারী” ও (২) পপুরুষোত্রম পঞ্ডিত।” আর 
নিত্যানন্দের শাখাতৃক্তও ছুই জন । যথা 


১. পনবদ্ীপে পুরুষোত্তম পর্ডিত মহাশয় । নিত্যানন্দ নামে ধার মহোন্সাদ হয় ॥৮ 
২ প্্রীসদাশিব কবিরাজ বড মহাশয় । শ্রীপুকযোতমদাস তাহার তনয় ॥ 
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে । " নিরন্তর বাল্যলীল। করে কৃষ্ণ সনে ॥» 


বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতোক্ত পুকুষোত্তম-চতুষ্টঘ্নের নাম মিলাইয়! বেশ বুঝিতে পারা 
গেল যে, দেবকীনন্দনের ইষ্টদেবই সদাশিব কবিরাজের পুত্র। এই সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ 
পাওয়। গিয়াছে । “অস্থরাগবল্লী” নামক একখানি বৈষ্ঞবগ্রস্থ আছে। শ্রীনিবাস আচার্যের শিক্পাচুশিষ্য 
মনোহর দাস ১৬১৮ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে আছে, *শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম 
মহাশয় । শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর তার শিষ্য হয় ॥ তিহো যে করিল বড় বৈষ্ণব-বন্দন |” 
সদাশিব কবিরাজের বাড়ি কুমারহট্ট বা হালিসহরে ছিল। শ্রীবাস এই সদাশিবের পুত্র 
পুরুযোত্তমের নিকট দেবকীনন্দনকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বলিদাছিলেন । যথা-_“পুরুষোত্তমের পদাশ্রয় 
কর গিয়া ঘরে ।” ঘরে অর্থাৎ নিজ গ্রামে যাইয়া পুরুষোত্বমের নিকট দীক্ষিত হও । ইহাতে জানা! 
যাইতেছে হে, দেবকীনন্দনের বাড়িও কুমারহটে ছিল। আরও বুঝা যাইতেছে যে. দেবকীনন্দন 
ছিলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক । আবার বৈষ্ণব-বন্দনায় ধাহাদিগের নাম আছে, তাহা দেখিলে 
কোন্‌ সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়, তাহ! অনেকট। স্থির করা যাইতে পারে । 
বৈষব-বন্দনায় মোট ২০২ জন বৈষ্ণব মহাত্মার নাম গ্রন্থিত হইয়াছে । তাহাদ্দিগের মধ্যে 
কয়েক জন মহাপ্রতুর পূর্ববর্তী এবং অধিকাংশই তীহার সমসাময়িক । মহাপ্রভুর পরবর্তী 
বৈষ্ণব-ভক্তদিগের কাহারও নাম ইহাতে নাই। শ্রীজীব গোস্বামী ও বুন্দাবনদাসের নাম ইহাতে 
আছে সত্য, কিন্তু শ্রীজীব কেবল যে, মহাপ্রভুর প্রকট-কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; 
অপিচ তিনি সেই সময় বুন্দাবনে গমন করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে স্থপন্তিত হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ 
্রস্থাদ্িও রচনা করিতে আরম্ভ করেন । টব্ণব-বন্দনাতে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যথা-__ 
শশ্রীজীব গোসাঞ্জি বন্দে? সভার সম্মত। সিদ্ধাস্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতন্ব ॥৮ 
আবার বুন্দাবনদাস মহাপ্রত্ুর প্রকটকালে জন্মগ্রহণ করিলেও যখন তিনি “চৈতন্য ভাগবত” লিপিবদ্ধ 
করেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইঘ্নাছেন। দেবকীনন্দন তাহার বন্দনা এইক্সপ করিয়াছেন, 
ষথা-__“নারায়ণীত্থুত বন্দে! বুন্দাবনদাস | “চৈতন্-মঙল' ধেহ করিলা প্রকাশ ॥” বৃন্দাবন দাসের 
গ্রন্থের নাম “চৈতন্তম্ঙক্ল” ছিল। লোচনদাসের “চৈতন্তমঙ্ল” রচিত হইবার পর, উহার নাম 
“চতন্তভাগব্ত* হ্য়। বৈষ্ণব-বন্দনায় লোচনদাসের নাম নাই । ইহাতে বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণব- 
বন্দনা ঘখন রচিত হয়, তখন লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল লেখেন নাই, কিন্বা লিখিত হইলেও 
বৈষ্ণব-সমাজে তখনও উহা জানিত হয় নাই। 
এখন দেখ ষাউক, মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থে দেবকীনন্দনের কাহিনী আছে কি না। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আছে-_- 
“একদিন বিপ্র, নাম গোপাল চাপাল। পাধণ্তী প্রধান সেই মম বাচাল ॥ 
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া! । রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ 
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল। হরিপ্রা, সি্দুর, রক্তচন্দন, তুল ॥ 


এ 


|. ভছাণ 


মদ্যভাগ্ড পাশে ধরি, নিজ ঘরে গেল। প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহ ত দেখিল ॥” 
এই হইল বৈষ্ণবাপরাঁধ । ইহার ফলে-_ 
ণতিন দিন বহি নেই গোপাল চাপাল। সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥ 
সর্ববাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরস্তর । অসহ্‌ বেদনা, ছুঃখে জলয়ে অস্তর ॥৮ 
এই সময় একদিন প্রস্তু গঙ্গাক্সানে যাইতেহিলেন, পথে চাপাল গোপাল তাহাকে ধরিয়া 
বলিতে লাগিল, “আমি কুষ্ঠরোগে বড় কষ্ট পাইতেছি। গ্রাম সম্পর্কে আমি তোমার মাতুল হই। 
“লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার । মুঞ্রিঃ বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥১ এই কথা 
শুনিয়া মহাপ্রভু বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন, তার পর 
স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। সেই হইতে গোপাল চাপাল কুষ্ঠরোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে , লাগিল । এদিকে প্রভু সন্্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গেলেন । তাহার পাচ বৎসর 
পরে বুন্দাবনে ঘাইবার পথে প্রভু যখন কুলিরাতে আসিলেন, তখন সেই বিপ্র আসিয়া প্রভুর শরণ 
শহল। তাহার অবস্থ। দেখিয়। প্রস্ুর করুণার উদয় হইল। তিনি বলিলেন -- 
্ভ্ীবাস পণ্ডিতে তোর হৈয়াছে অপরাধ | তাহ] যাহ, তিহ যদি করেন প্রসাদ ॥ 
তবে তোর হবে পাপ বিমোচন ! যদি পুনঃ এছে নাহি কর আচরণ ॥” 
এই কথ! শুনিয়া বিপ্রি আসিয়া শ্রাবাসের চরণে শরণ লইল, আর “তাহার কৃপায় হৈল পাপ 
বিমোচন” এই গোপাল চাপাল বিপ্র ও দেবকীনন্দন একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। 
নন্দরাম দাস । এই নামের এক ব্যক্তির খোজ পাওয়া যায়। ইনি মহাভারতের অনুবাদক 
কাশীরাম দাসের পুত্রৎ এবং নিজেও মহাভারতের দ্রোণপর্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন। গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীতে নন্পব।ম-ভণি হ।মুক্ তিনটা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই তিনটা পদই সরল বাঙ্গাল! 
ভাষায় ও পাক হাতে রচিত। তবে পদগুলি এই নন্দরামের রচিত কি না, তাহা বলা স্থবকঠিন। 
নরহারি দাঁস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ছুই জন “নরহরি" বিখ্যাত। ঠাকুর নরহরি সরকার, এবং 
নিরহরি চক্রবস্তী”। ইহারা উভয়েই পদকর্ত।। শেষোক্ত নরহরি, ঘনশ্যাম নামেও পরিচিত । 
তাহার এই ছুই নামের ভণিতাযুক্ত অনেক পদ আছে। “ঘনশ্তাম”-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইহার 
পরিচয় দিয়াছি। নরহরি সরকার ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিষ্ে প্রদত্ত হইল ₹__- 
বিশেষ ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ঠাকুর নরহরির ন্যাম মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের 
সম্বন্ধে কোন গ্রন্থেই বিশেষ কিছু খুজি পাওয়। যায় না। তাহার পরিবার ও পরিকরেব মধ্যে 
শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব ছিল ন!, অথচ ইহার সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। 
শ্রীথণ্ডের প্রাচীন-বৈষ্ণব” নাম দিয়া শ্রীধগুনিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগুশানন্দ ঠাকুর কর্তৃক 
থগুবাসী ভক্তগণের যে জীবনী সম্বলিত হইয়াছে, ইহাতে নরহরির পরিচয্ দ্রিতে যাইয়া তিনি 
প্রথমেই লিখিয়াছেন, “আমর। গুরু-পরম্পর| শুনিয়া আসিতেছি যে, ঠাকুর নরহরি ্রীমন্মহা প্রভুর 
আবির্ভাব সমগ্মের ৪।৫ বদ পূর্বে অবভীর্ণ হয়েন। ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ গ্রী্াব্রে শ্রীমন্সহা প্রভুর 
আবিভাব; এই হিসাবে ধরিলে ১৪৮০।৮১ স্রীষ্টান্ধে নরহরির জন্ম অনুমিত হয়।” অন্তত্র লিখিয়াছেন, 
“ঠাকুর শ্রীনরহরি কোন্‌ শকান্বায় অপ্রকট হয়েন, তাহ। ঠিক জান। বায় না।” এখানে গ্রস্থকার 
পাদটাকায় লিখিয়াছেন, প্বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক গ্রস্থের গ্রস্থকীর এবং ১৩০৬ সালের ৪র্থ সংখ্যা 
্সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিব'য়কোন প্রবন্ধ-লেখক লেখেন, ১৫৪০ খ্রীপ্টাধে নরহরি অস্তহিত হয়েন।” 
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“্ভ্রীথণ্ের প্রাচীন-টৈষব” গ্রন্থে আছে যে, নরহরির পিতার নাম নরনারায়ণ দেব ও 
মাতার নাম গোর়ী দেবী । নরনারায়ণ অতি হৃপগ্ডিত ও ভক্তিমান ছিলেন। তাহার ছুই পুত্র-_ 
জোষ্ঠ মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরহরি। নরনারায়ণ পুত্রদবরকে &শশব হইতেই অতি যত্বের সহিত 
ভক্তিধন্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহাতে ছুই ভাই অল্প বয়সেই পরম ভাগবত হইয়া উঠিলেন | 

মুকুন্দ চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় তখনকার বাদশা তাহাকে গড়ে লইয়া 
যান। মুকুন্দের গৌড়ে গমন করিবার পূর্বেই নরনারায়ণ কৃষ্ণপ্রাপ্ত হন। তখন নরহরির সমস্ত 
ভর মুকুন্দের উপর পড়িল। তিনি এই সময় ভক্তিরসে টলমল করিতেছিলেন। ছুই সহোদরে 
প্রগাঢ় প্রণয়, কেহ কাহাকে ছাড়িম্া থাকিতে পারেন না। কিন্ত বাদশার আদেশও অমান্য 
করিতে পারেন না । কাজেই অধ্যয়নের জন্য নরহরিকে নবদ্বীপে রাখিয়া, মুকুন্দ গৌড়ে গমন 
করিতে বাধ্য হন। খানে তাহার বেশী দিন থাকিতে হয় নাই। কারণ, তিনি রুষ্ণপ্রেমে 
এরূপ বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, বাদশ। তাহার অবস্থা দেখিয়া শেষে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য হন। মুকুন্দ ফিরিয়া আসিয়া অনেক সময়ই নরহরির সহিত নবদ্বীপে বাস করিতেন । 

নরহরি তখন নবদ্বীপে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি কি প্রকারে শ্রীগৌরাক্গের 
কূপালাভ করিলেন, তাহ জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠ্যাবস্থায় এবং অধ্যাপক 
হইয়াও মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতিকে পথে ঘাটে দেখিলেই যখন ফাকি জিঞ্ঞাসা করিতেন, 
তখন নরহরির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার না করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কারণ, 
পরবস্তী কালে ষাহারা তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াছিলেন, পাঠ্যাবস্থায় তীহাদ্িগকে লইয়াই তিনি 
রসরঙ্গ অধিক করিতেন । আর নরহ্রির ন্তায় তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত" অতি কমই ছিলেন । সম্ভবতঃ 
এই পাঠ্যাবস্থায়ই নরহরি ও গদাধর পরম্পরে প্রীতিভোবে আবদ্ধ হন। 

মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর প্রসূতির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের রসরঙ্গের কথ। আমরা শ্রীচৈতগ্তভাগবতে 
দেখিতে পাই । কিন্তু নরহরির কথ! বুন্দাবনদাস কেন ঘে তাহার গ্রন্থে লেখেন নাই, এমন কি, 
তাহার নাম পর্যন্ত করেন নাই, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ কর! স্থকঠিন। কেহ কেহ বলেন, নরহরি 
নিত্যানন্দকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া! নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস তাহার গ্রন্থে নরহরির 
নাম পধ্যন্তও করেন নাই। কিন্তু নরহরির গণেরা ইহা স্বীকার করেন ন।, এবং আম্দিগেরও 
ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীখণ্ডের শ্রীযুক্ত. রাখালানন্দ ঠাকুর শা্্ী মহাশয় “ই্মগৌরাঙ- 
মাধুরী” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের লিখিত প্রবন্ধের পাঁদটাকায় লিখিয়াছেন, “ঠাকুর 
নরহরি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে অশ্রদ্ধাভাবে দেখিতেন, এই মত্সরকল্পলিত কথার উপর কেবল নরহরির গণ 
কেন, ভক্তমাত্রেই অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। ঠাকুর নরহরি স্বপ্রণীত শ্ীরুষ্ণচভজনাম্মৃত” গ্রস্থের 
প্রারস্তে _-“রুষ্ণচৈতন্তচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহ্বতে অবতারে' ; তথা গ্রন্থের মধ্যভাগে -__এ্রীরঞ্চচৈতন্েন 
প্রভূ শ্রীনিত্যানন্দেন অবতারে সংহ্ৃতে মহান্‌ প্রলয়ো ভবিগ্কাতি” এই বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্জের লীলাকে 
শ্রীগৌর-নিভ্যানন্দের লীল। বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন; এবং উভয় শ্ববপকে সমভাবে নির্দেশ 
করিয়। শ্রীকষ্চ-বলরামের ন্যায় উভয়ের সমপ্রকাশত্ই প্রদর্শন করিয়াছেন |” 

শ্ীগৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ ভাবিয়া, মধুর ভাবে ভঙ্গনা করিবার প্রবর্তক শ্রীনরহরি ঠাকুর । তিনি 
দেখিলেন হে, বৈষ্ণবধন্দম জগতে প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের গোসম্বামিপাদদিগের 
দ্বার যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে এই ধর্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সত্য, কিন্ত 
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খিনি মলিন জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইক্সা, তাহাদের কল্যাণার্থে 
শ্রেষ্ঠতম ধর্ম রাঁখিয়! যাইতেছেন, তাহার মধুর মুর্তি ক্রমে ভুলিয়া যাইয়া জীব ধর্্রশান্ত্র পাঠে 
মনোনিবেশ করিবে । কাজেই এরূপ কিছু কর! আবশ্তক, যাহাতে তাহার বিমল-মধুর লীলা- 
কাহিনী স্মরণ, মনন ও আস্বাদন করিয়া এই জালাময় জগতের দগ্ধ-জীব শান্তিলাভ করিতে 
পারিবে । অনেক নাধন-ভজনের পর নরহরির মনে ছুইটী উপায় উদ্ভাবিত হয়। 
প্রথমত: গৌরাঙ্গের মধুর লীলা সাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচার করিতে হইলে, ইহা সরল 
ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় কবিতা-ছন্দে রচিত হওয়া আবশ্টক। তাহা হইলে সকলেই ইহা পড়িবে 
ও শুনিবে। এবং তাহার ফলে পাঠক ও শ্রোতার মন নির্মল ও এই দিকে আকুষ্ট হইবে। 
কিন্তু সেরূপ ভাবে ইহা লিখিবার লোক কোথায়? তীহার নিজের সময় সংক্ষেপ। ইহাই 
ভাবিয়া তাহার মন বাকুল ও চঞ্চল হ্ইয্া উঠিল। তখন তিনি হতাশভাবে ছুংখ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন__ 
"গোরলীল! গুণ-গানে, বাঞ্ধ! বড় হ্য় মনে, ভাষায় লিখিয়া কিছু রাখি । 
মুঞ্ডি অতি অধম, লিখিতে না! জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥৮ 
অন্তত্র-- 
“কিছু কিছু পদ লিখি, ঘদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে এই লীলা। 
নরহরি পাবে স্থখ, ঘুচিবে মনের ছুখ, গ্রশ্থ-গানে দরবিবে শিলা 0৮ 
নরহরির এই সাধ বাস্থদদেব ঘোষ কতক পরিমাণে পুর্ণ করিয়াছিলেন। যথা বাস্থ ঘোষের পদ-_ 
“ভ্রীসরকার ঠাকুরের পদাম্ৃত পানে । পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈন্ মনে ॥ 
সরকার ঠাকুরের অত্ভুত মহিমা । ব্রজে মধুমৃতী যে-_গুণের নাহি সীমা ॥” 
সরকার ঠাকুরের পদগুলি এত সরল ও স্বাভাবিক, মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, উহা পাঠ করিতে 
করিতে মন সেই ভাবে ভাবিত হয়, এবং সেইব্দপ সহজ ও সরল ভাষায় ও ভাবে লিখিবার প্রবল 
ইচ্ছা মনকে অধিকার করিয়া বসে। প্ররুতই নরহরি যদি পথ-প্রদর্শক না হইতেন, তাহা। হইলে, কেবল 
তাহার নহে,বাস, গোবিন্দ, মাধব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দপাস, ব্লরাম্দীস, লোচনদাস প্রত্ৃতি 
গদকর্তুগণেরও গৌরলীলাবিষয়ক স্থমধুর পদাবলী হইতে সম্ভবতঃ আমরা বঞ্চিত হইতাম । 
নরহরির দ্বিতীয় কার্য হইল শ্রীগৌরন্ুন্দরের শ্রীমৃত্তি নির্মাণ । এই বিষয়েও তিনিই পথ 
প্রদর্শক । তিনি গ্রীগৌরাঙ্গের তিন্টা নদীয়া-নাগর-মৃত্তি নিশ্মাণ করাইয়া, একটি শ্রীথণ্ডে, একটী 
গঙ্গানগরে, এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও স্থন্দর শ্রীমৃত্তিটী দাস-গদাখরের শিষ্য বিছ্যানন্দ পণ্ডিতের 
দ্বারা কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। কাটোয়াতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শ্রীবিগ্রহটী সংস্থাপিত 
করিবার মুখ্য উদ্দেস্টয ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, কাটোয়ার সঙ্গে প্রভুর সন্্যাস-গ্রহণ-লীলা! বিশেষ- 
ভাবে বিজড়িত। কাটোয়ায় গমন করলেই গৌরভক্তের মনে প্রথমেই সন্গ্যাসের সেই হ্ৃদ্‌- 
বিদারক চিত্র উদ্দিত হয়, এবং সেই জন্য তাহার নিদারুণ ক্লেশ সহা করিতে হয়। কিন্তু সেই সময় 
শ্ীগৌরাঙ্গের নবীন-নটবর-নদীয়।-নাগর মুস্তি দর্শন করিয়া ভক্তের ক্লেশ অনেকটা লাঘব হইয়া মনে শাস্তি 
প্রধান করে। 
পূর্বে বলিয়াছি, শ্্রীগৌরাজকে মধুর ভাবে ভজনা করা নরহরিই প্রথমে প্রাবর্তন করেন। 
* শ্রগৌরাজকে প্রথম দর্শন' বিষয়ক নরহরির একটা স্বন্দর পদ আছে। তিনি বলিতেছেন, 
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“বেলা অবসানে, ননদিনী সনে, জল আনিতে গেন । গৌরাজষ্টাদের, কূপ নিরখিয়ে, কলসী ভাসায়ে এছ ॥ 
স্থরধুনী তীরে, দীড়ায়ে রয়েছে, ছুকুল করিয়ে আলা । শ্রীঅঙ্গ-সকল, করে ঝলমল, শরদ-াদের মালা ॥ 
কাপে কলেবর, গায়ে আমে জর, চলিতে না চলে পা । গৌরাঙ্গটাদের, রূপের পাথারে, সাতারে না পেন্ু থা ॥ 
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিষম কুস্থম শরে । রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাপয়ে ডরে ॥৮ 
“শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা । জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥ 
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব । মনের সাধেতে, সেরূপ চাদেরে, নয়নে নয়নে থোব ॥” 

এইক্প নদীয়া-নাগরীর পদ নরহরি অনেক রচনা করেন। তিনি রুষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে কোন পদ 
রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই। 

, স্বর্গীয় সতীশবাবু, লিখিয়াছেন,_-“মহাজন-পদাবলী, গৌরপদ-তরক্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ 
সম্পাদক ্বর্গগত জগছন্ধুবাবু যে বৈষ্ণব-পাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা বলা 
অনাবশ্তক। অথচ এই নরহরি-ভণিতার শ্রীমগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর রচয়িতাদ্বয়ের নাম বিভেদ 
করিতে যাইয়া, গৌরপদ-তরক্ষিণীর পদকর্তৃ-স্থচীতে তিনিও কয়েক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ।” 

উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় সতীশবাবুর একটী কথা মনে রাখা উচিত ছিল । নরহরি- 
ভণিতাযুক্ত মোট ৩৬টা পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে, আর গৌরপদ-তরক্লিণীতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে ৩৮২টা পদ। স্থতরাৎ সতীশবাবুর ন্যায় একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বব-বিশারদ ব্যক্তি ৩৬টা পদে 
রচয়িতাদ্বয়ের নাম-বিভাগ করিতে যাইয়া যে কয়েকটা পদ সরকার ঠাকুরের রচিত বলিরা নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি যে তাহার নহে, তাহ! রসজ্ঞ বৈষ্ণব-পাঠক মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন। স্থৃতরা সেই অস্পাতে গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে সংগৃহীর্ত ৩৮২টি পদের নাম-বিভাগ 
করিতে যাইয়া জগছন্ধুবাবু যদ্দি “কয়েক স্থলে” ভ্রমে পতিত হইয়! থাকেন, সে আর বেশী কথা কি? 

ফলতঃ ৩৮২টি পদের মধ্যে নরহরি সরকাঁর ও নরহরি চক্রবর্তীর পদগুলি বাছিয়া পৃথক্‌ 
করা বড় সহজ না হইলেও, নরহরি-ঘনস্তাম বিরচিত ভক্তিরত্বাকর” গ্রন্থে “নরহরি-ভণিতার 
গৌর-লীলা-বিধয়ক যে ১৭৬টি পদ আছে, এবং শ্রীথগ্ড হইতে সরকার ঠাকুরের গণ কর্তৃক সম্পার্দিত 
ও প্রকাশিত 'িগৌরাক্গ-মাধুরী, নামক যাসিক পত্রের তৃতীয় বর্ষের কয়েক সংখ্যায় নরহরি 
সরকার-বিরচিত যে ১০৮টা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এই উভয় পদাবলীর মধ্যে পরস্পরে কোন 
মিল নাই । স্ৃতরাৎ ভক্তিরত্বাকরের পদগুলি নগহরি চক্রবর্ভীর ও গৌরাঙ্গ-মাধুরীর পদগুলি সরকার 
ঠাকুরের রচিত বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । 

উল্লিখিত নরহরি সরকার ঠাকুরের ১০৮টী পদের মধ্যে ১০০ট, এবং নরহরি চক্রবর্তীর ১৭৬টার 
মধ্যে ১৭১টী গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রকারে এই উভয় পদাবলী সহজেই 
বিভাগ করা গিয়াছে। এততিন্্ গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে “নরহরি”-ভণিতাযুক্ত আরও ১২১টী পদ সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং সেগুলি “ভক্তিরত্রাকর, কিন্বা। “গৌরাক্জ-মাধুরী'তে নাই | ইহার মধ্যে উভয় নরহরিরই 
পদ থাকা সম্ভব; কিম্বা অপর কেহ নরহরি-ভপিত! দিয়া লিখিতেও পারেন। কাজেই সেগুলি 
পদকতু-স্থচীতে নরহরি দাসের নামে নির্দেশ করা হইয়াছে। 

নরৌত্তম দাস। জগছন্থুবাবু লিখিয়াছেন, “রাজসাহী জেলায় গোপালপুর নামে এক বুহৎ 
পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন উত্তররাটীয় কায়স্থ-কুলোস্তব দত্তবংশীয় রাজা! কষ্কানন্দ দত্ব। 
গোপালপুরের মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পল্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী 
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হইতে উত্তর-পূর্ববাংশে অর্ধক্রোশ ব্যবধানে খেতরী নামক স্থান কুষ্কানন্দের রাজধানী ছিল। এই 
কৃষ্ধানন্দের রসে ও নারায়ণীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। 
কথ্ণনন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তমের “সম্ভোষ নামে একমাত্র পুত্র হয়। নরোত্বম বাল্যকাল 
হইতেই ধর্ধানুরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ 
দত্তের হস্তে রাজকাধ্যের ভার অর্পণ করিয়া নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন । নরোত্বম বৃন্নাবনবাসী 
লোকনাথ গোস্বামীকে সেবা-শুশ্রাঘা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে 
১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতিক্রমে শ্রীনিবাসাচাধ্য ও শ্বাযানন্দ পুরীর সঙ্গে ত্বদেশে 
প্রত্যাগমন করেন ।” 

জগছন্ধুবাবু উপরে যাহা! বলিলেন, ইহার মধ্যে কয়েকটা ভুল আছে। প্রথমতঃ রাজসাহীতে 
গোপালপুর বলিয়া কোন পরগণ! ছিল না বা! নাই। গোপালপুর খেতরী নামক এক সমৃদ্ধিশীলী গ্রামের 
একটী পল্লীবিশেষ । এই পলীতে রাজা কৃষ্ণানন্দ ও অন্যান ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের বাস ছিল। 
মেই জন্য গোপালপুরকে “নগর” বলা হইত ॥ যথা--ভক্তিরত্বাকর ১ম তরঙ্জে,__ 

“রাজধানী স্থান পন্মাবতী তীরবন্তি। গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি ॥ 


তথা বিলসয়ে রাজা কষ্ণানন্দ দত্ত । শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহত্ব ॥” 
পুনশ্চ ৮ম তরঙ্গে_-"অতি মহদ্গ্রাম শ্রীথেতরি পুণ্যক্ষিতি । মধ্যে মধ্যে নামাস্তর অপূর্ব বসতি ॥ 
রাজধানী স্থান সে গোপালপুর হয়। এছে গ্রাম নাম_বহু ধনাঢ্য বৈসয় ॥৮ 


নরোত্তম ঠাকুরের প্রিষ্স শিষ্য সন্তোষ দত্তের অন্ুমতিক্রমে তাহার প্রিয় সুহৃদ মহাকবি 
গোবিন্দ কবিরাজ দসঙ্গীত-মাঁধব' নামে একখানি সংস্কত নাটক রচনা করেন। ইহাতে 
তিনি লিখিয়াছেন,--“পদ্মাবতীতীরবস্তিগোপালপুরনগরবাসী গোড়া ধিরাজমহামা ্থপ্ীপুরুষোত্তমদত্- 
নত্তমতন্থজঃ শ্রীসস্তোষদত্তঃ সহি শ্রীনরোত্তমদত্তঃ সত্বমমহাশয়ানাং কনীয়ান্‌ যঃ পিভবান্রাভুশিসা:* 
ইত্যাদি। 

যে পরগণায় নরোত্বমদিগের বাস, তাহার নাম গড়েরহাট | প্রেমবিলাসে আছে যে, 
নিত্যানন্দের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, “নবদ্বীপে সংকীর্তন হইল প্রকাশ । গৌড়দেশ ছাড়ি 
আমার নীলাচলে বাস ॥ অতঃপর সংকীর্তন চাহি রাখিবারে । গড়েরহাঁটে খুইব প্রেম কহিল 
তোমারে ॥৮ অন্য স্থানে আছে, প্রতু ভাবিতেছেন, তাহার অবর্তমানে সংসার প্রেমশূন্ত হইবে, 
তাই প্রেম রক্ষার জন্য তুইটী প্রেম-ূত্তি প্রকাশ করিলেন ;_এক গড়েরহাটে নরোত্ম, আর রাটে 
শ্রনিবাস। ঠাকুর মহাশয়, এক নৃতন স্থুর স্থাষ্টি করেন, তাহার নীম “গড়েরহাটা? । 

কষ্ণনন্দ ও পুরুষোত্তমের মধ্যে কে বড়, তৎসন্বন্ধে নরহরি চক্রবন্তী তাহার ছুই গ্রন্থে 
ছুই রকম লিখিয়াছেন। নরোত্তম-বিলাসে আছে, প্শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত। তার পুত্র 
নরোত্তম বিদিত সর্বত্র ॥” আবার ভক্তিরত্বীাকরে আছে, পজোষ্ঠ পুরুযোত্তম, কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ |” 

_. অগগ্ন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্বম ঠাকুরের জন্ম হয়।” কারণ, 
১৪৫৫ শকে মহাপ্রভু অপ্রকট হন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। 
কিন্তু অন্যত্র জগববন্ধুবাবু বলিয়াছেন যে, ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অস্মতিক্রমে নরোত্বম 
হ্দেশে প্রত্যাশমন করেন । ইহাঠিক নহে। কারণ, ১৫*৪ শকে নরোত্বমের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের 
অধিক হইবার কথা। কিন্ত বৃন্দাবন হইতে নরোত্বম যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি যুবা 
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পুরুষ, বয়স বিশ বসরের অধিক হইবে না। আবার ভদ্র মহাশয় বলিয়াছেন যে, পিতার মৃত্যুর 
পর সম্তোষ দত্তের হস্তে রাজকাধ্যাদ্ির ভারার্পণ করিয়া নরোত্তম বুন্দাবনে গমন করেন। তিনি 
এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা আমরা জানি না। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্রাকর, 
নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে নরোত্তমের বৃন্দাবনে যাইবার কথা ঠিক একভাবে বণিত না হইলেও 
পিতার ম্বত্যুর পর সম্ভোষ দত্তের উপর রাজকাধ্যের ভার দিয়া নরোত্বম বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, 
এ কথার উল্লেখ কোথাও নাই। প্রেমবিলাসে আছে, বুন্দাধনে যাইবার জন্য নরোত্তমের মন 
যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সেই সময় জায়গিরদারের পত্র সহ একজন আশোয়ার আসিয়া 
উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল,_-পপত্র পাঠ আসিবে--তোমার কুমারকে দেখিব। শিরোপায় 
ঘোড়া আমি তাহারে করিব ॥” এই পত্র পাইয়া, পুজরকে ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া কষ্ণানন্দ 
ভীত হইলেন এবং পান্ত্রমিত সহ পুত্রের নিকট যাইয়া সমস্ত কথ! বলিলেন। নরোত্তম ইহা 
স্তনিয়। সন্থষ্ট হইলেন এবং পিতা-মাতাকে সম্মত করাইয়া আশোয়ারের সঙ্গে চলিয়া গেলেন । 
পথিমধ্যে সঙ্গের লোকের! রাত্রিতে নিপ্রাগত হইলে, নরোত্তম পলায়ন করিয়, ক্রমে মখুরায় যাইয়। 
উপস্থিত হইলেন । 

ভক্তিরত্বাকরে আছে, একদিন “অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুত্ধা আইল । গোৌড়ে রাজস্থানে পিতা 
পিতৃব্য চলিল॥” এই অবসরে রক্ষককে প্রতারণা করিয়া নরোত্তম কান্তিকী পুর্িমার দিন বাটা 
হইতে পলায়ন করিলেন এবং ক্রমে বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে “শ্রাবণ মাসের পৌরমাসী শুভক্ষণে । 
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোতমে ॥৮ সুতরাং নরোত্তম যখন বুন্দাবনে যান, তখন তাহার 
পিতা ও পিতৃব্য জীবিত ছিলেন। কিন্ত পুত্র পলাইয়া যাওয়ায়, কৃষ্ণানন্দ অত্যান্ত কাতর হইয়া 
রাজকাধ্যের ভার সন্তোষ দত্তের উপর দিঘ়াছিলেন । 

নরোত্বম যখন বুন্দীবনে গমন করেন, "তখন রূপ ও সনাতন অন্তধর্ণন করিয়াছেন এবং 
শ্রীজীব বুন্দাবনের কর্তা1।। তিনি বিশেষ যত্্ সহকারে নরোত্তনকে ভক্তি গ্রস্থ অধ্যয়ন করাইলেন। 
শেষে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণাস্তে সাধন-ভজন শিক্ষা! করিয়া নরোত্বম সিদ্ধিলীভ 
করেন। তখন বুন্দাবনের গোস্বামী ও মহাস্তগণ তাহাকে “ঠাকুর মহাশয় উপাধিতে ভূষিত করিলেন । 

নরোত্ম স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার অন্থমতি লইয়া প্রভুর লীলাস্থলগুলি দর্শন , 
করিবার জন্য ঘাত্রা করিলেন। প্রথমেই নবদ্বীপে গেলেন। ইহার কিছুকাল পূর্বের শ্রীমতী বিষু- 
প্রিয়া অস্তধ্ধান করেন, এবং প্রভুর পার্ধদ ভক্তদিগের মধ্যে তখন শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ২৩ 
জন মাত্র জীবিত ছিলেন। নরোত্তম শুক্লান্বরের সহিত প্রনুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন । 
সেখানে দামোদর পণ্ডিত ও ঈশান ছিলেন। কয়েক দিন বিহবল অবস্থায় সেখানে থাকিয়া প্রভুর 
নিদর্শন যেখানে যাহা ছিল, সব দেখিলেন। তথা হইতে শাস্তিপুরে অধ্বৈতৈর স্থান ও অস্থিকা 
গৌরীদাসের শ্রীগৌরনিতাই* বিগ্রহ দেখিয়া ও তাহার শিষ্য ও শ্যামানন্দের গুরু হৃদয়-চৈতগ্ভের 
সহিত ইষ্টগোগী করিয়া, উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী দর্শন করিলেন। তথা হইতে খড়দহে 
গমন করিলেন। নিত্যানন্দের তখন সঙ্গোপন হইয়াছে । জাহ্ৃব দেবী ও বীরভদ্র নরোত্তমকে 
বিশেষ আদর যত্ব করিলেন। সেখান হইতে তিনি বরাবর নীলাচলে চলিয়া গেলেন । সেখানে 
গোপীনাথাচাধ্য তখন প্রভুর গণ মধ্যে প্রধান। নরোত্তম তাহার সহিত জগন্নাথ দর্শন করিয়! 
কাশী মিশরের বাড়ীতে গেলেন। তখন বক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগেপালগুরু প্রত্থুর বাড়ীর সেবাইত। 
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সেখানে প্রভুর নিদর্শন যাহা যাহা ছিল, সমস্ত দর্শন ও স্পর্শন করিয়া প্রেমে অভিভূত হইলেন । 
সেখান হইতে টোট1 €গাপীনাথের মন্দিরে গমন করিলেন । গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য মামু গোসাঞ্ছি 
তখন টোটা গোপীনাথের সেবাইত। নীলাচল হইতে নরোত্তম নৃসিংহপুরে শ্যামানন্দের স্থানে 
আগমন করিলেন । তথা হইতে শ্রীধখণ্ডে আসিয়। সরকার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন! যদিও 
নরহরি তখন বিরহাগ্রিতে দগ্ধ হইতেছিলেন, কিন্ত নরোত্তমকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং 
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । সেখানে গৌর-বিষুঃপ্রিয়ার যুগল-বিগ্রহ দেখিয়া নরোত্বম 
বিমোহিত হইলেন । তথা হইতে যাজিগ্রামে যাইয়া আবার শ্রীনিবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
কণ্টক-নগরে গমন করিলেন। দাস গদাধরের তখন মুমুরু্ অবস্থা । সেখানে গদাধর দাসের 
গৌরহ্বন্দর বিগ্রহ দর্শন করিলেন । এক্প স্থন্দর মুস্তি আর কোথাও নাই। 

ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে ফিরিয়া আসিয়া পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলে তাহারা আনন্দে 
রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা কুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “বাপ, যে কয়েক দিন আমরা বীঁচিয়া থাকি, 
তুমি আমাদের ছাড়িয়া আর কোথায়ও যাইও না” নরোত্বম বলিলেন, "আমি তীর্থ করিতে 
ঘি নাই, প্রুর লীলাস্থানগুলি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা না দেখিলে প্রাণ ধারণ করিতে 
পারিভাষ না। আমার সে সাধ পূরিয়াছে, আর কোথাও যাইব ন11” ইহার পরেই নরহরি 
ঠাঞ্চুর, গদাধর দাস প্রভৃতির অদর্শন হইম়াছিল । 


খেতরীতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে নরোত্বম ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, বলভীকান্ত, শ্রীকষ্ণ, 
ব্রজমোহন, বাপ!ুমাহন ও রাধাকাস্ত--এই ছয়টি শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্টা করেন। জগঘন্ধুবাবু 
লিখিয়াছেন, “এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্তদিবসব্যাপী মহোৎসব হম্ম।॥ এই মহোৎসবে দেনুড হইতে 
বৃন্দাবনদাস, বুধরী হইতে রামচন্ত্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাস 
আচাধ্ায ও গোকুলদাস, শ্রীথণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার, একচক্র! হইতে পরমেশ্বরীদাস, 
এবং অন্যান্ত স্থান হইতে মনোহরদাস প্রভৃতি মহাস্ত, পদকর্তা ও কীন্তনীক্মাগণের সমাগম হইয়াছিল । 
এই জন্য রায়বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, এই উৎসব অতীত ইতিহাসের ছমিরীক্ষ্য 
অচিহ্িত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্ত্তশ্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য 
বৈষ্বের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের অনুসরণ করিতে পারি। এই উত্সব উপলক্ষে 
অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে । এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত, অলৌকিক 
ও অসাধারণ ব্যাপার, তাহ! ভক্তপ্রবর শিশিরকুষমীর ঘোষ মহোদমুকৃত “নরোভমচরিত পাঠ 
না করিলে সম্যক্‌ হৃদয়জম হইবার-সম্ভাবনা নাই।” 


ভদ্র মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সব ঠিকই বটে, তবে এই মহামহোত্সবে সমাগত 
মহাস্ত, পদকর্তা, কীর্তনীয়া প্রভৃতির মধ্যে ধাহাদিগের নাম গ্রস্থাদিতে প্রকীশিত হইয়াছে, সেই 
নামগুলি লিপিবদ্ধ কর! তাহার উচিত ছিল । ছুঃখের বিষয়, তাহাতো। করেনই নাই, বরং সামান্য যে 
কয়েক জনের নাম দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও মন্ত তুল করিয়াছেন। তিনি লিখিম্বাছেন যে, 
শ্রীথণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার, এবং একচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি গিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই মহোৎ্সবের কিছুকাল পূর্ববে নবন্বীপের শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারী, কাটোয়ার গদাধর দাস ও 
শ্রথণ্ডের নরহরি সরকার অল্প ব্যবধান মধ্যে পর পর অপ্রকট হন। তীহাদিগের বিরহে দেশে 
তিষ্টাইতে না পারিয়া শ্রীনিবাস আচাধ্য বৃন্দাবনে চলিয়। ধান। আচাধ্য প্রভৃকে দেশে আনিবার 
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জন্য রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইয়া দেন, এবং অবশেষে রামচন্দ্র তাহার 
গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন । এসকল কথা জগদ্দ্ধুবাবুর ন্যায় টবৈষ্ণব-সাহিত্যজ্ঞ 
ব্যক্তির পক্ষে বিস্ৃত হওয়া ছুঃখের কথা বলিতে হইবে । আর, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীদাস 
যে একচক্রা হইতে আসেন নাই,__খড়দহ হইতে ' জাহ্বাদেবীর সহিত আপিয়াছিলেন,__তাহা 
জগছন্ধুবাবুই অন্যত্র লিখিম়়াছেন। যথা_*ইনি (পরমেশ্বরীদাস ) নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত 
হইয়া শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। কাহার কাহার মতে ইনি শ্রীমতী জানব ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিত্য 
খেতরীর মহামেলাতে ইনি জাহ্ুব! ঠাকুরাণীর সঙ্গে গিয়াছিলেন।” 

ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম-_প্রেমভক্তি চক্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি চক্দ্রিকা, রসভক্তি 
চন্দ্রিকা, সন্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্বর্ণন, রাগমালা, সাধন্ভক্তি চক্দ্রিকা, সাধ্য-প্রেমচক্্রিকা, 
চমত্কার চক্দ্রিকাঁ সুধ্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তি চিস্তামণি, গুরুশিশ্যসংবাস ও উপাসনাপটল । 

জগছ্ন্ধুবাকু লিখিয়াছেন-__প্রার্থনা গুলির জন্যই নরোত্তম সাহিত্য-জগতে ও টবষ্ণব-জগতে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । ফলতঃ এরূপ প্রাণস্পশী, হৃদয়দ্রববকারা, চিত্ত-উন্নতকারী “প্রার্থনা* জগতের আর কোন 
ভাষায় ও কোন ধশ্বে আছে কিনা সন্দেহ। আবার নরোত্তমের “হাটপত্তন” নামক ক্ষুত্র প্রবন্ধই 
বা কি সুন্দর, কি ভাবশ্তদ্ক। কি মনোহারী। যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্ধাসিত করিয়া 
এ হাটপত্তনের পত্তন হইয়াছে |» 


স্বগীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলীর সম্বন্ধে জগঘ্বন্ধুবাবুর 
সহিত প্রায় একমত হইলেও, দুঃখের বিষয় যে, আমরা নরোত্তমের নামে প্রচারিত াটপত্তন” নামক 
পয়তালিশটাী গ্লোকপূর্ণ ক্ষুত্র গ্রস্থধানার সম্বন্ধে জগদন্ধুবাবুর অতিরিক্ত প্রশংসার সমর্থন করিতে 
পারি না। এই গ্রন্থে হাটপত্তনের রূপকছলে শ্ত্রীমহাপ্রভুর প্রেঘধশ্দ প্রচারের যে সরস বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে, উহা বেশ সারগর্ভ, কৌতৃহলজনক ও উপভোগ্য বটে, কিন্ত “যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের 
সারাংশ নিক্ষাশিত করিয়া এ হাট-পত্তনের পত্তন হইয়াছে,--এক্সপ মনে করার কোন কারণ দেখা যার 
না। আদৌ উহা টষ্বচুড়ামণি নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের গুরুতর 
সন্দেহ আছে ।” 


ইহার পরে হাট-পত্তনের কতকগুলি শ্লোক. উদ্ধৃত করিয়! সতীশবাবু বলিতেছেন, “রূপ 
গোস্বামী ব্রজরসরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা রসগ্রস্থস্বরূপ যে অলঙ্কার-সমূহ নিশ্বাণ করিলেন, উহা! 
বৈষ্ণব-মহাস্তগণ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন,__-এইরূপ যথার্থ ও সারগর্ভ বর্ণনার পরে “সোহাগা 
মিশ্রিত কৈলা” ইত্যাদি পরবর্তী ছূর্ববোধ্য বাক্যসমূহের তাৎপর্য কি? শ্রীজীব গোস্বামী “ষট্-সন্দ্' 
ও “সর্ধব-সংবাদিনী” গ্রন্থের প্রণয়ন বারা বৈষ্ব-দর্শনের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়াছেন? কিন্তু তাহার 
সম্বন্ধে থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কল” উক্তি কি সেরূপ সঙ্গত হয়? যাহা হউক, তাহার 
“গোপাল-চম্পৃু” নামক স্থবৃহৎ রসাত্মক কাব্যখানাকে লক্ষ্য করিয়া যদি এইরূপ উক্তি করা হইয়া 
থাকে, তাহ! হইলে এই প্রসঙ্গে সংস্কত টবষ্ণব-আলক্কারিক ও কবিদিগের মধ্যে দ্প গোম্বামীর পরেই 
যাহার স্থান সর্ব-বাদি-সম্মত, স্থপ্রসিন্ধ “অলঙ্কার-কৌস্বভ", “আনন্দবৃন্দাবন-চম্পৃ” কাব্য ও “চৈতন্যচক্ঞ্রোদয়' 
নামক নাটকের প্রণেত। সেই কবিকর্ণপূরের নামোল্লেখ না করিয়া, “নরোত্তম দাস” ইত্যাদি সোকের 
দ্বার নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া! বৈষ্ণবোচিত দীনতা দূরে থাকুক, সাধারণ শি্টাচারের 
অন্তথাচরণ করা কি নরোত্তম ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণব-চুড়ামপির পক্ষে “সম্ভবপর হইতে পারে? এব্প 
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নানা অসন্মতি দর্শনে আমরা “হাটপত্তন” নামক ক্ষুত্র গ্রস্থখানাকে অন্ত কোনও পরবর্তী নরোত্তম দাসের 
রচিত বলিয়াই সিদ্ধাস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি । 


“জগপ্বন্কুবাবু নরোত্তম ঠাকুরের উপর পূর্বোক্ত যে গ্রস্থগুলির কৃতিত্বের আরোপ করিয়াছেন, 
উহ্থার সকলগুলি ঠাকুর মহাশয়ের রচিত কি না” সে বিষয়েও সন্দেহে আছে। জগঘন্থুবাবু 
ই্াকুর মহাশয়ের “প্রেমভক্তিচক্্রিক।” নামক স্বপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রস্থখানার সম্বন্ধে কোন কথা লিখেন নাই । 
আমাদের বিবেচনায়, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত--সকল সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা 
অধিক উপাদেয় ও সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ গ্রস্থ বাঙ্গলা-সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। এই গ্রস্থের 
অনেক স্থক্তি প্রবচন-রূপে বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে । এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ত সুক্তিগুলিতে 
ঘখ।9৫ই সর্বশান্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে |” 

রামকেলিতে একদিন নিত্যানন্দকে যে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, “গড়েরহাটে নরোত্তমের নিকট 
প্রেম খইব,” সেই ভবিষ্দ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল । কারণ, নরোত্তমের সময় তাহার ন্তায় প্রেমিক 
ভক্ত ও সর্গীতজ্ঞ আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সঙ্গীতের দ্বারা বঙ্গদেশ ভক্তি ও প্রেমে 
প্লাবিত করিয়াছিলেন | এই জন্য তাহাকে শ্রীগৌরাজের দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হইত । 


পরমানন্দ সেন বা কবিকর্ণপুর । বৈষ্ণব-সাহিত্যে কবিকর্ণপূরের স্থান অনেক উচ্চে। 
ভাহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচস্পৃ, শ্রীচৈতন্তচরিত মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ- 
গাপিকা প্রন্তৃতি সংস্কৃত কাব্যগুলির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, ভাবও তেমনি স্থমধুর ও উপাদেয় বলিয়া এই 
্রস্থস্তলি বৈষ্ণবদিগের মুকুটমণি বলিলে9 অতুযুক্তি হয় না। অতীব ছুঃখের বিষয় যে, এ হেন 
একজন পরমবৈষ্ণব ও উত্ককষ্ট গ্রন্থকারের জীবনী খুঁজিয়া পাওয়া ষায় না। আবার আধুনিক 
বৈষ্ণবসাহিত্যিকদিগের মধ্যে যাহারা তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়্াছেন, তাহাদের উক্তির মধ্যেও 
পরম্পরে গরমিল এবং অনেক স্থলে প্রম/ণের অভাব । 


প্রথমতঃ ৬জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদ-তরক্গিণীর প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন, “শরীশ্রীমহা প্রভুর 
মপ্রকটের সাত কি আট বসব পূর্ব্বে কাঞ্চনপল্লী বা কাচড়াপাড়!য় কর্ণপূর জন্মগ্রহণ করেন ।” 
কম্ধ চৈতন্তচরিতাম্বতের অস্ত্য, ১*শ পরিচ্ছেদে দেখিতেছি যে, পরমানন্দ দাসের বয়স যখন সাত 
[২সর, তখন তিনি তাহার পিতামাতার সহিত নীলাচলে যাইয়। মহাপ্রতুকে দর্শন করেন। ইহার 
এক কি ছুই ব্সর পরে যদি মৃহাপ্রুর অপ্রকট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবিকর্ণপুরের 
1ঠৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের শেষাৎশে নিরলিখিত শ্লোকত্রয়ের সার্থকতা কোথায়? যথা__ 
“যস্োচ্ছিষ্টপ্রলাদাদয়মজনি মম প্রৌড়িম! কাব্যবূপী 
প্‌ বাগ্দেবা। ষঃ কৃতার্থাকৃত ইহ সময়োৎ্কীতণ তশ্তাবতারম্‌। 
যৎ কর্তব্যং ময়ৈতৎ কৃতমিহ স্থৃধিয়ো যেহন্থরজ্যস্তি তেহমী 
শৃথস্বন্তান্নমাষশ্চরিতমিদমমী কল্লিতং নো বিদস্ত ॥১॥ 
শ্রীচৈতন্যকথ! যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকণিতং 
জগ্রন্থে কিয্নতী তদীয়কুপয়া, বালেন যেষং ময়া | 
ক এতাৎ ততপ্রিয়মগ্ডলে শিব শিব স্থৃত্যিকশেষং গতে 
কো জানাতু শৃণোতু কন্তদনয়া রুষণ স্বয়ং গ্রীয়তাম, ॥২॥ 


[ ১৯৬ ] 


দৃষ্টী ভাগবতাঃ রুপাপুযুপগত্তা তেষাৎ স্থিতং তেষু চ 
জ্ঞাতং বস্ত বিনিশ্চিতং চ কিমতা। প্রেক্নাপি তত্রানিতম্‌। 
জীবন্ভিন্ণৃতং মৃতৈধদি পুনম তব্যমস্মদ্বিধৈ- 
রুৎপঠ্যৈব ন কিং মৃতং বত বিধে, বামায় তুভ্যং নমঃ ॥৩। 
প্রেমদাস এই তিনটি ক্সোকের যে পদ্যান্থবাদ করিয়াছেন তাহ। নিম্নে প্রদত্ব হইল । 
যদুচ্ছিষ্ট-প্রসাদেতে, প্রৌটিম। হইল চিতে, ইচ্ছা হৈল কাবা রচিবারে | 
বাঙ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীল! বর্ণে সুখে, দ্বারমাত্র করিয়! আমারে ॥ 
আমার কর্তব্য যেই, ত। আমি করিল এই, স্ুবুদ্ধি হয়েন যেই জন। 
ইখি অনুরাগ তার, গৌরলীলামূত-সার, নিরবধি করুন্‌ শ্রবণ ॥ 
গোৌঁরলীীলা যে দেখিন্থ, তার কিছু বিরচিন্তু, সত্য এই--না কহি কল্পন। 
ইথি রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার, তার মুখ না দেখি কখন ॥১1 
শীচৈতন্প-কথামৃত, দেখিন্ু শুনিম্থ যত, কোটি গ্রস্থে না যায় বর্ণন | 
অজ্ঞান বালক হএা, আমি তাঁর কৃপা পাএঞ্গ, কিছুমাত্র করিল লিখন ॥ 
গৌর-প্রিকমগ্ুল, তা দেখিল যে সকল, শ্মতিপথে গেল তারা সব। 
পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা, অন্ত কেবা জানিব শুনিব ॥ 
অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্ববজ্ঞের শিরোমণি, অস্তর্বাহ্া ভোমাতে গোচর । 
যদ্দি সত্য লিখি আমি, তবে তৃষ্ট হয়ে তুমি, গীত হবে আমার উপর ॥২॥ 
চৈতন্োর সঙ্গে যত, মহ! মহ ভাগবত, তা সভারে সাক্ষাতে দেখিন্থু | 
আম! অভাগার প্রতি, কৃপা তারা কৈল অতি, ত্তার সঙ্গে নিবাস করিনু ॥ 
সঙ্গে থাকি তা সভার, বস্ত্র বিনিশ্চষ্ স্তর, তত্বজ্ঞান হইল আমার । 
দেই সব ভাগবত, না৷ দেখি জীবনমূত, মৃত্য না হইল অভাগার ॥ 
আরে বিধি তুমি বাম, মৃত্যু বদি পরিণাম, সৃষ্টি কৈলে আমা সবাকার । 
জন্মিয়া না মৈলু কেনে, ছুঃখ পাইতে ক্ষণে ক্ষণে, বাম বিধি ভ্ঠোহে নমন্কার ।৩1 
বৈষ্ণব-সাহিত্য ও লীলাগ্রন্থের পাঠকেরা অবগত আছেন যে, ১৪৫৫ একে মহা প্রস্থুর, অপ্রকট 
ঘটিলে, তাহার কয়েক বৎসরের মধ্যে, একমাত্র অছ্বৈতপ্রত্থ ভিন্ন অপর সকল প্রধান ভক্কেরা তাহ।র, 
অন্ুনরণ করেন। তাহা হইলে মহাপ্রতূর অন্তর্ধানের সময় পরমানন্দের বয়স যদ্দি আট বৎসর হয়, 
তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর ও তীহার পার্ধদ ভক্তদিগের সহিত সহবাস ও ইষ্ঈগো্গী কবে 
করিলেন, তাহা আমর! সম্কৃরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আমাদের মনে হয়, প্রস্থর অপ্রকটের 
সময় কবিকর্ণপুরের বয়স তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল । 
জগঘস্থুবাবু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত “বিশ্বকোষ 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, “একবার রথঘাত্রার সময় শিবানন্দ সেন মহাপ্রভৃকে দর্শন 
করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, এবার তোমার একটি আশ্চধ্য পুত্র জন্মিবে, এ পুত্রের নাম 
পরমানন্দ পুরী গোসাঞ্জী রাখিবে। ইহার ছয় বৎসর পরে শিবানন্দ এ পুত্রকে ক্রোড়ে লই 
নীলাচলে আনেন । যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের “পঞ্চম বায় পুত্র পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৌরাজ প্রস্থ কে ?” 
নগেন্দ্রবাবু ভ্রমবশতঃ ছয় বংসর ও পরে 'পঞ্চমবর্ষীয়' বালকের কথা লিখিলেও, সতীশবাবুর 
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এই ভুল সংশোধন না করিয়া ইহা উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য কি? যাহা হউক, “বৈষ্ণবাচার- 
দর্পণ, গ্রন্থে কবিকর্ণপৃরের সম্বন্ধে লেখা আছে,__ 
গুণচূড়া সথী হন কবিকর্ণপূর। কাচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখা- শুর ॥ 
বৃদ্ধপদাস্ুষ্ঠ প্রভূ ধার মুখে দিলা । পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা ॥ 
আর প্রেমদাস, কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্জ্রোদয় নাটকের যে পপ্যান্থবাদ করেন, তাহার 
শেষে কবিকর্ণপুরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,-- 


অজ্ঞান তিমির পূর, মহাকবিকর্ণপূর, অতি শিশু যখন আছিলা। 
প্রত্ৃস্থানে নীলাচলে, গেলা চাঁপি পিতৃকোলে, নেত্র ভরি চৈতন্থে দেখিলা 1 
গতি হস্ত জান্ু যুগে, প্রভূপাদপন্ম আগে, আনন্দে কবিলা পরণাম । 
দেখি প্রদ্থু হৈলা। তুষ্ট, দক্ষিণ-চরণাঙ্গষ্ঠ, তার মুখে দিলা ভগবান ॥ 

হস্তে ধরি শ্ীচরণ, অঙ্গুলি চোষেণ ঘন, প্রভুর পার্ষদগণ হাসে। 

নিজ পুত্রে কৃপা দেখি, শিবানন্দ হৈয়া সুখী, উদ্ধবাছ নাচেন হরিষে ॥ 
উচ্ছিষ্ট চরণামৃত, শ্ীচৈতন্য কদাচিত, নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে । 
সর্বশক্তি সঞ্চারিয়া, নিজোচ্ছি্ঠ আনাইয়া, আপনে দিলেন কর্ণপূরে ॥ 
কপামূতে সিক্ত কৈলা, না পড়ি পণ্ডিত হৈলা, জানিল সকল শান্ত্রনীত । 
সপ্ত বৎসরের ঘবে, কাব্য বলিলেন তবে, তার নাম চৈতন্যাচরিত ॥ 
পূর্ব্বে অলঙ্কার ধত, অপং কথা স্ঘটিত, দেখি শুনি ঘ্বণা উপজিল। 
দিয়া কুষ্ণলীল-সার, কৈল গ্রপ্ঠ অলঙ্কার, কৌন্তভ তাহার নাম থুইল ॥ 
যে বণিল। কৃষ্ণচলীলা, কর্ণপূর গ্রস্থ কৈলা, আধ্যশত তার হৈল নাম । 
শ্বীআননা-বৃন্দাবন, চম্পু নাম গ্রন্থ আন, ত্রজলীল। বর্ণন প্রধান ॥ 
প্রভু-কপা-গুণ দেখি, গজপতি হঞ| সুখী, গৌরলীলা বধিতে কহিল । 
জীচৈতনচন্দ্রোদয়, নাটক অমুতময়, রাজার বচনে যে রচিল ॥ 

নাটক করিয়া শেষে, প্রভু-কৃপা পরকাশে, তিন শ্লো্ করিলা রচন। 
শ্রীচৈতন্ত-পদ-কপ্জে, অনুরাগে মনঃ রঞ্জে, আস্ত শ্লোকে করিল বর্ণন ॥ 

“সেই তিনটা শ্লোক পদ্যান্থবাদ সহ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে । এক্ষণে পরমানন্দ সেন ওরফে 
কবিকর্ণপূরের কাহিনী কিছু বলিতেছি। ইহারা ছিলেন তিন ভ্রাতা--চৈতন্তদাস, রামদাস ও 
পরমানন্দদাস। ইহাদের পিত। শিবানন্দ সেন মহাপ্রহ্র পরম ভক্ত ছিলেন। কাঞ্চনপলী বা 
কাচড়াপাড়ায় পরমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। কীচড়াপাড়া সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরের মাতুলালয়। 
প্রমানন্দের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন রথযাত্র। উপলক্ষে সস্ত্রীক শিবানন্দ তাহাকে লইয়া গৌড়ের 
ভক্তবুন্দ সহ নীলাচলে গমন করেন। তাহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু নীলাচলের 
ভক্তমগ্ডনী সহ তাহাদ্দিগের সহিত মিলিত হইবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। নরেন্্র সরোবরের 
সন্নিকটে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। তখন বালক মহাপ্রত্ুকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে 
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৌরাঙ্গ প্রত কৈ?” তাহাতে শিবানন্দ সেন থে উত্তর দিয়াছিলেন, 
তাহা কবিকর্ণপূর পরে তীস্ার শ্রীচৈতস্তচন্দ্রোদয় নাটকে নিয়লিখিত্ত শ্োকে বর্ণনা করেন,_- 

“বিছ্যন্দামছ্যাতির তিশয়োৎ্কণ্ঠকষ্ঠীবরেজ্জ- 
- ক্রীড়াগামী কলকপরিঘদ্রাথিমোদ্দামবাহ: । 
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সিংহগ্রীবো নবদিনকরগ্যোতবিগ্যোতিবাসাঃ 
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥” 


অর্থাৎ “বিছবাদ্দামকাগ্ডি, উতকঠিত মুগেন্্রগতি , স্বর্ণপরিঘসম দীর্ঘোন্নত বান, সিংহগ্রীব, 

অরুণ-কিরণ-কান্তিবাসা এ শ্রীগৌর!ঙলদেব সম্মুখে রহিয়াছেন। প্রণাম কর, প্রণাম কর |” 

পুত্রকে লইয়া কি করিয়া প্রস্তর চরণে উপস্থিত হইবেন, শিবানন্দ তাহাই ভাবিতেছিলেন। 
কারণ, প্রহর গৃহে সর্ধদা বহু লোকের সমাগম। কয়েক দিন পরে সেই শুভ স্থযোগ উপস্থিত 
হইল। কারণ, শিবানন্দ যে বাসাবাটীতে স্ত্রী পুত্র সহ বাস করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখ |দিয়া 
একদা তিনটি ভক্ত সহ প্রন যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শিবানন্দ ও তাহার স্ত্রী অগ্রবর্তী হইয়া 
প্রত্তর চরণে পতিত হইলেন ও করযোড়ে বলিলেন, “প্রভে, একবার দাসাহুদাসের গৃহে পদধূলি 
দিতে আজ্ঞ। হয়।” “তোমার যাহা! অভিরুচি” বলিয়া প্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ শিবানন্দের বাটাতে 
পদার্পণ করিলেন । তখন শিবানন্দ তাহার সেই সপ্তম্বধীয় পুত্রকে আনিয়া প্রসব চরণ-প্রাস্তে 
রাখিয়া বলিলেন, “ভগবন্‌্ঃ এই আপনার সেই বরপুত্র। আপনার আজ্ঞাক্রমে ইহার নাম পরমানন্দ 
দাস রাখিয়াছি।” ইহাই বলিম্মা পুত্রকে বলিলেন, প্প্রণাম কর”। বালক মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম 
করিলে, প্রত বলিলেন, “তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে ।” তাহার .পর স্েহাদ্র হইয়া তাহার 
মন্তকে চরণ দিতে গেলে, পরমানন্দ, সম্ভবতঃ ইহার তাত্পর্ধা ন| বুঝিতে পারিনা, মস্তক অবনত 
না করিরা মুখব্যাদান করিল । তখন প্রস্থ আপন বুদ্ধচরণাঙ্ছু্ঠ বালকের মুখে দিলেন । আশ্চযোর 
বিষয়, বালক ইহাতে কোন আপত্তি না করিয়া, কিঞ্। বিরক্ত ন। হইন্না, ছুই হস্তে শ্রীচরণ ধরিয়া, 
শিশু সন্তান যেমন স্তনপান করে, সেই ভাবে অতি আরামের সহিত অঙ্গু১ চুষিতে লাগিল । 

বালকের মুখের মধ্যে চরপণাঙ্ুষ্ঠ দিবার সময় শ্রীগৌরাক্গ একটি শ্লোক বলিয়াছিলেন। 
কবিকর্ণপূর সেই প্লোকটা তাহার রচিত “আনন্দ-বৃন্দাবন-চস্পৃগ্তে লিপিবদ্ধ করেন। শ্লেকটি এই__ 
“বৎসাস্থাগ্য মুহঃ স্বয়া রসনয়া প্রাণস্ত সংকাব্যতাম্‌। দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু স্থটরছষ্পাপানে তহ স্বয়া ॥* 

অর্থাৎ_হে বৎস! তুমি স্বীয় বাসনা ত্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিরা সংকবিস্ব প্রাপ্ত 
হইলে । এই দেবছুল্লভ কবিস্ব ভক্তজ্জনমধ্যে প্রচার করি৪।” পরমানন্দ লিখিয়াছেন, “এই কথা! 
বলিয়। প্রভূ তাহার পদ্রাঙ্ুষ্ঠ আমার বদনে দিলেন 1৮ 

তাহার পর প্রত বালকের 'মুখ হইতে অনু বাহির করিম্বা, তাহাকে বলিলেন, “কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ বল।” বালক কোন কথা বলিল না, চুপ করিরা রহিল। এই প্রকারে প্রভু পর পর তিন 
বার “কৃষ্ণ রুষ্ণ” বলাইবার চেষ্ট/ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন নাবালক নির্বাক হইয়া 
রহিল। ইহাতে তাহার মাত! পিত। ব্যগ্র হইয়া পুত্রকে "কৃষ্ণ? বলাইবার জন্য প্রথমে অনুনয় 
বিনয়, এবং পরে তাড়না ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্ট! করিয়াও রুতকাধ্য হইতে পারিলেন 
না। তখন প্রভু যেন বিশ্ময়ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়। বলিলেন, পহায়! আমি বিশ্বলংসারকে 
কৃষ্ণনাম বলাইলাম, আর এই সামান্ত বালককে পারিলাম না! 

প্রভুর সঙ্গে ত্ববূপ দামোদর ছিলেন; তিনি বলিলেন, প্রত, আপনি বালককে কৃষ্ণনাম 
মহামন্ত্র দিলেন, সে উহা! কিরূপে প্রকাশ করিয়! উচ্চারণ করিবে?” এই কথ শুনিয়া শ্গৌরাদ 
যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাই কি হবে ?” 

আর দিন প্রস্থ কহে পড় “পুরীদাস'। কি আশ্চর্য্য! এই .কথা বলিবামাত্ম বালক উঠিয়া 
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াড়াইল এবং করযোড়ে একটি ক্সোক তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া পড়িতে লাগিল। পরমানন্দের 
সেই ক্সোকটি এই, 

“শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞনমূরসো মহেন্দ্মণিদাম | বৃন্দাবনরমণীনাৎ মগুনমখিলং হরির্জয়তি ॥৮ 
অর্থাৎ_“ধিনি (ব্রজযুবতীগণের ) কর্ণের কুবলয়, নয়নের সরস অঞ্জন, বক্ষ:স্থলের নীলকাস্তমণি, 
বন্দাবন রমণীদিগের অখিল ভূষণস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন !” 

বালকের মুখে এই অপূর্ব শ্লেক শুনিয়। তাহার পিতামাতা ও উপস্থিত ভক্তগণ আনন্দে ও 
বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন । 

তখন প্রভু বলিলেন, “বৎস! তুমি শ্রীরুষ্ণকে বন্দাবন-তরুণীদের কর্ণযুগলের কুবলয় অর্থাৎ 
নীলোপল-ভূষখ বলিয়] বর্ণনা করিলে । তোমার এই কবিতা অতি সুন্দর ও সর্বতোভাবে কবিগণের 
কর্ণ-ভূষণ হওয়ার উপযুক্ত। অতএব অদ্য হইতে তোমার নাম হইল “কবিকর্ণপূর” | 

পরমানন্দ দাসের “পুরীদাস” নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “পরমানন্দ 
বেন মাতৃগভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বববৎ্সরে শিবানন্দ সেন রখযাত্রার সময়ে সন্ত্রীক নীলাচলে 
গন করেন । তথায় শিবানন্দের পত্রী খতুমতী হইলে শিবানন্দ মহাসমস্তা় পতিত হন। কেন না, 
ভাথস্থানে শ্রীসহবাস নিষিদ্ধ; অথচ খতুকালে রোগাদি প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে পত্তীর 
বতুরঙ্গ। না করিলেও গ্রতাবায় দেখা যার। শিবানন্দ কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়। ও লঙ্জাহেতু শ্রীমহা প্রভুর 
নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিতে পারিলেন না। কিন্তু অন্তধ্যামী মহাপ্রতু শিবানন্দের মনোগত 
নমগ্তার বিষয় স্বয়ং অবগত হইয়। শিবানন্দের সন্দেহ নিরাসের জন্য তাহাকে বলিলেন, “এবার 
তোমার যেই হইবে কুমার । 'পুরীদাস+ বলি নাম ধরিবে তাহার ॥” পুরীতে মাতৃগভে পরমানান্দের 
সঞ্চার হইবে বলিয়া, তাহার পপুরীদাস' নাম রাখিতে হইবে, প্রভুর আজ্ছার ইহাই তাৎ্পধ্য বুঝিতে 
প্ৰায়, শিবানন্দের সকল সংশয় দূর হইল ; এবং পুরীধামেই মাতৃগভে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়া যথা- 
সময়ে তিনি স্বদেশে ভূমিষ্ঠ হন ।” 

সতীশবাবু এই কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা লেন নাই । টচতন্যচরিতাম্বতের 
অন্তা, ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে তিনি উলিখিত পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে আছে যে, 
শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন ৭ বৎসর, তখন তিনি তাহার তিনটী পুত্রকে লইয়! 
সপ্দীক গৌড়ের বহু পুরুষ ও রম্ণী ভক্ত সহ রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন 
করেন। নীলাচলে আসিয়া 

“শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞ্জিকে মিলাইল1। শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কুপ। কৈলা ॥ 


ছোট পুত্র দেখি প্র নাম পুছিলা । পরমানন্দ দস নাম, সেন জানাইলা ॥ 
পূর্বে যাব শিবানন্দ প্রত স্থানে আইলা । তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥ 
এবার তোমার যেই হইবে কুমার । 'পুরীদাস” বলি নাম ধরিবে তাহার ॥ 
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার । শিবানন্দ ঘরে গেল জন্ম হৈল তার ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস। “পুরীদ্গাস' বলি প্রত করে পরিহাস ॥ 
শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল | মহাপ্রতু পদাঙ্ছুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ 


উদ্ধৃত কবিতা হইতে সতীশবাবুর কাহিনী সপ্রমাণ হইতেছে নাঁ। কারণ, শিবানন্দ তাহার 
তিন পুত্রকে লইয়া সন্ত্রীক ঘে বার নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহার পূর্বের শিবানন্দ সন্ত্রীক আর 
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কখনও যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ কোথাও পাওয়! যাস্ব না। স্তরাৎ এই অন্ভুত উক্তির 
কোন মূল আছে কি না সন্দেহ । সম্ভবতঃ তিনি ইহা কোন বাউলের পুথিতে দেখিয়া থাকিবেন। 
কিন্তু সতীশবাবু “কৌতুহলী” পাঠকদিগের অবগতির জন্য 'পুরীদাস” নামের প্রহ্স্” যাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন, মহাপ্রভৃর উপর এই জঘন্য রহস্য আরোপ করা তীহার ন্তায্স শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট 
বৈষ্ণবেরা আশ। করেন নাই । 

কবিকর্ণপূর সংস্কত কাব্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু "পরমানন্ৰ' ভণিতাযুক্ত যে 
সকল বাঙ্গালা ও ত্রজবুলির পদ বৈষ্ণব-পদাবলীতে আছে, সেগুলি যদি কবিকর্ণপূরের রচিত হয়, 
তাহা হইলে তিনি যে একজন উচ্চদরের পদকর্তীও ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
বৈষ্ম-সাহিত্যে 'পরমানন্দ' বলিয়। অপর কোন পদকর্তর নাম পাওয়া যায় না, সেই জন্য পরমানন্দ- 
ভণিতাযুক্ত পদগ্লি কর্ণপুরের রচিত বলিয়াই মনে হয়। “পরশমণির কি দিব তুলনা” পদটা প্ররুতই 
“পরশমণি” এবং “অতুলনীয়” । 

পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী দাস। শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতের আদি, একাদশে আছে, 
“্পরমেশ্বরদাস-_নিত্যানন্দৈক-শরণ | কুষ্ণভক্তি পায়, তারে যে করে সম্মান” চৈঃ ভাঃ, অস্ত 
“নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস। খাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাপ ॥. কৃষ্তদাস পরমেশ্বরদাস--ছুই 
জন। গোপভাে ঠহ ঠ করে সর্বক্ষণ॥ পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস। যাহার বিগ্রহে 
গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ।” শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়_-"পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দিব সমাধানে । শৃগালে লওয়ান 
নাম সংকীর্তন স্থানে ॥৮ | 

পরমেশ্বরদাস জাতিতে বৈগ্য । পঞ্চদশ শতাব্দীতে “কেত” বা কাউগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি নিত্যানন্দের গণ; এবং তাহার সহিত নবদ্বীপ, শাস্তিপুর, অশ্থিকা, কাটোয়। প্রভৃতি স্থান হইয়া 
খেতরীর মহোৎ্সবে ধোগদান করেন। তিনি দুই বার বৃন্বাবনে গিয়্াছিলেন । জাহ্‌ব। ঠাকুরাণীর 
আদেশে তড়া-আটপুরে ইনি শ্রারাধা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্টা করেন । 

গৌরপদত্ররঙ্গিণীতে ইহার দুইটী মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং দুইটাই 'পরমেশ্বরী দাস-ভ ণিতাযুক্ত । 

পুরুষোস্তম দাস । নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় ছুই জন ও অছৈতাচার্যের শাখায় ছুই জন_-মোট 
চারি জন পুরুষোত্বম দাসের বিবরণ “দেবকীনন্দন” শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে । তত্তিন্ন পুরুষোত্ব" 
চক্রবর্তী নামে প্রীনিবাসাচার্ধয-তনয় গতিগোবিন্দের শাখাতুক্ত একজন ছিলেন। পুরুষোত্তম দত্ত ও 
পুরুযোত্তম সঞ্জয় ছিলেন নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণের ছাত্র । 

প্রসাদদাস। জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,_-“তত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন বে, পরবর্তী ভক্তগণ 
মধ্যে প্রসাদদাস নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেত্ব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্ঠ এক প্রসাদদাস বৈরাগীর 
নাম নবোন্তমবিলাহল পাওয়া যায়। রপিকমঙ্গলে শ্যামানন্দ-পরিবার-গণনায়ও এক প্রলার্দাসের নাম 
দৃষ্ট হয়; এবং কর্ণানন্দে আচাধ্য প্রভুর শাখা-গণনায় একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে ।” 


তব্বনিধি মহাশয় যদিও লিখিয়াছেন, কর্ণানন্দে আচাধ্য প্রভুর শাখ।-গণনায় একাধিক প্রসাদ- 
দাসের নাম আছে, কিন্ধু করুণাময় দাসের পুত্র ভিন্ন আর কোন প্রসাদদাসের নাম আমরা 
ইহাতে দেখিতে পাই নাই। কর্ণানন্দে আছে, “করণকুলেতে জন্ম অভি শুদ্ধাচার। করুণাকর 
দাসের পুত্র ছুই সহোদর ॥ প্রতু-গৃহে পত্র জোহে সায় লিখয়। এই হেতু “বিশ্বাস দিল দয়াময় ॥ 
জ্যেষ্ঠ শ্ীজানকীরাম দাস মহাশয়। তারে কৃপা করিলেন প্রভু দয়াময়" তাহার অনুজ প্রসাদদাসে কৃপা 
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কৈলা। প্রতৃকপা পাঞ্া দৌহে মহাভক্ত হৈল।॥ পূর্ববে ইহাদের ছিল. “মজুমদার” পদবী । প্রত্তৃ- 
দত্ত এবে হৈল “বিশ্বাস” খেম়াতি ॥* 

তত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, “ইহাদের বাড়ী বিষুণপুর, এবং আচার্য্য প্রন্থুর ক্কপায় এই 
প্রসাদদাসই “কবিপতি' হইয়া উঠেন”-_এই ছুইটী তথ্য তিনি কোথ। হইতে আবিষ্কার করিলেন, তাহ! 
তাহার প্রকাশ করা উচিত ছিল। আমাদের মনে হয়, “কবিপতি” কথাটা তিনি উধোর পিগু বুধোর 
খাড়ে চাপাইম়্াছেন। কারণ, প্প্রভু-দত্ত এবে হৈল বিশ্বাঃ। খেয়াতি'--এই কথার পরেই আছে,__- 
“তথাতে করিলা দয়া বল্পবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই ধিহো! হইলা স্থকৃতী ॥” ইহার সহিত 
প্রসাদর।দেব যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা পরবত্তী চরণগুলি পাঠ করিলে পরিস্কার বুঝা যায় । যথা-_ 
“তার জ্ষ্ঠ প্রহোদ্রর দুই মহাশয় । জেট্ট রামদাস প্রতি হইল। সদয় ॥ মধ্যম গোপালদাস প্রতি কৃপা 
কৈল।। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া টহলা ॥* 

প্রেমবিলাসে আছে-_”করণ-কুলোদ্তব করুণাদাস মজুমদার । তার ছুই পুত্রে রুপা করিলা 
প্রচার ॥ জানকী, রামদাস, আর প্রকাশদাপ নাম । 'আচাধা-পত্রলেখক বলি বিশ্বাস খ্যাতি পান ॥% 
এখানে প্রসাদ দাসের স্থানে প্রকাশ দাস আছে। কোন্টি ঠিক? “কবিপতি”র ধাথ। এখানে 
আরও পরিষ্কার হইয়াছে । প্রেমবিলাসে উল্লিখিত চারিটি চরণের পরেই আছে-_-“রামদাস, 
গোপালদাস, বল্পবী কবিপতি। আচাধ্যের শিশ্য তিনি-বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥” যাহাই হউক, পদকর্তী! 
প্রসাধদাস যে ক, তাহা স্থিরীককৃত হহল না। 
প্রেমদাস। 'বংশীশিক্ষ। গ্রন্থে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্বে উদ্ধত করা 


হইল ১ 
“গোরা ঘবে প্রকট আছিলা । 
বৃদ্ধ শ্রীপ্রপিতামহ, শ্রীকুলনগরে সেহ, গৃহাশ্রমে বর্তমান হৈলা ॥ 
কশ্তপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তার নাষ। 
তার পুক্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তার পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥ 
তার ছয় পুত্র ছিলা, তিন ভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট। 
জো্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ট ॥ 
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র ীপুরুষোত্তম, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। 
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিল! বিজ্ঞাবলী, কুষ্তদাস্তে মোর অভিলাষ ॥* 


বদ্ধমান জেলার ই-আই-রেলের পানাগড় ষ্টেশন হইতে ৩৪ ক্রোশ দূরে কুলগ্রাম। জগছন্ধুবাবু 
লিখিয়্াছেন, “ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রেমনাসের জন্ম, এরূপ অন্থমান করিলে বোধ হয় 
অসঙ্গত হইদ্বে না।” কিন্তু “বংশীশিক্ষা”্ম আছে, “শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে। 
শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় রচিন্থ সুখেতে ॥ তোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন। আ্রীপ্রীবংশীশিক্ষাপ্রস্থ করিল 
বর্ণন্ধ ॥৮ অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে তিনি কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের পদ্যান্বাদ করেন ; এবং 
ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৬৩৮ শকে তাহার মৌলিক-কাব্য প্রবংশীশিক্ষা রচিত হয়। স্ৃতরাং 
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার জন্ম হইলে প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে চৈতন্তচন্দ্রোদয়-নাটকের 
অস্কবাদ ও ৮৮ বৎসর বয়সে শ্রীবংশীশিক্ষা' রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লইতে হয়। কিন্ত 


এই বৃদ্ধবন্মসে বংশীশিক্ষা! প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করা কত ভ্ভুরর সম্ভবপর, তাহা! ভাবিয়া দেখ! উচিত। 
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সেই জন্ত মনে হয়, প্রেমদাসের জন্ম ষোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে না হইয়া, আরও পত্রে অর্থাৎ 
১৫৭৫ শকের কাছাকাছি হওয়া সম্ভবপর । 

চৈতন্তচক্রোদয়-নাটকের পগ্ান্বাদে প্রেমদাস যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে লেখা 
আছে, “যবে ষোল বর্ষ বয়: তবে হৈল ভাগ্যোদয়, গিয়ছিম্থ মখুরামণ্ডলে |” ১৬ বৎসর ?বয়সে 
বৈরাগ্য অবলম্বন ও গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম গ্রহণ করিয়৷ তিনি নান! তীর্থ পর্যযাটন করেন) শেষে 
তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। নেই সময় কৃষ্ণচরণ গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত বৃন্দাবনের 
গোবিন্দজীর মন্দিরাধিকারী ছিলেন। তাহারই অন্গ্রহে প্রেমদাস গোবিন্দজীউর স্থপকার-পদে 
নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করেন । শেষে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃন্দাবনে যাইয়া 
তাহাকে দেশে ফিরাইয়া আনেন। তাহার ন্যায় নানাশান্ত্ে ব্যুৎ্পন্ধ ও অভিজ্ঞ এব সিদ্ধান্তবাগীশ 
উপাধিধারী পণ্ডিত ঘে এই সামান্য কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, ইহাতেই অনুমিত হয়, তাহার 
মনে বৈরাগ্যভাব তখন কিরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল। দেশে ফিরিয়া তিনি শাস্তিপুর হইগ্া নবদ্ধীপে 
গমন করেন। কথিত আছে, সেখানে স্বপ্র দেখিয়। তাহার গৌরলীলা বর্ণনা করিবার প্রবল 
বাসনা মনে জাগিয়! উঠে, এবং সেই সময় হইতে তিনি গৌরাঙ্গের নানাবিধ লীল। প্রত্যক্ষ 
দর্শকের ন্যায় বর্ণনা করেন। এই পদপগুলি বাস্থঘোষ প্রভৃতির লীলাবিষয়ক পদ্দ অপেক্ষা কোন অংশে 
নন নহে। আবার তীহার প্রার্থনা” পদগুলি পাঠ করিবার সময় মনে হম, যেন ঠাকুর মহাশয়ের 
প্রার্থন।” পাঠ করিতেছি । প্রেমরাস শ্রীপাট বাগনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামীর অশ্শিত্ত । তাহার 
“বংশীশিক্ষা” শ্ীপাট বাগনাপাড়ার ইতিবৃত্ব-মূলক কবিতা-গ্রস্থ। ৃ 

জগদন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, €প্রমদাস ও প্রেমানন্দদাস যদি একব্যক্তি হয়েন, তবে ইহার 
'মনঃশিক্ষা” নামে আর একখানি খগ্ডকাব্য আছে । প্রেমানন্দদাপের এই “মনঃশিক্ষ। জগদ্বন্ধুবাবু 
কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গৌরপদতরঙ্গিণীর সঙ্গে সঙ্গে ১৩১০ সালে প্রকাশিত হয় । এই গ্রস্থ মুদ্রিত 
হইবার অব্যবহিত পূর্বের শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরি-তত্বনিধি মহাশয় ১৩১০ সালের ৯ই শ্রাবণ 
তারিখের 'শ্রষ্রবিধুঃপ্রিঘ। ও আনন্দবাজার পত্রিকা"য় একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া পরিস্কার 
ভাবে প্রমাণ করেন যে, প্রেমদাস ও প্ররেমানন্দবাদ বিভিন্ন ব্যক্কি। সম্ভবতঃ ইহ। প্রকাশিত 
হইবার পূর্বে জগদ্বন্জুবাবু গৌরপদ্ঙ্ষিবীব উপক্রমণিকাগ্প প্রেমদাসের বিবরণ লিখিয়াছিলেন, এবং 
শেষে তাহা সংশোধন করিতে বিস্বৃত হন । | 

বলরামদাস। বৈষ্ণব-পদকর্তাদিগের মধ্যে ধাহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, 
উাহাদিগের মধ্যে বলরাম্দাস অন্ততম। কিন্তু পদকর্ত। বলরামষদাস যে কে, তাহা লইয়া 
মতভেদ আছে । জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “বলরামপাস লইম! সাহিত্য-জগতে বিষম গোল। 
আমর। ১৯ জন বলরামের সন্ধান পাইয়্াছি। ইহার মধ্যে মাত্র ছুই জনের বিস্তারিত জীবনী লিখিব; 
কারণ, ঘত দুর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ইহারাই কবি ও পদকর্তী।” এই ছুই জন হইতেছেন 
(১) প্রেমবিলাস রচয়িতা ও (২) দ্বিজ বলরাম দাস। 

(১) প্রেমবিলাস-রচয়িত। নিত্যানন্দ দাসের নামাস্তর বলরাম দাস। প্রেঘবিলাসে তিনি ষে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই £-- 

*মাতা সৌদামিনী, পিতা আত্মারাম দাস । মম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম, শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥ 
আমি এক পুত্র, মোরে রাখিয়ে বালক। পিতামাত্তা প্লোহে চলি গেলা পরলোক ॥ 
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অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার। রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার 1 
জাহব।-ঈশ্বরী কহে কোন চিন্তা নাই। খড়দহে গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাই | 
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈলা আগমন। ঈশ্বরী করিলা মোরে কপার ভাজন ॥ 
ব্লরাম দাস নাম পৃর্ব্বে মোর ছিলা। এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥* 


ইহার দীক্ষাপ্তরু জাহুবা ঠাকুরাণী ও শিক্ষাগত বীরচন্দরপ্রভু। যথা প্রেমবিলাসে-_“বীরচন্দ 
মোর শিক্ষার্ডরু হন 1” 

প্রেমবিলাসের প্রত্যেক বিলাসের শেষে এইরূপ আছে, শ্শ্রীক্জাহ্ুবা-বীরচন্দ্র-পদে যার আশ ! 
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥” জগঘ্ন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্ৰ 
দাসের পূর্ববা্জমের নাম “বলরাম দাস” । ইহার বিষয় বৈষ্ণব-গ্রস্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে । যথা__ 

“প্রেম-রসে মহামত্ত বলরাম দাস। ধাহার বাতাসে সব পাপ ষায় নাশ ॥” (€ চৈঃ ভাঃ) 

“বলরাম দাস রুষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী । নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম-উন্মাদী ॥৮ (টি চ:) 

“সঙ্গীত-কারক বন্দো বলরাম দাস। নিত্যানন্দচন্দ্রে ধার অধিক বিশ্বাপ |” (বৈঃ বঃ) 

উল্লিখিত চরণগুলি প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের নামাস্তর বলরাম দাস-সন্বন্ধে প্রযোজ্য 
হইতে পারে নাঃ কারণ, চরণগুলি যখন লিখিত হয়, তখন এই বলরাম দাসের জন্মই হয় নাই। 
ইহার আরও কারণ আছে । নিত্যানন্দ দাস প্রেববিলাসে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 
লাশ যাইতেছে যে, শৈশবাবস্থায় তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং সেই অনাথ অবস্থায় স্বপ্রে 
জাঙ্গবা দেবীর কুপা লাভ করিয়া, তাহার নিকট গমন করেন । তিনি তৎক্ষণাৎ বালককে দীক্ষা দিয়া 
নিজের কাছে রাখেন । নিত্যানন্দদাস দীক্ষাগ্রহণের পর গ্রন্থ রচনা করেন। ত্পূর্বে তাহার 
কোন্‌ গ্রন্থ বা পদ রচনা! করা সম্ভবপর নহে; কারণ, তখন তিনি অত্যন্ত শিশু ও বিদ্যাশিক্ষাবিহীন ॥ 
তিনি আত্মপরিচয় দিবার সমম্ন ভিন্ন, তাহার পূর্ববশ্রমের “বলরাম দাস, নাম অপর কোন স্থানে 
উল্লেখ করেন নাই। €োন বৈষ্ণব-পদকর্তা, দীক্ষাগ্রহণের পর, স্বরচিত কোন পদে বা গ্রন্থে, 
গুরুদত্ত নাম ভিন্ন, পূর্বাশ্রমের নাম ব্যবহার করিয়াছেন, এরপ জ্ধানা যায় না। অপর পনিত্যানন্প 
নাঘে পরম উন্মাদী” এবং “নিত্যানন্দন্দ্রে ধার অধিক বিশ্বাস,” এই চরণদ্য়ের পোষকতায় নিত্যানন্দ 
সম্বন্ধে কোন কথা তাহার প্রেমবিলাস প্রভৃতি কোন গ্রন্থে নাই। আরও একটী কথা । প্প্রেমবিলাস- 
রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস যদি বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস হইতেন, তাহা! হইলে তীহার গ্রস্থাদির মধ্যে 
তাহার স্বরচিত পদ ছুই একটাও অন্তত থাকিত। এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, “বলরাম 
দাস” নামক যে পদকর্ত। বৈষ্ব-জগতে খ্যাতি লাভ করেন, তিনি প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ 
দাসের নামাস্তর বলরাম দাস নহেন। 

পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে টবঞ্কচবদাদ-ভণিতাযুক্ত একটা পদে নিয়নিখিত। চরণছ্ধয় আছে। 
যথা-পকবি-নৃপ-বংশজ, ভূবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্তাম বলরাম । এছন দুহা জন, নিরুপম গুণগণ, 
গৌর-প্রেমময়-ধাম 8” এই বলরাম কে? 

রায় বাহাছর দীনেশচন্দ্র সেন তীহার *বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “বলরাম দাস 
গোবিন্দদাসের ভাগিনে ছিলেন।” তিনি আরও বলিয়াছেন,--“যে বলরাম কবিরাজ নরোত্বম-বিলাস 
প্রভৃতি শ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণব-বন্দনায় “সঙ্গীত-কারক” ও “নিত্যানন্দ-শাখাতুক্ত” 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন |” 


চিকচিক 


দীনেশবাবু তৎপরে লিখিয়াছেন-_“প্রেমবিলাস-রচক  বলরামদাস বৈস্ক এবং স্পষ্টতই 
নিত্যানন্দ-শাখাতুক্ত।  স্তৃতরাং পদকর্তা বলরামদাস' ও “প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাস, অভিন্ন 
ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ।” পদকর্তা বলরাম ও প্রেমবিলাস-রচক যে অভিন্ন বাক্তি নহেন, 
ইহা বুঝিতে পারিয্লা॥ ততৎপরে তিনি বলিয়াছেন, “প্রেমবিলাস-রচক বলরাম (নিত্যানন্দ 
নামধারী ) এবং পদকর্তা বিখ্যাত বলরামদাস এক ব্যক্তি কি না, তৎসন্বন্ধে কাহারও কাহারও 
কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্তী বলরাম যে কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি গোবিন্দদাসের 
ভাগিনেয় ছিলেন, তৎ্সঙ্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহা করিতে 


পারি না ।* 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন,_্পদকর্তা বলরাম কবিরাজ গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, এই 
প্রয়োজনীয় নৃতন তথ্যটা সেন মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন, তাহা তিনি লিখিতে বিস্থৃত 
হইয়্াছেন। তীহার উদ্ধত লেখার ভাবে বুঝা যায়, যেন এঁ তথ্যটাও পদকল্পতরুতে আছে। 
কিন্তু উহাতে এরূপ কোন প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরু-কার টবঞ্ণবদাস, বলরাম্দীসকেেও ঘনশ্যামের ন্যার 
“কবি-নুপ-বংশজ+ অর্থাৎ কবিরাজ-বংশীয় বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন । গোবিন্দদাসের পৌন্র ঘনশ্ঠ।ম সেই 
একই কবিরাজ-বংশীয় হইতে পারেন না। যদি তিনি ভিন্ন-গোত্র . অন্ত কোন কবিরাজ-বংশজাত 
হইয়। থাকেন, তবে ( সেন মহাশয়ের পক্ষে ) পদকল্পতরুর এক্মশ উল্লেখ সঙ্গত বিবেচন। হয় না। 
সেন মহাশর তাহার উক্তির পোষকতায় কোন প্রমাণ না দেওয়ায় মনে হয় থে, তিনি কোন কিংবদস্তীর 
উপর বিশ্বাস করিয়াই পদ-কত্তা বলরামদাসকে নিঃসন্দেহে গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন । বস্ততঃ বলরাম নামে গোবিন্দনাসের কোন ভাগিনেয় থাকিলে, এবং কিংবদন্তী 
অন্কসারে তিনিও স্বনামপ্রপিদ্ধ মাতুল গোবিন্দদাসের অন্গকরণে পদ-রচন! করিলে, তাহার রচিত কোন 
কোন পদ পদকল্প শুরুতে সংগৃহীত হইতে পারে । কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই অভিনব তথ্যটার পোষক 
কোন উল্লেখ না পাওয়ায়, আমরা সেন মহাশয়ের এ উক্তির অন্থযোদন করিতে পারিলাম না। 
আম্রা আশা করি, সেন মহাশয় তাহার গ্রস্থের যষ্ট সংস্করণে এই কৌতুহল-জনক তথোর মূল কি, 
উহ! স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া! আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন 1” 

সেন মহাশয়ের “কৌতুহল-জনক” তথ্য সম্বদ্ধে সতীশবাবুর ব্যঙ্জোক্তি কতকট! অশোভনী্ 
হইলেও, দীনেশবাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিজ্ঞ স।হিত্যিকের পক্ষে এই ভাবে যুক্তি তর্ক করাও যে আদৌ 


শোভনীয় নহে, তাহা বলাই অধিকন্তু । 

ঘনশ্যাম ও বলরামকে “কবি-নৃপ-বংশজ" বলা হইয়াছে । এখানে “কবি-নুপ-বংশজ” অর্থ 
“কব্রাজ-বংশঙক্গ' হইলে এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইতে পাবে না। ঘনশ্তাম যে গোবিন্দ কবিরাজের 
পৌত্র, তাহ! সর্ববাদিসম্মত। আর বৈষ্ণবদদাসের উল্লিখিত চরণঘ্বয় পাঠ করিলে মনে হয়, ঘনশ্যাম ও 
বলরাম সম্সামদ্িক। এই বলরামের বিশেষ কোন পরিচয় কেহ দিতে পারেন নাই। তবে 
প্রেমবিলাসে রান্চন্দ্র কবিরাজের শাখা-বর্ণনায় আমরা পাইতেছি, “আর শাখা “বলরাম কবিপতি 
হয়। পরম পণ্ডিত" তিহো “বুধরী” আলয় ৪” ইহাতে জানা যাইতেছে যে, রামচন্দ্র কবিরাজের 
শাখা নর্মনায় এক বলরামের নাম আছে; তাহার উপাধি “কবিপতি” ছিল; তিনি “পরম 
পণ্ডিত ছিলেন; এবং “বুধরী'তে তাহার বাড়ী ছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাহার ভ্রাতা 
গোবিন্; কবিরাজও বুধরীতে বাস করিতেন । এই বলরাম যখন রামচন্ত্রের শিত্তু, তখন তিনি ও ঘনশ্যাম 
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মমসাময়িক হইতে পারেন; এবং তিনি যখন কবিপতি উপাধিধারী ও পরম পণ্ডিত, তখন তিনিও ষে 
পদকর্ত। ছিলেন, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । আবার বৈষ্ণবদাস যখন বলিতেছেন, “কবি- 
নূপ-বংশজ, ভূবন-বিদিত-যশ। জয় ঘনষ্াম বলরাম”, তখন এই বলরাম কবিরাজ যে রামচন্্র 
কবিরাজের শাখা তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই বলরাম 
কবিরাজের নাম নরোত্তম-বিলাসের কয়েক স্থানে পাওয়া যাইতেছে । বলরাম কবিরাজের বাড়ী 
যে খেতরীর সন্নিকট পল্মার অপর পারে ছিল, এ কথাও নরোত্বম-বিলাসে আছে। আর বুধরী 
যেখেতরীর সন্্িকট? পদ্মার অপর পারে, ইহাও ঠিক। আবার, কর্ণানন্দ গ্রন্থে শ্রীনিবাসাচার্যের 
শাখাবর্ণনায় লেখা আছে, "ভ্রীবলরাম কবিরাজাদি উপশাখাগণ।” ইহাও সত্য; কারণ, বলরাম 
কবিরাজ হইতেছেন রামচন্ত্রের শিষ্য, এবং রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের শিষ্য। স্বতরাং বৈষ্কবদাস যে 
বণরামকে কবি-নুপ-বংশজ, ভূবন-বিদিত-যশ” বলিয়াছেন, তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য ভিন্ন 
অপর কেহ নহেন। 

(২) যে ছুই জন বলরাম দাসকে জগছ্ধুধাবু পদকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধো 
একজন সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইল । অপর জনের কথা নিষ়্ে বলিতেছি। ইনি হইতেছেন 
নদীয়া জেলার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামবাদী। নাম দ্বিজ বলরামদাস। ইনি নিত্যান্দ প্রসুর 
শিষ্য) পূর্ববলীলায় ছিলেন স্থমন্দির! সখী । কবিরাজ গোস্বামিকত “স্বরূপবর্ণন গ্রন্থে আছে-- 

“মন্দির মাঞ্জিন করেন স্বুমন্দিব! সখী | এবে ভার বলরাম খ্যাতি লিখি ॥” 
“ভাবামৃতমঙ্গল? গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে, যথা__ 

“জয় প্রভূ-প্রিয় শ্রীবলরামদাস। সঙ্গীত-প্রবীণ, দোগাছিয়! ধার বাস॥” 
পুনশ্চ-_ “জয় দ্বিজ বলরাম দোগ|ছিয়া-বাী। গৌর-গুণগানে যেহ মত্ত দিবানিশি |৮ 

'ভাবামৃতমঙ্গল” হইতে উদ্ধত উপরের চারি চরণের সহিত চৈতন্তচরিতামৃত, বৈষ্ণব-বন্দন ও 
চৈতন্যভাগবতের চরণগুলি মিলাইয়া পাঠ করিলেই মনে হয়, দ্বিজ বলরামদাস সম্বন্ধেই এইগুলি 
লিখিত হইয়।ছে। 

দোগাছিনিবাপী বলরামদাসের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় “দ্বিজ 
বলরামদাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী” নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ 
হইতে দ্বিজ বলরামদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্ে লিপিবদ্ধ করিতেছি :-_ 

দ্বিজ বলরামদাস ভরঘ্বা্জ গোত্রীয় পাশ্চাত্তা ত্রাক্ষণ। ইহার পিতার নাম ছিল সত্যভা্ু 
উপাধ্যায় ; আদি নিবাস শ্রীহট্র জেলার পঞ্চগ্রামে | শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া 
বলরাম দোগাছিয়। গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি বালগোপাল উপাসক ছিলেন। তিনি 
দোগাছিয়ায় যেখ্রীমৃ্ঠি প্রতিষ্ঠা করেন, এ শ্রীবিগ্রহ ও তাহার মন্দির অদ্যাপিও সেখানে বর্তমান 
নিতাননদ প্রত একদা শিষাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্তন করিতে করিতে দৌগাছিয়া গ্রামে 
আগিয়া- উপনীত হয়েন। তথায় প্রিয় শিষোর প্রগাঢ় ভক্তি ও বালগোপাল সেবার স্থপদ্ধতি 
দর্শনে অত্যান্ত শ্লীত হইয়া বলরামকে স্বীয় শিরোভূষণ (পাগড়ী) প্রদান করেন। এ পাগড়ী 
অদ্যাপিও বলবামদাস ঠাকুরের বংশধরগণ পরম যত্বে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্রহায়ণ মাসের 
কষা চ্ুর্দিশী দিবসে বলরামদাসের তিরোধান উপলক্ষে দোগাছিয়া গ্রামে এক মেলা হয়। বলরাম 
গুরুর আদেশক্রমে দারপরিগ্রহ করেন। তাহার পাচ পুত্র হইয়াছিল। যথা--(১) জোষ্ঠ কৃষ্ণবন্পভ ) 
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(২) তন্ত পুত্র রমাকান্ত ; (৩) তম্ত পুত্র আনন্দীরাম ; (৪) তস্য পুত্র ভরতচন্ত্র; (৫) তস্ত পুত্র গৌরহরি, 
(৬) তন্ত পুত্র সীতানাথ। এই সীতানাথের ছুই পুত্র-হরিদাস ও গুরুদাঁস। কনিষ্ঠ গুরুদাস কয়েক 
বৎসর পূর্বে পরলোকগত হইয়াছেন। জোট্ট শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় সরকারী কার্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবদ্ধীপে 'শ্রীবিঞুঃপ্রিরা-গৌরাঙ্গ' যুগল-বিগ্রহের সেবা ও বৈষ্ণবগ্রস্থাদি 
প্রণয়ন দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতেছেন । 

গোত্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, “২২২৩ বৎসর পূর্বে এক বৎসরকাল শ্রীধাম বৃন্বীবনে বাস 
করি। সেই সময় গোপালভট্র-পরিবার ও শ্রীরাধারমণের সেবাইত রাধাচরণ গোস্বামী জীবিত 
ছিলেন; তিনি তাহার পুস্তকাগার হইতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একথানি প্রাচীন পুথি আমাকে প্রদান 
করিম্া বলেন যে, ইহাতে আমাদের পূর্বপুরুষ বলরামদাসের অনেক পদ আছে। পুথিখানির 
স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আমাকে দিতে অস্বীকার করায়, আমি উহা হইতে অধিকাংশ পদ নকল করিয়া! 
লইয়াছিলাম । ইহাতে “বলরাম্দাস” ও “দ্বিজ বলরামদাস্* এই উভয় ভণিতার পদ আছে। পাঠ 
করিলে এগুলি একজনের রচিত বলিয়া বেশ বুঝা যায় । আমাদের ঘরেও পুরাতন পুথির মধ্যে কতকগুলি 
পদ পাইয়াছি, সেগুলিও “বলরামদাস+ভণিতাযুক্ত, এবং ইহার অনেক পদই গোষ্টলীলাবিষয়ক । 
বংশাহ্ুক্রমে শুনিয়া আমিতেছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষ দ্বিজ বলরামদদাস পদকর্তা ও সঙ্গীত-প্রবীণ 
একজন বড় কীন্তনীয়া ছিলেন । 

উপরে আমরা যে আলোচনা করিলাম, তাহাতে ছ্বিজ বলরামদাসকে নিত্যানন্দ-শিষ্য এবং 
একজন পদকর্তী বলিয়া মনে হয়। তবে পদকল্পতরু ও গৌরপদতর্গিণীতে “বলরাম” বাঁ 'বলরামদাস, 
ভণিতাযুক্ত যেসকল পদ আছে, তাহার সবগুলি ঘে একজন পদকর্তা-রচিত নহে, তাহ! পদ শুলি 
পাঠ করিলেই জানা যীয়। বৈষ্ণবদাস থে বলরমদা্কে “কবি-নৃপ-বংশজ” বলিয়াছেন, হয় ত তিনিও 
একজন পদকর্তা ছিলেন । তবে “বিলরাম-কবিরাজ যে নিত্যানন্দের শিষ্য নহেন, তাহা আমরা 
উপরে দেখাইয়াছি। 

বল্পভদাস ৷ জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “আমরা বল্লভদাস নামে ছুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
পাইয়াছি। ভক্তিরত্বাকর মতে বল্লভদাস বা বল্পভীকাস্তদাস “ভক্তিমৃত্তি' ও “ভক্তি-অধিকারী, । 
ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবিরাজ উপাধিধারী, এবং শ্রীনিবাসাচার্যের প্রিয়শিধ্য ছিলেন। ইনি 
কুলীনগ্রামবাপী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি।” চৈঃ চঃ মতে-বিল্লভসেন, আর সেন শ্রীকান্ত । 
শিবানন্দ সন্ধে প্রভুর ভক্ত একাস্ত ॥" 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিবাসাচাধোর শিষ্য বল্পভদাসকে জগছ্বন্ধুবাবু কি প্রকারে কুলীন- 
গ্রামবাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বলিয়া স্থির করিলেন, তাহা বুঝা গেল না।. বল্পভলেন ও 
শ্রীকাস্তসেনের নাম চৈতন্তচরিতামুতে যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বল্পভসেনকে মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক ভক্ত বলিয়াই বুঝা যায়। জগছন্ধুবাবুর মতে প্ানিবাসের জন্ম অন্থমান ১৪৩৮ শকে হইয়াছিল । 
স্থতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকটকালে শ্রীনিবাসের বয়স ১৭ বসর ছিপ । তখন পধ্যস্ত তিনি যে একজন 
প্রধান বৈষ্ণব-অধ্যাপকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বল! বাহুল্য। স্তরাৎ 
শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বল্পভদেন মহাপ্রস্থুর অন্তধ্ধানের পরও কয়েক বৎসর অনীক্ষিত থাকিয়া 
পরে শ্রীনিবাসাচাধ্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হুয়। কাজেই 
 সতীশবাবুর মতে ) চ্সিতাম্বতের বল্পভসেন ও ভক্তিরত্বাকরের বল্পভদস বিভিন্ন ব্যক্তি বগিয়াই বোধ 
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হয়। সতীশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন। আরও একটা কথা। বল্লভদাসের বাড়ী কুলীনগ্রামে, ইহা 
জগথন্ুবাবু কোথায় পাইলেন? সম্ভবতঃ শিবানন্দের বাড়ী কুলীনগ্রামে, এই তুল ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই তিনি উহা! লিখিয়াছেন। কিন্ধু শিবানন্দের বাড়ী কুমারহট্রে_কুলীনগ্রামে নহে, ইহা 
প্রাচীন প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রস্থা্দি পাঠ করিলে জানা যাইবে । 

(২) বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাসের ছুই পুত্র--রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিল 
পুত্র শ্রীরাজবল্পভ, শ্রীবল্পভ, শ্কেশব। তন্বনিধি মহাশয় বলেন যে, বল্লভদাস, ঠাকুর মহাশুয়ের 
সমসাময়িক 7* এবং তত্প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল। একটি পদে আছে-_নরোত্তমদাস, চরণে বন 
আশ, শ্রীবল্পভ মন ভোর |, আর একটি পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের বূপ বর্ণনা করিয়াছেন। 
এইজন্য কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাজবল্লভ 'বল্লভ'-ভণিতা! দিয়া এই পদগুলি রচনা 
করেন। ইহার “রসকদদ্ব' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। 

জগদ্বন্ুবাবু ছুই জন বল্লভদাসের কথা লিখিয়।ছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মহাপ্রতৃর 
সমসাময়িক পাচজন “বল্লভ'এর নাম চৈতন্তচরিতামৃতে আছে । যথা-_(১) কল্লভমেন-_শিবানন্দ সেনের 
আত্মীয়। (২) বল্পভাচাা__মহাপ্রহুর প্রথমা ঘরণী লক্ষীদেবীর পিতা । (৩) বল্লভচৈতন্তদাস-- 
গ্দাধর গোস্বামীর শিষা। (৪) বল্লভভট্র- প্রয়াগে প্রভুর সহিত প্রথমে মিলিত হন; পরে 
প্রন্থকে দর্শন করিবার জন্ত নীলাচলে গমন করেন। (৫) বল্লভ__রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও 
শ্জীবের পিতা । এতছিন্ন আচাধা প্রহর শিষ্যের মধো 'বল্লভী কবিপতি” শ্রিবল্লভ ঠাকুর» “বল্লবী 
কবিরাজ” ও শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষা শ্রীবল্লভদাস; এবং রামচন্দ্র কবিরাজের শিঘোর মধ্যে 
'বল্পভী মজুমদার,--এই কয়েক জনের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৩ জনের পদকর্তী 
থাকিবার সম্ভাবনা । 

গৌরপদতরঙ্ষিণীতে “বল্লভ' কিংবা 'বল্পভদাস'-ভণিতাযুক্ত ১৮টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে প্রার্থনার ৭টী, গৌর-লীলাবিষয়ক ৩টী, এবং প্রভুর আরতির ১টা পদ আছে। আরতির 
"ভালি গোরার্টাদের আরতি বলি” পদটী অতি হ্বদয়গ্রাহী এবং আরতির সময় অনেক স্থলে গীত হয়। 
এই পদটী বৈষ্ণবমাত্রেই জানেন বলিয়া মনে হয়। 

লীলাবিষয়ক পদগুলির মধ্যে প্রীবাসঘরণী মালিনী ঠাকুরণীর নিকট শ্রীশচীমাতার স্প্রে 
তাহার নিমাইচাদকে দর্শন সন্বন্ধীয় “শুনলে! মালিনী সই দুঃখের বিবরণ” পদটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী 
এবং অনেকেই অবগত আছেন। 

প্রার্থনা” পদগুলি ঠাকুর মহাশয়ের বিখ্যাত পদের ছায়ামাত্র। অবশিষ্ট পদগুলি পাঠ করিলে 
মনে হয়, পদকর্তা ঠাকুর মহাশয়ের কোন ভক্ত-শিষ্য অথবা তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান্‌। 

বংশীবন্রন। প্রেমদাসের নিয্ললিখিত পদে বংশীবদনের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় ;_ 

“নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান । 
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম, মহাতেজ| কুলীন সম্তান ॥ 
ভাগ্যবতী পত্বী তার, রমণীকুলেতে ধার, যশোরাশি সদা করে গান। 
তাহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরল! বশী, শুভক্ষণে কৈলা! অধিষ্ঠান ॥ 


*:*: বংশীবদনের প্রকটাবস্থায় নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন । ত্তাহার পুত্র চৈতন্বদাস ঠাকুর মহাশয়ের মম- 
সাময়িক । আুতর।ং চৈতন্যদাসের পৌত্র ্ত্ীবল্লভ কখনই ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক হইতে পারেন না। 


চবি 


দশ মাস দশ দিনে, রাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে, ঠচত্র মাসে সন্ধ্যার সময় । 
গৌরাজাদের ডাকে, তুধিতে আপন মাকে, গর্ত হৈতে হইলা উদয় ॥” ইত্যাদি । 
লিখিত পদে আছে, চৈআ মাপে সায়ংকালে রাকাচন্ত্র মীনলগ্নে প্রবেশ করিবার সময় 
বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হয়েন।* জগঘবন্ধবাবু বলেন, ইহার .শুভ জন্মের প্রাক্কালে প্রীশ্রীমহাপ্রতব ছকড়ি 
চট্রোপ।ধাথ্রের আলয়ে অদ্বৈতাচাধ্য সহ উপস্থিত ছিলেন এবং পূর্ববাবতারের অতিপ্রিয় মোহন- 
মুরলী বংশীবদনরূপে আবিভূতি হওয়াতে প্রভুর মনে এতই আনন্দের উদয় হইয়াছিল যে, স্ত্রীগণের 
গুলুধবনি ও শঙ্ঘধবনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রেথানন্দে হৃত) করিয়াছিলেন । কারণ, বংশীবদন না জন্মিলে 
প্রীগৌরাঙ্গ-লীলার একটা অঙ্গ অপূর্ণ থাকিত। রায় রামানন্দ ও রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণের 
সঙ্গে মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন সম্বন্ধ অনেক আলোচনা! করিয়। জীবদিগকে প্রকৃত ধন্মশিক্ষা দিয়াছিলেন 
সতা, কিন্ত “রসরাজ-উপাসনা” সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বংশীবদন দাসকে যে সকল নিগুঢ় উপদেশ দিয়া 
ংশীবদন না জন্সিলে কলির জীব সে সকল নিগুট তত্ব অবগত হইতে পারিত না। 
এমন ভক্তের-ঘে ভক্তকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু জীবকে মধুর নিগুট-রসের শিক্ষা 
প্রভুর অতুল আনন্দ হইবে, সে আর বেশী কথা কি? বংশীবদনের জন্ম সম্বন্ধে 


ছিলেন, 
সুতরাং 
দিদাছেন জমতে তু 
বংশীশিক্ষা” গ্রন্থে এইরূপ আছে, [ও 

“্রাহকড়ি চট্ট নাম বিখ্যাত ভুবনে । তাহার আত্মজ বংশী জানে সর্বজনে ॥ 

পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়। বাস করিলেন অ।লি আপন ইচ্ছায় ॥ 

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু পূণিমায়। বংশীর প্রকটোত্সব সর্বলোকে গায় ॥” 

জগছ্ধুবাবু লিখি্াছেন, “এতদ্বারা জানা ঘায়, ১৪১৬ শকে বংশীবদনের জন্ম । কিন্ত 
“বংশীবিলাস” গ্রন্থে বশীবদনের যে জন্মা্দ আছেং তাহার সহিত বংশীশিক্ষার এ অন্দের মিল 
নাই। ছকড়ি চট্রের পাটুলিগ্রাম হইতে মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বাসস্থান 
পরিবর্তন অন্ততঃ ১৪১৫ শকে ঘটিয়া থাকিবে । তখন শ্রীগৌরাঙ্গের বয়ঃক্রম ৭ কি ৮ বৎসর মাত্র। 
ইহাতে খ্রতিহাসিকেরা বলিতে পারেন যে, ৭৮ বৎসরের শিশুর অনুরোধে পরমবিজ্ঞ ও তেজন্বী 
ছকড়ি বাসভূমির পরিবর্তন করিবেন, এ কথা ইতিহাসের চক্ষে অসম্ভব বোধ হয়; স্থতরাং 
বংশীবদনের জন্ম ১৪১৬ শকে না হইয়া ১৬২৭ কি ১৬২৮ শকে হইয়া থাকিবে। কিন্ত বংশীশিক্ষা'র 
অন্ধ ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ নররূপে শ্রীভগবান্‌। এই শিশুরূপী 
ভগবানের ইচ্ছায় ও অনুরোধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বাস-গ্রাম পরিবন্ন করিবেন, তাহাতে 
অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছু আছে কি? 
কথিত আছে, উত্তরকালে বংশীবদন বিব্ৃগ্রামে যাইয়া বাস করেন। তিনি বিবাহ করিয়া- 

ছিলেন, এবং বিব্বগ্রামের ভট্টাচার্য মহাশয়ের তাহার জ্ঞাতি। মহাপ্রভুর সন্্যাস গ্রহণের পর 
বশীবদন নবদ্বীপে যাইয়! শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভাবকরূপে প্রসুর গৃহে বাস করেন। তথায় তিনি 











* সৃতীশবাবু লিখিয়াছেন, “চৈত্র মাসে “নাকাচন্দ্র' অর্থাৎ পৃল্িমা-তিখিতে সন্ধ্যার সময় মীনঙলগ্ন হইতে 
পানে নামীনের সপ্তম রাশি অর্থাৎ কন্ঠালগ্র হইবে। 'বাকাচন্ত্র' অর্থাৎ পূর্ণিমার চন্দ্র তখন মীনলগ্নে 
ছিল, এরূপ অর্থও সঙ্গত হয় না; কেন না, চৈত্রী পূর্ণিমার চন্দ্র কন্ঠারাশি ব্যত্তীত অন্য রাশিতে থাকিতে 
পারে না। সুতনাং প্রেমদাসের প্রদত্ত জম্ম-সময়ে নিশ্চিত ভুল আছে। চৈত্রী পূর্ণিমা ও মীন-জন্ম-লগ্র ঠিক 
হইলে প্রত্যুষে জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে 1” 3 


[ ২০৯ ] 


শ্রমতীর অস্থমতি লইয়া শ্গৌরাজের এক মৃষ্তি স্থাপন করিয়৷ নিজে তাহার সেবার্চনা করিতেন। 
এই শতমৃত্তি অধুনা যাদব মিশ্রের বংশধরগণ কর্তৃক অষ্চিত হইতেছেন। 

বংশীবদন দাসের প্রপৌত্র রাজবল্পভ-রচিত ছুইটী পদ গৌরপদতরক্িণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে একটীতে বংশীবদনের ও অপরটীতে তাহার পুত্র চৈতন্দাসের জন্মলীলা বণিত 
হইয়াছে । প্রথমটির কিয়দংশ নিন্বে উদ্ধৃত হইল :-- 
“ছকড়ি চট্টের, আবাস স্থন্বর, অতি মনোহর স্থল । গন্স। সম্গিধানে, চন্দ্রের কিরণে, সদা করে ঝলমল ॥ 
দেখি আনন্দে হইল ভোর । আপনার মনে, ভ্রিভঙ্গিমা ঠামে, নাচিছে শচীর গোরা ॥ ঞ্ক ॥ 
চট্ট মহাশয়, হৈয়! প্রেমময়, দেখিতে গৌরাঙ্গ-মুখ। হেন কালে আসি, কহিলেক হাসি, হইল নবীন স্থৃত ॥ 
শুনিয়া নিশ্চয়চ চট্ট মহাশয়, গৌরাঙ্গ লইয়া কোলে । হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে 

নাচিতে চলে ॥ 

দেখিলা তনয়, রগ রসময়, মুখানি পৃণিমার শশী। গৌরান্দের রূপে, আপনার স্থতে, একই স্বরূপ বাসি ॥ 
শচাঁর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয়! কোলে । পুলকিত অঙ্গ, হইয়া ব্রিভঙ্গ, আমার মুরলী বলে ॥ 
চঞ্ষন করয়ে, বদন-কমলে, কতেক আনন্দ তায়। পুরব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবল্লভ গায় ৪৮ 

শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় “বৈষ্ণব-দিগ্দর্শনী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বংশীবদনের 
বরস যখন পাচ বৎসর, তখন নিমাই তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন এবং সেখানে তিনি 
লাশিত পালিত হন। পরে শ্রমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তীহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। সন্স্যাসের 
পর নহাপ্রস্ুর গৃহের ভার প্রধানত; তাহার উপরেই পতিত হর। প্রস্ুর লীলাবসানের পর 
ভার এই ভারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। প্রতুর স্বপ্র(দেশে তাহার দারুময় শ্রীবিগ্রহ নিশ্মিত 
হহলে, বংীবদন প্রাবিগ্রহ্র পদ্মাসনে নিজ নামাক্ষিত করেন ও নিজে ইহার সেবাভার গ্রহণ করেন। 
কিছু কাল পরে এই শ্রীবিগ্রহ বিষ্প্রিয্াা দেবীর পিত্রালয়ে নীত হইলে, বংশী বুন্বাবনে গমন করেন। 
তথায় শ্রীবলদেব তাহাকে দেশে প্রত্যাগমন করিযস। নিজ-সেবা প্রকাশ করিতে প্রত্যাদেশ করিলে, 
বংশী দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং বন কাটিয়া বাখনাপাড়ায় শ্রাীপাটের পত্তন করেন। ক্রমে এখানে 
বণরাম, গোপাল, গোপেশ্বর, রাধিক1, রেবতী প্রস্ততি শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হন। জগন্নাথ মিশ্রের 
কুলদেবতা গোপালকেই শ্রীবিষ্কুপ্রিপা দেবী বংশীকে প্রদান করেন। শ্রীবলদেবের স্বপ্রাদেশে প্রত 
নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচন্্রশেখর পণ্ডিতের কন্যা পার্বতী দেবীকে বংশী বিবাহ করেন। 
তাহার ছুই পুত্র হয়--নিত্যানন্দদাস ও চৈতন্যপাস। শ্রীরামচন্্র ঠাকুর এই চৈতন্তৰাসের পুত্র । 
১৪৭« শকের ্যা্ঠ শুক্লা ব্রয়োদশীতে বংশীব্দন দেহত্যাগ করেন। তাহার পুত্রন্থয়ের বয়স তখন 

ঘথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসর | তাহার প্রধান শিষ্য জগদানন্দের পাট মেদিনীপুর জেলার জগতী 

ম্গলপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-তরয়োদশীতে বংশীর তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে | 

বংশীবদন একজন বিখ্যাত পদকর্তী ছিলেন। তাহার ৬টা পদ “গীবাদভবজিণীতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে “আর না হেরিব প্রসর কপালে, অলকা-তিলক। কাচ। আর না হেরিব 
সোনার কমলে, নয়ন-খঞ্জন নাচ ॥* ইত্যাদি পদটা অতুলনীয় । 

বান্থুদ্দেব ঘোষ । ইহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন! অপর ছুই ভ্রাতার নাম মাধব ও গোবিন্দ 
ইহার! উত্তররা়ীয় কায়স্থ। তিন ভ্রাতাই মহাপ্রভুর গণতুক্ত ও অতিপ্রিয়। যথা চৈ: চ*, আদি, 
দশমে_ পে গোবিন্দ, মাধব, বাস্থদেব,-তিন ভাই । ধা'দবার কীর্তনে নাচে গৌরাঙ্গ-নিতাই ।* 


্ঃ 


[ ২১৯. এ 
মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রতু নিত্যানন্দ যখন গোৌড়দেশে নাম-প্রচারার্থে গমন করেন, তখন মাধব 
ও বাস্থদেব তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। যথা-_নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে ৃ 
মহাপ্রতু এই ছুই দিলা তীর সাথে । অতএব ছুই গণে ক্লোহার গণন 1 মাধব-বাস্থদেব ঘোষের 
এই বিবরণ |” 
গোবিন্দ ঘোষও পরে দেশে গিয়াছিলেন, এবং মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীগোপীনাথের সেবা-ভার 
দিয়া অগ্র্থীপে রাখিরা আসেন। সেই সময় ইহারা তিন ভাই নিত্যানন্দের সহিত কীর্তন করিয়া 
বেড়াইতেন। যথা--প্মাধব, গোবিন্দ, বাস্থদেব_তিন ভাই। গাইতে লাগিলা,_নাচে উশ্বর 
নিতাই ॥” (চৈঃ ভাঃ)। একবার তাহারা অন্যান্ত ভক্তদিগের সহিত নীলাচলে আদেন, এবং 
রথাকর্ণণকালে ৭টী কীর্তন-সম্প্রবায়ের মধ্যে একটাতে গোবিন্দ ঘোষ ছিলেন মূল-গায়ক, এবং 
পাচ জন দোহারের মধ্যে অপর ছুই ভাই_-মাধব ও বাস্থদেব_ছিলেন। 
ইহারা তিন ভ্রাতাই পদকর্তা ও সঙ্গীতকার ছিলেন। বাস্থঘোষ ছিলেন গৌরলীলার অতি 
প্রধান পদকর্তা। তাহার অধিকাংশ পদই গৌর-লীলা-বিষয়ক এবং পাঠ করিলেই বুঝা যায় থে, 
বাহছঘোষ শ্বচক্ষে দেখিয়া পদ-রচন। করিয়াছেন। মাধব ও গোবিন্দের পদ-সংখ্যা বেশী নহে, তবে 
ইহারদিগের অধিকাংশ পদই লীলা-ব্ষয়ক। স্থৃতরাং ইহাদিগের _বিশেষতঃ বাহৃঘোষের--পদাবলীর 
এতিহাসিক গৌরবও যথেষ্ট আছে । কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, “বাসুদেব গীতে করে প্রতুর বর্ণনে। 
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।” বাস্থুঘোষ তাহার একটী পদে লিখিয়াছেন, শশ্রীসরকার ঠাকুরের 
পদাম্ৃত-পানে । পদ্ঠ প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে ॥” স্থতরাৎ নরহরি সরকার ঠাকুরই 
বাস্থঘোষের গৌর-লীলা-বিষয়ক পদ-রচনার গুরু বলিলেই হুয়। : দেবকী-নন্দনের “বৈষণব-বনদনা”তে 
আছে, প্শ্রাবাস্থদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে । গ্রৌরগুণ বিনা যেহ অন্য নাহি জানে ॥” ইহাতেই 
মনে হয়, তিনি গৌরলীলা ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে সম্ভবতঃ পদ-রচনা করেন নাই। ইহারা তিন 
ভ্রাতাই সঙ্গীতকার হইলেও মাধব অতি স্ুকঠ ছিলেন। সেই জন্য তাহাকে “বৃন্দীবনের গায়ন? 
বলা হইত। টচতন্তভাগবতে আছে, “গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশগ্স। বাস্থদেব ঘোষ অতি 
প্রেমরসময় ।৮ 
মহাপ্রত্র সন্যাসের পর গোবিন্দ ঘোষ অগ্রন্বীপে, মাঘব ঘোষ দীইহাটে এবং বাস্থঘোষ 
তমলুকে বাস করেন। যথা বৈষ্ণবাচার-দর্পণে বাস্থু সন্বদ্ধে আছে, “গুণতুঙ্গা সখী এবে বাস্থঘোষ ” 
খ্যাতি। গোৌরাঙ্গের শাখা, তমলুকেতে বনতি ॥ আর মাধব সম্বন্ধে আছে, 'গৌরাঙ্গের শাখা হার 
ধ্াইহাটে ধাম ।” 
জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, *বাস্থদেব ঘোষের পদ্রাবলী এত শহজ ও প্রাঞ্জল যে, পামান্থাব্ূপ 
লেখাপড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদের এরূপ 
গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার মন্মোন্ভেদ করা অসম্ভব । আমরা একটা পদের দুইটা 
মান্ত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের বাক্যের সমর্থন করিতেছি । যথা-_-'ছুই চারি বলি দান 
ফেলে গদাধর। পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর ॥ এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ 
জিতে, কেহ হারে। কেহ ব্িতে ছুই চারি সমদানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষম 
দানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার 
জন্ত গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, “আমি হরি বা কৃষ্ণ দ্বিঅক্ষবাত্ক নাম বা হরেকৃষ্ক কি 
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রাধাকৃষ্ণ, এই চতুরক্ষরাত্মক নাম জপ করিলেই ভবের পাশায় জিতিব ! অথবা ছই আর চারিতে 
ছম হয; স্ুতরাৎ ষড়রিপু জয় করিলেই সিদ্ধিলাভ করিব।” কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, “শিরীতি 
এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া ভঙ্জন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। খেলাতে মনে 
তত পটু নহে, অর্থাৎ যে পিরীতি বা শৃঙ্গার রসের মর্দ জানিতে অধিকারী হয় নাই, তাহাকে 
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর»--এই পঞ্চ-দান লইয়া! ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে। 
অথব। তিন আর পাঁচে আট হয়; স্ৃতরাৎ অষ্ট সাত্বিক ভাব সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে | 
কিংবা মহাপ্রস্থ ৩+৫-*৮ এর দ্বারা ইহাও সঙ্কেত করিতে পারেন যে, “যদি কেহ সাধন-রাজ্যে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে অষ্ট সধীর অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি রাধিকার 
প্রধানা অষ্ট সখীর অন্যতমের অনুগা হইতে হইবে । কেন না, সখীর অন্থগা হইয়া ভজন না 
করিলে শ্রীবাধারুষ্ণের শ্রীচরণ প্রাপ্তির উপাদ্নাস্তর নাই ।” 

সতীশবাবু বলেন, পন্থৃবিজ্ঞ জগদ্বদ্ধুবাবু উহার ঘে ব্যাখা। লিখিয়াছেন, উহাই হে পদকর্তার 
অভিঃপ্রত আধ্যাত্মিক অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি বোধ হয় যে, জগঘন্ধুবাবু; ৩+৫--৮ 
এর ভ্াাৎপধা লিখিতে যাইয়া! একটু ভুল করিয়াছেন । অশ্ব, কম্প, পুলক প্রতি অষ্ট সাত্বিক 
ভাব, পিরাতি বা! শৃঙ্গার রসের অন্ুভাব (708701198680197) বলিয়া রসশাস্থে উক্ত হইয়াছে; 
স্বতরাৎ যে ভক্ত শৃঙ্গার রস অবলম্বনে সাধনার অধিকারী নহেন, তাহার পক্ষে অষ্ট সাত্বিক ভাব 
কি প্রকারে অবলম্বনীয় হইবে? অপিচ রাধারুষ্চের প্রকট লীলায় ধাহারা ললিতা বিশাখা প্রভৃতি 
প্রান অঙ্টু সখী, অপ্রকট নিত্য-লীলায় তীহারাই বপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবা-পরায়ণ। প্রধান অষ্ট সখী 
বটে। নিত্যধামে যাইয়া নিত্যকাল রাধাকৃঞ্জের অন্তরঙ্গ যুগল-সেবার প্রমালী প্রেমিক বৈষ্ণব-ভক্ত 
এই মঞ্জরীদিগের অক্রগ! হওয়ার জন্ত বিশেষভাবে তাহাদের কৃপাভিক্ষা! করিয়া থাকেন; স্থতরাং 
৫+৩-৮ এর তাতৎপধা অষ্ট সধীর খ্বারা এখানে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি অষ্ট মঞ্জরীই বুঝিতে হইবে । 
অগঘ্বদুবাবু বাস্থঘোষের পাশাক্রীড়ার গৌরচন্দ্রপদের এই স্থন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি প্রদান করিয়! 
আমাদিগকে খণী করিয়া গিয়াছেন |” 

বিজয়ানন্দ। গৌরপদতরঙ্গিনীর ৮২ পৃষ্টায় “বিজয়ানন্দ” ভণিতাযুক্ত একটামাত্র পদ উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
আবার ৯৫ পৃষ্ঠায় এ পদটাই 'যছুনন্দন দাস'-ভণিত। দিদা প্রকাশিত হইয়াছে । পদকল্প তরুতেও বিজয়ানন্দের 
ভণিতায় এই একটীমাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে । সতীশবাবু বলেন, “জগঘ্বন্ধুবাবু বিজয়ানন্দের 
সপ্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইনি মহাপ্রত্ুকে অনেক গ্রস্থ লিখিয়! দিয়াছিলেন। ইহার স্থন্দর হস্যাক্ষরে 
পরিতুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু ইহার নাম “রত্রবাু রাখিয্াছিলেন।” কিন্তু সতীশবাবু তুল করিম্াছেন; 
জগগ্বস্ধুবাবু বিজয়ানন্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, তিনি লিখিঘ়্াছেন “বিজয়দাস” সম্বন্ধে । 
বিজয়ণাসই মহাপ্রত্কে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন; এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকেই “রত্ববা” উপাধি 
পিম্মাছিলেন। 

-বিষ্ভাপতি। ইনি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কোন পদ রচন! করেন নাই, করিতেও পারেন না, কারণ, 
তিনি মহাপ্রভুর শত বর্ষের পূর্ববর্তী । কিন্তু মহাপ্রতব বিদাপতি ও চণ্তীদাসের পদ সর্বদা আম্বাদন 
করিতেন বলিয়াই সম্ভবত: জগঘন্ধুবাবু তাহাদিগের কয়েকটি পর প্রথম পরিশিষ্টে নান! ভাবের 
সঙ্গীক্চের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন । জগছন্ধবাবু বিদ্যাপতির ষে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা নিষ্কজে উদ্ধত করিতেছি ২_ 
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১২৯৬ শকে (১৩৭৪ খুং অঃ) মিখিলার অস্তর্গত বিসকী ( বিসবখী বা বিসপী ) গ্রামে বিদ্যা- 
পতির জন্ম । মহারাজ শিবলিংহ বিদ্যাপত্িকে সভাসদ্রূপে নিযুক্ত করেন। এই গ্রাম সীতামারী 
মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা! নদী-তীরে অবস্থিত । বিদ্যাপতির বর্তমান বংশ- 
ধরেরা সৌরাট নামক অপর একটা গ্রামে এখন বাস করিতেছেন । বিদ্যাপতি দ্বিজকুল-সম্ভৃত 
ইহার গাঞ্ী ছিল বিষয়ী বারবিস্বী । বিদ্যাপতির পূর্ববপুরুষগণ বিদ্বান ও যশস্বী ছিলেন। 
বিদ্াপতির পিতা গণপতি ঠাকুর তত্প্রণীত “গঙ্গাভক্কি-তরঙ্গিণী গ্রস্থের ফল তাহার মৃত স্থহৃদ্‌ 
মহারাজ গণেশ্বরের পারন্মিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংশ্কত-শাস্ত্রে 
ব্যুৎ্পন্ন ও পরম ধাশ্মিক ছিলেন বলিয়া 'যোগীশ্বর' আখ্য। প্রাপ্ত হয়েন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর 
স্বীপ্ঘ পাগ্ডিত্য গুণে মিথিলারাজ কমেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
ইহার প্রণীত “বীরেশ্বর-পদ্ধতি” অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্ষণেরা তাহাদের দশকন্ম করিয়া থাকেন। 
বিদ্যাপত্তির খুল্পপিতামহ চগ্ডেশ্বর ধন্দশাস্ত্রে সাতখানি রত্াকর-কর্ত।, এবং তাহার উপাধি ছিল “মহা 
মত্তক সাদ্ধিবিগ্রহিক' | বিদ্যাপতির “কবিরঞ্জন' ও “কবিকগহার” এই দুইটী উপাধি ছিল বলিয়া 
অন্মান হয়। 

বিদ্যাপতি শিবসিংহের আদেশে প্ুুরুষ-পরীক্ষা” রাজ্জী বিশ্বাসদেবীর আদেশে 'শৈব- 
সর্বন্বহর” ও গঙ্গাবাক্যাবলী”; মহারাজ কীন্তিসিংহের আদেশে “কীত্তিলতা?; এবং যুবরাজ রাম- 
ভবের আদেশে “ছুর্গাভক্তি-তরঙ্িণী নীম্ক সংস্কৃত গ্রস্থনিচয় রচনা করেন । এতভিন্ন 'দানবাকাবলী” ও 
“বিভাগসার” নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি স্থৃতিগ্রস্থ রচনা করিম ছিলেন বলিয়া প্রকাশ | 

বিদ্যাপতির কবিতাবলী সম্বন্ধে এ পর্যযস্ত অনেকে অনেক রকম আলোচনা! করিয়াছেন । আবার 
বিদ্যাপতি ও চন্তীদাসের কবিতার তুলনায় সালোচকেরও অভাব নাই । স্তরাং সে সম্বন্ধে 
আর আলোচনা করিতে যাইয়। পাঠকের ধৈর্ধাচ্যুতি ঘটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। স্বীয় 
সতীশবাবু কিছুদিন পৃর্ধ্বে পদকল্পতরুর ভূমিকায় বিদ্যাপতি ও তাহার কবিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে 
যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন! করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা 
যায়। তাহার লিখিত এই আলোচন। হইতে একটী বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবাব লোভ 
আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ৃ 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “বিদ্যাপতি'-ভিভার ১৬৩টা পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি খাটি বাঙ্গালা-পদও আছে। 'মৈথিল-কবির টমথিল-ভাষার রচনা 
বাঙ্জালার গাপ্নক ও লিপিকরদিগের অজ্ঞতা বা অনবধাঁনতা হেতু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তথাকথিত 
বাঙ্গালা-ব্র্গবুলীতে পরিণত হইফ়্াছে, -বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ও সমালোচকদিগের এবপ 
সিদ্ধান্ত হইলেও, তাহার মৈথিলি-ভাষা যে উক্ত কারণে_-“শুন লো রাজার ঝি, তোরে কহিতে 
আসিয়াছি, কানু হেন ধন পরাণে বধিলি, একাজ করিলা কি?” অথবা--"যেখানে সতত বৈসে 
রসিক-মুরারি। সেখানে লিখিয় মোর নাম ছুই চারি ॥” প্রভৃতি পদের ভাষার ন্তায় অপরিবর্ভনীয়- 
রূপে খাটি বাঙ্গালায় জপান্তরিত হইতে পারে, এমন কথা! কেহই বলিতে সাহসী হন নাই। স্থৃতরাং 
বিদ্যাপতি-ভণিতার অস্ততঃ এইকূপ খাঁটি বাঙ্গালা পদগুলির রচয়িতা যে, কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতি 
কিংবা সেরূপ কোনও বাঙ্গালী পদকর্তা বিদ্যাপতি না জন্মিয়া থাকিলে, সেগুলি অমৃলক ভাবে 
মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নাষে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ সিঙ্াস্ত “অনিবাধ্য যনে হয়। ঠমথিল- 
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বিদ্যাপতি ব্যতীত কতিপম্ন বাঙ্গালা-পদ্দের রচয়িতা ও বিদ্যাপতি-উপাধিধারী উৎ্কল-বাসী কৰি 
চম্পতির বিষক্ক “চম্পতি রায়" প্রসঙ্গে আলোচন1 করিয়া আমর] দেখাইয়াছি যে, বুন্দাবনের প্রাচীন 
বৈষ্ণব-মহাজনদিগের মধ্যে পুক্রষান্ুক্রমে প্রচলিত কিন্বদস্তী অনুসারে বিদ্যাপতি-উপাধিধারী কবি 
চম্পতিই 'বিদ্যাপভি'-ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদ্দের রচয়িতা |» 

প্রায় ৬* বৎসর পূর্বের স্ব্গায় জগছ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় 'মহাজন-পদাবলী* নাম দিয়া বিগ্যাপতি 
প্রভৃতির পদাবলী প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি বি্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার 
তুলনায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ধবে আর কেহ এই ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন 
বলিয়া জানা নাই। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়। আমর! ইহার কিয়দংশ 
নিম্বে উদ্ধাত করিয়া দিলাম ২ 

বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ও রাম লক্ষণের 
মধ্যে কোন্‌ মৃত্তি অধিক সুন্দর, ইহা নির্ণয় করা সমান কষ্টকর। রামে যে সকল সৌন্দধ্য 
আছে, লক্ষণে তাহা নাই। আবার লম্্রণের অনেকগুলি সৌন্দর্য রাম-ুক্তিতে দৃষ্ট হয় না। অথচ 
উভভন মুদ্তিই সুন্দরের একশেষ। বিগ্াপতি ও চশ্ীদাসের পক্ষেও তাহাই দেখা যায়। উভয়ই 
রুষ্ণ-লীলা বর্ণন ও এক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্ত উভয়ের রচনা- প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
আমরা ভূমিকায় কাব্যের যে সকল লক্ষণ দিয়াছি, তন্মধ্যে বিগ্যাপতি সেক্সপিয়্রের লক্ষণান্থ্যায়ী 
কবি (১) ও চশ্তীদাস মিন্টনের লক্ষণাছমোদিত কবি (২)। বিচিত্র ভাব, অলঙ্কার, শব্দচাতুর্যা, 
প্রক্ৃতি-দর্শন প্রভৃতিতে বিগ্াপতি অদ্বিতীয়। ইহার কল্পনা মধ্যে মধ্যে এমন গরীয়সী যে, 
বোধ হয়, তিনি যেন প্রকৃতির সমগ্র স্থল দর্শন করিয়াছেন। কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই, নিরবচ্ছিন্ন 
অবিচলচিত্ত ও গম্ভীর । শব্ববিশ্তাস প্রান সর্বত্র সংস্কত ও মধুময় | কিন্তু তাহার রচনা দেখিলে 
বোধ হয়, তিনি পড়িয়। শুনিয়া ও চিন্তা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন; এবং কোন কোন 
স্থলে ভাবপ্রকাশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, একটা অলঙ্কার বাবহার করিতে অধিকতর প্রত্নাস 
পাইয়াছেন। স্কৃতরাৎ অনেক কষ্টে তত্তংস্থানের অর্থ পরিগ্রহ হয়। 

চ্তীদাসের কবিতা-দেবী নানা ভূষণে ভূষিতা নহেন। হাব, ভাব ও ভঙ্গী তত নাই, রূপে 
চক্ষু ঝলসিয়! যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক শোভায় শোভিতা। সেই শোভা কেবল নয়ন মোহিত 
করিয়। ক্ষান্ত হয় না, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং তথায় থাকিয়া অস্তরাত্মাকে আনন্দরসে 
প্লাবিত করে । তদীয় চরণ-বিক্ষেপ নর্তকীর চরণ-চালনার ম্যায় তাল-বিশুদ্দধ নহে, কিন্ত চঞ্চলা 
বালিকার ন্যায় ক্রুত, লঘু, অনায়াসসাধ্য ও ম্বাভাবিক। তদীয় বাক্য স্থশিক্ষিতা মহিলার ন্যায় 
সংস্কত নহে, কিন্তু বালিকার আধ-আধ ভাষার ন্যায় হৃদয়গ্রাহী ও মধুময়। তদীয় কণ্ঠম্বর 
শিক্ষা-লিদ্ধ নহে, কিন্তু বনচাঁরী পীযূষকষ্ঠ কোকিলার ন্যায় স্বাভাবিক ও শ্রুতি-হ্ৃথাবহ। চণ্ীদাসের 
বিশেষ গুণ এই যে, তিনি যখন ষে বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এন্ধপ মগ্ন হইয়াছেন ফে 
চণ্তীদাসকে বর্ণিত-বিষয় হইতে ম্বতগ্ত্র করা দুফর। তাহার রসাম্থভাবকতা এত বলবতী ফে ঠিক 
যেন তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়াছেন। এই গুণ থাকাতেই তিনি পাঠককে উন্মত্ত করিতে সক্ষম 


(১) “কাব্য প্রকৃতিয দর্পণ স্বরূপ সেক্সপিয়ার | 
* (২) "যে সকল ভাব মনে উদয় হওয়া মাত্র শ্রুতিমধুর পদাবলী স্বতঃই মুখ হইতে বহিগ্গত হয়, 
তাহার নাম কাব্য'-_মিপ্টন। 
৩৪ 





[ ২১৪ ] 


হইয়াছেন । বিদ্যাপতি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আপনাকে তদদীয় বর্ণিত বিষয় বা! ব্যক্তি হইতে 
অভিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলত অন্যের আনন্দ উৎপাদন করা বিস্যাপতির অভিপ্রায় ছিলি, 
চণ্তীদাস স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিত৷ সমুদ্র-গর্ভ-নিহি 
অমূল্য রত, চণ্ডীদাসের কবিতা সরসীর উরসে ভাসমানা সৌরভময়ী সরোজিনী-সদৃশী । 
বিন্দু। গোৌরপদতরঙ্িণীতে বিন্দু-ভপিতাযুক্ত একটী মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে । ছুঃখের 
বিষয়, ইহার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় নাই । 
বিশ্বস্তর। ইহারও কোন পরিচয় জানা যায় নাই। হরেকুফবাবু বীরভূমের অন্তর্গত 'মুলুক” 
গ্রামবাসী পদকর্ত! শশিশেখরের ভক্ত এক বিশ্বস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি নাকি 
পদকর্তাও ছিলেন। কিন্ত সতীশবাবুর মতে সম্ভবতঃ তিনি অপর কোন বিশ্বস্তর হইবেন । কেন না, 
তদপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ পদকর্তী শশিশেখর ও চক্্রশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদ যখন পদকল্পতরুতে 
উদ্ধত হয় নাই, তখন তীহাদ্দিগকে বৈষ্ণবদাসের পরবত্তী বলিয়াই অন্নুমিত হয়। তবে গুরু 
অপেক্ষা কখনও শিষ্য বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে সেইরূপ হইয়া থাকিলে, উক্ত পদের 
রচম্িতা হইতে পারেন । 
বীরহাম্ধীর । ইনি ছিলেন বাকুড়। জেলার বনবিষুপুরের রাজা । সেই সময়কার অনেক 
ভূম্যধিকারীর ন্যায় বীরহাম্বীরও পরম্ম লুণ্ঠন করিবার জন্য বৃত্তি দিয়া দস্থ্যদল পোষণ করিতেন । 
শ্রীনিবাসাচার্ধ্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পুরী সহ, শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রস্থ লইয়া ত্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বনবিষ্ণপুরের নিকট আসিয়া একদা নিশাকালে গ্রস্থপূর্ণ কাষ্টপেটিক।স্থলি 
অপহৃত হয়। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া, শ্রীনিবাস তথাম্ম থাকিয়া গ্রস্থের অস্থসন্ধান 
করিতে থাকেন। কি প্রকারে এই সকল ভক্তিগ্রন্স্থর উদ্ধার সাধিত হয়, কি জন্য বীরহাম্বীর আচার্যা- 
প্রভুর চরণে শরণ লয়েন, এবং তাহার স্থচরিত্রে একান্ত প্রীত হইয়৷ ও তাহার একাস্ত আগ্রহ ও অনুরোধে 
শ্রীনিবাসাচাধ্য কেন তাহার স্বগোষ্ঠীকে দীক্ষা প্রদান করেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভক্তিরত্বাকর গ্রস্থে 
বিবৃত হইয়াছে । কথিত আছে, দীক্ষাগ্রহণের পরেই বীরহাম্বীর গ্রীনিবাসের মাহাত্মযস্থচক 
দুইটী সুন্দর পদ রচনা করেন। ইহার একটী পদের প্রথম চরণ এইরূপ--*প্রহ্ন মোর শ্রীনিবাস, 
পূরাইলা মনের আশ” ইত্যাদি। পদটী গৌরপক্ষতরঙ্জিণীতে "সংগৃহীত হইয়াছে । ভক্কিরত্রাকর-. 
গ্রন্থের নবম তরঙ্গে বীরহাশ্বীর-ভণিতাযুক্ত আর একটী পদ আছে। ইহা ব্রজলীলার শ্রীরাধার 
অশ্থরাগ-বর্ণনার পদ । | 
বৃন্দাবনদাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃস্থতা নারাযণী ঠাকুরাণীর গর্ভে বৃন্দাবন্দাসের জন্ম। 
যথা--“নারায়ণী-স্থুত বন্দ বৃন্দাবনদাস । ধাহার কবিত্ব-গীত জগতে প্রকাশ ॥৮ €টবহবঃ) 
*বুন্দাবনদাস-_নারায়ণীর নন্দন | চৈতন্ম্জল যেহো করিল রচন ॥ 
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস। চৈতন্ত-লীলায় ব্যান বৃন্দাবন দাস |”, € চৈঃ চঃ) 
বৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী ঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী রহস্যময় প্রহেলিকায় বিজড়িত। 
যখন তাহার বয়দ সবে চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন তিনি প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত! 
হইয়া চেতনহারা হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় তাহার “অজ বহি পড়ে ধার! পৃথিবীর তলে। 
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥* এহেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান প্রীবৃন্দাবন দাস। 
ইহার জন্ম-কথাও প্রহেলিকা পূর্ণ ॥ রি | 


[ ২১৫ 1] 


জগম্বদ্ুবাবু লিখিয়াছেন যে, ১৪২৭ শকে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে বাস করিতেছিলেন। 
নেই সময় একদিন নারায়ণী নিত্যানন্দ প্রত্ুকে প্রণাম করিলে, তিনি 'পুক্রবতী হও বলিয়া অন্তমনে 
তাহাকে আাশীর্বাদ করিলেন। নারায়ণী বাল-বিধবা, তখন তাহার বয়স সবে ৯১০ বৎসর । এই 
কচি বয়সেও তিনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, ঠাকুর! এ কি সর্বনেশে আশীর্বাদ করিলেন?” 
অবধৃত কহিলেন, এিয় নাই বৎসে! তুমি অসতী হইবে না, কেহ তোমার কুৎসা করিবে 
না। আমার আশীর্ধবাদে, মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ সেবনে তোমার গর্ভের সঞ্চার হইবে, আর নেই গর্ভে 
দ্বিতার় ব্যাসতুলা তোমার এক পুত্ররত্ব জন্মিবে। ইহার কিছু দ্রিন পরে মহাপ্রতুর চর্বিত তাম্ল 
ভক্ষণে নারায়ণী গর্ভবতী হইলেন । ১৮ মাস গর্ভবাসের পর ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণদ্বাদশীতে শ্রীহট্রে 
ম।তুলালয়ে স্ুন্দাবনের জন্ম হইল। দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া নারায়ণী শ্রীহটট হইতে 
আসিয়া নবদ্বীপের সম্মিকট মামগাছি গ্রামে বাস করিলেন। তথা হইতে মধ্যে মখেয নবদ্ধীপে 
আংশিয়। মহাপ্রভুকে দর্শন ও হরিনাম শ্রবণ করিতেন। এই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাহার 
সথাজ্জ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ষে রাত্রিতে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণার্থে কণ্টকনগরে 
গমন করেন, প্রিয়াজীর অন্গরোধে সেই রাত্রিতে নারায়ণী প্রভুর বাটাতে ছিলেন। সে রাত্রিতে 
শচীমাতা ও প্রিয়াজী কালনিদ্রায় অভিভূত হয়েন, কিন্তু ভক্ত নারায়ণী প্রস্ুর মনোগত ভাব 
বুঝিতে পারিয়া সারানিশি রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। মাম্গাছিতে অদ্যাপিও 'নারায়ণীর পাট” 
বন্তমান রহিয়াছে । 

১৪৩১ শকে মহাপ্রত্ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাল ১৪২৯ শকে জন্মগ্রহণ করিলে তখন 
তাহার বরস ছুই বৎসর হয়; স্কতরাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় তাহার বয়স ২৬ বৎসর হইয়াছিল । 
একপ স্থলে বুন্দাবনদাস খেদোক্তি করিয়া কেন বলিয়াছিলেন-_ 

“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম ন। হইল তখনে। হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (হুখ 7 দরশনে ॥৮ 
পুনশ্চ _ “হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না! হৈল। হেন মহামহোৎ্সব দেখিতে না পাইল |” 

বুন্নাবন ছিলেন প্রস্থুর পরম ভক্ত এবং তদীয় চরিত-রচয়িতা। এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ 
বখন প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তেরা দলবদ্ধ হইয়া নীলাচলে যাইতেন, তখন তিনি প্রভৃকে দর্শন 
করিবার জন্য কেন যে একবারও নেখানে গেলেন না, তাহারও একটা সামগ্রস্ক করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। 

জগঘন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “১৪৪৩ কি ১৪৪9 শকে প্রতু নিত্যানন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
সমভিব্যাহারে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য বুন্দাবন 
দাসের অত্যন্ত আন্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন । বদ্ধমান জেলার মন্তরেশ্বর 
থানার মধ্যে ,দে্ছুড় বা দেলুড় গ্রামে আসিয়। যাত্রিগণ ্নানভোজনাদি সমাপন করিলেন। আহারাস্তে 
নিত্যানন্দ ন্ীয় প্রি্ভৃত্য বৃন্দাবনের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলে, বৃন্দাবন একটা হ্রীতকী দিয়া 
কহিলেন, “গত একল্যকার সঞ্চিত এই একটীমাত্র হ্রীতকীই ছিল | ইহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন, 
বৃন্দাবন, তুমি এখনও সঞ্চয়ী, অগ্ঠাপি তোমার সন্াসে অধিকার জন্মে নাই। স্থতরাং অচিরাৎ 
তোমাকে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ইচ্ছা হয় ত, এই দেস্ছড় গ্রামে থাকিয়। মহাপ্রভুর সেবা 
প্রক্লাশ ও তীয় লীলাবর্ণন কর।” ভদ্র মহাশয় এখানে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “লোক-শিক্ষাই 
যে এই. ভক্ত-বর্জনের অভিপ্রায়, তাহা গৌরভক্তগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে ন1।” 


[২১৬] 


মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার সময় পথে অগ্রন্বীপ নামক স্বানে গোবিন্দ ঘোষের নিকট মুখশুন্ধি 
চাহিবামাত্র তিনি একটি হরীতকী দিয়াছিলেন, এবং সেই জগ্ভ তাহাকে সঞ্চয়ী বলিয়া ঘেমন প্রভু সেখানে 
রাখিয়া যান, নিন্তানন্দেব স্বারাও সেইরূপ বৃন্দাবনদাসকে দেড় র্লাখার কল্পনা সংঘটন হইতে 
পারে। কিন্তু সকল দিক্‌ বজায় রাখিয়া এই ঘটনা-রচদ্দিতা একটা সাযঞ্ন্ত করিতে পারেন নাই। 
কারণ, বুন্দাবনদাসের বয়প হিসাবান্থুসারে তখন সবে ১৪১৫ বৎসর। হ্থতরাং তীহার স্তযাসে 
অধিকার অস্মায় নাই বলিয়! তাহাকে মহাপ্রভুর সেবাপ্রকাশ ও তরীয় লীলা-বর্ণন করিবার অন্ত 
পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে । নিত্যানন্দ যখন 
মহাপ্রভুর বারম্বার নিষেধ সত্বেও নিজে নীলাচলে যাওয়া বদ্ধ করেন নাই, তখন তাহার চতুদ্দিশ- 
বনমীয় প্রিয় ভূত্যটাকে কেন এরূপ কঠোর আদেশ করিলেন, এবং বৃন্দাবসদাসই বা তাহার প্রত 
আদেশ অমান্ত করিয়া কেন তাহার কাধ্যের অনুকরণ করিলেন না, তাহ] বুঝ! বায় না । বিশেষতঃ 
এরূপ একটি গবশেষ ঘটনা সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস কোন কথাই তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিলেন না, ইহাই 
বা কি করিয়া সামগ্ুস্ত হইতে পারে? এই সকল ভাবিয়া চিস্তিয়াই সম্ভবতঃ স্বর্গীয় ক্ষীরোদচনত 
রায়চৌধুরী মহাশয় বৃন্দাবনদাসের জন্স ১৪৫৯ শকে ধার্ধ্য করিবার চেষ্টা করেন। ক্ষীরোদবারুর 
এই কথা উল্লেখ করিয়া জগঘন্ধুবাবু যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, “এই নিদ্দেশ 
যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের প্রাগুক্ত “সব গোল" মিটিয়া যায়!” জগঘন্ধুবাবুর এই অস্তবা 
পাঠ করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, তিনি উপরে যে সকল কথ।র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি 
আদৌ বিশ্বাস করেন না; অথচ তিনি এই সকল জনসশ্রুতির প্রতিবাদ কিংবা তৎসম্বন্ধে কোন আলোচন। 
কেন করেন নাই, তাহ। বুঝা যায় না। 
সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "সব গোল” দ্বারা 'জগদ্বন্ধুবাবু বৃন্দাবনদাসের অতিপ্রারৃত জন্ম-বৃত্তাস্ত 
এবং তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অদর্শনে আক্ষেপোক্তি,_-এই সকল সমস্যার সম্বন্ষেই ইঙ্গিত করিরাছেন। 
বস্ততঃ যদি ১৪৫৯ শকেই বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার অল্পকাল পূর্বে 
শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নারায়ণী দেবীর শ্রীমহা প্রত্তুর প্রসাদী তাশম্বুল-ভক্ষণ এবং উহার ফলে 
বৃন্দাবনদাসের অলৌকিক জন্ম সম্পূর্ণ অমূলক হইয়া পড়ে। স্থতরাৎ এ সকল সমস্যার স্থমীমাংসার 
জন্য বুন্বাবনদাসের ঠিক জন্ম-শক জান! একাস্ত আবশ্যক । জগঘন্ধুবাবু কোন্‌ প্রমাণের বলে বৃন্দাবনদ সে 
জন্ম ১৪২৯ শকের বৈশাখ মাস এবং শ্রীহট্ট হইতে মাতার সহিত নবন্থীপে প্রত্যাগমনের সময় 
১৪৩১ শকের আশ্বিন মাস স্থির করেন, তাহা লিখেন নাই। সম্ভবতঃ উক্ত বিবরণ শুধু 
কিংবদন্তী বা অন্মান-মূলক ; নতুবা কোনব্প প্রতিবাদ না করিয়া, তিনি উভয় বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে শুধু 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কেন? আর, ক্ষীরোদবাবুর প্রদত্ত ১৪৫৯ শকেরই বা মূল কি? 
প্রভুপাদ অতুলরুষ্ণচ গোস্বামী মহাশয় আর এক কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ বুন্দাবনদাস 
মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। ক্ষীরোদবাবুর ম্যায় গোস্বামী মহাশয়ের এই 
উক্তি স্বকপোল-কল্লিত নহে । আমরা নিত্যানন্দ দাসের “প্রেমবিলাস' গ্রন্থে প্রথম এই কথা দেখিতে 
পাই । উহাতে আছে যে, নারায়ণী শ্রীবাসের জোটষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা । নারায়ণীর 
বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার পিতামাতা উভয়েই পরলোকগত হন, এবং শ্রীবাসের পত্বী 
মালিনী ঠাকুরাণী তাহাকে লালন-পালন করেন। প্রত সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচজে গমন করিলে 
প্রীবাস ও শ্রীরাম সপরিবারে কুমারহট্রে যাইয়া বাস করেন। সেই সময়--- 
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*কুমারহট্রবাসী বিপ্র বৈকুষ্ঠ হ্বেহো। ... তীর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥. 
বন্দ বনদাস ঘবে আছিলেন গর্ভে । . তাঁর পিতা বৈকু$নাথ উলি গেল স্বর্গে ।* 
কিন্ত ইহার সমসাময়িক বা পরবর্ভী কোন পদকর্তা কিংবা শ্রস্থকর্তা, নিত্যানন্দদাসের এই 
উক্তির সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই । বরং ইহার প্রায় ৮১৯ পদকর্তী 
উদ্ধবদাসের একটী পদ্দে আছে-_- 
“প্রভুর চর্ধ্বিত পান, স্েহবশে টৈল1 দান, নারায়ণী ঠাঁকুরাণী হাতে । 
শৈশব-বিধবা ধনী, সাধবী-সতী-শিরোমণি, সেবন করিল সে চর্ব্িতে ॥ 
প্রভূ শক্তি সঞ্চারিলা, বালিক! গণ্ভিণী হৈলা, লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশ মাস পুর্ণ যবে, মাতৃগর্ত হৈতে তবে, স্থন্দর তনয় এক হৈল ॥ 
সেই বুন্দাবনদাস, ত্রিস্বনে স্থপ্রকাশ, চৈতন্য-লীলায় ব্যাস যেই। 
উদ্ধবদাসেরে দয়া, করে দিবে পদছায়া, প্রভুর মানস-পুত্র সেই ॥* 
এখানে একটী কথা বলা যাইতে পারে । উল্লিখিত পদটী ও প্রচলিত কিন্বদন্তী ব্যতীত 
বন্ধাবনদ।চসর অলৌকিক জন্ম-কথা সন্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিতো আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। অপর, যদিও নিত্যানন্দের ভবিষ্যৎ উক্তি কিংর| উদ্ধবদাসের অতীত উক্ভিতে আছে ষে, 
“লোক মাঝে নারায়ণীর কলঙ্ক বটিকে না” কি “রটে নাই”, কিন্তু নারায়ণীর বাস্তব-জীবনে তাহার 
বিপরীত ফলিয়াছে । আবার কিংবদ প্তীর “আঠার মাসকাল গর্ভরাসের ব্বিরণ” ও উদ্ধবদাসের 
দিশমাস পূর্ণ হইলে বুন্দাবনের ভূমিষ্ঠ হইবার কথা'ম, পরস্পর মিল নাই । এব্প স্থলে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই 
ইহা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। 
বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন | এ কথা তিনি নিজেই লিখিয়া! গিম্মাছেন । যথা 
“ইষ্টদেব বন্দৌ মোর নিতানন্দ রায়। চৈতন্ত-কীন্তন স্ফুরে ধাহার কৃপায় ॥”  নিত্যানন্দের 
আদেশে এবং কোন কোন কথা তাহার মুখে শুনিয়া বৃন্দাবনদাস টৈতম্যভাগবত গ্রন্থ রচনা 
করেন।। যথ!-- 
“নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে । স্যত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে ॥৮ 
“নিত্যানন্ন প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথা । কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥৮ (চৈঃ ভাঃ) 
কোন্‌ শকে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়, তাহা লইয়াও মতদ্বৈধ আছে। জগদন্থুবাবু 
লিখিয়াছেন, চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল ১৪৫৭ শক; রামগতি ন্যায়রত্ব তীহার “বাঙ্গালা ভাষার 
ইতিহাস গ্রন্থে লিশিয়াছেন ১৪৭০ শক (১৫৪৮ খুঃ অঃ) অন্থিকাঁচরণ ত্রন্মচারীর “বঙ্গরতু" গ্রস্থমতে 
১৪৭৯ শক (১:৫৭ খৃঃ); মুরারিলাল অধিকারীর “বৈষ্ণবদিগ্রর্শনী” গ্রন্থে আছে ১৪৯৭ (১৪৭৫ খুঃ )। 
চৈতন্যভাগবত রঁচিত হইবার পর বুন্দাবনদাস 'আর একখানি গ্রস্থ রচনা করেন। ইহার নাম 
'নিতআনন্দ-বংশবিস্তার'; কেহ বলেন, ইহার নাম “নিত্যানন্দ-বংশমালা', আবার কাহারও মতে 
নিত্যানন্দ-বংশাবলী”। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খুঃ) ইহা রচিত। 
বন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া “তত্ববিলাস”, “দধিখণ্ড, বৈষ্ণন-বন্দনা?, “ভক্কিচিস্তীমণি" প্রভৃতি গ্রন্থ 
চলিয়া আসিতেছে । বুন্দাবনদাস তাহার গ্রন্থের নাম “চৈতন্মঙ্গল” রাখিয়াছিলেন । যথা 
রী পবুন্দাবনদাস ইকল “চৈতন্তম্ল? | তাহাতে চৈতন্য-লীলা বণিল সকল ॥* 
অন্তত্র- *্বৃজ্দীবনদাস নারায়ণীর নন্দন । “চৈতন্তমজল? ধেহো৷ করিলা রচন |” 
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বন্দাবনদাপের গ্রস্থের নাম পরিবন্তিত হইয়া “চৈতন্তভাগবত' কেন হইল তত্সদ্ধদ্ধে নানা 
কিছবদ্তী আছে । জগদ্বনুবাবু লিখিয়াছেন, “টচতন্তভাগবতের নাম প্রথমে চৈতন্তমঙ্গল ছিল, কিন্ত 
লোচনদাসের পুস্তকের নাম চচতন্যম্জল” হওয়াতে, পাছে ইহা লইয়া বৃন্দাবন ও লোচন বিবাদ 
করেন, এই জন্য নারাম্ণী ঠাকুবাণী পুত্রক্কত গ্রস্থের নাম পরিবর্তন করাইয়া দ্েন।” আবার কাহারও 
মতে লোচনের গ্রস্থে-_পঅভিন্ব-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধৃত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিশীর সত ।”_.এই 
চরণঘ্য় পাঠ করিয়! বৃন্দাবনদাস নিজ প্রন্থর এইরূপ মাহাত্ময-বর্ণন দেখিয়া আনন্দ বিহ্বল হইলেন, 
এবং লোচনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বপিলেন, “লোচন, তুমি আমার অপেক্ষা শ্রীনিত্যানন্দতনব 
উভমরূপ বুিয়াছ। আমি তাহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে পৃথক বর্ন করিয়াছি, কিন্তু তুমি গৌর- 
নিতাই অভিন্ন বলিয়াছ। অতএব তোমার গ্রন্থের নামই 'শ্রীচৈতন্তমঙ্গল” হওয়া উচিত, আর 
আমার গ্রন্থ এ্রীচৈতন্তভাগবত” নামে অভিহিত হউক |” বৃন্দাবনদাস তখনই এই মর্মে একখানি 
বাবস্থাপত্র প্রস্তর করাইলেন যে, লোচনদাস শ্রিপ্রস্থর মাধূর্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন; স্কৃতরাং 
লোচনের গ্রস্থের নাম চৈতন্তমঙ্গল* ও বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম “চতন্ত ভাগবত” হউক ।” এই ব্যবস্থাপত্র 
শ্রীবন্দাবনের ও অন্াগ্ত স্থানের বৈষণবসমাজে প্রচারিত হইল, এবং বৈষ্বমাত্রই ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন । 


প্রেমবিলালে আছে-- 
(বৃন্দাবন) নানা শাস্ত্র পড়ি হৈল। পরম পণ্ডিত। 
ভাগবতের অনুরূপ ঠচতন্তমজল । দেখিয়। বৃন্দাবনবাপী ভকত সকল ॥ 
“চৈতন্ত-ভাগবত" নাম দিল তার । যাহ! পাঠ করি ভক্তের আনন্দ-অপার ॥ 
ককর্ণানন্দ? গ্রন্থে ্রীনিবাসাচার্যোর শাখাতুক্ত চারি জন বুন্বাবনদানের নাম পাওয়া যায় । যথা__ 
“তবে প্রস্থ কূপা কল বৃন্বাবনদাসে । কর্রিরাজ খ্যাতি তার জগতে প্রকাশে ॥৮ 
অন্যত্র-_ শশ্রীবাস্থদেব কবিরাজ শ্রবুন্বাবনদাস। টৈষ্ণব-সেবাতে হার বড়ই উল্লাস ॥” 
“বৃন্দাবন চট্টরাজ প্রিয়ভৃত্য প্রাণ ।” 
আবার-“বুন্দাবনবাসী হয় মহান্থখরাশি। বৃন্দাবনদাস নাম মহাগুণরাশি ॥ 
তাহারে করিল! দ়। প্রভু গুণনিধি। তার গুণ কি কহিব মুগ্ডিঃ হীনবুদ্ধি ॥ 
আচাধ্য প্রতু-তনর গতিগোবিন্দ প্রভুর শাখাতৃক্ত এক বৃন্দাবনদ্াসের নাম আছে ! য্থা_- 
“প্রসাদবিশ্বাস পুত্র বুন্দাবনদাস । প্রভৃপদে নিষ্ঠা-রতি পরম বিশ্বাস ॥* ? 
একটী পদের ভণিতায় আছে-_প্রায় রঘুপতি বল্পভ সঙ্গতি বুন্বাবনদাস ভাষই |” 
রঘুপতি” ও 'বল্পভ” কে? এবং এই বুন্বাবনদাস, চৈতন্তভাগবত-রচয়িতা কিংবা অপর কেহ? - 
এই প্রশ্ন সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। গোলোকগত পরমবৈষ্ণব রাজীরলোচন দাস 
মহাশয় ১৩১১ সালের ৬ই শ্রাবণ তারিখের 'শ্রীবিষুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা "স্তস্তে প্বৃন্দাবনদাম 
একজন নহেন” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে উল্লিখিত চরণটা উদ্ধৃত করিয়া! আলোচনা! করেন এবং উপসংহারে 
বলেন যে, “এই পদ-রচয়িতা সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র বুন্দাবনদাস হইবেন |” 
বৈষ্ণবদাস। গৌরপদতরঙ্গিনীতে “বৈষ্ণবদাস+-ভপিতাধুক্ত পদ ২৬টা আছে । এতস্তিক্স “বৈষ্ব- 
ভণিতার ছুইটী ও বৈষ্কবচরণ*-ভণিতার একটী পদ দেখা যায়। “বঞ্চব-চরণ” ও “বৈষ্ণব বলিয়া 
স্বতন্ত্র কোন পদকল্টার পরিচয় খন পাওয়া যায় না, তখন এই ছুই ভণিতার পদপগুলি বৈষ্ণবদাসের 
বলিয়াই ধরিয়া লয়া ভিন্ত আর উপায় নাই। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “বৈষ্বদাস-ভপিতাযুক্ত 


“চৈতন্যমঙ্গল? গ্রস্থ ধাহার রচিত ॥ 


“রায় 


[২১৯ ] 


পদপগুলি সমন্তই পদকল্পতরুর শসঙ্বলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিজের রচিত, অথবা অপর কোন 
বৈষ্ণবদাসের পদ উহার মধো আছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না1” আমাদের মনে হয়, 
পদকল্পতরুর সন্কলয়িতা বৈষ্কবদাসের ইহা কখনই ইচ্ছা হইতে পারে না যে, তাহার স্বরচিত পদের 
মহিত অপর কোন বৈষ্ণবদাসের পদ মিশিয়া যায়। অপর কোন বৈষ্বদাসের পদ তাহার 
সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইবার উপায় তিনি নিশ্চয় করিয়া যাইতেন। 

বৈষ্ণবদাসের আসল নাম ছিল গোকুলানন্দ সেন। তিনি জাতিতে টৈছ্ক এবং তাহার 
নিবায ছিল টেয়া (ঞা1) বৈছাপুর। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন ইহার দীক্ষা-গুরু । রাধামোহন 
ঠকুরের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতের স্বকীয় ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে (১৬৪০ 
শকে) এক বিচার হয়। এই বিচার-সভাদ্ গোকুলানন্দ সেন ও তাহার ম্বজাতি বন্ধু কুষ্ণকাস্ত 
মজুমদার ( উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। স্থৃতরাং এই বন্ধুদ্বয় যে সপ্তদশ শকাব্দীর প্রারস্তে 
ন্ধু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না। বৈষ্বদাস পদকল্পতরুর উপসংহারে 
বলিয়াছেন, 2 

“আচার্য প্রতর বংশ শ্রীল।পাণযাহন। কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 


গ্রশ্থ কৈল “পদামৃত-সমুদ্র' আখ্যান । জন্মিল আমার লোভ তাহ! কবি গান ॥ 
নান। পর্যাটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাহার ঘতেক পদ তাহ! সব লৈয়া ॥ 
সেই মুলগ্রস্থ অনুসারে ইহা! কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ মতেক পাইল ॥ 
এই গীত-কল্পতরু নাম কৈল সার । পূর্বরাগাদি ক্রমে চারি-শাখা যার ॥৮ 


এই গ্রন্থ কোন শকে সংগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যাঁঘ় না। রাঁধামোহন ঠাকুরের 
নিজের পদাস্বত-সমুদ্র“ নামক পদ-সংগ্রহ গ্রস্থ ছিল। বৈষ্ণবদাস যখন সেই গ্রস্থখানি আমূল 
তাহার পদকল্পতক্ষর মধ্য সন্নিবিষ্ট করেন, তখন গুরুদেবের গ্রন্থখানির অস্তিত্ব একরূপ লোপ 
পাইল।  গুকুদেবের জীবিতাবস্থায় যে বৈষ্ণবদাস এই অবৈষ্ণবোচিত্ত কাধ্য করিয়াছিলেন, 
তাহা মনে হুয় না। 

পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাসের সবে ২৬্টা পদ উদ্ধত হইয়াছে । ইহ। ভিন্ন তিনি আর কোন পদ 
রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জগ্ক্ধুবাবু লিখিয়্াছেন, “ইহার রচিত কোন কোন 
পর এতই হ্থন্দর যে, উহা! পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন নরোত্তমের রচনা পাঠ করিতেছি । 
উহার কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়, এবং ইহার 
কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, বৈষ্ুব-সাহিত্যে ও বৈষ্ণব-ইতিহাসে ইহার 
অসাধারণ বুযুৎপত্তি ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াও ছিলেন। ইনি যে স্থরে গান করিতেন, 
তাহাকে অভ্যাপিও 'টেঞার ছপ' কহে।” 

বৈষ্ণবদাসের একটীমাত্র পুত্র জন্মিাছিলেন। তাহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের 
ছুই-কন্যা হইয়াছিল । এখন টষ্ণবদীসের ভিটায় বাতি দিবার কেহই নাই । 

ব্যাস। গৌবপদ-্তবঙ্গিণীে ব্যাস ভপিতার দুইটা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । রাজা বীরহাম্বীরের 
সভা-পপ্ডিতের নাম ছিল ব্যাসাচাধ্য । তিনি আননিবাসাচাধ্যের মন্ত্রশিত্য ছিলেন । উল্লিখিত 
পতয় তাহার রচিত হইলে, ইহাতে তাহার গুরুদেবের কিংবা! রাজা বীরহাম্বীরের নাম থাকিত। 
পদদ্ধয় ত্রজবুলীতে রচিত ও রূপ-সনাতনের মাহাত্ম্য-বর্ণনাত্মক। 


+ 


ভুবনদাস। গৌরপদতরক্লিবীতে তুবনদাস-ভণিতাযুক্ত শমতী বিশ্বডিয়া দেবীর গৌরাঙ্গ 
বিরহ-স্থচক একটী বারম।শিয়। পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । এই একটা মা পদ হইতে তাহার প্রশংসনীয় 
রচনার ও কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনদাসের আর কোন পদ পাওয়া] যায় নাই। 

জগন্ধুবাবু বলেন যে, ভুবনদাস রাধামোহন ঠাকুরের ভাতা । শ্রীনিবানের পুত্র গতিগোবিন্দ, 
তাহার পুত্র কষণপ্রাদ, তৎপুত্র জগদানন্দ । জগদনন্দের ছুই স্্ী, প্রথম পক্ষের সৃস্তান যাদবেজ্্র, এবং 
দ্বিতীয় পক্ষের পাচ পুত্র__রাধামোহন, ভূবনমোহন, গৌরমোহ্‌ন, শ্য(মমোহন ও মদনমোহন । এই ভূবন- 
মোহন নাকি পদকর্তা ছিলেন এবং তাহার বংশধরগণ অন্যাপি মুর্শিদাবাদ-যাণিক্যহার গ্রামে 
বাস করিতেছেন । জগচ্বন্ধুবাবু যখন অঙ্থসন্ধান করিয়া এত দুর বাহির করিয়াছেন, তখন তুবন- 
মোহনের বর্তমান কোন বংশধরের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া উচিত ছিল । জগদ্বন্ুবাবু ত্রিশ বৎসর 
পূর্বে ত্র সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে ভূবনদাস সম্বন্ধে আর বে কোনরূপ অন্থুসন্ধান 
করিয়াছেন কি না, তাহা জানা ঘায় নাই । 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, “্জগদ্বন্ধবাবু এই ভুবনমোহনকে পদকর্ঠা-ভুবনদাস' বলিয়া নিদেশ 


কিন্ত রাধামোহন ঠাকুরের সন্কলিত “পদাম্বত-সমুদ্র গ্রস্থে তাহার নিজের রচিত ২২৮টি 


করিয়াছেন । 
উহার মধো নিজের 


পদ ও অন্ঠান্ত পদকর্তার রচিত ৫১৮টী পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । 
অন্থজ ভুবনমোহনের একটী পদও নাই কেন? আমাদের মনে কিন্ত এ সম্বন্দে একট! বিষম 


সন্দেহ জন্মিয়াছে 1” 
মনোহর দাস । নিত্যানন্দের শাখাগণনায় চৈতন্তচরিতামুতে ছুই জন মনোহরের নাম পাওয়? 
যায় । যথা 


(১) পনারায়ণ, কষ্ণদাস, আর মনোহর |” দেবানন্দ,_চারি ভাই নিতাই-কিক্কর ॥” কিন্ত 
ইহাদিগের চারি ভ্রাতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 

(২) “পীতান্বর, মাধবাচারধ্য, দাস দামোদর । শগুর, মুকুন্দ, জ্ঞান্দাস মনোহর ॥৮ 
বিলাসে এই মনোহরের উল্লেখ আছে। যথাস্“মুরারি-চৈতন্য, জ্ঞানদাস মনোহর |” 'জ্ঞানদাস 
মনোহর” টচতন্ত-চরি তামূতে ও নরোত্তম-চরিতের কয়েক স্থানে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া 


কেহ কেহ অন্থুমান করেন ষে, 'মনোহর” জ্ঞানদামেরই নামান্তর বা,উপাধি । 
(৩) বাবা আউল মনোহর দ্রাস। ইহার নামান্তর আউলিয়া চৈতন্যদ্াস। 


নরোত্তম- 


“সারাবলী' 


গ্রন্থে আছে--- 
“আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ । আউলিয়! হৈয়! বুলে স্বদেশ বিদেশ ॥* অচ্যুতবাবুর 
মতে বাবা আউলদান ও জ্ঞানদাস মনোহর অভিন্ন বাক্তি। 
(৪) আর একজন মনোহরদাসের কথা ইহারা কেহই বলেন নাই কেন জানি ন|। 
ইনি “অঙ্গরাগবল্লী” গ্রন্থের রচগ্সিতা । মনোহরদাস তাহার গ্রস্থের অষ্টম মঞ্জরীর এক স্থানে লিখিয়াছেন,__ 
“অনন্ত পরিবার তার (১) সর্বগ্ুণধাম। তার মধ্যে এক শ্রীগোপাল ভট্ট নাম ॥ 
ইহার অনেক শিষ্য কহিল না হয়। এক লিখি নিবাস আচার্য মহাশয় ॥ 


ইহার ঘতেক শিশ্ত কহিতে না শকি। এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ভাঁ লিখি ॥ 
ইহার অনেক হয় শিল্তের সমাজ । তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ ॥ 








6১) মহাপ্রভুর । 


[ ২২১৮] ৃ 
শ্রীাচার্ধা ঠাকুরের সেবক-প্রধান ৷... আীকৃষ্দাস চট্টরাজ-ঠাকুর নীম ॥ 
তার পুত্র হন ইহো পর়ম-সুশাত্ত । তার চরণ মোর শরণ একাস্ত ॥ : 
তিহো। মোর গুরু-_ষ্ঠার পদপ্রাপ্তি আশ । তার দত্ত নাম মোর মনোহর দাস ॥ 
কাটোয়া নিকট বাগানকোলা পাট-বাড়ী। সেখানে বসতি--আর সর্ব বাড়ী ছাড়ি ॥* 
উল্লিখিত পদ হইতে জান! যাইতেছে যে, শ্রীনিবাসাচার্যের শ্যালক ও মন্ত্রশিত্য রামচরণ চক্রবর্তীর 
শিশ্য রামশরণ চট্টরাজের নিকটেই মনোহর দাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই রামশরণ চট্টরাজের পিতা 
কৃষ্ণনাস চট্টরাজ-ঠাকুরও আচার্য প্রভুর শিষ্য । রামশরণের বাসস্থান কাটোয়ার সন্গিকট বাগ্যনকালো! 
বা বেগুনকোলা গ্রামে । মনোহর শেষে গুরুকুলে বাস করিতেন, তাহা উদ্ধৃত পদ হইতেই প্রকাশ । 
মনোহর স্বরচিত এক্টী দশক দ্বারা স্বীয় গুরুদেবকে বেস্তরতি করেন, তাহা একদিকে যেমন গভীর 
মংস্গতভাষ!-জ্ঞানের পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই তৎসাময়িক ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবের সদাচার-দ্যোতক | 
মনোহরদাস শেষজীবনে শ্রীবুন্দাবন-বাসের জন্য তাহার গুরুদেবের অন্মমন্তি গ্রহণ করেন। 
সেই সময় গুরুদেব তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি আগে চল, আমি আঁসিছি 
পশ্চাৎ | সর্ধবথা পাইবে বুন্দাবনেতেজ সাক্ষাৎ ॥৮ মনোহর বুন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রহিলেন, ক্রমে এক 
বং্সর কাটিয়া গেল । দ্বিতীয় বৎসরে একদা নিশাকালে স্বপ্নে দেগিলেন, তাহার গুরুদেবের সত্য 
তাই শুভ্রগমন হইয়াছে । ইহাতে তাহার বিশ্বাস হইল, শীপ্বই গুরুদেবের দর্শনলাভ হইবে । এই 
ভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল, মনোহরের 
গুরুদেব রামশরণ চট্টোপাধ্যায়ের বুন্দাবন-প্রাপ্তি হইয়াছে । তখন তীহা'র পূর্ববকথ। স্মরণ হইল, এবং 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহার গুরুদেব আতিবাহিক দেহে দর্শন দিয়! তাহার বাক্য রক্ষা 
করিয়াছেন ইনার পরে মনোহর “অক্গ্রাগবল্লী” গ্রস্থ রচনা! করিতে আরম্ভ করেন এবং নিম্বলিখিত 
স্লোকদ্বয় লিখিয়া বৃন্দাবনধামে গ্রন্থ শেষ করেন । যথা 
"রামবাণাশ্বচন্দ্রীদিমিতে সম্বংসরে গতে । বুন্দাবনাস্তরে পর্ণ। মাঁতান্ুরাগবল্লিকা ॥” 
মর্থাৎ_রাম (৬, বাণ (৫), অশ্ব (৭) ও চন্দ্র (১) মাস বিশিষ্ট ( ১৭৫৩ ) সম্বৎসর গত হইলে, “অন্তরাগবল্লীঃ 
বৃন্দাবনমধ্যে পূর্ণতালাভ করিল । 
পুনশ্৮--বিস্থচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেহমলে । বুন্দাবনে দশমাস্তে পূর্ণানুরাগ-বলিক |” 
অর্থাৎ_বস্থ (৮), চন্দ্র (১), কলা (১৬) যুক্ত, (১৬১৮) শকে ঠচত্রমাসে শুক্লূদশমী তিথিতে শ্রীবুন্দাবনধামে 
এন গ্রস্থ সমাপ্ত হইল । 
গৌবপদস্তরঙ্গিণীচ্ছে “মনোহরদাস'-ভণিতাযুক্ত ছয়টী পদ আছে । এই পদগুলি কাহার রচিত, তাহ! 
স্থির করা সহজ নহে । 
মাধব । 'জগন্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “আমরা ছয় জন মাথবের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধো 
তিন জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া অপর তিন জনের যত দূর সম্ভব, বিস্তৃত বিবরণ এই প্রস্তাবে 
লিখিব ৭” যে তিন জনের নামমাজ্জ পরিচয় দিবার কথা জগম্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন, তাহাদিগের নাম 
প্রথমে প্রদত্ত হইল । 
(১) মাধব মিশ্র--ইনি গদাধর পণ্ডিতের পিতা । পূর্বনিবাস টট্টগ্রীম, তৎপরে নবহ্থীপ। 


৫২) জগক্াথ ও তাহার ভ্রাতা মাধব । ইহারা নবন্বীপের প্রসিদ্ধ জগাই-মাধাই । | “জগন্নাথ 
ও মাধব? দেখ ] 
৩৫ 


[ ২২৪] 

এখানে একটা ভুল করিয়াছেন । পরাশর।ত্মুজ মাধ ঘে ইব্কব ছিলেন, 
ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? চুড়াধারী” বলিয়া এক মাধবের খ্যাতি ছিল। অনেকের বিশ্বাস, 
তিনিই 'পরাশরাম্্জ মাধব অছ্যাত বাবু বলেন, “ইনি বৈষণব-ধর্টে দাঁক্ষিত না হইলেও, সম্ভব: 
শেষকালে বৈষবলীলা-প্রলুক্ধ হইয়। থাকিবেন। এই জন্তই কথিত জ্মাছছে যে, ইতি নিত্যানন্দ-গণ- 
দিগের ন্যায় মাথায় চুড়াধারণ করিতেন বলিয়া “চুড়াধারী” বলিয়া কীন্তিত।” কিন্ত নিত্যানন্দ দ'স 
তাহার রচিত “প্রেমবিলাস' গ্রন্থে চূড়াধারী প্রন্থৃতি দোষী বিষয়ক শ্ীধাম নবহ্ীপের একথানি 
ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন ষে, চুড়াধারী মাধব' প্রসৃতি তাহাদের গণসহ দোষী ও ত্যাগী। 
তিনি পাদটাকায় লিখিয়াছেন থে, মাধব নামে একটা ক্রাক্ষণ মন্তকে চূড়াধারণ করিয়া! মন্দ মন্দ 
হাসিতে হাপিতে বলিত, “আমি নারায়ণ কু” জীবের উদ্ধারের জন্ত বৃন্দাবন হইতে সমাগত 
হইয়াছি।” এইরূপ কথিত আছে, মহা প্রস্থ ইহীকে গণপহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মইঃপ্রভূ 
১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনা তাহার পূর্বের ঘটিয্াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে 
হইবে। কিন্তু পরাশরাস্মঙ্জ মাধব “সারদাচরিত' নামক চণ্ডী ১৫*১ শকে রচনা করেন। স্তর 
সারদাচরিত-রচক মাধব ও চুড়াধারী মাধব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। 

মাধবী দীস। ্রীমন্হাপ্রতুর গণ-গণনায় চৈতন্তচরিতাম্বতে আছে, *মাধবী-দেবী শিখি 
মাহিতির ভগিনী । শ্রারাধার সখী মধ্যে যার নাম গণি ॥৮ শিখি-মাহিতি শ্রাজগন্সাথদেণের একজ 
লিপিকর ছিলেন। মুরারি মাহিতি নামে তাহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ও মাধবী দাসী নামে এ, 
কনিঠা সহোদরা ছিলেন। মুরারি ও মাধবী মহাপ্রতুকে দেখিয়াই তাহাকে আত্মদমপণ 
করিযাছিনেন। কিন্তু জ্োষ্ঠ শিখি মাহিতি সে সৌভাগ্য তখন উদয় হয় নাই । তিনি ইহার পর 
একদিন নিশাশেষে স্বপ্ন দেখিলেন বে, মহাপ্রভু জগন্জাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া একবার তাহাতে 
প্রবেশ করিতেছেন, আবার বাহির হইয়া! তাহাকে দর্শন করিতেছেন । আর, তাহার অন্ধুজ মুরারি 9 
মাধবী তাহাকে এই দৃশ্ত দেখইতেছেন । এই সময় মহাপ্রভু যেন তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
ইহার পরেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ।: চক্ষু চাহিয়। দেখিলেন, তীহার অহ্থজেরা সেখানে উপস্থিত। 
ইহাই দেখিয়া ভিনি বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং তাহার মুখের ভাব দেখিরা তাহার। ইহার কারণ 


তখন তিনি সমস্ত ঘটন|. আহ্গপূর্ব্বিক' বর্ণন। করিয়।, শেষে বজিলেন, “কি 
জগমাথদেবের " 


সতীশবাবু সম্ভবতঃ 


জিজ্ঞাসা করিলেন । 
আন্চধ্য! আমি এখনও সেই দৃষ্ত দেখিতেছি |” তখন তাহার! তিন ভাই ভগিনী 


মন্দিরে গেলেন। মহাপ্রভু তখন তাহার প্রাত্যহিক নিয়মাুসারে গক্ুড়-স্তস্ভের নিকট দীড়াইয় 
জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু শিখি মাহিতি তখনও বিহ্বলভাবে সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। 
মহাপ্রস্ু তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “তুমি না মুরারির অগ্রজ ?” এই বলিয়া তাহাকে গা 
আলিঙ্গন করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। সেই দিন হইতে শিখি মাহিতি আপনার দেহ ম্ 
সমন্তই মহাপ্রভুর পাদপন্মে সমর্পণ করিলেন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী হন। মহাপ্র্থ 
নিজজনকে বে গুঢ় ভ্রজের রন প্রদান করেনঃ তাহার সবে সাড়ে তিনজন অধিকারী হইতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শিখি মাহিতি একজন ও তাহার ভগিনী মাধবী শ্ীলোক বলিগ 
অদ্ধজন 1 য্থ1+ 


*প্রভু লেখা করে ধারে রাধিকার গণ । জগতের মধ্যে পার সাড়ে তিন জন ॥ 
স্বরূপ-দামোদর, আর রায় রামানন্দ । শিখি মাহিতি তিন,তার ভম্মী অর্ধজন ॥ (চৈ: 5:) 
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মাধবীর অগাঁধ পাগ্ডিত্য ছিল। তিনি পুরুষের ন্যায় সমহ্ত কাজ্জকশ্দম করিতেন বলিয়া টৈষ্ণব- 
গ্রন্থে ইহাদিগকে “তিন ভ্রাতা বলা হইয়াছে । তাহার ভ্রাতারাও তাহার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্তায় 
সম্মান প্রদর্শন করিতেন । কাহারও মতে, সম্ভবতঃ: এই জন্তই মাধবী তাহার অধিকাংশ পদের 
ভণিতায় আপনাকে “মাধবী দাল* বলিয্াছেন। কথিত আছে, মাধবীর এই সকল গুণে এবং 
তাহার হস্তাক্ষর সন্দর ছিল বলিয়া, রাজ? প্রভাপকুত্র তাহাকে শ্রীমন্দিরের লিখনাধিকারীর পদে 
নিযুক্ত করেন। ন্বর্গায় হারাধন দন্ত ভক্তিনিধি প্রীবিষ্ুপ্রিয়া পত্রিকার একটা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন 
যে, 'পদ-সমুদ্র” গ্রন্থে মাধবীক্ৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। এই পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গাল! 
পদ অপেক্ষা! কর্কশ, কিন্তূ উহ! উড়িয়াদিগের নিকট আদরণীয়। 
নীলাচলে একদিন ভগবানাচাধ্য মহা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বাড়ীতে ভাত ও নানা 
বাঞ্জন রান্থিয়া খাওয়াইবেন ইচ্ছা করিয়া কীর্তনীয়া ছোট হরিদাসকে ডাকাইয়া বলিলেন,__ 
“মোর নামে শিখি-মাহিতির ভাগিনী স্থানে গিয়া । শুরু চাউল এক মান আনহ মাগিয়া॥ (টচ চঃ) 
শেষে তাহার পরিচয় দিয় কহিলেন-__- 
“মাহিতির ভগিনীর নাম-_মাধব দেবী । বৃদ্ধ তপন্থিনী আর পরম। বৈষ্ণবী ॥৮ 
ভগবানাচার্ধা বিশেষ যত্ব করিয়! প্রভুর প্রিয় নানাবিধ বাঞ্জন ও এই চাউলের ভাত রান্ষিলেন ৷ 
প্রভু ভোজনে বপিয়া এবং শাল্যন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন» 
“উত্তম অন্্র--এহ তগ্ুল কাহাতে পাইলা ?” আচার্য কহে_-"মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥৮ 
প্রভু কহে_কোন্‌ মাগিয়া আনিল ?” ছোট হরিদাসের নাম আচার্য কহিল ॥ 
প্রশ্ব তখন আর কিছু লিলেন না; গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে আদেশ করিলেন-__- 
“আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা। ছোট হরিদাসে ইহা আনিতে না দিবা ॥৮ 


দ্বার-মান! শুনিয়া হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তিন দিন উপবাস করিয়া 
রহিলেন।  কিন্ধ কি জন্য দ্বার-মান।, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন ন। শেষে স্বরূপার্দি কয়েক জন 
প্রভুর কাছে ফাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাস করিলেন । 
প্রত কহে_-“বৈরাগী করে প্ররূতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারে আমি তাহার বদন ॥ 


দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া । ইন্জরিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥৮ 
এই কথা বলিয়! প্র অভ্যন্তরে গেলেন। পরদিবস ভক্তের আসিয়া প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন 
এবং বলিলেন, “প্রভূ, লঘু পাপে গুরু দণ্ড করিবেন না। এবার ক্ষমা করুন।” প্রস্থ সে 


কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ভক্তেরা অনন্তোপায় হইয়! পরমানন্দ পুরীকে ধরিয়া পড়িলেন। তিনি 
একক প্রতৃস্থানে আসিবামাত্র, প্রভু নমস্কার করিয়া সন্রমের সহিত তাহাকে বসাইলেন এবং শেষে__ 
পুছিলা--“কি আজ্ঞ! ? কেনে হৈল আগমন 1” “হরিদাসে প্রসাদ লাগি”_-টৈলা নিবেদন ॥ 
শুনিয়া কহেন প্রতৃ-_এশুনহ গোসাঞ্চি। সব বৈষ্ণব লঞ্া তুমি রহ এই ঠাঞ্ডি ॥ 
মোরে আজ্ঞা হয়, মুগ্চি যা আলালনাথ । একলে রহিব তাহা, গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥” 
*এই কথা বলিয়া প্রভ্‌ গোবিন্দকে ডাকিলেন, এবং পুরী গোসাঞ্িকে নমস্কার করিয়া আলালনাথ 
অভিমুখে চলিলেন। পুরী গোসাঞ্ নিতাস্ত ভাল মানুষ; প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়৷ ব্যস্ত-সমত্ত হইয়া 
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(১) মুরারি পশ্তিত--ইনি অদ্থৈতাচার্্য-গণতৃক্ত । যথা চৈতম্যচবিতাষৃতে-_ 
লোকনাথ পশ্তিত, আর মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পঙ্ডিত ॥ 
বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম। অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥৮ 
ইনি গড়ের ভক্তদিগের সঙ্গে নীলাচল যাইতেন। ইহার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
(২) মুরারি চৈতন্যদাস--ইনি নিত্যানন্দ প্রস্তর গণ । যথা-_ 
“মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা । ব্যাদ্র-গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা ॥” (চৈ: চঃ) 
আবার-_- “বাহ নাহি শ্রীচৈতন্তদাসের শরীরে ।  ব্যান্ত্র ভাড়াইয়া যান বনের ভিতরে ॥ 
কখন চড়েন সেই ব্যাপ্রের উপরে । কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাপ্ত লজ্বিতে না পারে ॥ 
মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতৃহলে ॥ 
ব্যান্ত্রের সহিত খেল! খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধৃত মহাশয় ॥ 


চৈতন্তদ্ধাসের আত্মবিস্বৃতি সর্বথা । নিরস্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা ॥ 
ছুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে । থাকেন কোথাও দু:খ না হয় শরীরে ॥ 
জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ বাবহার । পরম উদ্দাম সিংহবিক্রম অপার ॥ 
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার । কত বা] কহিতে পারি, সকলি অপার ॥ 


যোগা শ্রীচৈতন্দাস মুরারি পশ্ডিত। ধার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥” (চৈঃ ভাঃ) 

পানিহাটাতে রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ প্রতুর গণকে যে চিড়া-মহোৎ্সব দিয়াছিলেন, 
তাহাতে চবুতারার উপরে প্রস্তুর নিজগণেরা যে মণ্ডলী রচনা করিয়া বসিয়াছিলেন, ইহাদিগের 
মধ্যে মুরারি চৈতন্যদ্াসেরও নাম আছে । 

মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া! আসিলে সার্ধভৌম তাহার সহিত নীলাচল- 
বাদী ভক্তদিগের পরিচয় করিয়া দেন। ইহাদিগের মধ্যে ছুই জন “মুরারিণ ছিলেন। যথা__ 
(৩) শিখি মাহাতির ভ্রাতা “মুরারি মাহাতি” এবং (”) ব্রাহ্মণ মুরারি | 

(৫) মুরারি দাস_-রাজা অচ্যতের দ্বিতীয় পুত্র' জ্য্ট পুত্রের নাম রসিকানন্দ। তিনি ১৫১২ 
শকে জন্মগ্রহণ করেন । মুরারি তাহার ছুই বৎসরের ছোট । ইহারা ছুই ভ্রাতা শ্তামানন্দ পুরীর 


মস্ত্রশিষ্য । যথা, নরোত্তমবিলাসে-_-শ্্রীশ্তামানন্দের শিষ্য রলিক-মুরারি |” খেতরীর মহোৎ্পবে , 


ইহারা ছুই ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন । 
(৬) মুরারি গুপ্ত--ইনি মহাপ্রভুর গণ । যথা-- 
প্রীমূরারি গুপ্ত-শাখা--প্রেমের ভাণ্ডার | প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য ধার ॥ 
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥ 
চিকিৎস। করেন ধারে হইয়া সদয়। দেহরোগ, ভবরোগ--ছুই তার ক্ষয় ॥* (চৈ চঃ) 
শ্রীহটে ইহার জন্মস্থান । যথা 
শ্বাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পপ্ডিত। প্রীচন্দ্রশেখরদেব ত্রেলোক্য-পৃজিত ॥ 
ভবরোগ-নাশ বৈগ্ঠ মুরারি নাম ধার । শ্রীহটে এ সব বৈষ্ণবের অবতার |” (চৈ: ভাঃ) 
নবদ্বীপেও মুরারি প্রভৃতি শ্রীহট্টবাসীরা! মহাপ্রত্ুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সহিত এক পাড়ায় 
বাস করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা মুরারি বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। তাহারা গঙ্গাদাসের টোলে 
পড়িতেন। গদাধর ও মুকুন্দ দত্ত তাহাদিগের সতীর্থ ছিলেন ।  শ্ীগৌরা জ ভ্রাহাদিগকে দেখিলেই 
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ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। মুরাবি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, শিশু-শান্ত্ 
ব্যাকরণ পড়েন বলিয়া অগ্রাহথ করিতেন। শেষে শ্রীনিমাঞ্চর পাণ্তিত্য অসাধারণ বুঝিয়৷ তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্বদ1 তাহার অন্গুসরণ করিতেন । 

মুরারি ছিলেন রাম-উপাসক। সেই জন্য তাহাকে হনুমানের অবতার বলা হইত। 
যথ।--“বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তি-শক্তিমস্ত। পূর্বব-অবতারে ধার নাম হহ্কমন্ত ॥” (বৈঃ বঃ) মহাপ্রভু 
“একদিন বরাহ-ভাবের শোক শুনি। গঞ্জিয়। মুরারি-ঘরে চলিল!| আপনি ॥” (চৈঃ ভাই) মহা প্রতুর 
মহাপ্রকাশের সময় “মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ। মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক ॥”» (চৈঃ ভাঃ) 
ইহাই দেখিয়। মুরারি মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। তাহার মৃচ্ছাভঙ্গ করাইয়া প্রভূ বলিলেন,_্ষে 
তোমার অভিযত মাগি লহ বর।” মুবারি থে কিরূপ ভক্ত, তাহা তাহার বর-প্রার্থনা শুনিলেই 
বুঝ। যায়। যথা-_ 


“মুরারি বলে যে প্রভু আর নাহি চাঙ। হেন কর প্রস্থ যেন তোর গুণ গাড ॥ 
যেতে ঠাই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর । তথাই তথাই ধেন স্থৃতি হয় তোর ॥ 
তুমি প্রস্ু, মুই দাস, ইহ। নাহি যথা । হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিহ তথ ॥” 


প্র তিথাস্ত্' বলিলেন, আর চারি দিকে ভক্তের! মহা মহা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 

একদিন মুরারির মনে হইল, “এই যে প্রভুর অসীম স্সেহে ও অপার করুণা উপভোগ 
করিতেছি, চিরদিন কি এই ভাবে কাটিবে? আজ যদি তিনি ভুবন তআধার করিয়া অদর্শন 
হন, তাহা হইলে কি হইবে?” এই কথা ভাবিতেই মুরারি শিহ্রিয়া উঠিলেন এবং স্থির 
করিলেন, প্রুর অপ্রকটের পূর্বেই চলিয়া যাইবেন। এই জন্য একখানি শাণিত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া 
ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রাখিলেন। আর স্থির করিলেন, পরদিবস প্রত্যুষে মনের সাধে 
প্রতৃকে দর্শন করিয়। লইবেন; শেষে আত্মহত্যা করিয়া প্রস্থুর ভাবি-ধিরহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিবেন । 

অন্তর্ধ্যামী প্রভু পর দিবস অতি প্রত্যুষে মুরারির গৃহে আপিয়া তাহাকে ভাকিলেন। 
প্রভুর গলার স্বর শুনিয়া অপরাধী মুরারির বুকের ভিতর কাপিক্া! উঠিল। তিনি ত্রাস্তভাবে 
আ'সিয়। প্রস্তুর চরণতলে পতিত হইলেন, এবং বিশেষ ভক্তি-সহকারে তাহাকে আসনে বসাইলেন। 
প্রত মুরারিকে আপনার কাছে বসাইগ্লা আবেগভরে বলিলেন, “মুরারি! আমি এমন কি 
গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাও?” মুব্রারি প্রভুর দিকে 
চহিতে পারিলেন না,-মন্তক অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন» কোন কথা 
ভাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তখন প্রত্তু যুরারির হাত দুখানি ধরিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, 
“মন্্রধানি আনিয়া দাও।” তবুও মুরারি এক ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তখন প্রভু নিজেই 
উঠিনা সেই লুকানো অস্ত্রখানি বাহির করিয়া আনিলেন এবং মুরারির হাত ছুইখানি ধরিয়া 
গদগদম্থরে বলিলেন, “মুরারি, আমাকে স্পর্শ করিয়া বল যে, আর কখনও এই ভাবে আমাকে ছু:খ 
দিবে না।* কিন্ত মুরারির সেই এক উত্তর--কেবল ক্রন্দন। এই ভাবে ক্রমে মুরারিকে শাস্ত 
করিয়া প্রস্থ অস্ত্রখানি লইয়া চলিয়া গেলেন। 

আর একদিন প্রস্তু মুরারিকে বলিলেন, পক্রজের নিগৃঢ রস আম্বাদনই সর্ববাপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ 
ধন্ম, এবং “তাহা লাভ করিতে হইলে রসিক-শেখর ব্রজেন্্রকিশোরকে ভজনা করিতে হইবে ।* 

৩৬ 
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প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়। মুরারির মন কতকটা নরম হইল। তিনি ঘরে গিয়া! সারানিশি এই 
সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্ত রঘুনাথকে ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। পরদিবস অতি প্রতাষে আসিয়া প্রস্তুর চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, 
“রঘুনাথের পায় মুঞ্রি বেছিয়াছে। মাথা । কাটিতে না পারি মাথা, মনে পাই বাথা ॥ 
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায় । তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥ 
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় । তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥৮ 
এই কথা শুনিয়! প্রভূ বড়ই সুখী হইলেন এবং মুরারিকে উঠাইয়া গাট আলিঙ্গন 
করিলেন; শেষে বলিলেন, “মুরারি ! তুমিই প্রকৃত ভক্ত; তোমার ভজন এত স্থদৃড় যে, 
আমার কথ!তেও তোমার মন টলিল না। প্রতুর পায়ে সেবকের এইরূপ প্রীতি থাকাই বাঞ্চনীয় 
যে, প্রভু ছাঁড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়।? সাক্ষাৎ হনুমান তুমি, শ্রীরাম-কিঙ্কর। তুমি 
কেনে ছাড়িবে তার চরণ-কমল ॥” 
প্রভুর টৈশবাবধি সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকিয়া মুরারি তাহার অনেক লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ; 
দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নোত্তরে প্রূর অনেক শৈশব-লীলা মুরারি গুপ্ত প্রকাশ করেন। সেইগুলি 
দামোদর সুত্ররূপে সরল সংস্কৃত কবিতায় গ্রস্থিত করিয়া ১৪৩৫ শকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের 
নাম শ্রীকুষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ঠ | বৈষ্ণব-সমাজে ইহা “মুরারি গুপ্তের কড়চা” বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই 
স্থত্স-গ্রস্থ হইতে পরবর্তী প্রহর লীল-লেখকগণ তাহার নবদ্বীপ-লীলা-কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন । 
যথা চৈতন্যচরিতামুতে__ 
“আদি-লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। স্থত্ররূপে মূরারি গুপ্ত করিলা গ্রস্থিত ॥ 
প্রভুর মপ্য-শেম-লীল। স্বরূপ দামোদর |  স্থব্র করি গ্রস্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ 
এই ছুই জনের স্তর দেখিয়! শুনিয়!। : বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥” 
অন্যত্র_ণ্দামোদব-ম্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি । মৃখ্য লীল! স্ত্রে পিখিয়াছে বিচারি ॥ 
সেই অন্থারে লিখি লীলা স্থত্র-গণ । বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহ। দাস-বৃন্দাবন ॥” 
লোচনদাস তাহার *শ্রীচৈতন্তম্ঙ্গল” গ্রস্থ অনেকটা মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়াই 
রচন! করেন । তিনি এই গ্রন্থের স্ুত্রখণ্ডে লিখিয়াছেন,-- 
মুরারি গুপত বেজ! বৈসে নবদ্বীপে । নিরস্তর থাকে গোরাচান্দের সমীপে ॥ 
সর্ব তত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ। গৌর-পদারবিন্দে ভকত-প্রবীণ ॥ 
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র ঘেষে কৈলা। আগ্যোপাস্ত যত যত প্রেম প্রচারিলা ॥ 
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাহারে । আগ্যোপাস্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥ 
স্লোক-ছন্দে হৈল পুথি গৌরাঙ্গ-চরিত। দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত ॥ 
শুনিয়া আমার মনে বাটিল গীরিত। পাঁচালি-প্রবদ্ধে কঞ্ঠো গৌরাঙ্গ-চরিত ॥৮ 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে মুরারিগুপ্ত-ভণিতাযুক্ত তিনটা পদ আছে। তত্িন্ন 'মুরারি'-ভণিতার 
পীচটী ও “মুরারি-দাস+ভণিতার একটা পদ আছে। এগুলিও যে মুরারি গুপ্রের রচিত, তাহা পাঠ 
করিলেই বুঝা যায় । 
সতাশবাবু লিখিয়াছেন, *শ্রীমহাপ্রসূর মধ্যলীলা ও অস্ত্যলীলার সময়ে মুরারি গুপ্ত তাহার 
সহচর ছিলেন না; সেই জন্তই বোধ হয়, তিনি শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া! মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ 
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চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। মুরারি গুপ্তের “চৈতন্তচরিত? গ্রন্থের একটী সংস্করণ কলিকাতা! 
অমৃতবাজার পত্রিকা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের সংস্কৃত খুব সরল। ১৫৯ 
তাহার চৈতন্যচরিতে তে সকল ঘটনার বর্ণন বা উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার এঁতিহাসিক মূল্য যে খুব 
বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে মুরারি গুপ্তের রচিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিরও 
যথেষ্ট এ্রতিহাসিক মুল্য আছে।” 

মোহুন। গৌরপদতরঙ্িণীতে "মোহন, ভণিতাযুক্ত তিনটা ও “মোহ্নদাস+-ভণিতাযুক্ত তিনটী 
পদ আছে। এই ছন্নটা পর্দের মধ্যে পাচটা খাটি বাঙ্গালায় ও একটা বাঙ্গালামিশ্রিত ব্রজবুলীতে 
রচিত। ইহার মধ্যে তিনটী গৌরাঙ্গের ও ছুইটা নিত্যানন্দের লীলা-বিধম্নক, এবং একটা 
মাধবেন্্র পুরী প্রভৃতির গুণ-কীর্তন। পদগুলি সাধারণ ভাবের; সম্ভবত: এক জনেরই রচিত। 
প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজে ছুই জন মোহনদালের নাম পাওয়া যায়, এবং ছুই জনই প্রীনিবাস আচাধ্যের 
শিবা । যথা, “কর্ণানন্দ গ্রন্থে,_জ্ীমোহন্দাস নাম, জন্ম বৈদ্যকুলে। নৈতিক ভজন ধার অতি 
নিরঘ্লে ॥” 

পুনশ্চ শ্রীমোহনদাস, আর ব্রজানন্দদান। শ্রীহরিপ্রসাদ, আর সুখানন্দদাস ॥ প্রেমী 
হবিরাম। আর মুক্তরামদ।স। প্রভূপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তর উল্লাস ॥* প্রেমবিলাপেও আছে, 
“যোহনদাস, বনমালীদাস বৈগ্, ভক্তি-শুর ।” আবার,--“মোহনদাস, ব্রজানন্দদাস, আর হরিরাম।” 
এন ছুই জনের মধ্যে পদকর্ত। কেহ ছিলেন কি না, জানা যায় না। জগঘ্বন্ধুবাবু বলিয়াছেন, 
“মোহনদাস গোবিন্দদাসের বদ্ধু ছিলেন, এবং কোন কোন পদের ভণিতায় উভয়েরই নাম আছে। 
খা, মোহন গোবিন্দদাস পন 1” কিন্তু এই বন্ধুত্বের সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা বল! 
উচিত ছিল । 

যছুনন্দন ও যদুনাথ । জগ্স্ধুবাবু লিখিয়াছেন যে, তিনি পাচ জন যছুনন্দন ও একজন যছুনাথের 
পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন । যথা,-(১) কণ্টকনগরবাসী যদুনন্দনাচাধা । ইনি অদ্বৈত-শাখাভুক্ত ও 
গদাধর পণ্ডিতের শিব্য। ইহার পারিবারিক আখ্য৷ চক্রবস্তী । ইনি শ্রাগৌরাঙ্গের চরিত্র-লেখক। 
ধছুনন্দনের স্ত্রী প্রামতী লক্ষ্মার গে শ্রমতী ও নারারণা নামে ছুই কন্তা জন্মে। এই ছুই কণ্তাকেই 
বারচন্দ্র বিবাহ করেন। যছুনন্দন অতি স্থৃকবি ছিলেন। ইহার রচিত কাব্যের নাম “রাধাকৃষ্ণ- 
শালারসকদস্ব, । ইহার ক্লোকসংখ্যা ছয় সহজ । 

(২) ঝামটপুরবানী যছুনন্দনাচাধ্য । ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। 

(৩) বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রদুনীথ দাসের গুরু যছুনন্দবন । ইহার বিষয়ও কিছু জানা যায় না। 

(৩) কণ্টকনগরে অপর এক যছুনন্দন চক্রবত্তী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ঘদ ও গদাধর 
দাস ঠাকুরের শিল্্য। গদাধর দাসের স্থাপিত গৌরাঙ্গমুন্তির সেবার ভার ইহার উপর ছিল। ইনি 
ভল্ত-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎ্সবে ইনি বিশেষ বিজ্ঞ, গণ্য ও সন্মাননীয় 
ছিলেন । ভক্তিরত্বাকর ইহাকে পদ-রচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই ষছুনন্দনের বন্ধু 
ও সমসামঘ্িক ছিলেন। 

(৫) যছুনন্দনদাস-_ইনি মালিহাটানিবাসী বৈগ্যকুল-সম্ভৃত বিখ্যাত পদকর্তা ও কবি। ১৫২৯ 
শকে এক বৎসর বয়ংক্রমকালে ফছুনন্দন তাহার এতিহাসিক কাব্য “কর্ণীনন্দ” প্রণয়ন করেন । গ্রন্থের 
দ্বিতীয় নির্ধ্যাদে কবির আত্মপরিচয় আছে। মুশ্িদাবাদ সহরের ১২1১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের 
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উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে মালিহাটি গ্রাম। এই গ্রামে ১৪৫৯ শকে তাহার জন্ম হয়। 
কর্ণানন্দের প্রকীশক ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্র মৃহাঁশয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থকার ্রযুজ 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ঘছুনন্দন শ্রীনিবাসাচাধ্যের পৌত্র সবল ঠাকুরের ম্্শিষ্য। জগদদধু 
বাবুর ইহা ভ্রম বলিয়া মনে হয়। যছুনন্দনের কর্ণানন্দ' এবং তৎকর্তৃক “বিদগ্ধ-মাধব” ও 
'গোবিন্দলীলমৃত' গ্রস্থের অনুবাদ হইতে জগদ্বন্ধুবাবু দেখা ইক়্াছেন যে, যছুনন্দন শ্রীনিবাসাচাধ্যের কন্ত। 
ও শিষা শ্রীমভী হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 

১নং কণ্টকনগরবাসী যছুনন্দনাচাধ। যে অদ্বৈত-শাখায় পরিগণিত, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ 
 চৈতত্তচরিতায়তের আরি, দ্বাদশ হইতে একটী চরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে | যথা-_্রীযছুনন্দন।১1থ্য 
অদ্বৈতের শাখা ।” ইহার পরবতী তিনটা চরণ এই :--প্তার শখা-উপশধাগণের নাহি লেখা ॥ 


বাহ্ছদেব দত্তের তেঁহে। কপার ভাজন। সর্ববভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্ত-চরণ ॥” 
আবার অন্ত্যের ৬ পরিচ্ছেদে আছে যে, রঘুনাথ দাস বাটী হইতে পলায়ন করিয়া নীলাচলে 
যাইব!র জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সুযোগ জুটিতেছে না । একদিন রাত্রিতে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে 


শয়ন করিয়া আছেন; রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই । 
ণ্চারি দণ্ড রাত্রি হবে আছে অবশেষ | 
বাস্থদেব দত্তের তেহ হয় অস্গৃহীত। 
অদ্বৈত-আচাধ্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ । 

প্রেমবিলাসের ২৪ বিলাসে আছে, ঘথা__ 
“দিপ্িজয়ী এক পণ্ডিত বছুনন্দন নাম। 


ঈশ্বর-তত্‌ নিয়। বিচার হৈল তার সাথে । - 


জ্ঞানবাদ খণ্ডি কৈলা ভক্তির প্রাধান্য । 
হেন কালে আইলা তথি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। 
মোরে কৃষ্ণ-দীক্ষা দিয়া করহ উদ্ধার । 
শীল যছুনন্দন আচাধ্য মহাশয় । 
যছুনন্দনের শিষ্য দাস রঘুনাথ । 
অন্যত্র ণ“ঝামউপুর-বাসী যছুনন্দনের কন্তা | 
দুই কন্যা! বীরচন্দ্র বিবাহ করিলা। 
ভক্তিরত্বাকরের ১৩শ তরঙ্গে আছে, যথা 
প্রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে । 
তথা যছুনন্দনাচংধ্য টবসয়। 
যছুনন্দনের ভাষ্য। লক্ষ্মী নাম তার । 
তার ছুই দুহিতা,_শ্রীঘতী, নারারণী | 
শ্রীঈশ্বরী ইচ্ছায় মে বিপ্র ভাগ্যবান্‌। 
বিবাহ সময়ে মহাকৌতুক হইল। 
জাহবা ঈশ্বর অতি উল্লসিত হৈলা । 


যদুনন্দন আচার্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ 
রঘুনাথের গুরু তেঁহ হয় পুরোহিত ॥ 
আচাধ্া আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন 7৮ 
একদিন চলিলেন হরিদাস স্থান ॥ 
যছুনন্দন পরাজিত হৈল সব মতে ॥ 
যছুনন্ধন সেই মত করিলেন মান্য ॥ 
প্রণমিয়া যছুনন্দন কহে তুমি বিভূ ॥ 
শ্রীমদ্বৈত প্রভু তাহা কৈল অঙ্গীকার ॥ 
অহ্বৈতৈর শিষ্য হঞ! ভাগবত পড়য় ॥ 
দাস গোস্বামী বলিয়া হেল বিখ্যাত ॥৮ 
শ্রীমতী আর নারায়ণী, রূপে ধন্তা ॥ 
তিন পুত্র ছুই কন্য। বীরভঞ্রের হৈল] ॥ 


গেলেন ঈশ্বরী এক ভূতোর মন্দিরে ॥ 
ঈশ্বরী কৃপায় তি'হ টহল ভক্কিময় ॥ 
কহিতে কি, অতি পতিত্রতা ঘন্ম ধার ॥ 
সৌন্দর্যের সীমাডভুত অঙ্গের বলনী ॥ 
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্য। কৈল দান ॥ 
যছুনন্দনে বীরচন্দ্র শিষ) কৈল ॥ 

শ্রীমতা শ্রানারায়ণী ফে্লোহে শিষ্য কলা ॥» 


উপরের উদ্ধৃত চরণগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, যছুনন্দনাচাধ্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য এবং 
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ধাহার কন্তাদ্বয়কে বীরচন্দ্র বিবাহ *রেন, তিনিই বাস্থদেব দত্তের “কপার ভাজন বা অনুগৃহীত' 
(শিষ্য নহে); এবং রঘুনাথ দাসের গুরু, বাড়ী রাজবলহাটের নিকট ঝামটপুরে । তাহাতে প্রমাণ 
হইল, জগদ্বন্ধুবাবু যে পাচ জন যছুনন্দনের অক্পবিস্তর পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনজন 
এক ও অভিন্ন ব্যক্তি । ইহা হইতে আরও জানা গেল যে, যছুনন্দন প্রথমে জ্ঞানবাদী ছিলেন। হরিদাস 
ঠাকুরের সহিত তাহার তর্ক হয়; তাহাতে তাহার মতের পরিবর্তন হইল এবং শেষে অদ্বৈতাচাধ্যের 
নিকট হইতে কষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। আবার ভক্তিরত্রাকর হইতে জান! যাইতেছে যে, বিবাহের 
পর বারচন্দ্র তাহাকে শিষ্য করিলেন এবং তাহার কন্থাদ্বয়কে জাহ্ুবাঠাকুরাণী মন্ত্র দিলেন । 

জগদ্বন্ধুবাবু ১নং যদুনন্ধনাচাধ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন । 
1কন্ত তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই । আমাদের মনে হয়, কণ্টকনগরে অপর একজন যছুনন্দন 
চক্রবর্তীর কথা ভদ্র মহাশয় যাহা ৪ নম্বর লিখিয়্াছেন, তিনিই ছিলেন গদাধর দাসের শিষ্য । সেই জন্ত 
ভ্রমঞ্ষে কণ্ট কনগরবাসী ১ নম্বর যছুনন্দনাচাখ্যকে তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়াছেন । 

জগঘ্ন্ধুবাবু একজন মাত্র যছুনাথের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পূর্বনিবাস শ্রাহট্টের 
অণ্রগত বুকুক্ষাগ্রামে, আবার কাহারও মতে ঢাকার দক্ষিণে। এখানে শ্রীগৌরাজের পূর্ববপুরুষদিগের 
বাসস্থন ছিল। যছুনাথের পিতা রত্বগর্ভ আচাধ্য ও শ্রগৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপের 
এক পাড়ায় বাস করিতেন । ইহার তিন পুত্র- কুষ্ণানন্দ, জীব ও যছুনাথ | যথা চৈতন্যভাগবতে- 


“রত্বগভ আচাধ্য বিখ্যাত তার নাম। প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম এক স্থান ॥ 
তিন পুত্র ভার,__কুষ্ণপদ-মকরন্ন | কৃষ্ণানন্দ, জীব, যছুনাথ-কবিচন্ত্র॥ 
ভাগবতে পরম প্ডিত দ্বিজবর | হম্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর ॥ 


ভক্তিঘোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে | প্রস্তর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে ॥” 

বছুনাথ কাহার কতৃক ও কি কারণে “কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের 
অজ্ঞাত। ইহার কোন কাব্যগ্রন্থ ছিল কি না, তাহাও জান। যায় না। তবে জগঘন্ধুবাবুর মতে ইহার 
পদাবলী অতি স্থুমধুর, স্থতরাৎ “কবিচন্দ্র' উপাধি অপাত্রে অপিত হয় নাই। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর 
বিশেষ কপপাত্র ছিলেন । যথা চৈতন্যভাগবতে - “যছুনাথ কবিচঙ্জ প্রেমরসময় । নিরবধি নিত্যানন্দ 
বাহারে সধন্প ॥” পুনরায় চভন্যচ(রতাম্বতে--“মহাভাগবত যছুনাথ কবিচন্দ্র। যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে 
নিত্যানন্দ ॥৮ 

মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় এক যছুনাথের নাম পাওয়া যায়। যথা চৈতন্যচরিতাম্বতে--“কুলীন- 
গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ । যছুনাথ, পুরুষো ভ্রম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥”৮ ইহারা সকলেই বস্থবংশজাত, 
এবং সকলেই কুষ্ণভক্ত ও রুষ্ণলীলা1-অভিনয়ে স্থ্দক্ষ ছিলেন । 

গৌরপদনতরঙ্গিণীতে “যছুনন্দন'-ভণিতার আটটা, ষছুনাথ-ভণিতার নয়টা, এবং “যছু-ভণিতার* 
১৯টা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । যদু ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যছুনন্দন ও যছুনাথ উভয়ের রচিত 
পদই. থাকা সম্ভব। আবার যছুনাথ নামে স্বতন্ত্র পদকর্তা থাকিলেও প্রসিদ্ধ পদকর্তী ও গ্রস্থকার 
যছুনন্দনও যে 'যছুনাথ'-ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তিনি 
গোবিন্দ-লীলামৃতের বাঙ্গালা কবিতায় যে অন্বাদ করেন, তাহাতে “যছুনাথ-ভণিতা আছে । যথা, 
“শিক নিশাস্তে কেলি মধুর বিলাস। সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যছুনাথ দাস।” প্রাধাকৃষ্-পাদপন্ম সেব। 
অভিলাষ । গোবিন্দ-চব্সিত কহে যছুনাথ দাস ॥৮ 
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ব্লসিকানন্দ দাস। রসিকানন্দ ও ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারি বিখ্যাত শ্যামানন্দপুরীর প্রধান 
শিশ্ত ছিলেন। বথা নরোত্তম-বিলাসে-_ধ্রীশ্তামানন্দের শি্ত রসিক-মুরারি।” ইহারা করণ-কায়স্থ। 
পিতার নাম রাজা অচ্যুতানন্দ ও মাতার নাম ভবানী । অচ্যুতানন্দ স্থবর্ণরেখা-নদীতীরস্থ রঙগীগ্রামের 
অধীশ্বর ছিলেন । ১৫১২ শকে কান্তিক মাসের ১০ই তারিখ রবিবারে রসিকানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার ছুই বৎসর পরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারির জগ্স হয়। ইহারা উভয় ভ্রাতা 
অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। নরোত্ম-বিলাসে আছে ; যথা,__ 
“উত্কলেতে ছিল যে পাষণু হুরাচার। শ্ঠামানন্দ তা সবার করিল। নিস্তার ॥ 
শ্রীরসিকাদি বহু শিষ্য কৈলা। . তা সবার কপালেশে দেশ ধন্ত হৈল1 ॥* 
ভক্তিরত্বাকরে আছে, স্থবর্ণরেখ। নদীর সন্গিধানে ঘণ্টশিলা ( বন্তমানে ঘাটশিলা ) নামক স্থানে 
রপসিক ও মুরারি ছুই ভ্রাত। কিছুদিন বাস করেন। এখানে শ্তামানন্দ পুরী ভ্রাতৃদ্বয়কে কৃপা করিয়া 
রাধারু্ণ যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দেন। যথা__ 
“মুরারিরে শ্যামানন্দ অন গ্রহ কৈল। মহানন্দে রাধারুষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা। দিল ॥ 
শ্রীরসিকানন্দে শিত্ত করি হর্ষ মনে। সমর্পিল। নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে ॥ 
রূলিক-মুরারি হৈলা প্রেমায় বিহ্বল ।  নিরস্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল ॥ 
রয়নি গ্রামেতে নিজ প্রভু লৈম়া গেলা । সংকীন্তন-স্থখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥” 


তার পর-_ *্গ্রগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা। শ্রীগোবিন্দ-সেব৷ শ্ারদিকে সমপিলা ॥ 
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার কপা করি কৈল পাষণ্ড উদ্ধার ॥ 
ভক্তিরত্ব দিলা কৃপা করিয়। যবনে। গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিশ্তগণে ॥ 
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শ্রিন্ত কৈল। , তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল ॥ 
সে দুষ্ট যবন-রাজ। প্রণত হইল। না গণিল। ঘর, কত জাব উদ্ধারিল ॥ 
শ্ররসিকানন্দ ঘথ! মত্ত সঙ্কার্ভনে । কেবা না বিহ্বল হয় তার গুণ গানে 1৮ 


খেতরির মহোত্সবে রসিকানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ সহ শ্যামানন্দপুরী আগমন করিলেন। 
হ্যামানন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া__ 
ক্্রন্টামানন্দের শিন্ত রসিকানন্দাদি। সভে মিলাইলা নরোত্ম গুণনিধি ॥৮ 
তাহার পর শ্যামানন্দকে লইম়! যাইয়া-_ 
“তথা বাসা দিয়! অতি মনের উল্লাসে । রলিকানন্দের প্রত্তি কহে নেহাবশে ॥ 


“ওহে বাপু সকল করিবে সমাধান । কোঁন মতে কার যেন নহে অসম্মান ॥ 
শুনিয়া! রসিকানন্দ করযোড় করি । আপন কৃতার্থ মানি রতে মৌন ধরি ॥ 
রসিকানন্দের চে্ট। দেখি মহাশয় । হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিল ন! হয় ॥” 


তৎপরে শ্রীরসিকানন্দ, পুরুযোত্তম, কিশোর প্রস্তৃতি শ্ামানন্দের শিশ্কের! মহোৎ্সবের জন্য দেশ 
হইতে ঘে সকল দ্রব্যাদি আনিরাছিলেন, তাহা শ্রাগৌরাঙ্গের ভাগারে জম। করিয়া দিলেন। 

রাজবল্ল্ভ দাস । দুইজন রাজবল্পভের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । যথা 

(১) শচীনন্দন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং “বংশীবিলাস+ গ্রন্থের রচয়িতা রাজবল্পভ। ইনি এবং 
ইহার অপর ছুই ভ্রাতী শ্রীবল্পভ ও শ্রীকেশবও কবি ছিলেন। শ্রীবল্পভ '্্রীবল্পভ-গীত। ও কেশব 
“কেশব-সঙ্গীত” রচনা করেন। ক্রমান্বয়ে চারি পুরুষ কবি ও গ্রন্থকার, ইহা এ দেশে বা অন্ত কোন 
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দেশে দৃষ্ট হয় না। তবে বংশীবদনদাস, চৈতন্যদাস, শচীনন্দনদাস ও রাজবল্পভদাস,__ ইহারা সকলেই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। 
গোৌরপদতরঙ্ষিণীতে “রাজবল্লভ'-ভণিতার ছুইটী মাত্র পদ সংগৃহীত হুইয়াছে। ইহার 
একটাতে ছকড়ি চটের পুত্র বংশীবদনের এবং অপরটাতে বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাসের জন্মলীল৷ 
বর্ণিত হইয়াছে । 
(১) রাজবল্লভ চক্রবর্তী-ইনি বোরাকুলিগ্রাঘবাপী গোবিন্দ চক্রবত্তী বা ভাবক চক্রবত্বীর 
জোট পুত্র। ইহার। পিতাপুত্র উভয়েই আচাধ্য প্রভুর শিশ্কয। 
রাধাবল্লভ দ্রাস। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কাঞ্চনগড়িঘ়া গ্রামে স্্ধাকর মণ্ডল নামে 
পরম বৈষণৰ এক গৃহস্থ বাস করিতেন । তদীয় পত্বী শ্রীমতী শ্যামপ্রিয় দাসীও অতি স্ুুচরিত্রা ও 
কষ্ণেকশরণ। ছিলেন। এই ভক্র-দম্পতি শ্রীনিনানাচার্যোর শিষ্য ও কিস্কর-কিঙ্করী ছিলেন । কর্ণানন্দে 
ইহার এইরূপ পরিচয় আছে-_ 
“ম্থধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন । তার স্কী শ্যামপ্রিঘ্বা কপার ভাজন ॥ 
তার পুক্র রাধ।বল্পভ মণ্ডল সুচরিত্র । হরিনাম বিন। যার নাহি অন্য কৃত্য ॥৮ 
তথা প্রেমবিলাসে- 
“স্থধাকর মণ্ডল শ্টামপ্রিয়! পত্ঠী সহ। শ্রীনিবাস আচাধ্য তাহে কৈলা অন্থগ্রহ ॥ 
ভার পুত্র রাধাবল্লভ, কামদেব, গোপাল । আচাধ্যের শাখা হয় পরম দয়াল ॥ 
কাঞ্নপড়িয়া্ বে সুধাকর মণ্ডলের বাড়ী ছিল, ইহার কোন প্রমাণ জগ্বদ্ধুবাবু দেন নাই | 
'কর্ণানন্দ? গ্রন্থে আরও ছুইজন রাধাবল্লভের নাম পাওয়া ঘায়। যথা 
“শ্রীরাধাবল্পভ দাস প্রভুর সেবক । মহাভাগবত তিহো ভজন অনেক ॥৮ 
পুনশ্চ “রাধাবল্লভ দাস ঠাকুর সরল উদ্ার। প্রভুর চরণ-ধ্যান অস্তরে যাহার ॥৮ 
প্রেমবিলাসে আরও এক রাধাবল্পভের উল্লেখ আছে। যথা--“রাধাবল্লভ দাস শাখা, আর 
মথুরা দাস ।* 
গৌরপদতরঙ্গিণীতে “রাধাবল্লভ'-ভিতাযুক্ত ১৮টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে । পদগুলি কোন 
পাকা লোকের রচিত বলিয়াই অনুমিত হয়। “মনোমোহনিয়া গোর! ভূবনমোহনিয়া ও গঙ্গার 
ঘাটে, যাইতে বাটে, ভেটিম্ব নাগর-গোর1-এই ছুইটী পদ লোচনের ধামালী অনুকরণে রচিত 
অস্থকরণের হিনাবে ভালই হইয়াছে । রূপ-সনাতন সম্বন্ধীয় তিনটা, ভট্ট রঘুনাথ সম্বন্ধে একটী, দাস 
রখুনাথ সম্বন্ধে ছুইটী ও জ্ঞানদ্রাস সন্বন্ধে একটী পদে অনেক এঁতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ- 
বিষয়ক পদ ছুটী বেশ স্থখপাঠ্য । এতন্তিক্ন শ্রীনিবাসাচার্ধা প্রভুর গুণগান করিয়া ছুইটী পদ রচনা 
করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে পদকত্তা যে আচাধ্য প্রভুর সমসাময়িক, তাহা বেশ বুঝা যায়; তবে 
তাহার মন্ত্রশিত্য বলিয়া বোধ হয় না। উহাদের শেষ চরণ এইক্প-_ 
. (১) “এমন দয়াল পন্থা, চক্ষু ভরি না দেখিলু', হৃদয়ে রহল শেল ফুটি। 
এ রাধাবল্পভ দাস, করে মনে অভিলাষ, কবে সে দেখিব পদ ছুটা ॥” 
২) “এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে। শ্ররাধাবল্পভ দাস করে নিবেদনে ॥” 
* রাধামোহুন। রাধামোহন শ্রীনিবাসাচার্যের শ্রবংশধর। “কর্ণানন্দ” গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বর্গায় 
রামনারাস্ণ বিগ্যারত্ব মহাশয় রাঁধামোহনকে আচাধ্যপ্রতুর পৌন্্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহা 
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ঠিক নহে। কারণ, রাধামোহন তাহার “পদাম্বত-সমুদ্র' গ্রস্থের মর্গলাচরণে নিজের ষে পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা হইতে জান! যায়, রাধামোহন ঠাকুরের গুরু (এবং জনক ) জগদানন্দ; তাহার গুকাশক 
অর্থৎ জনক কৃষ্ঃপ্রসা ; তাহার জনক গোবিন্দ-গতি ওরফে গতিগোবিন্দ; এবং তাহার জনক 
শ্রীনিবাসাচাধ্য । স্থতরাং রাধামোহন শ্রীনিবাসের বুদ্ধপ্রপৌন্র । 

জগছ্বন্ুবাবু লিখিয়াছেন, “ইনি (রাধামোহন ) টৈতৃক বাসস্থান চাকন্দী গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হন। 
রাধামোহন এরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন যে, ভক্তিরত্বাকর-প্রণেতা উহাকে শ্রীনিবাঁসাচাধ্যের “দ্বিতীয় 
প্রকাশ” বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্তজ্ঞ এবং উচ্চশ্রেণীর 
কবি ছিলেন। রাধামোহনের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত পদ আম্রা দেখিয়াছি । ইহার বাঙ্গালা ও 
ংস্ক্ত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি জয়দেবের অনুকরণে লিখিত 1” 

সতীশবাবু বলেন, “রাধামোহনের কবিত্ব সম্বন্ধে জগঘন্ধুবাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্জিত। তাহার 
পদ্দাবলীতে রস-শান্ত্রের নিয়ম রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যাস, স্বাভাবিক কবিত্বের উদাহরণ 
সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও রসশাস্ত্ান্থবন্তিতাই স্বাভাবিক 
কবিত্ব-বিকাশে যথেষ্ট বাধা জন্মাইয়াছিল। তাহার “পদামৃত-সমুদ্র” গ্রন্থে তিনি স্পষ্টতঃ বপিয়াছেন যে, 
তিনি যেখানে পূর্বতন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের পদ পান নাই, সেধানেই অগ্থত্যা তাহাকে পদ-রচনা করিয়। 
পালা পূরণ করিতে হইয়াছে । বল! বাহুলা থে, ফরমায়েপী কবিতার ন্যায় এরূপ দায়ে পড়িয়া 
পদ-রচনা করিলে উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতেই পারে না। এজন্ত আমরা রাধামোহন 
ঠাকুরকে তাহার পাগ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার জন্য উচ্চ স্থান দিলেও কবি হিসাবে তাহাকে উচ্চ স্থান 
দিতে অক্ষম । ৮ ৮ রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত টীকাই তাহাকে 
বৈষুব-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে |” রাধামোহনু ঠাকুরের কবিত্ব সম্বন্ধে জগছবন্ধুবাবুর উক্তি কতকট। 
অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সতীশবাবু অপর দিকে তাহাকে নামাইয়া যে স্থানে আনিতে চাহেন, 
তাহাও ঠিক নহে। 

জগছ্বন্ধুবাবু একটা মন্ত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, রাধামোহন ঠাকুর 
শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য । শ্যামানন্দ হইতেছেন শ্রীনিবাসের সমসাময়িক । তিনি কি করিয়া 


শ্রীনিবাসাচাধ্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের গুরু হইবেন? সম্ভবত; অনবধানতাবশতঃ একণ 


গুরুতর ভ্রম হইয়াছে । 

বাঙ্গালা ১১২৫ সালে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে গৌড়মগ্ডলে এক ঘোরতর বিচার হয়। 
এই বিচারে ঠাকুর মহাশয়ের, সরকার ঠাকুরের, শ্রীজীব গোম্বামীর ও আচাধ্য প্রভুর পরিবারের 
গোস্বামিগণ পরকীয়!-বাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিচারে রাধামোহন ঠাকুরই প্রধান হইয়া 
বিচার করেন। এই বিচার-সভায় বৈচ্যপুর-নিবাসী নয়নানন্দ তর্কালঙ্কার, গোকুলানন্দ দেন ( বৈষ্ণবদাস ) 
ও তদীয় বন্ধু কুষ্ণকাস্ত মজুমদার ( উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। 'এই বিচারে রাধামোহন 
ঠাকুর জন্ুলাভ করেন, এবং একখানি জয়পত্র প্রাপ্ত হন। ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন 
তারিখে মুখিদ কুলী খাঁর দরবারে সেই দলীল রেজিষ্টারি হয়। এই যময় রাধামোহনের বয়স ছিল 
ত্রিশ বৎসর । 

কুগুঘাটার মহারাজ! নন্দকূমার এবং পুটীয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রাধামোহন ঠাকুরের শিখা 
ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে, পুটটীয়ার রবীন্ত্রনারার়ণ শাক্ত- ছিলেন। কিন্তু রাধামোহন 


| 
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রাজপত্ডিতদিগের সহিত বিচারে বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া রাজাকে বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত 
করেন। 

'রাধামোহন?-ভণিতাধুক্ত ১৮২টী পদ “পদাম্বৃত-সমুদ্র' হইতে বৈষ্ণবদাস পদ কল্পতরুতে উদ্ধৃত করেন। 
তাহা হইতে ৬৯টা পদ জগঘ্ন্ধুবাবু গৌরপদতরঙ্লিণীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত 
পদগুলিই যে রাধামোহন ঠাকুর-বিরচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

রামকাস্ত। গৌরপদতরঙ্গিণীতে “রামকান্ত'-ভণিতার তিনটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত এই 
রামকান্ত যে কে ছিলেন, তাহা! জানা যায় না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা একজন মাত্র রামকান্তের নাম 
পাইয়াছি। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের জোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নরোত্তম-বিলাসে উল্লিখিত হইয়াছেন । 
যথা-_আ্রীমহাশয়ের জোষ্ট ভ্রাতা রামকাস্ত ।” তবে ইনি পদকর্তী ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। 

রামচজ্দ্র । বৈষ্কব-সাহিত্োে ছুই জন রামচন্দ্রের নাম আছে । ছুই জনই প্রসিদ্ধ । যথা,__ 

(১) রামচন্দ্র কবিরাজ-_ইনি বিখ্যাত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের জোষ্ট ভ্রাতা, শ্রীনিবাসাচার্যের 
একজন প্রধান ও প্রিঘ্ন শিষ্য এবং নরোত্বম ঠাকুরমহাশয়ের অভিন্ন-ত্বদয় বন্ধু ছিলেন। অগাধ 
পাত্ডিত্য ও শাক্ষ-জ্ঞানের জন্য ইনি বুন্দাবনের গোস্বামীদিগের নিকট “কবিরাজ? উপাধি লাভ করেন । ইহার 
ব€সংখ্যক শিষ্য ছিল। [গোবিন্দ কবিরাজ” প্রসঙ্গে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে | ] 

(২) রামচন্দ্র দাস গোস্বামী_ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌন্র ও ঠৈতন্যদাসের পুক্র। 'মুরলী- 
বিলাস" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রস্থে উল্লেখ আছে যে, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তাহার জোষ্টপুক্র 
চৈতনাদাসের পত্বী বিশেষ যত সহকারে তাহার সেবা শুশ্রধা করেন। বংশীবদন ইহাতে সন্তষ্ট হইয়া! 
পুত্রবধূকে বলেন যে, তিনি তাহার পুভ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন | বংশীবদনের সেই প্রকাশ হইতেছেন 
রামচন্দ্র গোস্বামী । জাহুবা ঠাকুরাণী ইহাকে পোষ্যপুত্রক্ূপে গ্রহণ করেন এবং নিজেই তীহাকে 
দীক্ষা দেন। 

বাঘনাপাড়ার শ্রীপাট স্থাপন সম্বন্ধে ছুইটী মত আছে। কেহ বলেন, বংশীবদন কর্তৃক শ্রীপাট 
ও শ্রীবিগ্রহাদি স্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু এই শ্রীপাট ও শ্ীবি-হাদি রামচন্দ্র কর্তকই স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিয়া আমাদের অনুমান হয় । কারণ, শ্রীপাটের বহু প্রাচীন বাধিক মহোৎসব শ্রীরামচন্দ্ 
গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষ্যেই হইয়া থাকে, এবং শ্রীপাটের শ্রীবলরাম বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের 
চুড়াতলেও রামচন্জ্রের নামই খোদ্িত আছে। রামচন্দ্র অরুতদার ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দনকে সপরিবারে বাঘ্‌নাপাড়ায় লইয়া আসেন এবং তাহার হস্তে ঠাকুর- 
সেবা ও অতিথি সৎকারের ভারার্পণ করিয়া নিজে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি 
কড়চামঞ্জরী, সম্পৃটিকা ও পাষগুদলন-_এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পদকর্তাও ছিলেন। 
কথিত আছে, ষ্টাহার অলৌকিক প্রভাব দর্শন ও অবণ করিয়া বু লোক তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করেন । 
রামচন্দ্র ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ এবং পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে মাঘ মাসের রুষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়াতে অপ্রকট হয়েন। 


-ঝামানন্দ। গৌরপদতরঙ্গিণীতে “রামানন্দ বস্থ'-ভণিতার চারিটী, “রামানন্দ দাস-ভণিতার 
দুইটি, 'রামানন্দ*-ভপিতার বারটা এবং “রাম'-ভণিতার একটা পদ সংগৃহীত হইয়াছে । ণ্রামানন্দ বস্থ”- 
ভধিভাযুক্ত পদগুলি যে কুলীনগ্রামবাসী ও শ্রীরুষ্ণবিজন গ্রন্থ-রচন্মিতা মালাধর বস্থুর পৌন্র রামানন্দ 
বন্থর" রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বস্থ রামানন্দ ভিন্ন আর একজন রামানন্দ টৈষ্ণব- 
জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন; ইনি হইতেছেন নীলাচলের হ্থুবিখ্যাত রায় রামানন্দ। ইহার রচিত 


৩৭ 
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কোন বাঙ্গালা পদ আছে কি না, জানা যায়না । অপর কোন রামানন্দের খোঁজ যখন পাওয়া 
যাঁয় নাই, তখন “রামানন্দ, ও রামানন্দ দাস+-ভণিতাযুক্ত পদগুলি বন্থ রামানন্দের রচিত 
বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। আমরা নিয়ে বন্থ রামানন্দ ও রায় রামানন্দের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । 
(১) রামানন্দ বস্থববদ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেযারী-্ট্েসনের নিকট প্রসিদ্ধ কুলীনগ্রাম। 
এই গ্রামের বিখাত বস্থবংশে ভগীরথ বস্থুর জন্ম। শ্রীরুষ্চবিজয়-রচগিতা মালাধর বস্থ তাহারই 
পুত্র। মালাধর গৌড়-বাদসাহ হুসন্‌ সাহের প্রধান কর্মচারী ছিলেন । হুসন্‌ সাহ মালাধরের নানা 
গুণগ্রাম দর্শন করিয়া তাহাকে ৭গুণরাজ খান” উপাধি প্রদান করেন। গুণরাজের পুত্র সতারাজ 
খান, তাহার পুত্র রামানন্দ বনহ্থ। সত্যরাজ ও রামানন্দ মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য- 
চরিতাম্ৃতে মহাপ্রভুর শাখাগণনায় আছে-_ 
“কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ । যছুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ 
বাণীনাথ বস্থ আদি যত গ্রামী জন। সবে শ্রীচৈতন্-ভূতা চৈতন্ত-প্রাণধন ॥৮ 
বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে-বহ্নবংশ রামানন্দ বন্দি যতনে | ধার বংশ গৌর বিনা অন্য নাহি 
জানে ॥৮ নিত্যানন্দ শাপা-গণন।য়ও রামানন্দ বস্তুর নাম আছে। 
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান, রামানন্দ প্রভৃতি প্রতি বৎসর অন্যান্ত ভক্তদিগের সহিত 
নীলাচলে মহাপ্রত্ুকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং চারি মাস কাল মহাপ্রভুর সহিত নানাবিধ লীলায় 
যোগদান করিতেন । রথযাত্রার সময় বিভিন্ন কীর্ভন-সম্প্রদায় গঠিত হইত; ইহার মধ্যে কুলীন- 
গ্রামীদের এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইত । যথা__পকুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ । তাহা নৃতা 
করেন রামানন্দ সত্যরাজ॥” কুলীনগ্রামবাসীরা প্রভুর বিশেষ কৃপাপান্্র ছিলেন । চৈতন্যচরিতামৃতে 
যথা 
পপ্রভূ কহে-_কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর । সেও মোর প্রিয়_অন্য জন বহু দুর ॥? 
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। শুকর চরাঁয় ডোম-_সেহ কৃষ্ণ গায়।” 
একবার ভক্দিগের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইলে, প্রভু তাহাদিগকে লইয়া বসিলেন, এবং 
এক এক জনকে আলিঙ্গন করিনা তাহার গুণকীর্ভন করিতে লাগিলেন । ক্রমে কুলীনগ্রামীদের , 
ভাগ্য প্রসন্ন হইল; সত্যরাজ খান, রামানন্দ প্রতৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু বলিলেন,--“দেখ, 
প্রতি বৎসর রথোপলক্ষ্যে তোমরা পষ্টভোরী লইয়া! আসিবে । কারণ, “এই পট্টভোরীর তোমরা হও 
যজমান। প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া! নিশ্দীণ ॥”৮ তার পর বলিলেন 
পগুণর'জ খান কৈল শ্রীরুষ্ণবিজয়। তাহ এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ? 
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ |” এই বাক্যে বিকাইন্গ তার বংশের হাত ॥” 
এই সময় প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া রামানন্দ জিজ্ঞাস করিলেন, "গৃহস্থ বিষয়ী আমি 
মোর সাধনে ?” 
প্রভু কহে--টৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্তন। ছুই কর, শীগ্র পাবে শ্রীরুফ্-চরণ ॥ 
তেঁহো। কহে--কে বৈষ্ণব ? কি তার লক্ষণ ? 
প্রভু বলিলেন_-“কষ্*নাম নিরস্তর ধাহার বদনে। সেই বৈষ্ঞব-শ্রেষ্ঠ,_-ভজ তাহার চরণে ।” 
২) রামানন্দ রায়-_নীলাচলের ছয় ক্রোশ পশ্চিমে আললালনাথের নিকট ভবানন্দ রায় 
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নামে একজন কায়স্থ বাস করিতেন। ইনি পঞ্চ পুত্রসহ উৎকলাধিপতি গঞ্পতি-প্রতাপরুত্রের 
খাসনসময়ে রাজসরকারে প্রধান প্রধান কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার জষ্ঠ পুত্র রামানন্দ রায় 


নিগ্ানগ£রর শাসনকর্তা ছিলেন । সাধারণ লোকে তাহাকে রাজা বলিত । 
মহাপ্রভূ সন্গ্যাস গ্রহণের পর নীলাচল হইতে যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, তখন সার্বভৌম 


ভট্টাচার্য তাহাকে অন্নয়-বিনয় সহকারে বলিয়াছিলেন-_ 


“রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে | অধিকারী হয়েন তেহে। বিদ্যানগরে ॥ 

শৃদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে। আমার বচনে তারে অবশ্ঠ মিলিবে ॥ 
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেহো একজন । পৃথিবীতে রসিক-ভক্ত নাহি তার সম ॥ 
পাত্ডিত্য আর ভক্তিরস,__দ্বৃহের তেঁহে! সীমা । সম্ভাধিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা ॥ 
অলৌকিক বাকা চেষ্টা তার না বুঝিয়া। পরিহাস করিয়াছি তারে বৈষ্ণব জানিয়। ॥ 
তোমার প্রসাদে এবে জানি তার তত্ব। সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ব ॥৮ 


জগঘন্ধু বাবু লিখিয়াছেন, “সাধোর নির্ণন নামক যে প্রবন্ধ চৈতন্য-চরিতামূতে প্রকটিত 
আছে, সে নির্ধ্যাসতত্বঘটিত মহাপ্রভুর প্রশ্ন ও রামানন্দ রায়ের উত্তর পাঠ করিলে, বৈষ্ণবধশ্্ ষে 
কত বড় মহদ্বপ্ন ও ইহার সাধনপ্রণালী যে কি উচ্চ, তাহা হৃদয়ঙজম হয়। এই প্রবন্ধের শেষে 
মভাগ্রভর যে শেষ প্রশ্ন আছে, রামানন্দ রায় তাহার কোন উত্তর ন৷ দিয়া, স্বরচিত একটী পদ 
গাহিয়াছিলেন; সে পদের নিগুঢ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু হস্তদ্বারা রামানন্দের মুখ চাপিয়া 
ধরিলেন। এ পদটী ও তাহার ব্যাখ্যা পরমভাগবত মহাত্মা শিশিরবাবু তাহার শ্রীঅমিয়নিমাই- 
চরিতের তৃতীয় খণ্ডে দিয়াছেন। পাঠক যদি রায় রামানন্দের কবিত্ব ও সাধন-প্রণালী জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন সেই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করেন ।” 

দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রত নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিবার পর, রায় রামানন্দ প্রভুর 
আদেশে সমস্ত বিষয়বিভব পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়া প্রভুর প্রকটের শেষ চব্বিশ 
বসর কাল তীহার নিকট বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় প্রহ্ন স্বরূপ ও রামানন্দের 
সহিত যে পাচখানি গ্রস্থ আস্বাদন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার মধ্যে “রায়ের 
নাটক” অন্যতম । রামানন্দ-রচিত এই নাটকের নাম “জগন্নাথবল্পভ নাটক” । এই নাটক তিনি 
রাজ! প্রভাপরুদ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহা সংস্কত-ভাষায় লিখিত। পদকল্পতরুতে 
উদ্ধত তাহার সংস্কত পদগুলি সমস্তই উক্ত নাটক হইতে সংগৃহীত। যে “সাড়ে তিন জন, 
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদ্দিগের মধ্যে সর্ধপ্রধান, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় একজন। শুধু তাহাই 
শহে-_অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে তীহার স্থান সর্বেবোচ্চ। প্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন__ 

“আমি ম্ত সন্ধ্যাসী--আপনা বিরক্ত করি মানি । দর্শন দুরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ 


তবহি বিকার পায় মোর তন্ক মন । প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্‌ জন ॥ 
- নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চধ্য তরুণী-স্পর্শে নির্বিবকার মন ॥ 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । তাতে জানি, _অপ্রাকৃত দেহ তাহার ॥ 
তাহার মনের ভাব তিনি জানেন মাত্র । তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ 
* গৃহস্থ হঞা! নহে রায় ষড় বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সম্যাসীরে উপদেশে ॥৮ 


আবার তিনি ভবানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন, রামানন্দ সহ মৌর দ্রেহ ভেদ মাত্র ॥৮ 


[ ২৪* ] 
বৈণব-বন্দনায় আছে, প্রায় রামানন্দ বন্দ বড় অথিকানী। রন বারে | লিলা ছ্ভ 
জ্ঞান করি ॥৮ ইনি রাঘবেন্্র পুরীর শিত্য ও মাধবেজ্ পুরীয় প্রশিল্ত 8 
সতীশবাকু লিখিয়াছেন, "রামানন্দ রায় বিদ্যানিগরের অধ্ীস্বর ভবানন্য 7 রায়ের রে পুর” 
সভীশবাবু এ কথা কোথায় পাইলেন? সার্বভৌম যখন মহাশ্রককে। বায়ান ্লায়ের কথা বলেন, 
তখন ইহাই বলিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন-_ 
"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে । অধিকারী হয়েন তিনি ব্যান 7” 


আবার রাজা প্রতাপরুদ্র এক সময় বলিয়াছিলেন,__ 
“ভবানন্দ রায় আমার পুজ্য-গর্বিত। তার পুত্রগণে আমার সহদ্জেই প্রীত ॥” 
“ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম । ইহা সবাকারে আমি দেখি আত্ম সম ॥ 
অতএব ধাহা তাহা দেই অধিকার । খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না৷ করে বিচার | 
রাজমহীন্দ্রে রাজা কৈম্ু রামরায় । যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা তায় ॥” 
সার্ঘভৌমের কথায় জানা গেল, রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধিকারী ছিলেন। আর 
প্রতপারুদ্র যাহা বলিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভবানন্দের পুত্রগণকেই রাজ। যেখানে 
সেখানে অর্ধিকাঁর দিতেন, কিন্ধ ভবানন্দ যে কোন স্থানের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা তিনি বলেন নাই। 
বরং বলিয়াছেন, “ভবানন্দ রায় আমার পুজ্য-গর্ব্বিত।” এবং “রাজমহীন্দ্রে রাজা কৈম্ু রামরায়ে।' 
এই “রাজমহেন্দ্রী” সম্বন্ধে “গৌড়ীয় মঠ” হইতে প্রকাশিত “ঠচতন্ত-চরিতাম্বৃত, গ্রস্থের অস্থালীল! 
নবম পরিচ্ছেদের ১২২ সক্পোকের অন্ুভাঙ্কো এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ষথা-__প্বর্তমান রাজমহেক্দ্র-নগর 
গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত; রামানন্দ রায়ের সময়ের রাজধানী “বিদ্যানগর” গোদাবরাও 
দক্ষিণ-তটে । বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাঁবরী নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। 
& প্রদেশ তত্কালে “রাজমহেন্দ্রী” বলিয়া! খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ বা 
উতৎ্কল দেঁশ। উৎকলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানীই “রাজমহেত্দ্রী*। বর্তমান কালে 
'রাজমহেন্দ্রী” নগরের স্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছে ।” 
লন্দমীকান্ত দাস। গৌরপদতরক্দিণীতে 'লক্ষ্মীকাস্ত দাস'-ভণিতাধুক্ত ছুইটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
এই পদদ্বয়ই লক্্মীকাস্তের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। হরিচরণ দাসকৃত আদ্বৈতম্জল' 
গ্রন্থে অদ্বৈতাচা্যের ছয় জন জ্যেষ্ঠ সহোদরের উল্লেখ আছে। তাহাদিগের মধ্যে লক্ষীকান্ত 
অন্যতম । এই লক্ষ্মীকান্ত পদকর্ত। ছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। চট্টগ্রামবাপী একজন 
লক্ষমীকান্ত দাসের 'ঞ্বচরিত” নামে একথানি হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে । 
লোচন দাস। গোৌরপদতরঙ্গিণীতে “লোচন,, “লোচনদাস+, “ত্রিলোচন” ও "স্ুলোচন'-ভণিতাযুক্ত 
৭১টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। “টচতন্যমঙ্গল”-রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুর উল্লিখিত বিভিন্ন নামে পদ 
রচনা করিয়াছেন বলিয়াই অনুমিত হয় । কারণ, এই সকল নামের বিভিন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় 
না। লোচনদাস তাহার শ্রীচৈতন্যমঙগল" গ্রন্থে এইপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন £-- 
“বৈগ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে নিবাস ॥ 
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম । ধাহার উপরে জন্মি' করি কৃষ্ক-নাম ॥ 
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা । ধাহার প্রসাদে গাই গোরাগুণ-গাথা ॥ 
মাতৃকুল, পিতৃকুল হয় এক গ্রামে । ধন্য মাতামহী জে অভয়াদাসী নামে ॥ 


২৪১ ] 
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্বম গুপ্ত । সব্ধতীরঘ-ৃত তেহ তপ্ত তৃগ॥ ডে 
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাঅ। সহোদর নাহি, কিংবা মাতামহপুত্র ॥. 
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা ।  শ্রীনরহরিদাস মোর খ্রেমতক্তিদাতা $” 
উল্লিখিত পদ হইতে লোচনদাসের যোটামোটি পরিচয় পাওয়া যায় । লোচনের মাতামহ 
পুরুযোত্তম ও পিতা কমলাকর, উভয়ে পরম ভাগবত ছিলেন। হ্থত্তরাং “লোচনের ধর্দে মতি? 
হওয়া স্বাভাবিক । | 
লোচন বাল্যকালেই নরহরি সরকার-ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েন। সরকার- ঠাকুর ইহাকে 
নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পরিশেষে তাহাকে মন্ত্র-শিষ্া করেন । 
(১) ইষ্টদেবতার আদেশক্রমেই লোচনদাস “চৈতন্যমঙ্গলঃ গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিপূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর আদেশে বুন্দাবনদাস “ঠৈতন্যমঙ্গল” নামে এক গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিচলন। মহাপ্রভুর 
সঙ্গাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
লোচনদাস সাধন-প্রভাবে মানস চক্ষে তাহ সন্দর্শনপূর্বক স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন । বৃন্দাবন 
দাসের গ্রন্থে প্র বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। তিনি এ বর্ণনা লোচনদাসের কল্পনাপ্রস্থত 
ধলিয়। দোবারোপ করেন। তখন বৃন্দাবনদাসের মাত! নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থ হইয়া বলেন যে. 
লোচনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সতা, উহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই ; কারণ, তিনি সে রাত্রিতে প্রত্থুর 
বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীঘতী বিধুপ্রিয্বাদেবী তখন এই ধরাধামে ছিলেন। লোচন তাহার নিকট 
এ ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাপ। করেন। তিনি বলেন, উহ সম্পূর্ণ সত্য ৷ বৃন্দাবনদাসের ও লোচনদাসের 
গ্রন্থের একই নাম হওয়ায় নারাঘণী নিজ পুত্রের গ্রন্থের নাম “চতন্ত-ভাগবত" রাখিয়া দেন। 
চৈতন্মঙ্গলের হম্তলিখিত পুঁথিতে, বিশেষতঃ কাকড়। গ্রামের ( কোগ্রামের পার্বতী গ্রাম ) বিখ্যাত 
চৈভগ্যমঙ্গলগায়ক শ্রীযুক্ত ৬চক্রবর্্শর গৃহে লোচনদাসের ম্বহস্ত-লিখিত যে চৈতন্তমঙ্গল আছে, 
তাহাতে, "বুন্দাবনদদাস বন্দিব একচিতে । জগত মোহিত ধার ভাগবত গীতে ॥” এই দুইটি চরণ 
থাকায়, সতীশবাবু উভয়ের গ্রশ্থের নাম পরিবর্তনের কথা অনুলক বলেন। কিন্ত গ্রন্থের নাম 
পরিবন্তিত হইবার পরও লোচন এ চরণদ্বয়্ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। যাহা হউক, কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ ঠৈতন্তচরিতাম্বতে বৃন্দাবনের গ্রস্থের নাম “চৈতন্মঙ্গল” লিখিয়াছেন। স্থৃতরাৎ বৃন্দাবনের 
গ্রন্থের নাম পূর্বে যে চৈতন্তমঙ্গল ছিল, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই । লোচন, 
রুত ধামালী” পদগুলি সর্বত্র প্রসিদ্ধ । এই জন্য কেহ কেহ লোচনকে 'ব্রজের বড়াই” বলিয়া ডাকিতেন। 
ভিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে চৈতন্তমঙ্গলের আদিলীলা বর্ণনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলকে 
'কড়চার' অনুবাদ বলিলেও নিতাস্ত অসঙ্গত হয় না। কথিত আছে, সরকার ঠাকুরের আদেশে 
১৪৫৯ শকে “চতন্তমজল” রচিত হয়, তখন লোচনদাসের বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তাহা হইলে 
লোচনের জন্ম ১৪৪৫ শকে ; এ শকের শেষভাগে তিনি নাকি পরলোক গমন করেন। 
. লোচনদাস তাহার ইঞ্টদেব নরহরি সরকার-ঠাকুরের আদেশে “চৈতন্তমঙ্গল' গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত তখন তাহার বয়স ১৪ বৎসর অপেক্ষা যে অনেক অধিক ছিল, তাহা 


* (১) লোচনদাস টৈতন্তমঙ্জলে লিখিয়াছেন, “প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিদাস । তীর পদপ্রসাদে এ পথের 
করি আশ ॥” 
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সহজেই বুঝা ফায়। আমাদের সম্পাদিত লোচনদাস ঠাক্চুরের আপা গরচ্থের ভূমিকার এই 
সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :_- 

“আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অতি অল্প বয়সে লোচনের বিবাহ হুয্ব। ইহার পরে তিনি 
খগ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। নরহরি ঠাকুর ভ্গোরাক্ষের পার্ধদ 
ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি নাগরীভাবে গৌরভজজন করিতেন । জোচনকেও তিনি সেই ভাবেই 
উপদেশ প্রদান করেন। কাজেই লোচনও গৌররসে মাতোয়ারা হইয়া! সংসারধর্দদ একেবারে বিশ্বৃত 
হয়েন। বিবাহের পরে লোচন আর শ্বশুরাজয়ে যান নাই । এদ্দিকে স্তাহীর স্ত্রী বয়ংস্থা হইলে, 
তাহার স্বশুরবাটীর ঝরেকেরা আসিয়া নরহরি সরকারকে সমত্ত কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া 
নরহরি লোচনকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন। তখন লোচন অস্রপূর্ণ লোচনে গুরুদেবের 
নিকট প্রার্থনা করিলেন, “ঠাকুর, আমার মনোবাঞ্ছা ঘেন পুর্ণ হয়।” নরহরি লোচনকে 
আলিঙ্গনপূর্ববক একটু হাসিয়া বলিলেন, “লোচন, তুমি নির্ভয়ে গমন কর, প্রত তোমার মনোবান্থা 
নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন ।” 

লোচন বহু কাল পরে এই প্রথম শ্বশুরালয়ে গেলেন । গ্রামের কোন্‌ স্থানে তাহার স্বশুরালয়, 
তাহা তখন তুলিয়া গিয়াছিলে+। গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনি একটী নবীনা যুবতীকে দেখিতে 
ইয়া, তাহাকে মাতৃসন্োধন করিয়া শবশুরবাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । এই যুবতী লোচনের 
স্ত্ী। শ্বশ্ুরালয়ে যাইয়। স্ত্রীর সহিষ্কু সাক্ষাৎ হইলে লোচন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তখন স্ত্রীকে 
বলিলেন যে, তীহার সংসার-ধশ্ম করিতে ইচ্ছা নাই। স্ত্রী কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
লোচন তখন নরহরির শক্তিতে শক্তিমান হইয়াছেন। তিনি স্বীয় পত্ী প্রতি সেই শক্তি সঞ্চার 
করিলেন। ইহাতে তাহার যুবতী স্ত্রীর মনও নিশ্মল হইয়। গেল। তখন লোচন তাহার ভা্যাকে 
বলিলেন, “তোমাকে আমি কখনও বিস্ৃত হইব না; তুমি নিয়ত আমার হ্ৃদয়কন্দরে বাস কারকে, 
এবং ইচ্ছ। করিলে আমার সঙ্গলাভও করিতে পারিবে । তখন আমরা ছুই জনে একত্রে হীগৌাকঙ্গা 
গুণগান করিয়া অপ্রাক্কৃত স্থখ লাভ করিব।” লোচন শ্বশুরালয় হইতে শ্রীথণ্ডে আসিয়া শ্রীনরহরি 
ঠাকুরকে সমস্ত কথ জানাইলেন। তিনি ইহাতে আনন্দিত হইয়া লোচনকে আলিঙ্গন করিলেন। 
এই সময়ে বুন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্ত ভাগবত গ্রঙ্থ প্রকাশিত হুয়। ইহা পাঠ করিয়া নরহরির আশা 
মিটে নাই ॥ যেহেতু তাহাতে নাগরীভাবে গৌরাঙ্গ-ভজনের কথা বণিত হয় নাই। নরহ্‌রির | 
পরিচধ্যায় লোচন তখন বড়ভাঙ্গায় নিযুক্ত । সেই সময় বটপত্রে ঝাটার কাটি দিয়া লোচন পদ 
লিখিতেন। এই সকল পদ পাঠ করিয়া নরহরি সন্তষ্ট হইলেন; তিনি বুঝিলেন, এত দিনে লোচনের 
দ্বার। তাহার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হইবে । তাই তিনি লোচনকে গৌর-লীলা লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। 

ঠাকুর নরহরি, লোচনকে স্বীয় বাসস্থান কো-গ্রামে গিয়া শ্রীচৈতন্যমঞ্গল গ্রন্থ রচন| করিতে 
আদেশ করিলেন। নিজের কাছে না রাখিয়! কোগ্রামে যাইয়া গ্রস্থ রচনা করিতে কেন 
বলিলেন, তৎসম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, নরহরি নিজে নাগরীভাবে গৌরভজন করিতেন । তিনি 
জানিতেন যে, অন্তরঙ্গ প্রি্জনের সঙ্গ ব্যতীত মধুর-রসের পুষ্টিসাধন হয় না। নরহরি 
বুঝিয়াছিলেন, লোচনের সহধর্মিণী প্রকৃতই তদ্গতপ্রাণা হইয়াছেন, এবং লোচনেরও এরপা স্ত্রীর 
প্রতি আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কাজেই এরপ মন্খ্সঙ্গিনীর প্রভাবে লোচনের রচনা সরস ও 
মর্শম্পর্শী হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন । ০ 
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শুনা যায়, লোঁচন তাহার বাড়ীর নিকট একটা ফুলগাছতলাদ্র একখানি পাথরের উপর 
বসিয়া তেড়েটের পাতায় “প্রীচৈতগ্তমঙ্গল' গ্রন্থ লিখিতে আরত্ভ করেন। শ্ীচৈতন্তমঙ্গলের মক্ষলাচরণ 
ও বন্দনা শেষ করিয়া লোচন গ্রস্থারস্ত করিবার সময় আপন, সহধর্ষিণীকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “আমার প্রাণভার্্যা! নিবে্টো নিবেদ্দৌ নিজ কথা। আনীর্বাদ মার্গো, যত যত 
মহাভাগ, তবে গাব গোরাগুণ-গাথা ॥” তাহাদের উভয়ের মধ্যে কিরূপ গাঢ় গীতি ছিল, তাহা 
এই ঘটনা হইতে জানা যায়। লোচন প্রাণের ভাধ্যাকে সঙ্গিনীবূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই 
তাহার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এরূপ প্রাণম্পর্শী ভাবে ও ভাষায় রচনা করিতে পারিয়াছিলেন 1” 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লেন লিখিয়াছেন, “লোচনদাসের ঠৈতন্যমঙ্গলের এ্রতিহাসিক মূল্য সামান্য 
হইলেও উহা! একেবারে নিগুণ নহে। চৈতত্তমক্গলের রচনা বড় সুন্দর । লোঁচনদাসের লেখনী 
ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গতি কবিত্বের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া! গিয়াছে, 
এবং সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া গিয়াছে 1” 

ইহার প্রত্যুত্তরে সতীশবাবু বলিয়াছেন, “সেন মহাশয়ের এইরূপ মন্তব্যের মূলে একটা 
মস্ত ভ্রম রহিয়াছে । বৃন্দাবন দাস, কৃষ্দাস কবিরাজ, কিংবা লোচনদাঁস, কেহই ইতিহাস 
লিখিতে যান নাই । প্রতীচ্যের বর্তমান উন্নত ধারণা (690070102, ) অন্থসারে উৎকৃষ্ট ইতিহাস 
রচনা করিতে গেলেও শুধু নীরস ঘটনাবলী ও উহাদের কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে চলে 
না। ইতিহাসের নাঃকদিগের চরিত্রের সহৃদয়তাপূর্ণ বিশ্লেষণ ও চিত্রণ ব্যতীত এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলী অর্থশৃন্ত হইয়া! পড়ে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি জীবন-চরিত সম্বন্ধে এ কথা ঘে আরও 
অধিক প্রযোজা, তাহা বল! অনাবশ্যক। যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের প্রতি অসীম ভক্তি ও 
রর হ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, কেবল তাহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর নীরস বিবরণদ্বারাই 

হাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্তদেবের জীবনের এক একটা 
'কোজনামচা” না হউক, এক একটা “মাস-কাবারী, বা “সাল-ত'গামী” পাইতে পারিতাম; কিন্তু 
চৈতন্যদেবের যে জীবন-চরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাহার ডক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, 
উহা পাওয়া যাইত না। বুন্দাবনদাসের আদিলীলার বর্ণনা স্থুবিস্তত ও উৎকৃষ্ট হইলেও, তিনি 
চৈতন্যদেবের কিশোরী পত্রী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাহার [প্রেম-সম্পর্কের প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ 
পৰিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সে জন্য তাহার উৎকষ্ট গ্রস্থখীনার একটা বিশেষ ক্রটি 
রহিয়। গিয়াছে । কিন্তু লোচনদাস তাহার সহ্দয়তাজনিত চরিত্রাস্থমান শক্তির বলে ঠচৈতন্যমজল 
গ্রন্থে এই গুরুতর ক্রটির পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ঘষে, 
লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কিংবা তাহার অন্থসরণকারী মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 
'অমিয্নিমাই-চর্রিত' হইতে শ্রীগৌরাক্মপ্রভুর সঙ্ধ্যাস-গ্রহণের পূর্ববরাত্রে তিনি বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর 
প্রতি যে যে সপ্রেম আচরণত্বারাঁ তাহার নারী-জন্মের সার্থকতা-বিধান করিয়াছিলেন, সেই ককুণ 
কাহিনী পাঠ করিলে গৌরাজপ্রভৃ যে তাহার প্রিম্নতমা অর্ধার্িনীকে তাহার ন্তাষ্য প্রেমাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করেন নাই, এবং তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক জগতের কল্যাণের জন্য সন্গ্যাস গ্রহণ দ্বারা 
নিজের ও প্রিয়তমার অপূর্ধ্ব আত্মত্যাগের অনির্বচনীয় মাহাত্যই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
উত্তঙ্বরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে 1” 

সতীশবাবু আরও লিখিয়াছেন,_“চৈতন্তভাগবতের আর একটা ক্রটি ছিল যে, উহাতে 
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শ্রীমহাপ্রভূর আদিলীলার বর্ণনাবসরে শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর সম্পর্কে সখী-স্থানীয়া নদিয়াধুবতিদিগের 
প্রসঙ্গমাত্র বঙ্জিত হইয়াছে । বল! বান্ুল্য যে, যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভূবনমোহন বূপ-গুণ ও নৃত্য-কীর্তনের 
প্রভাবে নদ্দিয়ার পাষাশ-হাদয় পুকুষদ্দিগের চিত্তও বিগলিত না হইয়া পারে নাই, কোমল-হৃদয়া 
প্রেমবতী যুবতিদিগের চিত্ত যে উহান্বার একাস্ত মোহিত ও প্রেমাধীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। সত্য বটে, শ্রীগৌরাঙ্জ তাহার কোনও আচরণ দ্বারা নদিয়া-নাগরীদিগের 
সেই প্রেমের প্রতিদান করেন নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগের সেই স্থার্থগন্ধ-হীন অপূর্ব 
প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেন মহাশয় যে, লোচনদাসের লেখনীর গতি--“সত্যের 
পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্াত্রষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া অযথ। 
এদাধারোপ করিয়াছেন, সতাপ্রিত্ব কোনও সন্বদয় সমালোচকই বোধ হয়, উহার অনুমোদন করিবেন না।” 
কেহ কেহ বলেন, লোচন স্থশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু লোচন যে প্ররুতই স্থশিক্ষা লাভ 
করেন নাই, এই সম্বন্ধে তাহার নিজের উক্তি”ভিন্ন আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
আমাদের মনে হয়, ইহা তাহার বৈষুবোচিত দৈন্ভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, যিনি মুরারি 
গ্প্তের সংস্কৃত “কড়চা” অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের স্তাঁয় অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যিনি রায় 
রামানন্দের স্থবিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের মূলের ভাব যখাযথরূপ 'সংরক্ষণ করিয়া ললিতুলাবণাশৎ 
প্রাণম্পর্শী ভাষায় এই নাটকের পদ্যান্থবাদ করিয়াছেন, এবং যাহা বাস্তব পক্ষে মূলানুগত হইয়াও 
সৌন্দধ্যমাধুর্ধ্ে স্থানে স্থানে মূলকেও অতিক্রম করিয়াছে, তিনি দি স্থুশিক্ষিত না৷ হন, তবে 
স্থুশিক্ষার অর্থ কি, তাহা বুদ্ধির অগম্য। 
এখানে জগন্রাথবল্লভ নাটকের একটী সংস্কত গীত এবং লোচনদাসরূত তাহার অশ্কুবাদ উদ্ধৃত 
করিয়া আমাদের উক্তির প্রমাণ করিতেছি । যথ$ জগন্নাথবল্পভ নাটকের পঞ্চম অস্কের শেষ গীত-_ 
“পরিণত-শারদ-শশধর-বদনা । মিলিতা পাণিতলে গুরু-মদনা ॥ 
দেবি কিমিহ পরমস্তি মদিষ্টং। বহুতরস্থকুতফলিতমন্ছদিষ্টম্‌ ॥&। 
পিক-বধু-মধু-মধুপাঁবলিচরিতং | রচয়তি মামধুনা স্বখ-ভরিতম্‌। 
প্রণয়তু কুত্র-নৃপে স্থুখমস্ৃতম্।  রামানন্দ-ভণিত-হরিরমিতম্‌ ॥” 
লোচনদাসের অনু বাদ-_- 


শনিশ্খল শারদ শশধর-বদনী । বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী ॥ ধু ॥ 
পিক-রুত-গঞ্জিত-স্থমধুর-বচনা ।  মোহনরুতকরি শত শত মদনা ॥ 
দেবি শৃণু বচনং মম সারং। কিল গুণধাম মিলিততন্গবারম্‌ ॥ 
জিরদিন বাঞ্ছিত যদিহ মদিষ্টম। তব কুপয়াপি ফলিত মনোইভীট্টম্‌ ॥ 
ইদমন্থ কিং মম যাচিতমন্তি | নিখিল চরাচরে প্রিয়মপি নান্তি ॥ 


প্রণয়তু পদিক-হাদয়-সুখমমিতং | লোচন-মোহন-মাধব-চরিতম্‌ ॥” 
এতত্তীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্থানবিশেষের পরাগান্থগলহরী'নায়ী যে পদ্যা্গবাদ এবং 
তাহার গ্রন্থের স্ত্রখণ্ডে শ্রীমন্তাগবতের-_“আসন্‌ বর্ণাক্জয়ো হস্ত”, “কুষ্ণবর্ণৎ ত্িষারৃষং+। “কশ্মিন্‌ কালেচ 
ভগবান্‌, প্রভৃতি দশম ও একাদশ ক্বদ্ধের ক্োকগুলির যেরূপ স্বন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা 
পাঠ করিলে সংস্কৃত ভাষায় তাহার অসাধারণ পাগ্ডিতোরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
লোচনদাস ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ কবি। সরস সুন্দর সজীব -স্থমধুর পদবিস্তাস-নৈপুণ্য তাহার 
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লেখনী-ফলকে সর্ধদাই যেন স্বাভাবিক ভাৰে প্রতিফলিত হয়, বিনা আয়ামে ও বিনা! প্রয়াসে তাহার 
পদাবলীতে ললিতলাবপ্যময়ী সরম্বতী সর্বদাই যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়! 
আনন্দোল্লাসে নাচিম্না নাচিয়া বিরাজ করেন) যেমনই পদ-লালিত্য, তেমনই ছন্দো-মাধুর্য +_-আর 
যেমনই ভাববৈভব, তেমনই অর্থগৌরব । 

পদ-সাহিত্যে তাহার “ধামালী” এক অপূর্ব উপাদেম্ব ও একরূপ অতুলনীয় বস্ত। ইহা 
তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব । অদ্যাপিও কেহ ইহার অন্থকরণ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই । 
সর্লল সহজ ও স্বাভাবিক কথ্য-ভাষায় ইহা রচিত। ইহার ভাষা ও ভাব-লহরী এক সঙ্গে একটানা 
স্রোতে মনপ্রাণ কাড়িয়া লইয়া! নাচিয়! নাচিয়! চলিয়াছে । ইহার অধিকাংশ পদই গৌরলীলা-বিষয়ক 3 
ব্রজলীলা-বিষয়ক' পদ অল্প কিছু পাওয়া গিয়াছে । আমাদের সম্পাদিত লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যম্গলে 
কাহার শতাবধি ধামালী সংগৃহীত হইয়াছে । 

লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত “ইটী “বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্তা” পদ পদকল্পতরুতে আছে। অবশ্য 
লোচনের গ্রন্থে ইহা নাই। তবে এত কাল পধ্যস্ত ইহাদের পদকর্তী সম্বদ্ধে কেহই কোন আপত্তি 
উত্থাপন করেন নাই । কয়েক বৎসর পূর্বে জয়ানন্দের “চতন্তমঙ্গল” নামে একখানি পুথি স্থহৃদ্বর 
রার়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় কর্তক সম্পাদিত হইয়া! বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । উল্লিখিত বারমাস্থাদ্বয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ পদটা 
জয়ানন্দের পুথিতে আছে, কিন্তু ইহাতে কাহারও ভণিতা নাই । নগেন্দ্রবাবু মুখবন্ধে লিখিম্বাছেন, 
“বড আশ্চধ্যের বিষয়, কেবল মাঘ মাসের বর্ণনা বাতীত আর সকল অংশে তাহার (লোচনদাসের) 
সহিত আমাদের জয়ানন্দ-বর্ণিত উদ্ধত বারমাস্তার মিল আছে ।” কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা লহে; 
গরমিল অনেক স্থানেই আছে ; আমরা ক্রমে তাহা দেখাইনেছি। 

স্বামী বা প্রিয়জন বহুকাল বিদেশে থাকিলে তাহার প্রণয়িনীর বিরহজনিত আক্ষেপ 
করাই স্বাভাবিক; প্রিয়জন দুরদেশে যাইবেন শুনিয়া ভাবি-বিরহ এইভাবে বর্ণনা করিবার 
কথা শুনা যায় না। কিন্ত জয়ানন্দের গ্রন্থে তাহাই আছে ;-:গীরাঙ্জ লঙ্গ্যাস-গ্রহণ করিবেন 
শুনিয়া বিষ্প্রিয়ার মুখ দিয়া! বারমাস্তা বাহির করা হইয়াছে। অপর, লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত 
বারমাস্তার সহিত জয়ানন্দের গ্রন্থে প্রকাশিত পদটার স্থানে স্থানে মিল নাই, এবং যে যে স্থানে 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই সেই স্থানেই খাপছাঁড়া ও রসভঙ্গ হইয়াছে । . 

জয়ানন্দের গ্রস্থে আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “শুন সতি বিষুঃপ্রিয়া, হৃদএ দেখ চিস্তিএগা, 
সব মিথ্যা কেহ কারো নহে |» তাহাই শুনিয়। বিষুতপ্রিয়! দেবীর ভাবি-বিরহ উপস্থিত হইল। তিনি 
খেদ করিতে করিতে বারমান্ত্া বলিতেছেন,__ 

“চৈত্রে চীতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে । শুনিঞ্া ছে প্রাণ করে তা কইব কাকে ॥” 

এখানে কিন্তু ভাবি-বিরহ রহিল না। তাহার পর-- 

- *্বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু । তাহা শুনি আমি মৃঙ্ছা যাই মুুযু্ছ ॥” 
এই চরপছুয় লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত পদে চৈত্র মাসের বর্ণনায় আছে, কিন্ত জয়ানন্দের 
গ্রন্থে বৈশাখ মাসের বর্ণনার মধ্যে সামান্ত পরিবর্তন করিয়া “বসস্কে কোকিল পক্ষ ডাকে কুহু কুহু। 
তোমা 'না দেখিঞা মুঙ্া জাই মুুমূ্হ ॥* দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে “চুতাঙ্কুর খাএণ মত্ত 
বমরীর রোলেশ প্রস্কৃতি চরণ যোগ করা হইয্সাছে। বৈশাখ বে বসন্তকাল নহে, এবং “চৃতাস্কুর'ও 
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যে সে মাসে হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এতত্তিক্স জয়ানন্দের গ্রস্থের বারামাশ্তাটাতে এমন 
সকল কথা আছে, যাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, বহুকাল বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হই বিসুপরিয় 
দেকী এই বারমাস্ত। বলিতেছেন । যেমন_“তুঁমি দুরদেশে আমি জুড়াব কার কোলে,» « ভান 
না দেখিঞ্া মুচ্ছা যাই মুকুমুদ “তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ লমুক্র,” ইত্যাদি। ইহা জয়ানন্দের 
রচিত হইলে এইরূপ অসংলগ্ন হইত না। জয়ানন্দের গ্রন্থে, লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্লের কোন 
উল্লেখ নাই বলিয়া কেহ কেহ অস্থমান করেন যে, লোচনদাসের চৈতন্মঙ্জল পরে রচিত হয়, 
অতএব জয্বানন্দের পক্ষে লোচনদাসের বারমাস্যা তাহার গ্রন্থের অন্ততুক্ত করা অসম্ভব। 
কিন্তু প্রাগুক্ত বারমাস্তাটিতে জয়ানন্দের ভণিতা নাই, অথচ লোচনদসের ভশিতা আছে); এবং 
পদকল্পতরুতে লোচনের পদ বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । এই বারমাস্তাটি লোচন চৈতন্যমঙ্গল রচিত 
হইবার পরে রচনা করিয়া থাকিবেন। সেই জন্যই হয় ত ইহা তাহার গ্রস্থে নাই। পরবর্তী 
সময়ে যাহারা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও পক্ষে লোচনের 
এ বারমাস্তাটী জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে অন্ততুক্তি করিয়া! লওয়াও অসম্ভব নহে । নগেন্বাবু 
জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, “আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন থে, 
পদকল্পতরুর দেড় শত বর্ষের প্রাচীন পুথিতে লোচনের ভণিতাযুক্ত উক্ত বারমাস্যা তিনি দেখিতে পান 
নাই |” আমরা নগেন্দ্রবাবুকে তাহার এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নাম জিজ্ঞাসা করিয়!ছিলাম | তিনি বলিলেন থে, 
উক্ত বন্ধু তাহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় তিনি বাধা হইয়! উহা গোপন রাখিয়াছেন। 
কেন তিনি নাম প্রকাশ করিতে রাজী নহেন, জিজ্ঞাসা করায়, নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, তাহার 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু আপনাকে গোপন রাখিতে চাহেন। ইহাব কারণ যদিও নগেন্দ্বাবু প্রকাশ করিলে” 
না, তবে তাহার কথায় বুঝা গেল যে, কোন হ্বিষয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই হয় ত তিনি আপন নাম 
গোপন র।খিতে চাহেন। নগেন্দ্বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি নিজে ১৫০ বঙ্সরের 
এই পুথি খানি আদপে দেখেন নাই । 
শঙ্কর । বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাচ জন শঙ্করের নাম পাওয়া যায়| 
(১) শঙ্কর পণ্ডিত-_ইনি দামোদর পণ্ডিতের অস্থজ। চৈতন্তচরিতাম্বতে মহাপ্রভুর শাখা- 
বর্ণনায় আছে, “তাহার অন্ুজ-শাখা-_শঙ্কর পশ্ডিত। প্প্রভৃ-পাদোপাধান" ধার নাম বিদিত ॥” 
একবার গৌড়ের ভক্তগণ রথোপলক্ষে নীলাচলে আসিলেন। ইহাদিগের সহিত দামোদর 
পণ্ডিতের অন্্জ শঙ্কর পণ্তিতও আপিয়াছিলেন। প্রস্থ কাশী মিত্রের গৃহে বসিয়া তাহাদিগের সহিত 
ইষ্ট-গোর্গী করিতে লাগিলেন । ক্রমে শঙ্কর পণ্ডিতের দিকে প্রহর দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে 
দেখিয়াই প্রস্থ দামোদরকে বলিলেন, “তোমার প্রতি আমার সগৌরব-প্রীতি ; কিন্তু শঙ্করের প্রতি 
আমার কেবলমাত্র শ্ুদ্বপ্রেম। অতএব শঙ্করকে তোমার কাছে রাখ |” 
দামোদর কহিলেন, “শঙ্কর আমার ছোট ভাই হ্ইয়াও তোমার কৃপা লাভ করিয়৷ 'এখন 
আমার বড় ভাই হইল।” সেই হইতে শঙ্কর আর দেশে ফিরিয়া গেলেন না, নীলাচলে 
থাকিয়া প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন । 
প্রভু প্রকটাবস্থার শেষ দ্বাদশ বৎসর অনেক সমম্ম রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরু্ণের 
জন্য বিরহানলে জলিতেন। দিবাভাগে স্বরূপ রামরায় প্রভৃতি ভক্তদিগের সহিত কুষ্ণকথায 
একরূপ কাটিয়া, যাইত, কিন্তু রাত্রিতে একাকী গন্ভীরায় থাকিতেন। আর ্বরূপ গোবিন্দ প্রভৃতি 
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দ্বারের বাহিরে শয়ন করিতেন । এক দিন রাজ্রিতে গৌ গৌ শব্দ শুনিয়া হ্বরূপ গন্ভীরার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রতু এক কোণে বপিয়া আছেন, আর দেওয়ালের ঘর্ষণে তাহার নাক 
মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। পর দিবস ভক্তের! যুক্তি করিয়া প্রভুর নিকট থাকিবার 
জন্য অস্রমৃতি চাহিলেন। পূর্বে প্রস্তু তাহার নিকট কাহাকেও থাকিতে দিতেন না। কিন্তু সে 
দিবস পূর্বরাত্রের ঘটনার জন্য প্রভু লঙ্জিত হইয়াছিলেন, কাজেই ভক্তদিগের কথ! ফেলিতে 
পারিলেন না । সেই দিন হইতে শঙ্কর রাত্রিতে প্রভূর নিকট থাকিবার অধিকার পাইলেন । 
প্রভু রাত্রিতে শয়ন করিলেন। শঙ্কর প্রভূর পদতলে বসিয়া, তাহার রাঙ্গা চরণ ছুইখানি 
তুলিয়া আপন ক্রোড়ের উপর রাখিলেন। তার পর কোমল পদতলে ধীরে ধারে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন | প্রত নাম-জপ করিতেছিলেন, হঠাৎ চুপ করিলেন। শঙ্কর ভাবিলেন, প্রত্ত ঘুমাইয়াছেন 
তাই, পাচ্ছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্য প্রভুর চরণদ্ব় ক্রোড়োপরি রাখিয়ই আন্তে আস্তে 
খরন্‌ করিলেন; ভাবিলেন, শুইয়াই পদপেবা করিবেন; কিন্তু বেশীক্ষণ সেব। করা হইল না, 
_-পিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার নয়নছ্ধয়ের উপর আবিভূতা হইলেন, তিনি ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন। 
তখন মাঘ মাস। দারুণ শীত। সেই শীতে-“উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। প্রত 
উঠি আপন কাথা তাহারে জড়ায় ॥৮ হঠাৎ শঙ্করের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন, 
ঘণা় আপনাকে ঘৎ্পরোনান্তি ধিক্কার দিতে লাগিলেন, কষ্টে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবার 
উপক্রম হইল, আর তাহার প্রতি প্রস্র কপার অবধি নাই দেখিয়া ভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া! গেল। 
সাডাতাড়ি আপন গাত্র হইতে কাথাখানি লইয়া প্রভুর সর্বাঙ্গ ধীরে ধীরে ঢাকিয়া দিলেন, এবং 
প্রভুর পদতলে বপিয়া তাহার চরণ-সেবা করিতে লাগিলেন। “তার ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে 
দাইতে। তার ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখাজ ঘষিতে ॥” সেই হইতে-প্প্রভৃ-পাদৌপাধান বলি তার 
নাম হইল 1” 
(২) শঙ্কর বন্গ__কুলীনগ্রামবাপী এবং মহাপ্রভুর গণভুক্ত। কুলীনগ্রাঘবাসী সকলেই 
মহাপ্রভুর অতি প্রিয় । যথা 
“কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ । ফছুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিছ্যানন্দ ॥ 
বাণীনাথ বস্থ, আদি যত গ্রামবাসীন। সবেই চৈতন্তত্ৃত্য-_ চৈতন্ত-প্রাণধন ॥” 
ইহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। 
(৩) নিত্যানন্দ-গণে এক শঙ্করের নাম পাওয়া ঘায়। যথা--“শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর 1৮ 
(চৈঃচঃ)। এই শঙ্কর সম্বদ্ধেও আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
(৪) শঙ্কর বিশ্বাস-_ইনি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য । যথা নরোত্তমবিলাসে-_ 
“জয়*টব্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস। গৌরগুণ-গানে যেহো৷ পরম উল্লাস ॥৮ 
(৫) শঙ্কর ভট্টাচাধ্য-_ইনিও ঠাকুর মহাঁশয়ের গণভুক্ত । যথা__-“জয় শ্রীশঙ্কর ভ্টাচাধ্য গুণে 
পর্ণ। পাষগুগণের করে অহঙ্কার চূর্ণ ॥৮ 
(৬) শঙ্কর ঘোষ -যথ|, "বন্দির শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি । ভমকের বাছ্যেতে যে প্রভুর 
কৈল প্রীতি ॥” (টৈঃ বঃ) ইনি নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ডমক 
বাজাইয়া, তাহার তালের সঙ্গে স্থর মিলাইযম়া, স্বরচিত পদ গাইয্সা, মহাপ্রভুর প্রীতি সম্পাদন 
কারতেন। প্রবাদ এই যে, ইনি খেতরীর মহোৎ্সবে উপস্থিত ছিলেন । ইনিও একজন পদকর্তা ।. 
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গৌরপদতরঙ্জিণীতে 'শঙ্কর ঘোষ' ভণিতাযুক্ত একটা ও 'শঙ্করদাস'-ভণিতাযুক্ত একটী পদ আছে। 
শিঙ্করদাস*-ভণিতার পদটা সতীশবাবুর মতে শঙ্কর বিশ্বাসের । আমাদেরও তাহাই মনে হয়। 

জগঘ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, ”৩০* ক্োকাত্মক "গুরুদক্ষিণা, নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। 
উহা! যে কোন্‌ শস্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা ুদুরপরাহত |” 

শচীনন্দন। গোৌরপদতরঙ্গিণীতে “শচীনন্দন*-ভণিতার তিনটা পদ আছে । টৈষ্ণব-সাহিত্ে 
একজন মাত্র শচীনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি বংশীধদনের দ্বিতীয় পৌন্র, চৈতত্যদাসের 
দ্বিতীয় পুত্র এবং রামচন্দ্রেরে অনুজ | জগঘ্বন্ধুবাধু লিখিয়াছেন, “ইনি (শচীনন্দন) পঠদ্দশাতেই 
অত্যন্ত কষ্ণভক্ত হয়েন। একদ। তাহার সমপাঠিগণ তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়! ব্যঙ্গ করাতে, তাহার 
মুখ হইতে এই সংস্কৃত ক্সোকটী বহির্গত হয়, 

*প্রাণঃ কচ্ছগতো ভ্রাতব মনাদিগতোহপি বা। তনোম্তদগৌরবং ত্যক্ত1 কুরুষ হরিকীর্ততনম্‌॥” 
অস্তার্থ__"কচ্ছ কিংবা! বমনাদিগত যে জীবন। তাহার গৌরব মাত্র করে ভ্রাস্তগণ ॥ 
অতএব এ দেহের গৌরব ছাড়িয়া । হরি-সংকীর্তন কর যতেক পড়ুয়া! 1৮ 

জগছ্বন্ধুবাবু বলেন, এই গ্লোক হইতে অঙ্গমান হয়, শচীনন্দনের সময় তাহাদিগের অঞ্চলে 
বিস্থচিকা মহামারীর (কলেরার) খুব প্রাছুর্ভাব ছিল” - 

পদাবলী ব্যতীত ্রীগৌরাঙ্গবিজয়' নামক একখানি গ্রস্থ শচীনন্দন রচনা করেন । ইহার 
পুত্রেরাও ( রাজবল্পভ, শ্রীবল্পভ ও কেশব ) পদকর্ত! ও গ্রস্থকর্তাী ছিলেন। 

শচীনন্বন-ভণিতার যে তিনটী পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে আছে, তাহার একটী বিষ্ণুপ্রিয়ার 
বারমাস্তা । এইটা ব্রজবুলীতে রচিত। অপর ছুইটী বাঙ্গালা পদ) ইহার একটী শ্রগোৌবাঙ্গের এব 
শত আট নাষ, এবং অপরটী তাহার সন্গ্যাস্বিষয়ক । শেষোক্ত পদ্দটী এই যে, কাটোয়ায় সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর প্রতু বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিলে, নিত্যানন্দ তাহাকে তুলাইয়া শাস্তিপুরে অহ্বৈত- 
আলয়ে লইয়া আসেন। ক্রমে তিন দিন পর্য্যস্ত অদ্বৈত-গৃহে কীর্ভন-ঘহোতৎ্সব চলিতে থাকে। 
সেই সময় অস্বৈত প্রভু বিদ্যাপতির ভাব-সশ্মিলনের__ 


“কি কহুব রে সখি আজু আনন্দ-ওর । চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥? 
এই পদ গাওয়াইয়া করেন নর্তন। . ম্বেদ, কম্প, পুলকাক্রু, হস্কার, গর্জন ॥ 
ফিরি ফিরি কতু প্রভুর ধরেন চরণ। আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন ॥ 


“অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাড়িয়া। ঘরেতে পাঞ্চাছি এবে রাখিব ধীধিয়া ॥” 

তিন দিনের দিন এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিল;_প্রভূ জননীর অঙ্গুমত্তি লইয়া, ভক্তমণ্ডলীকে 
কান্দাইয়া, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, নীলাচলে চলিলেন। সেই সময় অদ্বৈত প্রতৃর অবস্থা শচীনন্দন 
অতি স্বন্দরন্ধপে বর্ণনা করিয়াছেন । বথা-_ 

“পছ' মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চঙগে। 
শিরে দিয়া ছুটী হাত, কান্দে শাস্তিপুরনাথ, 
কিবা ছিল কিব! হৈল বলে ॥* ইত্যাদি 

শিবরাম। গৌরপদতরক্ষিণীতে শিবরাম-ভপিতার তিনটী পদ সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার 
দুইটা শ্রীগৌরাঙ্গের গদাধর লহ ঝুলন-লীলা সম্বন্ধে, এবং তৃতীয়টী নিত্যানন্দ-বিষয়ক । নরোত্তম 
ঠাকুরের শিষ্যদিগের মধ্যে এক শিবয়াম দাসের নাম আছে । ' ধথা নক্োত্তমফিলাসে-*জম় শিবরাম 
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দাস পরম উদার । গৌরনিতানন্দ।দ্বৈত সর্বস্থ বাহার ॥* এই নামের অপর কোন পদকর্তার সন্ধান 
ন। পাওয়া পর্যাস্ত ইহাকেই পদকর্তা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । 


শিবানন্দ সেন । শ্রীগৌরাঙ্জের নীলাচল-লীলার ধাহারা প্রধান সহায় ছিলেন, শিবানন্দ সেন 
তাহাদিগের অন্যতম । কিন্তু অন্যান্ত অনেক বৈষ্ণব মহাজনদিগের ন্যায় ইহারও জন্পম্ত্যুর তারিখ 
কিছুই জানা যায় না। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপূর বৈষ্ণব-জগতে ও বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রস্থাদিও অনেক লিখিয়াছেন, কিন্ত নিজ বংশের ও নিজ পিতা শিবানন্দের 
পরিচয় বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই । এমন কি, শিবানন্দের জন্মস্থান ও বাসস্থান যে কোথায় ছিল, 
ত্বাহাও বলেন নাই। গৌরপদতরক্সিণীর উপক্রমণিকায় জগদ্বন্ধুবাবু অচযুতবাবুর সহকারিতায় মহাপ্রভুর 
পবিকর ও” ধবঞ্চব-পদকর্তগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। শিবানন্দ সম্বন্ধে তিনি কি 
বলিয়াছেন, দেখ! যাউক । 

জগঘ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কুলীনগ্রামবাসী সেন শিবানন্দ অন্বষ্ঠ-কুলোস্তব ও শ্রীগৌরাজদেবের 
অতি অস্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন । মহাপ্রভু সন্গযাস গ্রহণের পর যখন নীলাচলে যাত্র! করেন, তখন শিবানন্দও 
স্টাহার অন্থগমন করিতে অতান্ত ব্যাকুল হয়েন। কিন্ত শিবানন্দের প্রতি একটি বিশেষ ভার অর্পণ 
করিয়া মস্থাপ্রভূ তাহাকে গৃহে রাখিয়া যান। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছান্থসারে শিবানন্দ রথযাত্রার মাসন্ধয় 
পূর্বে প্রতি বর্ষে বঙ্গদেশের বহু যাত্রী সহ নীলাচলে যাইয়া! “যুগলব্রদ্ষের” বদনন্থধাকর সন্র্শন করিতেন । 
এই সকল যাত্রীদের পাথেয় ও আহারীয় সমস্ত ব্যয় শিবানন্দ স্বয়ং বহন করিতেন। শ্রীচৈতন্- 
চরিতাম্বতে যথা 


*শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ ।  প্রতু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ ॥ 

প্রতি বর্ষে প্রত্র গণ সঙ্গেতে লইয়া । নীলাচলে যান পথে পালন করিয়া ॥৮ 
অনাত্র--“কুলীন গ্রামী ভক্ত, আর হত খণ্ডবাপী। আচার্ধা,_-শিবানন্দ সেন মিলিঙগা সবে আসি সি 

শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান । সবারে পালন করে দিয়া বাসস্থান ॥৮ 


জগঘন্ধুবাবু লিখিম্াছেন, “কবিকর্ণপূর কাচড়াপাড়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহাতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন, শিবানন্দের বাসস্থান কাচড়াপাড়ায় ছিল। কিন্তু ঠৈতন্যচরিতামৃতের মত অগ্রাহা 
করিতে পারি না । এই জন্য আমরা অনুমান করি, কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দের শ্বশুরালয় ছিল ।” 
জগন্বন্কুবাবুর উল্লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে, শিবানন্দের বাড়ী কুলীন গ্রামে এবং 
চৈতন্যচরিতাম্বতে ইহার প্রমাণ আছে। কিন্তু চৈতন্তচরিতামৃতে এরূপ কোন কথা পাশয়া ষায় না। 
কষ্দাস কবিরাজের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহ! যাহা আছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :-_ 
মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার পয় তাহার সহিত ধাহারা মিলিত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের কথাপ্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,_ 
“গৌড় হইতে সর্ব বৈষ্ণবের আগমন। কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ 
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী | শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥” 
গড়ের ভক্তগণ প্রথম বার নীলাচলে আসিয়। চারি মাস ছিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় প্রত 
কক্ষল ভক্তদ্দিগঞ্ষে লইয়া বসিলেন এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন । শিবানন্দ সেনকে প্রতু কহিলেন, “বাস্থদেবের ঘত আর, তত ব্যয়; কিন্তু তিনি গৃহস্থ, 
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সঞ্চয়ের আবশ্তাক। তুমি তাহার 'সরখেল' হইয়া তাহার আয়ব্যয়ের সমাধান করিও।» তার পর 
শিবানন্দধকে বলিলেন, 
“প্রতি বর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞ্াা) গুগ্চায় আসিবে সবারে পালন করিয়া ॥” 
তার পর--“কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া। প্রত্যব্দ আলিবে যাত্রার পট্টভোরী লঞ্া ॥* 
এখানে কুলীনগ্রামী অর্থ সত্যরাজ খা, রামানন্দ বন্থ প্রভৃতি বন্থবংধীয়গণ। শিবানন্দ যে কুলীন ্রামী, 
তাহা ইহাতে বুঝ যায় না। তার পর জননী ও জাহুবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া প্রত 
নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন এবং কটকে আসিয়া নৌকাযোগে একেবারে পানিহাটি আসিয় উপস্থিত 
হইলেন। প্রস্ু আসিয়াছেন শুনিয়া পানিহাটিবাসী রাঘব আসিয়া প্রতুর সহিত মিলিত হইলেন এবং 
শেষে তাহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন । 
“একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহটে আইলা, যাহা শ্রীনিবাস ॥ 
তাহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর। বাস্থদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥৮ 
সেবার প্রভুর বৃন্বাবনে যাওয়া হইল না। কানাই নাটশালা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আনিলেন । 
এবং তথা হইতে বনপথে বুন্দাবনে য।ইয়া বংসরাবধি সেখানে রহিলেন। নীল'চলে ফিরিয়া আসিলে 
তাহার আগমনবার্ত। শুনিয়া গৌড়ের ভক্তদিগের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। 
“স্তনি শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ। সবে মিলি নীলাচলে করিল] গমন ॥ 
কুলীনগ্রামী ভক্ত, আর যত খণ্ডবাসী। আচাধ্য,_শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি ॥” 
আর একবার ( যথা চৈ: চঃ অন্ত্য দশমে )-_ * 
“বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রসথুরে দেখিতে । পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥” 
অদ্বৈত প্রমুখ কয়েকজন গৌড়ীয় ভক্তগণের*নাম করিয়া গ্রস্থকার শেষে বলিলেন, 


“কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিল৷ আসিয়া । শিবানন্দ সেন আইলা সবারে লইয়া ॥৮ 


অন্য বৎসর-_”এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ। প্রস্থ দেখিবারে সবে করিল! গমন ॥ 
শিবানন্দ সেন, আর আচাধ্য গোসাঞ্রি। নবদ্বীপে সব ভক্ত হইলা এক ঠাঞ্ডি & 
কুলীন গ্রামবাসী, আর যত খগ্ুবাসী। একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি ॥” 


উল্লিখিত পদগুলিতে, শিবানন্দের বাড়ী যে কুলীনগ্রামে ছিল, তাহা কুক্রাপি দৃষ্ট হয় না। বরং 
আমরা পাইলাম যে, পানিহাটী রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি একদিন থাকিয়া, পরদিন প্রভু কুমারভটে 
শ্রীনিবাসের গৃহে গমন করিলেন, এবং “তাহা! হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর”। এখানে “তাহা হৈতে 
আগে গেলা” বলিলে পপ্রনিবাসের গৃহের আগ্রে” কিংবা 'কুমারহট্টের আগ্রে? বুঝাইতে পারে। এখন 
দেখিতে হইবে, কুমারহট্রের অগ্রে বলিলে কোন্‌ স্থান বুঝায়। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 
চৈতন্যচরিতামুতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্মোকের এবৎ মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের 
২*৬ ক্সোকের টীকায় আছে, 

“শিবানন্দ সেন--কুমারহট বা হালিসহর-নিবাসী ও প্রত্ুর ভক্ত । তথা হইতে ১, মাইল দুরে, 
কীচড়াপাড়ায় ইহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন ॥৮ আঁ ১০1৫৪ 

“কুমারহট্টের বর্ধমান নাম_“হালিসহর। মহাপ্রভু সন্যাস গ্রহণ করিবার কিছু দিন পরে শ্রীবাস 
পণ্ডিত নবঘ্বীপের বাস ত্যাগপূর্ক কুমারহট্রে গৃহ-নিম্বাণ কক্ষিয়াছিলেন। কুমারহট্ট হইতে প্রত 
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কাঞ্চনপল্লীতে অর্থাৎ কীচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের গৃহে গমন করিলেন এবং তদনস্তর শিবানন্দের 
গৃহের নিকটবর্তী স্থানে বাস্থদেব দত্তের গৃহে গিয়াছিলেন।” ম ১৬।২০৬ 

“কুলীনগ্রাম_হাওড়া-বর্ধমান নিউ-কর্ড লাইনে “জৌগ্রাম' ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের মধ্যে |” 
আ ১০1৪৮ 

কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী গঙ্গার পূর্ব-তীরে এবং ইহার ঠিক পশ্চিম-তীর হইতে প্রায় ২* মাইল 
দুরে কুলীনগ্রাম। এখন দেখা গেল, কুমারহট্ট অথবা কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দ সেনের বাড়ী ছিল” 
কুলীনগ্রামে নহে। 

গৌর্পদতরঙ্গিণীতে “শিবানন্'-ভণিতাযুক্ত ছয়টা ও “শিবাই'-ভিতার একটা পদ আছে। 
'িবাই” যে শিবানন্দের অপত্রংশ, তাহা পদটা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শিবানন্দের পদগুলি বেশ 
চিত্তাকর্ষক, এবং সাক্ষাৎ দ্রষ্ট। ভিন্ন এব্দপ ভাবে পদ রচনা স্বকঠিন। অপর কোন শিবানন্দের সন্ধান 
ধখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দকেই এই সকল পদের রচয়িতা বলিয়া 
ধরিয়া নওয়া যাইতে পারে । 

শিবানন্দ সেনের বাটা সম্বন্ধে অচ্যুতবাবুর অভিনত জিজ্ঞাস! করায় তিনি লেখেন, “শ্রীহট্ের 
আদাপাশা নামক স্থানে শিবানন্দ সেনের এক বংশ-শাখার বাস। তাহাদের পদবী “অধিকারী” এবং 
উহার! শিষ-ব্যব্সায়ী । ইহারা বলেন, বদ্ধমানের কুলীনগ্রামেই তাহাদের আদিবাসস্থান। শিবানন্দের 
জোষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাস স্বধামগত হইলে তৎংপুত্র নয়নানন্দ জনৈক প্রতিবেশী দ্বারা অহরহঃ অত্যাচারিত 
হইয়া কুলীনগ্রাম পরিত্যাগ করত; (আধুনিক কলিকাতার সন্নিকটবর্তী ) গঙ্গাতীরে এক জঙ্গলাকীর্ণ 
স্থানে উপস্থিত হইয়। বাস করেন । নয়নানন্দের পুত্রই শ্রীহটে গিয়া স্বীয় বংশতরু স্থাপন করিয়াছিলেন |” 
এই কথা অচ্যুতবাধু তাহার শ্তরীহট্রের ইতিবৃত্ত" গ্রস্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

রাঢ়দেশ হইতে শিবানন্দের বংশীয় কাহারও শ্রীহট্রে যাইয়া বাস করা অসম্ভব না হইলেও, তাহাদের 
আ'দিবাসস্থান যে কুলীন গ্রামে ছিল, জনশ্রুতি ভিন্ন ইহার অন্য প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ যখন প্রাচীন 
রস্থমাত্রেই শিবানন্দের বাড়ী কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী নামক পাশ পাশি ছুই গ্রামে ছিল বলিয়া উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । 

শেখর । জগঘন্ধুবাবু লিখিয্াছেন, “পদগ্রস্থে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, ছুঃখিশেখর ও 
নূপশেখর ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়| যায়। ইহারা পাচ জনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে “রায়” 
ও 'নৃপ" এই ছুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের 
মতে ইহার প্রকৃত নাম শশিশেধর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর । ইনি বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশসম্ভৃত, প্রীখগ্ুবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্তী 
লোক। ইনার রচিত একটী পদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহাকে রঘুনন্দনের শিশ্বা বলিয়। বিশ্বাস 
হয়। যথা__শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার। কহে কবিশেখর গতি নাহি আর ॥" 

প্রায়শেখরের অনেক পদ গোবিন্দদাসের পদের অনুরূপ ) স্থৃতরাং রায়শেখরকে গোবিন্দদাসের 
পরবর্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্বম ঠাকুরের মন্ত্রশিগ্ক একজন চন্দরশেখর ছিলেন । যথা নরোত্তম- 
বিলাসে_-ক্জয় ভক্তি-রত্ব-দাতা! শ্রীচন্রশেখর | প্রভূ-পাদপন্মে ধেই মত্ত-মধুকর ॥, ইনি কবিশেখর 
হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ।” 

জগঘধুবাবুর উল্লিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া সতীশবাবু পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
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“আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধা হইতেছি যে, জগন্বন্ধুবাবু এই আলোচনায়, যে জন্তই হউক, তীহার 
্বভাবসিন্ধ গবেষণা] ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই । প্রথমত: শেখর ভণিতায় নিজেকে 
“নপ” বলেন নাই ; কিন্তু নূপ-কবি বলিয়াছেন । যদিও “ধিনি নৃপ, তিনিই কবি”__এইকপ “কম্মধারয়? 
সমাসের দ্বারা "রাজা ও কবি অর্থে নবপ-কবি” পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু শেখর যে রাজা বা 
ভূম্যধিকারী ছিলেন, উহার কোন প্রাণ পাওয়া যায় নাই । বরং “ছুঃখিয়া-শেখর? ভণিতা দর্শনে বিরুদ্ধ 
অন্মমানই করা যাইতে পারে । “রায়” উপাধির বু[ৎ্পত্তি-গত অর্থ রাজা” 'ধনী-_যাহাই হউক না কেন, 
উহা! হ্বার| যে “রাজা” বা 'ধনী, স্থচিত হয় না, এই দরিত্র সম্পাদক সে সম্বন্ধে হলপ করিয়া! জবানবন্দী 
দিতে পারে । রায়শেখর শ্রীথগ্ডের বৈচ্য-জাতীয় নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুক্র রঘুনন্দনের 
যে শিষ্য ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । যদিও শ্রীধপ্ডতের ঠাকুর-পরিবারের অনেক ত্রাঙ্মণ শিখা 
আছে বলিয়। জান! গিয়াছে ; কিন্ত রায়শেখর ব্রাহ্গণ কি বৈদ্য, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে 
রঘুনন্দন বা রায়শেখর_-কেহই যে নিত্যানন্দ-বংশসম্ভৃত নহেন, তাহা ঞ্রব সতা। শ্রীথস্ডের রঘুনন্দন 
“ঠাকুর” নামেই প্রসিদ্ধ ; তাহাকে “গোস্বামী” বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও উল্লেখ করা হইয়াছে স্মরণ 
হয় না। বদ্ধমানের অন্তর্গত মাড়োগ্রামে নিতানন্দ-বংশ-সম্ভৃত প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত 
নামের গোলযোগ করিয়া জগঘন্ধুবাবু এরূপ লিখেন নাই ত? এই রঘুনন্দন গোস্বামী খুষ্টীয় উনবিংশ 
শতকের প্রথম ভাগেও কিছুদিন জীবিত ছিলেন । 

“জগন্ধন্ধবাবু রাক্স়শেখরের অনেক পদে গোবিন্দদাসের পদের ছায়া দেখিতে পাইয়া, উহা দ্বারা 
বায়শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি বলিয়৷ অঙ্থমান করিয়ৰছেন। আমরা কিন্তু উভয়ের পদে 
বিশেষ কোন সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করিতে পারি নাই । তর্ক-স্থলে সাদৃশ্য ও উহা! হ্বারা একের অন্যের অনুকরণ 
স্বীকার করিয়া লইলেও, এখানে কে কাহার অস্িকরণ করিয়াছেন, তাহা শুধু রচনা দেখিয়া নির্ণয় কর! 
ছুঃসাধা। গোবিন্দদাসের প্রাছুর্ভাব-কাল নির্ণীত হইঘ়াছে। রায়শেখরের কাল নির্ণয় করাও কঠিন 
নহে। তাহার গরু শ্রীথগ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুরের খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন । গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রতৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্তারাও এই মহোৎ্সবে 
উপস্থিত ছিলেন, ইহা নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্রাকর” হইতে জানা গিয়াছে । উহাতে রায়শেখবের 
কোনও উল্লেখ নাই । ইহাতে কি মনে হয় নাধে, সম্ভবতঃ উহার কিছু পূর্বেই রায়শেখর অপ্রকট 
হইয়াছিলেন? জগঘন্ধুবাবুর মতে ১৫*৪ শকের অল্প কিছু পরে খেতরীর মহোৎসব হয়। মহাপ্রত 
১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন ; সে সময়ে রঘুনন্দনের বয়স যে অন্যুন ২০।২৫ বৎসর ছিল, তাহা ঠচৈতন্য- 
চরিতাম্বতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে বণিত রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের সহিত মহাপ্রত্বর রতুনন্দন 
সম্বন্ধে আলোচনা! হইতেই বুঝা ঘায়। ্থৃতরাৎ খেতরীর মহোৎ্সব-কালে রঘুনন্দনের বস অন্যান ৭০ 
বৎসর ধরিলে, তৎসময়ে রায়শেখর বালক ছিলেন, উহার পরে যুবক হইয়া মস্ত্রগ্রহণ ও পদ রচনা 
করিয়াছেন, এরূপ অন্থমান অপেক্ষা খেতরীর মহোৎসবের পূর্বেই তিনি অপ্রকট হয়েন, এরূপ সিদ্ধাস্তই 
আমাদের নিকট অধিক সম্ভবপর মনে হয়। ক্কৃতরাং রায়শেখর গোবিনাদাসের পরবর্তী কবি নহেন। 
তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্বে্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহার অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন ।” 

সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। জগঘ্বন্ধুবাবু শ্রীথণ্ডের 
রখুনন্দন ঠাকুর ও মৃড়োগ্রামের রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত গোলযোগ করিয়াছেন । ঠৌবপদ হরঙিণা: * 
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শেখর, ছুঃখিয়া-শেখর, পাপিয়া-শেখর, ভিকারী-শেখর, বায়-শেখর, শেখর-রায়, ছুঃখিয়া-শেখর-রায়, 
পাপিয়া-শেখর-রায়, কবি-শেখর-ভণিতাধুক্ত পদ আছে । এই সকলগুলিই যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, 
তাহা এই ভণিতাযুক্ত নামগুলি দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে । যিনি 'নৃপ-শেখর ভণিতা দিয়। পদ রচনা 
করিয়াছেন, তিনিই “ছুঃখিয়।” “পাপিয়া” “ভিকারী”-শেখর ভণিত। দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন । স্থতরাং 
এখানে পরায়" ও 'বৃপ” অর্থে ধনী, “রাজা বা “জমিদার হইতেই পারে না। জগঘন্ধুবাবু 
লিখিয়াছেন, অনেকের মতে রায়শেখরের প্রত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর । ইহাও 
জগদঘন্ধুবাবুর ভুল । কারণ, শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর রায়শেখরের পরবর্তী । পদকল্পতরুতে নানারূপ 
ভণিতায় রায়শেখরের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এইগুলি তাহার সংস্কৃত পদদ্বার! পূর্ণ “দগ্াত্মিকা” 
নামক গ্রন্থে” আছে। পদকল্পতরুতে বিখ্যাত পদকর্ত। শশিশেখর ব! চন্দ্রশেখরের কোন পদ নাই এবং 
থাকিতেও পারে ন।; কারণ, তাহারা পদকল্পতরুর সংগ্রাহক টৈষ্ণবদাসের পরবর্তী । 
নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিন্ত এক চন্দ্রশেখর ছিলেন তাহাকে নরোত্তমবিলাসে “ভক্তি-রত্ব-দাতা” 
বলা হইয়াছে । কিন্তু তিনি যে পদ রচনা করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয় না। 
গৌরপদতরঙ্জিণীতে “চন্দ্রশেখর”-ভণিতার ৩্টী মাত্র পদ আছে । ইহার মধ্যে একটার শেষ চরণদ্ধয় এই :__ 
“ভণে চন্দ্রশেখর দ্রাস, এই মনে অভিলাষ, আর কি এমন দশ! হব। 
গোরা পারিষদ সঙ্গে, সংকীর্তন রসরঙ্গে, আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥৮ 
মহাপ্রভুর সন্ধ্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়। নীলাচল-বাসের কয়েক বৎসর পরে জগদানন্দ 
নবদ্বীপে গমন করেন। তিনি নবদ্বীপের ভক্তদিগের ও শচীমাতা প্রভৃতির দশা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, 
অপর একটী পদে তাহাই বর্ণনা করেন । জগদানন্দের মুখে না শুনিয়া এপ বর্ণন। করা অপরের 
পক্ষে অসম্ভব | সুতরাং আমাদের মনে হয়, প্রাগুক্ত পদ দুইটা শ্রীগৌরাঙ্জের মেশো চত্্রশেখর আচাধ্যরত্বের 
রচিত। কারণ, তিনি মহাপ্রতৃূর পার্ধদ ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। অপর পদটী তাহার বলিয়। 
মনে হয় না। 
শ্যামদাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা ছয় জন শ্যামদাসের নাম পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে 
পাচ জন শ্রীনিবাস আচায্যের এবং একজন নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য । যথা-__ 
(১) শ্যামদাস চক্রবত্তী-_ইনি শ্রীনিবাস আচাধ্যের শ্তালক, ইশ্বরী ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এবং 
শ্রনিবাসের শ্বশুর গোপাল চক্রবর্তশর জ্োষ্ঠ পুত্র । যথা প্রেমবিলাসে-_- 
“ঈশ্বরীর পিতা-_নাম শ্রীগোপাল চক্রবর্তী । আচাধ্যের শ্বশুর_-যার সর্বত্র স্থকীন্তি ॥ 
তার ছুই পুত্রশাখা-__-আচাধ্যের শ্যালক হয়। শ্ঠাম্দাস, রামচরণ আখ্যা তার কয় ॥ 
তাহারে করিল। দয়া আচাধ্য গুণময় |” 
অস্ত্র শ্শ্রীশ্তামদাস চক্রবর্তী ঠাকুর । বড়ই প্রসিদ্ধ যিহো রসেতে প্রচুর ॥ 
তথা কর্ণানন্দ গ্রস্থে,__ছুই শ্যালক প্রভুর তাহ] কি শুন। ছুই জনে হৈলা প্রভুর কপার ভাজন ॥ 
- জোষ্ঠ শ্তাম্দাস চক্রবর্তী মহাশয় । প্রভুর রুপাপাত্র হয় সদয় হৃদয় ॥ 
তিহো! ত পণ্ডিত হন শ্রীভাগবতে । ভাগবত-পদে যিহো। প্রেমে মহামত্তে ॥” 
কেহ কেহ ইহাকে *শ্টামানন্দ” কহিতেন। যথা ভক্তিরত্বাকরে__ 
প্হ্যামবাস রামচন্দ্র গোপাল-তনয়। শ্ঠামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয় ॥৮ 
জগঘবন্ধুবাবুর মতে ইহারা পদ্কর্তা ছিলেন। সতীশবাবু বলেন যে, জগম্বন্ধুবাবুর উক্তির স্বপক্ষে 


৩৯ 
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ও বিপক্ষে অন্ত প্রমাণের অভাবে আমরাও বলি--তথাস্ব। কিন্তু আমাদের মতে সতীশবারুর পক্ষে 
এরূপ ভাবে "হাল" ছাড়িয়া না দিয়া একটু চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত ছিল। 

(২) শ্ঠামদাস কবিরাজ-__ইনি আচার্য প্রভুর শিল্তা | যথা কর্ণানন্দে-_ 

“তবে প্রভূ কৃপা কৈলা শ্টামদাল কবিরাজ্জে । যাহার ভজন ব্যক্ত জগতের মাঝে ॥» 

(৩) শ্যামদাস চট্ট--আচাধ্য প্রভুর শিষ্ত । কর্ণানন্দে যথা-_ 

“তবে প্রত ক্ুপ। ঠলা শ্যামদাস প্রতি । চট্টবংশে ধন্ত তিহো৷ পরম ভকতি ॥* 
প্রেমবিলাসেও ইহার নাম আছে । 

(৪) শ্রীনিবাস আচাধ্যের প্রশিষ্য এবং মিজ্জাপুরবাসী পরমভাগবত গোপীমোহন দাসের শি 
খড় গ্রামনিবাসী এক শ্তামদাসের নাম কর্ণানন্দে আছে। 

(৫) বনবিষ্ণুপুরবাসী ব্যাস চক্রবত্তী রাজা বীরহাম্বীরের সভাপপ্তিত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচাধ্য 
তাহাকে দীক্ষা দিয়া আচাধ্য উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার পুত্র শ্তামদাসও শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিখা 
ছিলেন । যথা প্রেমবিলাসে_ 

“বনবিষুপুরবাসী ব্যাস চক্রবর্তী। নিজ প্রতুর রুপাম্র পায় আচার্য্য খেয়াতি ॥ 
তার পত্রী শি্বা হয় ইন্দুমুখী নাম । আর শাখ' তার পুত্র শ্বামদাস অভিধান ॥৮ 
(৬) শ্যামদাস ঠাকুর--ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিল্ক ছিলেন । যথা নরোত্তমবিলাসে-_ 
“জয় শ্রীঠাকুর হ্যামদাস সদা স্থখী। ছুঃখিগণ ভাসে প্রেমানন্দে ধারে দেখি ॥৮ 
ইহাদিগের মধ্যে কেহ পদ্রকর্তী ছিলেন কি না, জানা যায় নাই। 

সন্কর্ধণ। গৌরপদতরঙ্জিণীতে “দক্বর্ষণ-ভণিতাযুক্ত ম্টা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । পদকন্ঠ। 
সন্কর্ষণের নাম পূর্ব্বে কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই, বলিয্। এই পদগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জগছদন্ধুবাবুর 
সন্দেহ হয়। সেই জন্ত তিনি এ পদগুলি গৌরপদতরক্গিণীতে প্রকাশ করিয়া, একটা পদের পাদটাকায় 
লেখেন,-জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাসস্তিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রকান্তদাস মহাপাত্র মহাশয় 
সক্কর্ষণ কবির কয়েকটা পদ পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন, “কৰি সঙ্কর্ণ,একজন প্রাচীন পদকর্তী। এবং পদগুলিও 
প্রাচীন। তাই আমরা ইহাদিগকে বর্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাম ।” 

শ্রীকাস্তদাস মহাপাত্রের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জগন্বন্ুবাবুপনগুলি প্রকাশ করিংেন 
বটে, তবে পদকর্তার পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । কাজেই উপক্রনণিকার শেষে ইহাই 
বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বহু চেষ্টায়ও নয় জন পদকর্তার কোন পরিচয় পান নাই, ইহাদের মধ্যে 
সঙ্ক্ষণদাস অন্যতম । 

“গৌরপদতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হইবার কয়েক মাস পরে ব্রিপুর! জেলার “সাচার, গ্রামবাসী শ্রীধুক্ত 
বিরাজমোহন গোস্বামী মহাশয় জগঘ্ধুবাবুকে লেখেন যে, তাহাদের ঘরে “সঙ্গীত-রসার্ণৰ” নামক 
একখানা মুত্রিত পদশগ্রস্থ আছে। গ্রস্থখানি ক্ষুদ্র, ৮ পেজি আকারের ১* ফন্মা, মোট ৭৬ পৃষ্ঠ।য় সমাপ্ত। 
ইহার মোট পদ-সংখ্যা ২৪৭) তন্মধ্যে গৌরলীলাবিষয়ক ২৫টা। প্রত্যেক পদ “দক্বর্ষণ-ভণিতাযুক্ত । 
এতত্যতীত গ্রস্থারস্তে পয়ার-ছন্দে একটী বিস্তৃত প্রস্তাবন| রহিয়াছে । ইহাতে গ্রস্থকর্তী এইবূপে 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন £-_- 

'রসিক-ভক্ত সমীপে করি নিবেদন । দোষ ত্যজি পদ-রস কর আঙ্বাদন ॥ 
ব্রজভাষা, সাধুভাষা, গৌড়ীয় ভাষায়। রচনা করেছি মন-সন্তোষ আশায় ॥ 


[২৫৫ 1 


প্রাচীন রসিক পদ-কর্তা-সমাজে | এ দীনের পদগুলি হবে কোঁন কাজে ॥ 
সঙ্গীত-শাস্ের আর দেখেছি প্রমাণ | আধুনিক শ্রেচ্ছাদির পদের বিধান ॥ 
রাধার উদ্দেশেতে পদের বর্ণন | এই গুণে হোতে পারে সাধুর গ্রহণ ॥ 


আধুনিক পদ-দোষ,_ইথে নাহি ভয়। রসাভাষ হোলে তাতে আছয়ে সংশয় 
শ্রমের সাফল্য হবে করিলে গ্রহণ । রসিক-ভক্ত সমীপে এই নিবেদন ॥ 
ভূধর শ্রীহলধর প্রসাদে বর্ণন। কলিকাতা শুড়া-গ্রামে হোল সম্পূরণ ॥ 
গোস্বামী মহাশয় আরও প্রকাশ করেন যে, 'সঙ্গীত-রসার্ণব” গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিত আছে,_- 
নন ভোগ অর্থাৎ পুশ্পিকায় স্বীয় মন-সস্তোষার্থে শ্রীজন্মেজয় মিত্র কর্তৃক রচিত এবং প্রকাশিত 
হইল। কলিকাতা শুড়া। কলিকাতা বাহির-মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে স্ুচারু-যস্ত্রে ্রীলালচাদ 
বিশ্বাস এক কোং দ্বারা মুদ্রিত। শকাব্বা ১৭৮২।৮ 
গ্রন্থের কুত্রাপি কৰি স্বীয় পিতার নামের উল্লেখ করেন নাই ; তবে গ্রাস্থের মঙ্গলাচরণের প্রারস্তে 
এইক্সপে কবি স্বীয় পিতাঁমহের নীম উল্লেখ করিয়াছেন ৫ 
“পিতামহ শ্রীবৃন্দাবন-বাপী ৮দক্োছিলানী ও ভক্তি-সিদ্ধান্তাভ্যাসী ৬মহারাজ গীতান্বর 
মিত্র বাহাছুর কৃত ত্রক্জভাষায় ও এতদ্দেশীয় ভাষায় রচিত কবিতা ও পদ-সকলের মধ্যে কয়েকটা এতদ্‌ 
গন্থারস্তে মঙগলাচরণার্থে এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম |” 
এই পত্র পাইয়া জগছ্ন্ধুবাবু ১৩১১ সালের ১৫ই ভান্র তারিখের শ্রীপ্রীবিষুঃপ্রিয়া ও আনন্দবাজার 
পত্রিকায় “কবি সঙ্থর্ষণ শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে প্রপুক্ত বিষয়গুলি বিবৃত করিয়া, 
ভদ্র মহাশয় শেষে লেখেন, “ভরস! করি, কোন পাঠক শুড়া গ্রামের পরিচয় এবং তৎ্সঙ্গে জন্মে জয় মিত্র 
মহাশয়ের ও তদীয় বংশের যত দূর সাধ্য পরিচন্থ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।” কিন্ত প্রার 
৩০ বৎসরেব মধ্য এই সম্বদ্ধে কেহ কিছু প্রকাশ করেন নাই । 
সম্প্রতি গৌরপদতরঙ্গিণীর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনের ভার বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষ২ হইতে 
আমাদের উপর অর্পিত হওয়ায় স্বর্গীয় জগদন্ধুবাবু এবং তাহার গ্রন্থও প্রবদ্ধাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিতে যাইয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধটী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তখন অনুসন্ধান 
করিয়া আমরা জানিতে পারি, কলিকাতার পূর্ব-সহরতলীতে শুড়া বলিয়া একটা স্থান আছে এবং 
এখানে স্থবিখ্যাত ৬রাজা রাজেঙ্ছুলাল মিত্র মহাশয়দিগের বাটা। এই স্থত্র ধরিয়া €বিশ্বকোষ' 
অভিধান হইতে নিক্মলিখিত বিবরণটী সংগৃহীত হইল :- 
কলিকাতার পূর্ব উপকণস্থিত ২৪ পরগণার অস্তগত শুড়া গ্রামের স্থপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশে রাজেন্্রলাল 
জন্মগ্রহণ করেন। ভ্ীহার পিতামহ পীতাম্বর মিত্র দিল্লির দরবারে অযোধ্যার নবাব- উজীরের পক্ষে 
উকিল থাকেন'। পরে সম্রাটের অধীনে কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া 'রাজাবাহাছুর? উপাধি ও তিন হাজারী 
মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সম্মান-রক্ষার্থে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে দোয়ারের অস্তর্গত 
কড়াপ্রদেশ জায়গীর-ম্ববূপ প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭-৮৮ থু: অব্ের মধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া 
ছিলেন। এই সময় বৈষ্ণবধর্মে কাহার বিশেষ অস্করগ জন্মায় এবং কলিকাতায় আসিবার পরই 
বৈষ্ণবধধ্্ গ্রহণ করেন। রাজা পীতাখ্বর কলিকাতায় আসিবার সময় দিলি প্রসৃতি স্থান হইতে সংগৃহীত 
কতকগুলি সংস্কৃত ও পারলী পুথি লইয়া আসেন। 
কলিকাতা মেছুয়াবাজারে গীতাস্বরের পৈতৃক বাঁটী ছিল। দিল্লি হইতে কলিকাতায় আসিবার 
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কিছু দিন পরে তিনি এই বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া শুড়ায় তাহাদের ষে উদ্ভান-বাটিকা, ছিল, সেখানে 
যাইয়! বাস করেন, এবং তদবধি এই স্থানেই তাহার বংশাবজী বাস করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৬ 
ুষ্টা্ধে তিনি পরলোকগত হইবার পর, তাহার পুত্র বৃন্দাবন মিত্র পিতার ধনরত্ব, বিষয়-সম্পত্তি ও 
উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু যথেচ্ছাচারিতার ফলে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি, নগদ অর্থাদি এমন কি, 
মেছুয়াবাজারের পৈতৃক বাসভবন পধ্যস্ত হারাইয়াছিলেন ; শেষে সংসারষাত্রা কর্নার জন্য কটক 
কলেক্টারীর দেওয়ানীপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। 

বৃন্দাবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রাজ! রাজেন্দ্র মিত্রের পিতাই পদকর্তা জন্মেজয় মিত্র । তিনিই 

'সঙ্কর্ষণ-ভণিত! দিয়া পদ-রচনা করেন। পরে “সংগীত-রসার্ণৰ” নাম দিক্সা স্বরচিত পদীবলী গ্রস্থাকারে 
মুদ্রিত করেন। তিনি আপন পিতামহ রাজ! পীতাত্বরের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু স্বীর 
পিতা বুন্দাবনের নাম পধাস্তও “সংগীত-রসার্ণব” গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবন মিত্র 
স্বীয় বংশের নাম ও মানরক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। 

জন্মেজয় মিত্র পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে গুঁড়ার বাগান-বাড়ি এবং পিতামহ রাজ্জ। পীতাম্বকের 

সংগৃহীত সংস্কৃত ও পারসিক পুথিগুলি পাইয়াছিলেন। এই' সকল পুথি পাঠ করিয়া তিনি স্বীয় 
জ্ঞানোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ইনি পিতামহের প্রিয় ছিলেন এবং তাহার নিকট বৈষ্বধশ্ম শিক্ষ। 
ও বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিতে অভাস করেন। 

স্বরূপ । গৌরপদতরকঙ্গিণীতে '্বরূপ” ভণিতার তিনটী ও "স্বরূপদাস* ভণিতার একটী পদ আছে। 
তিন জন স্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । যথা__ 

(১) পর্ধত্র মহামহিমান্থিত” হ্ীনিবাসাচার্ষোব শিঠ্তা 'সর্র্বাংশে প্রধান” শ্রীবিশ্বাচার্ধ্য | বিশ্বাচাঘোর 
শিল্কা 'পরমবিগ্ঠাবান্, পুরুষোত্তম আচার্যা। পুরুষোত্তম আচার্যের শিল্য “মহাধীর” বিলাসাভ।ন।। 
বিলাসাচার্যের শিষ্য “গভীরচরিত" শ্রীম্বূপ আচার্য্য । ভক্তিরত্বাকরের এই পরিচয়ে জানা গেল, 
্বরূপাচাধ্্য শ্রীনিবাসের এক উপশাখা । কেহ কেহ ইহাকেই পদকর্ত। স্বূপদাস বলিয়া অনুমান করেন। 

(২) এক ন্বর্ূপদাসের নৃত্য নরোত্তমবিলাসে বর্ণিত আছে । ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের অসংখা 
পরিকরমধ্যে অন্যতম | 

(৩) স্বরূপ চক্রবর্তী । ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য । যথা নরোত্তমবিলাসে- 

শ্ীস্বর্ূপ চক্রবস্তা বিজ্ঞ সর্বমতে | শ্রীগোবিন্দ সেবা-বাস হুসেনপুরেতে ॥” 

সতীশবাবু লিখিয়াছেন যে, হ্বরূপাচা্ধ্য শ্রীনিবাসাচাষ্যের শিষ্য-পরম্পরায় চতুর্থ স্থানীয় বটে, 
কিন্ত পুক্ুষ-গণনায় যেন সাধারণত: তিন পুরুষে এক শতক ধর] হয়, শিশ্য-গণনায় ঠিক সেই নিয়ন 
খাটে না। কেন না, অনেক সময়ে শিষ্বোর বয়ঃক্রম গুরু অপেক্ষা বেশী হইতে দেখা যায়। পুরুষ 
গণনায় বৈষ্ণবদাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্ধ্কে ধরিয়া গণনাদ্দ অধন্তন পঞ্চম পুরুষ; 
সেই হিসাবে এই স্বরূপাচার্ধ্যও প্রায় শ্রীনিবাসের সমসাময়িকই হইবেন । দ্বিতীয় স্বরূপদদাস ঘে কোন্‌ 
সময়ের লোক, তাহা জগদরন্ধুবাবু স্পষ্ট লিখেন নাই । তবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর ছিলেন বলিয়া 

নরোত্তমবিলাসে উল্লিখিত হওয়ায়, তিনি মহাপ্রভূর সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। ইনি পদকর্তা 

ছিলেন কি না, জানা যায় নাই প্রথম ম্বর্ূপদাস সম্বন্ধে জগ্ন্ধুবাবু লিখিয়াছেন, “কেহ কেহ ইহাকেই 

পদ-কর্ত। স্বরূপদাস অস্থমান করেন ।” কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। স্বরূপ 
চক্রবর্ভীও পদকর্তা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। 
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হরিধাস। বৈষ্ণব-সাহিত্যে হরিদাস নামের অভাব নাই । ইহার মধো ছয় জনের নাম্‌ 
বিশেষ উল্লেখষোগ্য । নিয়ে ইহাদিগের পরিচয় দিতেছি £-- 

(১) ও ২) ছোট ও বড় হরিদাস। . ইহারা মহাপ্রভুর গণভৃক্; নীলা, মহাপ্রভুর ক 
থাকিয়া তাহাকে কীর্তন শ্তনাইতেন, এবং গোবিন্দের সঙ্গে প্রভূর সেবা করিতেন । যথা চৈ চ$ 
আদি, দশমে-- 

“বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস। ছুই কীর্ভনীয়া,__রহে মহাপ্রভূ পাশ ॥৮ 
পুনশ্চ মধা। দশমে-_ 
“ছোট বড় কীর্ডনীয়া-ছুই হরিদাস । রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ 
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভূর সেবন। গোবিন্দের ভাগ্যসীম! না যায় বর্ণন ॥” 

বড় হরিদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাযায় না। তবে সম্ভবত তিনি বঙ্গবাসী ও গৃহত্যাগী 
বৈষ্ণব ছিলেন | ছোট হরিদাস ছিলেন নবন্বীপবাসী ও গৃহত্যাগী টবষ্তব। স্ক্ ও সরল-চিত্ত 
বলিরা তিনি প্রভুর অতি প্রিষ্স ছিলেন, এবং প্র তাহাকে লঙ্গ-ছাড়া করিতেন না। এ হেন প্রি 
হরিদ'সকে প্রভু লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়্াছিলেন। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ “মাধবী দাস" প্রবন্ধে ভরষ্টব্য] | 

(৩) হরিদাস ঠাকুর_ইনি “যঘবন হরিদাস বলিয়াও জানিত | কৃষ্ণদাস কবিরাজ অল্প কথায় 
উহার বেশ পরিচয় দিয়াছেন । যথা চৈঃ চঃ, আদি, দ্শমে-_ 

পহরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত | তিন লক্ষ নাম তেহো। লয়েন অপতিত ॥ 
তাহার অনন্ত গুণ,__কহি দিজ্মাত্র। আচার্য গোসাঞ্জী ধারে তৃগ্রয় শ্রান্ধপান্র ॥ 
প্রহলাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ । যবন-তাড়নে ধার নহিল ভ্রভঙগ ॥ 

তেঁহে! সিদ্ধি পাইলে, তার দেহ লঞ্া! কোলে । নাচিলা চৈতন্ত প্রভু মহাকুতুহলে ॥” 

ইহার জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্ত- 
চরতামুতে তাহ! বিশেষ ভাবে বণিত হইয়াছে । হরিদাসের নিধ্যাণ-কাহিনী অতিশয় হদয়-গ্রাহী। 
রুষ্দাস কবিরাজ মহাশয় ইহা স্রন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন । 

হরিদাস ঠাকুর কোন্‌ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, ভৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, তিনি 
ববন-উরসজাত । আবার কাহারও মতে তিনি ক্রাহ্ষণ-সম্ভান, অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন 
হওয়ায় জনৈক যবন-দম্পতি তাহাকে লালন-পালন করেন। বড় হইয়া বৈষ্ণবধর্মে তাহার অন্থরাগ 
জন্মায়, এবং তিনি দাঁরপরিগ্রহ না করিয়া গৃহের বাহির হন। ঠচতন্তভাগবত, চৈতন্তচরিতাম্ৃত 
প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রশ্থে তাহার জন্ম-কথার কোন উল্লেখ নাই। এই সকল গ্রন্থে তাহার যে 
পরিচয় আছে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যবন পিতামাতার গুরন ও গর্ভজাত সন্তান । 
কিন্তু নিত্যানন্দদাস তাহার প্রেমবিলাসে লিখিয়াছেন__ 


“বুনে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে । যবনত্ব প্রাঞ্চি তার যবনান্নদোষে ॥ 
শৈশবে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হোল। যবন আসিয়া তারে নিজগৃহে নিল ॥ 
অন্থুয়ার অধিকারী মলয়া-কাজি নাম। তাহার পালিত হৈয়া তার অন্ন খান ॥” 


.. এখানে দেখিতেছি, হরিদাস ক্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্ত তাহার পিক্তামান্তার নাম, 
বাশস্থান, বংশের পরিচয় ইহাতে নাই। আছে কেবল, তিনি অঙ্থুয়ার অধিকারী মলয়া-কাজির 
পাণকপুত্র ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল নামক একখানি পুথি কয়েক বধসূর পূর্বে্ব বঙ্গীয় 
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সাহিত্যা-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ইহাতে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ আছে। 
তৎপরবর্তী কোন গ্রন্থের নাম ইহাতে নাই। এই জন্য এবং অন্তান্ত কাঁণে কেহ কেহ বলেন, 
চৈতন্তভাগবত রচিত হইবার অব্যবহিত পরে জয়ানন্দ তাহার চৈতন্তমক্ষল রচনা করেন। 
তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে ষে, প্রেমবিলাস রচিত হইবার অন্ততঃ ২৫ বসর পুরে 
জয়ানন্দ তাহার গ্রস্থ রচনা করেন। জয়ানন্দের এই গ্রস্থে আছে যে, স্থরনদীতীরে ভাটকল-গ!ছি 
গ্রামে, হীন কুলে হরিদাসের জন্ম হয়। তাহার মাতার নাম উজ্জ্রলা' এবং পিতার নাম মনোহর 
জয়ানন্দের চতন্যমঙ্গল যদি এ সময় রচিত হইয়া থাকে, তবে প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিভ্যানন্দ- 
দামের পক্ষে উহা অবগত থাকা সম্ভবপর । অথচ নিত্যানন্দদাম জয়ানদ্দের নাম পধ্যন্ত উল্লেখ 
করেন নাই, এবং হরিদাসের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে এক নূতন কথা বলিয়াছেন । "আবার ইহীর প্রায় 
চারি শত বৎসর পরে, অপর এক ব্যক্তি আবিষ্কার করিলেন যে, হরিদাস ব্রান্মণ-বংশ্ব-সম্ভৃত, এবং তাহার 

পিতার নাম “ম্থমতি ঠাকুর ও মাতার নাম “গৌরী দেবী'। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, হরিদাস 
যবন-কুল-সম্ভৃত ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত: একজন যবনকে মহাপ্রতু ও তাহার গণ এত সম্মান দেখাইলেন, 
_ইহা সাধারণের মনঃপৃত না! হওয়ায়, তাহাকে প্রথম নীচবংশীয় হিন্দু, এবং শেষে ব্রাহ্গণবংশীয় বলিয়া 
প্রচার করা হইয়াছে । আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে এখনও কেহ কেহ হরিদাসকে যবন-সপ্থ'ন 
বলিয়া বিশ্বাম করেন। সতীশবাবু তীহাকে “যবন-কুল-জাত” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

(৪) দ্বিজ হ্রিদাসাচাধ্য-_ইনি মহাপ্রভূর শাখা । নিবাস ছিল মুশিদাবাদের টেএা বৈদাপু.৫, 
নিকট কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে । মহাপ্রতু অপ্রকট হইলে তীহার বিরহে দ্বিজ হরিদাস দেহ ', 
করিবেন স্থির করিলেন। কিন্ত মহাপ্রভু ভরাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আত্মহত্যা করিতে নিষেধ 
করেন এবং বৃন্াবনে যাইয়! সাধনভজন করিতে আদেশ করেন। তদন্থসারে তিনি বুন্দাবনে বাই 
বাস করেন। সেখানে শ্রীনিবাসের সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার মঙ্গ:রাধক্রমে শ্রীনিবাস 
হরিদ।সের পুত্রদ্ব্ গোকুলানন্দ ও শ্রীনাকে দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীনিবাস শেষ বার বৃন্দাবনে 
ঘাইবার সময় পথে শুনিলেন, তৎপূর্ব্ব মাঘ মাসের কষ্ণা একাদশীতে হরিদাস সঙ্গোপন হইয়াছেন । 

(৫) হরিদাস পশ্তিত-_বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন । গদাধর পণ্ডিত 
শিত্য অনন্ত আচার্ধ্য । এই অনস্ত আচার্ষ্যের প্রিয়শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস। ইহার সম্বন্ধে কবিরাজ, 


গোস্বামী ঠচতন্তচরি তাম্বতের আদি, অষ্টমে লিখিয়াছেন__ 


“হুশীল সহিষ্ণু শাস্ত বদান্য গন্ভীর। মধুর বচন, মধুর চেষ্টা, অতি ঘীর ॥ 
সবার সন্মান-কর্তা, করেন বার হিত। কোৌটিলা মাৎসর্ধয হিংসা_-ন। জানে তাঁর চিত॥ 
কুষ্ণেন যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ । সেই সব ইহার শরীরে পরকাশ ॥” 


(৬) হরিদাস ক্রন্ষচারী__ইনি গদাধর পণ্ডিতের শাখাতৃক্ত । অদ্বৈতাচাধ্যের গণেও ইহার নাম 
আছে। জগ্বন্ধুবাবু নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত এক হরিদাস ত্রক্মচারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা 


তাহার ভুল; কারণ, নিত্যানন্দ-গণে কোন 'হরিদাস ত্রক্মচারীর নাম পাওয়া যায় না। 
জগপ্বন্ধুবাবু ইহাদের মধ্যে বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস ও দ্বিজ হরিদাসকে পদকর্তা বলিয়া 


নিদ্দেশ করিয়াছেন । সতীশবাবু কিন্তু ছিজ হরিদাসূকে পদকত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। 
তাহার মতে বরং গোবিন্দদেবের সেবাইত পণ্ডিত হরিদাসের পদকর্তী হওয়া অধিক সম্ভাবনা । 
তিনি লিখিয়াছেন, শশ্রুকষ্কের সাধারণ সদ্গুণের যে নাম রূপগোম্বামীর উজ্জল-নীলমণিতে প্রদত্ত 
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হইয়াছে, উহাতে “হ্ুধীত্, প্রতিভা, এবিদগ্ধতা, “বাগ্সিতাঃ প্রভৃতি কাব্য-রচনার উপযোগী গুণ- 
সমূহের প্রাধান্য দেখা যায়। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি ধাহার মধ্যে এই সব 
গুণের সন্ভাব দেখিয়াছেন, সেই বাক্ষালী পণ্ডিত হরিদাসকে জগ্বন্ধুবাবু কি জন্য পদ-কর্তা বলিয়া 
অনুমান করিতে কুষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই পণ্ডিত হরিদাস, 
কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতাম্বত গ্রস্থ রচনারও একজন গ্রধান উতৎসাহ্দাতা ছিলেন । যথা-- 
তিহ বড় রূপা করি আজ্ঞা দিল মোরে । গৌরাঙ্জের শেষলীল! বিবার তরে ॥” 

সতীশবাবু শেষে বলিয়াছেন, “পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত “হরিদাস-ভণিতার ৩৯১৪ সংখ্যক 
'নাচিতে না জানি তষূঃ নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি” ইত্যদি প্রার্থনার পদটা বোধ হয়, ভুলবশত: জগঘন্ধু- 
বাবুর গৌরপদতরজিণীতে উদ্ধৃত হয় নাই এবং সে জন্যই উহার ভধিতার প্রতি তাহার দৃষ্টি 
পড়ে নাই । নতুবা তিনি নিশ্চিতই শ্রীনিবাস-শিষ্য অষ্টম হরিদাসের পরিচয় সংগ্রহ করিতে যত্ব- 
পরায়ণ হইত্েন।” কিন্তু ইহা! জগঘন্ধুবাবুর ভুল নহে, সতীশবাবুর দৃষ্টি ঠিক স্থানে পড়ে নাই। 
কারণ, গৌরপদতরঙ্গিণীতে এই পদটা উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে ভণিতায় অন্য পদকর্তার নাম আছে! 
পদকল্পতরুতে &ঁ পদের শেষ চরণদ্বয় এইরূপ আছে £-- 

“অন্তে শ্রীনিবাস-পদ, সেবাযুক্ত যে সম্পদ, সে সম্পদের সম্পদী যে হয়। 
তার ভুক্ত-গ্রাস-শেষে, কিবা গৌড-ত্রজ-বাসে, দস্তে তৃণ হরিদাস কয় ॥৮ 

এব, গৌরপদতরঙ্জিণীতে উল্লিখিত চরণদ্বয় ঠিক এরূপই আছে, কেবল শেষ চরণ 
'দস্তে ভণ হরিদাস কয়” স্থানে পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়, আছে। কাজেই জগদ্বন্ধুবাবু অষ্টম 
হারদাসের অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। 

হরিবল্পভ দাস। ইনি বিশ্বনাথ চক্রবত্তী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিঘ্াছেন। নদীয়া জেলার 
অন্তর্গত দেবগ্রামে রাটীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণবংশে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। অন্ন বয়সেই তাহার মনে 
বৈরাগ্যভাবের উদয় হ্য়। এই জন্য সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য তাহার পিতা তাহার বিবাহ 
দিয়াছিলেন, এবং গৃহে পণ্ডিত রাখিয়া শ্রীমন্ভাগবতাদি * ইয়াছিলেন। এই সকল গ্রস্থ 
পাঠে তাহার বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইল। শেষে তিনি পিতামাতা ও সুন্দরী ভাধ্যা পরিত্যাগ 
করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন এবং পরে রাধাকুণগ্ডতীরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটারে তাহার শিষা 
সন্দরীদাসের সহিত বাস করেন। ইহার পূর্বে তিনি মুশিদাবাদ জেলার টসমদাবাদনিবাসী 
কুষ্চচরণ চক্রবস্ভীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, গুরুগৃহে সম্ভবতঃ কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন । 
কারণ, নিম্নলিখিত ক্পোকে তিনি আপনাকে সৈয়দীবাদবাসী বলিয়া পরিচয় দিম়াছেন ; যথা 
“সৈয়দাবাদনিবাসিষ্রবিশ্বনাথশশ্মণা । চক্রবস্তীতি নায়েয়ং কৃতা টীকা স্থবোধিনী ॥” কিন্তু ক্ষণদা- 
টাচিম্থামণির স্থবিজ্ঞ সম্পাদক রুষ্পদদাস বাবাজী মহাশয়ের মতে রাধারমণ চক্রবর্তী ইহার 
গুরু ছিলেন। 

বিশ্বনাথ অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন। যথা-_-(১) সারার্থদর্শিনী নীমক 
ভাগবতের সম্পূর্ণ টাকা, (২) সারার্থবধিণী নামক গীতার টাকা, (৩) স্থবোধিনী নামক অলঙ্কার- 
কৌন্তভের টাকা, (৪) স্থথবস্তিনী নামক আনন্দবৃন্দাধনচম্পূর টাকা, (৫) বিদগ্ধমাধবের টীকা, (৬) 
ৈতন্তচরিতাম্বতের সংস্কত টীকা, (৭) আনন্দচক্দ্রিকা নামক উজ্জল-নীলমণির টাকা, (৮) গোপাল- 
তাপিনীর টাকা, (৯) ভাবনাম্বৃত নামক শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণনাত্মক মহাকাব্য, (১*) গৌরাঙ্গলীলামুত, 
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(১১) স্বপ্রবিলাসাম্বত নামক কাব্য, (১২) মাধুর্্যকাদন্থিনী, (১৩) খীশ্বধ্যকাদদ্ধিনী, (১৪) চমৎকার, 
চন্দ্রিকা, (১৫) “গীরগণ-চশিকা, (৬) স্তবাম্বত-লহরী, (১৭) প্রেম-সম্পুট, (১৮) সঙ্বক্-কল্পক্রম। 
ইহার মধ্যে টাকা গ্রন্থ ৮থানি ও কাব্যাদি ১* খানি। এতন্তিক্স আরও ৫ খানি গ্রস্থ ইনি রচনা করেন 


বলিয়া প্রকাশ । 
বিশ্বনাথ শেষ-জীবনে রাধাকুণ্ডে 'শ্রীগোকুলানন্দ' বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবা করিতেন। 


কখনও কখনও রঘুনাথদাস গোস্বামীর গোবদ্ধন শিলা আনিয়াও সেবা করিতেন । এই শিল! 
শহ্করানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভৃকে প্রদান করেন। তিনি ইহা রঘুনাথদাসকে দিয়াছিলেন। তাহার 
অন্তর্ধানের পর প্রথমে রুষ্ণদাস কবিরাজ ও তৎপরে তাহার শিষ্য মুকুন্দদাসের উপর ইহার সেবা. 
ভার পতিত হয়। ঠাকুর মহাশয়ের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কন্তা বিফুপ্রিয় 
দেবী রাধাকুগুতীরে আসিয়া যখন বাস করেন, তখন এই শিলার সেবাভার তিনি গ্রহণ করেন। 
গোকুলানন্দ বিগ্রহের মন্দিরে এই স্থবিখ্যাত শিলা এক্ষণে বিরাজ করিতেছেন। 

বিখ্যাত এতিহাসিক কবি ঘনশ্তাম ওরফে নরহরি চক্রবর্তীর পিতা মুশিদাবাদ-জঙ্গীপুরের 
সম্সিকটস্থ রেঞাপুরবাসী জগন্নাথ শর্শ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বহু শিষ্যের মধ্যে অন্যতম | 

বিশ্বনাথ কবে যে প্হরিবল্লভদাস” নাম গ্রহণ করেন, তাহ! ঠিক জানা যায় না। তবে 
তাহার বাঙ্গালা পদগুলি “হরিবল্লভ,* “হরিবল্লভদাস,” কিংবা শুধু “বল্পভ"-ভণিতা দিয় রচিত। 
পহরিবল্পভ” নামে তিনি “ক্ষণদী-গীত-চিস্তামণি” নামক একখানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলন করিঘ়। 
গিয়াছেন। ইহাতে তীহার নিজের রচিত প্হরিবল্পভ* ও “বললভ” ভণিতারও কতকগুলি পদ 
সংগৃহীত হইয়াছে । কোন্‌ শকে তিনি ইহার সঙ্কলন করেন, 'তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে 
১৬২৬ শকে তাহার শেষ গ্রন্থ ভাগবতের টাকা, সমাপ্ত হর়। তৎপরে তিনি অল্পদিন মাত্র জীবিত 
ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় এই গ্রস্থ সঙ্কলিত হয়। কারণ, গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই 
রহিয়াছে-_”ইতি শ্রীগীতচিস্তামণৌ পূর্রবিভাগে” ইত্যাদি । ইহা দ্বার মনে হয়, ইহার একখানি “উত্তর- 
বিভাগ”-সঙ্কলন করা তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ পরলোকগত হওয়ায় তাহা পুরণ হয় নাই। 

গোৌরপদতরঙ্গিণীতে হরিবল্পভের যে ছুইটী মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেও 
তাহার পদরচনার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সঙ্গীতশাস্তেও যে ইনি বিশেষ পারদশী 
ছিলেন, পক্ষণদা-গীত-চিস্তামণি” গ্রন্থ তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ বলেন, বিশ্বনাথের গুরু 
কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর নামাস্তর “হরিবল্পভ", এবং বিশ্বনাথ নিজে পদ রচন। করিয়! গুরুর নামে ভণিত। 
দিয়াছেন । তবে ইহার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। 

হরিরাম আচার্য । ইনি রাটীশ্রেণীর ক্রান্ষণ। পিতার নাম শিবাই আচার্য, বাড়ী গঙ্গ। ও 
পন্মার সঙ্গমস্থলে গোয়াস নামক গ্রামে । তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ । হরিরাম পরম পণ্ডিত 
ছিলেন। একদিন নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ একসর্জে নানাবিধ শাস্্রালাপ করিতে 
করিতে ধীরে ধীরে পদ্মায় ম্লান করিতে ষাইতেছিলেন। সেই পথে ছুইটি ব্রাহ্মণকুমার ছাগ-মেষাদি 
সঙ্গে লইয়া আসিক্তেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় ও রামচজ্দ্রের শান্ত্রালাপ শুনিয়া সেই ক্রাক্ষণযুবকছয় 
অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "লোকমুখে শুনিহ্থ মহিমা দূর হৈতে। আজি 
স্থপ্রভাত হৈল দেখিঙ্ন সাক্ষাতে ॥” এই কথা বলিয়া ছাগাদি দুরে রাখিয়া, তাহারা অতিশয় সশঙ্কিত 
হইয়া! নরোত্বম ও রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া নরোত্বম ঠাকুর স্থমধুর 


[ ২৬১] 
'বাকো তীহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনি বিপ্র কহে__“মোর নাম হরিরাম । আমার কনিষ্ঠ 
এই রাম্কুঞ্চ নাম ॥” 
“ছাগাদি কিনিতে হেথা আইহ শুভক্ষণে।  ঘুচিল অজ্ঞানতম এ পদ দর্শনে ॥ 
এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার । ঘুযুক জগতে যশ তোমা দৌহাকার ॥” 
এই কথা বলিয়া! তাহার। ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন । 
তাহাদের দশা দেখিয়। নরোত্বম ও রামচন্ত্রের করুণার উদয় হইল এবং নরোত্বম রামকু্ণকে ও রামচন্দ্র 
হরিরামকে আলিঙ্গন করিয়া শাস্ত করিলেন। শেষে পল্মাবতীতে ক্নান করিয়া, তাহাদিগকে লইয়! 
'মনের উল্লাসে শ্রীগৌরাঙের মন্দিরস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিবস শাস্ত্রমতে অর্ব- 
সুমন্ূল ছিল, এবং মনেও অত্যন্ত অন্থরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বতরাং তিলার্দও বিলম্ব না করিয়া 
সেই দিনই হরিরামকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও রামরুষ্চকে নরোত্তম ঠাকুর মন্ত্রদীক্ষা দিলেন । তখন-_ 
“লোটাইয়! পড়ে দৌহে প্োহার চরণে । দৌহে মহাশক্তি সঞ্চারিল1 ছুই জনে ॥ 
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্তচরণে সমর্পিয়া । জানাই'ল। শ্রীভক্তি-সিদ্ধাস্ত হর্ষ হৈয়া ॥” 
এখানে কিছুদিন থাকিয়া ভ্রাতৃদ্ বৈষ্ণব শাস্্াদি অধায়ন করিলেন; তুৎপরে বিজয়াদশমীর 
পর দিবস গৃহে ফিরিলেন। পিতা প্রথমে পুত্রদ্ধয়ের উপর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। শেষে 
তাহাপিগের নিকট টৈষুবধন্মের শেষ্টত্ব বুঝিতে পাইয়া ক্রমে নিজেও নরোত্তমের চরণাশ্রপ্ন করিলেন। 
হরিরাম শ্রীমস্তাগবতের সুন্দর আবৃত্তি ও ব্যাখা করিতেন এবং নান। স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তি 
গ্রচার করিতেন । শেষে “ক্ষ্ণরায় নামক বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করেন। যথা ভক্তিরত্বাকরে__ 
“শ্রারামচন্দ্রের শিন্ত হরিরামাচাধ্য । সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব কাধ্য ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ব প্রেমভক্তি বিলাইয়া। জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত টয়া ॥” 
অন্তত্র-“শ্রীমন্তাগবতাদিক গ্রন্থ কথন, অন্থুপম বৈষ্ণব অমৃতধার | 
শরশ্রীককষ্ণরায় সঞ্ীবন, ভণব কি হরি হরি মৃহিমা অপার ॥” 
তাহার পর নিজেদের পরিচয় দিয়া বলিলেন; যথা প্রেমবিলাসে- 
“হরিরাম আছচাধ্য-শাখ। পরম পণ্ডিত। রাট়ীশ্রেণী বিপ্র ইহ জগত বিদিত ॥ 
গঙ্গা-পল্মার সঙ্গম সের! স্থান হয় । তথায় গোয়াসগ্রামে তাহার আলয় ॥৮ 
হরিরামের পিতা শাক্ত ছিলেন। হরিরাম ও তাহার ভ্রাতা রামকুষ্ণও সেই ভাবে ভাবান্বিত 
ছিলেন। কি প্রকারে তাহারা বৈষ্ণবধর্খ গ্রহণ করেন, তাহা নরোত্তমবিলাসে বিবৃত আছে; এই 
বিধরণ তাং। হইতে গৃহীত হইল। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্িণী। 


(নান্দী বা পূর্বাভান। ) 


১ম পদ । 
শিধুবনে দুন্থ জনে চৌদিকে সধীগণে 
শুতিয়াছে রমের আলসে। 


নিশিখেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন 'দখি 
কাদি কাদি কহে বধু পাশে ॥ 
উঠ উঠ গ্রাণনাথ কি দেখিলাম অকম্মাৎ 


এক যুবা গোৌঁউর বরণ। 

বিবা তার ক্পঠাম জিনি কত কোটি কাম 
রসরাজ রসের সদন ॥ 

এ কম্প পুলকাদি ভাব ভূষ। নিরবধি 
নাচে গার মহা মত্ত ঠহ4৫1। 

অনুপম রূপ দেখি জুড়াইন মোর আমাথি 
মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥ 

নন জলধরকপ রমমম় রসকপ 
ইহা বৈ না দেখি নয়নে । 

তবে কেন বিপরীত হেন ভেল আচদ্ষিত 
কহ নাথ ইহার কারণে ॥ 

টতষ'জ আদি কত বনের দেবতা যত 
দেখিয়াছি এই বৃন্ধাবনে। 

আছে তিরপিত মন ন। হইল কদাচন 
(এই ) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥ 

এন্েক কহিতে ধনী মচ্ছাপ্রায় ভেল জানি 

*. বিদগধ রসিক নাগর । 

ফাশেতে করিয়া বেড়ি. মুখ চুদ্ে কত বেরি 

হেরিয়। জগদানন্দ ভোর ॥ 


২য় পদ। 

শুনইতে রাই 
বিদগধ রসমগ কান। 

আপনাক ভাবে ভাব প্রকাশিতে 
ধনী অনুমতি ভেল জান ॥ 
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ। 

কোই নাহি জানয়ে কেবল তুয়া প্রেম বিনা 
মোহে করবি হেন রূপ ॥ প্র ॥ 

কৈছন তুয়া প্রেম। কৈছুন মধুরিম| 
কৈছন স্থথে তুহ্থ ভোর? 

এ তিন শঞ্ছিত ধন ত্রজে নহিল পূরণ 
কি কহব না পাইয়া ওর ॥ 

ভাবিয়া দেখিল্গ মনে তোহারি স্বরূপ বিনে 
এ সুখ আঙাদ কু নয়। 

তা ভাব কান্তি ধরি তুয়। প্রেম গুরু করি 
নদীর়াতে করব উদয় ॥ 

সাধব মনের সাধ! ঘুচাব মনের বাধা 
জগতে বিলাৰ প্রেমধন। 

বলরাম দাসে কম প্রত মোর দয়াময় 
না ভিন মুঞ্জি নরাধম ॥ 


বচন অধরামৃত 


৩য় পদ। 
বধু হে শুনইতে কাপই দেহা। 
তু ব্রজজীবন তু বিশ্থ কৈছন 
্রজ্পুর বাধব গ্রেহা ॥ 


স্ত্রীগৌবগদ-তরজিণী | 


জল বিসু মীন ফণী মণি বিন্ 
তেজয়ে আপন পরাণ। 

তিল আধ তুহারি দরশ বিচ তৈছন 
ব্রজপুর গতি তুহ জান ॥ 

সকল সমাধি কোন সিধি সাধবি 
পাওবি কোনহি স্থথ। 

কিয়ে আন জন তুয়৷ মরমহি জানব 
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥ 

বৃন্দাবন কুগ্ নিকুগ্তহি নিবসগ্রি 
তুহু বর নাগর কান। 

অহনিশি তুহারি দরশ বিশ সুরব 
তেজব সবহু' পরাণ ॥ 

অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনাতটে 
সথা সঞ্চে করবি বিলান। 

পরিহরি মুঝে কিরে প্রেম প্রকাশবি 
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥ 


৪র্থ পদ। 


শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ । 
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥ 
গোপ গোপাল সব জন মেলি। 
নদীয়া নগর পরে করবন' কেলি ॥ 
তঙ্গ তন মেলি হোই এক ঠাম। 
অবিরত বদনে বোলব তব নাম ॥ 
ব্রজপুর পরিহরি কব না যাঁব। 
ব্রজ বিশ্ব প্রেম না হোয়ব লাভ ॥ 
ত্রঙ্গপুর ভাবে পূরব মন কাম। 
অন্থভবি জানল দাস বলরাম ॥ 


৫ম পদ । 


এত শুনি বিধুমুধী মনে হয়ে অতি স্থখী 
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি । 

কহিলে সকল তত 
সেই দ্ূপ দেখিব হে আমি ॥ 

আমারে যে সঙ্গে লবে 
অসম্ভব হইত কেমনে । 


বুঝি স্বপন সত্য 


ছুই দেহ এক হবে 


চুড়াধরা কোথা খোবে বাণী কোথ। লুকাইবে 
কাল গৌর হইবে কেমনে ॥ 

এত শুনি রুষ্ণচন্ত্ কৌন্তভের প্রতিবিথে 
দেখাওল শ্রারাধার মঙ্গ 1 

আপনি তাহে প্রবেশিল। ছুই দেহ এক হৈলা 
ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ ॥ 

নিধুবনে এই কয়ে ছুহ্থ তন্থ এক হয়ে 
নদীয়াতে হইল উদয়। 

সঙ্গেতে যে ভক্তগণে হরিনাম সংকীর্ভনে 
প্রেমবন্তায় জগত ভাসায় ॥ 

বাহিরে জীব উদ্ধারণ অন্তরে রদ আস্বাদন 
ব্রবাসী সথা সখী সঙ্গে! 

বৈষ্ণব দাসের মন হেরি রাগ শ্রাচরণ 
ন। ভাগিলাম সে সুখতরঙ্গে ॥ 


দ্বিতীয় উচ্ছবাস। 


( মঙলাচরণ ) 
১ম পদ । গৌরীরাগ। 


জয় নন্ধনন্দন গোগীঞ্জনবল্পভ 
রাধানায়ক নাগর শ্যাম । 
সো শটীনন্দন নদীয়া-পুরনাঃ 
. স্রমুনিগণ১-মনৌমোহন ধাম ॥ 
জয় নিজকাস্ত। কান্তি কলেবর 
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ 1৯ 
জগ্ন বর্দ-সহচরী- লোচন-মঙগল 


জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ ॥ 


জয় জয় শ্রদাম স্থদাম স্ুবলাঙ্বন 
প্রেমবর্দন নবঘন রূপ ; 
জয় বামাদি স্থন্দরণ* প্রি মহচর 


জয় জগমোহন গোর অন্গপ ॥ 


১ হর-রমণী পাঠাস্তর | 


* রীকৃ্ণপীরাধিকাৰ ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গে রাগ 


রূপ ধারণ করেম |” 


+ রামকৃষ্ণ সুন্দরানন্দ প্রভৃতি। 


আ্গৌরপদ-তরঙ্গিণী ৷ 


জয় অতিবল বল- রাম প্রিয়া 
জয় জয় শ্রানিত্যানন্দ আনন্দ। 
জম জয় সঙ্জল- গণ-ভয়ভঞ্জন 


গোবিন্দ দাস আশ অঙ্গুবন্ধ ॥ 


২য় পদ। সুহই। 


জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ ঠতন্য নাম। 
কলিমদ-মথন নিত্যানন্দ ধাম ॥ 
অপরূপা হেম কলপতরু জোর । 
প্রেম-রতন ফল ধরল উজোর ॥ 
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি। 
এছন সদয়হদগ্ নাহি দেখি ॥ 

যে নাচিতে নাঁচয়ে বধির জড় অদ্ধ। 
কাদিতে অখিল ভূবনজন কান্ন ॥ 
তেই অন্মানিয়ে ছু" পরমেশ । 

গ্রতি দ্রপণে জঙ্থ রবির আবেশ ॥* 
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস। 
মলিন মুকুরে১ নাহি বিশ্বং বিকাশ ॥ 
গোবিন্দ দাসিয়। কহে তাহে কি বিচার 
কোটি কলপ তার নাহিক নিস্তার ॥ ৭ 


৩য় পদ । তিরোতা। 


জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন | 

ত্রিভুবনে করে ধার চরণ বন্দন ॥ 

নীলাচলে শঙ্ঘ-চক্র-গদা পন্মধর | 

নদীম। নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর ॥ 

কেহ বলে পৃরবে রাবণ বধিলা। 
গোলোকের বিওব লীলা প্রকাশ করিল! ॥ 





শিিা 


১ গরমেঙগর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ছুই মুস্তিতে গৌরাজ ও 

হানপরপে কিরূপে হইতে পারেন, এই প্রশ্নের মীমাংসা জস্থ কবি 

২তছেন, সুর্য এক হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত 

হা শত শত সুধ্যরপে প্রতীয়মান হয়েন, ইহাও তক্প । 

১ মর্জরি পাঠীত্তর। ২ আধারে পাঠাস্তর । 

দর দর্পণে যেমন সৌরকিরণ প্রতিভাত হয় না, তেমনি 

চার খুন হৃদয়ে রীগৌরা্গের তগবদ্ধে বিশ্বাস স্থান পায় না। 

দর মহজ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়। অনায়ামে উদ্ধার লাভ 

টিভি লইয়া আর বিচার কি? কুতর্কগর্তে সে কোটি 
থাকিবে, তাহার আর নিস্তার লাই। 


শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতাগ। 
হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা গ্রচার ॥ 
বান্ছদেব ঘোষ কহে করি জোড় হাত। 
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥ 


৪র্থ পদ । কেদার বা মঙগল। 


জয় রে জয় রেগোরা শ্রীশচীনন্দন 
মঙ্গল নটন স্ুৃঠান রে। 

কীর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে 
মুকুন্দ বাস্থ শুণ গান রে ॥ 

ভ্রাং ভ্রাং দৃমি দৃমি মাদল বাজত 
মধুর মন্দিরাও রসাল রে। 

শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভাল 
মিলন পদতলে তাল রে ॥ 

কোই দেই অঙ্গে স্থগন্ধি চন্দন 
কোই দেই মালতীমাল রে। 

পিরীতি ফুলশরে ম্রম ভেদল 
ভাবে সহচর ভোর রে ॥ 

কেহ বোলে গোরা জানবী বল্পভ 
রাধার প্রিয় পাচবাণ রে। 

নয়নানন্দের মনে আন লাহি জানে 


আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥ 


৫ম পদ। তুড়ি। 


জয় জয় মৃহীপ্রভু জয় গৌরচন্ত্র। 
জয় জয় বিশ্বস্তর করুণার সিন্ধু ॥ 
অয় শচীস্ৃত জয় পণ্ডিত নিমাই। 
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী মাই ॥ 


জয় জয় নবদ্বীপ জয় স্থরধুনী। 

জয় লক্ষ্মী বিষুপ্রিয়া প্রভুর ঘরণী ॥ 
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ । 

জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥ 
নিত্যানন্ব-পদঘন্থ সদা করি আশ। 
নাম সংকীর্তভন গায় দীন কৃষ্ণদাস ॥ 


রঙ 


৩ বিন্দু পাঠাস্তর | 


ে 


 শ্রীগৌরপদ-হরঙ্গিণী | 


৬ষ্ঠ পদ। গৌরী। 
জয় কৃষঃচৈতহ/ নিত্যানন্দচন্্র | 
অদ্বৈত আচাধ্য জয় গগৌর-ভক্তবৃন্দ ॥ 
রাধে কষ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন । 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ রূপ সনাতন ॥ 
রূপ সনাতন মোর প্রাণসনাতন। 
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ ॥ 

, রাধেকৃষ্ণ রট মন রাধেরুষ্ণ রট । 
বৃন্দাবন যমুনাপুলিন বংশীবট ॥ 
রাধেকৃণ রট মন রাধেকৃষ্ণ রট। 
ত্রজ্জভূমে বাস কর যমুনা নিকট ॥ 
রাধেকফ রাধেকষণ রাধেকুফণ রট রে । 
নবদ্ধীপে গোরাাদ পাতিয়াছে হাট রে ॥ 

- ধাধেকষ রাধেরুষ্ণ রাখেকুষ রট রে। 
শচীর নন্দন গোরা কীর্তনে লম্পট রে ॥ 
রাধেকৃষণ রাধেক্ণ রাধেগোবিন্দ। 
শ্রীরাধারমণ বন্দে এ পরমানন্দ ॥ 


৭ম পদ । ধাঁনশী। 


জয় শচীস্থত গৌর হরি 

জয় পাবন জয় নদীয়াবিহারী ॥ 
জয় চাপাল গোপা্গ-মুক্তিকারী। 
জয় জগাই-মাধাই-ছুক্কৃতিহারী ॥ 
জয় অিল ভূবন ত্রাণকারী। 
জয় দণ্ড কমণ্লু করোয়াধারী ॥ 
জয় যুগলকিশোরব্ূপধারী । 

জয় দাস মনোহর হৃদয়বিহারী ॥ 


৮ম পদ । কামোদ। 

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ রায়। 
জয় নিত্যানন্দ চক্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ 

সীতানাথে দেহ পদছায় ॥ প্র ॥ 
জয় জয় মোর, আচার্য ঠাকুর, অগতি পতিত অতি। 
করুণ! করিয়া, স্বচরণে রাখ, এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥ 
তোমার চরণে, ভরসা কেবল, না দেখি আর উপায়। 
মোর ছুষ্ট মনে, রাখ শ্ীচরণে, এই মাগো! তুয়া পায় ॥ 


সদা মনোরধ। যে কিছু আমার, সকল জান তি 
কহে বংশীদাঁস, পুর সব আশ, কি আর কহিব আমি 


৯ম পদ। স্ুহই । 


জয় জয় শ্রীকষ্চৈতন্ত দয়াসিন্ধু। 
পতিত উদ্ধার হেতু জয় দীনবন্ধু ॥ 

জয় প্রেমভক্তিদাঁতি। দয়। কর মোরে । 
দস্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দাস পামরে ॥ 
পূর্ববেতে সাক্ষাত যত পাতকী তারিল|। 
সে বিচিত্র নহো যাতে অবতার কৈলা৷ ॥ 
মে। হেন পাপিষ্ঠ এবে করহ উদ্ধার । 
আশ্চধ্য দয়াল গুণ ঘুযুক সংসার ॥ 
বিচার করিতে মুগ, নহে দয়াপান্র। 
আপন স্বভাব গুণে করহ কৃতার্থ ॥ 
বিশেষ প্রতিজ্ঞ! শুনি এই কলিঘুগে। 
এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে ॥ 


১০ম পদ | সুই । 

জয় জয় শীষ চৈতন্যনাম সার। 
অপরূপ কলপবিরিখ অবতার ॥ 
অযাচিতে বিতরই দুর্লভ প্রেমফল। 
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল ॥ 
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান । 

- আচগ্ডাল আদি করি তাহ! কৈলা দান ॥. 
হেন গ্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়। 
এ রাধাযোহন মাগে চরণে আশ্রয় ॥ 


১১শপদ। বসস্ত। 


জয় জয় শচীর নন্দনবর রঙ্গ । 
বিবিধ বিনোদ, কল কত কৌতুক, করতন্ি প্রেমতর্গ॥ 
বিপুল পুলককুল, সঞ্চরু সব তঙ্, নয়নহি আনন্দনীর। 
ভাবহি কহত, জিতল মঝু সথীকুল, শুন শুন গোকুলবীর। 
সৃছু মৃছু হাসি, চলত কত ভর্গিম, করে জঙ্গু খেলন হস 
যুগলকিশোর, বসস্তহি ধৈছন, বিতানিত মনসিজ তন্ত্র 
ঘো ইহ অপরূপ) বিহরে লবন্ধীপ, জগদানন্দন বিলাসী । 
রাধামোহন দাস, মুঢ়চিত সোই, তার নিজগুণ পরকাশি 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। | এ. € 


১২শ পদ। বিভাস। র 
শ্রীকচৈতন্ত জয় পতিতপাবন। 
প্রকাশিলা কলিকালে নামসংকীর্তন॥। 
জম নিতাণনন্দ জয় অধম্তারণ। 
দয়। বিতরিলে দেখি দীনহীন জন ॥ 
জয় অদ্থৈতচন্দ্র ভক্তের জীবন । 
আনিলেন গৌরচন্দ্রে করি আকর্ষণ ॥ 
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পারিষদগণ। 
অধমে তারিলে এবে তার সন্বর্ষণ ॥ 

১৩শ পদ । মঙ্গলরাগ । 
জয় জয় শ্রীগুরু, €প্রমকলপতরু, অদ্ভুত যাক প্রকাশ । 
হি অগেরান, তিমির বর জ্ঞান, স্থচন্দ্রকিরণে করু নাশ ॥ 
ইহ লোচন আনন্দ ধাম। 
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পু 
যাচি দেয়ল হরিনাম ॥ পু ॥ 
দুরগতি অগতি অসতমতি যো জন 
নাহি সৃকৃতি লবলেশ। 
যুগল ভজনধন 
ভাহে করত উপদেশ ॥ 
শিরমল গৌর-প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল সব মন আশ। 
সে চরণান্বজে, রতি নাহি হোঅল, রোঅত বৈষ্ণব দাস॥ 
১৪শ পদ । মঙ্গলরাগ। 


শ্রীপদকমলস্বধারস পানে । 
শ্রীবিগ্রহ-গুণগণ করু গানে ॥ 
শীমুখবচন শ্রবণ১ অস্ুযঙ্গী। 
অনুভবি কত ভেল প্রেমতরঙ্গী ॥ 
রে মন কাহে করমি অনুতাপ । 
পক 'প্রতাপ-মন্ত্র করু জাপ॥ ঞ্॥ 
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি। 
পছক চরণযুগ সারথি করবি ॥ 
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ। 
আশাপাশ যোরি নহ ভঙ্গ ॥ 
*. লীলা-জলধিতীরে চলু ধাই। 
প্রেম তরঙ্গে অঙ২ অবগাই ॥ 
১। ম্বধারস। ২ রঙ্গে পাঠাপ্তর। 


শবুন্ধাবন 


রহ্গতরজী সঙ্গী হরিদাস। 
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষ ॥ 
. সো রস-জলখি মাঝে মণিগেহ। 
হি রহু গোরি স্বশ্যামর দেহ ॥ 
সারথি লেই মিলাঅব ভাঁয়। 
গোবিন্দ দাস গৌরগুণ গায় ॥ 


১৫শ পদ। যথারাগ। 


জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গনুন্দর, জয় নিত্যানন্দ রায় । 
জয় সীতানাথ গৌর ভকতগণ, সবে দেহ পদছায় ॥ 
জয় জয় মোর আচাধ। ঠাকুর, অগতি পতিত গতি। 
করুণ। করিয়া স্বচরণে রাখ এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥ 
তোমার চরণ ভরপা-কেবল, না দেখি আর উপায়। 

মোর ছুষ্ট মনে, রাখ শ্রীচরণে। এই মাগো  তুয়া ঠায় ॥ 

যনে মন মনোরথ থে কিছু আমার সকল জানহ তৃমি। 
প্র সব আশ, করি পরকাশ,কি আর কহিব আমি ॥ 


১৬শ পদ । কামোদ। 
জয় জয় শ্রীনবদ্ধীপ-স্থধাকর প্রভু বিশ্বস্তর দেব। 
জয় পন্মাবতীনন্দন পু মঝু জয় বস্থ জাহবী সেব ॥ 
জয় জয় শ্রীঅদৈত সীতাপতি স্থখদ শাস্তিপুরচন্দ । 
জয় জয় শাল গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দকন্দ ॥ 
জয় মালিনীপতি সদয়হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্রীবাস উদার । 
গৌরভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার ॥ 
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরসসিঞ্চনে, পুরল জগজন আশ । 
আপন করমদোষে বঞ্চিত ভেল ছুরমতি বৈষ্ণবদীস ॥ 


১৭শ পদ। সুহই। 


শ্রীকৃ্কচৈতন্* গোর! শচীর ছুলাল। 

এই যে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল ॥ 
কেহ কহে জানকীবল্পত ছিল রাম। 

কেহ বলে নন্দলাল নবঘনস্াম ॥ 

পৃরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা। 
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা ॥ 








* সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ এই নাম ধারণ করেন। 


| ৬. শ্রীগৌরপদ-তরঙগিণী | 


ছল ছল অরুণনয়ন অন্থরাগী। 

ন1 পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী ॥ 
সন্্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমে দেশে দেশে । 
তবু না পাইল রাধাপ্রেমের উদ্দেশে ॥* 
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী-কিশোর!। 
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা ॥ণ* 


জ্ীগুকু বৈষবপদ কল্পতরু-ছায়া পা1ঞ| 
সব জীব ভাপ পাশরিল। 

মুঞ্ি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে যাততিম। রইস 
হেন যুগে নিস্তার না হৈল। 

আগুনে পুরিয়া মরো? জলে পরবেশ করো 
বিষ খাঞ। মরে”! মে! পাপিয়া । 


এই মত করি যদি মরণ ন। করে বিবি 
প্রাণ বহে কি সখ লাগিয়। ॥ 

এহেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিছু অবণ 
হায় হায় করি হা হুতাশ। 

হরেক মহামন্ত মূখ ভরি ন|। লইলাদ 
জীবন্ম ত গোবিন্দদাস ॥ 


১৮শ পদ । 
ব্রজেন্্রনন্দন যেই শীত হৈল সেই 
বলরাম ঠৈল নিতাই 
দীনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ 
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে 
না ভজিলাম হেন অবতার । 
দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া রইন্ু 
মুখে দিলে জলস্ত অঙ্গার ॥ 
হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে। 
গৌরকীর্ভনরসে জগক্গন মাতল, 
বঞ্চিত মে! হেন অধমে ॥ প্র ॥ 
এমন দমাল দাতা আর না পাইব কোথা 
৯. পাইয়া হেলায় হারাইস্থ। 
গোধিনাদাসিয়। কয় অনলে পড়িস্থ নয় 
সহজেই আঘাত পাইন্থু ॥ 


১৯শ পদ। পাহিড়া। 
বলক্লাম নিত্যানন্ 


২০শপদ। সিন্ধুড়া। 


কলি-তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি 
বদনঠাদ পরকাশ |% 
লোচনে প্রেম 
জগজনতাঁপবিনাশ ॥ 
গৌর করুণাসিন্ধু অবতার । 
নিজ নাম গাঁথিয়। নাম চিন্তামণি 
জগতে পরাওল হার ॥ ঞ্॥ 
ভকত-কণপতরু, অন্তরে অস্তরু, পোপয়ে ঠামহি ঠাম। 
তছু পদতলে, অবলগ্বন পথিক, পূরয়ে নিজ নিজ্জ কান॥ 
ভাব গজেন্রে চড়াওল অকিঞ্চনে, এছন পক বিলাস। , 
সংসার কালকুট বিষে দগধল একলি গোবিন্দ দাস ॥ 


সধারস বরিখসজে 


প্রকফচৈতন্থ 


পারিষদ সঙ্গে অবতার । 
গোলোক্র প্রেষধন সবারে যাচিএ। দিল 
না! লইঙ্গু মুগ্রি ছুরাচার ॥ 
আরে পামর মন, মরষে রহ্‌ল বড় শেল। 
কীর্তন প্রেম-বাদলে সব হিয়া ডুবল 
মোহে বিধি বঞ্চিত কেল ॥ গ্রু॥ 


* “বৈষবের অবশেষে শিট ১ 

€ বৃন্দাবনে ) প্রভূ তাঁর না দা হি | এটি * কলিরপ অন্ধকারে জীবসকলকে আচ্ছ্ দেখিয়া গোর 
+ অন্তরে কিশোরা (কৃষ্ণ ) বাহিরে কিশোরী (রাধা) অর্থাৎ বদনরূপ চজোদয় হইয়াছে। 

প্রগৌরাঙ্গ হ্বরূপ ও রায় রামীনন্দের সহিত সেই মধুর রস-আলোচনাতে + ভ্ীগৌরাঙ্গ স্থানে স্থানে ভক্তরাপ করবৃক্ষ রৌগণ করিয় 

বিভোর ৷ সংসারমর'র পর্যটকের সেই সকল পাঁদপের ছায়ায় সুপীতল হয় । 


২১শ পদ। সিদ্ধুড়। বাঁ বসম্ত। 


পদতলে ভকত-কলপতরু সঞ্চরু, সিঞ্িত পদ-মকরন্া। 

যাকর ছায় স্থরাস্থর নরবর পরমানন্দ নিরবন্ধ ॥ 
পেখলু গৌরচন্ত্র নটরাজ। 

জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল, কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥ এ ॥ 





[াছন, 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ৭ 


ননীর জনিত মন্দাকিনী, তৃবন ভরল ভরঙে। হাহাকার করি, ভূ্জযুগ তুলি, বলে হরি হরি বো । 
নভ্যানন চন্দ, গৌর দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রসরঙ্গে ॥* রাধা রাঁধা বলি, কাদে উচ্চ করি, রহি গদাধর কোল। 
কর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর, চতুরানন কর আশ। মুরলী মুরলী, ক্ষণে ক্ষণে বলি, স্বরূপমুখ নেহারে। 
সা গছ পতিত কোরে করি কীদয়ে, কি কহব গোবিনাদাস ॥ গোবিন। দাসিয়া, সে ভাব দেখিয়া, তাহা কি কহিতে পারে ॥ 
২২শ পদ। ভাটিয়ারি। ২৪শ পদ। কেদার। 
লিগে শ্ীচৈতনত অবনী করিলা ধ প্রেমে চল ঢল, গোর] কলেবর, নটন রসে ভেল ভোর। 
পতিতপাবন যার বাঁণ।। এ দিন যামিনী, আবেশে অবশ, প্রিয় গদাধর কোর ॥ 
গুরবে রাধার ভাবে গৌরান্্ হইলা এবে গোর! পই করুণাময় অবতার | 
নিজরূণ ধরি কাচা মোণা ॥ ঘে গুণ কীর্ডনে) পতিত ছুর্গত জনে, সবে পাল নিস্তার )& 
গৌরাগ পছ্িতপাবন অবত্তারি। হরি হরি বলি, হুুগ তুলি গুলকে পূররে তক 
+গিছুজনম দেখি হরিনাথে জীব বাখি.. অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাসয়ে, সথরধুনীধারা বহে জঙ্থু ॥ 
আপনি হইল ধরি ॥ & ॥ গুপত প্রেঘখন, জগ ভরি বিলাওল, পূরল সবহুক আশ । 
গাাপব আদি ঘত মহা মহা ভাগবত পে। প্রেমদিদ্ধ, বিন্বু নাহি পাওল,পামরি গোবিন্দ দাস ॥ 
তারা সব গোরাগুণ গার । 
আপিল ববনপতি গোলোকে ধাহার স্থিতি ২৫শ পদ। শ্ত্রীরাগ। 
হরি বলি অবনী লোটাঘু ॥ গতিতপাবন, প্রভুর চরণ, শরণ লইল যে। 
মোউরি পুরৰ গুণ মুরছয় পুনঃ পুনঃ ইহ পরলোকে সৃথেব সে লীলা, দেখিতে পাওল সে ॥ 
গরশে ধরণী উলগিত। শুন শুন শুন স্থঙ্জন ভাই, ভাঙ্গল সকল ধন্দ। 
চণফমম কিবা নখর উজ্োর শোভা মনের আধার, সব দূরে গেল, ভাবিত্তে লে মুখচন্দ ॥ 
গোবিন্দদাস সে বঞ্চিত ॥ সে রূপ লাখ, সে দিঠি চাহনি, সে মন্দ মধুর হাসি। 


সে ভুরুভ এম, অধর রঙ্গিম, উগরে পীমুষরাশি ॥ 
সে পদ সুন্দর, নধর টাদে, বিলাসে উড্ভুপগণে। 
ঝণি কবলিত, কলুঘ জড়িত, দেখিয়া জীবের দুখ । বিবিধ বিলাসে, বিনোদ বিলানী, গোবিন্বদাস সে জানে ॥ 
করল উদয়, হইয়া সদয়, ছাড়িয়া গোখুলনুখ ॥ 
দেখ গৌরগুণের নাহি সীম! । 
'নহীন গাঞন বিলায় য|চিঞ, বিরিপ্চিবাঞ্ছিত প্রেম ॥&॥ 
তি ন। বিচারে। আচগ্তালে তারে, করুণাসাগর গোর! 


২৩শ পদ । সুহই। 


২৬শ পদ । স্ুৃহই। 
দেখ ভাই আগম নিগমে। 


পরব ভরে সদ অঙ্গ টলমল, গমন ভূবন ভোরা॥ চৈতন্থ নিতাই বিনে 2 যার ঠা নাই 
থে ক্ষণে কত, করুণ! করয়ে, গরজে গভীর নাদে। পাপী লোক ভাহা নাহি জানে ॥ | 
অধম দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিয়া ধরিয়া কাদে ॥ ছিিসিনা রি 
চরণ কল, অতি স্থকোমল, রাতা উৎপল রীত। 0 
সেই বৃন্দাবন চাদ ধরি নটবর ছাদ 


বদন কমলে, গদ গদ স্বরে, গাওয়ে রসময় গীত ॥ 
রানার টি সে যুগে গোগীরে প্রেম দিলা ॥ 
* জী রাঙ্ণ সুাকে পরিবেষ্টন করিয়া ্রনিত্যানদরণ চল টির পানের 
বারংধার পরিভ্রমণ করিতেছেন । অর্থাং মহাপ্রভুর চতুন্দিকে সে জন গোকুলনাণ কংস কেশী কৈলা পা 
নি খু নৃতা করিতেছেন । কি সার টির, ভাব। ঘাঁরে কহে যশোদাকুমার। 





নবন্ধীপে অবতরি সেই হৈল গৌর হরি 
পাতকীরে করিতে উদ্ধার ॥ 

ভাহার অগ্রজ নাম রোহিণীনন্দন রাম 
আর যত পারিষদ মিলে। 

নিজনাম প্রেমগ্ডণে পতিত চণ্ডাল জনে 
ভাসাইল! প্রেম আখি জলে ॥ 

যে মূঢ় পণ্ডিত মানি পড়ুয়া তার্কিক জান 
পৃরবে অস্থুর হৈয়া ছিল। 

ঘ্বিজ মাধব দাসে বলে সেই অপরাধ ফলে 
এ যুগে বঞ্চিত বুঝি হৈল ॥ 


২৭শ পদ। পাহিড়া । 


গোঁরলীল। দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে 
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি। 
মুঞ্চি ভ অতি অধম লিখিতে ন। জানি ব্রম 
কেমন করিয়া তাহ। লিখি ॥ 
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে 
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু। 
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক মকলে 
কবে বাঞ্। পূরাবেন পছ' ॥ 
গৌর গদাধরলীল। আদ্্রব করয়ে শিল! 
কার সাধ্য করিবে বর্ণন। 
সারদ। লিখেন যদি নির্ভর নিরবধি 
আর সদাশিব পঞ্চানন ॥ 
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি 
গ্রকাশ করয়ে প্রতুলীল]। 
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের ছুধ 
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥ 
২৮শ পদ। পাহিড়া। 
ব্রজভূম করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ 
এতেক তোমার চতুরাল। 
ছুঃণ দিঘ। নিরস্তর বর্ণ করি ভাবাস্তর 
পুনঃ বাটাও বিরহ জঞ্জাল ॥ 
নাহি শিখিপুচ্ছচ্ড়া নাই সেই পীতধড়া। 
করে নাই সে“মোহন বাশরি | 


*মহাগ্রভু ও অভিরাম গোপালের মিলনে । 
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যে বাশরি করি গান বিলে গোপীর প্রাণ 
সে বাশরি কোথ। গৌরহরি ॥ 

নাহি সে বাকা নগ্বন এবে ছেরি স্থলোচন 
নাই সে ভঙ্গিম। ধাকা নাই। 

যদি দিলে দরশন এ রূপে ভুলে না মন 
তুমি সেই ব্র্জের কানাই ॥ 

কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাম 
সে আসিয়া দেখুক নয়নে 

সে দিনের যেই কথা বলিতে মরমে বাথ! 
যে হইল উভস মিলনে ॥* 


২৯শ পদ। পাহিড়া। 

রসে তন্ন উর ঢর গৌরকিশোরবব 
এবে নাম শ্রীরুষ্ণটৈতন্য । 

সে সব নিগুঢ় কথ। কহিতে অন্তরে ব্যথ! 
ভক্ত বিনা নাহি জানে অন্য ॥ 

দবাপর যুগেতে শ্টাম কলিতে চৈতন্য নাঃ 
গর্গবাকা ভাগবতে লিখি । 

চিতে করি অন্কমান শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ 
রাধারুষ্ণতন্গ তার সাথী ॥ 

অন্করেতে শ্যাম বাহিরে গৌরাঙ্গ 
অদ্ভূত গৌরাঙ্গলীল!। 

রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঙ্গবন বিলাসিতে 
অনুরাগে গৌরতস্থ টহলা। ॥ 

কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয় 
না কহিলে মনে বড় তাপ। 

মনে অন্থমান করি গৌরাপ্‌ হৃদয়ে পরি 
নরহরি করয়ে বিলাপ ॥ 


৩০শ পদ। বিভাষ। 


গৌরাঙ্গ নহিত। তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে 
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা, জগতে জানাত কে? 
মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরি-প্রবেশ চাতুরি সার। 
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার! 


পো 
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৷ গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সর হইয়া মন। 

. এ ভবসাগরে, এমন দয়াল, ম। দেখি যে একজন ॥ 
গৌরাঙ্গ বলিয় না গে গলিম্বা, কেমনে ধরিহু দে । 
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥ 


৩১শ পদ। বিভাব। 


জয় জগস্সাথ শচী- নন্দন গৌরাঙ্গ পু" 
জয় নিত্যানন্দ প্রেমধাম। 

জগত দুঃখিত দেখি হৈয়া সকরুণ আখি 
উদ্ধারিল! দিয়া হরিনাম ॥ 

বৈ+%-নায়ক হরি দ্বিজকুলে অবতরি 
সংকীত্ধন করিলা প্রচার । 

ধন্য গবপুনীতীরে ধন্ত নবদ্ধীপপুরে 
সাঙ্গোপাঙ্গ করিল বিছার ॥ 

এমন করুণাসিস্ধু শ্রীচতন্ত প্রাণবন্ধ 
পাপী পানপ্ডী নাহি জানে । 

তীর চৈহ্ন্য ঠাকুব নিত] নন্দ 


বুন্দাবন দাস গুণ গানে ॥ 


৩২শ পদ। শ্রীরাগ । 


বতার সার, গোরা অবতার, কেন ন। চিনিল তারে । 
রিনীরে বাস, গেল না তিয়াগ, আপন করম ফেরে ॥ 
পকের তর, সেবিলি সদাই, অমৃত ফলের আশে । 
প্রমকল্লতরু, গৌরাপ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে ॥ 
ীরভের আশে, পলাশ শ্ুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট 
ছদড বলি, কাঠ টুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ ॥ 

[র বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন-কিস্কর-সাপ। 

তিণ বলিয়া, আগুনি পোহালি, পাইলি বজর-তাপ ॥ 
“মার ভজিলি, গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা । 
£ পরকাল, উভয খোয়ালি, খাইলি লোচন মাথা ॥ 


৩৩শ পদ। পঠমঞ্জরী। 


গ্োোলোক ছাড়িগ্ল প্রভু কেন বা অবনী। 


কাল দ্ূপ কেন হৈল গোরাবরণখানি ॥ 
চি 


হাস বিলাস ছাড়ি “কেন পন””১ কাদে। 
ন। জানি ঠেকিল গ্নের! কার গ্রেমফাদে ॥ 
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি 'কাপে'২ ঘন ঘন। 
খনে সথী সখী বলি করয়ে রোদন ॥ 
মথুর। মথুর৷ বলি করয় বিলাপ । 

ক্ষণে বা অক্রুর বলি করে অনুতাপ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বলে ছিয়ে টাদ চনদন। 

“ধূলায় লোটায়ে কাদে যত নিজগণ॥৮”৩ 
ছাঁর পরাণ কুলবতীর না যায়। 

কহিতে আকুল পন ধুলায় লোটাগ ॥ 
গদাধর কাদে প্প্রাণনাথ লৈয়।”৪ কোলে । 
রায় রামানন্দ কাদে প্রণয়৫ বিকলে ॥ 
স্বরূপ শ্রীব্প কাদে গোঙরি৬ বিলাদ। 

না বুঝিয়া কাদে নয়নানন্দ দাস ॥% 


৩৪শ পদ শ্ীরাগ । 


নিতাই চৈতন্য দোহে বড় অবতার | 
এমন দম়্াল দাতা না হইবে আর ॥ 
শ্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্ুক পাবগ্াদি যত। 
করুণাময় উদ্ধার করিলা কত শত ॥ 
হেন অবতারে মোর কিছুই ন। হৈল। 
সয় রে দারুণ প্রাণ কি স্থথে রহিল ॥ 
যত ঘত অবতার হইল ভুবনে । 

হেন অবতার ভাই না হয় কখনে ॥ 
হেন প্রস্থুর পাদপদ্ম না করি ভজন। 
হাতে তুলি সুখে বিষ করি ভক্ষণ ॥ 
গৌর-কীর্ভন-রসে জগত ডুবিল। 

হায় রে অভাগার বিন্দু পরশ নহিল ॥ 
কাদে কৃষ্ণদাস কেশ ছিড়ি নিজ করে। 
ধিক্‌ ধিক অভাগিয়া কেন নাহি মরে ॥ 











(১) গৌরা কেন। (২) কাদে। (৩) হেরইতে এছন লাগায় 
দহন । (8) গৌরাঙ্গ করি। (৫) প্রবৌধ। (৬) বলিয়া বা বুঝিয়া_ 
ইতি পাঠীস্তর। 

* প্রাচীন কাঁব্যসংগ্রহে মণ্প্রচারিত গ্ৌবিন্দদাসের পদাবলী 
মধ্যে এই পদটা প্রচারিত হইয়াছিল, এবং ইহার ভণিতা ছিল “না 
বুঝিয়!কাদি মরু গোবিদ দীস।” পদকল্পতরুর মতে নয়নানলা 
দাসের পদ বলিয়। গৃহীত হইল । 


চস 
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৩৫শ পদ | ধানশী। 
আরে রে নিন্দুক ভাই তোর কিরে বোঁধ নাই 
বুখাই ধরিলা দোন আখি। 
সব অব+রসার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার 
তুমি তাহে রৈয়াছ উপেখি ॥ 
স্থরাপান অত্য।চার ভ্রণহত্য। বাভিচার 
তন্ত্রধশ্মে ভারত ব্যাপিল । 
য্গ রঙ্গ বিষহরি নানা উপহার করি 
জীব সবে পূজিতে লাগিল ॥ 
দেখিয়া জীবের দৈন্য প্রভু মৌর শ্ীচৈতন্বা 
নবদ্ধীপে প্রকট হইল 
ভারক ব্রহ্ম হরিনাম যাচি সবে করি দান 
ধশ্মের সে খানি ঘুচাইলা ॥ 
জগাই মাধাই আদি দুক্কতের রবণি 
হরিনামে করিলা উদ্ধার । 
ব্রাঙ্গণ যনে মিলি করাইলা কোলাকুলি 
পরতেকে দেখ একবার ॥ 
নান্তিকে কবিলা ভন্ক খঞ্জে কৈল। গতিশক্ 
অন্ধের করিল! চক্ষুদান। 
কহে দীন কুষ্ঃদাঁস নহিলে ইথে বিশ্বাস 
ভোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ 


৩৬শ পদ । সুহই | 


শান্তিপুরের বুড়। মালী বৈকুঠ বাগান খালি 
করিয়া আনিল এক চারা। 

নিতাই মাদীরে পাঞা চার! তার হাতে দিম 
যতনে রোপিতে কৈল “নাড়া” ॥ 

নদীয়া উত্তম স্থান তাহাতে করি উদ্ভান 
রোপিল চৈতন্--তরু মালী। 

বাট়ে তরু দিনে দিনে শাখাপত্র অগণনে 
গজাইল ঘত্বে জল ঢালি ॥ 

পাইয়া ভকতি-জল নাম প্রেম দুই ফল 
প্রসবিল সে তরু সুন্দর । 

সেই দুই ফলের আশে জীব-পাখী নিত্য আসে 
কোলাহল করে নিরস্তর ॥ 


আনন্দে নিস্তাই মালী লইয়। মাথায় ডালি 
ছুই ফল সবারে বিলায়। 

নাই আতি-ভেদাভেদ সবার মিটিল খে? 
ফলাম্বাদ নকপেতে পায় ॥ 

ধর লও লগ বলি আনন্দে নিতাই মালা 
আচগ্ডালে ফল বিলাইল। 

যেই চায় সেই পাগ্র যে ন। চাহে সেন পায় 
যবনেও কল আঘ্বাদিল ॥ 

কি মোর করম ফেরে না হেরি সে তকনে 
না চিনিন্ত সে মাল দয়াল। 

কষদাস হুরাশয় দক্তে তথ ধরি কয় 

পিক ধিক এ পোড়া কপাল ॥ 


৩৭শ পদ | ধানশী বা কামোদ। 


কীহ্ন রমময় আগম অগোচখ 
কেবল আননকনা। 

অখিল লে।কগতি ভকতপ্রাণপতি 
জয় গৌর শিভ্যা নন্দচন্দ ॥ 

হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন 
জগ ভরি করল অপার। 

ভব-ভয় ভঞ্জন ছুরিত-নিবারণ 
ধন্ শ্রাচৈতন্ত অবতার ॥ 

হরিসংকীত্তনে মজিল জগঞ্জন 
স্থর নর নাগ পশু পাখী । 

মকন বেদ-সার 


প্রেম স্ুধাধাও 
দেয়ল কাছু না উপেখি ॥ 
ভিভুবন-মর্জল নাম্প্রেমবলে 


দুর গেল কলি আধিয়ার। 
শমনভবনপথ সবে এক বোবধল 
বঞ্চিত রামানন্দ দুরাচার ॥ 
৩৮শ পদ । বালা । 
শ্যাযের গৌরবরণ এক দেহ । 
পামর জন ইথে করই সন্দেহ ॥ 
সৌরতে আগোর মূরতি রস সার । 
পাকল ভেল খৈছে ফল সহকার ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্িণী। ১১ 


গোপজনম পুনঃ দ্বিজ অবতার । 
নিগম না পায়ই নিগুঢ় বিহার ॥ 
প্রকট করল হরিনাম বাখান। 
নারী পুরুথ মুখে না! শুনিয়ে আন ॥ 
করি গৌরচরণ-ক মল-মধুপান । 
সরস সঙ্গীত মাধবী দান ভা ॥* 


৩৯শপদ। সুহই। 

পুর্েদ যেই গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ 
সেখ ভাবিয়া এবে দীন । 

নে করে মুলী বা দণ্ড কমণডলু তায় 
কটিতটে এ ডোর কৌগীন ॥ 

ধরে নূরলী পৃ ব্রজবধূর মন চুরি 
কগি সুখ বাড়য়ে তাহার । 

ননকটাক্ষবাণে মরমে পশিয়া হানে 
সে থারণে বহে অশ্রধার ॥ 

যমুনার বনে বনে গোধন রাখাল সনে 
নউবেশে বিজয়ী বাখানে। 

নাহি জানি সেহ এবে : কিজানি কাহার ভবে 
বিলাসয়ে সংকীর্ভন স্থানে ॥ 

জাবিতে সে মব স্ত্রথ দ্বিগুণ বাঢ়য়ে দুখ 
বিরহ অনলে জরি জরি । 

« শিবানন্দের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া 
ন। দরবে সে হ্থ সোঙরি ॥ 


৪০শ পদ । কামোদ। 
গোর। অবতারে যার না হৈল ভকতিরস 
আর তার না দেখি উপায়। 
রণিগ কিরণে যার তি পরসঞ্ধ নৈল 
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥ 
ভজ গোরাচাদের চরণ। 
এ তিন ভূবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই 
*.. গোরা বড় পতিতপাবন ॥ঞচ। 





* পদকজ্তরুতে শেষ পণ কত এইরূপ £-_্ররঘুন্দনচরণ করি 


৷ কহ কবিশেখর গতি নাহি আর॥ 


হেম জলদ কিছ 
করুণা-সিদ্ধু অবতার । 

পাইয়া যে জন না হয় শাতল 
কি জানি কেমন মন তাঁর ॥ 

ভধ তরিবারে হরি- নাম-মন্ত্র ভেল। করি 
আপনি গৌরা্দ করে পার। 

তবে যে ডুবিয়। মরে  কেবা উদ্ধারিবে তারে 
পরমানন্দের পরিহার ॥ 


প্রেম সবোবর 


৪১শ পদ। সুহই। 

কে গে! অই গৌরবরণ বাকা তুরু বাকা নয়ন 
চিন চিন চিন যেন করি। 

এই না সে নন্দের গোপাল যশোদার জীবন-দুলাল 
আইল করি গোপীর মন চুরি ॥ 

শিরে ছিল মোইন-চুড়। এবে মাথা কৈল নেড়। 
কৌগীন পরিল ধা ছাড়ি। 

গোপীমন মোহনের তরে মোহনবাশী ছিল করে 
এবে সে হইল দণ্ুধারী ॥ 

নীপতরু-মুলে গিয়া অধরে মুরলী লৈয়। 
রাদানাম করিত সাধন। 

এবে স্ুরধুনী-ভীরে বাহু দুটা উচ্চ কৰে 
সদাই করয়ে সংকীর্তন ॥ 

নবীন নাগর সাজে গোগী সহ কুঞ্জমাঝে 
করিত যে বিবিধ বিলাস। 

এবে পারিমদ সঙ্গে নামযাচে দীনবেশে 
সেই এই কহে কান্জদাস ॥ 


৪২শ পদ। কেদার। 
দেখ দেখ সই মুরতিময় লেহ। 
কাঞ্চন কাতি স্থধা দ্রিনি মধুরিম 
নয়নচমক ভরি লেহ্‌ ॥চ। 


'হমবরণ মধুরস গুঁষধি পূরবে গোকুল মাহ। 


উপল জগত যুবতী উনমতায়ল, যো সৌরভ পরবাহ ॥ 
যো রম বরজ গোরিকুচমগ্ডল বর করি রাখি। 
তে ভেল গৌর, গৌড় এবে আওল, প্রকট প্রেমন্্র শাখী॥ 


1 


১৩. 


সকল ভূষনন্তৃখ কীর্তন সমপদ মত্ত রহল দিন রাতি। 
ভবদব লোকন কোন কলিকল্সষ যাহ! হরিবল্পভ ভাতি ॥ 


৪৩শ পদ। নুহই। 


ও স্থামের তন্তু অব গৌরবরণ। 
গোকুল ছোড়ি অব নদীয়। আওল 
বংশী ছোড়ি কীরতন ॥ ধর ॥ 
কালিন্দীতট ছোঁড়ি স্থর-সরিত তটে 
অবন্' করত বিলাদ। 
ডোরকৌপীন অব 


অক্ুণবরণ 
ছোড়ি পীতধড়া বাস ॥ 

বামে নহত অব রাই সধামুখী 
ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে। 

গদাধর পণ্ডিত ফিরত বামে অব 


সদ সঞ্জে ভকত বিহরে ॥ 

ছোড়ি মোহন্চুড়া শিরে শিখা রাখল 
মুধে কহত বারা রারা। 

কহ হরিবল্লভ তেরছ চাহনি ছেোড়ি 
দুনয়নে গলত ধারা ॥ 


৪৪শ পদ । শ্রীরাগ। 


গ্থমে বন্দিয়া গাহ গৌরাঙ্গ গোসাঞ্িি। 
অইৈত নিত্যানন্দ বিনে আর গতি নাই ॥ 
করুণানয়নকোণে একবার দেখ । 

আপন জনের জন করি মোরে লিখ ॥ 
পায় ধরি, দয়া করি, তারে হেন নাই । 
পরিহার পতিত দেখিয়ে সব ঠাই ॥ 
যেবা জন পণ করি লইল শরণ। 

স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন 

দয়াময় কথা কয় হেন কেব। আছে। 
মুঞ্চি পাপী নিবেদিয়া। কয় পহ' পাছে ॥ 
দাতে ঘাস করো আশয় মোর হ্যয়ে। 
বলভদাসিয়া কয় বৈষবের পায়ে ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙিণী। 


৪৫শ পদ। ধানশী। 
চৈতন্ত কল্পতর অছৈত যে শাখাগুরু 
কীর্তন-কুহ্থম পরকাশ। 
ভকত-ভ্রমরগণ মধুলোভে অঙ্থঙ্গণ 


হরি বলি ফিরে চারি পাশ ॥ 
গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র 
গোলোক অধিক স্থখ তায়। 
তিন যুগে জীব যত প্রেম বিহ্ তাপিভ 
তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥ 
নিতাযানন্দ নাম ফল প্রেমরসে ঢল ঢল 
থাইতে অধিক লাগে মিঠ। 
শ্রীশুকদেবের মনে মরম ফলের জানে 
উদ্ধব দাস তার কীট ॥ 


৪৬শ পদ। বিভাস। 
বন্দে বিশ্বরপদকষমজং॥ খণ্ডিতকলিযুগজ নমলসমলং : 
সৌরভক ধিতনিজজনমধুপং। করুণাখগ্ডিতবিরহবিতা"। 
'নাশিত হর্গত মায়াতভিমিরং। বরনিজকাস্তযা! জগতামচিরং। 
সততবিরাজিতনিরপমশোভিং। বাধাম়োইনকলিহনিলোত। 


৪৭শ পদ গান্ধার। 

পরবে বাধল চূড়া এবে কেশহীন । 
নটবরবেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন 
গাভী-দোহন ভাও ছিল বাম করে। 
করঙ্গ ধরিল! গোরা সেই অনুসারে ॥ 
ত্রেতায় ধরিল ধনু ঘবাপরেতে বাশী। 
কলিযুগে দণ্ডধারী হইল! সন্ন্যাসী ॥ 
বলরাম কহে শুন নদীয়ানিবাসী। 
বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী ॥* 


৪৮শ পদ। কেদার। 
গোপীগণ-কুচ-কুস্কুমে রঞ্জিত, অরুণ বসন শোভে অঙ্গে। 
কাঞ্চনকাস্তি-বিনিন্দিত কলেবর, রাই পরশ রস রঙ্গে! 


রর রী 
* একখানি হস্তলিখিত গ্রদ্থে এই পদটা বাহুদোষের বা 
উদ্ধত হইয়াছে। পদকক্পতরুতেও তাই । 


শ্রীগৌরগদ-তরঙ্গিণী। ১৩ 


দেখ দেখ অপরূপ গোরবিলাস। 
1৭ মুখতি রতি যে। গুরু লম্পট, সো! অব করল সন্্যাস ॥&। 
[থা বর্-বধগণ, দৃঢ়জ-বন্ধন, অবিরত রহত আগার । 
সো তশ্ঠ পুলকে পৃরিত অব ঢরটর 
নয়ানে গলয়ে প্রেমলোর ॥ 
গে ন্টবর ঘনশ্বান্ম কলেবর, বৃন্দাবিপিন-বিহারী। 
কইয়ে বলরাম নটবর সো অব, 
অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেমভিখারা ॥ 
৯শ পদ। বরাড়ী। 
(৮৭ দেখ জীব গৌরাঙ্গ টাদের লীলা । 
পাদে লাখে গোপা নিমিখে ভুলা ইয়া, 
কি লাগি সম্যাসী হৈলা ॥ধ। 
গীতবন ছাড়ি, ডোরকৌপীন পরি, বাকুয়। করিল| দণ্ড । 
কালিন্দাব ভাবে সখ পরিষ্করি, সিক্কুতীরে পরচণড ॥ 
গম অবতার, ধন্তক ধরিয়া, গাকুলে পুরিলা বাঝ। 
এবে জীব লাগি, করুণ! করিয়া, দণ্ড ধরিয়া সন্গ্যাসী ॥ 
হরি নবদণ্ড। লইয়া করল, সিদ্ধুতীরে কৈলা থানা । 
রামাপন কর, অন্গযাসীর ধেশ নয়, পাষগুদলন বীরব!না ॥ 


৫”শ পদ। সিন্ধুড়া। 


রূপ কোটি কাম জিনি বিদগধশিরোমণি 
গোলোকে বিহরে কুতৃহলে। 
বজরাজ নন্দন গোপিকার প্রাণধন 
কি লাগি লোটায় ভূমিতলে ॥ 
হরি হরি ! কি শেল রহিল মোর বুকে। 
কি লাগি রসিকরাঞজ কাদে সংকীর্তন-মাঝ 
না বুঝিয়। মন মনোছুখে ॥ ধু ॥ 
সঙ্গে বিলসিত যাঁর রাধা চন্দ্রাবলী আর 
কত শত বরজকিশোরী। 
এবে গথ বুকে বুক না দেখেন নারীমুখ 
কি লাগি সন্ন্যাসী দ্ডধারী ॥ 
ছাড়ি নাগরালিবেশ ভ্রমে পৃছ দেশ দেশ 
"পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে। 
চিন্তামণি নিজগ্ণে উদ্ধারিলা অগজ্জনে 
বলরাম দাস বহুদূরে ॥ 


৫১শ পদ। শ্ত্রীরাগ। 


হরি হরি! এ বড় বিম্বয় লাগে মনে। 
জিনি নব জলধর পূর্বে ধার কলেবর 
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে। প্র ॥ 
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাবেড়া মনোহ্‌র ধার চড়া 
সে মন্তক কেশশুগ্য দেখি। 
যার বাকা চাহনিতে . মোহে রাধিকার চিতে 
এবে প্রেমে ছল ছল আখি ॥ 
মদা গোগপী সঙ্গে রহে নানা রঙ্গে কথা কহে 
এবে নারীনাম না শুনয়ে। 
কুঁজঘুগে বংশী ধরি আকর্ষয়ে ব্রজনারী 
সেই ভূত্জ দও কেন লয়ে॥ 
পিঙ্গল পাটের ধুতি শোভা করে যার কটি 
তাহে কেন অরুণ বসন। 
না পাইয়া ভাবের ওর বলরাম দাসে ভোর 
বিষাদ ভাবয়ে মনে মন ॥ 
€২শ পদ। সিন্ধুড়া। 
নটবর পুসিকা রমণী-মনোমোহন কত শত রস বিলাস। 
শ্ামবরণ পর, গৌর কলেবর, অখিল ভুবন পরকাশ ॥ 
দেশ দেখ অদভূত পক বিলান। 
রঙ্গিণী-সঙ্গ ৫ঙ্গরস রঙ্গিত হেন জন করিল সন্গ্যাস॥ প্র ॥ 
নায়রী কুচত্ট বুস্কম মণ্ডিত বসন বেশ ধরত সাঁধে। 
গোরীক গোরী-বধন-বিধু-ুঙ্বন হৃদয় গহন উনমাদে ॥ 
তাকর গাঢ আলিঙ্গন সঙ্গম পুলকিত অতিশয় সাধে । 
মনমিজজর সময়ে পরাভব অন্তরে অতি করই বিষাদে ॥ 
মরকত-বরণ রতন-মণিভূষণ তেজি অব তরুতলে বাস। 
লম্পটগুরুবর কোন সিদ্ধি সাধয়ে না বুঝই বলরাম দাস ॥ 
৫৩শ পদ। শ্রীরাগ। 
শচীর নদান জগজীবনসার। 
জীবনে মরণে গোর! ঠাকুর আমার ॥ প্র 
আসিয়া গোলোঁকনাথ পারিষদগণ সাথ 
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈঞা। 
স্থাপিয়। যুগের কণ্ধ নিজ সংকীর্তন ধণ্ম 
বুঝাইলা নাঁচয়া গাইয়া ॥ 


১৪ আীগৌরগদ-ত্য্িবী | 


ধরি রূপ হেম গৌর পরিল। কৌপীন ডোর 
অরুণকিরণ বহিবসি। 

করে কমণলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্চন্দ 
ছাড়ি বিষুরপ্রিয়া অভিপাঁষ ॥ 

অধ্লের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি 
মন্ত্র নাম করিলা গ্রহণ । 

নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্বের কৈল 
ভঞ্জিল বলিয়৷ নারায়ণ ॥ 

যাইগ্না উৎকল দেখে নাম কৈলা উপদেশে 
যড়তুঙ্গ করিস প্রকাশ । 

অপন্ত আচাষ্যে কয় গঙ্গে সব মহাশয় 
লৈয়া কৈলা নীপাচলে বাস ॥ 


৫৪শ পদ। সুহই। 


অবনীতে অবতরি শ্রীচৈতন্ত নাম ধরি 
বহ্ছ-সন্ন্যাসিচুড়ামণি। 
সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ 
মুক্কুতির দেখাইল সরণী ॥ 
নধশ্য নদীয়া গ্রাম যাহাছে তন না 
জন্ুদ্বীপসার নবদ্বীপ 
কলি ঘোর অন্ধকারে চৈতন্য যে নাম ধরে 
প্রকাশিত হরি জন্মদ্বীপ্‌ ॥ 
নদাঁরা নগরে ঘর 
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী। 
ত্রিভুবনে অবতংস হইয়া! মিহির অংশ 
জাণ কৈল। অখিল পরাণী ॥ 
সার্বতৌম সান্দীপনি ভট্টাচাধ্য শিরোমণি 
যড়ভুজ দেখি বৈলা স্তুতি । 
(্রেমভবে কল্পতর অখিল তন্ত্রের গুরু 
গুরু কৈলা কেশব ভানতী ॥ 
কপটে সন্গ্যাস বেশ ভ্রমিযঃ়। অশেষ দেশ 
| সঙ্গে পাগিষদ পূর্ণশালী। 
রামকুষ্জ গদাধর 
মুকুন্দ মুরারি' বনমালী ॥ 


ভুবনে আনন্দ বন্দ 


ধন্ত মিআঅ পুরন্ধর 


ধন্য মিশ্র পুরন্দর 


স্থৃতপ্ত কাঞ্চন গৌর ভুৰনলোচন চৌ? 
ডোর-কৌপীন-দওধারী। 

কপটে লোচন চোর গলে দোলে নাম ডোর 
সতত বোলান হরি হরি ॥ 

কুপাময় অবতার কলিযুগে কেবা আঃ 
পাষগুদলন কীরবান|। 

জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি 
হরি ভজে দৃঢ় করি মনা ॥ 

মহামিশ্র জগন্নাথ হদয় মিশর তাত 
কবিচন্দ হদঃ-নন্দন | 

আহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেএ পাঃ 


বিরচিল শীকবিকমছণ ॥ 


আরাগ। 

বগী কলিকাল ভজগাধিপ বলে বলে 
কবল কয়ল সব দেশ। 

অচঠনিশি বিষর- বিধয-বিম পরণএ 
ন পরশ ভূঁজগ-দমন-রসলেশ ॥ 
জয় জয় সদয়-হৃদয় অবতার । 

দরগত দেখি অব- নীতলে অবতর' 
হরইতে ভুবি ভূবনতর ভার | ধু ॥ 

দরশন দানে হরিত দশ দশনথ- 
দংশনদাহ দূরে বিনি আর। 

শীতল স্থুলেহ মেহ সব বিতরণে? 
উলিিত ভোঁগেল অখিল সংসার ॥ 

ভূভার হরণে ফুকরি সব পরিকর 
করু হরিনাম মন্ত্র পরচার। 

শিজ নিজ কেতনে সবে ভেল চেতন 
অচেতন জগতে জগতে ছুরাচার ॥ 


?6৫ন পদ। 


৫৬শ পদ । শ্ত্রীরাগ। 
পাপে পুরল পুথিবী পরিসর পেখি পরম দয়াল । 
প্রেমময় পরিপূর্ণ পয়োনিধি প্রকট প্রণতপাল ॥ 
পথ পতিতপাবন নাম। 
পশুপ গ্রেয়সী গীরিতি পররস প্রণয় পীযূষ ধাঁ ॥ এ: 


শ্লীগোবপদ তরঙ্গিণী। | ১৫ 


গ্রণহপাঁলক পদবী পালই পূরৰ পরিকর মেলি। 
এটুর পাতফ্পাপ পরিহুরি পাদ পরিণত কেলি ॥ 
গৃজই পশুপতি পন্ম-আমন পাঁদ পক্ষজ-ঘন্থ। 

পর পঞ্চ পথে পড়ি পেখি না পেখল জগদানন্দ অন্ধ ॥ 


৫ণশ পদ । ধানশী। 
করজোড়ে নবদদীপে বন্দিব নিমাই । 
মধম জনার বন্ধু তিহ বিশ্ব নাই ॥ 
মত গোনাঞ্ি বন্দিৰ সারধানে । 
একাশিল। থেহ হরিনাম দঘানানে ॥ 
বন্দে! বীরভদ্রপিতা নিহানন্দ নাম । 
প্রেম হেন দানে যেই পূর্ণ কৈল! কাম । 
দন্দো কন সনাভন রায় হামানন্দ । 
সাচ্গ গোলাঞ্ি বন্দে। পরম সাননদ ॥ 
মার্কভৌম বন্দো সর্শান্থে বিশীরধ । 
গ্রহ মভিত ধার ঠহল বদাবদ 1 
$কজ দেখাঞা প্রভু দিল! দরশন 
গোপাল বলে প্রবোধ ঠৈল সার্ধহৌনমন ॥ 


৫৮শ পদ । যথা বাগ । 


গান ধাস্ক ছুরন্ত নিমগন, অথিল শোক নেহারি। 
কন বিহি নবদীপ দেগুল, উজার দীপক জারি ॥ 
মব দিগ দরশন ভেল। 

'বণে ঝনখল, বাহির অন্তর, ভিমির সব দূরে গেল ॥ প্ু॥ 
_ কুগথ পরিহরি, সাধুপস্থক পথিক পরিচয় রঙ্গ । 

নাধহেমক দাম পহিরল গ্রেখমনিখনি শগ ॥ 

৬শহ সম্পদে দীন ছুরগত, ভগত ভরি পরিপুণ । 

জনম আাগল, একলি রহু হাস, জগত বাহির দুর ॥ 
য্থা রাগ । 
"৭5 ৭ নাম অন্তরে অছ্ু ভাখহ্‌ হবে ভবসাগরে পার। 
ধট রে আবণে নর হরিনাম সাদরে চিন্তামণি উহ সার॥ 
ঘা ক্ুতপাগী আদরে কু মন্ত্রকরাজ অবণে করে পান । 
শিফটে বলে হয় তছু ছুর্গম পাঁপভাপ সহ ত্রাণ ॥ 
করহ গৌর গরু, বৈষ্ণব আশ্রন লহ, নরনরি নাম হার। 
সারে শাম লই স্ুক্কৃতি হইয়তে রে আপামর দুরাচার ॥ 


৫৯ম পদ । 


ইথে কৃত বিষয় তৃষ্ণক পু নামহার। ধে। ধারণে শ্রম তার। 
কুতৃষ-জগদানন্দ কৃতকল্মষ কুমতি রহল কারাগার ॥ 


৬ম পদ । যথা! রাগ। 
এমন শচীর নন্দন বিনে । 
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাখে? 
শ্রীকৃষ্ণ নামের দ্গুণ মৃহিম। কেবা জানাইত মার? 
বৃন্দ বিপিনের মহ। মধুরিমা, প্রবেশ হইত কার? 
কেবা জানাই ত রাঁধার মাধুর্য, রস যশ চমৎকার ? 
তার অন্থভব সাত্বিক বিকার, গেচর ছিল বা কার? 
ব্রজে যে বিলান, রাস মহারাপ, প্রেম পরকীঞ্ তর। 
গোপীর মহিমা, ব্যভিচ!রী লীমা, কার অবগতি ছিল এত ॥ 
ধন্য কলি ধন্া, শিতাই চৈতন্য, পরম করুণ। করি। 
বিধি-অগোচর যে প্রেমবিকার, প্রকাশে জগত ভরি ॥ 
উত্তম অধন, কিছু না বাছিল। যাচয়া দিলেক কোল। 
কহে প্রেমানন্দ, এমন গোরা, অশ্ররে ধরিয়া দোল ॥ 
স্হই। 
যারে সর্বশান্ধে গান 
দেব-দেবার চরণবন্দন। 
থোগী যতি সদা ধায় তবু যারে নাহি পাদ 
বন্দে। সেই শচীর নন্দন ॥ 
নিদ্দ ভক্তি আস্বাদন সব্বদম্ম-সংস্থ(পন 
সাপুত্বাণ পাষগুদলন। 
ইতাাদি কাঁধের তরে শচী জগম্নাখ-খরে 
নবদ্ধীপে লভিল জনম ॥ 


৬১ পদ । 


বর্ম আত্মা ভগবান 


৬২ পদ। কৌ । 

জয় জয় মহা প্রভু জয় গৌরচন্ত্র। 
জয় বিশ্বস্তর জয় করুণার সিন্ধু ॥ 
জয় শচীস্থত জয় পণ্ডিত নিঘাঞ্রি। 
জয় মিশ্র পুরন্দব ভয় শচী মাই ॥ 
জয় জয় নবদ্ধীপবা[স-ভন্ত গণ । 

জন জণ্ন নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ ॥ 
নিত্যানন্দপদঘন্ব সদা করি আশ । 
নামসংকীর্তন গাইল কষ্দাস ॥ 


১৬ 


১ 
শা 


৬৩ পদ। সুহই। 


বিশ্বস্তরচরণে আমার নমস্কার | 
নবঘন পীতাগ্থর বসন ধাহার ॥ 
শচীর নন্দনপায়ে মোর নমস্কার 
নবগুগ্তা শিখিপুচ্ছ ভূষণ ধাহার ॥ 
গদাদাসশিহ্বাপায়ে মোর নমস্কার | 
বনমালা করে দধি ওদন ধাহার ॥ 
দগনথপুহপায়ে মোর নমস্কার | 
কোটি চক্র জিনি রূপ বদন ধাহীর ॥ 
শিক্গ। বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার । 
যেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার । 
চারি বেদে ধারে ঘোষে নন্ের কুমার 
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 
তুমি বিঝু তুমি রুষ তুমি যজ্ঞেখর | 
তোমার চরণযুগে গঙ্গাতীর্ণবর ॥ 
জানকী-জীবন তুমি তুমি নরসিংহ। 
অজ-ভব-আধি তব চরণের ভৃঙ্গ ॥ 
তুমি সে বেদান্ত বেদ তুমি নারায়ণ । 
তুমি সে ছলিল৷ বলি হইয়া বামন ॥ 
তুমি হয়গ্রীব তুমি জগত-জীবন। 
তুমি নীলাচলচন্দ্র জগত-কারণ ॥ 
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ। 
আজি মোর দিস হইল পরকাশ ॥ 
আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল। 
আজি মোর উদয় হইল স্থু মঙ্গল ॥ 
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার। 
আজি সে বসত্তি ধন্য হৈল নদীয়ার ॥ 
আজি “মার নয়ন-ভাগ্যের লাহি সীমা । 
তাহ। দেখি ধাহার চরণ সেবে রণা ॥ 
বলিতে আবিষ্ট হৈল পত্ডিত শ্রীবাস। 
চৈদন্যবনদন। গায় বুন্দাবনদাস ॥ 


৬৪ পদ গুজ্জরী। 
জয় জয় সর্ধবগ্রাণনাথ বিশ্বস্তর | 
জয় জয় গৌরচন্দ্র ফরুণাসাগর ॥ 


গৌরপদ-তরজিখী। 


অয় জয় ভকতবচনসত্যকারী। 

জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী ॥ 

জয় জয় সিমুন্তা-পতিমনোরম। 

জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্ভবিভূষণ ॥ 

জয় জয় হরেকৃণ মন্ত্রের প্রকাশ। 

জয় জয় নিজভক্তি গ্রহণ বিলাস । 
জয় অয় মহাপ্রভু অনস্তশয়ন। 

জয় জয় জয় সর্ববজীবের শরণ ॥ 

তুমি বিষ তুমি রষ্ তুমি নারায়ণ। 
তুমি মৎস্য তুমি.কৃষ্ম তুমি সনাতন ॥ 
তুমি সে বরাহ প্রত তুমি সে বামন । 
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন ॥ 
তুমি ররক্ষকুলহস্তা জান কীজ্গীবন। 
হমি প্রহ্থ বরদাত! অহঙ্গয|-মোচন ॥ 
হুমি সে প্রহলাদ লাগি হৈলা অবতার । 
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম ধার ॥ 
স্বদেব-চুড়ামণি তুমি দ্বিজরাঞ্জ। 
তুমি সে ভোজনকারী নীলাচপ মাঝ ॥ 
শ্রক্কচৈতন্ত নিত্যানন্দটাদ জান । 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৫ পদ । গুর্জরী। 


জয় আদি হে জয় জনক সবার। 
জয় জয় সংকীন্তনারশড অবতার ॥ 
জয় জয় বেদ-ধশ্ম-সাবুজন প্রাণ । 

জয় জয় আব্রদ্থন্তষ্বের মূল স্থান ॥ 
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু । 

জয় জয় পরম শরণ রুপাপিদ্ধু ॥ 

জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু মধো গোপবাসী। 
জয় জয় ভক্ত হেতু প্রকট বিলাসী ॥ 
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদিতব। 
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধসত্ব ॥ 

জয় জম্ম-বি প্রকুল-পাবন-ভূষণ। 

জয় বেদ ধর্ম আদি সবার জীবন ॥ 


জয় জয় অজামিল পতিতপাবন। 
জয় জয় পৃতনা দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥ 
প্রীর্চৈতন্ত নিত্যানন্দচাদ জান। 
বুন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৬ পদ । গুর্জরী | 


রাহি ত্রাহি কপাসিন্ধু সর্ববদেবনাথ । 
মুচি পাতকীরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
ভরাহি ত্রাহি স্বতন্ত্বিহারী কৃপাসিন্ধু। 
দ্াহি ত্রাহি শ্ররুষ্ণচৈতন্ত দীনবন্ধু ॥ 
ছি ত্রাহি সর্বরদে ব-বন্দা রমাকান্ত। 
হি ত্রাহি ভক্তজনবল্লভ একাস্ত ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ব-রূপধারী । 
জাহি ত্রাহি সংকীর্ভনলম্পট মুরারি ॥ 
হি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তথ্বগুণ নাম ! 
ত্রাহি ত্রাহি পরম কোমলগুণ-ধাম ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি অজ ভব বন্দ্য গ্রীচরণ | 
আহি ত্রাহি সন্ন্যাসধর্ষ্বের বিভূষণ ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরস্থন্নর মহাপ্রভু । 
এই রুপা কর নাথ ন! ছাড়িবা কত ॥ 
শ্রীরষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দটাদ জান। 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


থৈ 
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৬৭ পদ। গুর্জরী। 


জয় জয় জয় শ্রীগৌর স্থন্দর | 

ছয় জগন্নাথ প্রভূ মহামহেশ্বর ॥ 
আয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন। 
জয় জয় অগ্থৈতাদি ভক্তের শরণ ॥ 
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্ত্র। 
জয় জয় শীবাসবিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভূ জনক সবার। 
জয় জয় সংকীর্ভন হেতু অবতার ॥ 
জয় জয় বেদ-ধর্-সাধু-বিপ্রপাল। 
জয় জয় অতক্ত-শমন মহাকাল ॥ 


জে 


নং 


প্রীগৌরপদ-শুরঙ্গিবী। ১৫ 


জয় জয় সর্বসতাময় কলেবর | 

জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর ॥ 
জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্ত্র। 
জয় জয় বিশ্বস্তর প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥ 
জয় জগন্নাথ শচীপুত্র সর্ববপ্রাণ। 
কুপাদৃষ্টে কর প্রতু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ ॥ 
জয় জয় কপাসিন্ধু শ্রগৌরস্ন্দর। 
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥ 

জয় জয় নিত্যানন্ন্বন্ধপের প্রাণ । 
জয় জয় সংকীর্তন ধর্ধের বিধান ॥ 
জয় জয় শ্রীকুষ্ঘটৈতন্য রুপাসিন্ধু। 
জয় জয় নিত্যাণন্দ অগতির বন্ধু ॥ 
জয় অদ্বৈতচন্দ্রের জীবন ধন প্রাণ। 
জয় শ্রীনিবাস গদাধরের নিধান ॥ 
শ্রীরষণচৈতন্য নিত্যানন্দটাদ জান। 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৮ পদ। গুর্জরী। 


জয় জয় দ্বিজকুলদীপ গৌরচন্দ্র। 

জয় জয় ভক্তগোঠী-হৃদয়"আনন্দ ॥ 
জয় জয় শ্রীগোপাল গোবিন্দের নাথ । 
জীব প্রতি কর প্রতু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ু দ্বিজরাজ। 
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ ॥ 

জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুয় মিশ্রের জীবন। 
জয় খ্রীপরমানন্ন পুরীর প্রাণধন ॥ 
জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর | 

জয় জয় লক্ষ্ীকাস্ত সবার ঈশ্বর ॥ 
জয় জয় ভক্তরক্ষ1 হেতু অবতার । 
জয় সর্ববকালসত্য কীর্তন বিহার ॥ 
জয় গৌরচন্ত্র ধর্মসেতু মহাবীর । 
জয় সংকীর্তনময় সুন্দর শরীর ॥ 

জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ। 
জয় গদাধর অধৈতের প্রেমধাম॥ 


১৮ আীগৌরপদ-তরজিণী । 


জয় শ্রীজগদানন্দপ্রিয় অতিশয়। 

জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয় ॥ 
জয় জয় শ্রমবাসাদি প্রিয়বন্ধু নাথ । 
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 


তৃতীয় উচ্ছাস। 


( গৌরাবহারের এই্বর্ধায ও মাধুর্য ) 
১ম পদ। কামোদ। 


কলিযুগ মত্ত মতঙ্গজ মরদনে১ কুমতি করিণী দূরে গেল। 
পাঁমর ছ্ুরগত২ নাম মোতিম শত দাম ক ভরি দেল ॥ 

অপরূপ গৌর বিরাজ । 
শ্রীনবন্ধীপ নগর গিরিকন্দরে উঅল কেশরীরাজ ॥ এ ॥ 
সংকীর্তন ঘন৩ হুঙ-ক্ৃতি শুনইতে, ছুরিত-দ্বীপিগণ ভাগ । 
ভয়ে আকুল, অণিমাদি মৃগীকুল, পুনবত গরব৪ তেয়াগ ॥ 
ত্যাগ যাগ যম, তিরিথি বরত সম, শশ জথুকী জরিজাতি। : 
বলরাম দাঁস্* কহ, অত'এ সে জগমাহ 

হরি হরি শবদ খেয়াতি ॥ 


২য় পদ। কামোদ। 


শচীস্থত গৌরহরি নবন্ধীপে অবতরি 
করিলেন বিবিধ বিলান। 

সঙ্গে লৈয়! প্রিয়গণ প্রকাশিয়া সংকীর্তন 
বাঢ়াইল। সবার উল্লাস ॥ 

কিবা সে সন্ন্যাস বেশে ভ্রমি প্রভু দেশে দেশে 
নীলাচলে আপিয়! রহিল|। 

রাধিকার প্রেমে মাতি নাজানি দিবারাতি 


সে প্রেমে জগত মাতাইলা ॥ 





(১) মতঙ্গ গরজনে । 

(২) দুরজন। 

(৩) বল। (৪) সব ভীতি করল। 
+ শ্রস্থাত্তরে রায় অনস্ত। * 


নিত্যানন্দ বলরাম. অদ্বৈত গুণের দাম 
গদাধর শ্রীবাসাদি যত। 

দেখি সে অদ্ভুত রীতি কেহ না ধরয়ে ধুতি 
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত ॥ 

দেবের ছূর্লভ রত্ব মিলাইলা করি যন 
কপার বালাই লৈষ্বা মরি । 

কৈলা কলিযুগ ধন্য প্রভু কষ্*চৈত্ন 


যশ গায় দাস নরহরি ॥ 


৩য় পদ। ধানশী। 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস। 

পুন গিরিধারণ পৃরব লীলাকরম 
নবদ্ীপে করিলা প্রকাশ ॥ প্র ॥ 

শুদ্ধভক্তির গোবদ্ধন পূজা কর জগজ্জন 
এই বিধি দিলা কলি মাঝে । 

শ্রবণাদি নব অঙ্গ৬ কল্পতরূময় অঃ 
পঞ্চরম ফলে৭ তাহা মাজে ॥ 

পুলক অঙ্কুর শোভা অশ্র জনমনোলো্ 
মন্দ বায়ু বেপথু স্বন্দর ৮ 

নিজেন্্রিয় উপচারে পূজ সেই গিরিবরে 
প্রেমমণি পাবে উষ্ট বর ॥ . 

দেখিয়া পোকের গতি কলি-যুগ-নুরগা 
কোপে তন্থ কম্পিত হইল। 

অধরম এরাবতে কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে 
সসৈন্তেতে সাজিয়। আইল ॥ 

কামামঘ-বরিষণে ক্রোধবজ্জ-নিক্ষেগদে 
লোকের হইল বড় ডর। 

লোভমোহ-শিলাঘাতে মাৎসর্ধ্যাদদি খরবাতে 


ধৈর্য্যধশ্্ম উড়ে নিরস্তর ॥ 
চারার রত 


(৫) শুদ্ধভর্জিরূপ গোবদ্ধন। 


(5) শ্রবণ, কীর্তন, শ্মরণ, পাদসেবন, আচ্চন, বন্দন, দন্ত, দা 


আত্মনিব্দেন | মর্তীস্তরে সথা স্থলে ধ্যান, অর্চন। স্থলে পূজন, ' 
নবধা বিঝুভক্তি। 


(৭) শাস্ত, দন্ত, সাম্য, বাৎসলা, মধুর--এই পঞ্চ রস। 
(৮) স্ত্, প্রলয়, রোমাঞ্চ, ন্বেদ. বৈবর্নয, বেপথু, অশ্র ও 


এই অষ্ট সাত্বিক ভাব। 


জ্রীগৌরপদ-তরজিমী | 


জানিয়া জীবের দার শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময় 
উপায় চিস্তিল মনে মনে। 

তক্তভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার 
ভক্তি-গিরি করিল! ধারণে ॥ 

তাহার আশ্রয়ে লোক পাসরিল ছুঃখশোক 
কলিভয় থগ্ডিল সকলে । 

তবে কলিদেবরাজ পেয়ে পরাভব লাজ 
স্তুতি করে চরণক মলে ॥ 

অপরাধ ক্ষমাইয়। কহে কিছু দীন হৈয়া 
যত জীব প্রভুর আশ্রয়। 

মেঝ তব গুণ গার তাহে মোর নাহি দায় 
এই সত্য করি নিশ্চয় ॥ 

প্ুড় হাহে দয়। কৈল ধন্য কি নাম হৈল 
অদ্যাপিও ঘোষয়ে সংসারে । 

টতন্যদাসেতে বলে গোবর্ধন লীলাছলে 
যুগে যুগে জীবের উদ্ধারে ॥* 








ভি 


| প্দকর্তী অনি আশ্চধ্যরূপে গৌবদ্ধনলীল্গর বূপকচ্ছলে মহা- 
4 পাতকি-উদ্ধার-বৃত্বীত্ত বর্ণন করিয়াছেন। সংক্ষেপে রূপকটা 
1 অধীপ্রভু জীবগণকে কহিলেন, আর ইন্্রাদি পরশ্বধ্যশীলী দেবতার 


| 
ৃ 
নি উপকরণে, স্বীয় ইস্্রিয়গ্রাম বলিদানপূর্ববক শুন্ধভক্তিরূপ 
বদনগিরির পূজা কর; অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির পথই ভগবৎপ্রাপ্তির 
মাত্র পথ। এগিরির পুজা করিলে প্রেমমণিরপ ইষ্টবর লাভ 
[ন। উহাতে কলিরূপ ইল কুপিত হইয়া! কুমতিরূপা৷ শচীসহ আধন্- 
এরাঁবতে আরোহণপূর্ববক কামরূপ মেঘবর্ষণ, ক্রোধরূপ বজনিক্ষেপ 
সাবাপ শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ৷ মদমাৎসধ্যরূপ প্রবল ঝড় 
ইবন ভাহাতে লোকের ধৈষ্যরূপ ধর্শা উড়িয়া যাইতে অর্থাৎ 
দিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কলির প্রভাবে ষড় রিপুর প্রাবল্যে 
বির ধর্শাতি হইতে লাগিল । জীবের ছুর্গতি দেখিয়া, ভগবাঁন্‌ 
বং তক্তভাব অন্্রীকার করিয়া ভক্তিরপ গোবদ্ধন ধারণ- 
' অর্থাত শুদ্ধভক্তির শরেষ্ঠত! জগতে প্রচার করিয়া জীব সকলকে 
। করিলেন। জীব ভক্তি-শৈলের আশ্রয়ে নিরাপদ্‌ হইল; অর্থাৎ 
+ গণ অবলম্বন করিয়া নিষ্পীপ হইল। কলি-ইন্্র পরাভৃত ও 
হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, “যে প্রীকৃষ্ণচৈতম্তের গুণ গান করিবে, 
র উপর আমার অধিকার থাকিবে না” তখন মহাপ্রতু তাহার 
হইয়া, তাহাকে “ধন্য কলি" উপাধি প্রদান করিলেন। 
এ উদাস হইতে পাকে যে, মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেন 
১ উত্তর, শনি নররূপে য্ধন অবতীর্ণ, তখন সামান্য মানবের 
আচরণ করিয়া ভক্তি শিক্ষণ দাঁনই তাহার পক্ষে উচিত। কারণ, 
র্‌ শাইইলে, হচাররূপে অন্থকে ভক্তির সাধন শিক্ষা! দেওয়া যায় 
সন্ত চরিতাম়তকীর কহিয়াছেন, “আপনি আচরি ধর্ম জীযবরে 


করিতে হইবে না । ভগবানের মাধষ্যের উপাঁসন। ভিন্ন উদ্ধারের 
॥ শাই। শ্রবণাঁদি নবধা অঙ্গে ও শাস্তদাহ্যাদিরাপ পঞ্চ ফলে, 












১৯ 


৪র্থপদ। যথা রাগ। 


এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর। 
হেন অবতার হবে কিঃ হয়েছে হেন প্রেম পরচার ॥ ধু ॥ 
ছুরমতি অতি পতিত পাধণ্তী, প্রাণে না মারিল কারে। 
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল যাচিএা যে ঘরে ঘরে ॥ 
ভৰবিরিঞ্িবাপ্চিত যে ছুল্পভ প্রেম, জগত ফেলিল ডালি। 
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া, বাজাইল করতালি ॥ 
হাসিয় কাদিয়! প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাঁপিল অঙ্গ । 
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে ব! ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে, গাইয়। ধাইয়া ফিরে । 
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে ॥ 
এ তিন ভূবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সৌর | 
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে রতি না জন্মিল মোর ॥ 


৫ম পদ। বরাড়ী। 


অনুপম গোর অবতার। 

নবধ। ভকতি রসে বিস্তারিয়। সব দেশে 
না করিল জাতির বিচার ॥ ধক ॥ 

এমন ঠাকুর ভজ দুর কর সব কাজ 
ছাড় সব মিছা! অভিলাষ । 

চৈতম্থটাদের গুণে আলো করে ত্রিভ্ুবনে 
অনায়াসে হৈল পরকাশ ॥ 

চৈতন্য কল্পুতরু অখিল জীবের গুরু 
গোলোক-বৈভব সব সঙ্গে । 

জীবেরে মলিন দেখি হইয়া করুণ-আ্মাখি 
হরিনাম বিলাইল রজে ॥ 

যজ্ঞ জপ ধ্যান পুজা অন্ত যুগে যত পুজা 
সাধিলেক অতি বড় দুখে । 

এই যে কলির ঘোরে নরে যত পাপ করে 
নাম লৈঞা তরি যায় স্থুথে ॥ 





শিখায় ।” কলিকে ধন্য বলিবার তাঁৎপধ্য কি? কারণ, নীমশ্রহণরূপ 
সহজ সাধন কেবল এই কলিকীলের অল্পপ্রাণ জীবের জন্য । একবার 
বদন ভরিয়া “হরে কৃষ্ণ” নাম উচ্চীরণ কর,আর শমনের ভয় খাকিবে না। 
জন্ম-জম্মাজ্দিত পাঁপরাশি তৃণের ন্যায় ভশ্মীভূত হইবে। আহা! 
“একবার হরিনামে যত পাপ হরে। *পাপীর কি সীধা বল তত পাপ 
করে ?” সুতরাং কলিকাল যথার্থ ই ধনা, কলির জীবও ধনা। 


২০ . শ্রীণৌরপদ-তরজিণী | 


করুণ|-বিগ্রহ-সার তুলনা কি দিব আর 
পতিতের পূরাইল আশ । 

কিছু না বুঝিয়! চিত্তে কাদিয়! কাদিয়া পথে 
গুণ গায় নরহরি দাস ॥ 


৬ষ্ঠ পদ। ধানগ্্রী। 


গৌরাঙ্গ কে জানে মহিমা তোমার । 
কলিষুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার ॥ ঞ্র॥ 
শ্যাম মহঁদধি কেমনে বিধাতা, মথিয়া সে করতাল। 
কত স্থধারন তাহে নিরমিয়া উপজিল গৌরাঙ্গ রসাল ॥ 
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল, গৌরপ্রেম-বরিষণে। 
দীন হীন জন, ও রসে মগন, নরহরি গুণ গানে ॥ 


ণম পদ। বিভাষ। 


পাসরা না যায় আমার গোরা্টাদের লীল] । 
ধার গুণে পশুপাখী ধুরয়ে, গড়িয়া পড়য় শিলা ॥ খর ॥ 
ধাহার নামের লাগি মহ্থেশ হইলা যোগী 
বিরিঞ্চি ভাবয়ে অন্ুক্ষণে। 
্রন্মার ছুলনভ নাম সুলভ করিয়া পু 
যাটিঞা দেওল শ্রিভৃবনে ॥ 
শ্রীগীরাঙ্গ অঙ্গে শোভে পুলক কদস্ব তাহে 
অপরূপ শ্রীঅলের শোভা । 
'সনন্দে বিভোর অতি নরহরি দাস তি 
দেখিয়া সে কনকের আভা ॥* 


৮ম পদ । গাদ্ধার। 


গোরা মোর শুধই কাচা সোণ!। 
যতনে করহ লাভ ধনী হইবার যার 
মরমেতে আছয়ে বাসনা ॥ প্র ॥ 
হেন নিকষিত হেম ভুবনে না মিলে আর 
অতুলন গোর। দ্বিজমণি। 
সাতটী রাজার ধন একেক মাণিক নাকি 
এ মাঁণিকের মূল্য নাহি জানি ॥ 





 গ্র্থাস্তরে ইহা। কৃষ্ণদাদের পদ বলিল গৃহীত ও ইহার ভশিতা। _. 


এইবপ £--আন্ন সলিলে ভাসে, এই দীন কৃষ্দ|সে 1, 


জীবের নিস্তার হেতু 


মদ গতিত-_পাঠীস্তর | 


গোলোক বৈকুঠপুরে এ ধন গোপন ছিল 
শ্রীরাধার প্রেমকোটরায় । 

শাস্তিপুরনাথ তাহে 
হুঙ্কারে আনিল নদীয়ায়॥ 

নরহরি দাস ভণে জীবের কপাল গুণে 
হইল গৌরাঙ্গ অবতার । 

বিনামূলে গোরাধন যদি কর আকিঞ্চন 
আয় নিতাইর প্রেমের বাজার ॥ 


৯ম পদ। শ্রীগান্ধার। 


নিদারুণ দারুণ সংসার । 

শুনিয়া! বৈষ্ণব মুখে দেখি আখি পরতেকে 
না ভজিম্থ গোরা অবতার ॥ গ্রু॥ 

আপনে ঈশ্বর হৈয়া দৈন্ত ভাঁব প্রকাশিয়া 
রোদন করিয়া আত্তনাদে । 

বুঝাইল অস্ছুক্ষণ না বুঝে পামর মন 
মুহ্ন মন দারুণ বিষাদে ॥ 

ভাবিতে সে মব স্থখ অন্তরে পরম ছুথ 
অন্ন জল খাও কোন্‌ লাজে। 

ও রসে না হৈল রতি অভিমানে খাইন মতি 
কি শেল রহল হ্াঁদ মাঝে ॥ 

কে আছে এমন হেন উদ্ধারে পাতকী১ জন 
পরছুঃখে দুঃখিত হইয়া । 

চিন্তায় আকুল মন ন্রহরি অনুক্ষণ 
সে সিদ্ধুর উদ্দেশ না পাইয়া ॥ 


১০ম পদ। আীরাগ। 


পুলকে চরিত গায় সুখে গড়াগড়ি যায় 
দেখ রে চৈতন্ত অবতার । 

বৈকু&-নায়ক হরি দ্বিজরূপে অবতরি 
সংকীর্তনে করেন বিহার ॥ 

কনক জিনিয়া কাস্তি  শ্রীবিগ্রহ শোভা ভা্তি 
আজামুলম্থিত ভূজ সাজে । 

সঙ্ন্যাসীর রূপ ধরি আপন রসে বিহ্বগ 

না'জানি কেমন স্থখে নাচে ॥ 
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জয় গ্রগৌরহন্দর করুণার সিদ্ধুময 
জয় বৃন্দাবনরায় রে। 
নবদীপ পুরন্দর বৃন্দাবন পামরে 


চরণকমলে দেহ ছায়রে॥ 


১১শ পদ। ধানশী। 


গৌর-গোবিন্দগণ শুন হে রসিক জন 
বিষ মহাবিষু পর পহ | 

ধার পদনখছ্াতি পরম ব্রদ্দের স্থিতি 
স্থর মুনি প্রাণের গণ তুহ'॥ 

অস্তরে বরণ ভিন্ন বাহিরে গৌরাঙ্গ চিহ্ন 
শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি রাজে। 

শতদল কমল হেমকর্ণিকাঁর মাঝে 


বিহরই চারি দ্বারী সাজে ॥ 
গোলোক বৈকুঠ আর শ্বেতদীপ নামে সার 
আনন্দ অপার এক নাম। 
বাস্থদেব সন্বর্ষণে প্রদবায়ানিরুদ্ধ সনে 
চারি দিকে সাজে চারি ধাম ॥ 
ক্ষীরোদসাগরজলে ভুজঙ্গরাজের কোলে 
যোগনিদ্রা অবলম্বিত লীল!। 
স্বাহে নব অবতরি শ্বেতদ্বীপ অধিকারী 
অনন্ত নিত্যানন্দ পেলা ॥ 
লহ সহম্্র কাণে লোলিয়া লোলিমু! পড়ে মুখে । 
“হি ছুই জিহবায় গৌরচন্তর-গুণ গায় 
পাদপদ্ু মহালক্মী বুকে ॥ ঞ্ল॥ 
দুখশত ফণি মণি মুকুটের সাজনি 
শ্বেত অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি । 
কত কত গারিষম সনক সনাতনানন্দে 
দেব ধষিগণে করে স্তুতি ॥ 
ধার এক লোমকৃপে কতেক ব্রন্ধস্বরূপে 
নানামতে স্থজে সব প্রজ!। 
রাম আদি অবতার অংশে পরকাশ ধার 
*. সে সব ত্রদ্ষাণ্ডের ষেহো৷ রাজ! ॥ 
এহেন অনস্ত লীল! মায়ায় কত হুজিলা 
শ্রীরাধার কটাক্ষবাণ তৃণে। 


্রদ্মাণ্ড উপরি ধাম শ্ীবৃন্দাবন নাম 
গুণগান করে বুন্দাবনে ॥ 
১২শ পদ। আীরাগ। 


কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিপ্ধু পার। 
ধন্য কলি যুগের চৈতন্য অবতার ॥ 
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়ায়। 
জড় অন্ধ বধির অবধি পার হয় ॥ 
হরিনাষের নৌকাথানি শ্রীপুর কাণ্ডারী। 
সংকীর্তন কেরোয়াল ছু বাহু পসারি ॥ 

সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাঁসে। 
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥ 


১৩শ পদ । ধানশী। 


জীবের ভাগো অবনী বিহরে দোন ভাই । 
ভূবনমোহন গোরাচাদ নিতাই ॥ 
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন। 
হরি-নামামৃত দিয়। করিল! চেতন ॥ 
হেন অবতার ভাই কতু শুনি নাই। 
পাতকী উদ্ধার টকলা ঘরে ঘরে যাই ॥ 
হেন অবতার ভাই নাই কোন যুগে। 
কোন্‌ অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে ॥ 
রুধির পড়িল অঙ্কে খাইয়া প্রহার । 
যাচি প্রেম দিয়া তারে করিল! উদ্ধার ॥ 
নাম-প্রেম-স্ৃধাতে ভরিল ত্রিভূবন। 
একল! বঞ্চিত ভেল এ দান লোচন ॥ 


১৪শ পদ। শ্রীরাগ। 


পরম করুণ, পু" ছুই জন, নিতাই গৌরচন্দ্র 

সব অবতার, মার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ। 
ভজ ভঙ ভাই, চৈতন্য নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি। 
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মিয়া, মুখে বল বল হরি ॥ 
দেখ অরে ভাই, ত্রিতৃবনে নাই, এমন দয়াল দাতা। 
শুক পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি ধার গুণ গাথা । 
সংসারে মজিয়া, রহিল পড়িয়া, মে পদে নহিল আশ। 
আপন করম, তুপ্কায় শমন, কহয়ে লোচন দাস। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী । 


১৫শ পদ। ধানশী। 


গোরা মোর গুণের সাগর। 
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরস্তর ॥ 
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী। 
হরিনামন্তধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥ 
গোরা মোর হিমান্রিশেখর | 

তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গ। বহে নিরন্তর ॥ 
গোরা মোর প্রেম-কল্প তরু । 

ধার পদচ্ছায়ে জীব সুখে বাস করু ॥ 
গোরা মোর নবজলধর | 

বরষি শীতল যাহে করে নারীনর ॥ 
গোরা মোর আনন্দের খনি । 
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি ॥ 


১৬শ পদ। ধানশী। 


কিনা সে সখের সরোবরে । 
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে ॥ 
নাচত পু" বিশ্বস্তরে | 

প্রেমভরে পদধরে ধরণী ন। ধরে ॥ 
বয়ান কনয়া্টাদ ছাদে। 

কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে ॥ 
রাজহংস প্রিয় সহচর । 

কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর ॥ 
নব নব নটন লহরী। 

প্রেম লছিম! নাচে নদীয়া-নাগরী ॥ 
নব নব ভকতি রতনে। ও 
অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে ॥ 
নয়নানন্দ কহে স্থখ সারে। 

সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে ॥ 


১৭শ পদ। বাল! ধানশী । 


আওত পিরীতি মুরতিময় সাগর 
অপরূপ পু দ্বিজরাজ । 
নব নব ভকত নব রস যাবত 


«নব তঙ্গ রতন সমাজ ॥ 


ভালি ভালি নদীয়াবিহার। 


সকল বৈকু্ বৃন্দাবন সম্পদ সকল সুখের স্থুখ সার ॥ $। 


ধনি ধনি অতি ধনি. অব ভে স্থরধুনী 
আনন্দে বহে রসধার । 


সান পান অবগাহ আলিঙ্গন সঙ্গম 
কত কত বার॥ 
প্রতিপুর মন্দির প্রতি তরুকুলতল 
ফুল বিপিন বিলাস। 
কহে নয়নানন্দ প্রেমে বিশ্বস্তর 
সবাকার পূরাইল আশ ॥ 
১৮শ পদ। সুহই। 
কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগঞ্ন 
ধর্ম করম বহ' দূর । 


অসাধনে চিস্তামণি বিধি মিলাওল আনি 
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥ 
ভাই রে,ভাই গোরা-গুণ কহনে ন। যাব । 


কত করি-বদন কত চতুরানন 
বরণিয্ন। ওর ন1 পায় ॥ প্র 
চারি বেদ ষড় দরশন পড়িম্বাছে 


সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে। 
কিবা তার অধ্যয়ন লোচন বিহীন যেন 
দরপণে অদ্ধে কিব। কাজে ॥ 


বেদ বিদ্যা ছুই কিছুই ন। জানত 
সে ষদি গৌরাঙ্গ জানে সার। 
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকল জানে 


সর্ধসিদ্ধি করতলে তার ॥ 


১৯শ পদ। ধানশী। 

প্রেমসিন্ধু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায় 

করুণা বাতাস চারি পাশে । 

প্রেম উথলিয়৷ পড়ে জগত হাকাপ ছাড়ে 
তাপ তৃষ্ণা! সবাকার নাশে ॥ 

দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময় । 

ভক্ত হংস চন্দ্রমাকে পিবি পিবি বলি ডাকে 

পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥ ধু ॥ 
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ডি রূপ মনাতন তোলে নানা রত্ব ধন 
যতনে গীথিয়া তার মাল।। 

ক্চি-লত স্তর করি লেহ জীব কণ্ঠে ভরি 
দুরে যাবে আপনার জালা ॥ 

নীলা রম সংকীর্ভন বিকশিত পদ্মবন 
জগত ভরিল যার বাসে। 


ফিল কহ্মবন মাতিল ভ্রমরগণ 
পাইয়। বঞ্চিত কৃষ্ণ দাসে ॥ 
১০শ পদ। সুহষ্। 


কুঙ্চলীলামূত মার তার শত শত ধার 
দশ দিকে বহে যাহ। টৈতে। 

মে চৈতন্থলীলা হয় সরোবর অঙগয় 
মুনোহংস চড়াও তাহাতে ॥ 
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্যবচন। 

ভোম। সবার শ্রীচরণ করি অঙ্গ-বিভূষণ 
করে! কিছু এই নিবেদন ॥ ক্র 


কৃষ্ণভল্তভি সিদ্ধান্তগণ প্র্ুলিত পদ্মবন 
তার মধু কর আম্মাদন। 
প্রেমরস কুমুদবনে প্রফুল্লিত রাত্র দিনে 


তাতে চরাহ মনোভৃঙ্গগণ ॥ 

নানাভাবে ভক্তগণ হংন চক্রবাকগণ 
যাতে সবে করেন বিহার। 

ক্কেলি মৃণাল যাহা পাই সর্বকাল 
ভক্ত করয়ে আহার ॥ 

সেই সরোবরে যাঞা! হংস-চক্রবাক হৈঞা 
মদ। তাতে করহ বিলাস। 


খগ্ডিবে সকল দুঃখ পাইবে পরম সখ 
অনায়াসে কহে রুফণদাস ॥ 
২১শ পদ। সুহই। 

 শীরামৃত অনুক্ষণ সাধু মহাস্ত মেঘগণ 


*. বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ। 
ভাতে ফলে প্রেমফল ভক্ত খায় নিরস্তর 
তার প্রেমে জীযে জগজ্জন॥ 


চৈতন্বলীলা মৃতগুর কৃষ্ণলীল কর্পূর 
ছুই মিলি হয় ষে মাধুর্ধ্য। 

সাধু-গুকু-প্রনাদে তাতে যার মন বাধে 
সেই জানে মাধুর্ধ্য-প্রাচ্্য ॥ 

সেই লীলাম্বত বিনে থায় যদি অনপপানে 
তবু ভক্তের দুর্বল জীবন। 

যার এক বিন্দু পানে গ্রফ্ুল্লিত তহ্থ মনে 
হাসে গায় করয়ে নস্তুন ॥ 

এ অমৃত কর পান যাহ বিন! নাহি আন 


চিত্তে কর দদৃঢ বিশ্বাস। 

না পড় কুতর্ব-গর্তে অমেধ্য কর্কশাবর্তে 
যাহাতে পড়িলে সর্ঘনাশ ॥ 

প্রীচৈতন্থ নিত্যানন্ন অদৈত আর ভক্তবৃন্দ 
আর যত আতা ভক্তগণ। 

তোম। সবার শ্রীচরণ শিরে করি ভূষণ 
যাহ। হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥ 

শ্রীরূণ শ্রীসনাতন রঘুনাথ শ্রীচরণ 
শিরে ধরি করি তার আশ। 

কুষ্চলীলামৃতান্বিত চৈভন্ত-চরিতামৃত 
গায় কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ 


২২শ পদ। ধানশী। 
নদীয়ার ঘাটে ভাই কি অদ্ভুত তরী। 
নিতাই গলুইয়। তাতে চৈতন্য কাণ্ডারী ॥ 
দুই রঘুনাথ শ্ীক্জীব গোপাল শ্রীরূপ সনাতন। 
পারের নৌকায় এর! দাড়ি ছয় জন ॥ 
কে যাবি ভাই ভবপারে বলি নিতাই ডাকে । 
খেয়ার কড়ি বিন! পার করে যাকে তাকে ॥ 
আতরে কাতর বিনা কে পার করে ভাই। 
কিন্তু পার করে সভে চৈতন্য নিতাই ॥ 
কৃষ্ণদাস বলে ভাই বল হরি হরি। 
নিতাই চৈতন্যের ঘাটে নাহি লাগে কড়ি ॥ 


২৩শ পদ। স্ৃহই। 


৯ শ্রীগৌরাজ শ্রীনরোত্ম শ্রীঞ্জীনিবান আর | 


হেন অবতার হবে কি হৈয়াছে যার গ্রেমপরচার ॥ 


২৪ 


ছুরমতি অতি পতিত পাপী প্রাণে ন! মারিল কারে। 


হরিনাম দিয়া হ্বদয় শোধিল যাচিঞা যাচিঞা ঘরে ॥ 
ভব বিরিঞ্চির বাঞ্চিত যে পদ জগতে ফেলিল ভালি। 
কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচ বাজাইয়! করতালি ॥ 


হাসিয়া কাদিয়! প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ । 
চণ্ু'লে ব্রাঙ্গণে প্রেমে কোলাকুলি কৰে বা ছিল এ রঙ্গ ॥ 
ডাকিয়! হাকিয়া খোল করতালে গাইয়া ধাইয়। ফিরে । 


দেখিয়া শমন তরাস পাইস্ক! কপাট হানিল দ্বারে 
এ তিন ভুবন আনন্দে মাতিল উঠিল মঙ্গল সোর | 
কহে প্রেম্দাঁস হেন অবতারে রতি না জন্মিল মোর ॥ 


২৪শ পদ | কামোদ। 


ইহ কলিযুগ ধন্য নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য 
পতিত লাগিয়া অবতার । 

দেখি জীব বড় দুখী হৈয়া সকরুণ আখি 
হরিনাম গাথি দিল হার ॥ 

নিজগুণ প্রেমধন দিলা গোরা জনে জন 
পতিতেরে আগে দান করে । 

নিজ ভক্ত সঙ্গে করি ফিরে প্রভূ গোর হরি 
যাচিয়া যাচিয্না ঘরে ঘরে ॥ 

জড় পদ্গু অন্ধ যত পশ্ত পাখী আর কত 
কাদায়ল নিজ প্রেম দিয়া। 

প্রেমে সব মত্ত হৈয়! অন্ন জল তেয়াগিয়। 
ফিরে তাঁরা নাচিয়৷ গাইয়া ॥ 

হেন প্রভু না ভিন জনমিয়া ন। মরি 
হারাইস্থু নিত্যানন্দ নিধি। 

কহে হরিদাস ছার কোন গতি নাহি আর 
হেন যুগে বঞ্চিত কৈল। বিধি ॥ 


১৫শ পদ। মঙ্গল। 


অখিল ভূবন ভরি হরি রস বাদর 
বরিখয়ে চৈ তন্য-মেঘে। 

ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত 
অন্ুখন প্রেমজল_মাগে। 


স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


ফাস্গুন-পুর্ণিম। তিথি মেঘের জন তথি 
সেই মেঘে করল বাদর। 
উচা নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভামাওল 


গোরা বড় দয়ার সাগর ॥ 

জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহা মন্্ 
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি। 

অধম ছুঃখিত১ যত তারা হৈল ভাগবত 
বাট়িল গৌরাঙ্গ-ঠাকুরালি ॥ 

গাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল 
হেন জীবে বিলাওল দয়! | 

দাপ শিবানন্দ বলে কেন রৈনু মায়াভোলে 
প্রভু মোরে দেহ পদছায়। ॥ 


১৬শ পদ । সুহই | 


গোর! দয়ার অবধি গুণনিধি। 
স্থরধুনীতীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরব 8. 
ভূজযুগ আরোপিয়া ভকতের কাধে । 

"চলি যাইতে না পারে গোরাাদ হরি বলি কাদে ॥ 
প্রেমে ছল ছল, নয়ন-যুগল, কত নদী বহে ধারে। 
পুলকে পুরিল, গৌরাঁকলেবর, ধরণী ধরিতে নারে ॥ 
সঙ্গে পারিযদ, ফিরে নিরস্তর, হরি হরি বোল বোলে। 
প্রিয়সখার কাধে, ভূজযুগ নিয়া, হেলিতে ছুলিতে চলে । 
ভুবন ভরিয়া প্রেমে উত্তরোল পতিতপাবন নাম। 
শুনিয়। ভরসা! পরমানন্দের মনেতে না লয় আন ॥ 


১৭শ পদ। ধানশী। 
উদয় নদীয়াপুরে 
তিমির না রহে ত্রিতুবনে । 
অবনীতে অখিল জীবের শোক নাশল 
নিগমনিগৃঢ় প্রেমদানে ॥ 


অপন্ধপ চাদ 


আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়। 

ভকত্ব-হৃদয়-কুমুদ পরকাঁশল অকিঞ্চন জীবের উপায়।&। 
শেষ শঙ্কর, নারদ চতুরাঁনন, নিরবধি ধার গুণ গায়। 
সো পহনিরুপম, নিজগুণ শুনইতে, আনন্দে ধরণী লোটায। 


১। ছুর্গতি। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ১৫ 


গ নয়ানে। বরণ-আ।লয়, বহয়ে প্রেমন্ধাজল। 


নাএদাস বলে। জীবের করমফলে, গ্রসবে সে| মুকুতার ফল। 


২৮শপদ। কামোদ। 


গৌঙবরণ তন, সুন্দর সধাময়, সদয় হ?য় রূলালয়ে। 
ধন্দকরবীর, গাথন থর থর, দোলনি বনি বনমালয়ে ॥ 
গৌর বাসে বর, প্রি গদাধর, নিগৃঢ় রস পরকাশয়ে। 
রসমগ্ুল এঁছে, ভাঙল প্রেমে, গদ গদ ভাসয়ে ॥ 

নদী নগরে, টাদ কত কত, দুরে গেও আধিয়ারে । 
কিনব উল, দীপ নিরমল, ইবেন নামই না পাররে। 
গৌৰ গদাধর, প্রেম সরোবর, উলি মহীতল পূররে । 


গম খঠুনাথে। বিখি বিড়স্িত, পরণ না পাইয়। ঝুবরে 


২৯শ পদ। ম্ুৃহই 
আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম। 
শাবিতে ভাবিতে হইল রাধার বরণ ॥ 
বা বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর। 
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল ॥ 
ধার! প্রণী গঘনে বহিয়া যায়। 
পুলকে পুরিত তম্থু জপে নাম তায় ॥ 
মন নিমগন গৌরী ভাবের প্রকাশে । 
এক মুখে কি কহিব যদুনাথ দাসে। 


৩০শ পদ। ধানশী। 


কে যায় রে নবীন সঙ্গাসী। 

কোন বিধি নিরমিল দিয়া স্ধারাশি ॥ 
হেন রূপ গ্রেন বেশ বড় ভালবাপি। 
অন্তরে পরাণ কাদে দেখি মুখশশী ॥ 
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী । 

হার হরি বলি কাদে পরম উদাসী ॥ 
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাদে ক্ষণে মুখে হাসি। 
ক্রঙ্গ কৌগীন দণ্ড ভাবে গড়ে খসি॥ 
নন্দরাম দাসে কহে মনে অভিল্লাধী। 


কাায়ে কান্দাইল গোরা ত্রিক্ুবনবাদী ॥ 
৪ | 


৩১শ পদ। বিভাষ লোফা। 


গৌরাঙ্গ দার নিধি গুণ অগণন | 
তুলন| দিবার আর নাহি অন্ন স্থান ॥ 
কল্পতরু অভিলাষ করয়ে পূরণ। 

যে জন তাহার স্থানে করয়ে যাচন ॥ 
সিদ্ধ বিন্দু দেয় তথ| করিলে গধন। 
ইন্দু করে এক পক্ষ কিরণ বর্ষণ ॥ 
পান্রাপাত্র নাহি মানে গৌরাঙ্গ রতন। 
সময় বিচার তেঁহ না করে কন ॥ 
যাচিএণ অমূগ্য ধন করে বিতরণ। 
একলা বঞ্চিভ চেবল দান সন্ধধণ ॥ 


৩২শ পদ। গান্ধার। 


ভব সাগর বর ছুরতর ছুরগহ, ছুস্তর গতি স্বিথার | 

নিমগন জগত, পতিত সব আকুল, “কাই ন। পা৪ল পার ॥ 
জয় জয় নিতাই গৌর অবতার । 

হরিনাম প্রবল তরণী' অবলম্ঘয়ে করুণায় করল উদ্ধার ॥%। 

অজ ভব আদি ব্যাস শুক নারদ, অন্ত ন| পায়ই ধার । 

এছন প্রেম পতিত জনে বিতরই, কো অছু করুণ| অপার ॥ 

(হন অবতার আর কিয়ে হোঘব, রমিক ভকতগণ মেল। 

দীন ঘনশ্থ।ম “শাউরি ভেল জরজর হ্ৃদিমাহ! রহি গেল শেল॥ 


৩৩শ পদ। কেদার। 


গৌর গদাধর দুই ভন সুন্দর 
অপরূপ গ্রেম বিথার। 
দু দুহ' হরযে পরশে যব বিললয়ে 


অয্জিঞ। বরিখে অনিবার ॥ 
দেখ দেন অপরূপ দু জন লেহ। 
কো অছু ভাব প্রেমময় চতুরালি 
মঞ্জিয়া পাওব সেহ॥ ঞর॥ 
করে করে নয়নে যোই মাধুরী 
সো সব কি বুঝব হাম। 
অপরূপ রূপ হেরি তন্থ চমকাইত 
অখিল ভুবনে অন্ুপাম ॥ 


২৬ দ্রীগৌরণদ-তরজিণী । 


অমিঞ| পুতলি কিয়ে রসময় মূরতি 
কিয়ে দু প্রেম আকার। 
হেখইতে জগজন তষ্ট মন তুলায় 


যছু কিযে পাব পার॥ 


৩৪শ পদ । মঙ্গল। 

জলের জীব কীঁদয়ে দেখিয়া প্রতিবিশ্ব 
কাননে কাঁদে পশ্তপাখী। 

তরুয়] পুলকিত পাষাণ দরবিত 
শুনিয়া অন্ধ কাদে হাকি ভাকি ॥ 
অপরূপ গোবাচটাদেব দেহ। 

অসীম অনভন্ন এক মুখে কি কহুৰ 
মনে বা সুখে না আইসে সেহ ॥ঞর। 

কুলের কুলবধূ ফুকরি ফুকরি কাছে 
বধির জড় কাদে ধাদে। 

মায়ের ঘ্ন ছাঁড়ি ছুধের বালক 
না জানি কিবা লাগি কাদে ॥ 


এমন অবতার হবেক নাহি আর 
কেবল করুণার সিদ্ধু। 
পতিত মুঢ় জড় অজড় উদ্ধারত 


কেবল বঞ্চিত ভেল যছু ॥ 


৩৫শ পদ। ধানশী। 


দাস গদাধর প্রাণ গোরা । পূরব চরিতে ভেল ভোরা ॥ 
বিজ্ুরী বরএ তন্চ চোর! | কমল-নয়নে বহে লোরা ॥ 
কনক-কমল মুখকাতি । হাসিতে খপয়ে মণি মোতি ॥ 
বিপুল পুলক ভরে কম্প। হরি হরি বলি দেই বঝম্প॥ 
নাজানে অহনিশি নিজ রসে 1 সঘনে চিকুর চীর খসে ॥ 
ঘন ঘন মহী পড়ি যায়। হেমগিরি ধরণী লোটায় ॥ 
ভাসল ভুবন প্রেমরসে। যছু এড়াইল কম্মদোষে ॥ 


৩৬শ পদ । শ্্রীরাগ । 
বড় অবতার ভাই বড় অবভার। 
পতিতেরে বিলা গল প্রেমের ভাণ্ডার ॥ 
অপরূপ গোরাটাদের লীল1। 
রাজা হৈয়। কাদ্ধে'করে বৈষবের দোলা ॥ 


হেন অবতারের উপমা দিতে নারি। 
সংকীর্ভনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারী। 
সর্ববলোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি। 
দেবগণ মাগে আগে তার পদধূলি ॥ 
যধনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম । 

হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥ 


৩৭শ পদ। ভাটিয়ারি। 


যত যত অবতার সার। 
ঘুষিতে রহিল আমার গোর! অবতার ॥&। 
বরদ্মার ছুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম নাম ধন। 
আচগু'লে দিয়। প্রভূ ভরিল! ভূবন ॥ 
প্রেচ্ছ পাষওড আদি প্রেমের বন্তায় । 
ডুবিয়৷ সকল লোক নাচে গান গায়॥ 
পশ্ত-পক্ষী ব্যান মুগ জলচরগণে | 
হাসে কাঁদে নাচে গায় করয়ে কীর্তনে । 
্ব্গ মুক্ত পাতাল ডুবিল সব গ্রামে । 
বঞ্চিত হইল এক দাস বলরামে ॥ 
৩৮শ পদ | সুহই। 
কিঞ্চন অকিঞ্চন 
কার কোন পোষ নাহি মানে। 
শিব শিরিঞি অগেচর প্রেমধণ 
যাচিঞ| বিলায় জগজনে ॥ 


বরণ আশ্রম 


করুণার সাগর গৌর অবঙা৭ 
নিছনি লইয়া মরি | 
কে জানে কিবা সে মাধুরী, গা 


কাদে প!সরিতে নারি ॥ 

পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খল জাতি 
গুণ শুনি কাদে জগজ্জন। 

অগেয়ান পশ্ত পাখী তারা কাদে ঝরে আরে 
কি দিয়া বাধিল সবার মন ॥ 

রাজ। ছাড়ে রাজ্যভোগ যোগী ছাড়ে ধ্যানযোগ 
জ্ঞানী কাদে ছাঁড়ি জ্ঞানরসে। 

কেব। বলরাম-হিয়া গড়িলা পাষাণ য় 
হেন রস না কৈল পরশে ॥ 


শ্রীগোরপদ-তরজিণী। ২৭ 


৩৯শ পদ। শ্রীরাগ। 
মব অবতার লার গোর। অবতার । 
এমন করুণা কভু ন। দেখিয়ে আর ॥ 
দীন হীন অধম পতিত জনে জনে । 
যাচিএা যাচিএগ প্রভু দিলা গ্রেমধনে ॥ 
এমন নয়াননিপ্রি যেবা না ভজিল। 
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল ॥ 
'য জন বৃঞ্চিত হৈল হেন অবতারে। 
কোটি কলপে তার নাহিক উদ্ধারে ॥ 
মু্জি মে অধম হেন প্রত ন! ভজিয়া | 
কহে বলরাম এবে মরিষ্থ পড়িয়া ॥ 


৪*শ পদ। কামোদ। 
নবন্ধীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি। 
ঘন রঙে সিউন স্থলচর জাতি ॥ 
এদখ দেখ গৌর-জলদ অবত!র। 
বরিখয়ে গ্রেমে অমিএ| অনিবার ॥ 
তবধি জগ ভরি ছুরদিন ভোর । 
হরিরসে ডগমগ জগজন ভোর ॥ 
শাচত উনমত ভকত-ময়ূর | 
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বূর ॥ 
ভকতি-লতা তিন ভূবন বেয়াপ। 
উত্তম অধম সব গ্রেমফল পাব ॥ 
কীর্ভন কুলিশ «রোগ বনচারী১। 
জানসে গঘন গরজে বিদারি ॥ 
চিত বিলোপি কধিলং করম তুজঙ্গ। 
শিরমিল কলিমদ-দহন তরঙ্গ ॥ 
তাপিত চাতক তিরপিত ভেল। 
দশ দিক সধন্থ নদী রহি গেল॥ 
ডুবল অবনী কাহো নাহি ঠাষ। 
সংসারের অচলেত রহলু বলরাম ॥ 


নি১শপদ। মঙ্গল। 
আপাদ-মধ্যক প্রেমধারা বরিখত 
.চৌদিকে বলকত কিরণে। 


যোগ, বলজারি। ২। বিল নিকবিল | ৩। বাচলে। 


মত্ত গজেন্্র জিনি 
চাদ উদয় করু চরণে ॥ 

কেমন বিধাতা সে গৌরাঙ্গ টাদেরে যে 
গড়িল আপন তঙ্চ ধরিয়া। 

কেমন কেমন তার কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া 
তখনি না গেল কেন গলিয়া ॥ 

আমর গৌরাঙ্গের গুণে দার পাষাণ কিব 
গলিয়া গলিয্না পড়ে অবনী। 

অরণ্যের মুগ পাখী ঝুরিয়া ঝুরিমা কাদে 
নাহি কাদে হেন নাহি পরাণী ॥ 

যেখন তেমন কুলে জন্ম হউক ঘোর 
যেমন তেমন দেহ পাঞা। 

অনস্থ দাসের মন ঠাকুর গৌরাঙ্ছের গুণ 
দেশে দেশে ফিরি যেন গঞ্া ॥ 


গমন স্থলাবণি 


৪২শ পদ । শ্রীরাগ ব। কামোদ। 


দেখ দেখ অপরূপ গৌরাহ নিতাই । 
অখিল দীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে গে। 
পছ্িতগাবন দোন ভাই ॥ঞ্রা 
যাকে দেখে তার চাষে  যাচিএ। বিলার প্রেমে 
উত্তঘ অধম নাহি মানে। 
এতিন ভূবনের লোক. নাহি জর! মৃতু) খোক 
প্রেমঅমৃত করি পানে ॥ 
ক্সবিরিক্ষি সিন্ধু না যাচয়ে এক বিন্দু 
ছিছি কিয়ে ভাহাতে উপম। 
পতিত দেখিয়া কাদে দেহ থির নাহি বাধে 
যাঁচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেম! ॥ 
এমন দগ্জাল দু যেনা ভজে হেন পশু 
সে ছারের জীবনে কি আশ। 
সম্ম্যাসী বিপ্র হৈল ইহ অসুর গণন সেহ 
অনস্তদাসের এই ভাষ ॥ 


৪৩শ পদ। মঙগল। 
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই দয়ার অবাধ । 
রক্ষার ছুলভ প্রেম যাচে নিরবধি ॥ 


২৮ দ্রীগৌণগদ-্রঙ্গিণী | 


চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে । 
হেন প্রেম ছুই ভাই যাচে অবিরতে ॥ 
পতিত ছুর্গত পাপী কলিহত যারা । 
নিতাই চৈতন্ত বলি নাচে গার তারা ॥ 
ভূবনমঙ্গল ভেল সংকীর্ভন রসে। 

রায় অনন্ত কাদে না পাইয়া লেশে ॥ 


৪৪শ পদ। স্মৃহই। 


গোৌর-নবঘন প্রেমধার। বরিষিল। 
তৃষিত তাপিত জীব তিরপিত ভেল ॥ 
ছুষ্মতি কঠিন মাটি ভক্তিচাষে চর । 
উপজিল জীব-হদে প্রেষের অঙ্কুর | 
সে অধ্কুরে ভক্তিবারি নিতাই সেচিল। 
দিনে দিনে প্রেমতরু বাট়িযা উঠিল ॥ 
ধরিল প্রেমের ফল সব জীব তরে। 
অনস্ত বঞ্চিত ভেল নিজ কম্মফেরে ॥ 


৭৫শ পদ। গান্ধার। 


সনকাঁদি মুনিগণে চাহি বুলে দেবগণে 
বিরিঞি ধেয়ানে নাহি পায়। 
দিগঙ্গর পশুপতি ভ্রমি বুলে দিবারাতি 


পঞ্চ মুখে ষার গুণ গায় ॥ 
হার পদ ধৌত হৈতে শুচি কৈল ত্রিজগতে 
হরশিরে জটার ভূষণ | 


সো পু নদীম়াপুরে অবতরি শচীঘরে 
সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ ॥ 
দেখি শচীনন্দন জীব স্ব অচেতন 
প্রকাশিলা নাম সংকীর্তন। 
বিযিয়ী ষবন যত তারা হৈল উনমত 
না হইল পড়ুয়া অধম ॥ 
প্রেমজল মহাবন্তা1 পৃথিবী করিল ঘন্া 


ভিভুবন চলিল বাহিয়!। 
তাকিৰ পাধও যত পললাইল হৈয়া ভীত 
অভিমান-নোঁকায় চড়িয়! ॥ 


তাহার চরণ-ধৃলি 


শ্রীচৈতন্ত নিত্যাননদ তার পদ-মকরন। 


যেজন করয়ে তার আশ! 
তাহে মোর আানকেলি 
দুখিয়! শেখর তার দাস ॥ 


৪৬শ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ । 
উথলিয়। যাইছে ধারা কু নহে ভঙ্গ ॥ 
অভিরাম সারহ্গ তায় তট দুইখানি। 
অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণি ॥ 
আ্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র । 
ডুধারি কারি তাহে প্রত নিত্যানন্দ । 
প্রেম জলচর শ্রীবানাদি সহচর । 

স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের খকর ॥ 
থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া । 
দুঃখিয়া শেখর কাদে ফুকার করিয়া ॥ 


_৪৭শ পদ। তুড়ী। 
বিশ্বম্তর গাছ তার কাতুরি গদাধর। 
নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরস্তর ॥ 
অভিরাম সারজ তায় বলদ একজুড়ি। 
চালা সরকার ঠাকুর হানি প্রেষনড়ি ॥ 
গুণ বাধ! গায়েন বায়েন সব ফিরে। 
হরিনাম ইক্ষরস দরদরাইতে পড়ে ॥ 
যেপায় সেখায় রস কেহ না আলয়। 
যত তত খাম তবু পেট না ভরয়॥ 
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ে । 
নানা মতে করে পাক যার যে রুচই ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাগারী। 
বিনা মূলে দেয় রস গাগরি গাগরি ॥ 
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল। 
মাগিয়! যাচিএগ শালে খায় সর্বকাল ॥ 


৪৮শ পদ। ধানশী। 


জগন্নাথ মিশরের স্ুকৃতি বীজ হৈতে। 
জনমিল গৌর কল্পতক্ক নদীয়াতে ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


যতনে নিতাই মালী সে তরু সেবিল। 
নান| শাখ। উপশাখ। তাহার হইল ॥ 
ধরিল তাহাতে অদভূত প্রেমফল। 

রে পরিপূর্ণ তাহা মাদক কেবল ॥ 
আনন্দে নিতাই মালী সে ফল পাড়িয়া। 
দান দুঃখী জনে দেয় দুহাতে বিলাঞ|॥ 
মে ফলের রস যেন সৃধাকরস্ুধা। 

যে জন চৃষিয়া খায় যায় ভার ক্ষুধা 
আপনি সে ফলখাইয়া নিতাই মালী। 
উনমত হৈম্না নাচে মাথে করি ডালি ॥ 
পূর নেও নেও বলি সে ফল বিলাম়্। 
কেবল বঞ্চিত তাহে এ শেখর রাম ॥ 


৪৯ পদ। বরাড়ী। 


ছা;ববে এমন দয়া কোথাও না দেখি 
নার চৈভন্ঠ প্রভু । 


দীন হীন জনে এমন করুণ। আর 
নাহি দেখি কু ॥ 
যুগণন্র লাগিয়। বৈরাগোয মিয়া 


ফিরেন দেশে দেশে । 
পাই! অকিঞ্চন যাচিএশ প্রেমধন 
বিলাঁয় করুণ|-আবেশে ॥ 


নিজ নাম সংকীর্তন পরম নিগুঢ় ধন 
কক্ুণায় গড়ল কায়া। 
ধীর অধীর জড় পঙ্গু অন্ধ আতুর 


সবারে সমান দয়া ॥ 

তিন তাপে তাপিত দেখিয়া ত্রিজগত 
নয় ভরল প্রেমজলে। 

শীতল করিতে হেরিয়া কুপাদিঠি 
বরিখয়ে কাচ্দাসে বলে ॥ 


৫৭ পদ । মল্লার। 


*. গোরাগুণ গাও গাঁও শুনি। 
অনেক পুণের ফলে সে! পু" মিলায়ল 
প্রেমপরশ-রস-মণি ॥ প্র ॥ 


সন 


অখিল জীবের এ শোক-সায়র 
শোষয়ে নয়াননিমিষে। 

ও প্রেম লব লেশ পরশ না পাইলে 
পরাণ জুড়াইবে কিসে ॥ 

অরুণ-নয়ানে বরুণ আলম 
করুণাময় নিরিখণে। 

মধুর আলাপনে আখরে আদরে 
পাজরে পাতিয়। লিখনে ॥ 

প্রেমে ঢল চল পুলকে পূরল 
আপাদ মস্তক তন। 

বাসুদেব কহে 
সুমের সিঞিত জঙ্গু ॥ 


সহল ধারা বহে 


৫১ পদ । শ্রীরাগ । 


পছ মোর গৌরাঙ্গ রা। 
শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায় ॥ ধু? 
কমলা ধাহার ভাবে সদাই আকুলি। 
সেই পন্থ বাহু তুলি কাদে হরি বলি ॥ 
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম। 
সো অব কীর্তন ধুলি ধুসর অবিরাম ॥ 
তেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া। 
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা ॥ 
পরব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ । 
রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝে ও না রঙ ॥ 


৫২ পদ। বিভাষ। 


ক্মীরনিধি জলমাঝে আছিল! শয়ন শেজে 
নিতানন্ধ গদাবর সঙ্গে । 

অদ্বৈত পিরীতি বশে আইল। কীত্্ন রসে 
হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে ॥ 

অবতরি রঘুকুলে সিন্ধু বাধি গিরিমূলে 
দশকদ্ধ করিল সংহার। 

বধিল। রাক্ষসকুলে আপনার বাহুবলে 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবতার ॥ 


৩৪ প্রীগৌরপদ-্তরজিণী | 


যছুদিংহ অবতারে গোকুল মথুরা পুরে 
কত কত করিল বিহার। 
মোহিয়া গোপীর মন বিলাইলা প্রেমধন 
কানাই বলাই অবতার ॥ 
সব যুগ অবশেষে কলি যুগ পরবেশে 
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান । 
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি ত্রিভূুবন ভরি শুনি 
| করিবারে পতিতেরে ভ্রাণ ॥ 
যে ঘুগে অবতার হরিতে ক্ষিতির ভার 
পাপী পাষতী নাহি মানে । 
শ্ীকফচৈতন্ত ঠাকুর নিত্যাননা 
বৃন্দাবন দাস গুণগালে ॥ 


৫৩ পদ। শ্রীরাগ। 


শিব বিরিঞ্ধি যারে ধানে নাহি পা। 
সহ আননে শেষ যার গুণ গায় ॥ 

যার পাদপন্ু লক্ষ্মী করয়ে সেবন । 
দেবেন্দ্র মুনীন্ত্র যারে করয়ে চিন্কন ॥ 
তেতায় জনম যার দশরথ ঘরে । 

যাহার বিলাস সদা! গোকুল নগরে ॥ 
(গাপীগণ ঠেকিল যার প্রেম ফাদে । 
পর্ধিতের গলা ধরি সেবা] কেন কাদে ॥০ 
অপরূপ এবে নবদ্ধীপের বিলাস 1২ 
হেরিয়া মুগপ ভেল বুন্দাবন দাস ॥ 


৫৪ পদ । মল্লার। 


হেব দেখ অপরূপ গোরাটাদের চরিত 
কে তাহে উপম! দিবে। 


প্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল 
ভকতি যাঁচয়ে নব জীবে ॥ 
সমেক জিনিয়া! অজ গমন মাত 


দূপ জিনি কত কোটি কম। 
নাজীনি কি ভাবে আপাদ মস্তক 
পুলকে অপয়ে শ্যাম শ্যাম ॥ 
১) নবন্বীপ-গগনে উদ্দিল সেই চাদে । 
২। শচীর স্ৃতিক? ঘরে পনর বিলাস__ইতি পাঠাস্তর 


গৌর বরণ হধাময় তর 
কিরণ ঠামহি ঠাম। 
ভকত হেরি হেরি 
যাচত মধুর হরিনাম ॥ 


সমান দয়া করি 


গোবিন্দ দ/সক চিত উনযন্ত 
দেখিয়া ও মুখটাদে । 

মায়ের শুন ছাড়ি ছুধের বাক 
গোরা গোরা বলি কাদে ॥ 
৫৫ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গের ছুটী পদ বার ধন সম্পদ 
সেজানে ভকতি-রস পার । 

গৌরাঙ্গ মপুর লীলা যার কর্ণে প্রণেশিল। 
হৃদঘ্ম নিশ্মল ভেল তার ॥ 

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হম “গ্রুদোদদ 
তার মুঠি যাও বলিহারি । 

গোরা গাণতে ঝুরে  নিত্যলীলা ভারে সুরে 
সেজন ভকতি অধিকারী ॥ 

গৌরাজের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ কৰি মানে 
“স যায় ব্রদেনস্থত পাশ। 

বাগৌড়মগ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি 
তার হযে ব্র্ভূমে বাস ॥। 

গৌর-প্রেম-রপার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডবে 
€স রাখামাধব-অস্তরজ | 

গ্রহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে 
নরোতম মাগে তার সঙ্গ ॥ 
৫৬ পদ। ভাটিয়ারি। 

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনে 
দয়ার ঠ!কুর নাহি আর 

কৃপাময গুণনিধি সব মনোরথ লিি 
পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥ প্র ॥ 

রাম আদি অবভারে ক্রোথে নানা অর ধরে 
অস্থরেরে করিল! সংহার । 

এবে অস্ত্র ন? ধ্ররিল। কারু প্রাণে না মারিলা 
মন শুদ্ধি করিল] সভার ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | ৩১ 


কলি-$বলিত হত জীব নব মুরছিত 
নাহি আর উষধি তন্্। 

সর অতি ক্ষীণপ্রাণী দেখি মৃত্তপঞ্পীবনী 
গ্রকাশিল। হরিনাম মন্ত্র ॥ 

এহেন করুণা তার পাষাণ হৃদয় যার 
সে ন| হৈল মণির সোশব। 

দৈধকীনন্দন ভঙ্গ 95 
সে ভাড়িয়া গড়িয়। শুকর ॥ 

৫৭ পদ। সুই । 


ন!জানি কি জানি মোর ভেল। 
হাবিতে গৌবাদ-দ্ুণ তন্তু মোর গেল ॥ 
গোরা গুণ সোঙবিয়! কাদে বুল । 
গুণ পোডরিয়! কাদে বনের দেবতা ॥ 
গোর। গুণ সোওরিয়া গলয় পাথরে । 
গণ সোডউরিয়া কেহ নাহি রয় খবে॥ 
বাসুদেব ঘোষ গুণ সোউরিয়া কাদে । 
পঞ্চ পাখী কাদে গুণে স্থির নাহি ধাধে ॥ 
৫৮ পদ। বরাড়ী। 


আরে মোর রসময় গৌর কিশোর । 
এ তিন ভুবনে নাই এমন নাগর ॥ 
কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত । 
গণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত ॥ 
শিলা তরু গলি যায় খগ মুগ কীদে। 
নগরের নাগরী বুক স্থির নাহি বাধে ॥ 
হর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন। 
বাইঘোষ কহে গোরা পতিত-পাবন ॥ 
৫৯'পদ। সৃহই | 
পতিত হেরিয়া কাদে স্থির নাহি বাবে 
করুণ নয়ানে চায়। 
'নকণম হেম জিনি উ্জোর গোরাত্ছ 
অবনী ঘন গড়ি যায় ॥ 
* গৌরাঙ্দের নিছনি লইয়া মরি। 
ও জপ মাধুরি পিরীতি চাতুরি 
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ঞধ॥ 


এছন সায় সদয় রসময় 
গৌর ভে পরকাশ। 
প্রেম ধনের ধনী কমল অধনী 


বঞ্চিত গোবিন্দ দ।স। 


৬০ পদ। মুহই। 


কুন্দন কনয়! কলেবর কাতি। 

প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলকক পাতি ॥ 
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চাদ । 
কতছ' মন্দাকিনী তহি বহি যায় ॥ 
দেখ দেখ গোরা গুণমণি | 

করুণাধ় কে। বিহি মিলায়ল আনি ॥ 
জপিয়। জপায়ে মধুর নি না। 
গাইয়! গাওয়ায়ে আপন গুণ গান ॥ 
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ । 
কতিহ না পেখলু এঁছন পরবন্ধ ॥ 
আপহি ভোরি ভুবন কর ভোর। 
নিজ পর নাহ সবারে দেই কোর ॥ 
তাসল প্রেমে অখিল নরনারী । 
গোবিন্দ দাস কহে যাও বলিহারি ॥ 


৬১ পদ। গন্ধার। 

জামুনদতনু, বদন অধ্ুঞ্, সঘনে হরি হরি বোল। 
নয়ান অনুজে, বহই স্থরধুনী, কন্ধু কন্ধরে দোল ॥ 

দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ। 
সঙ্গে সহচর, স্ঘড় শেখর উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ ফ্র॥ 
তরুণ প্রেমভরে দিন রজনী নাচত অকণ চরণ অধির। 
করুণ দিঠি-জলে এ মহী ভাসল নিলঘ বরণ গভীর ॥ 
কৰছু নাচত কথছ' গাওত কব গদ গদ ভাষ। 
অখিল জগঞ্জনে প্রেমে পুরল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥ 


৬২ পদ। তুড়ী। 


পতিত দুর্গত দেখি আখি যুগল রে কত ধারা বহে প্রেমজলে। 
হরেক মহামস্্ উপদেশ করাইয়া, 
তুমি আমার আমি' তোমার বলে ॥ 


করুণ। গুনিতে প্রাণ কাদে। 

তাপিত ত্রিজগত প্রেমজলে দিঞ্তি, 

শীতল করল গোরাটাদে ॥ঞ্র 
থোল করতাল, পঞ্চম রসাল, অবনী করল ধনি। 
গোলোক গোকুল বৈভব লইয়া, আইলা পরশমণি ॥ 


৬৩ পদ। রামকেলি। 


গৌর স্থন্দর পু নদীয়া উদগ করি 
ভূবন ভরিয়া প্রেমদান । 
পামর পাষণ্ড আদি দীন ভীন ক্গীণ আতি 


উদ্ধারিল দিয়! হরিনাম ॥ 
ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরণি কাদে । 
অগেয়ান ঘত জন দেখিয়া! অধির মন 
হরিবোল বলি মন বাদ্ধে ॥ ধ্রু॥ 
ধাদাপর দেখি কাদে পু থির নাহি বাধে 
করে ধরি স্বরূপ রামানন্দ। 
পছ' মোর শ্রীপাদ বলি লোটায় ধরণী ধূলি 
কোলে করি কাদে নিত্যানন্ন ॥ 
অন্ধ বধির যত গোরা-গুণে উনম ত 
ধিগ বিদিগ নাহি জানে । 
বাহু তুলি হরি বোলে পতিত লইয়া কোলে 
গেরা-প্রেমে জগজন ভাসে। 
উত্তম অধম যত তার। হৈল ভাগবত 
বঞ্চিত বলরাম দাসে ॥ 


৬৪ পদ। বরাড়ী। 


আপনার গ্রণ শুনি আপন। পাসরে । 

অরুণ অঞ্ধর থসে তাহ। ন1 সম্ঘরে ॥ 

নাহি দ্িগ বিদিগ নাহি নিজ পর। 

ধরিয়া ধরিয়া কাদে পতিত পামর ॥ 

শ্রীপাদ বলিয়। পছ ডাকে উচ্চস্বরে । 

কত শত ধারা বহে নয়ান কমলে ॥ 

কাদিয়া কাদিয়া পন মাগে পদধূলি। 

ভূমে গড়ি কাদে নিতাই তায়্যা ভায়া। বলি ॥ 
প্রিয় গদাধর কাদে রায় রামানন্দে। 

দেখিয়া গৌরাঙগমুখখ থির নাহি বাধে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-ভরজিণী। 


কাদে বান্ছ শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি | 
আনন্দে চলয়ে যত বালবুদ্ধ নারী ॥ 
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি। 
ভূবন মগন সুখে কাধে পপ্ত পাখী ॥ 
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত 
বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত ॥ 


৬৫ পদ। শ্রীরাগ। 


পছ মোর করুণাসাগর গোর! । 

ভাবের ভরে অন্গ টলমণ 
গমনে ভুবন ভোর ॥ ধ ॥ 

কণে ক্ষণে কত করুণা! করয়ে 
গরজে গভীর নাদে। 

অধম দেখিয়! আকুল ₹ইয়! 
ধরিয়া ধরিয়া কাদে ॥ 

চরণ মল অতি সচধ 
রাতা উতপল বীত। 

বদনকমলে গদ গদ খবরে 
গাওয়ে রসময় গীত ॥ 

হাহাকার করি ভুজযুগ তুপি 
বোলে হরি হরি বোল। 

রাধা রাধা! বলি ডাকে উচ্চ করি 
গদাধর করি কোল ॥ 

মুরলী মুরলী থেনে েনে বলি? 
স্বরূপ-মুখ নেহারে । 

শিখিপিঞ্ক বলি কি ভাব উঠে 
কে তাহ। বলিতে পারে ॥ 


৬৬ পদ । কামোদ। 


দেখ দেখ অপরূপ গৌর-চরিত। 


সে! গোকুলপতি অব পরকাশগ 


গুন কিয়ে বামন রীত ॥ ধ্র॥ 


নিরখি প্রতাপ গ্রতাপ রুদ্র বলী 


তনুমন সরবস দেল। 


স্্ীগৌরপদ-চরঙ্গিণী | ৩৩ 


(গাই মাধাই আদি অস্থরগণে, চরণ গ্রবলে নিজ কেল॥ 


ঢু পথ সহ অদ্বৈত ভগীরথ, ভকত গণ পরবাহ। 
নপতানন্দ গিরীশ দেই আনল, রাম হিমীচল মাহ॥ 


ছু অবগাহন ম্মথিল ভকতগণে বিলসই প্রেম আনন্দ । 


1ামর পতিত পরম দয় পায় বঞ্চিত বলরাম মদ । 
৬৭ পদ। বরাড়ী। 


কি কহিব শত শত তুয়! অবতার । 
একলা গৌরাঙ্গচাদ পরাণ আমার ॥ 
বিষণ অবতাঁরে তুমি প্রেমের ভিখারী । 
শিব শুক নারদ লইয়! জন! চারি ॥ 
দি্ধ বন্ধ কৈল| তুমি রাম অবতারে। 
এবে দে তোমার ঘশ ঘুষিবে সংসারে ॥ 
কলিষুগে কীর্তন করিল! সেতুবন্ধ । 
স্তখে পার হউক পঙ্গু জড় অন্ধ ॥ 

কিব! গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী! 
গোরা গুণে মাভিল ভবন দশ চারি ॥ 
না জানি জপ তপ বেদ বিচার । 

কে বাস্থ গৌরাঙ্গ মোরে কর পার ॥ 


৬৮ পদ। যথারাগ । 


অবতার কৈল বড় বড়। 

এমন করুণা কোন যুগে নাহি আর ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে শুনি প্রেমের কাদন। 
কলিযুগে হরি নাম রহিল ঘোষণী ॥ 
স্বখ-সায়রের ঘাটে দিয়! প্রেমের ওরা । 
তাল হাট পাঞ্াছ গৌর প্রেমের পসর1॥ 
জগাই মাধাই ব্তারা ছিল ছুই ভাই। 
হরিনামে উদ্ধারিলা চৈতন্ত গোসাঞ্চি। 
বাহ্ছদেব ঘোষে কহে না হবে এমন | 
কলি যুগে ধন্য নাম চৈতন্তরতন ॥ 


. ৬৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


অবনীক মাঝে দেখ দোন ভাঁই। 
অপরূপ রূপ গোরাঠাদ নিতাই ॥ 


€ 


পথে হৈল দেখ! 


হেমপন্ম জিনি ছু মুখ ছট1। 
তাহে পরকাশল প্রেমঘটা ॥ 

ঘন চন্দনে দুই অঙ্গ ভরি। 
তুজযুগ তুলি দোছে বল হরি ॥ 
নাম সংকীর্তন করল প্রকাণ। 
গু গাওয়ে বৃন্দাবন দাস ॥ 


৭০ পদ। ভাটিয়ারি। 
কলধোৌত কলেবর গৌরতন্ঠ। 
তছু সঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জনু॥ 
কোটি কাম গ্রিনি কিয়ে অঙ্গহট। | 
অবধোত বিরাজিত চন্দ্রঘট। ॥ 
শচীনন্দন কণে স্থুরক্ মাল1 | 
তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আল! । 
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে । 
মকরাকৃতি কুল গণ্ডে দোলে ॥ 
সুনি ধ্যান ভূলে সতীধর্ম টলে। 
জগতারণ কারণ বিন্দু বলে ॥ 


৭১ পদ। ধানশী। 
একদিন মনে আনন্দ বাঢুল 
নিতাই গৌর রায়। 


হা্িতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে 
বাজারে চলিয়! যায় ॥ 

রূপ নাহি লেখ 

দিঠি ফেলাইল গোর গায়। 


এহেন সময়ে ঘতেক নাগরী 
জল ভরিবার যায় ।॥ 

কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে 
নাটুয়। আইসাছে পারা। 

চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে 
মরুক মরুক জল ভরা ॥ 

বাহে বাহে ছান্দা জাহবী সুকান্দা 
ভরিল যতেক নারী। 


হেরি গোরাপানে , ভরিল নয়ানে 


কহয়ে দান যুরারী ॥ 


৩৪ 
৭২পদ। তুড়ী। 
হাটের পত্তন & 
করল পাইয়া! স্থুখ। 
হাটের ঠাকুর নিতাই সুন্দর 
খগ্ডিল জীবের ছুখ ॥ 


দেখ হাটি মনোহর রঙ্গ । 
নরহরি দাস হাটের বিশ্বাস 


শ্রীনিবাস তার সঙ্গ ॥&। 
ঠাকুর অদ্বৈত 
মুনসি হাটের মাঝ । 
হরিদাস আদি ফিরে হাট লাধি 
রামানন্দ সতারাজ ॥ 
করতাল যত বাদ্য বাঙ্গে কত 
মদঙ্গ কাহাল ঢোল । 
হাট কলরব নৃত্য গীত সব 
ঘন ঘন হরিবোল ॥ 


শ্রীশচীনন্দন 


আর অদ্ভুত 


ধনরোভ্তম ঠাকুরের হাট পতনের অনুকরণে রাঁয়শেখরের 
এই পদটা। উত্তয়ে কেবল রূপকের সাদৃশ্ঠ, কিত্ব উভয়ে 
ভাবের ও বৃত্বান্তের বিস্তর প্রভেদ। অথচ উভয়ই যার পর 
নাই ক্ষন্দর। ঠাকুর মহাশয়ের পদের অবিকল অনুকরণে 
নদগ্রজ গৌলোকগত শ্ীনন্দকমার দ্র একটা অন্দর পদ রচনা 
করিয়াছিলেন । ভাহার যতটুক স্মরণ আছে, নিগ্লে উদ্ধত করিতেছি 


ভাঁল নিতাই হাট বসালে জীব তরাইতে ৷ 
সে হাটের মূল মহাজন আপনি নিত্যানন্দ | 
সঙ্গে মুচ্ছদ্দি হইল তাঁর মুরারি মুকুন্দ ॥ 
হাট বৈসে গৌরীদাস আছে দাঁড়ি ধৈরে । 
যার যত ইচ্ছা প্রেমধন দিচ্ছে ওজন কৈরে ॥ 
সংকীত্তন মদ বিকাঁয় দোকানে দোকানে । 
ভাঙা প্রেমরমণী নরৃরি বিলায় জনে জনে ॥ 
কলসে কলনে সে প্রেম হরিদাঁদ কিনিল । 


সে যে আপনি পেয়ে মীতাল হৈয়া জগত মাতাইল ॥ 
হরিরলুট গানে সচরাচর একটা পদ গীত হইয়! থাকে, তাহাঁও বড় 
মন্দর | যথা ৫ 
তোরা কে নিবি লুট লুটে লে। নিতাইঠাদের প্রেমের বাজারে । 
হাটের রীজ। নিত্যানন্দ পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য 
মুন্দিগিরি দিল অগ্বৈতেরে । 
তাতে হরিদীস খাঁজাঞ্চি হৈয়া, লুট বিলাইল সবারে । 
প্রেমবাতাদ। ভক্তি চিনি ভাবের মোঁণ্ড) রসের ফেণি 
দোকানে দৌকানে থরে থলে ॥ 
কূপ সনাতন শ্রীজীব ময়রাঁ, দেয় সবে ওজন 'কৈরে। 


প্রীগৌরপদ-তরজিণী। 


প্রেমের পসার লৈয়া গদাপর 
সঙ্গে পদারির গণ 
রায় রামানন্দ মুরারি মূকুন্দ 
বাস্থদেব স্থলোচন ॥ 
পণ্ডিত স্বকণ 
দামোদর যার নাম। 
বন্থ রামানন্দ সেন শিবানন্দ 
বত্রেশ্বর গুণধাম ॥ 
আর কাশীখর 
মুকুন্দ মাধব দাস। 
রঘুনাথ আদি 
পূরল মনের আশ ॥ 
কত না নিব পলারি এ সব 
পসার লইয়। কাছে। 
পুলক রোদন 
মহাভাৰ আদি আছে ॥ 


সনাতন বপ 


পণ্ডিত শঙ্কর 


গুণের অবধি 


পসার ভূষণ 
হাটের হাটুয়। ভকঙ নায়। 
পলারি মহিমা জানি । 
দৈন্য দান দিয়। সে প্রেম আনিয়া 
সদ! করে বিকি কিনি ॥ 
হাটের কোটাল ঠাকুর গোপাল 
দানঘাটী গোপীনাথ । 
হাটের পালন 
করেন স্থন্দর সাথ ॥ 
দিবা রাতি নাই বাজার সদাই 
যে যায় সে প্রেম পায়। 
প্রেমের পসার করল বিখাঃ 
শচীর দুলাল রায় ॥ 
ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গান 
খাইয়া ভরল পেট। 


শীরঘুননন " 


দেখিয়া শমন করয়ে ভাবন 
বদন করিয়া হেট ॥ 
জরা মৃতু নাই আনন্দ সদাই 


শোক তয় নাহি হয়। 


জ্রীগৌরপদ-রঙ্গিণী। ্‌ ৩৫ 


আশা ঝুলি করি শেখর ভিখারী 
বাজারে মাগিয়া খায় ॥ 
৭৩ পদ । শ্রীগান্ধার। 
গার হেন জলদ-অবতার । সঘনে বরিখে জলধার ॥ 
নজ গুণে করিয়া বাদল । গভীর নাদে দিক্‌ টলমল ॥ 
$কণা-বিজুরী দিন রাতি বরিখয়ে আরতি পিরীতি ॥ 
[ধপঙ্ধ করি ক্ষিতিতলে । প্রেম ফলাইল নানা ফুলে ॥ 


এক ফলে নব রস ঝরে । ভাব তার কে কহিতে পারে ॥ 


[মন্ণ কর্মচিন্তামণি। কহে বাস অদ্ভুত বাণী ॥ 


৭৪ পদ। শ্রীরাগ | 
নাচ ধন্মরাজ ছাড়িয়া সব কাঁজ 
কুষ্ণাবেশে না! জানে আপন। । 
£সাডবিয়া শীচৈতত্ বলেন ধন্য ধন্য 
পতিতপাবন ধন্যবানা ॥ 
পুলকিত মহাপ্রেম 
যমের ভাবের অন্ত নাই । 
(বহবল হইয়া! হম করে বহু ক্রন্দন 
মোডরিয়। গৌরাঙ্গ গোসাঞ্রি ॥ 
যমের যতেক গণ দেখিয়া যমের প্রেম 
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়। 
চিত্রপুপ্ত মহাভাগ কৃষে বড় অন্গরাগ 
মালসাট পুরি পুরি ধায় ॥ 
শাচে প্রড় শঙ্কর হইয়া দিগন্বর 
কষ্কাবেশে বসন না জানে। 
বৈফবের অগ্রগণা জগত করিল গন্য 
কহিয়া তারক রাঁম-নামে ॥ 


হকার গরজন 


মহেশ নাচে আনন্দে জটা নাহিক বাধে 
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা। 

কািক গণেশ নাচে মহেশের পাছে পাছে 
সোডরিয়! কারুণ্যের সীমা ॥ 

শাচয়ে চতুরানন ভক্তি যার প্রাণধন 
লইয়া সকল পরিবার । 

৭ কিম দক্ষ মন্থ ভূগ্ত মহামুখ্য 
পাছে নাচে সকল ব্রদ্ধার ॥ 


দেবধি নারদ নাচে . রহিয়। ব্রহ্মার কাছে 
নয়নেতে বহে প্রেমজল। 

পাইয়া যশের সীমা কোথা বা রহিল বীপা 
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥ 

চৈতন্থের প্রি ভূতা শুকদেব করে নৃত্য 
ভক্তির মহিম। শুক জানে । 

লোটাইয়া পড়ে ধূলি জগাই মাধাই বলি 
করে বছ দওড পরণামে ॥ 

নাচে ইন্জু স্বরেশ্বর মহাবীর বজ্জধর 
আপনারে করে অনুতাপ । 

মহশ্র নয়নে ঘার অবিরত বহে ধার 
সফল হইল ব্রঙ্গশাপ ॥ 


প্রভুর মহিমা দেখি ইন্রদেব বড় স্তৃখী 
গড়াগড়ি ধায় পরবশ। 
কোথা গেল বজ তার কোথায় কিরীট হার 


ইহারে সে বলি কৃষ্ণরস ॥ 

চন্জ সধ্য পবন কুবের বহ্ছি বরুণ 
নাঁচে মৃত সব লোকপাল। 

সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য কুষ্ণরসে করে নৃত্য 
“দখিয়া কষে ঠাকুরাল ॥ 

জয় জয় শ্রী ৩ সংসার করিলা ধন্য 
পতিতপাবন ধন্যবান রে। 

শ্রীকষ$চৈতন্চক্ত্র জান নিত্যানন্'চন্দ 
বুন্ধাবনদাস রস গান রে॥ 


৭? পদ। শ্রীরাগ। 


নাঁচে সব্ব দেবষে উল্লামিত মন হযে 
ছোট বড় না জানে হরিষে। 

বড় হয় ঠেলাঠেলি তবু সবে কুতুহলী 
নৃত্যস্থখে কৃষ্ণের আবেশে ॥ 

নাচে প্রভু তগবান অনস্ত ধাহার নাম 
বিনতাননদন করি সঙ্গে । 

সকল বৈষ্ঞবরাজ পালন ধাহার কাক 
আদিদেব সেহ্‌' নাচে রজে॥ 


৩৬ জ্বীগৌরপদ-ভরঙ্গিণী | 


কেহ কাঁদে কেহ হাসে দেখি মহা পরকাঁশে 
কেহ মৃচ্ছ। পায় সেই ঠাঞ্ি রে। 

কেহ কহে ভাল ভাল গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল 
ধন্য পাপী জগাই মাধাই রে ॥ 

বৃত্যগীত কোলা হলে কুষ্যশ স্থম্গলে 
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে। 

মহ] জয় জয় ধ্বনি অন্ত ত্রহ্গাণ্ডে শুনি 

অমঙ্গল সব হৈল নাশ রে॥ 

সত্যলোক আদি জিনি উঠিল মজলধ্বনি 
স্বর্গ মর্ত পৃরিয়া পাভাল রে। 

ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার বহি নাহি শুনি আর 
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল রে ॥ 


রুষ্ণরসে হেন মতে যত মহাভা1গবছে 
কুষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে। 

গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ বিনা আর কোন বদ 
কাহার বদনে নাহি স্ফষরে রে ॥ 

জয় জয় জগদিজ্দ প্রত শ্রীগৌরচন্ 
জর সর্ব-জীব-লোকনাথ রে। 

করুণা যে প্রকাশিলা ্রহ্মদৈত্য উদ্ধারি| 
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে ॥ 

জয় জয় শ্রীচৈতন্ত ংসার করিলা ধন্য 
পতিতপাবন ধন্যবান রে। 

প্রীরষ্ণচৈতন্চন্তর জান নিত্যানন্দচ 
বৃন্দাবনদাস রস গাঁন রে ॥ 


দ্বিতীয় তরঙ্গ । 


প্রথম উচ্ছাস। 
( জন্মলীলা ) 
১ম পদ। ভাটিয়ারি। 


ফাল্তন-পুর্রিমা তিথি শুভগ সকলি। 
জনম লতভিবে গোরা পড়ে ছুলাুলি ॥ 
অন্বরে অমর সবে ভেল উনযুখ। 
লভিবে জন্ম গোর? যাঁবে সব ছুখ ॥ 
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে। 
জয়ধ্বনি স্থুরকুল কুস্থম বরিষে ॥ 

জগ ভরি হরিধবনি উঠে ঘন ঘন। 
আবাল বনিতা আদি নরনারীগণ ॥ 
শুভক্ষণে জানি গোরা জনম লভিল।। 
পৃণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা ।' 
সেই কালে চন্জে রাহু করিল গ্রহণ । 
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভূবন ॥ 
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ । 
দেখিয়া আনন্দে ভাসে অগন্লাথদাস ॥ 


২য় পদ। ভুড়ী বা করুণা । 


সয় জয় কলরব নদীয়া নগরে । 
জনম লভিল1 গোরা শচীর উদরে ।। 
ফান্তুন-পৃণিমা তিথি নক্ষত্র ফন্তনী । 
শুভক্ষণে জনমিল। গোর] দ্বিজমণি ॥ 
পূণিমার চন্্র জিনি কিরণ প্রকাশ । 
দুরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥ 
দ্বাগপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার । 
যশোদ। উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥ 
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। 
কলিষুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা । 
গৌরপদঘন্থ মনে করিয়া ভরসা ॥ 


৩য় পদ। কল্যাণ। 


নদীয়া-নাকাশে আপি উদ্দিল গৌরাগশঈ 
ভাদিল সকলে কুতুহলে। 

লাজেতে গগনশশী মাখিল বদনে মদ 
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে ॥ 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী ৷ ৩৭ 


বামাগণ উচ্চস্বরে জয় জয় ধ্বনি করে 


ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাক। 

দামামা দগড় কাসি সানাই ভেউড় বাণী 
তুরী ভেরী আর জয়ঢাক ॥ 

মি জগন্নাথ মন মহানন্দে নিষ্গণ 
শচীর স্থখেয় সীম| নাই । 

দেখিয়া নিমাই-মুখ ভূলিল। প্রসবছুখ 
জুনিমিথে পুত্র-মুখ চাই ॥ 

গ্রহণের অন্ধকারে কেহ ন! চিহ্নয়ে কাদে 
দেব-নরে হৈল মিশামিশি। 

নগায়।নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রঙ্জে 
হেরিছে গৌরাঙগ-কণরাশি ॥ 

গুভ্রের বদন দেখি জগন্নাথ মহাস্থুখী 
করে দান দরিদ্র সকলে। 

ডুবন আমন্দময় গৌরবিধু সমুদয় 


বাস্থ কহে জীব-ভাগাফলে ।। 


ধর্থ পদ। বিভাষ বা তুড়ী। 


হের দেখসিয। নয়ান ভরিয়া কি আর পুছমি আনে। 
নদীয়া-নগরে শচীর মন্দিরে চাদের উদয় দিনে ॥ 
কিখলে লাখবাণ কবিল কাঞ্চন দ্ূপের নিছনি গোরা । 
শচীর উদর জলদে নিকসিল স্থির বিজুরী পারা ॥ 
কত বিধুবর বদন উজোর নিশি দিশি সম শোভে। 
- নয়ানভ্রমর শ্রতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দলোভে ॥ 
আজাঙ্কুলস্বিত ভুজ স্থবলিত নাভি হেম সরোবর । 
কটি করি-অরি উরু হেমগিরি এ লোচন মনোহর ॥ 


৫ম পদ। গ্ুহিনী বা পঠমঞ্জরী। 


প্রকাশ-হইলা গৌরচন্জ। দশদিকে বাঁড়িল আনন্দ ॥ 
গণ কোটি মদন জিনিয়া । হাঁসে নিজ কীর্তন শুনিয়া ॥ 
অতি সুমধুর মুখ আখি । মহারাজচিহ্ন সব দেখি ॥ 
চরমে প্বজবন্জ শোহে। লব অঙ্গে জগ-মন মোহে ॥ 
দূরে গেল সকল আপদ । ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ 
ইঠেতনিত্যান্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান 


৬ষ্ঠ পদ। ধানশী। 


জয় জয় রব ভেল নদীয়! নগরে। 
জন্সিলেন প্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ ঘরে ॥ 
জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ । 
মহানন্দে গগন পাওল জঙ্গ হাত ॥ 
গ্রহণ সময়ে পই আইলা! অবনী। 
শঙ্খনাদ হরিধ্ৰনি চারি ভিতে শুনি ॥ 
নদীয়া-নাগরীগণ দেয় জয়কার । 
সুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার ॥ 
পাপ রানু অবনী করিয়াছিল গ্রাস। 
পূর্ণশশী গৌরপহ' তে ভেল প্রকাশ ॥ 
গৌরচন্দ্চন্দ্র প্রেম-অমুত সিঞ্চিবে। 
বুন্দাবনদাস কহে পাপতম যাবে ॥ 


এম পদ । মঙ্গল, নটরাগ বা জয়জয়ন্তী | 


চৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার 
সকল উঠিল পরম-মঙ্গল রে। 

সকল তাপহর শ্ীমুখচন্দ্র দেখি 
আনন্দে হইল বিহ্বল রে২ ॥ 

অনন্ত ব্রঙ্ষা শিব আদি করি যত দেব 
সবেই নররূপ ধরি রে। 

গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি 
লথিতে কেহ নাহি পারি রে॥ 

কেহ বরে স্তৃতি কারো হাতে ছাতি 
কেহ চামর ঢুলায় রে। 

পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে 
কেহ আনন্দে নাঁচে গায় রেও॥ 

দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ায় 
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রেও। 

মানুষ দেবে মিগি এক ঠাই করে কেলি 


আনন্দে নবদ্ীপ-পুরী রে ॥ 


১। সুমা । ২। দেখিয়া হইল বিভোর রে। ও । নীচে কেহো গায় 


বায় রে। ৪। করিয়া উচ্চ হরিধধনি রে) 


৩৮ শ্বীগে। বপদ-*রজিণী 1 


শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে 
প্রণাম১ হইয়া পড়িল রে। 
শ্রহণ অঞ্ধকারে লখিতে কেহ নারে 
ছুজ্ঞের চৈতন্তখেলা রে ॥ 
সকল সঙ্গে করি আইল গৌরইরি২ 
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে। 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ মোর প্রভু আনন্দ কন্দ 


বুন্দাবনদাস গান বে ॥ 
৮ম পদ । মঙ্গল বা নটরাগ। 

ছুন্দুভি ডিম মঙ্গল সুহুরিও 
জয়ধ্বনি গায় মধুর রসাল রে৪। 

বেদের অগোচর ভেটিৰ গৌরবর 
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥ 

আনন্দে ইন্্রপুর মঙ্গল কোলাহল 
সাজ সাজ বলিসাজ রে। 

বছ পুণ্যভাগ্যে চৈতন্ত প্রকাশ 
পাওল নবন্বীপ মাঝ রে ॥ 

অন্টোন্তে আলিঙ্গন চুম্বন ঘন ঘন ৮ 
লাজ কেহ নাহি মান রে। 

নদীয়া-পুরবাসী জনম উল্লাসি 
আপন পর নাহি জান রে ॥ 

এছন কৌতুকে দেবতা নবনদ্ধীপে 
আওল শুনি হরিনাম রে। 

পাইয়া গৌররসে বিভোর পরবশে 
চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥ 

দেখিল শচীগৃহে চৈতন্য পরকাশে 
একত্রে যৈছে কোটি চাদ রে। 

মাুযরূপ ধরি গ্রহণ ছল করি 
বোঁলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ 

সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরাঙ্গে 
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে। 

চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবন্দ 
বুন্দাবনদাস রস গান রে ॥ 


১ প্রণত। ২। সকল শক্তি সঙ্গ, আইলা গৌরাঙ্গ । ৩। মহরি জয়ধ্বনি । 
৪। গাওয়ে মধুর বিশাল রে। পদকল্পতরুতে এই সব পাঠাস্তর দৃষ্ট হয় । 





৯ম পদ। ধানশী। 


জিনিয়া রবিকর শ্রীঅঙ্গ হুদার 
নয়নে হেরই না পারি। 

আয়ত লোচন ঈষৎ বন্ধিম 
উপমা নাহিক বিচারি ॥ 

আজি বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনীমগ্ডলে 
চৌদিকে শুনায় উল্লাস । 

এক হরিধ্বনি আব্রহ্দ ভরি শুনি 
গৌরাঙগাদের পরকাঁশ ॥ 

চন্দনে উজ্জ্বল বক্ষ পরিনর 
দোঁলনি ধৈছে বনমাল। 

চাদ সুশীতল শ্রীমুখমণ্ডল 
আজান্চ বাহু বিশাল ॥ 

দেখিয়া! চৈতন্য ধন্য ধন্য ধন্য 
জম জয় উঠয়ে নাদ। 

কোই নাত কোই গাওত 
কলির হৈল হাঁরিষে বিষাদ ॥ 

চারি বেদ শির মুকুট গৌরা্ 
পরম মুঢ নাহি জানে । 

শ্রচৈতন্ট নিতাই বড় ছাবু'র 
বুন্দাবনদাঁস রস গানে ॥ 


১ম পদ । ধানশী। 


রাহ উগারল ইন্দ্র প্রকাশ নাম সি্কু 
কলিমদ্দিন ধাপে বানা । 
পু ভেল গ্রকাশ ভূবন চতুর্দশ 


জয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥ 
মো মাই দেখত গৌরচন্দ্র। 


নদীয়ার লোক শোক সব নাশন 
দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ প্র ॥ 
ছুন্দুভি বাজে শত শঙ্খ গাজে 


বাজে বেণু বিষাণ। 
শ্রচৈতন্ত নিত্যানন্দ মোর পু রসনানন্দ 
বৃন্দাবনদাস গান ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


১১শ পদ। ধানশী। 


ফান্তুন-পূর্ণিম! তিথি নক্ষত্ত কন্তনী। 

গরতিপদ সদ্ধি পাঞাা রাঁছু আইলেক ধাঞা 
গরাসিল উজ্জল নিশামণি ॥ ঞ্॥ 

গেচন্দগ্রহণ হেরি নদীয়ার নরনারী 
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি করে। 

ঠেন কালে শচীগৃহে জনমিলা গৌরচন 
জক্জ জয় জগন্নাথ ঘরে ॥ 

চ্বব্তী নীলাদ্বর হইল! হরিযাস্তর 
শুভ ক্ষণ শুভ লগ্ন দেখি । 

বুধাবনদামে কম হেরিয়৷ জনমলীলা 
স্থর নর হইলেক স্তখী ॥ 


১২শ পদ । বেলোয়ার। 
শচীগর্ভ-সিন্ধু মাঝে গৌরাঙ্গ-রতন রাজে 
প্রকট হইলা অবনীতে। 
হেরি সে রতন-আভা জগত হইপ লোভ। 
পাপ তম লুকাইল তুরিতে ॥ 
আয় দেখি গিয়া গোরাচাদে । 
৭টাদবদনের আগে গগনের চাদ কি লাগে 
টাদ হেরি চাদ লাজে কাদে ॥ ফ॥ 
পীমিলে চাদের সুধা! দুরে নাকি যায় ক্ষুধা 
তাই তারে বলে স্ুধাকর। 
'এ চাদের নাম স্ধা পানে যায় ভবঙ্ষধা 
হয় জীব অজর 'অমর ॥ 
গোরা-মুখ-ধাকরে হরিনাম স্বধা ঝরে 
জ্ঞানদাসে সে অমৃত চাকি । 
এডাবে সংসারশঙ্কা ... গোরানামে মারি ডষ্কা 
শমনকিছ্করে দিবে ফাকি ॥ 


১৩শ পদ । কল্যাণ। 
নদীয়। উদয়-গিরি ূর্ণচন্্র গৌরহরি 
*.. কূপ! করি হইল! উদয়। 
পাপতম হৈল নাশ ভ্রিজগতের উল্লাস 
জগ ভরি হরিধবনি হয় ॥ 


হেন কালে নিজালয়ে উঠিয়।৷ অদ্বৈতরায়ে 
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে। 
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে ভঙ্কার কীর্ভন১ রঙ্গে 


কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ 

দেখি উপরাগ শশী২ শীদ্র গঙ্গাঘাটে আসি 
আনন্দে করিল গঙ্গাজান। 

পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে 
ব্রাঙ্গণেরে দিল৩ নান| দান ॥ 

জগত আনন্দময় দেখি মনে বিশ্ব 
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস। 

তোমার এছন রঙ্গ মোর মন পরসঙ্গ 
জানি৪ কিছু কার্যে আছে ভাষ€ ॥ 

আচাধারঃ শ্রীবাস হৈল মনে ঈখোল্লাস 
যাই সান কৈল গঙ্গাজলে। 

আনন্দে বিহ্বল মন করে হরিসন্গীর্ভন 
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ 

্রাঙ্মণ সঙ্জন নারী নানা রড়ে খাল ভরি 
আইল মবে যৌতুক লইএগ। 

যেন কাচা সোনা জ্যোতি. দেখি বালকের মুঠি 
আশীর্বাদ করে স্থথ পাঞচা॥ 

মাবিঘী গৌরী সরস্বতী শচী রস্তা অকুদ্ক'তা 
আর যত দেবনারীগণ। 

নান। দ্রব্যে পাত্র ভরি ্রাঙ্মণীর বেশ ধরি 
আমি সবে করে দরশন ॥ 

অস্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধব্ব খধি চারণ 
স্তুতি নুঙ্য করে বাদ্য গীত। 

নর্ভক বাদক ভাট নবদ্বীপে যার নাট 
আনি সবে নাচে পাঞা! প্রীত ॥ 

কেবা আসে কেবা যায় কেবা নাচে কে? গায় 
সম্তালিতে নারি কারো বোল। 

খপ্ডিলেক দুখে শোক প্রমোদপৃণিত লোক 
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বোল ॥ 


১। গর্জন । ২। রাশি। *৩। করে। ৪। বুঝি। ৫। ভাস 
ইতি পাঠীস্তর ৷ 


৩৪ 


৪০ 


আচাধ্যরত্ব শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্র পাশ 
আদি তারে করে সাবধান । 


করাইল জাতকন্মম যে আছিল বিপিধশ্ম 
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ 


যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল যত 
সব ধন বিপ্রে কৈল দনি। 

যত নর্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন 
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ 


শ্বাসের স্রাক্ষণী নাম তার মালিনী 
আচার্য রত্বের পত্রী সঙ্গে । 


সিন্দর হরিদ্রা-জল খই কলা নানা ফল 
দিয় পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ 

শুচৈতন্ত নিত্যানন্দ আচার্য অদ্বৈতচন্ত্র 
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস। 

ইহ] সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজ জন 
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥* 


১৪শ পদ। কল্যাণ । 


অদৈ'ত-আচার্ধ্যভাষ্যা জগতবন্দিত আর্য 
নাম তার সীন্ক। ঠাকুরাণী। 

আচাধ্যের আজ্ঞ। পাঞ্ণ চলে উপহার লঞা 
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ 

স্থবর্ণের কড়ি বৌলি রজত-পত্ পাশুলি 
স্থবর্ণের অঙগদ কন্কণ। 

ছু বাহুতে দিব্য শঙ্ঘ রজতের মল বস্ক 
স্বর্ণমুত্র! নানা হারগণ ॥ 


বাঘনখ হেম-জড়ি কটি পট্রন্থত্র ডোরি 
হস্ত পদের যত আভরণ। 


চিত্রবর্ণ পষ্টশাড়ী ভুনি দোগজা পর্টপাড়ি 
্র্ণ রৌপ্য মুদ্র। বনু ধন ॥ 

ুর্বা! ধান্য গোরোচন হরিক্ত কুষ্কুম চন্দন 
মঙ্গলত্রব্য পাত্র ভরিয়া । 

বন্ধ-গুপ্ দৌলা চড়ি সঙ্গে লৈয়! দানী চেড়ী 
বন্ত্রালঙ্কারে পেটারি পৃরিয়। ॥ 


ছি ০ * 


ক্রীগৌরপদ-হরঙ্গিণী । 


ভক্ষ্য ভোজা উপহার সঙ্গে লৈল বহু ভার 
শচীগৃহে হৈল উপনীত | 

দেখি! বালক ঠাম সাক্ষাতে গেকুল কান 
বর্ণমাত্র দেখে বিপরীত ॥ 

সর্ধব অঙ্গ স্থনিশ্মাণ স্বর্ণ প্রতিমা ভাগ 
সর্ব অঙ্গ স্ুলক্ষণময়। 

বালকের দিব্যমৃত্তি দেখি পাইল বন গ্রীতি 
বাৎদগ্যতে দ্রবিল হৃদয় ॥ 

ুর্ব! ধান দিল শীর্ষে কৈল বু আশীষে 
চিরজীবী হও ছুই ভাই 

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্ক। উপজিল চিতে 
ভয়ে নাম থুইল নিমাই ॥ 





মির) তিভ, স্গতরাং নিমাই নাম রাখিল, তিক বি 
ডাকিনী শঙ্খিনীগণ শ্রীমহা প্রভুর অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া 
সীতা ঠাকুরাণী “নিমাই” নাম রাখিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, 
নিশ্ববৃক্ষমূলে প্রীগৌরাঞ্জের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া “নিমাই” নাগ রাগ 
হইয়াছিল; এই অনুমানের পৌঁষকতীদ্ নিরলিখিত প্রাচীন গ;। 
উদ্ভুত করা যাইতে পারে । যথা.-“যখনে জন্মিলা নিমাই নিম 
তুমি হৈঞা কেন ন1 মরিলা, আমি না লইতীম কোলে” চিরঘ্বন 
প্রথানুপারে পুজরের নাম রাধিবাঁর সময় পিতাঁর নামের সহিভ শব্দগ্রত রা 
অর্থগত মিল থাকা আবশ্যক । যথাঁ_হরমোহনের পুর হরনাগ 
বা] শিবনাথ | “জগন্নাথ” নামের প্রথমাংশের অর্থ “বিশ্ব; 
হতরাং মিশ্র মহাশয়ের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরূপ, দ্বিতীঃ 
পুত্রের নাম বিশবস্তর। অথবা নিমাই বিশ্বের জার দিতে 
আসিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম বিশ্বস্তর। মহা প্রভুর অনয নারী 
নাম, গৌরাঙ্গ, গৌরদীপ্তাঙ্গ,শচীহত, গৌরচন্র, নাঁদগল্তীর, স্বনামায় 
লালস, শ্রীকৃষ্ধচৈতত্, গৌরহরি ও গৌর্ন্দর। তন্মধো গোরা, 
গৌরদীপ্তাঙ্গ, গৌরচন্র, শারীরিক সৌন্র্ধ্যবশত:ঃ ও শটীসৃত জন্মবশতঃ ! 
সন্থীর্ভনসময়ে গম্ভীর হুঙ্কার করিতেন বলিয়া নাম “নাদগম্ভীর” 
গৌরবর্ণবিশিষ্ট ও কলিকলুষহারী বলিয়া নাম “গৌরহরি” | ইনি সয় 
কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণনামাম্ৃতপীলে মত্ত বলিয়া নাম "স্বনীমামৃতলালদ" । 
শ্রীক্পভ বাঁ অনুপ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন---“গৌরঙুন্দার” | কেন না, 
ইনি গৌরবর্ণ ও ন্বন্দর ছিলেন। নন্ন্যাসপ্রহণের পর ইহ্ীর নাদ হা 
"শ্রীকফচৈতন্য” | বেদমতে কৃষ্ণ” শঝের অর্থ ব্রহ্ম এবং তন শবে? 
অর্থ “চিতশবরূপ? বা পরমাত্মা' | হতরাং কৃষফগৈতন্য অর্থ চিতস্বরূপ বা 
পরমাক্মা। এই জন্য একটি পদে প্রেমদাস মহাপ্রতুকে দ্ধ আইন 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন। শাস্ীর প্রমাণ যখা,_ 


“কৃষিভূবাচকঃ শব্দৌ গশ্চ নিবৃত্তিবাঁচক: | 
তয়োরৈক্যং পরং ব্র্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিষীয়তে ॥” 
“চৈতন্যং পরমাপ, নাং প্রধানস্তাপি নেষাতে | 
জ্ঞানক্রিয়ে জগৎকর্তে দৃশ্াতে চেতনাশ্রয়ে ॥” 


তথা, 


হগোবগদ-ওরঙ্গিণী । থ১ 


গুহমাত। সান দিলে দিল বস্ত্র বিভূষণে 
পুত্র সহ মিএেরে সন্মানি। 

শচী-মিএ পুজ। লৈয়া মনেতে হরিষ হৈয়া 

ঘরে আইল দীত! ঠাকুরাণী ॥ 

শীচৈতন্ত নিত্যানন্ন আচার্ধ্য অদ্বৈতচন্দ 
স্বরূপ রূপ রথুনাথ দাল। 

ই৮1 সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজঙ্জন 
জন্সলীলা গাইল রুষ্ণদাস ॥ 


১৫শ পদ। কল্যাণ। 

এচ্চে শচী জগন্নাথ পুর পাঞ। লক্ষীনাগ 
পূর্ণ কৈন সকল বাঞ্িত। 

বনে ধানে ভরে ঘর লোকমান্ত কলেবর 
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ 

বিএ বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শ্দ্ধ দাস্ত 
ধনভোগে নাহি অভিমান । 

গুরের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত 
বিষুগীতে ্বিজে দেন দান ॥ 

লগ্ন গণি হধমতি নীলাম্বর চক্রবর্তী 
গুপ্ে কিছু কহিল মিশ্রেরে । 

মহাপুকষের চিহ্ন* লগ্নে অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন 
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ 

« এছ প্রভু শচীঘরে রূপায় কৈল অবতারে 

যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। 

গৌর গরু দয়াময় তারে হয়েন সদয় 
সেই পায় স্তাহার চরণ ॥ 


হাপুরবের লঙ্গণ মাদু্রিকশীস্তরমত যথা 
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্সুঙ্থ সপ্তরজ্ভং বড়ন্তঃ ! 
ত্িঃন্বপূথুগন্তীরো। দবাতিংখলগণো মহান ॥ 
.. খাদের নামিকী, বাহগয়, হনু, চক্ষু ও জানু, এই পঞ্চ দীর্ঘ 
11 হক কেশ, অঙগলীত্স্থি, দন্ত ও রোন, এই পঞ্চ শু ছিল। 
৭ হল, করতল, তালু, অধর, ওঠ ও নগ, এই মপ্তাঙ্গ এক্তবর্ণ 
*ল। খত সন্ধ, নথ, নানা, কটি ও মুখ, এই বড়ঙ্গ উন্নত ছিল। 
আও মেহন, এই তিন অঙ্গ হস ছিল কটি, ললাট ও বঙ্গ, 
আঞ্গ বিস্তত ছিল। মাভি, খর ও অন্ধ, এই ভিন আঙগ শতীর 









পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌরপুণ 
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। 

পাইয়া অমৃতধুনী পীরে বিষ গর্তপানী 
জানিয়া সে কেন নাহি মৈল॥ 

শ্রীচেতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ 
স্বরূপ রূপ রঘূনাথদাস। 

ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজজন 
জন্মলীল! গাইল রুষ্ণনাম । 


ধানশী। 

ভাগাবান্‌ খগী জগন্নাথ । পুত্ররূপে পাইল জগন্নাথ ॥ 
ফান্ধনে গ্রাসিল রাহু চাদ । শচীকোলে শোভে নবচাদ ॥ 
লভি মিশর যোগারাধা ধন। দীন জনে দিল কত ধন ॥ 
জন্মগৃহ দীপ্ত বিন। দীপে। মহানন্দা আজি নবদ্ীপে ॥ 
একত্র মিলিত সুর নর | নীচে গায় গন্ধবর্ব কিন্নর ॥ 
আইলা প্রভু হরিতে ভূভার। অতুলন আনন্দ সভার ॥ 
গোত্াগ্রেমে হইয়া উদাস । মি আনন্দে ভাসে গ্রেমদাস ॥ 


১৬শ পদ । 


১৭শ পদ। মুহই। 


ফাল্ুন-পৃিম। নিশি শচী-অঙ্কাকাশে আসি 
গৌরচন্দ্র হইল উদয়। 

সে শশীর সহচর ভক্ত-তারকানিকর 
চারি দিকে প্রকাশিত হয় ॥ 

পাপ ঘোর অন্ধকার সর্বত্র ছিল বিস্তার 
বিধুদয়ে প্রস্থান করিল। 

জীবের ভাগ্য-কুমুদ হেরি শশী মনোমদ 
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল ॥ 

পাপ অমানিশি ভোর হরিষে ভক্ত-চকোর 
তুলিল আনন কোলাহল। 

প্রেম-কৌমুদীর স্থধা পীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা 
সবাই হইল স্থশীতল ॥ 

সে প্রেম সধার কণা পাঞা তৃপ্ত সর্ব জন! 
জীনকুল ভেল আনন্দিত। 

আপন করম দোষে না পাইয়া লব লেশে 
প্রেমদাস ধূলায় লুষিত । 


৪২ শ্্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। রী 


১৮শ পদ। বিভাষ-তেওট | 


ফাল্ঠুন-পূর্ণিমাশশী রাহ চন্ত্রেরে পরশি 
দেখি সবে বোলে হরিবোল। 
বাজায় কেহ মৃদঙগ কেহ ঝাজরি মোচঙ্গ 
শঙ্খ ঘণ্টা শবে লাগে গোল ॥ 
দেখি দিন শুভক্ষণে প্রভূ শচীর ভবনে 
জন্ম লইল। সুম্গল। 
দেবগণ সঙ্গোপনে আসি করে দরশনে 
দুষ্ট নহে শ্তনি কোলাহল ॥ 
নদীয়ার নরনারী শুনি সু পাঁ্ ভারি 
দেখিবারে যায় ত্বর! করি । 
কিবা বালকের ঠাম মনোলোভা অভিরাম 
মনে ভয় রাখি আখি ভরি ॥ 
দেখিগ্লা আনন্দ কন্দ ভক্তগণের আনন্দ 
মনে জানে হইবে নিস্তার | 
গেউরাঙ্গে নহিল রতি সন্কর্ষণ মন্দমতি 
দয়া কর শচীর কুমার ॥ 


১৯শ পদ । বসন্তু। 


ফাল্ুন-পুিমা শুভক্ষণে । 

পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে ॥ 
তিলে তিলে কত উঠে চিতে। 
কনকনবনী ভরমে নারে পরশিতে ॥ 
কত ন! যতনে কোলে করে। 
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রুবরে ॥ 
জগন্নাথ বিপ্রশিরোমণি। 

ভাসে স্থখসমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি ॥ 
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া। 

না ধরে ধৈরজ চাদমুখ নিরখিয়। ॥ 
লইয়া আপন প্রিয়গণে । 

করয়ে মঙ্গল কণ্ম পুত্রের কল্যাণে ॥ 
চতু্দিকে জয় জয়ধ্বনি। 

সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী ॥ 


সবার অন্তরে বাড়ে হুথ। 

স্থরধুনী ধরণী বিসরে সব হুখ ॥* 
দশ দিক্‌ হইল উজ্জল | 

পশতপক্ষী বৃক্ষলতা প্রফুল্ল সকল ॥"' 
নরহরি কি কহিবে আর। 
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল পাপ-অন্ধকাঁর ॥ 


২০শ পদ । 


ফাল্তন-পূথিমা, মঙ্গলের দীমা, প্রকট গোকুল-ইন্দু। 
নদীয়ানগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উলে আনন্দসিক্ * 
কিবা কৌতুক পরম্পরে | 


শচীদেবী ভালে, পুত্র লৈয়! কোলে, বিলে গ্তিকাদতে ল 
বালকে দেণিতে। ধায় চারিভিতে, কেহ না এরয়ে পুতি 
গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে, অলংখা লোকের গং 


বালক-মাধুবী, দেখি আখি ভরি, পাসরে আপন ৪1 
নরহুরি কয়, শচীর তনয়, প্রকাশে কি নব পেভ? ) 
১১শ পদ । কামোদ। 


পর্রম্‌ শুভ শচীগর্ডে বিলপত গৌর গোকুলনা: । 


করই স্ততিনতি দেবগণ থম, ভবনে ভরই উদ্ভান " 


। 


শুভগ দ্াজ্ন-পুগিমা নিশি শনা উদয়ে বাছ গলা, 


এছে সময়ে প্রকাশে গছ নিজ নাম পহিলে গ্রকা 


হোত জয় জয়কার জগ ভরি ধিরজ ধরত ন 4418 
মিশ্রভবনে প্রবেশি শিশু, অবলোকি উনমত হোই, 


বিবিধ মঙ্গল, রচই নব নব, সব মনোরথ পূর। 


ভণত নরহরি, বিপুলবলী কলি গরবভরে ভেল চুর 





* সরধুনী বিষুপাদোস্ভবা, তরী বিধুধ ভাঙার জন্মদাতা | বদি 


জনকের মুখ দেখেন নাই বলিয়া তাহার এক ছুঃখ | দাগে গা 
অনুগতা যখুন1 কৃতার্থ হইয়া ছিলেন, কিন্ত স্বয়ং পরধানা। হইয়া শ্রীুনীদা 
সুখে বঞ্চিত ছিলেন, এই দ্বিতীয় ছুখে। আর পাতকীর গাগল্পনে দি 
দিন কলুধিত হুইয়াছিলেন, এই তাহার তৃতীয় ছুখে। শ্রীগোরাহ 
উদয়ে পাপ আর থাকিবে না, তিনি স্বীয় তটে লীলা! করিবেন এবং?" 
দিবেন, এই জন্য গঙ্গা সকল ছুণে বিস্ৃতা হইলেন । ধরণী রা 
পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন পাপরাশি 
হইবে ; নিজেও প্রীপাদম্পর্শে পবিত্র হইবেন এবং অহনিশি হরিঃ দ 
শ্রবণ করিবেন বলিয় ধরণী হথী হইলেন। 


ভীড় 


+ বয় ভগবানের আবিরাবরূপ বসন্তানিলপ্রবাহে বৃক্ষলতাদি বেদ 


বা প্রফুলিত ন। হইবে । 


শ্রীগোরপদ-ভরঙ্গিণী। ৪৩. 


২২শ পদ বসস্তু। 


জয় ছয় জয় মজলরব, ফাল্ধন-পৃণিযানিশি নব শোভিত, 


শচীগর্ভে প্রকট গৌর বরজরঞ্জন|। 
ঝ.কত বর বাপকভঙ্, কুষ্কুম থির দামিনী জন, 
চমকত যুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জন| ॥ 


গর একাশ নিরখত, ঘনগণ সহ সথরগণ গগনে বরষত, 


বুন্থমাবলী বিপুল পুলক ভরল অস্গহী। 
কর কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভি চারু চরিত, 

নোচিন জল ছলকত ছবি পায়ত বছ রঙ্গহী ॥ 
শান কির মধ, বায়ত মুছুভর মুদর্প, 

রাধিকি ধিকিতা ধিক্‌ দিক্‌ ধিক্কটতক্‌ ধিশ্নান| | 
তার নর্তকীচয়, বিবিধ ভাতি করু অভিনয়, 


উট তততক থৈ থৈ ঠথ তি অই অই জতেম়ানা ॥ 


নিষ্মন দশবিশ উঞ্জোর। মলয়ানিল বহত খোর, 
পিএকুল কুহু কত নমস্থ ঝতুপতি সঙগদায়এ। 

১তলত জর-সরিত-বারি, নদীয়। মহি মুদ বিখারি, 
মিশ্রক্তবন কৌডুকে নরহরি ঠিয় উনমত্তায়এ ॥ 


স৩শ পাদ! খসন্ত। 

নজু পুণম লাল সময়ে, রাছ শশী গরাছি। 

গৌর্চন্ধ উদয়ে বহি, তাপতষ বিনাশি ॥ 

প্রফুলিত সব ভক্ত-হ্ৃদয়। বিরিজ না ধরু কৌই । 

শীভাগতি নিয়ড়ে চলত অতি উনমত হোই ॥ 
«ঘন ঘন হঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর । 

বিলমত প্রিয়গণ সহ গ্রহণে স্থরধুনীতীর ॥ 

মূল কলরব, সব নদীয়। পুর ভরি ভেল। 

কৌড়কে কোই জানত নাহি কৈছে রজনী গেল ॥ 

[সএডধন শোজ। শুভ, সম্পদ সুখ বাট়ি। 

সাত বহু লোক, কোন যাত ভবন ছাড়ি ॥ 

১২ দুছু বাদ্য সরস, বাদক মুদ মাতি। 

গ,*গণ গান নিপুণ, গায়ত কত ভাতি ॥ 

"ক কত নৃত্য তাত্তা, থৈ তাখৈ উচারি। 

নিরব যশ ভণত ভাট, ভঙ্গী ভর বিথারি ॥ 

খাটক মন তোষি মিশ্র, দেত উচিত দান। 

শিক্ষপ নবনীত রঙ, নিরখত ঘনশ্তাম । 


২৪শ পদ। বসন্ত বা তোড়ি। 


ভুবনমনোচো রা গোকুলপতি গোরা 
টাদের জনম কি শুভক্ষণে। 

দেখিয়া পুত্রমুখ শচীর যত সুখ 
তাহা কি কহিবার পারে আনে ॥ 

নদীয়াপুরনারী আইসে সারি মারি 
লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু। 

সুসজ্জে স্থুবপ্রিয়া মানুষে মিশাইয়া 
বালকে নিরখিয়া থির নল ॥ 

শ্রীসীতাদেবী আসি সুতিকাগৃহে পশি 
দেখিরা শিশু উলদিত হিয়া। 

মালিনী আদি সঙ্গে ভাসায়ে নানা রঙ্গে 
করয় কত না মঙ্গলক্রিয়। ॥ 

গোয়ালিনী বা কত গোয়ালা শত শত 
লইয়৷ দধি আমে চারু সাজে । 

সবে বিহ্বল-চিতে পর্ব শ্বভাবেতে 
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে ॥ 

রণচয়' করতালি হাদিয়া নাচে ভলি 
তা দেখি দেবে গোপবেশধারী। 

নাচয়ে আঙ্গিনাতে কে বা ন। নাচে তাতে 
সঘনে জয় জরধনি করি ॥ 

বাজয়ে বাদ্য “হন কৌতুক নাহি ষেন 
মিআলয়ে সে নন্খালয়ের গাঁত। 

নরহরি কি কব গুভু জন্মোৎসব 
উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্থৃতি । 


২৫শ পদ বসন্ত। 


পৃণিমা-প্রতিপদ-সদ্ধি সময় পাই, রাহু গরাসল গগনশশী । 
নিশ্ব-মহীরুহতল-স্ৃতিকাগেহে, উদয় ভেল গোউরশশী | 
শিশুরূপ আলা ভূবন উজল ক্রু জলিল জু প্রদীপ শত! 
শ্বরগ পরিহরি সুর স্থর-রমণী সৃতিকাগেহে ভেল আগত ॥ 
সহঅলোচন ব্রদ্ষা চতুরানন, ফড়ানন গজবদন পঞ্চমুখ । 
উনপঞ্চাশ পবন বরুণ ধনেশ্বর আওল সভে পাই বহু সুখ ॥ 


$৪ ীঃ্োবপদ *পঙ্গিণী। 


নেহারি পঞ্মুখ বহুভাগা মানল সভে প্রণত ভই পছচরণে। সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলার সোনার কাঠি। 
কেবল শচীমাই নেহারল ইহ লব রঙ্গ স্কুবিহবলিত মনে ॥ সাধ করিয়া! মায় পরাঞ্াছে ধড়াগাছটি আটি। 
শতচন্দ্র জন উদল স্ুতিকালয়ে দেব্দল অঙ্গ আভারূপে ৷ হন্দর ঠাচর কেশ স্থবলিত তন্ধু। 

ঘনশ্যাম ভণ সানন্দিত মন, জগ মুগধল নব শিশুক্ষপে ॥ তুবনমোহন বেশ ভুরু কাম্য ॥ 





দ্বিতীয় উচ্ছস। 
( বাল্যলীলা ) 
১ম পদ। সুহই। 


মিএ পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়। | 
পুরোহিত ছ্বিজবরে আনিল। ডাকিয়া ॥ 
ধনরত্র অলক্কার দ্বিজবরে দিল । 
স্বস্তিএবচন বলি দান তুলি নিল ॥ 
অর্থ; আশীষ দ্বিজ ধরি নিজ হাতে। 
সন্তোষে তুলিয়। পিল গোরাচাদের মাথে ॥ 
শচী ঠাকুরাণী কিছু কহিতে লাগিল। 
সাত পুত্রের এই পুত্র বিধি মোরে দিল ॥ 
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিএবর। 
বাস্থদেব ঘোষ কহে জুড়ি ছুই কর ॥ 
২য়পদ। তুড়ী। 
একুদে কি কহিব গোণাটাদের লীলা। 
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা ॥ 
লালে মুখ ঝর বার দেখিতে সুন্দর । 
পাকা বিস্বফল জিনি স্থুন্দর অধর ॥ 
অঙ্গদ বলয়! শোভে সুবাহু-যুগলে। 
চরণে মগরা খাড়ু বাথনখ গলে ॥ 
দোণার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা । 
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপন|॥ 
৩য় পদ। ভাটিয়ারি। 
গোর! নাচে শচীর দুলালিয়া। 


চৌদিকে বালক মিলি , দেয় ঘন করতালি 


হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ ঞ্র ॥ 


রতন কাঞ্চন) নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাছে। 
রাতা উৎপল, চরণ যুগল, ভুলিতে নূপুর বাজে ॥ 
শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, বোলে আধ আধ বাণী । 
বাস্থুদেব থোষ বলে, ধর ধর কর কোলে, 

গোরা মোর পরাণের পরাঘি : 


৪ পদ। বেলোয়ার, দশকোশি | 
কিয়ে হাস পেখলু কনক পুতলিয়া । 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধুলি-ধৃসরিয়া। ॥ 
চৌদিকে দিগম্থর বানক বেডিয়| । 
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া । 
রাতুল কমল পদে ধার 1দনমণিয়া । 
জন্নী' শুয়ে ভাল নূপুর সধ্বনিয়। ॥ 
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরম জানিয়। | 
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥ 


৫ম পদ । বেলোয়ার, দশকোশি। 


শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বুর রায়। 

হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে বুকায় 
বয়নে বসন দিগ। বলে লুকাইছু । রর 
শচী বলে বিশ্বর্তর আমি না দেখিভু ॥ 

মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে । 

নাচিয়া নাচিয়। যায় থঞ্জনগমনে ॥ 

বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা 

শশুদ্ধপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥ 


৬ষ্ঠ পদ। বেলোয়ার, দশকোশি। 


মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি | 

হাটি হাটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি ॥ 
টানি €গ্গঞ। মার হাত চলে ক্ষণে জৌগে। 
পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে ॥ 


স্ীগৌরপদ-তরজিনী। ৪৫ 


শচীমাতা কোলে লৈতে ঘায় ধুলি ঝাড়ি। 
আথুটি করিয়। গোরা ভূমে দেয় গড়ি ॥ 
আহা আহা বলি মাতা মুছা অঞ্চলে। 
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে । 
বাস্থ কহে এ ছাবাল ধুলায় লোটাবা। 
স্েহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা॥ 


৭ম পদ। বেলোয়ার, দশকোশি। 


পূৃণিমা-র্জনী চাদ গগনে উদয়। 

চাদ হেরি গোরাটাদের হরিষ-হৃদয় ॥ 
চাদ দে মা বলি শিশু কাদে উভরায়। 
চাঁত তুলি শচী ডাকে আয় টাদ আয়। 
না আসে নিঠর চাদ নিমাই ব্যাকুল। 
কাদিয়া ধৃলায় পড়ে হাতে ছিড়ে চল ॥ 
বাধাকুষ-চিএ এক মিশ্রগৃহে ছিল। 

পুত্র শাস্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল ॥ 
চিন পাঞ্জা গোরাচাদের মনে বড় সখ । 
শাস্থু কহে পটে পথ হের নিজনুখ ॥ 


৮ম পদ। বরাড়ী। 

ঢাদ। চাদ! চাদ। গগন উপরে 
কে পাড়ি আনিয়া দিব। 

কলঙ্ক মুছিয়া মোর 'গোগাটাদের 
কগালে চিৎ লিখিব ॥ 

৪ লুও লু আদ্র আম আয় 
সোণার নিমাই নিদে কাদে । 

আকটী করিতে একটী বোল 
যেন আসিয়। অধিক লাগে ॥ 

এখনি আসিব , নিমাইর বাপ 
ক্সীর ক্দলক জঞ্া। 

েএ.আসিতেছে দুরস্ত হাই 
নিদে আখি বুজিঞ| ॥ 

দেতের তুলি পাটের গোলাপ 

*.. তাতে রচিয়া শয্যাখানি। 
হাগাতি যাইম! কোলে পুত্র লৈঞ। 


শুঁভিল! শচী ঠাকুরাণী ॥ 


এক স্তন মুখে রাখি চাখে 
অনুলি নাড়য়ে আর। 
লোচন বলে সব-দেবশিরোমণি 
বালকরূপে বাবহার ॥ 
৯ম পদ। ভাটিয়ারি। 

বয়শ্য-বালক নঙ্গে করি এক মেলা । 
পাতিয়াছে গোরাাদ সংকীর্ভনথেলা ॥ 
চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বোলে 
আনন্দে বিহ্বল গোর। ভূমে পড়ি বুলে ॥ 
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগন্ভীর স্বরে । 
আইস আইস বলি বালক কোলে করে ॥ 
শর অঙ্গপরশে বাপক পাসরে আপন।। 
ফাঁকরে পড়িল দেখি বালক কাদন। ॥ 
আপাদমস্তক পুলকাশ্রুদারা গলে। 
করতালি দিয়া বালক হরি হবি বোলে ॥ 
চৌদিকে বেড়িয়া বালক মাঝে গৌরসিংহ। 
মধুময় কমলে থেন দেখি মত্ত ভূ ॥ 
হেন কালে পথে বায় ছুই চারি পণ্ডিত । 
বিশ্বস্তর খেলা দেখি আইল! আঁচন্বিত ॥ 
অপরূপ দেখে সেই বালকের খেলা । 
ললাটে তিলক সবার গলে ফুলমালা ॥ 
আপন। পাসরি পণ্ডিত সামাইল মেলে। 
করতালি দিয়। তার! হরি হরি বলে ॥ 
যেযায় সে পথ দিয়া সেই হয় ভোর।। 
কলমী ত্যজিয়া নারী হয় মাতোয়ারা ॥ 
হরিবোল শুনি শচী আইল আচঙ্থিত। 
দেখিল আপন পুত্র নিমাই পণ্ডিত ॥ 
পুত্র পুত্র করি শচী পুত্র লৈল কোলে। 
সবারে দেখিয়া সে নিষ্টর বাণী বলে ॥ 
এমন ব্যভার ছি ছি পপ্ডিতসভা'য় 
পরপুত্রে পাগল করি উন্মত্ত নাচার॥ 
কর্কশ কথায় সভার ভৈগেল চেতন। 
কি হৈল কি হৈল করি গণে মনে মন 
বিশ্বস্তর লৈয়া গেন নিশ্বরমাত। 
আনন্দে লোচন কহে গোরা গ্রগাখ। ॥ 


৪৬ ইগৌরপদ-হরঙিণী | 


১০ম পদ। কামোদা 


নদীয়ার নারী পুরুষ স্থরূতি মানি মনে 
মহা আনন্দিত হৈয়া। 
নিমাইর অন্ধ গ্রাশনে সকলে 
আইসেন নানা সামগ্রী লৈঞা ॥ 
শচীস্বতশোভ। দেখে আখি ভরি 
নীলাহ্বর ভাগ্যমন্তের কোলে। 
নব নব আভ- রণময় কটা 
তটে পট্টধটী অঞ্চল দোলে ॥ 
হেষসরসিজ জিনি তভখানি 
মুখে কি উপমা চাদের ঘট।। 
মি্ণঅন্প কণিকা গ্রহণে কিবা অড্ভুত 
মৃছু হাসির ছটা ॥ 
এহেন উৎসবে কেবা ধরে ধৃতি 
কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে । 
সবে শচী জগ- নাথে প্রশংসয়ে 
নরহরি হিয়া উলে সুখে ॥ 


১১শ পদ। ভুড়ী। 


জগন্নাথ মিশ্র মহাস্থখে। 
পুত্র কোলে করি চুম্ব দেয় চাদমুখে ॥ 
শিরে কেশভূষণ সাজায় । 
আগুলি চালিতে গেহ উথলে হিয়ায় ॥ 
নিমাই বাপের কোল হৈতে । 
ভঙ্গী করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে 
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে । 
সোগার নৃপুর বাজে সুচারু চরণে 
চলিতে হেরই উলটিয়!। 
চলনমাধুর] মিশর দেখে দাড়াইয়া ॥ 
সমুখে আসিয়া কহে মায়। 
কোলে চড়পসিয়া বাপ ধূলি লাগে গায় ॥ 
জননীর হাতে হাত দিয়া । 
কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয় ॥ 
হুপ্ধবিন্দু সম দস্তজ্যোতি। 
হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধুতি ॥ 


ছুটী আখে যার পানে চায়। 

তারে নিরস্তর সুখ-সমুদ্রে ভাসায় ॥ 
জননীর কোলে ভাল শোহে। 
নরহরি নিছনি ভূবন-মন মোছে ॥ 


১২শ পদ। ভুড়ী। 

শচী ঠাঁকুরাণী চারু ছাদে । হাটন শিখায় গোরাটাদে। 
মু মছ কহেন হাসিয়।। ধর মোর অঙ্গুলি আয় । 
শুনি জুখে নদীমার শশী । মায়ের অঙ্গুলি ধরে হালি । 
ধীরে ধীরে উঠিয়া ধ্রাড়ায়। ছুই চারি পদ চলি যায় ॥ 
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূষে | শচী কোলে লৈএগ মুখ চটে 
কোলে চড়ি চরণ দোলায় । বাঙ্জয়ে নৃপুর রাঙ্গা পায় 
আঙুলে কচালি স্তন পীয়ে | নাহি যে উপম] তায় দি 
চারিণ্দকে চাহে ভঙ্গী করি । তাহাতে নিছনি নরহর, 


১৩শ পদ | যথারাগ। 


বিহ্রে গৌরহরি নদীয়াসমাভে | 
চিকুর-নিকরঃ শির- শিখর শিখগুক 
দবশন জুড়াইতে আছে ॥ 
অলঙে অলপে পরিসর দিন দিন 
হোত ন নহত বিরাজে । 
অভিনব কৃত কটি- তটহি নীলিম ধা 
গীতিম কলপ পটি তাপর বাজে " 
তাপর জগমন- অবণ-রসায়” 
কত্ত শত কিহ্বিণী বাজে । 
গল খল সতরল (?) হার তরলতর 
মুগমদতিক্ক ললাটক মাজে ॥ 
বালক মেলি কেলি অবলোকত 
* বিপরল নগরলোক গৃহকাজে। 
মঙ্গীব রঞ্জিত কণ্ধ চরণে গতি 
ইতি উত্ভি পেখি জগত মন গাজে । 


১৪শ পদ । যথারাগ। 


দিন দিন অপরূপ শচীর কুমার | 
্রিজগত-ত/)তু তাত মাত আচরু 
বালককাল-উচিত ব্যবহার ॥&॥ 


শ্ীগৌরপদ-ভবঙ্গিতী | ৪৭. 


লিখত ধরণীতল তন তালদল 
কাদি আদি বরণাবলী আর। 

জানল অলপ কলাপ আলাপন 
পঞ্চ অবদে সব শব্দ বিচার ॥ 

দরশনে অবগত অভিমত কত শত 
জানি পড়ল অলঙ্কার । 

গঞ্গাদাম সঙ্গ পালি পিঙ্গল-আদি- 
পয়োধি অবধি ভই পার ॥ 

বেদ বিভেদ খেদ করু পড়ি 
সকল নিগম ফল সার। 

পাইল বিচারে সপই যশ জগজন 
দাগবিজয়ী জগত জয়কার ॥ 


১৫শ পদ । যথারাগ। 


গোৌধধনন স্থ- সদন হ্ৃধাময় 
খন ঘন বুদ্ধ পুরুষগণ হেরি । 

কত কত জনম মফল মানি নজ নিজ 
ত তম্ক নিছনি করত কত বেরি ॥ 

টপহম করু নয়- 


নে জল ছল ছল 
বিপুল পুলককুলে মণ্ডিত গাত। 
কাক করে কর করি অবলম্বন 
কোই কহত মৃদু মধুরিম বাতি॥ 
মশ্রহনয়ে কহ কো নিরমায়ল 
হরণ শ্রবণ মন লোচন মোর। 
পলক না হেৰি কল্প সম লাগত 
অমিয় করই ধুতি রহই ন থোর ॥ 
অন্থন সঙ্গ. ভ্রমণে বহু সখ ইথে 
পাগল বলি সবে করে পরিহাস। 
গে মব বচন শ্রবণ পথে আওত 
গাওত মন পুনঃ অধিক উলাস॥ 
হোন গমন শয়ন বচন ক্রমে 
স্বতি নু সকল হোই বিপরীত । 
গৃপরিপাটা নিপট কূটময় 


আপন তনয়ে করহু নু গ্রীত ॥ 


ছে বাণী ভি বিরাম মগন পুন 
অন্তরে করত অভিলাষ । 
গর গর পরম- স্নেহভর ভণব কি 


মূর্ব-শিরোমণি নরহরি দাঁস ॥ 


১৬শ পদ। বিভাব। 

রজনী প্রভাত তেজি নিজ গৃহ 
বৃদ্ধ বুদ্ধ বর পুরুষগণে। 

স্থরুচির শচী অঙ্গনে সবে উপনীত 
উপজত কত কত রঙ্গ মনে ॥ 

ঠাট রহত কর- লগুড়কৃতাশ্রয় 
ঘন ঘন নিরখত গৌরতঙ্থ | 

চির দিবসান- স্তর অতি ঘতনহি 
বঙ্গে রতন বহু মিলল জঙ্গ ॥ 

লেই-স্ৃবিবশ কোই কহে বিহি প্রতি 
পুরণ কর মনরথ সগরে। 

মদর্ধিক হউ পর- মায়ু সতত রহু 
সৃন্দর ইহ নদীয়ানগরে ॥ 

কোই কহত কর জোড়ি বিষ্ণু প্রতি 
করহ কটাক্ষ মিশ্রতনয়ে । 

কান্ছক ** বহি- রঙ্গ সকলে করু 
প্রীতি নিরত জন্গ গুণ ভয়ে ॥ 

কোই কহত কৈ- লাসনাথ প্রতি 
বৃদ্ধি করহ প্রতি অশ্রছটা । 

জগ ভরি রহক কান্তি হউ সম্পদ 
দুর কর ছুজ্জয় অশুভ ঘট ॥ 

কোই কহত সর- স্বতী প্রতি পণ্ডিত 
করহ অজয় জগ ন হই কদ|। 

কোই কহত ভগ- বতী প্রতি নরহরি 
প্রাণ নিমাইক নিরখে সদ। ॥ 
১৭শ পদ। ধানশী 

গৌরন্সেহভরে গর গর গাত। 
মুদিত বৃদ্ধগণ নিশি পরভাত ॥ 


নিজ নিজ পরিজনু কহল বিশেষ । 
শুনইতে সো সব উলস অশেষ ॥ 





৪৮ 
গৌরদরশ বিস্তু রহই না পারি । 
তেজল শেষে বাধিল বল ভারী ॥ 
করই লগুড় কর কাপই অঙ্গ । 
নিরখত নরহরি নিরুপম রঙ্গ ॥ 


১৮শ পদ । সুই । 


স্তন মোর বাণা না জানি কি হবে হইস্ত নিপট্ট বুড়!। 
আমাদের প্রীণধন সরবস নিমাই পরাণ জুড়া ॥ 
ওহে সদাই দেখিতে সা । 
চলিতে শকতি নাই তেই ছুঃখ বিধাতা করিলে বাদ ॥ প্র ॥ 
পূজহ দেবত), দ্বি্ে দেহ দাঁন, চিন্তহ সদাই হিত। 
নানা উপহার পাঠাহ যতনে যাহাতে তাহার গীত । 
নরহরি সহ যাইয়া শচীরে শ্রিখাহ মঙ্গলক্রিয়! | 
নিমাইর বড় দিবম স্তাগুটি ঘুচাবে শপথ দিয়া । 


বিভাষ। 


নিশি পরভাত সময়ে যেরূপ আনন্দ শচীর ঘ.র। 
শত শত যুগে সহশ্রবদনে কিধিস বর্ণিতে নাতে ॥ 

নিজ জনে সখ দিতে কত রঙ্গ জানয়ে গৌরটাদ । 

বুঝিবা আঙ্গিন। মাঝেতে ফাদিল ভূবনমোহন ফাদ ॥ 

শেজ তেজি বাঁঞা ধাঞা] যত জন আউসে আনন্দ করে। 
সে শোভা-সার়রে ডুবে পুন ফিরে যাইতে নারয়ে ঘরে ॥ 
অতি অপর্ধপ গ্রীতি অন্ুক্ষণ উপজে সবার মনে । 

ও প্রাঙ্গা চরণে সঁপে তন মন দান নরহরি ভণে ॥ 


১৯শ পদ । 


১০শ পদ । বিভাষ। 


আহ। মরি মরি গৌরাচীদের চরিতে কেবা ন। ঝরে । 
নদী নিবাদী নিশি অন্রশে পরাণ ধরিতে নারে ॥ 

স্ততিয। স্বপনে, আন নাহি জানে, মানে সরবল গোরা) 
রজনীপ্রভাছে গোরা গোরা বলি জাগিদা সে রসে ভোরা ॥ 
নুদ্ধ বুদ্ধ যত পুরুষ প্ররুন্তি উপম। নাহিক কারু । 

কত না যতনে কেবা। সিরজিল স্বভাব চরিত চার ॥ 
নরহরিপছ নিছনি সে সব'বুদ্ধ পরিজন পাশে । 
গোরা-ল্েহভরে গর গর কিছু.কহে সুমধুর ভাষে ॥ 


শীগোরগদ-তরঙিনী |. 


২১শ পদ । বিভাষ। 

শুন হে স্বমতি অতি নিরজনে কহিয়ে গুপত কথা। 
বরজে বনজ-পতি-হৃত বুঝি প্রকট হইল এখা ॥ 
নদীয়ানগরে হেন নাহি কেহ না ঝুরে উহার গ্রণে। 
শ্রীবাস মুরারি আদি যত তারা না জীয়ে দরশ বিনে 
শাস্তিপুরবাসী অছৈত তপন্বী তত এথায় রহে। 
কিবা সে মধুর গুণ যারে তারে কত ন। ধতনে কহে; 
আহ মরি মরি হেন অপদ্ূপ বালক হবে কি ার। 
নরহরি সরবস গোবাচাদে করহ গলার হার; 


বিভাষ। 


শুন ওহে সতি নদীয়া-বসতি সফল হইল “মার । 

এ বুড়া বরসে বিহি সকরুণ গুখের নাহিক ওর ॥ 

এ ছুটী নয়ান ভরি নিরখিল শচীর নিমাইচ।লে। 
তিল আধ তারে না দেখি বিষম সদাই পরাণ কে 
বালাই লইয়া মরি যেন হেন না দেখি ন। শুনি আর। 
বিবিধ বিধানে দেব আরাখিয়া মানাবে মঙ্গল ত)র 
অনেক যতনে দিবে ধন গ্রহ পৃজিব দৈবজ্ঞগণে। 
শচীর মন্দিরে করহ মঙ্গল বাঁহ লরহরি সনে ॥ 


৬২শ পদ । 


১৩শ পদ । বিভাষ। 
আজু শুভক্ষণে পোহাইল নিশি । 
আনন্দে মগন নদীয়াবাসী ॥ 
দেখিতে গোরাজাদেরে স্সেহে। 
বাঞা আইসে সব শচীর গেছে ॥ 
আঙ্গিনার মাঝে বিলসে গোর! : 
জগজন্মননয়নচোরা ॥ 

পরিকর শোভে সকল দিশে। 
উডভুপতি বিধু উপম! কি সে॥ 
কিছু স্বৃতি নাই কাহার মনে। 
সবাকার আখি ও মুখপানে ॥ 
নরহরি এক মুখে কি কবে । 
নিজ নিজ রসে উলসে সবে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী। ৃ ৪৯ 


২৪শ পদ । যথারাগ। 


আধৈতঘরণী সীতা! ঠাকুয়াণী কেবল রসের রাশি 
অনিমিখ অ্বাখে, নিরিখে হথন্দর, গৌরনুখের হামি॥ 
এনব চরিত ভাবিতে ভাবিতে, হইলা পূরব পার|। 
ধৈরজ ধরিতে নারয়ে যুগল নয়নে বহয়ে ধার] ॥ 

কত কত কথা উপজয়ে চিতে স্সেহেতে আতুর মতি। 
ফন্ন করিয়া করে উপদেশ সেরূপ শচীর প্রতি ॥ 
মনেষ আশীষ দিয়া প্রশংসয়ে সখের নাহিক পার। 
নবঠছি কহে এ সব চরিত বুঝিতে শকতি কার ॥ 


১৫শপদ। বিভাষ। 
নবামবনিতা অভি চিতা মেহের মুরতি ফেন। 


দত লক্িত। সতী পতিত্রতা জগতে নাহিক হেন ॥ 


মার দমীপে ধাড়াইয়া ঘন নিরিখে মনের মুখে ॥ 
আহগিনার মাঝে প্রিয় পরিকর বেষ্টিত বসি গোরা । 
গপর-বদনটাদ ঝলকয়ে গাখানি নোনার পারা ॥ 

নব নব সব কি কব মাল্যানি সে শোভা-সায়রে ভামসে। 
এপ প্রেম বালাই লইয়। মরু সরহরি দাসে ॥ 


২৬শ পদ । যথারাগ। 


রা গ্রভ।তে শচীদেবী চিতে আনন্দের নাহি ওর। 

৭ মুখ নিরখি নারে স্ধরিতে নয়ানে বহয়ে লোর ॥ 

মাজার চরণে ধরিয়। যতনে কহম়ে মধুর বাণী। 

ক্বেল ভরস| তোমাদের ওগে। ভাল মন্দ নাহি জানি ॥ 

আাপন জামিয়া নিমাইচাদেরে সতত প্রসন্ন হব|। 

চির আমু হৈএণ স্থথে থাকে যেন এই সে আনীষ দিবা ॥ 

কে নাহি মোর কত নিবেদিব এ শিশু আখির তারা। 

এই করে। যেন ঘরে থাকে সদা ঘুচায়ে চঞ্চল ধারা ॥ 

গার বলি বিশ্বপ্ষপ মোর এই নিমাই জীবন প্রাণ। 

তিন আধু যেন না হয় বিচ্ছেদ এই বর দিবে দান ॥ 

এপ কত কহিয়। তুরিতে করায় মল নীত। 

ধরধরি এক মুখে কি কহিবে অতুল মায়ের প্রীত ॥ 
রর 


২৭শ পদ। যথারাগ। 

শচীর আলয় আলো! হইয়াছে কি কব সখের কথা । 

বৃদ্ধা নারীগণ মনের হুরিষে দাড়ায়ে দেখেন তথা॥ 

কেহ বলে ওগো| কুলের প্রদীপ নিমাই গুণের রাশি। 

আমাদের আখি দফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আদি ॥ 

কেহ বলে ওগে। শচীর তনয় সতত কুশলে রহু। 

মোর পুণ) ঘত দিলাম ইহারে এড়াউক কণ্টক বছ॥ 

কেহ বলে ওগো ইহার লাগিয়া পুজি কৈলাদরাজে । 

চির আয়ু হৈঞ| এইরূপে থেন রহয়ে নদীয়। মাঝে ॥ 

কেহ বলে ওগে। নিতি নিতি গঞ্গ। পু্জিয়। মাগিয়ে বর 

নিজজ্গন লৈয়া শচীর দুলাল আনন্দে করুক ঘর ॥ 

কেহ বলে চণ্ডী পৃজিয়। মাগিব মনেতে যে আছে মেন। 

ধন উপাজ্জন লাগিয়। বিদেশে না যায় কখন যেন ॥ 

কেহ বলে ওগে। লক্ষ্মী পৃজি আমি আছয়ে কারণ তার। 

অনায়াসে ইহ হবে মহাধনী কতু ন। ঠেকিবে তার ॥ 
কেহ বলে ওগো আর শুন কিছু ন। বুঝি মনের গতি। 
নিজ স্থত হৈতে শতগুণ স্নেহ উপজ্জে ইহার প্রতি। 
কেহ বলে ওগে। ঘর তেয়াগিয়। আসিয়া ইহার তরে । 
তিলেক ছাড়িয়া যাইতে ন! জানি পরাণ কেমন করে॥ 
কেহ বলে ওগো শচী ভাগ্যবতী অনেক স্থুকৃতি কৈল। 
তেই সবার গ্রাণধন এই নদীয়াটাদেরে পাইল ॥ 
কেহ বলে ওগো যে বল সে বল বিধিরে এতেক চাই। 
জনমে জনমে এ বালক যেন নৈদায় দেখিতে পাই ॥ 
এইবূপে কত প্রেমের আবেশে কহয়ে নাহিক ওর । 
ন্রহরি কহে এ মবার ন্মেহ কহি কি শকতি মোর ॥ 


২৮শ পদ। যথারাগ। 


আছু কি আনন শ্রীশচীতুবনে রজনীপ্রহীতফালে। 
প্রিয়পরিকর মাঝে বিশ্বস্তর বিলসে ভঙ্গিম! ভালে ॥ 
যার যেই ভাব সে ভাবে ভাবিত সবারে করয়ে স্থধী। 
তুবনমোহন গুণমণি হেন নুঘড় কভু না দেখি ॥ 

দ্ধ বৃদ্ধ নারী যৃত অতিশয় আতুর স্নেহের ভরে। 

ও মুখচন্দ্রম। হেরি হেরি কেহ ধৈরজ ধরিতে নারে ॥ 
নয়নেতে বারি বহে অনিবার মরম আনন্দমনে । 
নরহরি প্রাণ গৌরাঙ্গ চরিতপুনঃ পরস্পর ভণে। 


৫5 | প্রীগৌরপদ-হরঙ্গিণী। 


২৯শ পদ। বিভাষ। 


নদীয়ার অতি পুণ্যবতী পতি- 
ব্রভাগণের কি মনের গতি । 
নিজপুত্রে মন নাই অঙ্ধক্ষণ 


ভথে শচীত্ুতচরিত রীতি ॥ 
নিশি শেষ দেখি 
তল আধ নাহি ধৈরজ বাধে । 
নানা অব খারি ভরি সারি সারি 
লৈয়া চলে দিতে নদীয়াটাদে ॥ 
শচীর গৃহেতে প্রবেশিতে চিতে 
উথলয়ে কত কৌতুকসিদ্ধু। 
দেখয়ে সকলে জননীর কোলে 
খেলে বসি গোরা গোকুল-ইন্দু ॥ 
ভ্ভায় নয়ান নারীগএ-প্রণ 
পাইয়। কোলে করি পাসরে দেহা । 
কহে নরহরি আহা মরি মরি 
কিবা সিরজিল এ হেন লেহা ॥ 


শয়ন উপেখি 


৩০শপদ। যথারাগ। 


শুন শুন প্রাণসখি তোমারে বলিঘে গো 
ধন্য এই নদীয়। বসতি । 
রেতায় কৌশল্যা দেবী দ্বাপরে যশোদ। গে। 
কলিযুগে শটী ভাগাবতী ॥ 
দন্য জগন্নাথ নিশ্র জগতে বিদিত গে! 
যার স্থপুণ্যের সীমা নাই । 
তার এ গৃহিধী পতি- ব্রত! স্বেহবতী গো 
যার হেন তনয় নিমাই ॥ 
জগতজননী মেন ইহারে বলিয়ে গে। 
এক্ধপ ভাব আছে কার। 
শিশু উপদ্রব এত সহিতে কে পাবে গে। 
জগতে উপমা নাহি যার ॥ 
নাজানিয়ে কোন দেব অনুগ্রহ কৈল গো 
তেই সে হইল এবে ভাল। 
নহিলে এ নরহরি .. পরাণ নিমাই গে 
বড়ই বিষম ক্ষেপে ছিল ॥ 


৩১শ পদ। যথারাগ। 

নিমাইটাদদের কথ। তোমারে বলিয়ে গো 
নিমাই ক্ষেপার শিরোমণি। 

এমন আখুটি আর কোঁথাও ন| দেখি গে। 
পন্য মেন জনক জননী ॥ 

ফান্তুন-পূর্ণিম। ভিথি গ্রহণের কালে গে 
জন্মিয়। কীদয়ে অতিশয় । 

অনেক যতনে শিশু স্তন নাহি পায়ে গে৷ 
দেখিয়া সবাণে লাগে ভয় ॥ 

শান্তিপুরবাসী মৃহা- তপস্বী গোসাঞ্ি গো 
জানছধে যে বালকের রীতি। 

নাজানি কেমন ছলে স্তন পিয়াইল গে! 
সবার হইল স্থিরমতি ॥ 

কেউ কিছু বলে মোর মনে নাই ভয় গে 
মে! এই বিচার কন চিতে। 

নরহরি প্রাথুধন ক্ষেপা বডই হবে গো 

তাহার আবশ্ত জন্ম হইতে ॥ 


৩২শ পদ যথারাগ। 
পরাণ নিমাই মোর পেপা বড় বটে গে! 
একদিন দ্রেখিন্ নয়ানে। 
ধূলায় ধূমর তম্ঠ কিবা অপরূপ গো 
হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে ॥ 
হুঠাদবদনে হাঁসি ম। বলিয়া ভাকে গে।» 
অমনি আইল শচী পাইয়া । 
কোলেভে চড়িয়া অতি কাদিয়া। বিকল গে! 
তা দেখি বিদরে যেন হিয়। ॥ 
কভ ঘত্ব করে তবু প্রবোধ না মানে গে। 
অঙ্গ আছাড়ায় বারে বারে। 
কি হৈল কি হৈল বলি কাদে পুণ/বতী গে। 
কেহ স্থির হইতে না পারে ॥ 
হেনই সময়ে এক নারী অতি খেদে গো 
হাতে তালি দিয়! বোলে হরি। 
ত। শুনি চঞ্চল-শিশ ক্রন্দন সম্বরি গে! 
হাসয়ে তাহার গলা ধরি ॥ 


শত্রীগৌরপদ-তরজিণী | 


মবাই হরষ হৈয়া হরি হরি বলে গে। 
নিমাই নামিয়। কোলে হৈতে। 

দাড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো 
হাত দিয়! জননীর হাতে ॥ 

কি লাগি কীদিল কেউ বুঝিতে নারিল গে! 
সবাই ভাবয়ে মনে মনে । 

নরহরি পরাণ নিমাই এইন্ধপে গে 
খেপামি করিতে ভাল জানে ॥ 


৩৩শ পদ | যথারাগ। 


নি 


নিমাই চঞ্চল খেপা কিছুই ন1 মানে গে 
শুন এক দিবসের কথা। 

মাধের অঞ্চলে পরি ফিরয়ে অঙ্গনে গে! 
আপনার ছায়া দেগি তথা ॥ 

ছাড়িয়। অঞ্চল ছায়া সহিত খেলায় গে। 
তাহাতে আছিল এক ফণী। 

ভাঠার দারুণ ফণে শয়ন করিয়া গে। 
কি আনন্দ কিছুই নাজানি ॥ 

চায় হাছু করি সবে ধাইয়। আইসে গো 
পলাইতে নাগ পুনঃ ধরে। 

কাপয়ে সকলে শচী ব্যাঝুল হইয়া গো 
যতনে ধরিয়। কোলে করে ॥ 

হেনই মময়্ে এক পাখী উড়ি যায় গে! 
কিব! সে ভঙ্গীতে তাই ভেরি। 

দে োরে ধরিয়া ইহ] বলি বারে বারে গে। 
কাদয়ে মায়ের গল] ধরি ॥ 

নীলমণি হার গারা ধার। ছু-নয়নে গে। 
ঘুচিল সে কাঞঙ্জরের রেখা। 

৪ ৮দবদনথানি মলিন হইল গে। 
তাহা কিয়ে আখে যাহ দেখা ॥ 

কেউ কিছু কয় কারু কথায় না ভুলে গে! 

প্রাণ ফাটে ক্রন্দন শুনিয়া। 
রইরি প্রাণ শিশু আপনি ভুলিল গো 
তেই যে স্বস্থির হৈল হিয়া ॥ 


৫১ 

৩৪শ পদ। ঘথারাগ। 

সোণার নিমাই মোর পরাণ-পুতলি গে। 
হেন খেলা আছে কি জগতে । 

যখন থ| চায় তাহা না দিলে বিষম গো 
কেহ ন। পারয়ে প্রবোধিতে ॥ 

একদিন নিমাই নবনী দে বলিয়া গো 
মায়ের আঁচলে ধরি কাদে। 

প্রবোধিতে অধিক ধুলায় গড়ি যায় গো 
তিলেক ধেরজ নাহি বাধে ॥ 

ন! জানিয়ে কোথা হৈতে  নবদী আনিয়া! গে। 
নিমাউর করোতি দিল্‌ মাঁয়। 

নবনী খাইয়া বোলে মে! গোপতনয় গে 
ইহা বিজ্ক কিছু নাহি ভায় ॥ 

চাহি মুখ পানে মোরা হা'সছ। গুছিু গে। 
তুমি কোন্‌ গোপের ছাওয়াল। 

নবহরি গ্রাণশিশ্ু শুনি পলাইল গে! 
আাজে শচী বলে ভাল ভাল ॥ 
৩৫শ পদ । যথারাগ । 

একদিন শিজ্জনে নিমাই ঘরে বুলে গে। 
আশ্চব্য চর্ণচিহ্ন দেখি । 

অতি সঙ্দৌপনে শচী দেখাস্র চরণ চিঞ্ 
মিশ্র পুরন্দরে ঘরে ডাকি | 

মিশ্র পদচিহে, দেখি ধ্বজবজাঘুশ আদি 
মিশ্রবর ভাবে মনে মনে। 

গাণ।গবি গ্রহ গৃহে তারি পদচিহ ইহ। 
শচীরে বলেন সঙ্গে পনে ॥ 

আর দিন শচী শুনে নিমাইর মুখ হৈতে 
বাহির হইছে বংশীরব । 

রাধা রাখা শষ তাতে নিরখি এহেন রঙ্গ 
শচী ভয়ে হইল নীরব ॥ 

আর দিন ভূষণের লোভে ছুই চোর গে৷ 
নিমাইরে করিল হরণ। 

নিমাই নিমাই বলি, ফুকরিয়। শচী কাদে 

চারি ভিতে হয় অন্বেষণ। 





৫২ 


এ দিকে কি ভুলে তুলি 
ছুই চোর শচীগৃহে ফিরি। 

কান্ধে হৈতে শিশুরে ভূতলে নামাইয়া গে। 
পলাইয়া গেল ত্বরা করি ॥ 

হারাধন পাঞ্া পুন সকলে ইরিষ গো৷ 
অর্থ কিছু বুঝিতে নারিল। 

চোরের দুর্দশা দেখি মুচকি মুচকি গো 

* নরহরি হাসিতে লাগিল ॥ 


৩৬শ পদ । যথারাগ। 


শুনয়ে নিমাইর কথা একদিন হখে গো 
নানা দ্রব্য লৈয়া শচী মায়। 

নিমাই চঞ্চল ভাল হবে এই হেতু গে৷ 
যতনে পূ্জয়ে দেবতায় ॥ 

হেনই সময়ে কোথ। হইতে আসিয়া গে। 
না দেখিতে নৈবেছ্ত খাইয়া । 

হাসিয়া বলয়ে মুই দেবের দেবতা গে। 
মোরে না পূজহ কি লাগিয়া ॥ 

হায় হায় করি শচী দাবাড়িয়। যায় গে! 
মনেতে পাইয়া বড় ভয়। 

ব্যাকুল ইইয়া চিতে বিচার করয়ে গে! 
পাছে বা নিমাইয়ের কিছু হয় ॥ 

হেথা শিশু মিশ্রের কোলেতে বসি কয় গো 
মা মোরে না দেন খাইতে । 

নরহরি-পরাণ নিমাইর কথা শুনি গে 
বাপের আনন্দ বড় চিতে ॥ 


৩৭শ পদ । যথারাগ। 


এ মোর নিমাইচাদ খাইতে চাহিলে গো 
তিলেক বিল যদি হয়। 

ঘর ছ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলায় মোবে ক্রোধে গো 
করয়ে অনেক অপচয় ॥ 


আপনার ঘর ভাবি 


শ্রীগৌরপদণরঙ্গিণী | 


যদ্দি কিছু বলে তবে ছিগুণ বাড়য় গো 
নাভরায় এ বাপমায়েরে। 

এ পাড়াপড়সী কেউ নিবাশিতে নারে গে 
এক বিশ্বরূপে ভয় করে ॥ 


এমন বালক আর কোথাও না দেখি গে। 
একাকী ফিরয়ে নদীয়াতে। 

অলখিতে যার তার ঘরে গ্রবেশিয়া গে 
নানা কম্ম করয়ে হেলাতে ॥ 

যেখানে সেখানে শিশু গণেরে কাদায় গো! 
কি বলিব তা সবার মায়। 

নরহরি প্রাণ বিশ্ব শুরের চরিতে গে! 
কেবা না রায় নদীয়ায় ॥ 


৩৮শ পদ। যথারাগ । 


একদিন নিমাই প্রবেশি গুহমাঝে গো 
করিল দুরস্তপনা কত। 
মিশাইল এক সঙ্গে চাউল দাইল নুন তৈল 
দধি ঢগ্ধ নবনীত দ্বৃত ॥ 
নিমাইর দৌাত্সা সহিতে না পারিয়া মু 
লগুড় লইয়া এক হাভে। 
নিমাইর পাছে পাছে ধাইয়। চলিল, শিশু 
 দৌড়াইল মায়ের অগ্রেতে ॥ 
উচ্ছিষ্ট হাড়ীর রাশি যেইখানে ছিল গো * 
নিমাই বসিল তারোপরে । 
শচী কহে ছিছিবাপ অশ্ুচি তেজিয়। আম 
ম্গানকরি নিব তোরে ঘরে ॥ 
শিশু কহে যে হাড়ীতে বিষ্ণুর রাধিলে ভোগ 
সে হাড়ী অশুচি কি প্রকারে । 
অশুচি তোমার মনে আমি দেখি শুচি সব 
বল ম! অশুচি কি সংসারে ॥ 
শিশুমুখে তত্বকথা শুনিয়। অবাক্‌ মাতা 
আন করাইয়! লয় কোলে। 
এ শিশু ত শিশ্ত নয় বৈকুঠ্ঠবিহারী হরি 
পুত্র তব নরহরি বোলে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-ওরঙ্গিণী। 


৩৯শ পদ। যথারাগ। 


নিমাহচাদের এ চরিত কত কব গো 
স্ানকালে স্রধুনী-তীরে । 

কি নারী পুরুষ কেউ স্থির হৈতে নারে গে! 
তখ! মহা উপদ্রধ করে ॥ 

নান উপহার অতি যতনে লইয়া গো 
দেবতা পুজিতে যেব৷ যায়। 

ত। সনে কলহ যত লেখা নাই তার গে! 
কিবা না করে নদীয়ায় ॥ 

যদি কেউ কতু শচী- মিশ্রেরে জানায় গে 
তখন কি বা সে সাধুরীতি। 

সবাকাঁর মনে অতি কৌতুক বাঁড়য় গে। 
দেখিলে ন| রছে বুদ্ধিগতি ॥ 

ধেকগ নন্দের ঘরে কান্ুর ধামালি গো 
সেরূপ দেখিয়ে খচী থরে। 

নাহরি-গ্রাথ নিমাই এই বুঝি সেই গে। 
নহিলে এরূপ কেবা করে ॥ 


০শ পদ। যথারাগ। 

।শমাঠচাদের কথ। অতি অপ্ধগ গো 
এবে এ প্রসন্ন কুলদেবা। 

সে সব চঞ্চল ধার। কোথায় বা গেল গে। 
এমন স্থ্ধীর আছে কেবা ॥ 

নদথাশিবামী আর যতেক পণ্ডিত গে! 
কেবা বা সমীহ নাহি করে। 

শবাস মুরারি আদি যতেক বৈষ্ণব গো 
কেহ সঙ্গ ছাড়িতে না পারে ॥ 

এ মোর নিতাই" প্রাণ- সম মহ করে গে! 
কৃষ্ণ যেন করিল বলাই। 

খুঝি ঘা হেখায় তাহ। প্রকট হইল গে! 
এমন কোথাও দেখি নাই ॥ 

ধন্য পুণ্যবতী শচী অগতের মাঝে গো 

২. বুঝি এই সেই ব্রজেশ্বরী। 

শিমাই নিতাই ছুটা নয়নের তারা গো 
এ প্রেম নিছনি নরহরি ॥ 


৪১শ পদ। যথারাগ। 


নদীয়ার যত বৃদ্ধনাীগণে। 

এরূপ পরম্পর সবে ভণে ॥ 

কিবা অপরূপ সবাকার রীতি । 

কি দিব উপমা অতি স্সেহবতী ॥ 
গৌরাঙ্গচাদের চাদ মুখ পানে । 
চাঞা চাঞ্চ| আপনাকে ধন্ত মানে ॥ 
কত বা আশীষ করে বারে বারে। 
নরহরি শুনি সে সথথে সাতারে ॥ 


৪২শ পদ। বিভা । 


পরাণ নিমাই মোর খেল ভালবাসে গো 
একদিন দেখিন্থু নয়নে । 

ধলায় ধুলর তঙ্থ কিবা অপর্ধপ গে! 
হাগাগুড়ি ফিরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

স্ুই।দ বদনে হাসি মা বলিয়। ডাকে গো 
অমনি আসিল শচী ধাঞ্গ। 

পতিত কোলেতে চড়ি কাঁদিয়া বিকল গো 
তা দেখি বিদরে মোর হিয়া] ॥ 

কত যতন করি তবু প্রবোধ ন! মানে গে! 
হাসয়ে তাহার গলা ধরি। 

হইলেক বিমোহিত যত নাগরিয়া গো 
অপরূপ সে রূপ নেহারি ॥ 

সবাই হরষ হৈয়া হরি হরি বোলে গে৷ 
নিমাই নামিয়া কোল হৈতে। 

দাড়াইতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো 
হাঁত দিয়! জননীর হাতে ॥ 

কি লাগি কাদিল কেউ বুঝিতে নারিল গো 
সবাই ভাবিল মনে মনে। 

নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গে। 
খেলান করিতে ভাল জানে ॥ 


৪৩শ পদ। তুড়ী। 


নাচে আরে বাপ বিশ্বভর | 
কর ভরি খাইতে দিব ননী ক্ষীর সর ॥ 


৫৪ 


পতিত্রতাগণ চারি পাশে। 

কহে কত নিমাইচাদেরে মছভাষে ॥ 
হরি হরিবোল বলি বলি। 

সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি ॥ 
চাহি গোরা জননীর পানে। 
হরিবোল বলি নীচে বিবিধ বন্ধানে ॥ 
কিবা চাদমুখে মৃদু হাপি। 

তুলায় ভূবন ঢালে স্থধা রাশি বাশি ॥ 
নয়ন চাহনি চারু ছাদে । 

ভুজের তঙ্গিমা দেখি কেবা স্থি্ বে ॥ 
কি মধুর মধুর বিরণে। 

ঝলকে অঙ্গন হেন অঙ্গের কিরণে ॥ 
কিছ্বিণী নূপুর বাজে ভালে! 
নরহরি নিছনি চরণতল-তালে ॥ 


৪৪শ পদ। ধানশী। 


আরে মোর সোথার নিমাই। 
আপন!ব ঘর ছাড়ি না যাবে পরের বাড়ী 
বসিয়া খেলাবে এই ঠাই ॥॥ 
শিশুগণ খেলাইতে আসিবে তোমার সাতে 
এখাই রাখিবে তা সবারে। 
যখন যে চাও তুমি তাহা আনি দিব আমি 
কিসের অভাব মোর ঘরে ॥ 
খি কেহ কিছু কয় তারে দেখাইও ভয় 
বাপের নিষেধ জানাইয়া। 
চঞ্চন বাপকমেলে বাড়ীর বাহির গেলে 
মায়ে কি ধাঁরতে পারে হিয়া ॥ 
তিলেক আর আঁড়ে পরাণ না রহে ধড়ে 
নরহরি জানে মোর ভুখ। 
মায়ের বচন ধর ঘরে বসি খেলা কর 
সদ যেন দেখি চাদমুখ ॥ 


৪৫শ পদ কামোদ। 


রঙ্গে শাচয়ে শচীর বালা । “বূপে করয়ে ভূবন আলা ॥ 
জিনি হেম-সরসিঅ তচ্গ। ধুলি ধূসর পরাগ অস্থ ॥ 


প্রীগে।বপদ-তরঙ্গিণী। 


বেশ ভূষণ শোয়ে ভাল । হরি বলি দেই কণভাদ। 
মৃহ হাসয়ে মধুর ছাদে। তাহে কেব! টুধরজ বাবে। 
চারিদিকে কি কৌতৃকে চায় । কর ভরি সব দে়ত মার। 
ভপ্গী করি ঘন ঘন ঘুমে | ধটা অঞ্চল লোটায় ভূমে! 
কটি কিছ্িণী হুচারু ছটা। তায় ঝিনি-নি শবদ ছট।। 
বাজে বুথ নৃপুর পায়। নরহরি সে নিছনি তাম়। 


৪৬শ পদ । মঙ্গল। 
আজি আঙ্িন পর নদীয়।-বালক মে 
রঙ্গে খেলত শচীবালা । 
নখত-নিকর মাঝে এক শশা গাছে 
করত দিক উদ্দগা॥ 
বিবিধ খেলন। লেই সঞ্চগ তিল 
খেলত বিণিধ থেল!। 
সব বদনে হাঁস বিকশিত 
 জঙ্গ এক সঞ্জে বনু গদমক মেল। | 
সে। খেলা দরশনে গর গব অঃ 
আনন্দে শচী উতরোল। 
দণ্ডে শতবেরি চুমে বদনগাদ 
বিশবস্তরে করি কোল ॥ 
বন অঞ্চলে শ্রঙ্জন মি 
. শ্রাঅঙগে করত বাতাম। 
করে চার লেই পাশে ঠাটি কু 


পাষর নরহরি দাস॥ 


৪৭শপদ। পাঁভিড়া। 


শচীর আঙ্গিনা মাঝে নুবনামো:ন খাছ 
গোরাচদ দেয় হামাগুড়ি । 

মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড 
আছাড় খাইয়! যায় পড়ি ॥ 

বাঘনথ গলে দোলে বুক ভাপি যায় লোনে 
চাদমুখে হালির বিজুলি। 

ধুলা মাথা সর্ব গায় সহিতে কি পারে খা 


বুকের উপরে লয় তুলি ॥ 


দিয় আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে 
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি। 

হাসিথ মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে 
সন্নানী হইবে গৌরহরি ॥ 


| ৪৮শ পদ। কামোদ । 


টার দুলাগ মনোরক্গে । খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে ॥ 

রঃ গোর শিশু চারি পাশে । নাচে আর মৃছু মৃদু হাসে ॥ 
তে হাতে করে ধরাধরি । ভালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি ॥ 
ঈ্ণে পন (য় করতালি । ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি। 
গর যবে বলে হরি হরি । শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি ॥ 

দন ঘণ হবিবোল শুনি। কাপে কলি পরমাদ গণি 

দুবি আননে ভরপুর পাপের রাজত্ব হৈল দূর ॥ 


৪৯শ পদ। বিভাষ। 


5 খোর জীবন-সরবস ধন সোথার নিযাইচাদ | 
পাধ তিল খন, ও চাদ বদন না দেখি পরাণ কীদ ॥ 
অকণকিরণ টহল পরসন্ম উঠহ শয়ন সনে। 

বাশির উই, মুখ পাখালিয়। মিলহ সঙ্গিয়াগণে ॥ 
গ গধ কথা, কহি শচী মাতা, হাত বুলাইয়া গায়। 
শুনি গৌরহরি আলস সঙ্থরি উঠিয়া দেখ মায় 
গাথালি বদন করিল! গমন সব সইচর সঙ্গে । 
।জগাথ চির দিনে আশ দেখিতে ও রস বঙ্গে ॥ 


(০শপদ। বিভাষ--দশকুশি। 


1৭ দেণ আসি ঘত নৈদাবাসী, আমার গোরাঙ্গটাদে। 
[বিধানে উঠিয়া অঞ্চলে ধরিয়। ননী দে বলিয়। কাদে । 
শি গোযালিনী কোথা পাৰ ননী একি বিষম ছৈল মোরে। 
নেছি পুরাণে নন্দের ভবনে সেই সে আমার ঘরে ॥ 
এ ্ি আদতুভ অতি বিপরীত আমার গৌরাঙ্গ রায়। 
আাদনায় দাড়াঞ। ত্রিভঙ্গ হয়| মধুর মুরলী বায়॥ 
টা একদিনে খেলে শিশু সনে নয়নে গলয়ে লোর। 
৭২ লোচনে, শচীর ভবনে, বাসন পূরল মোর ॥ 


৯ 


স্ীগৌরগদ-তরনিনী। ৫৫ 


তৃতীয় উচ্ছাস। 
( কর্ণবেধ ও বিবাহ) 
১ম পদ। ধানশী। 
আজব কি আনন্দময় লোকগতি অতিশয় 
শোভাময় শচীর ভবনে। 
সবার পরাণ-জুড়া নিমাইচাদের চুড়া- 
কশ্ন কি অপূর্ব শুভক্ষণে ॥ 
দিব্য বন্গ অলঙ্কারে সাজাইয়া বিশ্বগুরে 
বসাইমা দিব্যাসনোপরি | 
যে বেদবিহিত আর লোকরীতি যে প্রকার 
তাহ। মিশ্র করে যত করি ॥ 
আগিয়া নাপিত আধ্য সানিয়া সে নিজ কাধ্য 
কণমূলে পীত সুত্র দিতে। 
নারীগণ জঙ্গকারে কে ন। জম়ধ্ধণি করে 
ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে ॥ 
বিঞ্রে করে বেদপাঠ বর্ণযে কবিত্ব ভাট 
বাদক বিণিণ বাদ্য বায়। 
নাচন়্ে নর্তক ধত নরহরি কৰে কত 
গায়কে নিশ্মন যশ গায় ॥ 


২য় পদ। বেলাবলী। 


আজু নিরুপম গৌরচন্ত্র-চুড়া, 

বেদবিহিত মঙ্গল লোঁক ভীড় ভবনে । 
শ্রীনবন্ধীপ-বধূবৃন, রীতি অতুল 

উলুলুলুলুলুলু দেতকি উলাস অবণে॥ 

ভূম্থরসমাজ ভ্রাজত ভূরি ভঙ্গি 

বেদধ্বনি স্থমধুর হদি মোঁদ ভরঈ। 
স্থত মাগধ বন্দী রচয়ে নব চরিতচয় 

শ্রবণ পক্ষগত জগত চিত্ত হরঈ ॥ 
বাদক মৃদঙ্গা'দিবাদ্য প্রভেদ ভবি 

ধাধা ধিলঙ্ ধিকিতক খিক্সিন!। 
গায়ত সুছন্দ গুণিগণ নট্ত নষ্ট উটত 

ততখৈ খৈ'তি অই তিশ্লিন] ॥ 





৫৬ 


পুলককুলবলিত উতৎ্সাহ্ময় মিশ্রবর 
বিতরি বছ ভ্রব্য যাচক সকলে তোষঈ । 
নরহরি কি ভণব শোভা ভুরি নিরখি 
স্থরগণ মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষঈ ॥ 


৩য় পদ। কামোদ। 


কি আনন্দ নদীয়ানগবে। 

শ্রীশচীদেবার পুত্র ধরিবেন যজ্ঞঙগর 
এই কথ। প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ফ্রু॥ 

স্সেহেতে বিহ্বল হৈঞ1 . কেবা ন। চলয়ে ধাঞ1 
নান! দ্রব্য লঞ| মিশ্রালয়ে | 

নিরুপম মিআালয় লোকভীড় অতিশয় 
সে শোভায় কেব। না ভুলয়ে ॥ 

মিশ্র মা হর্ষ হঞা করে বেদমত রিনা 
যঙ্ঞন্ত্র দেই গোরাচাদে। 

গৌরমৃদ্তি মনোহর পরিধান রক্তান্দর 
হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কাধে ॥ 

প্রত ভিক্ষা করে রঙ্গে দেখি দেবনাবী সঙ্গে 
মান্ছষে মিশায় ভিক্ষা দিতে । 

প্রতুপ্রিয়গণ যার কত ন। কৌতুকে তার 
ভিক্ষ। দেই প্রভুর ঝুলিতে ॥ 

মঙ্গল বিধান যত কে তাহা কহিবে কত 
কিব! ্ীগণের জজকার। 

বিপ্রে বেদর্ধনি করে শুনি কে ধৈরজ ধরে 
ভাটগণে কহে কায়বার ॥ 

জয় জয় কলরব ব্যাপিল সে দিশ। সব 
নৃতা গীত বাদ্য নানা ভাতি। 

ধন নরহুরি ভণে যাচক উচিত দানে 

তণয়ে সুষশ হৃথে মাতি ॥ 


৪র্থ পদ। ধানশী। 


জগন্নাথ মিশরের ভবনে । বাজে বাদ্য মঙ্গল বিধানে । 
নারীগণে দেই জজকার | ভাটগণে পড়ে কায়বার ॥ 
শুভক্ষণে শচীর নন্দন । যজ্জনূত্র করয়ে ধারণ ॥ প্র ॥ 
যজ্ঞনুত্র উপম। কি আনে । " হুল্রূপে অলন্ক আপনে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


কেশহীন মন্তক-মাধুরী। কার বা! না করে চিত চুরি। 
রক্তবান পরিধেয় ভালো । ব্ঈপে দশদিশা করে আে।। 
চতুর্দিকে ব্রাঙ্ধণ সমাজ। তার মাঝে গোর! ছ্বিজরা্জ। 
হাতে দিব্য দণ্ড ঝুলি কীধে | তা৷ দেখি ধৈরদ কেব। না 
বামন আবেশ বেশ শোহে ৷ ভঙ্গীতে ভুবনযন মোহে । 
হাসি মুছু সুমধুর ভাষে। ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে। 
সবে চাহে প্রাণ ভিক্ষা দিতে । যে দেই তাহা না ভায় চি 
দেবনারী মানুষে মিশাই। ভিক্ষ! দেন উ(দমুখ চাই । 
কেবা ব! না নিছয়ে জীবন | জয়ধ্বনি করে সর্ধঞন। 
ভণে ঘনশ্টাম মিশ্রালয়ে । সখের সমুদ্র উথলয়ে ॥ 


৫ম পদ। স্ুৃহই। 
গৌরহুন্দর পরম শুভক্ষণে ধরল যজ্ঞোপবীত। 
বেদবিহিত ক্রিঘানিপুণ) শচী মিশ্র নিরুপম বীর ॥ 
বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধু উলু লু লুলু লু লু দে 
ভাটগণ ভণ স্থৃযশ শুভ শোভা স্থদিঠি ভরি লে । 
গান করু নবতাল গ্রণী মুরজাদি বাত স্ুরর্। 
নৃত্য কৃত নঞ্তক উটি ঘন ধাধি ধিকধ ধিলঞ 
দেবগণ-মন মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাগ; 
ভুবন ভরি জয় জয় ধ্বনি নিছনি নরহরি দাস । 


৬ষ্ঠ পদ। তুড়ী। 
কে কে আগে যাইবে গো গোরাগুণ গাইবে ০॥ 
চল যাই পানি সহিবারে। 
হিয়। উথলে আননা-ঠিলোজে 
চিত কেব! পারে ধরিবারে ॥ 
কেহ এট্টবিলাগিনী। কেহ পীতবাসে । 
ঢুলিতে ঢুলিতে যাব গোর! অঙ্গের বাতাগে॥ 
শচীরে করিয়। আগে যাব পাছে পাছে। 
আসিতে যাইতে দাগ্ডাইৰ গোরা কাছে ॥ 
সুগন্ধি চন্দনমাল ঢাকি লেক করে! 
গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে ॥ 
কপূর তাম্বল লহ যদ্ব করি তাতে। 
করে কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে ॥ 
আয়ে! আয়ো মিলি করে কৌতুক রঙ্গ সে। 
পানি সহিবার কথ। গায় লোচন দাসে ॥ 


বীগৌণপদ হনজিনী। 


৭স পদ। বরাড়ী। 


হর্মমনে বিশ্বস্তর গেল পণ্ডিতের ঘর 
মনাতন আনন্দে অধীর । 

এ'দা অথ লঞা করে গেলা বর আনিবাবে 
ধন্য ধন্য শচীর কোর ॥ 

দর গা অর্থ দিয়া বিশ্বস্তর থুইল লঞ্চা 
দা্ডাইর়। ছাএনা ভিতর | 

গিলোকে হরি বোলে শত শত দীপ জলে 
তাহে জিনে গোরা কলেবর ॥ 

উনমিন আফোগণ হুলানলি ঘন ঘন 
শঙ্খ ছুন্দুতি বাদা বাজে । 

মায়ে আয়োগণ মিলি সবে পাট শাটা গরি 
প্রন গ্রদর্গিণ হেতু সাজে ॥ 

শিখুন সঙ্জ করে আরোগণ আগুসারে 
আগুসরি কন্ঠ।র জননী । 

বা তাযহে শাপড়ে পা 
দেখি বিশ্বগুব গুণমণি ॥ 

একে আমোবণ জলে রতন-প্রদীপ করে 
তাহে এরভু-অঙ্গের কিরণে। 

মই গখদগন্ধে আয়োগণ উন্মাদ 
হিয়। রাখে অনেক যতনে ॥ 

হত এদক্িণ হৈয়। বিশ্বস্তর উরখিয়া 

॥ দণি ঢালে চরণ উপরে । 

ধরে ৮গিবার বেলে গৌরমুগ নেহালে 

এ লোচন পালটিতে নারে ॥ 


উলদিত সব গ। 


বিহাগডা। 


নধশি ধনি নদীয়। নগরে আনন্দ-স/গর নিতি। 

৭ বিয়া, চল দেখি গিয়া, গাব স্মঙ্গল গীতি ॥ 

টন রাম! পরে নেতের কাচুলি কানড় ছাদে বাধে খোপা| 
ধ গাটশাড়ী পরে বাহু নাড়ি কর্ণে গন্ধরাজ চাপা ॥ 
মনে চলনেতে দিনে কুরঙ্গদিঠে চাহে বাকা। 

দি হর উদ্গিমা ব৷ কত, জঙ্গ ইন্্রধ তকা ॥ 
দানে রঞিত থঞন নন চঞ্চল তাহে কাজোর। 


ূ রণ ফাদে পড়িল আটকি অমনি হইল ভোর ।. 


৮ম পদ। 


৫৭ 


নগরে নগরে যতেক নাগরী চলিল সে ধ্বনি শুনিয়া। 
চিকুরে চিরুণী চলিল তরুণী চীর না! সন্বরে তুলিয়! ॥ 
নবীন যুবতী ছাড়ি সতীমতি পতিকুল বন্ধন । 
বসন ভূষণ নাহি সন্ধরণ থেন উনমত মন ॥ 

গির বিজুরী যেঘন এমন গমন মরালবধূ। 

কেহ সারি দারি। করে কর ধরি, ধেমন শারদ বিধু॥ 
রমবী পুরুষ ধায় এক মূখে কেহ কারে নাহি মানে । 
ঠেনাঠেশি পথ ধাম উনযত বেখিতে গৌর বয়ানে ॥ 
বালবৃদ্ধ অন্ধ জড় পন্দু আদি অনলি দেখাম সাবে। 
কেহ কেহ বধু-করে কর নি ধায় স্থির নাহি বাধে ॥ 
মদনবেদন চলন দেখিয়া বিকল হইল নারী। 
পশুপাথী মব গৌরাঙ্গ দেখিয়। রহে মবে সারি সারি ॥ 
বধস্য-বেটিত দিব্য অপ্গত মুকুট শোভে জনাটে । 
লোচন বগে হেরি, তুলল নাগরী, হর-মুকল ফটে ॥ 


৯ম পদ। বিশ্বাগড়া। 
'্ম(লে। সই নাগরে দেখিয়া বাসরঘরে । 
মন উচাটন প্রাণ ছন ছন চিত যে কেমুন করে॥ ফু 
গৌরাঙ্ষটাদের অর্দেতে হলুদ দিতে পই গিয়াছিস্ট। 
সে রূপের আগে, হলুদ মলিন, বপয়ে ঝুরিয়া মন ॥ 
মল মনু মন 'গা সখি হেরিয়া গৌরাঙ্গকপে। 
সাধ হয় হেন কনে হই পুনঃ এ বরে দি পব সপে ॥ 
অঙ্গের পৌরভে আকুল করিপ কি তার পুণের জোর । 
জনম সফল হইবে ঘখন নাগর করিবে কোর ॥ 
আদির ভঙ্গিম। দিতে নারি সীমা কেমন কেমন বাকা) 
পিঝাতি ছানিয়া কে খুইল তাতে, চাহনি পিরীতি মাখ।॥ 
হিলোচন খলে, আলে। দিদি শুন, হিয়াটী কর লে! গড়। 
পরের নাগরে পরাণ নপিলে কলঙ্ক হইবে বড় ॥ 


১ম পদ । কামোদ। 
বন্লভদুহিত| লক্ষ্মী স্ুচ রা সখীতে বেত হৈয়া। 
স্সান বরিবারে চলে গঙ্গাতীরে চকিত চৌদিকে চাইয়া ॥ 
গৌরাঙ্টাদেরে দেখি কিছু দুরে উথলে নিগুঢ় লেহা। 
সে রূপমাধুরী স্থুধা পান করি, ধরিতে না রহে খেহী ॥ 
গোরাগুণমণি নিজপ্রিয়। চিন্নি,চাহমে লক্ষ্মীর গানে। 
জিনি কাচাসোনা লক্ষমীতহ জেন। প্রবেশে মরম খানে ॥ 


৫৮ শ্ীগৌরপদ তর্ঙ্গিনী। 


দোহে দিঠিকোণে সিলে স্থসম্ধানে আনে ন! জানিতে পারে। 
নরহরি পু" হাসি লু লু, আনন্দে চলিল ঘরে ॥ 


১১শ পদ। ধানশী। 


কি আনন্দ নদীয়া-নগরে | 

নিমাইর বিবাহকথা প্রাতি ঘরে ঘরে ॥ 
কি নারী পুরুষ নদীয়ার | 

বিবাহ দেখিতে হিয়৷ উথলে সবার ॥ 
ভাটগণ চলয়ে ধাইয়]। 

পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া ॥ 
নর্তক বাদক আদি যত। 

করে ধাওয়া ধাই কত করি মনোরণ ॥ 
চলয়ে গণকগণ ধাএ০1 | 

করাইব বিবাহ অপূর্ব লগ্ন পাঞা ॥ 
মালিগণ চলয়ে উল্লাসে । 

নানা পুষ্পহার লঞা শ্রীশচী আবাসে ॥ 
এক মুখে কহিবে কে কত। 

দরিদ্র যাচক তারা চলে শত শত ॥ 
নরহরি-মনে এই আশ । 

দেখিব ছু আখি ভরি বিবাহ-বিলাস ॥ 
১২শ পদ। ধাঁননী। 


নদীয়ার নববধূ সব বিরলেতে কহে মধুর হাদি। 

ধন্ত মোরা মেন দেখিব এহেন 
বিবাহ সে জুখ-দায়রে ভাসি ॥ 

কেহ কহে আর্য বল্পভ আচাধ্য 
ভার্ধ্যা তার পত্তিব্রতা লুরীতি । 

হেন লয় চিতে পৃবব-পুণোছে 
পাবে এ জাগাতা ছুল্লভ অভি ॥ 

কেহ কহে ধন্য বলীভের কন্তা 
লক্ষী রূপবতী লখিমী যেন। 

হেন ভাগাবতী কে আছে এমতি 
পাবে পতি জিনি মদন মেন ॥ 

কেহ কয় ভালি কৈলে ঘটকালি 
বন্মালী কত আনন্দ পাএণ। 

অধিবাস আজি রি চল চল সাজি 
নরহরি আমি গেলেন কৈএা ॥ 


১৩শ পদ। ধানশী। 

শ্রীশচী-আলয় অতি শোভাময় 
উথলিবে তাহে আনন্দ-সিন্ধু । 

অধিবাস আজি বিলসিব সাজি 
সৃখময় গোরা গোকুল-ইন্দু ॥ 

এত কহি চিতে নারে স্থির হৈছে 
চাহি চাবি ভিতে কুলের বাল|। 

উপম কি মেন ঘর হৈতে ধেন 
বাইর হলো চার চাদের মাল। ॥ 

বিচিত্র বসন শোহে আন্তরণ 
প্রতি অর্পে বেশ বিন্যাস ভাল । 

নান। ভঙ্গী করি চলে মাবি সারি 
নদীয়ার পথ করি 'সালো॥ 

কত অভিলাষে গিয়া আই পাশে 
গ্রণমিতে কত আদরে আই । 

নরহবি নাথ পাঞা আনা 


জড়াইল হিয়া সে মুখ চাই ॥ 
১৪শ পদ । কামোদ। 


শোভাময় শচীর অঙ্গনে । 

চতুর্দিকে বেদরধবনি করে বি৮গণে ॥ 
আন্গু কি আনন্দ পরকাশ। 

শুভক্ষণে নিমাইচাদের অধিণাস ॥ ক ॥ 
গন্ধমান্য দেই আত্মগণে। 

দিশ। আলো করে গোরা-অঙ্গের কিরণে । 
সভামধ্যে গোর! দ্বিজমণি। 

বিলাসয়ে কত ন! অর্ধ,দ'কাম জিনি ॥ 
বারেক ধে চায় গোরা পানে। 

না ধরে ধৈরজ সে আপন। নাহি জানে ॥ 
যেজন আইল অধিবাসে। 

গদ্ধ-চন্দনাদি দিয়া! সবে পরিতোষে ॥ 
বিখধিমতে করি অধিবাস। 

বল্লভ আচাধ্য গেল৷ আপন আবাস ॥ 
কহিতে সখের অস্ত নাই। 

আইহো শুইহো লঞা শুভ কর করে আই 


স্াগৌবপদ-চরজিনী। ৫৯ 


নারীগণে দেই জজকার। 

ভাটগণে করয়ে মঙ্গল কায়বার ॥ 
নৃতা গীত বাদ্য নানা ভাতি। 
উপমা দিবার নাই কাহার শকতি॥ 
কেব। না বলয়ে ভাল ভাল। 

জগ ভরি জয় দ্র শব্দ রসাল। 
য'নষে গিশায়ে দেবগণে । 

দেখি অধিবাসরঙ্গ নরহরি ভণে॥ 


১শ পদ। ধানশী। 


আজু স্লেহেতে বিহ্বোল হৈয়ু।। 
বলত আচাধা অধিবাঁস কাযা 
করে আত্মবিপ্রবগেরে লইয়া ॥ ক্র ॥ 
কত সাধে মায় লখিমী কন্যার 
পরাইয়া বাস ভূষণ ভালি। 


চার অঙ্গনে দিব্য সিংহাননে 
বসাইয়া স্থথে ভাসয়ে আলী ॥ 
খত ক্গণে দিতে গম্ধমালা চিতে 


উদসিত বাড়ে অঙ্গের ছটা। 
থির নহে চিত দেখে অলখিত 
চারিভিতে দেবরমণী ঘট ॥ 
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদা নানাবিধি 
নৃত্য গীত শুভ ভাটেতে ভণে। 
নারী জজগকারে ধুতি ধরিখারে 
নারে নরহরি নিছনি মেনে ॥ 


১৬শ পদ। কামোদ। 


অধিবার নিশি পোহাইলে। 

বিবাহের কাধ্য যত করয়ে সকলে ॥ 
বিপ্রগণে হইয়! বেটিত। 

নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদবিহিত ॥ 
লোক ভীড় কহিল না হয়। 

« লেহ দেহ ধাক্য কোলাহল অতিশয় ॥ 

বাজে নানা বাদ্য নিরস্তর। 

গায়কগণেতে গান করে পূর্বাপর ॥ 


ভাটগণে পড়ে কায়বার। 
নারীগণে দেই স্থুমধুর জজকার ॥ 

সবার উল্লাস স্ত্রী-আচারে। 
নরহরি ভাসে মেনা স্থখের সায়রে 


১৭শ পদ। কামোদ। 

কুলবধৃগণ উলদিত মন 
পানি মহিবারে সাজয়ে রঙ্গে। 

গোরা-মুখশশী হেরি হেরি হালি 
উলু লুলু দেই পুলক অঙ্গে ॥ 

চলে ঘরে হৈতে কত উঠে চিতে 
গৌর-বিধু-অঙ্গ-সৌরভে মাতি। 


অথির অন্তর ভাবে গর গর 
আখি কোণে ভঙ্গী কত ন। ভাতি ॥ 
পরম্পর কত কহে অবেকত 


কে না নিছে তঙ্গ রঙ্গিণী রীতে। 
বাসভূষা বেশে ধৈরজ বিনাশে 
কে পারে সে শোভ1 উপমা দিতে ॥ 
নৃপুর কিছ্িণী নানা বাদধ্বনি 
কি মধুর কহি না আসে মুখে। 
পানি মায়ি শেষে ভবনে গ্রবেশে 
ন্রহরি হিয়। উখলে স্থৃখে ॥ 


১৮শ পদ। কামোদ। 
কিব! শ্রীচী-ভবন মাঝে । 
বিবিধ মঙ্গল কলরবে সবে অ্রময়ে বিবাহ কাজে ॥ ঞ্॥ 
সে যে গোরা গোকুলের ইন্দু। 
বিবাহ বিহিত স্থানে অতিশয় উৎলে আননাসিন্ধু॥ 
কুলবধু সথমধুর ছাদে। 
সুচারুকুস্তলে তৈল দিব বলে,বারে বারে আউলাঞ। বাধে ॥ 
কেহ হল্দি মাথায় গায়। 
হল্দি মলিন হেরি হাসে সবে, প্ধাণ নিছয়ে তার॥ 
কেহ গন্ধপ্রব্য দেই অঙজে। 
সে ন| অঙ্গগদ্ধে গদ্ধমদ হবে, উপমা দিব কি সঙ্গে | 
অভিষেক কৈল গঙ্জাজলে। 
নরহরি গানি-তোল। লইযা-তম্ু পোছয়ে কৌতুক ছলে ॥ 


৩০ 


১৯শ পদ। কামোদ। 


মাজু কত না আনন্দ মনে। 
বসিয়া আসনে, বিশ্বস্তর-বেশ, রচয়ে বয়স্তগণে ॥ 
গন্ধ চন্দন চরচে গায়। 
বিরচয়ে চারু ললাট-তিলক, কেব! না ভুলয় তায় ॥ 
বাঁধি ঠাচর চিকুর ভালে । 
মনের উল্লাসে মধুর ছাদে, বেড়য়ে মালতীমালে ॥ 
কাণে কুগ্ডল অর্পণ করে। 
ঝলকয়ে গণ্ড-তটে গণ্ষুগ দর্পণ-দরপ হরে ॥ 
গলে দেই মণিময় হার । 
পরিসর বুকে দোলে সথললিত কে দিবে উপমা তার ॥ 
বাছ অঙ্গন বলয়া করে। 
অন্গুলে অগ্গরি সৌপি মুখপানে, চাহিল! ধৈরজ দরে ॥ 
সিংহ জিনি মাক্জাখানি ক্ষীণ। 
সোঁণার শিকলি সাজাইতে আখি হইল নিম্যিহীন ॥ 
বেখ-বিন্যাস ভূবন লোভ! । 
রন্তপ্রান্ত বাস পরাইয়৷ নরহরি নিরখয়ে শোভা ॥ 


২গশ পদ। কামোদ। 


বেশ বনাইয়া সহচরে । 
শশী সম, স্থবর্ণদর্পণ দেই করে ॥ প্র ॥ 
নিষাইঠাদের বেশ দেখি। 
আনের কি দেবেও ফিরাইতে নারে আখি) 
নিজ সবী সহ শচী আই। 
করয়ে মঙ্গল কত পুক্র-মুখ চাই ॥ 
নব বধূগণ দুরে রৈয়।। 
না ধরে ধৈরজ গোরাচাঁদ পানে চাঞ। ॥ 
উলু লুলু দেয় নারীগণে। 
বিবাহ বিনোদ কথা ভরিল ভুবনে ॥ 
প্রথমিয়া জননীর পায়। 
বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌর বায় ॥ 
বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে। 
বাজে নানাবাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগনে ॥ 


জ্ীগৌরপদ-শরজিণী । 


কৌতুক কহিতে ফেবা পারে। 
নরহরি সাতারয়ে সে স্ৃখপাথারে ॥ 


২১শ পদ। ভূপালী। 


আজু গোধুলি সময় শুভক্ষণ, গৌর গুণমণি ভুবন-মোঈন 
বেশ বিরচিত বিবাহ-বিহিত স্থমৃছল তন্ছছবি ছলকীয়। 
কোটি মনমথ-গরব-ভপ্ধন কঞ দিঠি জন-জদয়রঃ, 
চাহি দিশ চু, হাসি লহ লন, চড়ত চৌদল ঝলকায়। 
চলত বল্লভ-ভবন ভূস্থর বেটি গতি অতি মন্দ সম 
বন্দীগণ ভূরি মঙ্গল ভণ, ভূবন ভরু জয় জর ধ্বনি। 
নটত নটগণ উঘটি থৈতত থোঙ্গ থোর্গিন গানরত ক 
বিরচি রুচির চরিত্র স্থরসাএঞ, সরস রস বরষত গুণী ॥ 
বাদ্য কত কত ভাতি বাম়্ত বাদ্য পাঠ অভর্জ ভাত 
স্থঘর বাদক-বৃন্দ, বাদ্য-সমুদ্্ মথি জঙ্গু সম্তরে। 
গগনে সুরগণ মগন অতিশয় সঘনে অনিমিখ নফনে নিরগয 
বিপুল পুলক অলক্ষ ক্ষিতি উভরত,কি কৌতুক অস্তরে; 
নারী পুরুষ অসংখ্য ধাযত  প্রসর পথ নিরুপম সহায় 
দীপ শত শত উজ্োর যামিনীনাঁথ-কর পরকাশহ। 
"ধরণী অধিক উছ্াহে প্রফুল্লিত জাহুবী-জল ভেঙ্গ উদ্ধলি 
দাঁস নরহরি কহব কিয়ে পশু পাখী সব সুখে ভাসই । 


২২শ পদ। সৃপালী। 


গোরাচাদেখ বিবাহ দেখিবারে। 

কত ন] মনের সাধে ধায় নদীয়ার নববধৃগণ , 
ধৈরজ ধরিতে কেউ নারো॥ ফর ॥ 

নিরুপম বেশ বাস, ভূষণে ভূষিত তন, 
ঝলমল করে সে ভঙ্গিম। শোহে ভালো। 
চলিতে বাঙ্জয়ে কটি কিছ্ধিণী নৃপুর পদে, 
স্থমধুর গমন করয় পথ আলো ॥ 

সে রস আবেশে পরস্পর কত কয় কিবা জুলি 
বেশর দোলয়ে নাসামূলে। 

ঘুডটে আবৃত মঞমুখে মু স্ব হাসি হাদি ছটা, 
ঘটায় কেব! বা নাহি ভূলে ॥ 

অগ্নে রগ্রিত মনরঞন খঞ্নপাখী জিনি, 
মঞ্জনয়ন চাহনি চারি ভিতে। 


তি 


জ্বীগৌরপদ-হরজিনী। 


নরহরি পরাণনাথেরে নিরথিয়। হিম্বা উধলয়ে, 


বল্লভ ভবন গ্রবেশিতে ॥ 
কামোদ। 


বললভভবনে গোরা রায়। 
বল্পভ মিশরের মহ! আনন্দ বাঁঢ়ায় ॥ 
বল্লভ হইয়া উল্লমিত। 
করায় মল কাধ্য বিবাঁইবিহিত ॥ 
বিশ্বস্তর সরস হিয়ায়। 
দাঁড়াইলা পিড়ির উপরে ছোড়লায় ॥৯ 
অঙ্গের ভঙ্গীতে প্রাণ হরে। 
কপের ছটায় দশ দিক্‌ আলো করে ॥ 
চাদমুখে উপমা কি দিতে । 
অমিয।-গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে ॥ 
নয়ন চাহনি চারু ছাদে। 
যার পানে চায় সে দৈরজ নাহি বাদে ॥ 
মকর কুণগডণ শ্রাতিমূলে। 
চাচর কেশের বেশে কেবা নাহি ভূলে ॥ 
অঙ্গদ বলয় ভাল সাজে । 
শোভ। দেখি কত না মদন মরে লাছে ॥ 
এহেন বরেরে উরথিতে২। 
কন্য।র জননী চলে আয়োগণ সাতে ॥ 
সে শোভ। কহিতে কেবা পারে। 
সপ্ত দীপ হাতে সপ্ত প্রদর্সিণ করে ॥ 
পরম অদ্ভুত স্ত্রীআচার। 
বর উরথিঘ্। ঘরে গমন সবার ॥ 
বর্ন আচাধ্য ভাগ্যবান্‌। 
আনাইলা কন্তায় করিতে কন্তাদান ॥ 
বসাইল দিবা সিংহাসনে। 
হইল উজ্জল মহা! অঙ্গের কিরণে॥ 
অতি সকোমল তন্থথানি। 

হাদি মাথা বদন পূর্ণিমা্টাদ জিনি ॥ 


'॥ কন্তিকাতা প্রদেশে ইহারে “ছাল্নাতঘাঁ ববে। 


২৩শ পদ। 


৪ র্বাধান ইত্যাদি মঙ্গলত্রব্য লইয়া! বরকে পা্ধী 
৷ ফোন কোন দেশে ইহাকে “আগন বরণ” কছে। 


শি ধা বর লা গেল ঘরে” 


পরিধেয় বিচিত্র বসন। 

ঝলমল করে নান! রত্ব আভরণ ॥ 
হেন কন্া বিবিধ বিধানে । 

করিল গ্রদান মি শচীর নন্দনে ॥ 
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি। 

উলু লুলু দেই যতকুলের কাঙিনী॥ 
বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার । 

নাচয়ে নর্তক ভাট পড়ে কামবার | 
দেবগণ বিমানে চড়িয়া। 

বরিষে কুসুম অলখিতে জয় দিয়া ॥ 
ভূবন ব্যাপিল মহা সথখে। 

নরহরি কত না কহিব এক মুখে ॥ 


২৪শ পদ। ভূপালী। 
গোরা গ্তণমণি গ্রাণপ্রিয়া সহ 
বিলসয়ে শেজে বাসরঘরে। 
কুলবধূগণ ঘন ঘন কক্ষ 
গতাগতি কত কৌতুক ভরে ॥ 
কেহ নান! ছল করি পরিহাস 


করে হাসি হাসি মদের সুখে । 

কেছ গোরানকর- কমলে তাস্বল 
দিয়! কহে দেহ লক্ষমীর মুখে ॥ 

কেহ গোরা-বিধু- বদনে তাস্ুল 
দিতে দিতে বহু বাঁয়ে প্রীতি। 

কেহ পরশের সাধে বাধে কেশ 
আউলাইতে নারে ধরিতে ধৃতি ॥ 

কেহ বিশ্বস্তর- কোলে লখিমীরে 
বদাইয়। চারু ভঙ্গীতে চাহে। 

ভে নরহরি বাসরে যে রম 
উথলয়ে নাহি উপম। তাহে॥ 


২৫শ পদ। তোড়ি। 
গোরাঠাদের বিবাহ পরদিনে । 
কত আনন্দ উলে তায় রজনী বিহানে ॥ 
কুলবধূগণ চারি দিকে ধায়। 
দেখি বর-কন্তাশোভা সবে নয়ন জড়ায় ॥ 


৬১ 


কিব। বল্পভঘরণী ভাগ্যবতী । 

পাইয়া জামাতারত্র নাজানয়ে আছে কতি ॥ 
মিশ্র ব্লভ উদার অতিশয় । 

নিজ জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না করয়॥ 
ভালে বল্পভ-জামাতা গৌরহরি। 

হম হইলেন বিবাহবিহিত কর্ম করি । 
টৈল কাধ্য সমাধান স্থবিপানে | 

নরহরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥ 


২৬শ পদ। তোড়ি। 


গোর গোকুনচন্্র চলু নিজ গেহে নিশি পরভাত। 

বিরলে ধল্পভ স্ত্েহে কহি কত, কহল লখিমীকি বাত ॥ 

হেরি পথ যত নারী ধৈরজ না ধরই, ঝরই নয়ান। 

লখিমী সহচরী জানে লখিমীক নাথ, করব পয়ান ॥ 

শঙ্খ ছুন্দভি ভেরী বাজত, বাদ্য বিবিন প্রকার । 

নটত নর্তকবুন্দ গায়ুত গীত গুণী অনিবার ॥ 

বেদ উচরত বিপ্রগণ গুণ বন্দী করু পরকাশ। 

ভুবন ভরি জয় জয় কি নরহরি ভণব পহুক বিলাস ॥ 
২৭শ পদ। কামোদ। 


বিবাহ করিয়া বিশ্বশ্তর | 

শ্বশুরালয় হৈতে আইল শিজ্ঞথর ॥ 

যে আনন্দ কহিতে না পারি। 

করয় মঙ্গল বত পত্তিত্রত। নারী ॥ 

শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া। 

কৈল আশীর্ববাদ বনু ধান্য দূর্বা দিয়া ॥ 
শ্রীশচী সুখের নাহি পার । 

পুত্রমুখ বধুমুখ দেখে কত বার ॥ 
লক্ষী-বিশ্বস্তর-শোভা দেখি । 

কেহ ফিরাইতে নারে অনিমিখ আখি ॥ 
ভুবনমোহন গোরা রায়। 

সুমধুর 'ভাষে পরিতোধয় সবায় ॥ 
ভাট নট বাদকাঁদি যত। 

করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ ॥ 
মরহরি কহে উভরায়। 

দেখি যেন এহেন কৌতুক নদীয়ায় ॥ 


প্রীগৌরপদ-হরজিণী। 


২৮শ পদ। কামোদ। 


লক্ষষীপ্রায় লক্ষ্মী ঠাক্রাণী । 

শাশুড়ীর সেবা করে দিবস রঙ্নী ॥ 
পতিপ্রতি অচল। ভকতি। 

পতি সেবা করে দিন রাি ॥ 

পাঠ দেয় নিমাই পণ্ডিত। 

পড়ুয়া অসংখা আসে হৈতে চারি ভি । 
হেন শিক্ষা কোথাও না পায়। 
বৃহস্পতি পাঠ যেন দেয় ন্দীয়ায় ॥ 
গঙাদাস-শিষ্য বিশ্বশুর | 
সব্দবিদ্যাবিশারদ সে বিদ্যাসাগর ॥ 
হেন ফাঁকি করেন নিমাই । 

যাহার উত্তর দিতে কারো সাধ্য নাই ॥ 
সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণ লৈএঞা | 

বিদ্যার বিলাস করে গঙ্গাতীরে যাএঞা ॥ 
চাকি দিগে নিমাইর যশ। 

নরহরি আনন্দেতে হইল অবশ ॥ 


২৯শ পদ। ধানশী। 


সবে বোলে এখন পা্ডিতা দেখি নাই। 
রুষ্ণ ন। ভজেন সবে এই ছুঃখ পাই ॥ 
অন্থান্যে সবেই সাধেন সেবা প্রীতি । 
সবে বোলে উহান হউক রুষে' রতি ॥ 
দণগ্ডবত হই সবে পড়িল! গঙ্গারে। 

সর্ধ ভাগবত মেলি আশীর্বাদ করে ॥ 
হেন কর কৃষ্ণ জ্রগম্মাথের নন্দন । 

তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্তমন ॥ 
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে । 
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা সবাকারে ॥ 
কেহ বোলে হেন শুন নিমাই পণ্ডিত । 
বিদ্যায় কি কাজ রুষ্ণ ভজহ ত্বরিত ॥ 
পড়ে কেন লোক কুষ্ণভক্তি জানিবারে। 
সে যদ্দি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে 
হাসি"বলে প্রত বড় ভাগ্য যে আমার। 
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণ ভর্জিবার ॥ 


র্‌ 


ভ্রীগৌরপদ-তুরঙ্গিনী । ৬ 


তুমি সব যার কর শুভামুসন্ধান। 
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 
কতদিন পড়াইয়। মোর চিত্তে আছে। 
চলি বুঝিয়া ভাল বৈষ্বের কাছে ॥ 
এত বলি হাসে প্রভু দেবকের সনে । 
প্রভুর মায়ায় কেহ তাহারে না চিনে ॥ 
খ্রঃধ্টৈতন্ত নিত্যানন্দচজ্জ জান । 
বন্দাৰন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৩০শ পদ । ধানশী। 


শিষ) সঙ্গে গপাতীরে আছেন ঈশ্বর | 
অনস্থব্রদ্ধাগুজপ সর্ধধ মনোহর ॥ 
করিতে আছেন গ্রভু শান্সের বাখ্য।ণ 
হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ ॥ 
পর্ন দেখির। দিথিজয়ী স্থবিশ্মিত | 
মনে ভাবে এই বুঝি নিমাই পর্ধিত ॥ 
গঙ্গা নমগ্জার করি সেই দ্দিজবর। 
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥ 
তারে দেখি প্রভূ কিছু ঈষৎ হাসিয়|। 
বধিতে বলিল! অন্তি আদর করিয়! ॥ 
প্রত কহে তোমার কবিতের নাহি সীমা । 
হেন নাহি খাহা তুমি না কর বর্ণন। ॥ 
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন। 

শুনিয়। সবার হৌক পাপবিখোচন ॥ 

শুনি সেই দিপ্বিয়ী প্রহর বচন। 

সেই ক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥ 
মহল সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ। 

অবাক হইল। সবে শুনিঘা বর্ণন ॥ 

_ পড়ি যদি দিখিজ্য়ী হৈলা অবসর । 

বে হাসি বলেন আগৌরা সুন্দর ॥ 
ভোমার ষে শকের গ্রস্থন অভিগ্রায়। 
উুমি বিনা বুঝাইলে বুঝা নাহি বায়। 
শুনিয়। প্রভুর বাক্য সর্বমনোহ্র। 

'াখ্য। করিবারে লাগিলেন ছিজবর ॥ . 


ব্যাখ্যা করিজেই মাত্র গ্রভু সেই ক্ষণে । 
দুষিলেন আদি মপ্য অন্ত তিন স্থানে ॥ 
মকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে । 
আপনে না বুঝে দ্বিজ কি বসে আপনে ॥ 
বেদেও পায়েন মোহ যার বিদ্যমানে । 
কোন চিত্র সে খিঙ্গের মোহ প্রত স্থ।নে ॥ 


.শিষাগণ সহিত চলিলা গ্রহ ঘর। 


দিখিজমী হৈল বড় লজ্জিত অন্তর । 
আীরুষ্ণচৈতন্ নিত্যানন্দটাদ জান। 
দিগ্বিঘী আস পন্দাবন দা গান ॥ 


৬১শ পদ। ধানশী। 


একদিন মনে পন কৈল আচম্বিত। 
পূর্বাদেশ যাব আমি সব অনহিতত ॥ 
মাত্রা করি যায় পহ মঙ্গে নিজ জন। 
ছটফট করে শচী মায়ের জীবন ॥ 
মায়েরে কহেন প্রহথ না ভাবিহ তুমি। 
ভোমার নিকটে সদা রহিব যে আমি ॥ 
লক্ষমীরে করিল! গরু হাসিয়া উত্তর । 
খাতার সেবায় তুমি হইবা তৎপর ॥ 
শুশ্যাত্র। করে গহ সঙ্গে নিজ জন । 
কৌতুকে ভ্রমণ করে আনন্দিত মন ॥ 
্রাঙ্ষণ সজ্জন বৈসে পল্মাবভীতটে। 
দিব্য পুরুষ নারী সান করে ঘাটে ॥ 
বিশ্বশুর স্নান কল সেই পল্মাবতী। 
মব্জন পাপ হরে সান কৈলে তখি ॥ 
পূর্বদেশে বসতি করয়ু যত জন। 
সভারে যাচিয়া পছ দিল হরিনাম ॥ 
শুচি বা অশুচি কিব! আচার বিচার। 
না মানিল মবারে করিল ভব পার ॥ 
নাম সংকীর্তন প্রভু নৌক। সাঁজাইয়। 
পার কৈল সর্বলোকে আপনি ঘাচিয্বা ॥ 
ঘে জন পলায় তাঁরে ধরে কোলে করি। 
ভবনদী করে পার গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 


ঙ৬$ স্রীগৌরপদ-তরজিী। 


লোচন কহিছে পন" সর্বলোকপতি। 
করুণ! প্রকাশি লোকের টৈল শুদ্ধমতি ॥ 


৩২শ পদ। পাহিড়া। 


গোরা গেলা পুববর্দেশ নিজগণ পাই ক্লেশ 
বিলাপয়ে কত পরকার। 
কাদে দেবী লক্ষীপ্রিয়। শুনিতে বিদরে হিয়া 
দিবসে মানয়ে অন্ধকার ॥ 
হরি হরি গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ নাহি সহে। 
পুন: সেই গোরামুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ 
এখন পরাণ যদি রহে ॥ প্র ॥ 


শচীর করুণা শুনি কাদে অথিল প্রাণী 
মালিনী প্রবোধ করে তায়। 
নদীয়া-নাগরীগণ কাদে তার। অনুঙ্ষণ 


বসন ভূষণ নাহি ভায় ॥ 

সরধুনী-তীবে যাইতে. দেখিব গৌরাঙ্গ পথে 
কত দিনে হবে শুভ দিন। 

টাদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী 
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ॥ 


৩৩শ পদ । ধানশী। 


পতিত্রত। লক্ষ্মীদেবী পতিগত প্রাণ। 
আনন্দে শচীর সেবা করঘ বিধান ॥ 
দেবতার সজ্জ করে গৃহ সম্মার্জন | 
ধৃপ দীপ নৈবেগ্ঠাদি মাল্য চন্দন ॥ 
সব সংস্করি দেয় দেবতার ঘরে । 
বনহুর শীলতায় শচী আপন! পাসরে ॥ 
এইকূপে আছে শচী লক্ষ্মীর সহিতে ৷ 
দৈবনিয়োজিত কর্ম না হয় খণ্ডিতে ॥ 
গৌরাঞ্জ-বিরহে লক্ষ্মী কাতর অন্তর | 
অনুরাগে বিরহে ব্যাকুল কলেবর ॥ 
বিরহ হইল মুষ্তিমন্ত সর্পাকার। 
দেখিয়! লক্ষ্মীর মনে হৈল চমৎকার ॥ 
দংশিলেক সেই সর্প. স্ত্রীর চরণে। 


আপ্রাজ আজ এক তিন ৫ লাল আজ ॥ 


৩৪শ পদ। ধানশী। 
লক্ষী লাগি শচীদেবী কাদিম। ছুঃখিত। | 
গুণ বিনাইয় কাদে জীগণ-বেছিতা ॥ 
নন্ধনে গলয়ে নীর ভিজে হিয়াবাস। 
শিরে কর হানি ছাড়ে দীঘ্গ নিশ্বাস ॥ 
সব্ব গুণে শীলে পহু'লক্খ্রী লক্ষ্মী সম।। 
নদীয়। নগরে নাহি দিবারে উপথ।॥ 
কেমনে ঘরেরে যাৰ একেশ্বরী আছি । 
কি লাগিঞা মোরে দয় পালরিলে তুমি ॥ 
দে আরাধন! সঙ্জ। রহিল পড়িঘ।। 
আমার শুশধ। কেন গেলা মা ছাড়িয়া ॥ 
আরে রে পাপিষ্ট সর্প কোথ| ছিল! ভুমি । 
আমারে খাইতে মোর জবীত বধৃখাশি ॥ 
মোর সেবা করিতে বধূুরে নিয়ো] | 
বিদেশেতে গেপ পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়। ॥ 
কেমনে তাহার মুখ চাহিবে অভাগা । 
কি করিব প্রাণ তার বধূকে না দেখি ॥ 
এতেক বিলাপ দেখি কহে হলোচন। 
ন। কাদ জননি শোক কর মন্ধরণ॥ 


৩৫শ পদ । ধানশী। 


ঘরেরে আইলা গ্রতু ধন রত্ু লৈঞ1 
মাতৃস্থানে দ্রিল ধন হরধিত হৈএগা ॥ 
নমস্কার করি প্র নেহারে বদন । 

বিরস বদন শচী না কহে বচন ॥ 

প্রহ্ধ কহে কেন মাত। বিরস বদন। 
তোমারে মূজিন দেখি পোড়ে মোর মন ॥ 
এ বোল শুনিয়া খচী গদগদ ভাব। 
ঝরয়ে আখির নীর ভিজে হিয়া-বাস ॥ 
কহিতে না পারে কিছু সকরুণ ক । 
কহিজা আমার বধূ চলিলা বৈকুণ ॥ 

গ্রতু কহে শোক তেঞ্জি গুন মোর মাড)। 
নির্বন্ক ন1 ঘুচে সেই লিখন বিধাতা ॥ 


নিশি পরভাতে 
কেহ কারু প্রতি 
গুন্‌ রসাবেশে 


তেরছ নয়ানে 


রা 


দীরে ধীরে কহে 


শ্রীগৌরপদ-তরক্সিণী। ৬৫ 


পুত্রের বচন শচী শুনি সাবধানে । 


শোক ন। করিল কিছু না করিল মনে ॥ 


কহয়ে লোচনদাস শুনহ চরিত্র। 
লক্ষ্মী হ্বর্গে আরোহণ বিশ্বস্তর সঙ্গীত ॥ 


চতুথ উচ্ছাস। 

( দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ) 

১ম পদ কামোদ। 
নদীরা।নগরে হৈল ধ্বনি । 
করিব বিবাহ পুনঃ গোর গ্রণমণি ॥ 
সনাতন মশ্র ভাগ্যবান । 
করিবেন নিমাইচাদেরে কন্যাদান ॥ 
বিষুরপ্রিয়। নাম সে কন্যার । 
রূপে খ্ুণে ভুবনে তুলনা নাহি তার॥ 
কালি হবে শুভ অধিবাল। 
দেখিব নয়ন ভরি বিবাহবিলাম ॥ 
কতক্ষণে নিশি পোহাইব। 
শ্রথচী ভখনে পানি সাইতে যাইব ॥ 
নরহরি কহে হেন বাপি। 


তো! মভার অনুরাগে পোহাইল নিশি ॥ 


২য় পদ। তোড়ী। 


কুলবধকুল বিলসে রঙ্গে । 
সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে ॥ 
স্বপনে সে নব-নদীয়া-বিধু। 
হাসি ঘিশে যেন বরিষে মধু ॥ 


জল সাইবারে আসিবে প্রাতে। 


নিভৃত নিকেতে 
কহে ইতি উতি 
ভণে নিশি শেষে 
চাহি আমা পানে 


মোর এ বিবাহে 


এত কহি করে ধরি বারে বারে 
আলিঙ্গিয়ে কত কৌতুক তাতে ॥ 

মে তম্থ সৌরভ পরশে এ সব 
তো! সবে কহিয়ে নিলজী হৈয়া। 

অধিবাস আজি বেগে চল সাজি 
নরহরি নাথে মিলহ গিম়| ॥ 


৩য় পদ। তোড়ী। 


গৌর বরজকিশোর বর, এঞ্জরাগে নব নব নারী। 
বিপুল পুলকিত গাত গরগর, ধিরজ ধরই ন| পারি ॥ 
বেগি বিব্রিচি স্বেশ কাজরে, আজি কণ্রনয়ান। 
মুক্র কর গহি পেখি কুম্বুম সে, মাজি মঞ্জু বয়ান ॥ 
গমন সময় বিচারি গুরুজন-চরণ বন্দন কেল। 
শ্রশচী গৃহ গমনে সে! সব উলসে অনুমতি দেল ॥ 
পরশ পররস বরষে ঘন ঘন, ভবন তেজি তুরস্ত | 
ভণত নরহরি পন্থগত কত, যুথ গণই ন অন্ত ॥ 


৪র্ঘ পদ। বেলাবলী। 


রজশী প্রভাত সময়ে সব স্থন্দরী 
চলত নলিহ্খাহি অতি রুচিকারী । 

অপরূপ বেশ সরস রসনা ম্ণি- 
নৃপুর-রৰ মুনিজনমনোহারী ॥ 

অনুভব নহই কৌনে সিরজিল প্রতি 
অঙ্গকিরণে করু ভূবন উর । 

মূনমখ শত শত মুরছে হেরিয়া তথ 
সৌরভে মধুপ ধাঁয়ত চু তোর ॥ 

হরঘ পরস্পর পরম রঙ্গ উর 
তুরিতহি রুচির গেহ মধি গেল। 

অঙ্গন স্থখবর সরপি তাহি নব 
কম্লবৃন্দ জন্গ প্রফলিত ভেল ॥ 

আইক নিমড়ে যাঁবন্থ যতনহি 

যুখ যুখ সবই করু পরণাম। 

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি 
বিহি পুত পদ বুঝি ভণ ঘনশ্তাম ॥ 


চম্পক-কলি 


৬৬ 


৫ম পদ। বেলাবলী। 


যুবতি-যৃখ মতি গতি অতি অদভূত 
করত প্রণাম ভঙ্গী রুচিকারী। 

নয়ত স্থৃতন জঙ্ কনক-লতা নব 
কুহ্ছমসমূহ ভার গত ভারি ॥ 

স্থরুচির চরণ উপাস্ত দরত শির 
শিথিল সরোরুহ অসিত সকাতি | 

ভূমি পতিত জঙ্থ বিজ্ুরী পু্ধ সহ 
সজল জলদ কির চর তছু ভাতি ॥ 

লঘু লঘু করপ- লব করু প্রেরণ 
ছুলত রেণু গ্রহণে চিত চাহ্‌। 

ঝলকত নখ মরি- যাদ হেতু জঙ 
ভেটত মণিগণ অঙগুপ উচ্ভাহ ॥ 

অন্জ বদনে বাপি বসনাঞ্চল 
হাসত মৃছু মুছু কিরণ প্রকাশ । 

নব মকরন্ ছানি জন্থু ঘতনহি 
সিঞ্চিত ঘন ভণ নরহরি দাস ॥ 


৬ষ্ঠ পদ। তুড়ী। 

খচী জগতজননী জন-নীতবিদ। 

বিদিত স্চারু-চরিত-রীতি ৷ 
নিজ প্রাণের অধিক বধূসম মান, 

সবাকারে করে পরম গ্রীতি ॥ 
গ্রতি জনে জনে পুছি মঙ্গল শিরেতে 

কর ধরি করে আঙীঘ বহু। 
সদ। বাঢ়ক সম্পদ, পতি আদি সব, 

চিরপদীবী হৈয়। কুশলে রন ॥ 
ই! শুনি বধূশণ মনে মনে হাসি, 

স্থুখে ভাসি কঙ্ছে মধুর কথা। 
আগ। এ শ্বভ চরণ দরশনে বলো! 

কি লাগি অশুভ রহিব এথা ॥ 
অতি সঙ্কুচিত চিতে কিঞ্চিৎ কহি, 

কর জোড়ি সদ। দাড়াঞা রহে। 
নরহরি প্রাণপতি মাতা তা দেখিয়া, 

তাখি চল ছল বিবশ দেহে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরলঙ্গিণী | 


৭ম পদ। যথারাগ। 


নব নদীয়ানাগরী গোরি ভোরি বয় 

থোরি কি চরিত বুঝিব আনে। 
অতি অলখিত পিয়া পানে চাহি, 

হিয়া থরহরি কাপে মদনবাণে ॥ 
কেছ, ভাবি মনে মনে ভণে আজু বুঝি, 

নিলজ হইন্থ সবার পাশে । 
কে, কারু প্রতি ঠারি, নারে সঞ্ধরিতে 

অমনি ঈষৎ ঈষৎ হাসে ॥ 
কেহ, কারু করে ধরি, ধীন্বে ধীরে সাধে 

অধিক আনন্দে উমডে চিয়। | 
কেন, কারু গ্রাতি কহে পীরিতি কাহিনী, 

অলপ ঘুউটে ঘুউট দিয়! ॥ 
কেহ, কারু প্রতি করে করেতে সঙ্কেত, 

কত কত কথা উপজে মনে । 
কেছু। কার মতি থির করে কত ভয়, 

দেখাইয়। চাকু নয়ান-কাণে 
কেহ, নিজ ধৈধ্য জানাইতে কারু মুখ, 

মুছে পটাঞ্চল যতনে লৈঞ। 
কেহু, করি কাণাকাণি জানি বিপরীত, 

এক ভিতে থাকে গুপত ইৈএটা 
এইঞ্পে ঘত কুলবতী সতী গৌরপ্রেম- 

রসা্ণবে সবে মগ্ন ঠহলা। 
নরহরি কি কহিব প্রাণনাথে 

গ্রাণ জীবন যৌবন স্থপিরা দিণ 


৮ম পদ । যথারাগ। 


গোরা-রসে ভামি, হাসি হাসি লু লু 
কুলবতীকুল উলসিত বহু 
পানি সাইবারে, সাজে শচীদেবী, 
আদেশেতে কিব| কৌতুক চিতে। 
নব্য-মধ্য-পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী 
যৃথে যুখে গতি অতি মাধুরী 
চঞ্চল গরু দৃগঞ্চল চাহনি 
ভঙ্গী নানা নাহি উপম। দিতে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী | ৬৭ 


পরিধেয় কত ভাতি স্থবসন 
প্রতি অঙ্গে হেম মণি আভরণ 
ঝএকয় মুখে ঘুডট অতুল 
স্থুললিত বেণী পিঠেতে দোলে । 
কারু কার করে শুভময় দ্রব্য 
বার কাঞ্ করে সরদিজ নব্য 
কাঁক শিরে ভালা আলা করে পট্র- 
বাসে, সে আবুত শোভয়ে ভালে ॥ 
চলিতেই বাজে কটিতে কিছ্ষিণী, 
খণি ঝিনি খণি ঝিনিনি নি নি নি, 
বরণে নূপুর রুু ঝুছু রুঙু 
কুনু নন রবে রঞ্জয়ে অতি । 
আগে আগে চলে বালক আনন্দে 
বাজায়ে যে বাগ্য স্থমধুর ছন্দে 
ধাধা ধিং নিং নিং ধো পিকি বিকতাধেম। 
নানা বাদ্যে হরয়ে ধুতি ॥ 
অগখিত স্থরনারীগণ রঙ্গে 
মিখাইয়া নদীয়ার বধূ সঙ্গে 
পানি মাই সবে গ্রবেশে ভুবনে 
ধনি ধনি ধনি কেব! ন! কহে 
তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়। যত 
ধী-আচার তাহা কে কহিবে কত 
সেযুখপাখারে কেনা সাভারয়ে 
ন্রহরিপন্থ নিছনি তাহে ॥ 


৯ম পদ। যথারাগ। 


শট দেবী উলসিত হৈএ। 
গন পুজিবারে যায় গঙ্গাতীরে 
আয়ে স্থয়োগণ সঙ্গেতে লৈঞা। প্র ॥ 
শাণা পুষ্প গন্ধ- চন্দনাদি দিয়! 
পুে জাঙ্নবীরে যতন করি। 
উছ্লয়ে স্র- ধুনী অনিবার 
শচীনত-পদ্দ হৃদয়ে ধরি ॥ 


বাজে বাগ ভাল যা থলে চলে 
পুজে যী কত সামগ্রী দিয়া। 

যী স্থখে ভাসি প্রশংসে আপন! 
গোরাচাদ-গুণে উলে হিয়া ॥ 

কত সাধে বধৃগণ গৃহে গতি অতি 
উল্লাস সে সবার চিতে। 

আসি নিজ্জ ঘরে করে শুভ ক্রিয়] 
নরহরি নারে তুলনা দিতে ॥ 


১”ম পদ । যথারাগ। 


গোরা বিধু অবিবাস সুখে কে না বৈসে 
গ্রবেশিয়। ভূবন মাঝে । 

গো প্রিযাগণ নিত নব নব 
নিপুণতা অধিবাদের কাজে ॥ 

মালা চন্ধনাদি দেই জনে জনে 
সেই অতি কৌতুক কে কত কবে । 

সভামধো বিল- সয়ে শচী-স্থৃত 
ঘেন পুরন্দর বোষ্টত দেবে ॥ 

[মিশু সনাতিন গণ সহ শুভ 
ক্ষণে আনি নান। সামগ্রী লৈয়।। 

ছোরাইমা গন্ধ গোরা মুখ পানে 
অনিমিষ আখে রহয়ে চাহিয়া ॥ 

বিণ বেদধ্বনি করে, নারী জজ- 
কার, চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে। 

গায় নরহরি অধিবাস-রস 
বায় নানা বাদ বাঁদকগণে ॥ 


১১শ পদ। যথারাগ। 


হাত শুভ অধিবাঁস শুভক্ষণে, গগনে স্থরগণ মগন গণ সনে 
পরম্পর বনু চরিত ভণি অনিবার মুদমতি গতি নয়ী। 
গৌরব সময় রসিক শেখর সরস আসনে বিলসে রুচির 
কর কনক-দরপণ দরপ ভর হর, মুদল তন্থ মনমথজয়ী ॥ 


৬৮ শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


বদন বিধু বিধু-গর ব-ভগ্জন, হাস মৃছ মুছু হায়-রন 
মঞ্জ দিঠিযুগ কঞ্জ ঝলকত, ভালে তিলক শোহয়ে। 

ভূজগ ভূজবর বক্ষ পরিসর, ক্ষীণ কটি প্রতি অঙ্গ স্থরুচির, 
চিকণ ঠাচর চিকুর নিরুপম ভূবন-জনমন মোহয়ে ॥ 

এছে মাধুরী হেরি গুণিগণ, মানি ন্ুকৃতি উদ্বাহে ঘন ঘন, 
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত বাণ গহি শ্রুতি সরসয়ে। 

সুঘড় বাদক-বৃন্দ ভায়ত, মধুর মূদ্ মুরজ বায়ত, 
থোজ থোস্ক ণ ঝিকিকু ঝাছ্ছিট ঠিটঠি টনন নন নায়ে ॥ 

নটত নর্ভক হস্ত অভিনয়, ললিত ভঙ্গী বিথারি অতিশয়, 
বদত তক তক খৈত খৈতত ধাঁধিলি লিলিলি লললঈ । 

নিয়ত জয় জর শবদ ভূবি ভরু, ভূরি ভূক্ুর বেদর্ধবনি কর, 
দেত উলু লুলু লারীগণ ঘনশ্াম হিয়। সুখে উলঈ ॥ 


১২শ পদ । যথারাগ। 


মিশ্র সনাতন হর্ষমনে। 

করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে ॥ 
বিগ্রগণ আই গৃহ হৈতে। 
অধিবাসসজ্জ লৈএগা আইলা তুরিতে 
নদীয়ার ব্রাঙ্গণ সঙ্জন । 
রাজপন্তিতের ঘরে সবার গমন ॥ 
মিশ্র মহা আদর করিয়া । 

বসান সবারে মালাচন্দনাদি দিয়া ॥ 
কি অপূর্ব স্থযমা অঙ্গনে । 

বৈসয়ে সকলে চারু মগ্ডলবন্ধানে | 
সখী সহ মিশরের ঘরণী। 

করয় মঙ্গল যত কহিতে না জানি ॥ 
চকিত চাহিঘা! চারি ভিতে। 
বিফুপ্রিয়া বাহির হইল ঘর হৈতে ॥ 
মভামধ্যে বসে সিংহাসনে । 
অনিমিষ আখে শোভ। দেখে সর্বজনে ॥ 
বমন ভূষণ সাজে ভালো । 

প্রতি অঙ্গছটাগ্স ভুবন করে আলো! ॥ 
উপম| কি কনক বিজুরী । 

ঠাদের গরব হরে মুখের মাধুরী ॥ 


যত শোভা কে কহিতে পারে। 
ছোয়াইয়া গন্ধ সবে আশীর্বাদ করে॥ 
নারীগণে দেই জয়কার | 

বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ 
ভাটগণে ভণে স্থুচরিত। 

বাজে নান। বাগ গুণী জনে গায় গীত ॥ 
কত ন1 কৌতুক মিশ্রঘরে । 

ন্রহরি ভাসে সে না সখের সায়ছে ॥ 


১৩শ পদ | যথারাগ । 


অধিবাস দিবসের পরে। 

বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়া নগরে ॥ 

চারি দিকে ফিরে লৌক ধাঞা । 
নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈএঠ 
ভূবন ভরিয়া জয় জয় । 

বিবাহ দেখিতে সাধ কার বা না হয়॥ 
শিব সুখে পার্বতী সহিতে । 

ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে ॥ 
অনস্ত আপন গণ লৈএগ। 

বিবাহ দেখিতে রহে অলঙ্গিত হৈএগ ॥ 
বৈকুঠের যত পরিকর । 

বিবাহ দেখিব বলি অপীর অস্তর ॥ 
চতুমু্ নিজপ্রিয়্া সনে 

দেখিতে বিবাহ কত স'ধ ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
স্থরূপতি শচী সঙ্গে লৈঞ1। 

বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহধ ঠহঞা ॥ 
উত্সাহে ভণয়ে দেবগণে। 

দেখিব বিবাহ রহি গ্রভুর ভবনে ॥ 
দেবনারী বিচারিল চিতে । 

মাতিব বিবাহে নদীক়ার বধূ সাতে ॥ 
গন্ধরবর্ব কিন্তর করে মনে । 

গীতবাগ্ঠে মিশিব বিবাহে গুণী সনে ॥ 
ইন্দ্রের, নুর্তকীগণ কহে। 

নদীয়া-নর্ভকী সহ সাজিব বিবাহে ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ৬৯ 


দেব খধি উললিতচিতে। 

কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে ॥ 
উথলয়ে যমন! জাহুবী | 
বিবাহকৌতুকরসে প্রচুর পৃথিবী ॥ 
্রাঙ্মণ সঙ্জন নদীয়ার । 

বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সবার ॥ 
শচীর নন্দন গৌরহরি । 

বৈসে হৃখে খিবাহবিহিত কথ্ধ করি ॥ 
গরুমুখচন্জ নিরখিয়া | 

কহে কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়! ॥ 
উপজে মঙ্গল যত যৃত। 

একমুখে নরহরি কহিবে তা কত ॥ 


১৪শ পদ । য্থারাগ। 


গোর এসময় সুখের আলম 
বিলাসে বিবাহবিহিত স্সানে | 
বুলবধূকুল উলু উলু দিয়া 


চাহে চারু চাদমুখের পানে ॥ 

কেহ কেহ সেনা অঙ্গের বাতাসে 
কাঁপে ঘন ঘন বিজুরী জিতি। 

কেই পরশের- সাধে গন্ধহবি 
ত্রাদি মাখাইতে না থরে ধুতি ॥ 

কেহ স্বললিত কুস্তলেতে তৈল 
দিতে কত রঙ্গ উপন্দে চিতে। 

কেহ অভিষেক করে গঙ্গাজলে 
ভঙ্গী নান নাহি উপমা দিতে ॥ 

কেহ আধ হাসি ভাসে রসে তল্গ 
পোছে পানিতোলা লইয়া হাতে । 

রক্তপ্রাস্ত শু বাস পিধায়এ 
নরহরি অতি কৌতুক তাতে ॥ 


১৫শপদ। যথারাগ। 


কি আনন্দ শচীর ভবনে । 

, করয়ে মঙ্গলকম্ম আইহ সথইহগণে ॥ 
বিরাহবিহিত গান করি। 
বৈসেন অপূর্ব সিংহাসনে গৌরহরি ॥ 


রূপের ছটায় মন মোহে। 

চাচর চিকণ কেশ পিঠে ভাঁল শোহে ॥ 

গোর! পাশে আমে প্রিয়গণ। 

বারেক চাহিয়। নারে ফিরাতে নয়ন ॥ 

কত না আনন্দে সবে মাতি । 

বিবাহবিহিত বেশ রচে নানা ভাতি ॥ 

কহিতে কি জানে নরহরি। 

নিরুপম বেশের বালাই লৈয়! মরি ॥ 

১৬শ পদ । য্থারাগ। 

নদাসার শশী রসিক-শেখর শোভে ভাল শ্বভ বিবাহ-বেশে | 
চচ্চিতাঙ্গ চারু চন্দনভিলক অর্দচন্দ্রাকৃতি ললাটদেশে ॥ 
নান। পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট শিরে, সেনা ছাদে কে নাহি ভুলে। 
আখে কাজরের রেখা নব কূলবতী সতীগণে না রাখে কুলে ॥ 
শতিমূলে মণি-মকর কুগুল, ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা । 
স্থমপুর হাসিমাখা মুখখানি নিছনি পূর্ণিম-টাদের ঘটা ॥ 
স্তরে বাঁধা ধান্স দূর্বাদি স্ন্দর হেমদরপণ দক্ষিণ করে। 
নরহরি ভণে ভূষণে ভূমিত প্রতি অঙ্গ হেরি কে পতি বরে ॥ 


১৭শ পদ । যথারাগ। 


গোর বিধুবর বরজন্থন্দর, জননীপদধুলি ধরত শিরপর, 
করত বিচ্মঘ বিবাহে তৃক্ুরবুন্দ বলিত স্থশোহয়ে | 

চট্ুত চৌদোল, নাহি ঝলকত, অঙ্গে কিরণ-সমূদ্র উছলত, 
যদন-মদভর-হরণ সংস, 'শঙ্গার জন্মন মোহয়ে ॥ 

বিপুল কলরব কহি না আয়ত, নাকী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, 
পস্থ বিপন্থ নাহি মানি কাহুক, গেহ গমন ন রহ স্থৃতি। 
তেজি অলখিত দেবগণ দিবি, ব্যাপি সব নদীয়া নগর তৃবি, 
ভ্রমই পন্'ক বিবাহে গতি অবলোকি কোউ ন ধর ধৃতি॥ 
বাদ্য ছুন্দুভি ভেরী তিত্তিরি) শৃর্দিক কবিলাস কংসারি, 
ঢোল ঢোলক ডুমুর ডিগ্িম ম্জ কুগুলী বারুণা। 

বীণ পণব পিনাঁক কাহল, মুরজ চঞ্জ উপাঙ্গ মাদল, 
বাজতহি তকথোঙ্গ থোঙ্গিনতক থবিকু তক্‌ তক্‌ থন। ॥ 
মধুর স্থুর গুণিগণ গানে নিমগন, নটত নর্তৃক নর্তবকীগণ, 
উঘটি ধি ধি কট ধাধিনি নিনিনি দৃষ্কৃত। দমিত কথইঈ। 
ভাট ভণ নব চরিত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়, 
হোত জয় জয়কার ঘন ঘনশ্ামহিয় উম্তাঅঈ ॥ 


রঃ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


১৮শ পদ। যথারাগ। 


গৌর রসিক-শেখরবর, বেষ্টিত প্রিয় বিগ্রনিকর, 
হরষিত স্ববিবাহ করব, ইথে চলু চটি চৌদোলে। 
ততঘন আনদ্ধ শুধির, বাগ্য চতুর্বি্ধ স্থরত চির, 
বাজত বহু ভাতি শবদ ভরল গগন মণ্ডলে ॥ 

সর্বব বছ্য শোভন নব, মর্দল মুদবর্ধন রস, 

বো ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ, ধা ধা নি নি নিধিয়া। 
অলখিত স্থর-নর্তকীগণ, নর্তকী মহ লাস্য সঘন, 

ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ, আই অতি শিনি নি তিয়া॥ 
গায়কগণে মিলি উলসিত, গায়ত গন্ধব্ব” ললিত, 
ক্রুতিন্মধুর গ্রামাদি বিবিণ কৌতুক পরকাশয়ে । 
দশশত মুখ বিহি মহেশ, গণসহ সৃরপতি গণেশ, 
গিরিজদিক ধৃতি কি ধরব হুখ-পায়রে ভাসয়ে ॥ 

হয় গজ বহু অগ্রধারী, প্রকটত গুণ হাসাকারী, 

লসত শত পতাকাদিক ভীড়ে পথ রোকঈ। 

নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনী-তীরে বিরমি বিরমি, 
মিশ্রগৃহ সমীপ নরহরি শোভ! অবলোকই ॥ 


১৯শ পদ । যথারাগ। 


গোরাাদের বিবাহ দেখিবারে। 

কত না মনের সাধে সাজয়ে কুলের বধ 
ধৈরজ ধরিতে কেউ নারে ॥ প্রু॥ 

রসের আবেশে জাথে অঞ্জন রগ্তয় কিবা 
বঙ্কিম চাহনি বন্ক ভূরু। 

চিকণ চিকুর বেণী পিঠেতে লোটায় কিবা 
কনকনিশ্রিত ঝাপ চারু ॥ 

কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দন শোভয়ে কিবা 
ঝলমল করে আভরণে। 

মণি মুকুতার মাল! গলায় দোঁলয়ে কিবা 
গন্ধরাজ্জ চাপা দেই কাণে॥ 

পরিমু। পাটের শাড়ী ছাঁড়িয়৷ ভবন কিব। 
চলি চায় গজেন্্র-গমনে | 

নরহরি নাথে নির- খিয় হিয়া! উথলয়ে 
কেউ কিছু কহে কারু কাণে ॥ 


২০শ পদ। যথারাগ। 


সই অই দেখ নদীয়ার চাদে। 
তুবনমোহন ওন। ক্ধপের নিছনি ৈঞ 
কত শত মদন চরণে পড়ি কাদে । প্র 
রসে ভুবু ভূবু ছটী নয়ান চাহনি, বিবি 
সিরজিল যুবতী বধিতে .হেন বাসি। 
বদনচাদের শোভা চাদের গরব হবে 
হাসি মিশে অমিদা বরষে রাশি রাশি ॥ 
আহা মরি মরি মেন কত না মনের সাধে 
কেবা বনাইল এনা বিবাহের বেশ । 
পরম উদ্দল অত বিচিত্র মুকুট মাথে 
ঝাপিয়াছে চিকণ টাচর চার কেশ। 
মঙ্গন বিহিত পীত স্থাত। দৃবব্ণাদূল কনে 
নিরুপম কনক-দর্পন ভাল খোহে। 
গরিধেয় বদন ভূষণ হামার 
প্রন্তি অজের ভঙ্গীতে নরহরি-গন মোক ॥ 
২১শ পদ। যথারাগ। 
আহা মরি কি মধুর রাঁতি। 
নদীস্া-নাগরী গোরাটাদে হেরি, ধরতে নারয়ে ধুতি: 
কেহ ধারি দীরি, কেহ ভঙ্গী করি, কি কাজ কুলের গ,. 
নিশি দিশি গো! সহ বিলমিব, রাখিব বুকের মাজে॥ 
কেহ কহে এবে সে রসে মাতিয়া, দেখিব বিবাহ রঙ্গ । 
সামায়া রসের ঘরে ছল করি, ছুইব সোণার অঙ্গ ॥ 
এই মত কত মনোরথ তাহা কহিতে না আইসে মুদে। 
নরহরি সহ সনাতন মিশ্র-ভবনে প্রদেশে জুখে ॥ 


২*শ পদ । যথারাগ। 


সনাতন মিশ্রের ভবনে । 

যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে কেবা জানে ॥ 
বাজে নান। বাগ শোভাময়। 

উথলে আনন্দ-কোলাহল অতিশয় ॥ 
বন্ধুগ্ণু সনে সনাতন । 

আগুনরি আসে নিতে জামাতা-রতন ॥ 


প্রীগৌবপদ-্তরঙ্গিণী। ৭১ 


জামাতা কি মনোহর সাজে । 

ঝলমল করে দিব্য চতুর্দোল মাঝে ॥ 
চতুর্দিকে ত্রাঙ্গণ মজ্জন। 

অমংখ্য লোকের ভীড়ে না যাঁয় গণন ॥ 
কার হাতে হাত দিয়া অন্ধ । 

দাড়াইয়। রহয়ে যে দিকে গৌরচন্্র ॥ 
গম্গুগণ রাজপথে আসি । 

দেখয়ে মনের সাপে গোরা-ণরাশি ॥ 
যেবা কেউ চলিতে না পারে। 

ধৃরিয়। লগ্ডড় পথে আইসে ধীরে ধীরে ॥ 
কেবা নাহি গোরাগ্রণ গায়। 

ন| জানয়ে কত সুখ বাঁট়য়ে হিয়ায় ॥ 
নান। বাগ বাজে নানা ছাদে। 

নাচে বাল বৃদ্ধ কেউ থির নাহি বাধে ॥ 
কত শত মহাদীপ জলে। 

ধ্ণী ছাইল আলো! গগনমগ্ডুল ॥ 

কেই ফুল-রদ্ প্রকাশয়। 

বাপায়ে সকল মহীতলে বাহ! হয় ॥ 
মিএ মহ! উল্লসিত মনে । 

জামাত। লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে ॥ 
অপূর্ব আসনে বসাইয়া | 

করে পু্পবৃষটি টাদমূখ পানে চাঞা ॥ 
জয় জয় ধ্বনি অনিবার । 

বাদাব|দি বায় বায বাদক দোহার ॥ 
মিএ করে জামাতি। বরণ। 

নরহরি তাহা দেখি জুড়ার নয়ন ॥ 


২৩শ প্দ। যথারাগ। 


নীয়ার শশী বিলসয়ে চারু 
ছোড়সাতে কিবা মধুর ছাদে। 

কনক নবনী জিনি তন্ছ নব 

*. ভঙগিমাতে কেবা ধৈরজ বাধে ॥ 

বাবে বারে বিষ প্রিয়ার জননী 
অনিমিখ আ্বাখে নিরথে ছলে । 


কত্ত না আনন্দে উথ্লয়ে হিয়। 
না পরশে পদ ধরণীতলে ॥ 

আইহ স্বহই সহ স্ববেশে আইসে 
মঙ্গল বিধানে নিপুণ! অতি। 

ধান্য দৃববণাদল স্থললিত মাথে 
দেই আশীব্বাদ অতুল রীতি ॥ 

হাতে দীপ সপ্ত প্রদক্ষিণ করে 


বরে উরথিয়। যাইতে ঘরে। 


নরহরি নাঁথে চাহে পালটি ন। 


চলে পদ আধ ন্েহের ভরে ॥ 


হ৪শপদ। যথারাগ। 


সনাতন মিশ্রের ঘরণা। 

করে লোকাচার যত কহিতে না জানি ॥ 
সাভারয়ে স্থথের পাথারে । 

কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥ 
দেখি বিষুপ্রিয়ার সুবেশ। 

বাঢ়য়ে সবার মনে উল্লাম অশেষ ॥ 
মিত্র মহাশয় শুভক্ষণে। 

“ন্যায় আনিতে নিদেশিল প্রিম্গণে ॥ 
মিশরের ভবন মনোহর । 

ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর ॥ 

ছোড়লা শোভয়ে সেইখানে । 
আনিলেন কন্যা বসাইয়! সিংহাসনে ॥ 
যে কিছু আছয়ে লোকাচার। 

তাহাও করেন ভাহে কৌতুক অপার ॥ 
প্রথমেই দেবী বিষ্ুপ্রিয়া 

আত্ম সমর্পিল প্রভূ-পদে মাল! দিয়া ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া গোরারায় 

দিল পুষ্পমালা বিষুপ্রিয়ার গলায় ॥ 
পুষ্প ফেলাফেলি ছুই জনে । 

দোহার মনের কথা দৌহে ভাল জানে ॥ 
তিলে তিলে বাঁঢ়য়ে আনন্দ । 
বিষ্ণপ্রিয়। সহ্‌ বিলাসয়ে গৌরচন্র॥ 


৭২ শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


কি নব শোভার নাহি পার। 
চারি দিকে নারীগণ দেয় জরকার ॥ 
করে কোলাহল সব্ব জন । 

বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥ 
সনাতন মিশ্র ভাগাবান । 

বসিলেন উল্ল।সে করিতে কন্ঠাদান ॥ 
বেদাদিবিহিত ক্রিঘা করি। 

সমর্পিল কন্ত! বিশ্বস্তর-করে ধরি ॥ 
দিলেন যৌতুক স্থখে ভাদি। 

দিব্য ধেন্ু ধন ভূমি শয্যা দাস দাসী ॥ 
সর্বশেষে হোমকশ্ম করে। 
বিশ্বশুর-বামে বসাইয়া ছুহিতারে ॥ 
কি অদ্ভুত দোহার মাধুরী । 
কহিতে কি প্োহার নিছনি নরহরি ॥ 


২৫শপদ। যথারাগ ! 


দেখি পক বিবাহ মাধুরী কোই ধরই ন থেহ। 
শেষ শিব বিহি ইন্দ্র গণপতি আদি পুলকিত দেহ ॥ 
ভীড় অতিশয় গগনপখ বহু রোকি দেববিমান । 
হোত জদ্গ জয় শবদ সুমধুর ভঙ্গী ভণই ন জান ॥ 
ভূরি কৌতুক পরস্পর বর সরস চরিত উচারি । 
করত কুস্ম স্ৃবৃষ্টি অলখিত ললিত রঙ্গ বিখারি ॥ 
দ্বিজ সনাতন ভাগ ভর পরশংসি পরম বিখোর। 

দাস নরহরি আশ ইহ হ্থথে মাতব কি মতি মোর ॥ 


২৬শ পদ । যথারাগ। 


দেব-রনণীবৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ ভাতি। 
রাজত থর মাহি অতুল ঝলকে কঙ্গক কাতি ॥ 
ভ্রমত গগন পথ অগণিত যৃথ হিয় উৎসাহ । 
মানত দিঠি সকল নিরখি গৌরবর নিবাহ ॥ 
মিশ্রভবন রীত রুচির উচরি পুলক গাত। 

নব নব অভিলাষ করহ ধুতি ধরই ন জাত॥ 
নিরুপম পু প্রেয়সী ছবি লোৌচন ভরি নেত। 
নরহরি কত ভাখব লভে প্রাণ নিছনি দেত ॥ 


২৭শ পদ । যথারাগ | 
আহ! মরি মরি স্থরনারীগণ 
নদীয়াটাদের বিবাহ দেখি । 
সে শোভাসায়রে সাতারিয়। মে 
তিরপিত করে তধিত আখি ॥ 
কেহ কাকু প্রতি কহে দেখ মিশ্র- 
সনাতন সুখে না ধরে হির।। 
কষেঃ কন্থাদান করি কত সাধে 
কহে কত নানা যৌতুক দিয়া ॥ 
কেহ কহে জামা- তার বামে কণ্ঠ। 
বসাইয়। ধন্য আপন! মানে । 
করে হোমক্রিয়া তাহা নাহি মন 
চাহি রহে টাদমুপের পানে ॥ 
কেহ কহে দেখ মিশরের ধরণী 
উনমত পারা বিবাহ ধুমে। 
নরহগিনাথে দেখে কত ছনে 


উলসিত পদ না পড়ে ভূমে ॥ 
২৮শ পদ যথারাগ । 
দেখ দেব রমণী উল্লাসে। 
বিবাহ-প্রপঙ্গ সবে কহে মুছুভাষে ॥ 
ভাগ্যবস্ত লোক নদীয়ার। 
হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার ॥ 
রূপবতী কন্তা যার ঘরে। 
সে সকল বিপ্র মনে মহাখেদ করে ॥ 
এহেন বরেরে কন্তা দিতে | 
ন। পারিল হেন স্থখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥ 
এই মত কেহ কত কয়। 
সকলেই সনাতন মিশরে প্রশংসয় ॥ 
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান । 
হোমকন্ম আদি সব কৈল সমাধান ॥ 
কন্যা! জামাতায় নিরখিয়া | 
তিলে তিলে বাড়ে সুখ উথনয়ে হিয়া ॥ 
কহিতে কে জানে লোকাচার। 
ঘন ঘন নারীগণ দেই জয়কার ॥ 


শ্বীগৌবপদ-তরঙ্গিণী | ণৃ 


বিফুপ্রিয়। দেবী গোরাটাদে। 

লইতে বাঁদর ঘরে কেবা থির বাধে । 
মরহরি গছ গোরারায়। 

চলে বাঁদর ঘরে কত কৌতুক হিয়া ॥ 


২৯শ পদ। যথারাগ। 


নদীয়া-বিনোদ গোরা। 
প্রবেশে বাসর ঘরে নব নব তরুণীগণের পরাণ-চোরা॥ পর ॥ 
টফ্ধগণ মনের উল্লাসে বিশ্বস্ত বিঞ্ুপ্রিয়ায় লৈয়। | 
না বছশাদে বসায় বাঁদরে অনিমিখ আখে ও মুখ চাঞা। 
1কেছ এবশের সাধে হাসি হাপি স্বগদ্ধি চনন মাথায় অঙ্গে | 
র্ সাাইয় তাখস-বাঁটিকা সংপুট সম্মুথে রাগয়ে রে ॥ 
কেক করে কত কৌতুক ছ্বলেতে ঢলি পড়ি গায় পুলক হিরা। 
অচবিনাথ আগে রহে কেহ ভর্গাতে কুস্থন অলি দিয়। ॥ 








৩০শপদ। যথারাগ। 

রূপে কোটি মৃপ্ন মাতায় ॥ 
সোপরে নঘন চাদমুখে ॥ 

ঘু$টে ঘুডট কেছ দি্বা। কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
গুণে ভরয় মব গা। ঝাপয়ে বলন দিয়া ত| ॥ 

.কউ দাঢাইয়া কার পাশে । কাপে দেন৷ রসের আবেশে ॥ 
কই অতি অথির হিয়ায়। নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায়॥| 
1ঃর ঘবেতে রঙ্গ যত।  ভাহা কেবা কহিবেক কত ॥ 
দেখিব কি এ সব বিলাস ॥ 


বাব ঘরেতে গোরারায়। 
কনবধগ্ণ মনসুথে । 


শশহি মনে বড় আশ । 


৩১শ পদ। য্থারাগ। 

বাসর ঘরেতে গোরারায়! 
বনুঃপ্রিয়া সহ সুখে রঙ্গনী গোডায় ॥ 
কহিতে ঝৌতুক নাহি ওর। 
গোষ্টা সহ সনাতন আননে বিভোর ॥ 
রজনী প্রভাতে গৌরহরি। 
হৈল! হয কুশপ্তিকা আদি কণশ্ধ করি ॥ 
গমন করিব নিজালয়ে। 

দপনাতন মিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে ॥ 
মনাতন জামাতা-রতনে । 
করিতে বিদায় ৈ্য ধরছে যতনে ॥ 


১০ 


কন্তায় কত না প্রবোধিয়া। 

দিল বিশ্বভতর-কর ধরি সমর্পিরা ॥ 
গৌরহরি গমন সময়ে। 

মান্তগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে ॥ 
করিতে কি সে ভার সাধ । 

ধান্য দৃর্বা দিয়ে শিরে করে আশীর্বাদ ॥ 
মিশ্র-প্রিয়া কনু!জামীতারে। 

বিদায় করিতে ধৈধ্য ধরিতে না পাবে। 
গোরা গৃহে গমন করিতে । 

বিপ্রগণ বেদর্ধনি করে চারি ভিতে ॥ 
নারীগণ দেয় জয়কার। 

নানা বাণ্ঠ গাঙ্জে ভাটে পড়ে কাবার ॥ 
নরহরিনাথে লিরথিয়া। 

গন উচিত মভে করে শুভক্রিয়া ॥ 


৩২শ পদ । বথারাগ। 


বরঞ্র-ুষণ গৌর-বিধুবর, করি বিবাহ ধিশোদগতি পক, 
প্রে়পী সহ চলই নিজ ঘর, পরম অদ্ভূত খোহয়ে। 
চট়ুন চৌদোল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ উ্লত, 
বণিত নয়ন শির্ার অনুপম, নিখিল জনমন মোহয়ে ॥ 
হোত জয় জয় শব্ধ অবিরত, নারী পুরুখ অদংখ্য নিরথত, 
পরম্পর ভণ লখিমী লথিমীক নাথ ছুহু বিলসত জন্থু। 
বন্দিগণ মন মোদ অতিশয়,উচরিত নব নব চরিত মধুময়? 
ভূরি ভৃক্থর করত ঘন ঘন, বেদধবনি পুলকিত তন্থ ॥ 
বাদ ববিধ মুরজ মরদল, ত্রিসরি কুগুলি পটহ পুষ্ধল। 
কুকুন 5 মুন চুধা, বিবিধ বায়ত মধুর বাদক ঘট|। 
নটত নর্তকী নর্ভকাবলী, উঘটি তাধিক ধিকিতা ধিনি, 
নিধি ধক] ধিকি তক তাল ধরু, পগভদ্দী চমকত ভম্ুছট। ॥ 
জাতিশ্রুতি স্বর-গ্রাম মুরছন, তান নব নব নব আলাণন, 
শুনত কানন ত্যজি মৃগ, গুণিবৃন্দ নিকটছি ধায়এ। 
ভবন চচ্থ দশ বিপুল কল কল, দাস নরহরি হৃদয় উছলল, 
সমএ গোধুলি ললিত স্থরধুনী-তীরে বিরমি ঘরে আএএ॥ 


৩৩শ পদ । যথারাগ। 


গোরাাদ বিবাহ করিয়া। 
আইসেন ঘরে অতি 'উলসিত হৈয়া ॥ 


৭8 প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


অলখিত হৈয়৷ দেবগণ। 

করয়ে সকল পথে পুষ্প বরিষণ ॥ 
সখের পাথার নদীয়ায়। 
বিবাহ-প্রসঙ্গ কেউ কহে শচীমায় ॥ 
শুনি মহাবাগ্ কোলাহল। 

শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বোল ॥ 
বাড়ীর বাহির শচী আই। 

নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখ! নাই ॥ 
জেহে টাদ-বদন চুম্বিয়া। 

প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া ॥ 
বিষূপ্রিয়া সহ বিশ্বস্তর । 

বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥ 
উলু লুল দেই নারীগণ ! 

হইল মঙ্গলময় সকল ভবন ॥ 

ভাটগণে পড়ে কায়বার । 

বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ 
নানা বাগ বায় সবে থে । 

নরহরি কত বা কহিন একমুখে ॥ 


৩৪শ পদ । যথারাগ। 


গোর! গুণমণি স্থঘড়শেখর পরম মুদিত হিয়ার । 

লোক বহুত বিবাহে আতুল তাহে দেয়ই বিদায় ॥ 

ভাট নট গীতজ্ঞ বাদক ভিক্ষু ভূর ভূরি । 

দেত সবে বহু বস্ত্র ভূষণ ধন মনোরথ পূরি ॥ 

অতিতি সুমধুর বচনে সুনিপুণ পরিতোষ করউ সভায়। 
চলল নিজ নিজ গেহে সবে মিলি গৌরহরিযশ গায় ॥ 
শ্রীথচী সব নারী জনে জনে কয়ল কত সম্মান। 

ভণত নরহুরি সো সকল সুখে গেহে কয়ল পয়ান ॥ 


৩৫শ পদ। বরাড়ী। 


হুঈমনে বিশ্বস্তর গেলা পণ্ডিতের ঘর 
দ্বিজবর আনন্দ পাথার । 

পাদ্য অর্থ্য লৈঞা। করে গেল] বর আনিবারে 
ধন্য ধন্য শচীর কোঙর ॥ 


তবে পাদ্য অর্থ দিয়! বিশ্বস্তর থুইল লঞ 
াড়াইয়া ছাওল! ভিতর । 

সর্বলোঁকে হরি বোলে শত শত দীপ জলে 
তাহে জিনে গোর! কলেবর ॥ 


উল্লসিত আয়োগণ হুলাহুলি ঘন ঘন 
শঙ্খ ছুন্দুভি বাদ্য বাজে। 

আয়ো আযোগণ মিলি সবে পাটশাড়ী পরি 
প্র প্রদর্ষিণ হেতু লাজে ॥ 

নিশ্মঞ্চন সঙ্জ করে আয়োগণ আগুমারে 
আগুসরি কন্তার জননী । 

ভার ভূমি না পড়ে পা উলপিত মন্দ গ! 
দেখি বিশ্বস্তর গুণমণি ॥ 

একে আয়োক্পে জলে রতন-প্রপীপ করে 
তাহে প্রভু অঙ্গের কিরণে। 

সেই শ্রমঙ্গ গন্ধে আয়োগণ উদ্মাে 

, হিয়া রাখে অনেক যতনে ॥ 

সাত প্রদক্ষিণ হঞ বিশ্বস্তর উরখিগা 
দধি ঢালে চরণারবিন্দে। 

ঘরে চলিবার বেলে গোৌরমুখ নেহালে 
পালটিতে নারে অঙ্গগন্ধে ॥ 

তবে সেই সনাতন মিশ্র দ্বিজ-রত: 
কন্ত। আনিবারে আজ্ঞ। দিল! । 

র্রসিংহাসনে বাস ভ্রেলক্য গিনি পদ 
অঙ্গছট। বিজুরি পড়িল। ॥ 

প্রতুর নিকটে আনি জগ-মনোখোহি পা 
বিষ্ুপ্রিয। মহালক্ী নামা । 

তরল নয়ন বন্ধ হেরি মুখ গোরা 
মন্দ মন্দ হাঁসি অন্থুপমা ॥ 

প্রভু প্রদক্ষিণ করি. সাত বার চৌদিকে ফিরি 
করযোড়ে করি নমস্কার । 

অঙ্গপট ঘুচাইল চারি চক্ষে দেখাইর 
গ্লোহে করে কুস্থমবিহার ॥ 

উঠিল আনন্দ, রোল সবে বোলে হরিবোল 
ছাউনি নাড়িল কন্তাবর। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী। 


সবে বোলে পনি ধনি জনি চন্দ্র রোহিণী 
কেহ বলে পার্বতী আর হর ॥ 

তবে বিশ্বস্তর পন্থ যুচকি হাসিয়া লছ 
বিল! উত্তম সিংহাসনে । 

মনাতন দিদ্বরে কন্তা সম্প্রদান করে 
পদাশ্বজে কৈল সমর্পণে ॥ 

যথাবিধি যে আছিল নানা দ্রব্য দান দিল 


একত্রে বিল। ছুই জনে । 
ববাহ অন্তর দোহে সনাতন নিজ গৃ্ে 
এক গৃহে বসিলা ভোজনে ॥ 


৩৬শ পদ । যথারাগ। 


উলসিতি আয়োগণ যুক্তি করে মনে যন 
করে করি কপূর তাম্বল। 

পেনিবে নয়ন ভরি গোরাটাদ-মুখ হেরি 
বাস্র ঘারে বসিলা ঠাকুর ॥ 

শিশ্বগর বিষ্ুপরিয়া বাসর ঘরে বমিল গিয়া 
আয়োগণ করে অনুমান । 

ওই লক্ষ ঝিঞুণপ্রিয়া বিষ বিশবস্তর হৈএগ 
পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥ 

নানাবিধ জানে কলা করে করি দিব্য মালা 
তুলি দেই সেই গোরা-গলে। 

হিয়ার হাব্যাস পেলে যে আছিল অস্তরে 
মন্কথ। বিকাইন্ তোরে ॥ 

বিবিপ গন্ধ চন্দন অঙ্গে করে বিলেপন 
পরশিতে বাঢ উনমাদ | 


করি আন প্রসঙ্গে লোলিয়া পড়য়ে অঙ্গে 
পূরাইল জনমের সাধ ॥ 
গরম-সুন্ারী যত সবে হৈল উনমত 


বেকত কহে মরমের কথা । 
£সের আবেশে হাসে. ঢলি পড়ে গৌর পাশে 
".. গরগর ভাবে উনমত্তা ॥ 
বাটা ভরি তাস্থলে দেই প্রভৃ-পদমূলে 
করে দেই কুস্থম অঞ্চলি। 


৭৫ 


তার মনকথ' এই জন্ম জন্ম গ্রহ তুই 
আত্ম সমপয়ে ইহা বলি ॥ 

এই ভাবে এ রজনী গোঙাইল গুণমণি 
আয়োগণ ভাগের প্রকাশে । 

প্রভাতে উঠিয়া বিধি কৈল প্রত গুণনিধি 
কুশপ্তিক! কর্ম যে দিবসে ॥ 


৩৭শ পদ। তথারাগ। 


তার পরদিন পু মুচকি হাসিয়া লু 
ঘরেরে চলিতে বলে বাণী। 

পরিজ্ঞন পূজ। করে যার যেই দ্রব্য ছলে 
জয় জয় হৈল শঙ্খধ্বনি ॥ 

গুবাক চন্দন মাঁল। করি হাতে দৌহে গেদা 
সনাতন তাহার ব্রাঙ্মণী। 

শিরে দেই দূর্ববাধান করি শুভ কল্যাণ 
চিরজীবী আশীর্কাদবাণী ॥ 

তবে দেবী বিফুপ্রিয়া তরল হইল হিয়া 
দেখি পাশে জনক-জননী। 

সকরুণ বগম্থরে আত্মনিবেদন করে 
অশ্ুনয় সবিনয় বাণী ॥ 

সনাতন দ্বিজবর বলে হিয়া সকাতর 
তোরে আমি কি বলিতে জানি । 

আপনার নিজ গুণে লইল মোর কন্যাদানে 
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ 

আর নিবেদি এক কথা তুমি মোর জামাত] 
ধন্য আমি আমার আলয়। 

ধনা মোর বিষুঃপ্রয়া তোর ও পদ পাইয়া 
ইহা! বলি গদগদ হয় ॥ 

বাষ্প ছলছল আ্বাখি অরুণ বরণ দেখি 
গদগদ আধ মাধ বোল। 

বিফুপ্রিঘা-কর লৈঞা প্রত বিশ্বস্তরে দিয়া 
ঢর ঢর নয়নের লোর ॥ 

তবে পু শুভক্ষণে , চলিল মন্ষ্য-যানে 
সর্বজন অস্তর উল্লাস। 


৭৬ 


নানাবিধ বাদা বাজে শঙ্খ মুদঙ্গ গাজে 
হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥ 

সম্মুণে নাটুয়া নাচে যার যেবা গুণ আছে 
সেইখানে করে পরকাশ । 

গ্রতু যায় চতুর্দোলে সব জন হরিবোলে 
উত্তরিল আপন. আবাস ॥ 
৩৮শ পদ। তথারাগ। 

শচী হরধিত হৈএা নির্বপ্চন-সঙ্জ এ 
আয়োগণ সঙ্গেতে করিয়া । 

জয় জয় মঙ্গল পড়ে সব জন হরিবোলে 
ত্বব্য ফেলে দৌহারে নিছিয়া ॥ 


সম্মুখে মঙ্গল ঘট রায়বার পড়ে ভাট 
বেদধ্বনি করয়ে ক্রাহ্মণ। 
বিষ্ঃপ্রিয়া-কর ধরি বিশ্বস্তর শ্রীহরি 


গৃহে প্রবেশিল! শুভক্ষণ ॥ 

শচী গেমে গরগর কোলে করি বিশ্বস্তর 
চুন্ধ দেই সে চাদবদনে। 

আনন্দে বিহ্বল হিয়া আয়োগণ মাঝে গিয়। 
বধু কোলে শচীর নাচনে ॥ 

আপনা না ধরে স্থখে নান। দ্রব্য দেয় লোকে 
তুষ্ট হৈয়া যত সব জন। 

বিশ্বস্তর বিষ প্রিয়া এক মেলি দেখিয়া 
গুণ গায় দাস ত্রিলোচন ॥ 
৩৯শ পদ । ধানশী। 


বিষ্লপ্রীতে কাম্য করি বিধুঃপ্রিয়াপিতা। 
প্রভুর শ্রীহস্তে সমপিলেন দুহিতা ॥ 

তবে দিব্য ধেন ভূমি শয্যা দাসী দাস। 
অনেক যৌতুক দিয়া করিল! উল্লাস ॥ 
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম পাশে । 
হোমকম্্ম করিতে লাগিল তবে শেষে ॥ 
ভোজন করিয়া শুভ রাত্র সবমজলে। 
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র রহিল কুতৃহলে ॥ 
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে। 

যে স্থখ হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥ 


গ্রীগৌরপদ-হরজিণী | 


তবে রাত্রিপ্র গাছে যে ছিল লোঁকাচার, 
সকল করিলা সর্ব-ভূুবনের সার ॥ 
অপরাহে গৃহে আসিবার হৈল কাল। 
বাছ-নৃত্য-গীত হৈতে লাগিল বিশাল ॥ 
তবে প্রভু নমস্করি সব্ব'মান্থগণে 

পত্তী সনে দোলায় করিলা আরোহণে ॥ 
হরি হরি বলি সবে করে জয়ধ্বনি । 


চলিলেন নিজগৃহে দ্বিজকুলমণি ॥ 
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আমিতে! 


ধন্য ধন্যা সবেই প্রশংসে ভালমতে ॥ 
জীগণে দেখিয়া বলে এই ভাগাবতী। 
কত জন্ম সেবিলেন কমল! পাব্ব্তী ॥ 
(কহ বলে বুঝি ভেন এই হরগোৌরী | 
কেহ বলে হেন জানি কমলা শ্রুহরি | 
কেহ বলে এই ছুই কামদেব রতি । 
কেহ বলে ইন্দ্র শচী হেন লয় মতি ॥ 
কেহ বলে হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা । 
এই মত্ত বলে সব স্ুকৃতি বনিত! ॥ 
জঙ্ষমী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে। 
সুখমম্্ সর্ধলোক হৈল নদীয়াতে ॥ 
শ্রচৈতন্থ নিত্যানন্দ চাদ পন জান। 
বুন্দাবন দাস তছু পদনুগে গান ॥ 
৪০শ পদ । তথারাগ। 
নুত্য-গীত বাদ্য পুষ্প বধিতে বমিতে । 
পরম আনন্দে পন্থ আইলা সর্বব পথে ॥ 
তবে শুভন্সণে পভ সকল মঙ্গলে । 
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী কষ কুতৃহলে ॥ 
ভবে আই পতিভ্রতাঁগণে সঙ্গে লৈএগ | 
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হৃষ্ট হৈঞা ॥ 
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ । 
জয়ধ্বনিময় হল সকল ভবন ॥ 
কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য কথন। 
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন ॥ 
শ্রীচৈভন্ত নিত্যানন্দ চাদ পথ জান। 
বুন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ 


তৃতীয় তরঙ্গ । 


প্রথম উচ্ছবীস। 
[বপ] 

»১ম পদ আ্রীরাগ। 
গোরারূপে কি দিব তুলন|। 
উপমা নহিল য কিল বাণ সোনা ॥ 
সের বিজুরী নহে রূপের উপাম। 
তণন! নহিল রূপে চম্পকের দাম ! 
দুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল। 
তলন! নহিল গোরোচনা নিরমল ॥ 
বুষ্ধম জিশিয়া অঙ্গগন্ধ মনোহর । 
বানু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোর! 


২য় পদ। শ্রীরাগ । 


(কাথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর । 
৪ রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর ॥ 
বাধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে। 
রঙ্গন মালতী যুখী পারুলী বকুলে ॥ 
মধ লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে। 
ও ঝপ দেখিতে প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে ॥ 
নণিমুকুতার হার ঝলমল বুকে । 

প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে ॥ 
কুঙ্ধমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে। 
আজাম্র-লঙ্গিত ভূ বনমালা গলে ॥ 
যর ঢলনি গতি ছুদিকে হেলানি। 
অমিয়! উলে কিবা গ্রীবার দোলনি ॥ 
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়। 
বগরাঁম দাস বলে নিছনি যাও তায় ॥ 


*... ৩য় পদ। তুড়ী। 


বিহরে আজি রসিকরাজ) গৌরচন্ত্র নদীয়া! মাঝ) 
ইিকেশর পু উজ্জোর, কনকরুচির কাতিয়া। 





১। অমিয়া। ২। বিজুরী। "৩। কেবা। 


কোটি কাম রূপ ধাম, ভূবনমোহন লাবণি ঠাম, 
হেরত জগত-যুবতী উমতী ধৈরজ্ঞ ধরম তেজ! 
অসীম পুনিম শরদচন্ন, কিরণ মদন বদন ছন্দ, 
কন্দকুস্ৃম নিন্দি স্বযম, মঞ্জু সদন পাতিয়া। 
বিপ্-অধরে মধুর হাসি, বমই কতহি অিয়। রাশি, 
স্ুধই সীধু নিকর বিকর বচন এঁছন ভাতিহা 

দপুর বরধজবিপিনকুঞ্, মধুর পিরীতি আরতি পু, 
সোউরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিগ! | 
আবেশে অবশ অলমবন্দ, চলত চলত খলত মন্দ, 
পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মতিয়া ॥ 
অরুণনয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই, 
নটত উমত লুটত ত্রমূড ফুটত মরম ছাতিয়া। 

উত্তম মধ্যম অধমূ জীব, সব" প্রেম অমিএণ পীব, 
তহি বলরাম বঞ্চিত একলে সাধু ঠামে অপরাধিয়া ॥ 


দর্থ পদ। কল্যাণী । 


অমৃত ৮ খখিয়া কেবা নবনী তুলিল গো 
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ। 

ওগত ছানিয়া কেবা রস নিঙগড়িল গো 
এক কৈল মুধই স্থলেহ॥ 

অথগ্ড পীৃষ২ ধার! কোথাও আউটিল গোরা 
সোনার বরণ হৈল চিনি। 

সে চিনি মারিয়া! কেবা ফেনি তুলিল গো 
হেন বাসো গোরা অঙ্গখানি ॥ 

অন্ুরাগের দধি প্রেমের সাচন। দিয় 
কে না পাতিয়াছে আখি ছুটা। 

তাহাতে অধিক মু লহু লহু কথাখানি 
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি ॥ 


৭৮ শ্রীগৌরপদ-তরজিণী । 


বিজ্ঞুরী বাঁটিয়া কেবা! গাখানি মাজিল গো 
চাদ মাজিল মুখখানি । 

লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত নিরমাণ টকল 
অপক্ধপ রূপের বলনি ॥ 

সকল পূর্ণিমার টানে. আকুল হইয়। কাদে 
কর-পদ-পছুমের গন্ধে । 

এমন বিনোদিয়! কোথায় দেখি যে নাই 


অপরূপ প্রেমের বিনোদে ॥ 

কুড়িটা নখের ছটায় জগত আলে! কৈল গো 
আখি পাইল জনমের অন্ধে। 

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো৷ 
নারী বা কেমনে প্রাণ বাছে ॥ 

সকল রসের সার বিশাল হৃদঘখানি 
কে না গড়াইল রঙ্গ দিয়া। 

রদন বাঁটিয়া কেবা বদন গড়িল গে 
বিনি ভাবে স্থ সলু' কাদিয়া ॥ 


ইন্জের ধক আনি গোরার কপালে গো 


কেবা দিল চন্দনের রেখা। 

ওরূপ স্বরূপা যত কুলের কামিনী ছিল 
ছু হাতে করিতে চায় পাখা ॥ 

রঙ্গের মন্দির খানি নানা রত দিয়া গে! 
গড়াইল বড় অনুবদ্ধে। 

লীলা বিনৌদ কলা ভাবে অভিলাষী গে! 
মদন বেদন ভাবি কাদে 

না চাদ আখির কোণে সদাই সবার মনে 
দেখিবারে আখি পাখী ধায়! 

আখির ভিয়াস দেখি স্বখের লালস গে! 
আলসল জর জর গায় ॥ 

বুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উগ্রড়ে 
গুণ গায় অস্থর পাষণ্ড । 

ধুলায় লোটায়ে কাদে কেহ থির নাহি বাণে১ 
গোবাগুণ অমিয় অখণ্ড ॥ 

ধাওরে বাওরে বলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি 
কেহ নাচে অট্র অদ্র হাসে। 





১) কেহ নাহি কেশ বাদ্ছে টি 


স্থশীলা কুলের বউ সে বলে সকল যাউ 
গোরাগ্তণ-কুপের বাতাসে ॥ 

নদীয়ানগর-বধূ হেরি গো. মৃখনি 
ঝর ঝর নয়ান সদাই। ৃ 

অস্থরাগে বুক ভরে পুলকিত কবর 
মনমাঝে সদাই জাগাই ॥ 

যোপীন্দর মুনীর কিবা মনে গণে রা দিবা 
গোরারূপে লাগি গেল ধান্দ1। 

অখিল-ভুবনপতি ধৃলায় লোটায় ক্ষিতি 
সদাই সোঙরে রাধা রাধা ॥ 

লখিমী বিলাস ছাড়ি প্রেম অভিলাষী গো 
অনুরাগে রাঙ্গ। ছুটি আখি । 

রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির এ গে! 
এই গোরাতন্থ তার সাধী॥ 

দেখ রে দেখ রে লোক হেন প্রেদা ও কপ 
বিজগতনাথ নাথ হৈয়া। 

অকিঞ্চনের সনে কি নাই কি ধন দাগ 
কিনা সথথে বুলছে নাচিয়া ॥ 

দয় রে জয় রে জয় হেন প্রেমরমাদয় 
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়। 

নিজ্ঞাবে জীবন পাইল পশ্থ গিরি ডিঙ্গাহল 


আনন্দে লোচনদাস গায় ॥ 


€ম পদ | ধানশী। 


সরুয়া কাকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে । তাহে জন্ুস্থখ বসন পর 
কৌচার শোভায় মদন ভুলে । যুবতীজীবন ঘুরিয়া বুলে ? 
শচীর ছুলাল গৌরাঙ্গচাদে। বাদ্ধল রজিণী ভূরুর ধা 
আখির বিলোল মুচকি হাসি। কুলবতী ব্রত নাশিল বীণা 
লবঙ্গ ছুলালটাপার ফুলে । কি দিয়া বান্ধল বুস্তদগৃর 
চাচর কেশের ধোটন দেখি । কৌন ধনী নিজ খৈরজ রাহি 
কপালে চন্দন ফোটার ছট।| রসিয়া যুবতী কুলের কাটা 
নিতশ্বমগুলে কাম*সে রহি। ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি। 
গোবিন্দ দাসের সরম জাগে। তাহে কোন ছার যৌবন লা 


শ্্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


৬ পদ। ভাটিয়ারি। 


রসিয়া রমণী যে। 

মদনমোহন, গৌরাঙ্গবদন, দেখিয়া জীয়ে কি সে॥ 
থে ধনী রঙ্গিণী হয়। 

এ চাঁড ধম্নয়। মদনবাণে, তার কি পরাণ রয়॥ 
থে জানে পিরীতি বেখা। 

গে কি ধৈরজ ধরিতে পারে, শুনিয়। স্থথের কথা ॥ 
বিলাসিনীর মনে ছুখ | 

আঙান লগত) বাহু হেরি কান্দে, পরিসর গোরাবুক ॥ 
কত কামিনী কামন। করে। 

4৫4 নিত, বিলাম বসন, পরশ পাবার তরে ॥ 

ৃ গোবিন্দ দাসের চিতে। 

গৌঁখাপটাদের, চরণ-নথর, তাহার মাপুরী পীতে ॥ 


ণম পদ। তুঁড়ী বা মায়ুর। 


বি:নাদ ফলের বিনোদ মাং। বিনোদ গলে দোলে । 

'কান বিনোদিনী গাথিল মালা বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ক। 
বনোদ কেশ১ বিনোদ বেশ২ বিনোদ বরণখানি । 

বনোদ গালা গলায় আলা বিনোদ দোলনি ॥ 

বনোদ বঙ্ধনও বিনোদ চিকুর৪ বিনোদ মালায় বেড়া । 
বনো? নয়ানে বিনোদ চাহনি বিনোদ আখির তার। ॥ 
বনোদ বুক বিনোদ মুখ বিনোদ শোভা করে। 

বনে? নগরে বিনোদ নাগর বিনোদ বিহরে ॥ 

বনোদ বলন বিনোদ চলন বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে । 

টন বলে বিনোধিনীর বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ 


ৃ ৮মপদ। বিহাগড়া। 
পথ? কাচা কাধন আনিয়া মিলিয়। বিদ্বুরীসমুহে। 
হি অভিব্ধগ » আমিয়ার সাচে ভরি? 


ূ নিরমিল গৌরহুদেহে ॥ 
অপরূপ গোর! রাজে। 
টা 

' জলধি মাঝে নিতি মাজল, সাল লাবণি সাজে ॥। 


৯: 


নি 


৭৯ 


কোটি কোটি কিয়ে, শরদ্ধাকর, নিরমঞ্চন মুখটাদে। 
জগমনমথন, সঘন রতিনায়ক, নাগর হেরি হেরি কাদে ॥ 
ঝলমল অঙ্গচকিরণ মণিদরপণ, দীপ দীপতি করু শোভা । 
অতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দদাসমনে, লাগল 
লোচনলোত। ॥ 


৯ম পদ। ধানশী। 


গোরকূপ সদাই পড়িছে মোর মনে । 
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রম ধাদস স্থথে 
অনিমিষে দেখহ নয়নে ॥ প্র ॥ 
পরিঘ। পাটের ক্ষোড়. কীধিয়! চিকুর ওর 
ভাহে নানা ফুলের সাজনি। 
পারপর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন 
দেখিঘ়! জীউ করিল নিছনি ॥ 
মুগমদ চন্দন কষ্কম চতুঃসম 
মাজিরা কে দিল ভালে ফোটা। 
আছুক অন্যের কাজ মদন মুগণ ভে 
রহল মুবতীকুলের থোটা ॥ 
প্রাণ সরস দেহ অবশ সকল মেহ 
ন! পালটে মোর আখি পাপ। 
হিয়া গৌরাঙ্গরপ. কেশর লেপিয়! গে! 
ঘুচাইব ঘত মনের ভাপ ॥ 
কামিনী হইয়। কামন। করি 
কাম-সাযরে মবি। 
কংয়ে তবে মে 
ছুখের মাগরে তরি। 


গোবিন্ধ দা 


১ম পদ। ধানশী। 
দেখ 'দথ নাগর গৌর সথধাকর 
জগত আহলাদনকারী । 
নদীয়৷ পুরবর রমণী মণ্ডল 
মণ্ডন গুণমণিধারী ॥ 
সহজই রসময় সহচর উড় গণ 


মাষে বিরার্জিত নাগররাজ । 


৮ শ্বীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


মদন পরাভব বদন-হাস দেখি 
বিবসয় রঙ্গিণীগণ ভয় লাজ ॥ 


ভকত-বুনচিত কৈরব ফুল্লিত 

নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলসে। 

রপিয়া রমণীচিত রোহিণী নায়ক 
অহ্ুক্ষণ পৃরল ন| রহে হ্রাসে ॥ 

এছে বিলাস প্রকাশ বিনোদই 
বিলসই উলগই ভাবিনী ভাব। 

পদ্পঙ্চজ পর গোবিন্দ দাস চিত 


ভ্রমরী কি পাওবি মাধুরী লাভ ॥ 


১১শ পদ। ভূপালী। 


ও তনু সুন্দর গৌরকিশোর | 
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর ॥ 
আজ্রান্গু-লধিত ভূজ তাহে বনমাল। 
তুহি অলি গুঞ্ঁই শবদ রসাল ॥ 
লোল বিলোকন নয়নহি লোর । 
রসবতী-হৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর ॥ 
পুলকপটল বলগ়িত ছিরি অঙ্গ 
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ ॥ 
গোবিন্দ দাস আশ করু তায়। 
গৌর-চরণ-নখর-কিরণ ঘটায় ॥ 


১২শ পদ। কলাণী। 


শারদ কোটি চাদ সঞ্জে স্বন্দর 
স্থথময় গৌরকিশো।র বিরাজ । 

ভেরইতে যুবতী পিরীতি রসে মাতল 
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ ॥ 


সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোর!) 


মনমণ-মথন অরুণ নয়ূনাঞ্চল 
চাহনি ভৈ গেঁলু ভোরা ॥ প্রু॥ 
মুছু মৃদু মধুর মধুর স্মিত শোভিত 


লোহিত অধর বিনোদ । 
কত কুলকামিনী বাসর যামিনী 
ভেল অঙ্গরাগিণী পরশ আমোদ ॥ 


কেশরি-শাবক জিনি ভঙ্গুর মাজ। থিন 
তাহে বিলসে মনমোহন বাস। 


হেরি কুলবতীগণ নিখুবন-গত মন 
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ । 
কুটিল মুকেশ কুহ্থমময় শেটন 


জোটন রসবতী রস পরিণাম। 
গোবিন্দ দাস কহে ছে বর রসি 
নাগর হেরি কহয়ে গুণগান ॥ 


১৩শ পদ। বেলোয়ার-কন্দর্পতাল । 
সাথবাণ কনক কষিল কলেবর 
মোহন স্মেক জিনিয়। সটান । 
গদ গদ নীর খির নাহি পাণঃ 
ভূবনমোহন কিয়ে নয়ানসন্ধান ॥ 
দেখ রে মাই স্বন্দর শচীনন্দনা । 
আজান-লশ্থিত ভূজ বাহ স্থবলনা ॥ ধু ॥ 
ময়ঘত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা। 
কিয়ে রে মালতীর মাল। গোরা অঙ্গে ০৭ 
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দরবয়না । 
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়ন। ॥ 
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া | 
থির নাহি বাধে পড়ত পন ঢলিয়া ॥ 
গোবিন্দ দাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া ' 
বধলিহাপ্রি যাউ মুঞ্চি সঙ্গের অনলি ॥ 


১৪শ পদ। আড়ানি। 
মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনযোহনিয়া। 
হাসির ছটা চাদের ঘট! বরিখে অমিয়া। ॥ 
রূপের ছট| যুবতী ঘট! বুক ভরিতে চায়। 
মন গরবের মানের গড় ভাঙ্গিলে মদন রায়॥ 
রঙ্জিল পাটের ডোর ছুই দিগে সোনার নৃণুর গা! 
ঝুনর ঝুনর বাজিয়াছে ঠমকে তায় ॥ 
মালতীফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাখে। 
কুলকামিনীর কুল মঞ্জিল গীম €দালনীর ঠামে 
আখিরঠারে প্রাণেতে মারে কহিতে সহিতে ন' 
রাধাবললভ দাসে কয় মন করিলে চুরি ॥ 


শ্রীগৌরপদ-শুরঙ্গিণী। ৮১ 


১৫শ পদ। গান্ধার। 


দেখ দেখ গোর! নটরায়। 

বদন শরদ-শশী তাছে মন্দ মন্দ হাঁসি 
কুলবতী হেরি মুরছায় ॥ ক ॥ 

টাচব চিবুর মাথে চম্পককলিক] ভাতে 
যুবতীর মন মধুকর। 

হাতিগদ্যুগমূলে কনককুগুল দোলে 
পাকা বিশ্ব জিনিয়। অধর ॥ 

বঠকঠে মুছু বাণী স্ধার তরঙ্গধানি 
হরি-রমে জগত ডুবায়। 

করিব্রুকর জিনি বাহুমুগ মুবলনি 
অঙ্গদ বলয়। শোভে তায় ॥ 

বশ হেম-ধরধির নাভি-পদ্ম সরোবর 
মধ্য হেরি কেশরী পনায়। 

অক) বসন সাজে চরণে নৃপুর বাঙ্গে 
বান্থ দোষ গোরাগুণ গায় ॥ 


১৬শ পদ | বোলায়ার । 
নহজই কাঞ্চন কান্তি কলেবর 
হে্ইইতে জগজন-মনোমোহনিয়া। 
দাহ কত কোটি মদন মুরছাওল 


অকুণকিরণহর অন্থর বনিঘ়। ॥ 
বাই প্রেম ভরে গমন স্থমন্থর 
অন্তর গর গর পড়ই ধরণীয়। 
বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলী 
ঘন হুহগ্কার করত গরজনিয়া ॥ 
থেহ নাহি বাদ্ধই 
ছুহ দিঠি মেহ সঘনে বরখনিয়া । 
৪ রমে ভোর ওর নাহি পাওই 
পতিত কোরে ধরি লোর পিচনিয়া। 
হরি হরি বলি রোই কত বিলপই 
৮. আনন্দে উনম্ত দিবন রজনিয়া। 
হরি হরির শুনি জগত তরিয়৷ গেল 
বঞ্চিত বলরাম দাঁস পামরিয়া। 


ছগমগ দেহ 


১১ 


১৭শ পদ। সিন্ধুড়া। 


কনয়া-কষিল মুখশোভা।  হেরইতে জগননলোভা॥ 
বিনি হাসে গোরা মুখ হান। পরিধান পীত পটবাস ॥ 
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া॥ 
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে । গুন গুন শবদ রসালে ॥ 
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে । গোরা না দেখিলে বিষ লাগে। 


১৮শ পদ। তুড়ী। 


আঙানু-লগ্িত বাহুমুগল কনকপুতলী দেহ । 

অরুণ-অঙ্গর শোভিত কলেবর উপম| দেওব কাহা ॥ 

হাস বিমল বয়ান-কমল পীন হৃদয় সাজে । 

উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া উদার বিগ্রহ রাজে ॥ 

চরণ-নথর উজোর শশধর কনয়। মন্ত্রীর শোহে। 

হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছিয়। কূপ জগমন মোহে ॥ 
কলিধুগে অবতার চৈতন্ত নিতাই পাপ পাপী নাহি মানে। 
প্ীকষ্*চতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাস গ্রণগানে ॥ 


১৯শ গদ। সুহই। 


গৌরবরণ হেরিয়া বিুরী 
গগনে বসতি কেল। 
জিভুবনে হত শোভার বিততি১ 
হারি পরাজিত ভেল। 
দেখ দেখ মদনমোহন রূপ । 
মাজার শোভার গরব তেজিয়! 
পলায়ন গিরিভূপ ॥ ধর 
শুনি করিবর গমন সঞ্চার 
চরণ মৌপিম়া গেল। 
ভঙ্গ পাঞ্। মনে কুরঙ্গিণীগণে 
লোচন ভঙ্গিমা দেল ॥ 
কেশের শোভায় চাঁমরীর গণে 
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি। 


১1 মামতরী-পাঠীস্তর। 


৮২ প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া 
অভিমানে রহে পড়ি ॥ 

বুবতী গরব তেজিতে গৌরব 
নদীয়া নগর মাঝে। 

চন্ত্রশেখর কহয়ে বজর পড়িল যুবতী লাজে ॥ 


২৭শ পদ। বরাড়ী। 


'সজনি এ দেখ শচীর নন্দন । 

যেবা জন দেখে তার স্থির নহে মন ॥ 
অলীম গুণের নিধি অপার মহিমা । 

এ তিন ভূৰনে নাহি রূপে দিতে সীমা ॥ 
খগ মগ তরু লতা গুণ শুনি কাদে । 
রূপে গুণে কুলবতী বুক নাহি বাধে ॥ 
রক্ষার দুল'ভ নাম জনে জনে দিয়া । 
বাস্থদেব বোলে গোর] লইল তরিয়া ॥ 


২১শপদ। কামোদ। 
সখি হে, এ দেখ গোরা-কলেবরে | 
কত চাঁদ জিনি মুখ হ্ন্দর অধরে ॥ 
করিবর-কর জিনি বাহু স্থবলনী। 
থঞ্চন জিনিরা গোরার নয়ন চাহনি ॥ 
চন্দন-তিলক শোতে স্থচারু কপালে । 
আজান্লশ্িত চারু নব নব মালে ॥ 
কম্বুক্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে । 
চন্দনে শোভিত কত রত্বহার সাজে ॥ 
রামরস্তা জিনি উরু অরুণ চরণ। 
নথমণি জিনি ইন্দৃপূর্ণ দরপণ ॥ 
বাস্থু ঘোষ বোলে গোরা কোথ। না আছিল। 
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল ॥ 


২২শ পদ। সুহই। 
কি পেখিলু ১ গৌর-কিশোর। স্থুরধুনীতীরে উজোর ॥ 
নুঘড় ভকতগণ সঙ্গ । করতহি' কত মত রঙ্গ ॥ 





১ হেরলু। 


কুন্দ-কুনুম-পরকাশ ॥ 
জিতল করিবর শু ॥ 


মন্দ মধুর মু হাস। 
আজাহুলদ্বিত ভূজদণ্ড। 


_অহনিশি ভাবে বিভোর | কুল-কামিনী-চিত-চোর। 


মুরছিভ মনমথ-হাতী । 
কহ কবিশেখর রায় ॥ 


মদন-মস্থর গতি ভাতি। 
সো পদপস্কজ বায়। 


২৩শ পদ। আনন্দ-কৌমদী। 


গৌর বরণ তু স্থন্দর সুখময় সদয় হৃদয় রসাল রে। 
কুন্দ-করবীর গাথন থরে থর দোলনী বনি বনমাল রে 
গৌর বামে বর প্রিয় গদাধর, নিগৃঢ় রল পরকাশ রে। 
রাসমণ্ডল এছে ভাল প্রেমে গদগদ ভাষ রে॥ 
নদীয়া-নগরে টাদ কত কত দুরে গেও আব্দিয়ার বে! 
কতহু উয়ুল দীপ নিরমল ইথেছ নামই না পার রে; 
গৌর-গদাবর প্রেম-সরোবর উলি মহীতল পৃর বে 
দাস যছুনাথ, বিধি-বিড়ঙ্ষিত, পরশ না পাইক্সা কুন রে 


২৪শ পদ । মঙ্গল। 


প্রফুলিত কনক- কমল মুখম গুল 
নয়ন খগ্চন তাহে সাজে। 
দীঘল ললাট মাঝে শ্রীহরিমনিদির সাজে 
কর কৌপীন কটিমাঝে ॥ 
জয় জয় গোরাটাদ কলুষবিনাশ । 
পতিতপাবন জগ- তারণ-কারণ 
ংকীর্ন পরকাশ ॥ প্র॥ 
আজাচুলম্বিত ভুজ- দণ্ড বিরাজিত 
গলে দোলে মালতী দাম। 


সববনমনোহর দীর্ঘ কলেবর 
পুলক কদম্ব অন্ুপাম ॥ 
প্রাতর-অরুণরুচি শ্রীপদপল্লব 


.. অভেদ অদ্বৈত নিত্যানন্দ। 
বিজয়ানন্দ দাসে আনন্দসায়রে ভাগে 
চরণকমল-মকরন্দ ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


২৫শ পদ । মঙ্গল। 


দেখ দেখ গোরারূপছট|। 


হরিদ্র। হরিতাল হেম কমলদল 
কিবা থির বিজ্ুরীর ঘটা ॥&| 

কুধধিত কুস্তুলে চুড়। মালতী মল্লিকা বেড়া 
ভালে উদ্ঘ' তিলক সুঠাম। 

আকর্ণ নদান-বাণ ভূরুধস্ত সন্ধান 
হেরিয়া মূরছে কোটি কাম ॥ 

হেমচন গপুস্থল শ্তিমূলে কুগ্ডল 
দোঁলে যেন মকর আকারে। 

[বগ অধর ভাতি দশন মুকুতাপাতি 
আন হাসি অমিয়া উগারে ॥ 

দিংহ গরীব গজ সবদ্ধ কঠে মগিহার বন্ধ 
তুজঘুগ কনক অগল। 

সুরাঞল করল জিনি রক্ত উৎপল 
নথচন্দ্র করে ঝলমল ॥ 

পরিশর হিয়। মাঝে মালতীর নালা সাজে 
সুষ্ম যজ্ঞসু সুজঠর । 

শাঁও সরোবর জিনি রোমাবলী ভূজঙ্গিনী 
কামদণ্ড কিয়ে মনোহর ॥ 

হরি জেনি কটিতটে কনক কিন্বণী রটে 

ও রক্তপ্রাস্ত বনে বেষ্টিত । 

হেখরস্থা জিনি উরু চরণ নাঁটের গর 
তাহে মণিমঞ্ীর শোভিত ॥ 

হচ্ছবন্তপনদল- শ্রেণী অঙ্গ মনোহর 
তাহে জিনি কৌচার বলনী। 

রণ উপরে দোলে হেরি মুনি-মন ভোলে 


আধগতি গজবর জিনি॥ 
কিবা ভাহে পণাঙ্গুলি কনক চম্পককলি 
৮ অপরূপ নখচন্দ্রপাতি। 


তার “তলে কোকনদ ভূবনমোহন পদ 
তছুচিত অলি রহ্ব মাতি ॥ 


২৬শ পদ। ধানশী। 


গ্রতপ্ত নির্মল স্বর্ণ পু্নগঞ্জি গৌরব্ণ 
সর্ধবাঙ্গ সুন্দর রূপধাম। 

জিনি রক্তপদ্মদল শ্রীপাদযুগলতল 
দশাঙ্গুলি শোভে অন্ধুপাম ॥ 

শরদ-শশীর ঘটা নিনদি দশনখ-ছট! 
তুঙ্গ গুল্ফ জঙ্ঘা মনোহর । 

স্থবর্ণ সম্পুটাকার জাঙ্টযুগ্ধ রূগাঁধার 
রস্তারুচি উরু চারুস্থল ॥ 

প্রদর নিতম্ব স্থল তাহে শুরু পষ্টান্থর 
কাকালি কেশরী জিনি ক্ষীণ। 

অশ্বথপাত্রের হেন উদর বনিয়াছেন 
বক্ষোদেশ তুঙ্গ অতি পীন ॥ 

জানুদেশ বিলম্বিত হেমার্গল স্ৃবলিত 
বাহুযুগ অঙ্গদ-ভূিত । 

করতল স্থরাতুল জিনিয়! জবার ফুল 
মাধুরীতে ভুবন মোহিত ॥ 

দশনখচন্্র আগে শুকুবর্ণ মুলভাগে 
দশ অদ্ধচন্দ্রের আকার। 

সিংংগ্রীব তিন রেখা. তাহাতে দিয়াছে দেখ। 
অধর বন্ধুক-পুষ্পাকার ॥ 

স্বর্ণ দপণ জিতি গপ্তস্থল যুগারুতি 
মুক্তাপাতি জিনি দন্তাবলী। 

নাসা তিলপুষ্প জচ ভুরুঘুগ কামধন্ধ 
সায়ক সুন্দরালিক স্থলী ॥ 

অমল কমল আ্াখি তারা যেন ভূঙ্গপাখী 
অনুরাগে অরুণ সজল । 

কামের কামানগুণ শ্রতিযুগ স্থগঠন 
তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল ॥ 

লিপ্ধ সুক্ষ বন্র শ্যাম কুগুল লাবণ্যধাম 
নান ফুল মঞ্জুল সাজনি। 

বদন-কমলে তাস কোটি কলানিধি ভাষ 
কুন্দবৃন্দ করিয়া নিছনি ॥ 


৮৪ গ্রাগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


ভুবনমোহন অঙ্গ তাহে নটবর ভর্ষ 
নৃত্যকত্য ভৃত্য গান কলা। 

ছবাহু তুলিয়৷ যবে ভাবভরে ফিরে তবে 
উঠে যেন অনস্ত চপলা ॥ 

এই রূপ দেখে যেই ধশ্মাধশ্ম ছাড়ে সেই 
প্রবেশয়ে পরম আনন্দে। 


প্রেমদাস জীব দেহ ধন্মাধশ্ম ছাড়ে সেহ 
গুণ শুনি গৌরপদছন্ছে ॥ 
২৭শ পদ । যথারাগ। 


একে সে কনয়| কিল তচ। শশিনি কলঙ্ক দমন জচু ॥ 
তাহাতে লোচন চাচর কেশে। মাতায়ে রঙ্জিণী স্বষমা লেশে॥ 
কিব। অপরূপ গৌরার্গশোভা। এতিন ভূবন রঙ্গিণী লোভা ॥ 


- নাচয়ে গৌরাঙ্গরায় 


অরুণ পাটের বসন ছলে। 
বাছ উঠাইয়া মৌডয়ে ত। 


তকুণী-হৃদয়-রাগ উছলে ॥ 
ছটায় বিজুরী ঝলকে জন ॥ 


পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গ | তন্ুতে তন্থুতে তরঙ্গ রঙ্গ ॥ 


কেশর কুসুম স্যম দাম। 
২৮ পদ । 


বিকচ কনয়া কসল কাতি। 


যছু কহে সব ভাঙ্গল মান ॥ 
তথারাগ। 


ব্দন পূর্ণিমাটাদের ভাতি ॥ 


দশন শিকর নিকর পাতি । অধর অরুণ বাদ্ধুলী অতি ॥ 
মধুর মধুর গৌরাঙ্মশোভা। এ তিন ভুবনে নরনে লোভা ॥ 
কি জানি কি রসে সতত মাতি | গমন মন্থর গজেন্ত্র ভাতি ॥ 
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোরা। আসিয়া বসে কি চকোর জোরা। 
সোঙরি কান্দয়ে পূরব লেহ। ধৈছন গরজে নবীন মেহ ॥ 
কোথা! গদাধর বলিয়া ডাকে । যছু কহে পন ঠেকিল। পাকে ॥ 


২৯ পদ। কানড়া। 

অকলঙ্ক পূর্ণচাদধে কামিনী মোহন ফাদে 
বদনে মদনগর্ববচূর্ণ। 

সুদ মৃদু আধ ভাষা ঈষত উন্নত নাসা 
দাড়িম্ব কুম্থন জিনি কর্ণ ॥ 

ঝরে নয়নারবিন্দে বাপ্পকণ। মকরন্দে 
তারকম্ভ্রমূর হরষিত। 

গভীর গঞ্জন কভু কতু বলে হাহা প্রভূ 


আপাদমস্তক পুলকিত ॥ 


প্রেমে না দেখয়ে বাট ক্ষণে মারে মালসাট 
ক্ষণে কুষণ ক্ষণে বোলে রাধা । 

সবে দেখিবার ধায় 
কন্মবন্ধে পড়ি গেল বাধা ॥ 

পাই হেন প্রেমধন নাচয়ে বৈষ্ণবগণ 
আনন্দসায়রে নাহি ওর । 

দেখিয়া মেঘের মেলি চাতক করিছে কেলি 
টাদ দেখি যৈছন চকোর ॥ 

প্রেমে মাতোয়াল গোরা জগত করিলা ভোর! 
পাইল সব জীব আশ। 

জড় অন্ধ মুকমাত্র সবে ভেল গ্রেমপাত 
বঞ্চিত সে বুন্দীবনদাস ॥ 


৩০শ পদ। কামোদ। 


কো কন্হ অপর্ধপ প্রেমন্বানিধি 
কোই কহত রন সেহ। 

কোই কহত ইহ সোঁই কলপতরু 
ম্ঝু মনে হোত সন্দেহ ॥ 
পেখলু গৌরচন্দ্র অনগপাম। 

যাচত যাক মূল নাহি ভিজুবনে 
এছে রতন হরিনাম | ধ্র॥ 

যো এক পিন্ধু বিন্দু নাহি যাচত 
পরবশ জলদসধার। 

মানস অবরি বহুত কলপতক 
কো অছু করুণা অপার ॥ 

যছু ঈরিতামূত শ্রতি-পথে সঞ্চর 
হৃদয়-সরোবর-পূর | 

উমড়ই নয়ন অধম-মরভূমহি 
হোয়ত পুলক-অস্থুর ॥ 

নামহি ধাক তাপ সব মেটয়ে 
তাহে কি টাদ-উপাম) 

ভণ ঘনখ্টাম দাস নাহি হোয়ত 
কোটি কোটি একু ঠাম ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিণী। ৮৫ 


৩১শ পদ। কেদার। 


অপরূপ গোরা নটরাজ। 
গকট (প্রেম বিনোদ নব নাগর, বিহরই নবন্ধীপ মাঝ ধা 
ফুটিল-ুস্তল-গন্ধ পরিমল, চন্দনতিলক ললাট। 
হেরি কুলবতী লাজ মন্দির-ছুন্বারে দেওল কপাট ॥ 
অধর বান্ধুলী বন্ধু বন্ধুর মধুর বচন রসাল। 
বন্দ গ্রকাশ সুন্দর, ইন্দুমুখ উজিয়ার ॥ 
কবর গ্রিনি বাহুর স্ুবলনি, দোসারি গজমতিহার। 
মের-শেখর উপরে যৈছন১ বহই স্থুরধুনী ধার ॥ 
বাড়ল চখযুগল পেখলুঃ নখর বিধুমণি জোর । 
সৌ০হ আকুল মত্ত অলিকুল, গোিন্দদাঁস মন ভোর ॥ 


৩২শ পদ । কল্যাণী । 

দেখ দেখ সখি গোরাবর দ্বিজমণিয়|। 

নিএপন রূপ, বিধি নিরমিল) কেমনে ধৈরজ ধরিয়া ॥ প্র ॥ 
আজামুলঙ্গিত স্থবাহুধুগল, বরণ কাঞ্চন জিনিঞ্া। 

কিযে সে কেতকী, কনক-অঙ্কুল, কিয়ে বা চম্পক মণিয়! 
কিছ গালেছোন।। কুষ্কমবরণ| জিনি অঙ্গ বলমলিয়া। 
নধর বনে, অমিয়া বরিখে, ত্রিঙ্গগত মন ভুলিয়া ॥ 

কত কোটি চাদ, বদন নিছনি, নখ্টাদে পড়ে গপিয়া। 


৭ ধোনে কহে, গৌরাঙ্গ বদন, কে দেখি আসিবে চলিয়া ॥ 


৩৩শ পদ । বরাড়ী। 


ও না| কে বলগে! সজনি। 
কত চাদ জিনি, স্ৃদার মুখানি, বরণ কাঞ্চন মণি ।ধ! 
করিধরকর জিনি,বানুর স্বঙ্লনী,আজামুলম্িত সাজে 
নখকরপদ, প্রি কোকনদ, হেরি লুকাইল লাজে | 
ভাঙ ষুগবর, দেখিতে স্থন্দর, মদন তেজয়ে ধনু। 
তেরছ চাহিয়া, হাসি মিশাইয়া, হানয়ে সভার তু ॥ 
কটিতে বমন, অরুণ বরণ, গলে দোলে বনমালা। 
বাস্থ ঘোষ ভণে, হও মাবধানে, জগত করেছে আলা ॥ 


শি 
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৫ যথা--রাতুল অতুল চরণধুগল নখমণি বিধু উজোর 
ইত ভ্রমর! কত সৌরভে উনমত বাস্থদেব মন রহ ভোর 


৩৪শ পদ কামোদ। 
দেখহ নাগর নদীরায়। 
গজ্বর-গতি জিনি গমন সথমাধুরী 
অপরূণ গোরা দ্বিজরায় | প্র ॥ 
চরণ-কমল যেন ভকত-ভ্রমরগণ 
পরিমূলে চৌদিকে ধায়। 
মধুমদে মাতল সব মৃহীমণ্ডল 


দিগবিদিগ নাহি পাঁয়॥ 
রসভরে গর গর অধর মনোহর 
ঈষৎ হাঁসিয়! ঘন চায়। 
অপাঙ্গ ইঞ্গিতবর নয়ান কোণের শর 
কত কোটি কাম মুরছায় ॥ 
আভরণ বহু মণি বসন অরুণ জিনি 
বাজন-নৃপুর রাঙ্গা পায় । 
জগত বিজয়ধ্বনি জয় গোর! দ্বিজমণি 
বাস্থদেব ঘোষে গ্রণ গায় ॥ 
৩৫শ পদ। মঙ্গল। 
নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন-ভূষণ-শোভা। 
স্থগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন, মদনমোহন আভা । 
উর পরিসর, নানা মিহার, মকর কুগুডল কাঁণে। 
মধুর হাসনি, তেরছ চাহনি, হানয়ে মরমে বাণে ॥ 
বিনোদ বন্ধন, দুলিছে লোটন, মল্লিক! মালতী বেড়া। 
নদীয়ানগরে, নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া ॥ 
মদন মন্থর, গতি মনোহর, করি সর(মিত তায়। 
এমন কমল, চরণযুগল, ছুখিয়া শেখর রায় ॥ 
৩৬শ পদ। ভাটিয়ারী। 
অতি অপরূপ, রূপ মনোহর, তাহ। না কহিবে কে। 
স্থরধুনীতীরে, নদীয়ানগরে, দেখিয়া আইলু সে ॥ 
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্য কল! । 
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছি 
সোণার বান্ধল, মণির পদক, উরে ঝলমল করে। 
ও চাদের মুখের মাধুরী হেরিতে তরুণী হিয়া না ধরে। 
যৌবনতরক্ে, রূপের পাথারে, পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে । 
শিখরের গছ বৈভব কো কই তুবন ডুবিল যশে 


৮৬ জ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


৩৭শ পদ। কামোদ। 


নিরুপষ কাঁঞ্চনরুচির কলেবর, লাবণি বরণি ন। হোয়। 
নিরমল বদন, বচন অমিয়াসব, লাজে স্ুুধাকর রোয় ॥ 
হেরলু রে সথি রসময় গৌর । 
বেশবিলাসে মদন ভেল ভোর ॥ প্র॥ 
লোল অলকাকুল, তিলক সুরঞ্জিত, নাসা খগপতি তৃণ। 
ভাঙ কামান, বাণ দৃগঞ্চল, চন্দনরেখা তাহে গুণ ॥ 
কম্থুকগে মণি-হাঁর বিরাজিত, কামকলঙ্কিতশোভী। 
চরণ অলঙ্কৃত। মন্ত্রীর ঝঙ্কত) রায় শেখর মনলোভা! ॥ 


৩৮শ পদ! স্ুহই। 
কুন্দন কনক-কমলরুচিনিন্দিত, স্থুরধুনী-তীর-বিহারী। 
কুঞ্চিত ক, ললিত বুসুমাকুল, কুলকামিনী-মনোহারী ॥ 
জয় জয় জগজীবন যশধীর | 
জাহুবী যমুন। থেন জলধর বরিখন 
এছে নয়ানে বহে নীর ॥ প্র ॥ 
পছুমিনী পুরুৰ পিরীতি পুলকাইত 
পরিজন প্রেম পলারি। 
পহ্িরণ পীতত- পট নিপতিতাঞ্চল 
পদপন্থজ পরচারী ॥ 
রসবততী রমণী- রঞ্জন রুচিরানন 
রতিপতি রঙ্গিত তায়। 
রসিক রসায়ন 
রচয়ুতি শেখর রায় ॥ 


রসময় ভাষণ 


৩৯শ পদ । জয়জমুন্তী। 
মুদির মাধুরী, মপুর মূরতি, মুছুল মোহন ছাদ । 
মৌলী মাঁলতী-মালে মধুকর, মোহিত মনমথ ফাদ ॥ 
গৌরস্ুন্দর, স্থঘড় শেখর, শরদ শশধর হাস। 
সঙ্গে সাজক, স্ৃঘড় ভাবক সতত সুখময় ভাষ ॥ 
চীন চাচর, চিকুর চুদ্দিত, চারু চক্দ্িক মাল। 
চকিতে চাহিতে, চপল চমকিত, চিত চোরল ভাল ॥ 
গান গুর্জরী। গৌরী গান্ধার, গমক গরজন তায়। 
গমন গজপতি, গরব গার্রিত, গাওয়ে শেখর রায় ॥ 


গান্ধার। 


দেখ দেখ অদভূত সুন্দর শচীস্থত 
অপরূপ বিহি নিরমাণ। 

ডগমগ হিরণ- কিরণ জিনি তন্গুরুচি 
হরি হরি বোলত বয়ান ॥ 


৪০শ পদ। 


ভালহি মলয়জ- বিন্দু বিরাজিত 
তছুপর অলকা-হিলোল । 
কনক সরোজ চাদ জঙ্গ উদ্লোর 


তহি বেড়ি অলিকুল দোল ॥ 

ছুনয়ন অরুণ কমলদলগঞ্জন 
খঞ্জন জিনিয়৷ চকোর। 

যৈছন শিথিল গাঁথল যোতি ফল 
তৈছে বহত ঘন লোর ॥ 

নিজ গুণ নাম গান-রদ-সাররে 
জগজন নিমগন কেল। 

দীন হান রাঁমা- নন্দ তহি বঞ্চিত 
কিঞ্চিত পরশ না ভেল ॥ 


৪১শ পদ। ভুড়ী। 


দেখত বেকত গৌর অদভুত উজোর সুরধুনীতীর। 
জাম্ুনদ তনু, বসন জিনিয়া ভান, সুন্দর স্থঘড় স্থধীর। 
ব্রঙ্গলীলাগুণ, গৌরি সৌওরি ঘন, রহই না পারই থির। 


পুলকে পুরল' তহ্থ, ফুটল কদঘ্ব জঙ্থু, ঝর ঝর নয়ণক নীর 


অবিরত ভকত, গানরসে উনমত, কম্বুক্ ঘন দোল ।' 
পুলকে পূরল জীব,শুনি পুন নাচত, সঘনে বোলয়ে হরিবে 
দেব দেব অবিদেব জনবল্পভ, পতিতপাবন অবতার । 
কলিষুগ কাল-ব্যাল-ভয্ে কাতর, রামানন্দে কর পার । 


৪২শ পদ। তুড়ি। 
কুস্থমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুরবন্ধ। 
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ ॥ 
ললাটফলক পটির তিলক, কুটিল অলকা লাজে । 
তাও্বে পণ্ডিত, কুগডলে মণ্ডিত, গণ্ডমণ্ডল রাজে! 
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাঁড়ল কুলের লাঞ্জ। 
ধর্ম করম, সরম ভরম, মাথাতে পড়িল বাজ ॥ 


1অগাঞ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত। অনঙ্গরজিত সঙ্গ । 


মদন কদন, হোয়লু সদন, জগতযুবতী অঙ্গ ॥ 

'অধর বন্ধ ক মাধ্বিক অধিক, আধ মধুর হালি। 
ঝো্লনি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিয্ারাশি ॥ 
বনদাম ঠামহি ঠাম কুস্থম স্ৃষম পাতি । 

ুতহি লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে যাতি॥ 
হিরণ ভীর, বিজ্ুরী থীর, শোহন মোহন দেহে। 
হণ কিরণ-হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে ॥ 
কাম চক, ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোর] । 
ম্। পিছুর, গমন মন্থর, হেরিয়া ভূবন ভোরা ॥ 
কঞ্ধ চরণ, পঞ্জনগঞ্জন, মঞ্জ মঞ্জীর ভাষ। 

ইনাননান, নথরচ্ছন্দন বলি বলরাম দাঁস॥ 


৪৩শ পদ । কাঁমোদ। 


কাঞ্চন দরপণ- বরণ স্থগোরা রে 
বর বিধু জিনিয়া বয়ান । 
ছট আাখি নিমিথ মুরুখবর বিধি রে 
ন। দিলে অধিক নয়ান ॥ 
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর। 
কনক মুকুর জিনি গোর] অঙ্গ স্থবলনী 
হেরিয়া না কেনে হলাম ভোর ॥ পু ॥ 
গাঞজানুলখিত ভুজ বনমালা বিরাজিত 
| মালতী-কুস্থম সথরঙ্গ। 
হেরি গোর] মূর্তি. কত শত কুধবতী 
হানত মদনতরজ ॥ 
অঙ্ক্ষণ প্রেমুভরে সে রাঙ্গা! নয়ন ঝরে 
না জানি কিজপে নিরবধি । 
ব্ষিয়ে আবেশ মন না ভজিচ্গ সে চরণ 
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ 
নদীয়ানগরী সেহ ভেল ব্রজপুরী 
র্‌ প্রিয় গদাধর বাম পাশ । 
মোহে নাথ অঙ্গী করু বাঞ্াকলপতরু 
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥ 


ৰ | 
| শ্রীগৌরপদ-তরজিণী | ৮৭ 
| 


৪৪শ পদ। তিরোতা ধাঁনশী। 


কাচা সে সোণার তন্গ ভগমগি অঙ্গ। 
চাদবদনে হাসি অমিয়া তরঙ্গ ॥ 
অবনী বিলদ্বিত বনি বনমাল। 
সৌরভে বেঢল মধুকরজাল ॥ 

উভদ্বয় ভুজ্জপর খর সর চাপ। 
হেরইতে গপুগণ থরহরি কাপ ॥ 

দুর বাদল তুল নখবিধু সাজ । 
মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥ 
তদধহি দুই কর জলধরস্ঠাম । 

তহি' শোভে মোহন যূরলী অন্গপাঁম্‌ । 
নখমণি বিধু জিনি তলহি স্থরঙ্গ । 
তাহে মণি আভরণ মূরছে অনঙ্গ ॥ 
তদধহি করহি কমগ্লু দণ্ড। 

যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড ॥ 

গীম সঞ্জে উরে মণি মোতি বিলোল্‌। 
শ্রীবৎসাপ্কিত কৌন্তভ দোল ॥ 
মলয়জময় উর পরিসর পীন। 

নাভি গভীর কটি কেশরিক্ষীণ ॥ 

বসন সুরঙ্গ চরণ পরিযন্ত্র। 

দ্নথ নিছনি দাস অনন্ত ॥ 


৪৫শ পদ। স্ুৃহই | 


লাখবাণ কাঞ্চন জিনি। 

রসে ঢর চর গোরা স্থঘাঙ নিছনি ॥ 

কি কাজ শারদ কোটি শশী। 

জগত করয়ে আলো গোরা মুখের হাসি ॥ 
দেখিয় রঙ্গ মধুর কাতি। 

মস্ত অনুরোধে এ বড় যুবতী ॥ 

সুদর্শন শিখর মুরতি | 

মরমে ভরম জাগে পিরীতি ॥১ 

ভাঙ গঞ্জে মদন ধান্ুকী। 

কু্গবতী উনমতি কৈল দুটা আখি ॥ 





১। আরতি। টি 


৯০ 


জয় শচী-ননদন, ত্রিকৃবন-বন্দন, পূর্ণ পূর্ণ অবতার ।* 
জগ-অনুরঞ্জন, ভবভয়ভঞ্জন, সংকীর্তন পরচার ॥ প্র ॥ 
চন্পক-গৌর, প্রেমভরে কম্পই, ঝম্পই সহচর কোর। 
অঙ্গহি অঙ্গ পুলকাকুল আকুল, কঞ্জ-নয়নে ঝরে লোর ॥ 
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর-শিরোমণি বিদগধ জীবন জীব। 
গোবিন্দ দাস এহেন রসে বঞ্চিত অবহু শ্রবণে নাহি গীব ॥ 
৫৬ পদ। ম্ৃহই। 
অপরূপ হেম-মণি-ভাঁদ। অখিল ভুবনে পরকাশ ॥ 
চৌদিকে পারিষদ ভার1। দূরে করু কলি-্রাধিয়ারা ॥ 
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ |** উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ 
পুলকিত স্থির-চর-জাতি ! প্রেম-অমিয়া-রসে মাতি ॥ 
কেহ কেহ ভকত চকোর । নারী পুরুখে দেই কোর১ ॥ 
গোবিন্দ দাস চকোর | রুচি-লব লাগি বিভোর ॥ 


৫৭ পদ। টোরী। 


চিতচোর গোর অঙ্গ রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ 
মদনমোহন ছান্দুয়া। 

হেম-বরণ-হরণ দেহ পুরল করুণ তরুণ মেহ, 
তপত-জগত-বন্ধুয়া ॥ 


* কথিত আছে যে, শ্রীগৌরীঙ্গের অবতারত্ব লইয়। নদীয়া-রাঁজসভায় 
তুমুল আন্দোলন হয়। পগ্তমণ্লী নিমাইকে ভগবানের অবতার 
বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করেন না। জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত নখদর্পণে 
“গৌরাঙ্গ! ভগবস্তক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ” বচনের উদ্ধার করেন। 
নদীয়া-রাজ-পগ্ডিত সেই বচনের কৃটার৫থ করিয়া প্রতিপন্ন-করেন যে, 
“গোরাঙ্গ পূর্ণাবতার বা অংশাবতার নহেন, কেবল ভগবানের ভক্ত” । 
বোধ হয়, এ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্তকবি গোবিন্দ দাস দুঢ়তা- 
সহকারে সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অশ্রীহাপূর্ধক বলিতেছেন, “আমার 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবস্ভক্ত নেন বা অংশীবতার নহেন। কিন্ত তিনি পূর্ণ 
পুর্ণ অবতার” । ইহাই এ বচনের সহজ ও সরল অর্থ। পুজ্যপাঁদ 
্মাত্বচুড়ামণি আীলপ্রীপ্রসন্নকূমার বিদ্যার মহাশয়ের অন্বয় ও অর্থই 
এ বিষয়ের উজ্ছ্বলতম প্রমাণ, যথা-_“গৌরাঙ্গো! ভগবস্তক্তো ন অংশকে! 
নস এব পুর্ণঃ।” অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নহেন, ভগবানের 
অংশ নহেন, তিনিই পুর্ণ, অর্থাৎ পুর্ণবর্গ শ্রীভগবান্‌॥ ইতি গৌরাঙ্গ তব, 
১০৭ পৃষ্ঠা । ** স্থাবর ও জঙ্গম [১ নাহি ওর- পাঠীস্তর | 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী | 


ভাবে অবশ দিবস রাতি নীপ-কুস্থম পুলক-পাহি 
বদন শারদ ইন্দুয়া। 

সঘনে রোদন সঘনে হাস আনহি বয়ন বিরস ভা: 
নিবিড় প্রেম» সন্ধুয। ॥ 

অমিঞা জিতল মধুর বোল অরুণ চরণে মঞ্জীর রো, 
চলতং মন্দ মন্দুয়া। 

অখিল ভুবন প্রেমে* ভাস আশ করত গোবিন্দ দা 
প্রেম-সিন্ধু-বিন্দুয়া ॥ 


৫৮ পদ | ধানশ্রী। 


জান্ব,নদচয় রুচির গণ্জয় ঝলমল কলেবর-কাতি | 

চন্দনে চচ্চিত, বাহু মৃণ্ডিত, গঞজেন্দ্রশুগ্ডক ভাতি ॥ 
পেখলু গৌর কিশোর নট নায়র হেরইতে আনন্দ পর । 
ভাবে ভোর তঙ্ঠ, অন্তর গর গর, কে গদ গদ বোল । 
নদীয়াপুর ভরি, অশেষ কৌতুক করি, নাচত রপিক সুমা 
বিশির বৈদগধি, বিনোদ পরিপাটি, দিন রজনী নাহ আন 
স্থরধুনী-পুলিনে, তরুণ তরুমুলে, বৈঠে নিজ পরকাণে। 
বাসুদেব ঘোষ গায়,পাওল প্রেমদানে,পিঞ্চিল সব নিজ ৪১ 


ধানশ্রী। 


নবদীপে উদর করিল দ্বিজরাজ । 

কলি-তিমির-খোর গোরঠাদের উজোর 
পারিষদ-তারাগণ মাঝ ॥ এ ॥ 

কীর্তনে ঢর চর অঙ্গ ধুণিধৃসর 
হালত ভাব-তরঙগে | ” 

করে করতাল ধরি ঝোলত হরি হরি 
ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে ॥ 

বামে প্রিয় গদাধর কাধের উপরে তার 
সৃবলিত বাহু আজানে। 

সোঙরি বৃন্দাবন আকুল অন্তুক্ষণ 
ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥ 

আ্খিযুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর 
দশন বিজুরী জিনি ছট]। 

বাস্থদেব ঘোষ গীতে কলি-জীব উদ্ধারিতে 
বরিখল হরিনাম ঘটা ॥ ৮ 


৫৯ পদ । 


১। নয়নসলিল, ২। নাচত, ৩। আনন্দে-_ইতি শীতচল্োদয়ে পাঠা 








্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


৬০ পদ। টোরী। 


চিতচোর গৌর মোর, প্রেমে মত্ত মগন ভোর 

অকিঞ্চন জন করই কোর, পতিত অধম বন্ধুয়া। 
হবন-তারণ-কারণ নাম, জীব লাগিয়া তেজল ধাম 
প্রকট হঈলা নদীয়ানগর যৈছে শারদ ইন্দুয়! ॥ 

এট মহমা কো করু ওর, যুবতী-ভীবন করয় চোর, 
বিসি নিরাঁমল কি দিয়া গৌর, বড়ই রসের সিন্ধুয়া। 
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ, হরল সকল মনের ছুখ, 
বানু ঘোষ কহে কিবা সে রূপ, নিরখি চিত সানন্দুয়া ॥ 


৬১ পদ। স্হই | 
মদনমোহন তনু গৌরাজস্ন্দর | 
নলাটে ভিলকশোভ। উদ্ধে মনোহর ॥ 
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তুল ! 
প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥ 
শু্ুযজ্ঞস্চত শোভে বেড়িঘ্বা শরীরে 
এক্মকূপে অনস্ত যে হেন কলেবরে ॥ 
অধরে তাম্ুল হাসে অধর চাপিয়া। 
ধাড বুন্দাবনদাস সে রূপ নিছিয়। ॥ 


৬২ পদ | কেদার। 
বিশ্বসতর-মুদ্তি যেন মদন সমান । 

দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ 

কি ছার কনক-জ্যোতি সে দেহের আগে। 
সে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে ॥ 

সে দস্তের কাছে কোথা মুকুতার দাম । 

সে কেশ দেখিয়া মেঘ ভৈগেল মৈলান ॥ 


ন১ 


ললাটে বিচিত্র উর্ধ-তিলক এ্রন্দর । 
আভরণ বিনা সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥ 
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে। 
সে হাস দেখিতে কিবা করিয়ে অমৃতে ॥ 
শকুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দটাদ জান । 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 


৬৩ পদ। ধানজ্রী। 

বিমল-হেম জিনি তন্থ অন্থপাম রে 
তাহে শোভে নানা ফুলদাম। 

কদন্বকেশর জিনি একটি পুলক রে 
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥ 

জিনি মদমত্ত হাতী গমন মন্থর গতি 
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়। 

অক্ুণ বসন ছবি যেন প্রভাতের রবি 
গৌর-অঙ্গে লহরি খেলায় ॥ 

চলিতে নাহিক পারে গোরাটাদ হেলে পড়ে 
বলিতে ন। পারে আধ বোল । 

ভাবেতে আবেশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া 
আচগুালে ধরি দেয় কোল ॥ 

এ সুখ-»ম্পদ কালে গোরা না ভজিলাঙ হেলে 
হেন পদে না করিলাঙ আশ । 

শ্রীকধটচৈতন্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ 
গুণ গান বুন্দাবনদাস ॥ 


৬৭ পদ। তুড়ী। 


দেখিয়া আয়ত ছুই কমল-নয়ান। 

আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ 
সে আজান ভূজ দুই অতি্থ সুন্দর | 
সে ভুঁজ দেখিয়া লাজ পায় করিকর ॥ 
প্রশস্ত গগন মত হৃদয় স্থুগীন। 
ায়া-পথ যজ্ঞস্ত্র তাহে অতি ক্ষীণ ॥ 


' কলির জীবের উদ্ধার জন্য গৌলোকধাম যিনি ত্যাগ করিলেন । 


জানুলদ্ষিত বাহুযুগল কনকপুতলি দেহা। 

অরুণ অন্বর-শোভিত কলেবর উপমা দেওব কাহা ॥ 

হাস বিমল, বয়ান কমল, পীন হৃদয় সাজে । 

উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া উদার বিগ্রহ রাজে ॥ 

চরণ-নখর উজোর শশধর কনয়া মঞ্জুরী শোহে । 

হেরিয়া দ্িনমণি আপনা নিছিয়ে রূপে জগ-মন মোহে ॥ 
কলিষুগ-অবতার চৈতন্য-নিতাই,পাগী পাষণ্ী নাহি মানে । 
শ্রীকচৈতগ্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ ধৃন্দাবনদাস গুপ গানে ॥ 


৯২ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


৬৫ পদ। সিম্ধুড়া। 
নদীয়াবিনোদ যেন গোরার্টাদ, কেলি কুতৃহলি ভোর] 
কামের কামান, তৃরু নিরমাণ, বাণ তাহে নয়নতারা ॥ 
বয়স্তের সঙ্গে রহস্য বিলাস, লীলারসময় তনু । 
বিনা মেঘময়ী, থির বিজুরী তহি, সাজন কুস্থম-ধন্থু ॥ 
বয়স্তের স্বন্ধে কর অবলম্বী পুখি করি বাম হাতে । 
দিবসের অস্ত, রম্য রাজপথে, স্থরধুনী-তট তাতে ॥ 
স্থগদ্ধি চন্দন, অজেতে লেপন, বিনোদ বিনোদ ফোটা । 
তাহার সৌরভে, মদন মোহিল, আকুল যুবতী ঘটা ॥ 
চাচর কেশের বেশ কি কহব, হেরিয়া কে ধরে চিত। 
কৌচার শোভায় লোভায় রমণী, না মানে গুরুর ভীত ॥ 
নদীরানাগর রসের সাগর, আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে । 
বিশ্বস্তর-লীলা দেখিয়া ভূলিল৷ ছাড়িল আপন বাসে ॥ 
এ লোচন কহে গৌরাজচাদের বস্কিম আখি-ক্টাক্ষে। 
লাজের মন্দিরে ছুয়ার ভেজাঞ্ছে, ঢলি পড়ে লক্ষে লক্ষে ॥ 


৬৬ পদ। রামকেলি। 
আমার গৌরাশস্থন্দর (কিবা )॥ ঞ ॥ 
ধবল পাটের জোড় পরেছে রাঙ্গা রাজা পাড় দিয়াছে 
চরণ উপর ছুলি যাইছে কোচা। 


বাক-মল সোণার নৃপুর বাজাইছে১ মধুর মধুর 
রূপ দেখিতে২ ভূবন মুরছা ॥ 
দীঘল দীঘল টাচর চুল তায় দিয়াছে টাপাফুল 
কুন্দ মালতীর. মালা বেড় ঝুটা৪। 
চন্দন মাথা গোর! গায় বাহু দোলাঞা! চলে যায় 
ললাট উপ্র৫ ভুবনমোহন ফৌোট। ॥ 
মধুর মধুর কয় কথা শ্বণ-মনের ঘুচায় ব্যথা 


চাদে যেন উগারয়ে সুধা । 


বাহুর হেলন দোলন দেখি  করীর গুণ কিসে লেখি 
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কৌদা ॥ 


এমন কেউ বাথিভ থাকে কথার ছলে খানিক রাখে 
নয়ান ভৈরে দেখি রূপখানি । 


লোচনদাসে বলে কেনে নয়ান দিলি উহার পানে 
কুল মঙ্জালি আপনা আপনি ॥ 


১। বেজে যাচ্ছে, হ। দেখিলে, ৩। গঁজেছে, ৪ কৌটা. 
৫ | কপাল মাঝে--পাঠাস্তর | 








৬৭ পদ । ধানশ্ী । 
হেম-বরণ বর স্বন্দর বিগ্রহ স্বর-তকবর পরকাশ। 


"পুলক পত্র নব প্রেম পরু ফল, কুস্থম মন্দ মৃদু হাস।॥ ধ 


নাচত গৌর মনোহর অদ্ভূত রঞ্জিত স্থরধুনী-ধার। 

ত্রিজগত-লোক ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতন-মণিঙ্কার 

ভাব-বিভবময় বসরূপ অন্থভব স্থবলিত রসময় অর্গ। 

দ্বিরদ-মত্ত-গতি অতি স্থমনোহর, মুরছিত লাখ অনন্গ। 

ধনি ক্ষিতিমণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর, ধনি ধনি ইহ কলিকাঃ 

ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্তন জ্ঞানদীস নহ পার॥ 
৬৮ পদ । যথারাগ। 

দেখ ভূবনমোহন গোর] নদীয়ানগরে । 

রূপের ছটার দশ দিশ আলো করে ॥ প্রু॥ 

কনকভূধর-গরবভঞ্চন ঝলকত ভালি রে ॥ 

অতন্ধগ দুরে দরপ ভূরুদিঠি, ভঙ্গী কি মধুর ভাতিয়। 

হাস-মিলিত ময়স্ক মুখ লস, দশন মোতিম পাতিয়া ॥ 

চারু শ্রতি অহতংস সুন্দর, গণ্ডমগুল শোহয়ে। 

নাসিক শুকচঞ্চজিত সতী যুবতীগণ মন মোহয়ে॥ 

জানু লম্বিত ললিত ভুজধুগ, গঞ্জি ভূজগ মৃণাল রে। 

বক্ষ পরিসর পরম স্থগঠন, কণ্ঠে মালতী মাল রে ॥ 

ত্রিবলী বলিত সুনাভি সরসিজ, ভ্রমর তন্ুরুহ বাজে । 

মিংহ জিনি কটিদেশ কুশ ঘন অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে' 

মদনমদ দলি কদলি উরু গুরু, পর্বব অতি অন্তপান রে 

চরণতল থলকমল, নখমণি নিছনি ঘনশ্যাম রে॥ 


৬৯ পদ । শ্রীরাগ। 
চম্পককুম্থম কনক নব কুস্কুম 
তড়িতপুঞ্ত জিনি বরণ উজোর। 
ঝলমল মুখচাদ মুনমথ ফাদ 
মধুরিম অধরে হাস অতি থোর ॥ 
জয় জয় গৌর নটন জনরঞ্জন। 
বলিকলিকালগর বভরভগ্তন ॥ এ ॥ 
মঞ্জু পুলককুলবলিত কলেবর 
গর গর নিরত তরল লহ থির । 
গদ গদ ভাষ অবশ নিশি বাসর 
ঝর ঝর কঞ্জনয়নে ঝরে নীর ॥ 


শাগৌরপদ-তরজিণী | 


নিরুপম চারু চরিত করুণাময় 
গতিত-বন্ধু যশ বিশদ বিথার। 
ভণ ঘনশ্যাম ভাগ ভূয়স রস 
বিতরণ লাগি ললিত অবতার ॥ 


৭* পদ। কর্ণাট। 


নাঁচত ভূবনমনোমোহন 
চম্পক-কনক-কণ্জ জিনি বরণ । 
স্থবলিত তন্থু মৃছু মলয়জ-রপ্ধিত 
পহিরণ চীনবসন ঘন কিরণ ॥ 
হিমকরনিকরনিন্দি মধুরানন 

হাঁমত মধুব স্বধ। মন্থু ঝরই। 
তুরুযুগ ভঙ্গ পাতি লস লোচন 
ডগমগ অরুণকিরণভর হরই ॥ 
(দালত মণিময় হার হরত ধৃতি 
টলমল কুগুল ঝলকত শ্রবণে। 
চাচর চিকুর ভঙ্গী ভার ভরে 
বিলুলিত হালত তিমির তার জঙ্কু পবনে ॥ 
অভিনয় ললিত কলি'ত করকিশলয়ে 
কত শত ভাল ধরত গপগ ধরণে। 
নরহরি পরম উলস যশ গায়ত 
শোভা বিপুল কৌনক বিবরণে ॥ 


৭১ পদ। কামোদ। 


আাহ। মরি মরি দেখ আখি ভরি ভূবনমোহন রূপ । 
হদৈত আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য রসের ভূ ॥ 
জনি বিধুঘটা বদনের ছটা মদন-গরব হারে। 

লহ লহ হাঁসি, স্বধ| রাশি রাশি, বরষে রসের ভারে ॥ 
করে ঝলমল তিলক উজ্জল ললিত লোচন ভুরু। 


'কব। বাহু-শোভ। মুনি-মনোলোভা। বক্ষ পরিসর চার ॥ 


লে শোভে ভাল নান। ফুলমাল হ্ুবেশ বসন সাজে । 
এরণ চরণ বিলসয়ে ঘনশ্ঠামের হৃদয় মাঝে ॥ 


৭২ পদ। কামোঁদ। 


নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাাদ | 
অখিল জনার মন বাধিবাঁর ফাদ ॥ 


2/ 
ঞ্ে 


কনক কেশর তম্থু অনুপম ছট। | 
দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা ॥ 
শরদের টাদ কি মধুর মুখখানি । 
অমিয়ার ধার! বাণী তাগীয়া জুড়ানি ॥ 
ঈষৎ মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল। 
দশন মুকুতাপ্পাতি করে ঝলমল ॥ 
নয়নযুগল অন্ুরাগের আলয়। 
চাহনিতে তৃবন-পরাণ হরি লয় ॥ 
কামের ধন্গুক-মদ ভাব্গবার তরে। 
কেবা গঢাইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে ॥ 
চাচর কেশের ঝুটা চমকিয়া বাকে। 
মালতীবলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাকে ॥ 
কে ধরে ধৈরজ হেরি সুচারু কপাল । 
চন্দনের বিন্দু ইন্দ-গরবের কাল ॥ 
ভূবনবিজমী মালা দোলায় হিযায়। 
বারেক নিরথি আখি সদাই ধিয়া় ॥ 
কিবা সে দীঘল ভূজযুগের বলনী। 
কত ভাতি ভঙ্গী শতকুলের দলনি ॥ 
সরুয়া কাকালি কিবা মুখেতে লুকায়। 
বিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায় ॥ 
চরণ-কমলতল অতি অন্গপাম। 
নখরনিকরে কত মুরছয়ে কাম ॥ 

কহে নরহরি কি ন| জানে বঙ্গ তার। 
গোকুলনাগর ও রসের পাথার ॥ 


৭৩ পদ । সোমরাগ। 


স্থরধুনীতীরে গৌর নটনাগর, পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহরে। 
নিরুপম বিবিধ নৃত্য নব মাধুরী নিখিল ভূবনজন-নয়ন হরে॥ 
কনক-ধরাধর-গরবহারী তন্থ ঝলমল বিপুল পুলকনিকরে । 
কঞ্জরকর-মদহর ভূঞ্জভর্গিম নিন্দই কত শত কুন্ুম-শরে ॥ 
কুন্দদশনদ্যুতি দমকত মঞ্জন মিলিত স্থহাঁস মধুর অধরে। 
ডগমগ বদন বদত ঘন হরি হরি শুনইতে কো আছু ধিরজ ধরে ॥ 
উমড়ই হৃদয় গদাধরে হেরইতে শাঙন-ঘন সম নয়ান ঝরে। 
নরহরি ভণত ধরণী করু টলমল স্থললিত চঞ্চল চরণ-ভরে ॥ 
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৭৪ পদ। স্ুহই। 


ও রূপ সুন্দর গৌরকিশোর । 
হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর ॥ 
কর পদ সুন্দর অধর স্থরাগ। 

নব অন্নলারিণী নব অনুরাগ ॥ 
লোল বিলোচন লোলত লোর। 
রমবতী-হৃদয়ে বাধিল প্রেমডোর ॥ 
পরতেক প্রেম কিয়ে মনম্থরাঙ্গ। 
কাঞ্চন-গিরি কিয়ে কুহ্ছম-সমাজ ॥ 
অছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায় । 
শিব-শুক-অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥ 
পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ । 
প্রেমবতী আলিঙ্গয়ে লহরী তরঙ্গ ॥ 
তছু পদপঙ্কজ অলি সহকার। 
কয়ল নয়নানন্দচিত বিহার ॥ 


৭৫ পদ । ভৈরব একতাল। 


সোঙর শব গৌরস্ছন্দর 
নাগর বনোয়ারী। 
নদীন্না ইন্দু করুণাসিন্ধ 
ভকত বৎসলকারী ॥ এ্রু॥ 
বদন চন্দ অধর কন্দ নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ 
চন্দ্র কোটি ভা কোটি মুখশোভ। বিছুয়ারী। 
কুস্বমশোভিত চাচর চিকুর ললাট তিলক নাসিকা উপর 
দশন মোতিম অমিয় হাস দামিনী ঘনয়ারী ॥ * 
মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড মণি-কৌস্তভ-দীপ্ত ক 
অরুণ বসন করুণ বচন শোভা অতি ভারি । 
মালাচন্দ ন-চর্চিত অঙ্গ লাজে লঙ্ভিত কোটি অনঙ্গ 
চন্দন বলয়া রতন নূপুর যজ্ঞন্থত্রধারী ॥ 
কমলাসেবিত পাদদ্বন্ব 
ঠমকে চলত মন্দ মন্দ যাউ বলিহারি। 
কহত দীন কৃষ্ণদাস গৌর-চরণে করত আশ 
পতিতপাবন নিতাইচণদ প্রেমদানকারী ॥ 


ধারত গা প্রত ভকতবৃন্দ 


ঞ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


৭৬ পদ। গান্ধার। 


দেখ দেখ শচীন্থৃত স্থন্দর অদভূত অপরূপ বিহি নিরমাণ। 
ডগমগ হিরণ-কিরণ জ্িনি তন্ুরুচি হরি হরি বোলত বয়ান 
ভালহি মলয়জ বিন্দু বিন্দু বিরাজিত তছু পর অলকা হিলোল। 
কনক-সরোজ-চাদ জিনি উজোর তহি বেড়ি অলিকুল দোল। 
ছুনয়ন অরুণ কমলদল গঞ্জন খঞ্ধন জিনিয়া চকোর। 

যৈছন শিথিল গাথা মোতিম ফল তৈৈছে বহয়ে ঘন লোর ॥ 
নিজগ্তণ মান গান-রস-সাক্গরে জগজন নিমগন কেল। 
দ্রীনহীন কত তারণ রামানন্দ তহি বঞ্চিত পরশ না ভেল। 


৭৭ পদ । তুড়ী। 


দেখত বেকত গৌর অদ্ভুত উজোর সুরধুনীতীর । 
জান্ুনদ্তন্ন বসন জিনিয়া ভাস্ু সুন্দর সুঘড় শরীর ॥ 
ব্রগলীলা গুণ সোউরি সোঙরি ঘন রহই ন। পারই থির। 
পুলকে পুরল তন্ন ফুটল কদন্ব জগ ঝর ঝর নয়নক নীর ॥ 
অবিরত ভক্তগণ রসে উনমত মন কথক ঘন ঘন দোল 
পুলকে পুরল জীব শুনিয়া পুন নাচত 

সঘনে বোলয়ে হরিবোল । 
দেব দেব অধিদেব জন্বল্লভ পতিতপাবন অবতার । 
কলিযুগ-কাল-ব্যাল-ভয়ে কাতর রামাননশে কর পার ॥ 


৭৮ পদ। বিভাস। 


পরশম্ণির সঙ্গে কি দিব তুলনা । 

পরশ ছোয়াইলে হয় নাকি সোনা ॥ 

আমার গৌরাজের গুণে, 

নাচিয়। গাইয়া রে রতন হইল কত জনা ॥ 
শচীর নন্দন বনমালী। 

এ তিন ভূবনে বাঁর তুলনা দিবার নাই, 

গোরা মোর পরাণপু তলি ॥ ধু ॥ 

গোৌরাক্গটাদের ছাদে চাদ কলঙ্কী রে, 

এমন হইতে নারে আর । 

অকলঙ্ক পূর্ণচন্্র উদয় নদীয়াপুরে, 

দূরে গেল মনের আধার ॥ 


আ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | ৯৫ 


এ গুণে স্থরভি স্থুরতরু সম নহে রে, 
মাগিলে সে পায় কোন জন । 

ন মাগিতে অখিল ভূবন ভরি জনে জনে, 
যাচিএ দেওল প্রেমধন ॥ 

গোরা্াদের তুলনা কেবল গোৌরার সহঃ 
বিচার করিয়া দেখ সবে। 

পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে, 
গৌরাঙ্গের দয়া কবে হবে ॥ 


৭৯ পদ । কামোদ। 
দেখ গোরা-রঙ্গ সই দেখ গোরারঙ্গ | 
নদীয়ানগরে যায় কময়।-অনঙ্ধ ॥ 
হেমম্ণিদরূপণ জিনিয়। লাবণি। 
অকুণ-টরণে আলো করিল অব্নী ॥ 
পুিমা্টাদের ঘটা ধরিয়াছে মুখ । 
সটাগ্ন গগন আলে। দিশা নারীস্থথ ॥ 
ভুক্ষ-ধন্ধু শখি-বাণ বঞ্চিম সন্ধান । 
বরজ-মদূন হেন সকল বন্ধান ॥ 
জান্গবিলদ্বিত বাহ পরিসর বুক। 
দরশনে কে না পায় গপরশন সুখ ॥ 
গতি মত গজপতি জিনি কমনিয়|। 
নজিল তরুণী ও না চায় ফিরিয়া ॥ 
যু কহে ও না সেই গোকুলস্ুন্দর | 
জানিয়। ন। জান তুমি তেঞ্ লাগে ডর ॥ 


৮০ পদ। মায়র। 
গৌরাঙসথন্দর নট-পুরন্দর প্রকট প্রেমের তচ্চ। 
কিয়ে নবঘন পুরট মদন সুধায় গরল জন ॥ 
ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দসিন্ধু | 
বদ্ন-মাধুরী হাস-চাতুরী নিছয়ে শারদ ইনু ॥ 
কিন সে নয়ন জিনিয়া থঞ্জন ভাঙ-ভঙ্গিম শোভ]। 
মঞ্ণ বরুণ যুগল চরণ এ যছুনন্দন লোভা ॥ 


্ ৮১ পদ। মঙ্গল। 


প্রফুল্লিত কনক-কমল মুখমণ্ডল, 
নয়ন খঞ্জন ত্তাহে সাজে । 


দীর্ঘ ললাট মাঝে হরিযন্দির১ সাজে 

করঙ্গ-কৌপীন কটি মাজে ॥ 

জয় জয় গোরাচাদ কলুষ-বিনাশ। 
পতিতপাবন জন-ভাঁরণ-কারণ সংকীর্তন পরকাশ ॥প্র। 
আজাহলদিত ভূজদণ্ড বিরাজিত গলে দোলে মালতী-দাঁম। 
ভুবনমনোহর দীর্ঘ কলেবর, পুলক কদন্ব অন্ুপাম ॥ 
গ্রাতর-অরুণ রুচি) শ্রীপাদপল্লৰ, অভেদ অদ্বৈত-নিত্যানন | 
এ যছুনন্দন দাসে আনন্ব-সায়রে ভাসে, চরণ-কমল-মকরন্দ ॥ 


৮২ পদ। ভৈরবী। 
পশ্বা শচীস্থতমন্পমকপং | খগ্টিভানৃতরসনিরুসনকুণন্‌ ॥ 
কুগ্ধরাগর্ৃতনানসভাপং |  লীলাপ্রকটি তরুদ্র গ্রতাপম ॥ 
প্রকলিত-ুরুয়ে।ভূমজুবিসপহ | কমল! কবকমলাবি গছ ॥ 
রোহিতবদনতিরোহিত ভাঁষং । রাধামোহ নকৃতচরণাশম্‌ ॥ 


৮৩ পদ। গুজ্জরী। 
মধুকররঞ্চিতনালতিম্িহ টিদদনফিহবেশখ। 
ভিলকবিনিন্দিত-শশধররূপকযুবতিমনোহরবেশম্‌ ॥ 

সখি কলয় গৌরমুদ।রং । 
নিন্দিতহাটককান্তিকলেবরগর্বিতমারকমারম্‌ ॥ ক্র ॥ 
মধুমধুর ঘতখো [উইক মন্গপমভাববিলাসম্‌। 
নিধুবননাগরীমোহিতমানসবিকথিতগদগদ ভাষম্‌ ॥ 
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চননরগণ করুণাবিতরণশীলম্‌। 
ক্ষোভিভ-ছুম্মতি-রাধামোহননামক নিরুপমলীলম্‌ ॥ 


৮৪ পদ। কামোদ। 


দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী। 

কামিনী কাম মনহি মন সঞ্চর 
টতৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী ॥ প্র॥ 
ম্মিতযুত-বদনকমল অতি স্থন্দর 
শোভ। বরণি না হোয়। 

কত কত চাদ মলিন ভেল রূপ হেব্রি 
কোটি মদন পুন রোয়॥ 
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3 প্রীগৌরপদ-হরঙ্গিণী। 


চামরী-চামর লাজে স্ুকুষ্চিত কুর্চিত কেশক বন্ধ 
পশ্থহি পঙ্থ চলত অতি মন্থর, মদ-গজদযনক ছন্দ ॥ 
আন উপদেশে, বলত করি চাতুরি, মধুর মধুর পরিহাস। 
নিজ অভিযোগ করত পুরব মত, ভণ রাধামোহনদাস ॥ 


৮৫ পদ। কন্দর্প দশকোশি। 


দেখ দেখ গৌর পরম অন্থুপাম। 
শৈশব তারুণ লখই না পারিয়ে 
তবু জিতল কোটি কাম ॥ ক্র ॥ 
স্থরধুনীতীরে বহু সখা মিলি 
বিহ্রই কৌতুক রঙ্গী। 

কবহু চঞ্চল গতি কবছ" ধীর মতি 
নিন্দিত-গজগতিভঙ্গী ॥ 

থির নয়নে ক্ষণে ভোরি নেহারই 
ক্ষণে পুন কুটিল কটাখ । 

কবন্থ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি 
কবছু কহই লাখে লাখ ॥ 
রাধামোহন দাস কহই সতি সতি 
ইহ নব বয়সে বিলাস । 

যছু লাগি কলি যুগে প্রকট শচীস্বত 
সোই ভাব পরকাশ ॥ 


৮৬ পদ। ভুড়ী। 


কুস্থমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর-.বন্ধ। 
মধুতে মুগৎ। সৌরভে লুবপ, ক্ষবধ মধুপবৃন্দ। 
লগাটফলক, গীবর তিলক, কুটিল অলক সাজে । 
তাগুবে পণ্ডিত, পুলকে মত, গণ্ুমণ্ডল রাজে ॥ 
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ । 
ধরম করম নরম ভরম, মাথাতে পড়ল বাজ | 
অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গ-রঙলিত সঙ্গ | 
মদন কদন, হোয়ল সদন, জগত-যুবতী অঙ্গ ॥ 
অধর বন্ধ,ক যাধবীক অধিক, আধ মধুর হাসি। 
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিএ্ারাশি ॥ 
কুন্দ-দাম ঠামহি ঠাম, কুস্থম-স্থযমা-পাতি । 

ততহি লোলুপ, মধুপী-মধুপ, উড়িয়। পড়য়ে মাতি ॥ 


হিরণহীর বিজুরী থীর, শোহন মোহন দেহে। 
অকুণ-কিরণ-হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে ।: 
কাম চমক ঠাম ঠমক, কুনদন কনক গোরা । 
করুণাসিন্কুর গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোর! । 
কঞ্জ চরণ খঞ্জন-গঞ্জন, মণ্ড মঞ্জরীর ভাষ। 
ইন্দুনিন্দন নখরচন্দন, বলি বলরাম দাস ॥ 


৮৭ পদ। তুড়ি। 


গৌর মনোহর নাগর-শেখর ! 
হেরইতে মুরছই অলীম কুস্থমশর ॥ 
কাঞ্চনরুচিতর, রচিত কলেবর | 
মুখ হেরি রোম়ুভ শরদ স্র্ধাকর ॥ 
জিনি মত্ব-কুপ্তর-গতি অতি মন্থর | 
অধর-সুধারস মধুর হপিত ঝর ॥ 
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর | 
ভাবে আ্সবশ তন্থ গর গর অন্তর ॥ 
হেরি গদাধঃমুখ অতি কাতর। 
রাই রাই করি পড়ই ধরণী পর॥ 
লোচন-জলদর বরিখয়ে ঝর ঝর । 
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর ॥ 
ও রস-সায়রে মগন সুরার । 
বিন্দু না পরশ বলকান পর ॥ 


৮৮ পদ । আডানি। 


মনোমোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়।। 

হাসির ছট। চাদের ঘট! বরিখে অমিয়া ॥ 
কূপের ছটা যুবতী ঘট। বুক ভরিতে যায়। 

মন গরবের মান-ঘর ভাঙ্গল মদনরায় ॥ 

রঙ্গন পাটের ডোর ছুদিগে পোনার নুপুর গায় ' 
ঝুনর ঝুনর বাজে কাম ঠমকিতে তায় ॥ 
মালতী ফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাম। 
কুলকামিনীর কুল মঞ্জিল গীম-দোলনীর ঠাম॥ 
আখির ঠারে প্রাণে মারে কহিতে সৃহিতে নারি 
রাধাবল্পভ দাসে কয় মন করিলা চুরি ॥ 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্গিণী। ৯৭ 


৮৯ পদ। ধানশ্রী। 
কীচা সে সোনার তন্থ ডগমগি অঙ্গ । 
চান পনে হাসি অমিয়াতরঙ্গ ॥ 
অবনী-বিসদ্বিত বনমাল। 
সৌরতে বেল মধুকরজাল ॥ 
উভদয় ভপর খরশর চাপ। 
হেরইতে বিপুগণ থরহরি কাঁপ॥ 
দরবাধণ তুল নথবিধু সাজ। 
মণিময় কঙ্গণ বলয় বিরাগ ॥ 
রবি ছুভ জলদর শ্যাম । 
তহি শোভে মোহন সরলী অস্টপ।ম ॥ 
নদমণি বিধু জিনি তলহি সথরঙ্গ 
মণি অভরণ ভাঙে মূরছে অন্ধ ॥ 
উদদহি করি কমগ্তলু দণ্ড। 
থাহে কাঁপকলুষ পাষপ্ত খণ্ড ॥ 
গিরি সঞ্জে উর্ধে মণি মোতি বিলোগ। 
শ্ীধৎণাঙ্ষিত কৌন্ভ দোল। 
এনয়জনয় উর পরিসর পীন। 
নাঙি গভীর কটি কেশরিক্ষীন ॥ 
বন সুরঙ্গ চরণ পত্যন্ত। 
পথনথ মিনি দাস অন্ত ॥ 

৯০ পদ । 
ঘ১ত নগরে সাগর গৌর হেরি মুংতি যদন ভোর 
খৈছন তড়িৎ রুচির অঙ্গ ভঙ্গ নটবর শোভিনী। 
গাম কামান হুরুক জোর করতহি কেলি শ্রবণ ওর 
গন শোহত রতনপদক জগজন-মনোমোহিনী ॥ 
মে রচিত চিকুরপুজ চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমর গু 
গাঠে দোলয়ে লোটন তার অবণে কুগুল দোঁলনী। 
হয দধি-কুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস 
জিতল পুলক কদগ্বকোরক অঙ্গুখন মন ভোলনী ॥ 
গতি ছিনি গমন ভাঁতি প্রেমে বরয দিবস বাতি 

থেগদাধর রোয়ত হাসত গদ গদ আধ বোলনী । 
খর নয়ন চরণ কঞ্জ তহি নখমণি মন্ত্রীর রপ্ত 
নটনে ঝাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন-লোলনী। 


১৩ 


কানড়। 


বদন চৌদিকে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম 
অমিয়। ঝরণ মধুর বচন কত রস পরকাশনী। 
মহাভাব রূপ রসিকরাজ১ শোহত নকল ভকত মাঝ 
পিরীতি মূরতি এঁছন চরিত রায়শেখর ভাষণি। 
৯৯ প্দ। করুণ বা কামোদ। 


মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট। 
মধুর ধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট ॥ 

মধুর মধুর মুদর্গ বাজত, মধুর মধুর তাঁন। 
মধুর রসে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান ॥ 
মধুর হেলন মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি। 
মধুর মধুর বচন স্বন্দর, মধুর মধুর ভাতি ॥ 
মধুর অধরে ছিনি শশধর, মুর মধুর হাস। 
মধুর আরতি মধুর পিরীতি, মধুর মধুর ভাষ। 
মধুর যুগল নয়ান রাতুল, মধুর ই্দিতে চায়। 
মধুর প্রেমের মধুর বাদর, বঞ্চিত শেখর রায় ॥ 


৯২ পদ । কামোদ। 


সন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গনতন্দর, সুন্দর স্থন্দর রূপ। 
সথনার পিরীতি রাজ্োর ঘেমতি স্থদড় স্বন্দর ভূপ ॥ 
সুন্দর বদনে স্থন্দর হাসনি, স্ন্দর সুন্দর শোভা । 
স্ন্দর ন,!নে সুন্দর চাহনি, সুন্দর মানম-ছোভা ॥ 
সুন্থর নাগাতে স্থন্দর তিলক, সুন্দর দেখিতে অতি। 
স্ন্দর শ্রবণে সুন্দর কুম্তল, সুন্দর তাহার জ্যোতি ॥ 


১। উীকৃষের নাস “রমিকরীজ” বারসরাজ। বংশীশিক্ষায় যথা, 
প্রমরাঁজ বুঝ সদা শক্তিমাণ্‌। পুরুষ রসগধূপ ভগবান” যে কু, সেই 
গৌরাঙ্গ, ছতরাং গৌরাঙ্গঈও রসরাজ। এ বংশীশিক্ষার অন্য স্থানে 
যথা-“আন্ন্দ চিন্ময় রমে যার নিত্য শোভ1। সেই রসরাজ সর্ববজন- 
মনোলোভী॥” “পরার মহ তার ছুই ত লীলায়।” ইত্যাদি ছুই 
নীলা-কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যনীল|। উভয় লীলাই রসরাঁজের। এ স্থলে 
রসরাজ শবে এগৌরীঙ্গকেই বুঝিতে হইবে, কেন না, কবি তাহাকে 
মহাভাবরূগ বলিতেছেন । প্রেমের পরিপাক ভাব, ভাবের পরিপাক 
মহাভাব এবং শ্রীমর্তী রাধিকাই সেই মহাভীবরূপ1। শ্ীচৈতন্যচরিতামুতে 
যথা, “মহাভাবকপা সেই রীধা ঠীকুরাণী।” পুনশ্চ বংশীশিক্ষীয় 
যথ।_-“গোপিকার মুখ্য এক শ্রীমতী রাধিকা । মহাভাবস্বরূপিণী 
গ্ররাসরসিক1।” শ্রীগৌরাক্গ দেই রাঁধাভাব-কাঁস্তি অঙ্গীকার করিয়া 
ছেন বলিয়া পদকর্তী তাহাকে মহাভীবরূপ বলিয়াছেন। কবিরাজ 
গোস্বামী চর্রিতামৃতের মধোর অষ্টমে এ্গৌরার্গকে মহাঁভাবরূপ 
রসরাজও বলিয়াছেন। যথা,_"তবে তারে দেখাইল! দুই স্বরূপ। 
রসরাজ, মহাভাব, এই দুই রূপ ॥” 





৯৮ প্রীণৌর 


সুন্দর মস্তকে সুন্দর কুন্তল, সুন্দর মেঘের পারা। 
সুন্দর গীষেতে সুন্দর দোলয়ে, সুন্দর কুম্থমহ্থার! ॥ 
সুন্দর নদীয়ানগরে বিহার, সুন্দর চৈতন্তটাদ। 
সুন্দর লীল! সৌন্দর্য্য না বুঝে, শেখর জনমস্ত্রাধ ॥ 


৯৩ পদ। কামোদ। 


অতুপ অতুল গৌরার্গের রূপ, অতুল তাহার আভ|। 
অতুল অতুল শশাঙ্ক-বয়ীনে, অতুল হাসির শোভ। ॥ 
অতুল যজ্ঞস্থত্ধের গোছাটা, অতুল গীমেতে দোলে । 
অভ্ুল রজ্জত-সরিং ভন্ু অতুল হিমান্দি-কোলে ॥ 
অডুল অতুল শুকচপ্তুল অল নাসিকা শোহে। 
অতুল অতুল সফরী-নগ্কানে অতুল চটুল চাহে ॥ 
অতুল অতুল পক বিকল, জিনি ষ্ঠ ছুটা তার। 
অতুল অতুল দশনের রুচি, জন্গ মুকুতার হার ॥ 
অতুল হেলন অতুল দোলন, অতুল চলন তাঁয়। 
অতু্প রূপেতে বাতুল নবহু। বঞ্চিত শেখর রায় ॥ 


৯৪ পদ মঙ্গল। 


নিরমল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন-ভূষণ শোভা । 
সুগন্ধি চন্দন তহাছে লেপন, খদনমোহন আভ।| ॥ 
উরদি পর নানা মণিহার, মকর-কুগুল কাণে। 
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি, হানয়ে মবম বাণে | 
বিনোদ বন্ধন ছুলিছে লোটন মগ্লিকা মালতীবেড়া । 
নদীফানগরে নাগরীগণের, ধৈরজ ধরম ছাড়া ॥ 

মদন মন্থর গতি মনোহর, করী সরমিত তার । 
এমন কমল চন্রণধুগল। ছুখিঃ। শেখর রায় ॥ 


ভাটিয়ারী। 
ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজ ঘরে । 

দেখিয়া ও রূপ ঠাম যোহে কত শত কাম 
যুবতী ধৈরজ কিছ়ে ধরে ॥ ধ্॥ 

হেরিয়া বধন-ই!দ উদর ন। করে চাদ 
লাজে যার মেঘের ভিতরে । 

সৌদামিনী চমকিল চম্পক স্থখা 1 গেল 
নাজে কেহ সোনা নাহি পরে ॥ 


৯৫ পদ । 


এদ-এরঙ্গিণী । 


ভাঙ ধন্গু ভঙ্গিমায় ইন্দরধনু লাজ পায় 
দশনে মুক্ুতা নাহি গণে। 

দেখিয়। চাচর কেশ চামরী ছাড়িল দেশ 
চঞ্চল জণদ আন ভাগে ॥ 

মৃণাল শুখায়ে লাজে দেখিয়। যুগল হুজে 
রঙঈঈভূমি জিনিল হিয়ায়। 

হরি হেরি মধ্যদেশে কন্দরেতে গরবেশে 
উরুতে কি রামরম্ত। ভায় ॥ 

স্থলপদ্ম আদি যত তরুতে শুথায় কত 
না ভোলায় হেরি পদপাণি। 

শুন গৌরন্ন্দর এই তোনার কলের 
ভুবনবিছয়ী অঙ্গমানি ॥ 


৯৬ পদ। বরাডী। 


শিরুপম হন্দর গৌর-কলেধর, সুখজিত-শীরদ-চা ! 
ধন্দ করগ বীজ, নিশি সুশোভিত, অতিশয় দন্ত 31৮ । 
বুঝলু কাম পুনঃ সাধে । 
অনিক সার, ছানি নিরমায়ণ, বিহি সিরজ্গন ভেল বাওে। 
অকলঞ চাদ ভালে বিবুন্চদ, ধাঅই পরশ লাগি। 
নিকটহি যাই, হেরি তু মাধুরী তরু কর ভবে পুন গা? 
প্রতিযোগী আদি, নামবৌষ এতপগ্তণ, ভেলহি ঘি নাও 
সেই চরণগ্ুণ, কলিবুগপাধন, করু রাপাখো?ন গানে 


শ্রীরাগ। 
স্ন্দর গৌর নটরাজ। 
কাঞ্চনকলপতরু নবদীপ মাঝ ॥ 
হাঁদকি ঝরয়ে আময়া মকরন্ব । 
হারকি তারক দে্যোতির ছন্দ ॥ 
পদতল অন্নকি কমল ঘনরাগ। 
তাহে কলহংসক নৃপুর জাগ ॥ 
গোবন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত | 
তুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥ 


৯৭ পদ। 


শ্ীগোরপদ-হরজিণী | ৯৯ 


৯৮ পদ। বরাড়ী। 
কেশব বেনে ভুলিল দেশ, ভাহে রসমনর হাসি। 
রঙ্গে বিকল করল, বিশেষে নদীঘ্া বাসী ॥ 
গৌরন্ন্দর নাচে। 
নিগন 'নগুড প্রেম ভক্তি, বারে তারে গছ ঘাচে ॥ক্র 
তাবে অরুণ গৌরবরণ, তুলনা-রহিত শোা। 
চলনি মন্থর অতি মনোহর হেরি দগমনোলোভা ॥ 
₹*৮ হেদ ভেদ'বাণি গদ গদ কত ভাব পরকাশে। 
সে শসভহিম জপতরঙ্গিম ভুলন! দিব সে কিসে ॥ 
দে স্হচর অতি স্তচতুর গাওত পূরবলীল।। 
গাগা কহে গে গুণ শুনিতে দরবরে দারু-শিল। ॥ 


৯৯ পদ | সারঙ্গ। 


কথ জিশিঝা আপি, নো ভ। করে মুখশশ। 
করুণায় সবা পানে চায়। 

শাহ পথাধিয়া বোলে আইস আইউম করি কোলে 
প্রেষান সবারে বিসার ॥ 

বচনি কটির বেশ শোভিছে টাচির কেশ 
বাধে চড়। অতি মনোহর । 


এা)7০ 


না7য়। ঠনকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে 

জাবের ভ্রিবিধ তাপ১হব ॥ 
1 ২রি বোল বলে. ডাহিন বামে অঙ্গ দোলে 

রাম২ গৌরীদাসের গলা ধনি। 

খুুমাথা মুখছাদ নিমাই গ্রেষের ফাদ 
ভবগিন্ধু উছলে লা ॥ 

“নাই করুণাদিদ্ধ পতিতজনা বন্ধু 
করুণার জগত ডুবিল। 

মপখদেতে অন্ধ গ্রসাদ হইল ধন 

*. গৌরার্দ ভজিতে না গারিল ॥ 


| ছািসটোতিক আধিদৈবিক, আধ্যাফিক। ৯ |রামায্দ রায়। 


১০০ পদ । বেলোয়ার। 


দেখ রে দেখ রে সুন্দর শঠীনন্দন। | 
আজানুলপিত ভূজ বা স্ববলনা ॥ 

ময়মূন্ত হাতী ভাতি চলনা । 

কিযে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা ॥ 
শরদচন্দ্র জিনি সুন্বরবদনা। 

প্রেমে আনন্দবাঁরিপূরিতন্য়না ॥ 

সহচর লেই সঙ্দে অন্থথন খেলনা । 

নবদীপে মাঝে গোর! হবি হরি বোনন। | 
অভয় চরণথারবিন্দে মকপন্দ লে।সন।। 

কহরে শঙ্কর ঘোষ অখিল লোকতরাণ।॥ 


১০১ পদ । গৌরী । 
মমি ন। লো নদায়ার মাঝারে ও নানা 
সোনার গৌগাঙগগ নাচে অতি অপরূপ প্র 
অলকা তিনকা শোভে মুখের পর্রিপাটা! 
রসে ডূবু উবু করে রাগ আখি ঘটা ॥ 
অরে ঈমৎ হানি মধুর কথা কমু। 
গ্রীনান ভর্দিমা দেখি পরাণ কৌথ। পয ॥ 
হিয়ার দোলনে দোলে রণ ফুলের মাল! | 
কত রঙ্গলীল। জানে কত রুনকন। ॥ 
চননে চচ্চিত অদ্র রা কোচা। 
টাচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ টাপা॥ 
দেবকীনন্দন বলে শুন লো আঙ্ুগী। 
তুমি কি জান গোর নাগর এনমালী ॥ 


১০২ পদ। ধানশ্রী। 
কনকথরাদরমদহর দেই। 
মদনপরাভব সুবরণ গেহ ॥ 
হের দেখ অপবধপ গৌওকিশোর । 
কৈছন ভাব নহত কিছু ওর ॥ প্র 
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলধার। 
উর্ষ নেহারি বড়ই চমত্কার ॥ 


১০০ ক্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


নিরূপম নিরজন রাসবিলাস। 
অচল স্ুচঞ্চল গদ গদ ভাষ॥ 
কিয়ে বর মাধুরী বাশী নিশান। 
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজকাণ ॥ 
স্বজন ত্যজি তব চলত একান্ত | 
মিলব অব জনি কিছধে রামকাস্ত ॥ 


১০৩ পদ। কামোদ। 


অভিন্ন মঈন জগ গৌরার্ের গৌরতন্থু 
অত অতনু হৈল লাজে। 

স্বর্ণের স্বর্ণ সেও ভেল বিবর্ণ 
খেদে দগ্ধ অনলের মাঝে ॥ 
গৌররূপের তুলনা কি দিব। 

নিরজনে বগি বিধি গড়িল গৌরাঙ্গ নিধি 
নিরবধি বাসন! হেরিব ॥ ধু ॥ 

গোরার তুলনা স্থল অতসীকুস্থম ছিল 
কীটে তারে করিল বিরূপ । 


দামিনী চঞ্চল ভেল মেঘ আড়ে লুকাওল 
যব সো হেরল গোরারূপ ॥ 


লম্ষমীকাস্ত দাসে কয় গোরার ভূলনা নম 
ত্রিভূবনে যে কিছু বাখানি। 

যেন মোর লয় মনে কালি দিয়া কুলমানে 
যাই লৈঞা ও রূপনিছনি ॥ 


১০৪ পদ। স্ুহই | 


সঙ্গে পরিকর গৌরবর স্থন্দর 
যাওত সথরধুনীতীর । 
ও বূপ নেহারি চিত উম্তাওল 


সরম ভরম গেও হইনু অথির ॥ 
সজনি গোরাব্ূপের কতই মাধুরি । 
সভী কুলবতী হাম এছন বেয়াকুল 
নিমিখেতে হইল বাউরি ॥ ঞ্র॥ 
অতন্থকুহ্থমশরে অন্তর জর জর 
দুরে গেও লোকপরিবাদ । 
গোৌররূপ-সায়রে জীবন যৌবন ডারব 
ইহ মঝু মনে সাধ ॥ 


যত গুরু গরবিত সব হাম তেজব 
না করব কুলের বিচার । 

. গোকুলাননোর হিয়া রূপের সায়র মাঝে 
ডুবল না জানি সাতার ॥ 


১০৫ পদ। বিভাস-_দশকুশি । 


নিশি পরভাঁত সময়ে কিয়ে পেখলু, রসময় গৌগকিখোব। 
কুঙ্কুম চন্দন, অঙ্গহি ধুসর ভূষণ পরম উজার ॥ 

রস ভরে রজনী জাগি করু কীর্তন, নর্ভনে নিশি করু ভোঁর। 
পুলকাবলিত ললিত তন্ুমাধুবী, চাতুরি চরিত উজ্জোর ॥ 
নিপ্দহি লোলে লোলদিঠি লোচন। তহি অতি অরুণ ভেল। 
পলকহি পলকে পীরিত পুন উঠই, ঈষৎ হাসি পুন গেল। 
গৌরচদ্িত রীত কি কহব সম্প্রীত, বুঝইতে বুঝই ন। পারি। 
মনমথ ভণ, করি দলন দয্মার্ণব, ছূর্লভ নদীয়াবিহ্থারী ॥ 


১০৬ পদ । ধানশ্রী--সমতাল। 


সোনার গৌরাগগ রূপের কিবা শোভা গে।। 
সহস্র মদন জিনি মনোলোভা গো ॥ 
মুখশোভা তুল্য নহে শশিকর গো। 

কামের কামান ভুরু চাহনি শর গো ॥ 
কমলনয়ান বিশ্বওষ্ঠাধর গো। 

সুবিশাল বঙ্গঃহুল কর পদ্ম গো ॥ 

গীন উর ক্সীণ কটি বায়ে দোলে গো । 
রামরস্তা জিনি উরু মন হরে গে! ॥ 
কমলচরণ ভক্তপ্রাণধন গো । 

সে পদ্দ সতত বাঞ্ছে সঙ্বর্ষণ গো ॥ 


১০৭ পদ। গান্ধার--সমতাল। 


কিবা রূপ গৌরকিশোর | 

দেখিলে সে রূপ নারী হয় £প্রমে ভোর ॥ প্রু॥ 

শশী নিশি শোভা করে শোভে দিবা প্রভাকরে 
গোরারূপে উভয় উজোর। 

চন্দ্র হাসবৃদ্ধি ধরে পূর্ণ দয়া গোরা করে 
উত্তমে অধমে দেয় কোর ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ১০১ 


কত সতী যতি মত কুলব্রত হৈল হত 
দেখিয়া জগতচিতচোর। 

অন্গরাগে হরি বলে তার এক কণা হৈলে 
অস্কর্ষণের সুখের নাহি ওর |* 


শ্রীরাগ । 

টাদ নির্দাড়ি কেবা অমিঞা ছাঁনল রে 
তাহে মাজল গোরামুখ। 

মোতিম দরপণ 
হেরইতে কতই স্থুখ ॥ 
ভূতলে কি উদল চাদ । 

মদন-বেয়াব কি নারী-হরিণীপর] 
পাতল নদীয়ামে ফাদ ॥ ক্রু॥ 

গেও মধু ধরম গেও মঝু সরম 
গেও মঝু কুল শীল মান। 

গেও মঝু লাজ ভয় গুরুগঞ্চনা চায় 
গোরা বিশ অথির পরাণ ॥ 

গৌরপীরিতে হম ভেল গরবিত 
কুল মানে আনল ভেজাই । 

জগদানন্দ কহ ধনি ধনি তুয়। লেহ 
মরি যাঙ লইয়া বালাই ॥ 


শীরাগ। 


তন গোরচন গরব বিমোহন লোচন কুবলর়ক।তি। 


১০৮ পদ । 


সিন্দুরে মাজল 


১০৯ পদ । 


অডনুলন সো মুখ বিকচ সরোরুহ অধরহি বান্ুলিপাতি ॥ 


আজু গৌরক দরশন বেলি। 
মাই রি দিঠে ভারি মাধুরী পিবইতে 
লাজ বৈরিণী ছুঃখ দেলি। খু 


নামা তিলফুল দ্শন মুক্তা ফল 
. ভাল মল অটমিক চন্দ । 
ইকযুগ চপল ভুজগ যুগ গঞ্ভই 


রপ্তই কুলবতীবৃন্দ ॥ 


১০ কা পা শীট শশী টিাটিপিশতশিতীপপীট িাশাপীাশীশীশশি টিটি 
৯ লা মেদিনীপুরের অস্তগতি বাসন্তিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত 
রা দীম মহাপাত্র মহাশয় সন্বর্ষণ কবির কয়েকটা পদ পাঠাইয়। 
ঈয়াছিলেন, “কবি সন্র্ষণ একটা প্রাচীন পদকর্ত! এবং এই পদগুলিও 


[চীন তাই আমরা ইহাদিগকে বর্তমান সংগ্রহে স্থান দিলাখ। 


গম্ভীর জলধি অবধি বুধি গুণনিপি 
কি কয়ল নিরমাণ। 
জগদানন্দ তণই নবরঙ্গিণী ভেল তুয়া 


অমিঞা সিনান ॥ 


কামোদ--কন্দর্পতাল। 


দামিনী-দাম-দমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপকি দাপ। 
শোণ কুন্থম তাহে, কোন গণিয়ে রে প্রাতর-অরুণগস্তাপ ॥ 
গোরারূপের যাও বলিহারি। 

হেরি স্ধাকর, মুরছি চরণতলে পড়ি দশনখ+পধারী ॥ প্র ॥ 
স্বরণ বরণ হেরি নিঙ্জ কুবরণ জানি আপন মন তাপে। 

নিজ তন্থ জারি ভনম মম করইতে, পৈঠল আনল সন্ভাপে ॥ 
যো মম বিধিক অধিক নাহি অঙ্ভব, তুলনা দিবার নাহি ঠোর 
জগদানন্দ ক, পু ক তুলন। পহ, নিরুপম গৌরকিশোর ॥ 


১১০ পদ। 


১১১ পদ। শ্ররাগ। 
চাচর চারু চিকুরচয় চূড়হি চঞ্চল চম্পকমাঁল। 
মারুত-চালিত ভালে অলকাবলী, জন্থ উছৃগ্গিত অলিজাল ॥ 
মাই রিকো পুন বিহরই ইহ। 
স্ুরধুনীতীরে থরে চলি আয়ত থির বিজুরী মম দেহ ॥ঞ॥ 
ঢল চল গওমগ্ডল মণিমপ্ডিত ঝলমল কুগুল বিকাশ । 
বারিজ-বদনে বিহসি বিলোকনে বরবধূ-বরত বিনাশ ॥ 
কটি অত ক্ষীণ পীন তহি চীনজ নীলিম বলন উজোর | 
জগদানন্দ ভণ, গ্রুশচীনন্দন, সতীকুলবতী-মতি-চোর ॥ 
শ্রীরাগ। 
শারদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধক ইন্দীবরবর নিন্দ। 
যাকর বদন বদনাবলী ছদন১, নয়ন২ পদ অববিন্দ ॥ 
দেখ শচীনন্দন সোই। 
যষ্ু গুণকেতন তন্ন হেরি চেতন হীন মীনকেতন হোই ॥ধ। 
হেরইতে যাকণ চিকুররুচি বিগলিত কুলবতী হদয়-দুকুল। 
সো কয়ে পামরী চামর ঝামরও চামর সমতুল মূল ॥ 
নীরথত নয়ন নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিনূপ। 
জগদানন্দ ভণই সতী ভাবিনী সো আসেচনকংস্থরূপ ॥ 


১১২ পদ। 





১। বান দশন রদছদ। ২। লৌচন। ৩। হেরই যাকর। 
৪ | কামর । ৫1 শোয়াসে চমক-_পাঠাস্তর । 


১০২ ভ্গৌরপদ-লজিনী | 


১১৩ পদ। যথারাগ। গগনহি ভগন রমণ নিজ পরিজন 


রকারি ॥ 
গৌরকলেবর মৌলি মনোহর চিকুর ছে নেহারি। গণি গণি অন্তরকা 


, রা হা ভেরি পুর ঘ্‌ ভ 
জন্গ, হেমমহীধর-শিখরে চামর দেই উরপর ডারি ॥ 0, দি রি রঃ রী নন তি 
পীন উর উপনীত কৃত উপবীত, সীতিম রজ । নি 

জগদানন্দ ভণ তাহা কি ধিরজ ধর 


জঙ্গু, কনয়া ভূধর, বেড়ি বিলসই, স্থরতরঙ্জিণী গদ ॥ 
মাধ অন্বর আধ সন্বর আধ অঙ্গ স্থগোর। 
জন্,জলদ সঞ্ঞে, অতি বাণ্রবি-চ্ছবি, 
| নিকসে অধিক উজোর ॥ 
জগত আনন্দ পথ পদনখ, লখই এঁছন ছন্দ । শশধর-যশোহর নহিন-মলিনকর বয়ন নয়ন ছুহা ভোর, 
জন্থ, মীনকেতন, করু নিম্ন, চরণে দেই দশ চন্দ / . তরুণ অরুণ জিনি বসন দশনমণি মোতম্ষোতি উর । 
চিতচোর গৌর তুন্ত ভাল। 
দ্িতলি শীতল কিরণে হিরণমুণি দলিত ললিত হরিতাপ।%। 
১১৪ পদ। যথারাগ পদকর শরদরবিন্দই নিই নখবর নধতরপাতি । 
রসনা রসায়ন বদনছদন হেরি মোতিম রোহভিতর্দীতি ॥ 
স্থথ মুখ ছুরগতি ধরণী বরণি নহ বিবিক অধিক নিউমাণ। 
অতএব তেজি বুল্লমুবতী উমতি ডেল জগত জগতে 
কর গন) 


দিজ্ববরকুলজকুমারী ॥ 


১১৬ পদ । শ্রীরাগ । 


নিরখিতে ভরমে সরমে মঝু পৈঠল যব সঞ্চে গৌরকিশোর । 
তব সঞ্জে কোন কি করি কাহা আছিএ অস্টভবি নহ পুন 
ঠোর ॥ 
কহল শপথ করি তোয়) 
দিজকুলগৌরব গৌরক সৌরভে চৌর সদৃশ ভেল মোয় ॥ঞ্র॥ ১১৭ প্দ। আরাগ। 
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্থ' ত-পথ-গত মুখ-চন্দ । 
করে পরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নির বন্ধ । 
ধৈরজ আদি পহিলে দূর ভাজল, হেতু কি বুঝিএ না পারি ॥ 
জগদানন্দ সব, অব সমুঝাগুব, রহ দিন ছুই তিন চারি ॥ 


নীরদ নয়ানে নবখন১ সিনে পুরল২ মুকুল অবলন্ন। 

স্থেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু টুয়ত, বিকশিত ভান ॥ 
পেখন্ধু নটবর গৌরকিশোর । 

অভিনব হেমকলপতর সঞ্চ স্থবধুনীতীরে উজোর ॥ 

চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকতভ্রমরগণ ভোর । 

পরিমলে লুবব স্ুরান্থ্র ধায়ই অহনিশি পহত অগোর ॥ 


১১৫ পদ। আ্রীরাগ। 
অবিরত প্রেরাতন-ফ্: বিতরণে অখিল মনোরথ পুর । 


নহজই মধুর মধুর যছু মাধুরী তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস বহু দূর ॥ 
ত্রিভৃুবনজন-মনোহারী | 

জলজ কি স্থগজ চলাচল জগ ভরি ০ 
সবহু বিমোহনকারী ॥ আঠা মরি গোরা্পের কি দির তুলনা: 

মাই ব্রি অপরূপ গোরাতঙ্গর্কাতি। উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোনা ॥ 

নিরখি জগতে ধরু দামিনী কামিনী মেঘের বিজ্ুবরী নহে রূপের উপাম। 
চঞ্চল চপল খেয়াতি ॥ঞ॥ তুলনা নৃহিল রূপে চম্পকের দাম ॥ 

হারকি ছলকিয়ে তাকর বিলসই উন, 


স্পা পিশশিশীশীটিশ শা িা্িীাটি শশীাািটি টিটি 


উরপরিষস্কে নিহারি। ১। নীর।  হ। পুলক-পাঠাস্তর | 


শ্ীগৌরপদ-তরজিণী। 


তুলনা নহিল স্বর্ণকেতকীর দল। 

তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥ 

বুষ্কম জিনিয়া অন্গগন্ধ মনোহর । 

বাস কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥ 


নটরাগ। 
বিরত স্থুর-সবিত্তীর গৌর তরুণ বয়স খির 
তড়িস্কনক-কুস্ুম-ম্দর্দন তন্র্কাতি । 
সদন দন বদনচন্দ্র নিখিল তরুণী নয়ান-ফন্দ 
হসত লসত দশনবুন্দ কুন্দকুন্গুমপাতি ॥ 
আন খন-পুজজবরণ কুধ্িত কচ ধৈদ্যহরণ 
বেশ বিমল অলকাকুন। রাজত অন্থুপান। 
হএতিনক ঝণকত অতি ভাঙ হুজগ মঞ্জুলগতি 
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রপরঞ্জিত ছবিধাম ॥ 
ক৫নশ্রতি গপ্ত ফলিত কণ্ঠহি বনমাল বলিত 
বাহু বিপুল বলয়া কর-কে।মল বলিহারি। 
সবিপর বুর বক্ষ অতুল নাশত কত কুলবপূকুল 
ললিত কটি স্থুকুশ কেশরি-গরব-খরবকারা ॥ 
ডগম্গ ভুক্ত জাগ তকণ অরুণাবলী কিরণ চরণ 
কল মধুর সৌর হরে ভকত ভ্রমর ভোর। 
বশ থন ভবনবিদিতত. প্রেম অদিঞ| বরষত নিত 
শহরিমতি মন্দ করছ পরশত নাহি থোর ॥ 


১১৯ পদ। 


১২০ পদ । যথারাগ। 


মই গে। গোর।রূপ অমুত-পাথার। 
ডুবিল তরুণীর মন ন। জানে মাতার।॥ 
মথি রে কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া । 
অগাঁধ অথল তার হিয়া! | 

- দেই রূপ হেরি হেরি কাদে। 
কোন্‌ বিধি গড় গো হেন গোর।টাদে ॥ 
গোরারূপ পাপরা না যায়। 

* গোরা বিশ্্ আন নাহি ভায়॥ 
দিবানিশি আর নাহি ক্ফুরে। 
লোচন্দাসের মন দিবানিশি ঝুরে ॥ 


১২১ পদ। কামোদ। 


মনমথ কোটি কোটি জিনিয়। গৌরাগতন্থ 
সর্ব অঙ্গে লাবণ্য অপার। 

অবিরত বদনে কি জপতহ নিরবধি 
নিরূপম নটন-সঞ্চার ॥ 

মধুর গৌরাঙ্গরূপ ঝুরিয়া প্রাণ কাদে । 

নব গোরোচনা কান্তি ধুলায় লোটায় গে। 
ক্ষিতিতলে পুণিমার টাদে ॥ প্র ॥ 

আঙ্জাঙ্ছলঙ্ষিত গোরার স্ববাহ মুগল গে। 
উভ করি রহে ক্ষণে ক্ষণে । 

ডগমগ অরুণ কমল জিনি আখি গে! 
কেন সদা রাধা রাধ। ভণে॥ 

মোনার বরণথানি শোণকুস্থম জিনি 
কেন বা কাজর সম ভেল। 

কহ্‌রে পোচনদরাস না বুঝি গৌরাঙরীত 
বহি গেল হৃদি মাঝে শেল ॥ 


১২২ পদ । সুহই । 


টাঁচর চিকুর চারু ভালে । বেটিয়! মালতীর মালে ॥ 
তাহে দিক্বা ময়ূরের পাখা। পত্রের সহিত ফুল শাখা ॥ 
কষিল কান জিনি অঙ্গ | কটি মাঝে বসন স্থরঙ্গ ॥ 
চন্দনতিলক শোভে ভালে । আগাহছলধিত বনমালে ॥ 
নটবর বেশ গোরাঠাদে। রমণীকুলের কিবা ফাদে ॥ 


ত। দেখিয়া বাজদেব কাদে। প্রাণ মোর স্থির নাহি বাধে ॥ 
১২৩ পদ। মায়ুর। 


নাচে গছ অবধৃত গোরা। 


মুখ তছু অবিকল পূর্ণ বিধুমগ্ডল 
নিরবধি মন্ত্র রসে তোরা ॥ প্র ॥ 

অরুণ কমল পাখী জিনি রাগ! ছুটা আখি 
ভ্রমরযুগল ছুটা তারা। 

সোনার ভূধরে যৈছে স্থরন্দী বহে তৈছে 
বুক বাহি পড়ে প্রেমধার ॥ 

কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনখানি 


অরুণ বসন বহি্ধাপ। 


১০৪ সত্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


গলায় দোনার মাল! ভূষণ করিয়া আলা 
নাসা তিলগ্রস্থন বিকাশ ॥ 

কনক মৃণলিযুগ স্ুবলিত ছুটা ভূজ 
করযুগ কুগ্চর বিলাস 

রাতা উৎপল ফুল 
পরশনে মহীর উল্লাস ॥ 

আপাদ মস্তক গায় পুলকে পুরিত তায় 
?ঘছে নীল ফুল অতি শোভা । 

প্রভাতে কদলি জঙ্গ সঘনে কম্পিত তন্ধু 
মাধব ঘোষের মনোলোভা ॥ 


১২৪ পদ। বেলোয়ার ॥ 


পদ্ম নহে সমুল 


স্থবলিত বলিত ললিত পুলকাইত 

যুবতী গীরিতিষয় কাঁঞ্চন-কাতি । 
শরদচটাদ চাদ মুখমণ্ডল, 

লীলাগতি রতিপতিক ভাতি ॥ 
গৌর মোহনিয়া বলি নাচে । 
অরুণ চরণে মণিমপ্তীর রঞ্জিত, 

অঙ্গে কত কাঁচলি কাচে ॥ ফর ॥ 
গদ গদ ভাষ হাস রসে রোয়তঃ 

অরুণ নয়নে কত ঢরকত মোর। 
নটন রঙ্গে কত অঙ্গ বিভর্জিম্‌ 

আনন্দে মগন ঘন হপ্সি বোল ॥ 
বনি বনমাল লাল উর পর, 

কনয়াশিখরে কিরণাবলী ভাতি। 
জ্ঞান দাস আশ অই অহৃনিশি 

গাঁওই, গৌরগুণ ইহা দিন রাতি ॥ 


১২৫ পদ। ভাটিয়ারি। 


নাচে শচীনন্দন ছুলালিয়া । 

সকল রসের সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু 
নিরবধি বিনোদ রিয়। ॥ ধ্রু॥ 

কস্করি তিলক মাঝে মোহন চুড়াটী সাজে 
অলকাবলিত বড় শোভা । 

কনক বদনশশী অমিঞা খধুর হাসি 
নবীন নাগবী-খনে।বোভা। ॥ 


গোঝ! গলে বনমালা অতিঅপন্ধপ লীলা 
কনক অঙ্গুরি অঙ্গ তুর্গে। 

-পিঙ্গল বসন জোড়া অখিল ম্রম-চোরা 
মজে নয়নানন্দ পদাহুজে ॥ 


১২৬ পদ । ধানশ্রী। 


মুখখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র অপে। 
বিশ্ববিড়প্বিত অধর সদাই কেন কাপে ॥ 
গোরা নাচে নটন রঙ্গিয়া | 

অখিল জীবের মন কাধে প্রেম দিয় ॥ প্রু॥ 
চাদ কাদয়ে মুখছাদ দেখিয়া। 

তপন কাদে ঝআ্আাখি জলদ হেরিয়া ॥ 

কাঁচা কাঞ্চন জিনি নব রসের গোর1। 

বুক বাহি পড়ে প্রেম পরশের গার] ॥ 
কহয়ে নক্নানন্দ মনের উল্লানে। 

পুর“ কি দেখিব গোর! গদাধর পাশে ॥ 


১২৭ পদ । শ্রীরাগ_দশকুশি। 


কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিবি। 
কতই চন্দ্র নিখড়িয়া যেন নিরমিল বিধি ॥ 
উগারই স্থধা জঙ্থ গোরামুখের হাসি। 
নিরখিতে গোরারূপ হ্থদয়ে রৈল পশি ॥ 
আখি পালটিতে কত ঘুগ হেন মানি। 
হিয়ার মাঝে থোব গোরাবূপখানি ॥ 

মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি কর মোর। 
গোবিন্দ দাস কহে মুঞ্জি ভেল ভোর ॥ 


১২৮ পদ। বল্পরী। 


কি জানি কি ভাবে ভাবিত অন্তর, অরুণ যুগল আখি 
গদাধর করে ধরি কি কহয়ে, না জানি কি মধু মাথি। 
অধর বাচ্ধুলি ফুল স্ুললিত, দামিনী দশন-ছটা। 
হাসির মিশালে, ঢালে স্থধারাশি, বদনচাদের ঘটা। 
নাগরালি কাচে নাচয়ে নদীয়ানাগরীপরাণচোর। 
নরহরি কহে, তুমি কি ন৷ জান, গোকুলমোহন গোরা। 


আগৌরপদ-তরজিণী | 


যথারাগ। 


দেখ দেখ অগো ভৃবনমোহন গৌরাঙ্গরূপের ছটা । 
কিয়ে ধরাধর তেজিয়া ধরণী উপরে বিজুরী ঘটা ॥ 
কিয়ে নিরমল মঙ্্রর কনক-কমলকলিকারাশি। 

কিয়ে অতিশয় মদ্দিত বিমল চাকু গোরোচনারাশি ॥ 
কিয়ে ব্রজ-নব-যুবতী-কুচের নবীন কুস্কুম ভার । 
কিয়ে নবদ্বীপনাগরীগণের গলার চম্পকহার ॥ 

মনে হয় হেন সতত ইহারে হিয়ার মাঝারে রাখি । 
নিরিতে ত্রাথি নহে তিরপিত, ইথে নরহরি সাথী ॥ 


১২৯ প্দ। 


১৩০ পদ। যথারাগ। 


দেখ দেখ অগো গোরা্গটাদের ভুবনযোহন বেশ । 
আইলায়। পড়িছে কুম্দকলি বেড়া স্চাক্ু টাচর কেশ ॥ 
রললিত ভালে তিলক কুম্বুম চন্দন বিন্দু সুমা্ে। 

দেন উডভুপতি উদয় হয়েছে কনক গগন মাঝে ॥ 

শরবণে কুণগ ঝলকে উহার উপম। দিবেক কে। 

বুঝিছ্ধে ধরম মরঘ ভরম মকলি হরিব সে ॥ 
যুবতীমোহন মালা! গলে অতি অনুপম ক্রম ভঙ্গ । 
নরহরি নাথ দেখিয়ে কিরূপ, না বুঝিয়ে কোন রঙ ॥ 


্‌ উনি 


দ্বিতীয় উচ্ছাস 
(নাগরীর পদ) 








| (বনীলা় গ্রোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ববরাগ 
স্থরাগের যে সকল পদ আছে, পদকত্ৃ্ণ তদমুকরণে 
গোগদলালার অনেক পদ রচনা করিয়াছেন । এই 
নিন বৈধবযমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বনিয়া 
পদ। এই সকল পদে দেখান হুইগরাছে যে, নদীয়া- 
রাগ যেন শ্রীগৌরাঙ্গরপে মুগ্ধ হইরা তাহার প্রতি 
গনী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে আন্ুপূর্বিক 
শীবাধনাঁনা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা ঘায়, প্রভু 
ধর বাল্যকালে অনেক চাঞ্চল্য গ্রকাশ করিয়াছিলেন 
“কিন্ত শ্লীলোষের প্রতি কখনও কামকটাক্ষ ক্ষেপ-দূরে 


টি 
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থাকুক, যুবতী স্ত্রীলোকের মুখপানে ভ্রমেও তাকান নাই। 
সম্্যাসগ্রহণের পূর্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বাবিষয়ে অতি বিশ্তদধ 
চরিত্র দেখা যাঁয়। সঙ্লাসগ্রহণের পর, অন্তে পরে কা কথা, 
মহাপ্রভু স্বীয় ধর্ধপত্বী শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়ার মুখসন্দর্শন 
পধ্যন্ত করেন নাই। পরম! তপন্থিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর 
সহিত দুই একটা কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ 
্বীয় বিশ্বস্ত পরমপ্রিয় ভক্ত ছোট হরিদাসকে বজ্জন 
করিয়াছিলেন। অথচ, এই নাগরীপদসমূহের ভাব দেখিয়া! 
অভক্ত পাষত্ডেরা শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিজে লাম্পট্যদ্দোষের আরোপ 
কবিতে পারে । এখন জিপ্তান্ত এই যে, জ্রানিহা শুনিয়! 
ভক্ত পদকত্বৃগণ, ঈদৃশ ভাবাত্মক পদ কেন রচনা করিলেন? 
এ প্রশ্নের দ্িবিধ উত্তর দেওয়া! যাইতে পারে। প্রথমতঃ, 
্রীরুঞ্ণ যখন কংসসভাম্ উপস্থিত হয়েন, তখন তাহাকে 
কেহ শক্রভাবে, কেহ পুত্র, কেহ ন্বামিভাবে, কেহ ব! 
নবীন নাগরভাবে অর্থাৎ ধাহার যেমন মনের ভাব 
তিনি সেইভাবে, শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিরাছিলেন । এই জন্ত 
প্রচলিত কথায় বলে,_-“কৃষ্ণ কেমন 1” “ধার মন যেমন । 
এখানেও তন্রপ যে নয়নভঙ্গী, ষে হান্য, যে হন্তাদিসঞ্চালন 
দেখিয়া, শ্রুগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ 
ব্যাকুল এবং যে ভাব-ভঙ্গীকে বায়ুরোগ সন্দেহ করিয়া 
স্েহবতী শচী মাতা আকুলা, সেই ভাব-ভঙ্গীকে হাব-ভাব 
কামচেষ্টা মনে করিয়া, হাবভাবময়ী নদীয়ার নাগরীগণ ষে 
তাহাকে নব নাঁগর ভাবিবেন, তাহার বিচিত্রতা কি? 

ফলত: মহাপ্রভুর নবীন নাগর-রূপ ভক্তের ইচ্ছান্ুসারে । 
ধাহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা) মধুর রসের রমিক, রসশেখর 
শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা আর কোনরূপে দেখিতে 
চাহিবেন? দিতীগতঃ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্ুগৌরাঙ্গ এক ও অভিন্ন. 
'্রজেন্ত্র-নন্দন যেই, শচীস্থভ হৈল সেই” তাই রদিক ভক্ত 
পদকর্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনার! 
নাগরীভাবে, তাহার রূপগুণবর্ণন করিয়াছেন। 

৬্ঠ দংখ্যক শ্রীগৌরবিষুণপরিয়াপত্রিকায় গৌরগত গ্রাণ 
শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দান মহাশয় নাগরীভাব সন্বন্ধে যাহ! 
লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশও এস্থলে উদ্ধত হইতেছে) 
যথা,_নদীয়ার শ্রীনিমাইঠাদ ভূবনমোহন আুন্দর ক্ষ + 
তাহার রূপের আলোকে দশ দিক্‌ প্রদীণ্ত * . নিমাই 
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পণ্ডিতের অতুলনীয় রূপমাধুধ্যে নদীয়াবাসী বিমোহিত । 
*** রূপের আকর্ষণ অতি সাহঞজ্জিক অতি বিষম। 
বিশেষতঃ রমণীমন শ্বতই রূপমুগ্ধ হয়। স্থুরূপে রমণীর 
মন কেবল তুলেন, তুলিয়া মজে; মঙ্জিয়া রূপবান্‌কে 
ভঙজিবার জগ্ত ব্যগ্র হয়। ইহা প্রমাণিক খাটি 
সত্য। এ অবস্থাক্স রূপাঁভিলাধিণী সৌন্দধ্যপ্রিয়া নদীয়া 
নাগরীগণ শ্বিগৌরান্দরূপে আকৃষ্টা ন। হইয়া কখনই থাকিতে 
পাছেন না।? নদীয়ার আবাল-বৃদ্ব-বনিতা সমস্ত লোক 
পতিতপাবনী স্থরধুনীতে স্নানাবগাহন করেন । তাহারা 
গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি কূপের জল ব্যবহার 
করিতেন না । কাজেই নাগরীবৃন্দ সময় সময় গঙ্কাঘাটে 
আসিতেন, বমিতেন, পরম্পর কথোপকথন করিতেন 
এবং যুথে যুথে গৃহে ফিরিতেন । * * * নিমাইচাদ গঙ্গা- 
স্নানে যাইতেন। তাহ। ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে 
বেড়াইতেন স্থতরাং নাগরীকুল তাহাকে সাধ প্রাইয়া 
দেখিতে পাইতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রূপাঁকর্ষণ অতি 
বিষম। রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন টানে_মন হরিয়া 
লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্র-স্থধাপানে গৌরগত প্রাণা | * 
ঘাটে আসা-যাওয়া ব্যপদেশে গৌরদর্শন স্থলভ হইলেও। 
তাহা এখন তাহাদের নিত্যকার্ধ্য মধ্যে গণ্য ৷ গৌরাঙ্গ 
না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট করে, আনচান 
করে) এমন কি, তাহারা সোয়ান্তি পান না। গৌরহরি 


কিন্তু নারীদের পানে অপাজদৃষ্টিও করেন না। নাগরী- - 


সমূহ গৌরাঙ্গকৈ দেখিয়াই স্থবী। গৌর নাগরীদের 
পানে চান, আদপে ত্বাহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার 
ছায়াগাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গুঢ় রহস্য |] 


এপাশ 


১পদ। স্হই। 


সুরধুনীতীরে গৌরাঙ্গ হুদদর সিনান করয়ে নিতি। 
কুলবধূগণ, নিমগনমন, ডূবিল সতীর মতি ॥ 

শুন শুন সই গোরাটাদদের কথা । 

না কহিলে মরি, কহিলে খাকারি, এ বড় মরমে ব্যথা 1ঞ॥ 
ঢল ঢল কীচ। সোনার বরণ লাবণি জলেতে ভাসে । 

যুবতী উমতি আউদর কেশে, রহই পরশ আশে ॥ 


শ্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


অলক] তিলকা, সে মুখের শোভ।, কনয়-কুগুল কাণে। 
মুখ মনোহর, বৃক পরিসর, কে না কৈল নিরমাণে॥ 
সজল বসন, নিতম্ব ল্বন, আই কি হেরিঙ্গ হে। 
কামের পটে, রতির বিলাঁন, কহি মুরছিল সে ॥ 
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাজ উলটা কদলি উরু । 
গোবিন্দ দাঁস কহই বিষম কামের কামান তুরু ॥ 


শ্রীরাগ । 


শচীর কোঙর গৌরাঙ্গসন্দর দেখিন্ন আখির কোণে । 
অলথিতে চিত, হরিয়া লইল, অক্ণ নগ়্ান বাঁণে ॥ 

সই মরম কহিল তোরে । 
এতেক দিবসে, নদীয়ানগরে, নাগরী না রবে ঘরে॥ এ 
রমণী দেখিয়। হাসি হাসিয়া» রমময় কথা কয় । 
ভাবিয়! চিন্তিয়া, মন দঢ়াইন্ক, পরাণ রহিবার নয় ॥ 
কোন্‌ পুণবতী যুবতী ইহার, বুঝয়ে রসবিলাস । 
তাহার চরণে, হৃদয় পরিয়া, কহয়ে গোবিন্দাস ॥ 


২ পদ। 


ধানশ্রী। 


মো মেনে মন্থু মো মেনে মন । 
কিখনে গৌরাগ দেখিয়া আইমু ॥ 
সাত পাচ সথী যাইতে ঘাটে । 

, শচীর দুলাল দেখি আইঙ্গু বাটে ॥ 
হাসির। রঙগিঘ। সঙ্গিয়া সঙ্গে । টু 
কৈল ঠারাঠারি কি রসরলে ॥ 
থির বিজুরী করিয়া একে । 
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে ॥ 
আখির নাচনি ভার দোলা। 
মোর হিয়া মাঝে কারছে খেলা ॥ 
চাদ ঝলমলি বদন ছাদে। 
দেখিয়। যুবতী ঝুরিয্! কাদে ॥ 
চাচর কেশে ফুলের ঝুট! । 
যুবতী উমতি কুলের খোটা ॥ 
তাঁহে তম্থু-স্থখ বসন পরে। 
গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে ॥ 


৩ পদ। 


 শ্রীগৌরপদ-তরজিণী। 


৪ পদ। গ্ত্রীরাগ। 


ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যাঁয়। 

টং হাসিয়। তরঙ্গ হিলোলে, মদন মূরছা পায় ॥ 

কিব! সে নাগর কিক্ষণে দেখি, ধৈরজ রহল দুরে । 
নিঞ্বধি মোর চিত বেয়াকুল, কেন বা সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলা ইয়া, নাচিয়। নাচিয়া যায়। 
নয়ান-কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বি ধিতে চায় ॥ 
মালতী ফুলের মাগাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উঠিযা গড়িয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়! বুলে ॥ 
কপালে চন্দনফোটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে । 

না জনি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে ॥ 
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়| 

ন।জাশ কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কম ॥ 


৫ পদ। ধানগ্রী। 


বতিখনে গোরারূপ আইন হেরি । 
সাজনমুকুর আনলু ততবেরি ॥ 
সখি হে সব সোই আনল অনুপ । 
ইথে লাগ মুকুর হেরল নিজ মুখ ॥ 
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম্‌ ধন্দ। 
উয়ল দরপণে গোরামুখচন্ন ॥ 
মবু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ । 
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল গ্রেমতরঙ্গ ॥ 
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর। 
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর ॥ 
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি। 
অবশে আরশি করে খসল হামারি 
বহুত পরশ' রস অদরশ কেলি। 
গোবিন্দ দাঁস শুনি যুরছিত ভেণি ॥ 
৬পদ। ধানশ্রী। 
হি কি রীত, পীরিতি আরতি, গোরারপে উপজিল 
হার এক্সাতি, সেই পুণ্যবতী, আনে সে ঝুরিয় মৈল॥ 
সজনি কাহারে কহিব কথা । 
বিধি গোরাবদন দেখিয়া, খুচাব মনের ব্যথা) 


১০৭ 


সো গোর] গায়, ঘাম কিরণে, নিন্দয়ে কতেক চাদে । 
বাহুর বলনি, অঙ্গের হেলনি, মস্থর চলনি ছাদে ॥ 
গলায় রঙ্গণ কলিকামালা, নারীমন বাধা ফাদে । 
আছুক আনের কাজ মদন, বিনিয়া বিনিয়া কাদে ॥ 
শ্রবণে সোনার মকরকুগ্ুল, রঙ্গিণী পরাণ গিলে । 
গোবিন্দ দাস কহই নাগর, হারাই হারাই তিলে ॥ 


৭পদ। ধানশ্রী। 


গৌরবরণ, মণি-আভরণ, নাটুঘা মোহন বেশ। 

দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল, ঢলিল নকল দেশ ॥ 

মু মন সই দেখিয়া গোরা ঠাম। 

বধিতে যুবতী গঢল কো বিধি, কামের উপরে কাম ॥ ঞু॥ 
চাপা নাগেশ্বর মল্লিক! সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ। 

ও রূপ দেখিতে যুবতী উমতি, ধরব ধৈরজ লাজ ॥ 

ও রূপ দ্েখিয়। নদীয়ানাগরী পতি উপেখিয্া কাদে । 

ভালে বলরাম, আপন। নিছিল, গোরাপদনখছাদে | 


৮প্দ। তুড়ী। 


মদনমোহন গৌরাঙ্গবদন 
রূপ হেরি কি না হৈল যোরে। 

সোনার বরণ তন এই ছিল কালাকান্ 
নহিলে কি মন চুরি করে ॥ 

রসের পরাণ যার কুলে কি করিবে তার 
নদীয়া নগরে হেন জনা । 

কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী 
ঘরে ঘরে প্রেমের কাদন। ॥ 

নয়ন কমল নব অরুণ পরাভব 
ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া। 

আহা মরি মরি সোই মরম তোমারে কই 
জীব না গো গোর! ন1 দেখিয়! ॥ 

হিয়ায় প্রেমের শর ত্চ কৈল জর জর 
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণি । 

স্থুরধুনীতীরে যাঙা ভাসাইব কুলক্রিয়। 
ভঙ্িব সে গোরা গুণমণি ॥ 


১০৮ 


পৃরুবে শুনি হত সেই সব অভিমত 
এবে ভেল কালতঙ্থ গোরা । 

“বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি 
নহিলে কি গোপীর মনচোরা ॥ 


৯ প্দ। সুহিনী। 


কি কহিব অপরূপ গৌরকিশোর। 

অপাজ ইন্দিতে প্রাণ হরি নিল মোর ॥ 
তেরছ চাহনি তায় বড়ই জঞ্জাল। 

নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল। 

যে বা ধনী দেখে তারে পাশরিতে নারে । 
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রয় ঘরে ॥ 
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা। 
গোরার পীরিতিখানি মরমের ব্যথা ॥ 


১০ পদ । বরাড়ী। 


আর একদিন, গৌরাজ সুন্দর, নাহিতে দেখিলু ঘাটে 
কোটি চাদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 
অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কষিল, অমল কমল আখি । 
নয়ানের শর, ভাঙ ধনু বর, বিধয়ে কামধাহৃকী ॥ 
কুটিল কুস্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম। 
জলবিন্দু তল, হেম মোতি জঙ্গ, হেরিয়া মূরছে কাম ॥ 
মোছে সব অঙ্জ, নিঙ্গাড়ি কুস্তল, অরুণ বসন পরে। 
বাস্থ ঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নাবিবে ঘরে ॥ 


১১ পদ। ধাঁনশী। 


এক দিন ঘাটে, জলে গিয়াছিলাঙ, কি রূপ দেখিস্থ গোর1। 
কনক কষিল, অঙ্গ নিরমল, প্রেমরসে পন ভোর! ॥ 

সুন্দর বদন, মদনমোহন, অপাঙ্গ ইঙ্গিত ছটা । 

হুচাক্ কপালে, চন্দন তিলক, তার! সনে বিধু ঘট! ॥ 
মধুর অধরে, ঈষৎ হাসিয়া, বলে আধ আধ বাণী। 

হানিতে খসয়ে, মণি মোতিবর, দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী ॥ 
বাথ ঘোষ কহে, এমন নাগর দেখি কে ধৈরজ ধরে। 

ধন্ত সে যুবতী, ও রূপ দেখিয়া, কেমনে আছয়ে ঘরে ॥ 


জ্ীগৌরপদ-তরজিণী । 


১২ পদ। পঠমগ্রি। 
যখন দেখিহ গোরাচাদে ৷ তখনি পড়িলু প্রেমফণীদে। 
তস্থ মন তাহারে স'পিলু | কুলভয়ে তিলাঞুলি দিলু ॥ 
গোর! বিশ্ব না রহে জীবন । গৌরাঙ্গ হইল প্রাণধন ॥ 
ধৈরজ না বাঁধে মোর মনে । বাস্থদেব ঘোষ রস জানে ॥ 


১৩ পদ। যথারাগ। 


গোরারূপ দেখিবারে মনে করি সাধ। 
গৌর-পীরিতিখানি বড় পরমাদ ॥ 

কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি। 
অন্ুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি ॥ 

গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অস্তরে ! 
কিবা মন্ত্র কৈল গোরা নয়ানের শরে | 
নিঝোরে ঝরয়ে আখি প্রবোধ ন। মানে । 
বড় পরমাদ প্রেম বাস্থ ঘোষ গানে ॥ 


১৪ পদ। শ্রীরাগ। 
আহা মরি মরি সই আহ। মরি মরি | 
কিক্ষণে দেখিলু' গোরা পাশরিতে নারি ॥ 
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন। 
চল দেখি গিয়! গোরার ও টাদ বদন ॥ 
কুলে দিলু তিলাঞুলি ছাড়ি নব আশ। 
তেজিলু সকল সুখ ভোজন বিলাস ॥ 
রজনী দিবস মোর মন ছন ছন। 
বাস্থ কহে গোর। বিন না রহে জীবন ॥ 


চর 


১৫ পদ। শ্রীরাগ | 


চল দেখি গিয়৷ গোর। অতি মনোহরে । 
অপরূপ রূপ গোর! নদীয়ানগরে ॥ 

ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ 

কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান তব ॥ 
আজাচুলস্বিত ভুজ কনকের স্তত্ত। 
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব ॥ 
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি | 
কহে বাস দিব গিয়৷ যৌবন নিছনি ॥ 


শ্রীগৌরপদ-ঙরঙ্িণী ১০৯ 


১৬ প্দ। সুই বা দেশরাগ। 
কি হেরিচ্ু আগো সই বিদগধরাজ 1১ 
ভকত কলপতরু নবন্ধীপ মাঝ ॥ 
পীরিতির শাখা সব অন্থরাগ পাতে । 
কম্ধুম আরতি ভাহে জগত মোহিতে ॥ 
নিরমল গ্রেমফল ফলে সর্বকাল । 
এক ফলে নব রন ঝরয়ে অপার ॥ 
ভকত চাত্তক পীক শুক অলি হংন।২ 
নিরবধি বিলসয়ে রস পরশংস ॥৩ 
স্থির চর সুরনর যার ছায়া পৈসে। 
বাসুদেব বঞ্চিত আপন কম্মদোষে ॥৪ 


১৭ পদ। স্ুৃহই। 
নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে 
বল সখি কি করি উপায়। 
ন। দেখিলে গোরাবূপ বিদরিয়। যায় বুক 


পরাণি বাহির হৈতে চায় ॥ 
কহ সখি কি বুদ্ধি করিব 

গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন 
গোর! লাগি পরাণ ত্যগ্রিব ॥ প্র॥ 

সব সুখ তেয়াগিনু কুলে জলাগুলি দিস 
গোরা বিচ আর নাহি ভায়। 

অঝোরে ঝরয়ে আখি শুন গে! মরমি সখি 
বান্থ ঘোষ কি কহিব তায়॥ 


১৮ পদ। আীরাগ । 


গোরাবূপ লাগিল নয়নে । 
কিবা'নিগি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥ 
যে দিকে ফিরাই আখি সেই দিক দেখি। 
"পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি । 
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল। 
নিরবধি গোরাবূপ নয়নে ল/গিল ॥ 


পল 





বা কি কহুব রে সখি তগয়গ কাজ। ২। করে অভিলাধ। 
রা গজ বছ ভাব না পরল আশ। 5। গাকঞ্ধ খোজে ভকত 
ঈনে। কছে বাছ আত এ মহীমগ্ুলে--পাঠান্র 


চিত নিবাঁরিতে চাহি নহে নিবারণ । 
বাস্থু ঘোষ বলে গোর! রমণীমোছন ॥ 


১৯ পদ। নুহই। 


সঙ্জনি লো গোরারূপ জন্কু কাচা সোণা। 
দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না ॥ 

বাকা ভুরু বাক! নয়ন চাহনিতে যায় চেনা । 

ও রুপে খন দিলে সই কুলমান থাকে না ॥ 
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় গাখর। | 

যেদিকে চাই দেখিতে পাই শুধই সেই গোর ॥ 
চিন চিন লাগে কিন্তু চিন্তে না যায় পার]। 
বাস্থ কহে নাগরি এ গোপীর মনচোরা ॥ 


২৭ পদ। কামোদ। 

নিরমল গৌর-তঙ্ কষিল কাঞ্চন জন্ু 
হেরইতে পড়ি গেলু ভোর । 

ভাঙ ভুজঙ্গমে, ংশল মধু মন 


অন্তর কাপয়ে মোর ॥ 
সজনি যব হাম পেখলু গোরা। 

অকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে 
মদন লালসে মন ভোরা ॥ প্র ॥ 

অকুণিত লোচনে তেরছ অবলোকনে 
বরিষে কস্থম শর সাধে। 

জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাওব 
জন্ক পড়ু গঙ্গা অগাধে ॥ 

মন্ত্র মহৌষধি তু যদি জানসি 
মনু লাগি করহ উপায় । 

বাসদেব ঘোষে কহে শুন শুন হে সখি 
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায় ॥ 


২১ পদ। বিভাস-দশকুশি । 


নিশিপরভাতে, বমি আঙ্গিনাতে, বিরস বদনখানি । 
গোৌরাঙ্গটাদের হেন ব্যবহার, এমতি কত না জানি ॥ 


মই এমতি করিল কে? 


গোরা গুণনিধি, বিধির অবিধি, তাহারে পাইল সে ঞ্র॥ 


:৯৯০0000 জীগৌরপদ-হরজিশী।, 


ক্ষম্তুরি উদ্দন, করি বিষণ, গীঁখিয়া ফুলের মালা । 
বিচিত্র পালক্কে, শেজ বিছাইনু, শুইবে শচীর বালা ॥ 
হে দে গো সজনি, সকল্গ রজনী, জাগিয়া পোহাল বসি। 
_. তিলে তিনবার, দণ্ডে শতবার, মন্দির বাহিরে আপি ॥ 
বাস্থ ঘোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে, এখনি কহিব তাহে। 
হেথা না আয়ল, রজনী বঞ্চল, আছিল কাহার ঘরে ॥ 


২২ পদ। বিভাঁস 


সো বহুবল্লভ গোরা জগতের মনচোর! 
তবে কেন আমার করিতে চাই এক]। 

হেন ধন অন্যে দিতে পারে বল কার চিতে 
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা ॥ 
সজনি লো মনের মরম কই তোরে। 

না হেরি গৌরাঙ-মুখ বিদরিয়া যায় বুক 
কে চুরি করিল মনচোরে ॥ ঞু॥ 

লও কুল লও মান লও শীল লও প্রাণ 
লও মোর জীবন যৌবন । 

দেও মোরে গোবানিধি যাহে চাহি নিরবধি 
সেই মোর সরব্স ধন । 

ন তু সথরধুনীনীরে পশিয়া তেজিব প্রাণ 
পরাণের পরাণ মোর গোর] । 

বাস্থদেব ঘোষে কয় সে ধন দিবার নয় 
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হার] ॥ 


২৩ পদ। ধানশী। 


আজু সুই কি দেখিলু গোর] নটরায়। 
অনীম মহিমা গোরার কহনে না যায় ॥ 
কেমনে গড়ল বিধি কত রস দিয়া! 

ঢল ডল গোরাতঙ্গ কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 
কত শত চাদ জিনি বদনকমল । 
রমণীর চিত হরে নয়ন যুগল ॥ 

বাস্থদেব ঘোষ কহে হইয়া বিভোর । 
সুরধুনীতীরে গোরা্টাদ উজ্োর ॥ 





২৪ পদ। ধানশী। 
আজু মুই কি পেখলু গৌরাজ হুদার 
এ তিন ভূবনে নাই এমন নাগর ॥ 
কুলব্তী সব রূপ দেখিয়া মোহিত। 
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত ॥ 
শিলা গলি গলি বহে মুগ পাখী কাদে। 
নগরের নাগরী সব বুক নাহি বাধে ॥ 
স্থরসিদ্ধ-যুনিগণের মন উচাটন । 
বাস্থদেব কহে গোর মদনমোহন ॥ 


ধানশী। 


নিরবধি গোরারূপ দেখি । নিঝরে ঝরয়ে ছুটী আখি! 
কি কহব কি হবে উপায়। প্রাণ মোর ধরণে না যায়। 
নিশি দিশি কিছুই নাজানি। নরমে লাগিল দিষ্চণি ) 
ন। দেখিয়! গোরাচাদ মুখ | কহে বান্ছ বিদরয়ে বুক ॥ 


২৫ পদ । 


ধানশী। 


“দেখিয়া আয়লু গোরাটাদে | সেই হৈতে প্রাণ মোর কীদে ! 
মন মোর করে ছন ছন | ন। দেখিলে ও চাদ বদন ॥ 
গৃহকাজে নাহি রহে চিত। না৷ দেখিয়া গৌরচরিত | 
অনুপম গৌরাঙজ-মহিম1। বাস্থদেব না পায়েন গীমা॥ 


- ২৬ পদ। 


২৭ পদ । ভাটিয়ারি। 


প্রেমের সায়র, বয়ান কমল, লোচন খঞ্জন তারা । * 
কিয়ে শুভক্ষণ, সর্বব সথলক্ষণ) ভেটলু' প্রাণ পিয়্ারা॥ 
গোরারূপ দেখিলু মোহন বেশে । 

যার অস্থুভব, সেই সে জানয়ে, না পায় আন উদ্দেশে ॥ এ? 
রূপের সন) ও চাদ বদন, সকুয়া! বসন রাঙ্জ।। 

রাঙ্গা করপদ, জিনি কোকনদ, রহে অঙ্গ তিরিভঙ্গা 
ভাবের আবেশে, ভাবিনী লাগসে, অস্তর বাহিরে গোরা: 
এ নয়নানন্দ, ভাবে অন্ুবন্ধ, সতত ভাবে বিভোরা | 


২৮ পদ । শ্্রীরাগ। 


পোই, চল দেখি গিয়া। 
কেমন বদ্ধানে নাচে গোর। বিনোদিয়। ॥ 


গীত গীরিতিময় রূপের সাঞজনি। 
গীত বসন রাঙ্গা ডোরের ধোলনি ॥ 
সর্ধাঙ্গে চন্দন গলে নব বনমালে। 
কত ফুলশর ধায় অলিকুলজালে | 
ভাবের আবেশে পুলকের নাহি ওর । 
অন্থুরাগে অরুণ নয়ানে বহে লোর ॥ 

সাত পাচ করে প্রাণ ধরিতে নারি হিম্বা। 
হেন মনে করে সাধ পরশি ধাইরা ॥ 
নদীয়ার কুলবধূর গেল কুল-লাজে। 
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি সবার সমাজে ॥ 
কহয়ে নয়নানন্দ আছ্য়ে উপায়। 
স্বরধুণীতীরে যাই দেখিবে গোরার ॥ 


২৯পদ। বিভাস। 
করিব মুই কি করিব কি? 
গোপত গৌরাদ্ষের প্রেমে ঠেকিনাছি ॥ প্র ॥ 
দীনন দীঘল টাচর কেশ রমাল ছুটী আখি। 
রূপে পচ প্রেমে তঙ্গ মাথা জন্থু দেখি ॥ 
আচধিতে আনিয়া ধরিল মোর বুক। 
খ্বগনে দেখিনু আমি গোরাটাদের দুখ ॥ 
বগের কুলের মুই ঝিয়ারি। 
শবশুরকুলের মুঞ্জি কুলের বৌহারি ॥ 
পাত ব্রতা মুই সে আছিনু গতির কোলে: 
নকল ভাসিয়। গেন গোরাপ্রেঘের জলে ॥ 
কহে নয়নানন্ন বুঝিলাম ইহা । 
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়। ॥ 


৩০ পছু। ধানশী--ধরাতাল। 


গীরা্গ-লাবণ্যকধপে কি কহব এক মুখে 
আর তাহে কুলের কাচনি। 

1৭ দুখের হাসি জীব না গে! হেন বাসি 
আর গীরিতি চাহনি ॥ 

«. সই লো বিহি গড়ল কত ছাদে। 

কমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন 
পরাণ পুতলি মোর কাদে । প্রু॥ 


বিধিরে বলিব কি... করিল কুলের ঝি 


আর তাহে নহি স্বতন্তরি। 
গেণ কুললাজভদ্ পরাণ বাহির নয় 


মনের আনলে পুড়ে মরি ॥ 
কহিব কাহার আগে কহিলে পীরিতি ভাঙ্গে 
চিত মোর ধৈরজ ন| বাধে। 
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণি 
ঠেকিলা গৌরাঙ্গপ্রেমফাদে ॥] 
৩১ পদ। মল্লার। 
দেখ সই অপরূপ গৌরাঙজটাদের মুখ 
নয়নে বহয়ে কত ধারা। 
কুন্দ করবীর মালে আছে থরে থরে গলে 
বিনোদিয়া মুনিমনোহরা ॥ 
গৌরাঙ্গের গুণ শুনি পাষাণ হয়ত পানি 
শুক কাদে পিগ্রর ভিতরে । 
ঝুলের সে কুলবতী হরিনামে পীরিতি 
বিরলে বসিয়া! গুণে ঝুরে ॥ 
গৌরাঙ্গপীরিতি রসে জগত করিল বশে 
যবন চগ্ডাল তরি গেল। 
পামর নয়নানন্দ না ঘুচিল মনের সন্দ 
মরমে রহল বড় শেল ॥ 


৩২ পদ। ন্ুহই। 


নই দেখি! গৌরাঙ্গচাদে। 

হইন্ছু পাগলী, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িস্থ গীরিতি ফাদে ॥ 
সই গৌর যদি হৈত পাখী। 

করিয়। যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিগ্রিরায় রাখি ॥ 
সই গৌর যদি হৈত ফুল । 

পরিতাম তবে) খোপার উপরে; ছুলিত কাণেতে ছুল ॥ 
সই গৌর যদি হৈত মোতি। 

হান যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভ। যে হইত অতি ॥ 
সই গোর যদি হৈত কাল। 

অঞ্জন করিয়া, রপ্তিতাম আখি; শোভা যে হইত ভাল ॥ 
মই গৌর যদ্দি হৈত মধু। 

জানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধূ ॥ . 





১১২ 


৩৩ পদ। কামোদ। 

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে? 
স্থরধুনীতীরে, নদীয়া! নগরে, উয়ল রসের দে॥ 
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা। 
ন্দীয়। নাগরী, করিতে পাগলী, নাজানি কোথা না ছিলা ॥ 
সোনায় বীধল, মণির পদক, উর ঝল মল করে। 
ও টাদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে ॥ 
যৌবন তরঙ্গ রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে । 
শেখরের পন» বৈভব কে কহ, ভুবন ভরল যশে ॥ 


৩৪ পদ। ধানশী। 


গৌরাম্গ চরিত আছু.কি পেখলু মাই । 
রাধা রা” বলি কাদে ধরিয়া! গদাই ॥ 
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়। 
ধুলা লাগিয়াছে কত ওনা হেম গায় ॥ 

সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে। 
কত স্ুরধুনী-ধারা জাখি বাহি পড়ে ॥ 
মৈন মৈঙ্ কেন গেম সে পথ বাহিয়া। 
ধৈরজ না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া ॥ 
দেখি দাস গদাধর লু লু হাঁসে। 

এ যছুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে ॥ 


আশাবরী। 


গৌর বরণ সোনা, ছটক ডাদের জোন] 
তরুণ অরুণ, চরণে থির, ভাবে বিয়ানুলমনা ॥ 
, অরুণ নয়ানে ধারা, জন্ুস্থরধুনী পারা । 
পুলক গহন, সিচশ্সে সঘন, মহী জিনি ভার ভরা ॥ 
বদনে ঈঘৎ হাসি, তরুণী দৈরজ নাশি। 
খেনে খেনে, গর গদ হরি বোলে, কাদনে ভূবন ভাসি ॥ 
গদাই ধরিয়া কোলে, মধুর মধুর বোলে । 
আর কি আর কি, করিয়া কাদয়ে, নাজানি কি রসে ভুলে ॥ 
যে জানে সে জানে হিয়া, লে রসে মঞ্জিল ধিয়া। 
এ ষছুনন্দন ভণয়ে আক্গুলি, ওই না গোবুলপিয় ॥ 


৩৫ পদ । 


স্রীনৌলপদ-ননঙ্গিধী | 


৩৬ পদ। মল্লারিকা। 


সোই লো নদীয়া-জাহৃবীকৃলে। 

কো বিছি কেমনে গঢ়ুল ও তন কনয়! শিরীষ ফুলে । প্র 
কেন না পরতীত যায়। 

বদন কমল, বাধুলি অধর, 'দশন কুনকি তায় ॥ 
কাহারে কহিব কথা । 

কিংশুক কোরক, না'সক। স্থুভগা আ্াখি উতপল রাতা॥ 
কহিতে না জানি মুখে । 

বানু হেমলতা, উপরে পছুম, মল্লিকা ফুটল নখে ॥ 
নয়ান আননদদিন্ধু 

পদতল থল, রাতা উতপল, নখে মোতিফল নিন্দু॥ 
গীরিতি সৌরভ ধরে। 

ত্রিভুবন জন, মাতল তা হেরি. পালটি না যায় ঘরে ॥ 
হরি হরি হরি বোলে। 

না জানি কি লাগি, কাদায়ে গৌরাঙ্গ, দাস গনাধর “কালে । 
অতএ লাগয়ে ধন্দ। 

এ যছুনন্দন, কহে কি না জানো, ওই না গোকুলচন্দ ॥ 


নর 


কর্ণাটিকা। 


সজনি সই শুন গোরা-অপরূপ গাথা । 
বরজবধূর সঙ্গে বিলাস গোপনরন্ধে 
,ভূধন ভাসিল সেই কথা ॥ প্র ॥ 
অঙ্গের সৌরভে কত মনমথ উনমত * 
মধুকর ছলে উড়ি ধায়। 
রঙ্গণ ফুলের মালা হিয়ার উপরে খেলা 
কুলবতী মতি মূরছায় ॥ 
গৌরবরণ দেখি আর সব সেই শাখী 
বলন গমন অঙ্গছটা ৷ 
গোকুলচাদের ছাদ পরতেকে ভুরুফাদ 
কুলবতী দুই কুলে কাটা ॥ 
কে আছে এমন নারী নয়ান-সন্ধান হেরি 
মুখটাদে হাসির মাধুরী । 
দেখিয়। ইবরজ ধরে তবে সে যাইবে ঘরে 
মনমথে না করে বাউরী॥ 


৩৭ পদ । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


খেনে রাধা বলি ডাকে নয়ান মুদিয়া থাকে 
খেনে হাসে ভাবের আবেশে । 


খেনে কাঁদে উভরায় পুলকিত মর্বকায় 
এ যছুনন্দন ভালবাসে ॥ 
৩৮ পদ । বরাড়ী। 


গোরা্টাদে দেখিয়া কি হৈহ্থ। 

গোপত পীরিতি ফাদে মুই সে ঠেকিসু ॥ 
ঘরে গুরুজন-জালা সহিতে ন। পারি । 
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনাঁবী ॥ 
গোরারূপ মনে হৈলে হইবে পাগলী । 
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি ॥ 
রহিতে নারি ঘরে কি করি উপায়। 
যছু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায় ॥ 


৩৯ পদ। কানমোদ। 
'ধধা অবসানে। ননদিনী সনে, জল আনিবারে গেস্ট। 
গৌরাঙ্গচাদের, রূপ নিরখিয়া, কলদি ভাঙ্গিয়া এন ॥ 
নাপে কলেবর, গায় আসে জর, চলিতে না চলে পা.। 
গৌরাঈটাদের, রূপের পাথারে সাতারে ন। পাই থা ॥ 
বল দীঘল, নয়ান যুগল, বিষম কুন্ুম-শরে। 
বম কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কাপয়ে ডরে ॥ 
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী, যাহার অন্তরে জাগে। 
1ল শীল তার, সকলি মজিলা, গোঁরাচাদের অনুরাগে ॥ 


র ৪০ পদ। ধানশী। 
মনে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়নের তারা। 
জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা ॥ 
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব। 
খনর লাধেতে, সেরূপ টাদেরে, নয়নে নয়নে থোব ॥ 
শিই লে। কছ না গৌরের কথা। 
খোরার সে নাম, অমিয়ার ধাম) পীরিতি মূরতি দাতা ॥ ধর ॥ 
[গীর শবদ, গৌর সম্পদ, লদা যার হিয়ায় জাগে। 
বহে নধহরি, তাহার চরণে, সতত শরণ মাগে ॥ 


. ৪১ পদ। ধানশী। 
মো মেনে মন্ত 'গাগাঠাদেবে দেখিয়া ।! 
অপরূপ রূপ কাচা কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 


ক্ষণে শীপ্রগতি চলে মারে মালসাট। 
ক্ষণে থির হৈয়! চলে সরধুনী পাট ॥ 
অরুণ-নয়ানে ঘন চাহে অনিবার | 
হানিল নয়ান-বাণ হিয়ার মাঝার ॥ 
আজামুলগিত ভূজ দোলে ছুই দিগে। 

: যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে ॥ 
ক্ষণে মন্দ মন্দ হাসে ক্ষণে উতরোল। 
ন| বুঝিয়। নরহরি হইল বিহ্বোল | 

৪২ পদ। ধানশী। 


মরম কহিব জনি কায় মরম কহিব কায়। 

উঠিতে বলিতে দিক নিরধিতে, হেরিএ গৌরাঙ্গ রায় ॥ ধ॥ 
হৃদি সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, ঘকণি গৌরাঙ্গ য় 

এ ছুটি নয়ানে, কত বা হেরি, লাথ আখি যদি হয়। 
জাগিতে গৌরা্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি । 
ভোঙ্জনে গৌবাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমারে সথি? 
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ হেরিএ সদা! 
নরহরি কহে, গৌরাদ্দচরণ, হিয়ায় রহল বাধা ॥ 


ধানশী। 

মজিলু গৌবগীবিতে সনি মজিলু গৌরপীরিতে । 
হেরি গৌররূপ জগতে অন্গপ, মিশিয়া রৈয়াছে অগতে ॥ 
আত্তমী কুন্ুম, কিবা টাপ। শোণ, হরিল গৌরাঙ্গ রূপ । 
কমলে নয়ন, পল্াশে অবণ, তিত্রফুলে নাসাকুপ ॥ 
অপরাজিতার, কলিতে আমার, হরিল গৌরঙ্গ তুু। 
হরে কুন্দকলি, দশন আবলী, কদলি তরুতে উরু ॥ 
সনাল অনুজ, হরিল সে তুজ। বঙ্গস্থল পছুমিনী। 

কছে নরহরি, মোর গৌরহরি, নকল ভুবনে জানি ॥ 


৪৩ পদ । 


৪৪ পদ। পাহিড়া। 


কে আছে এমন, মনের বেদন, কাহারে কহিব সই। 

না কহিলে বুক, বিদরিয়া মরি, তেই সে তোমারে কই ॥ 
বেলি অবণানে ননদিনী সনে, গেছ জল ভরিবার। 
দেখিতে গৌরাঙ্গ, কলসি ভার্গিল, রম হইল সার ॥ 
সঙ্গে ননদিনী, কাঁলভূজঙ্গিনী, ঝুটিল কুমতি ভেল 
নয়নের বারি, সম্থরিতে নারি, বয়ান শুকায়ে গেল ॥ 


১১৪ শ্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


গৌরকলেবর, করে ঝলমল, শারদ চাদের আলো! । 
স্তরধুনীতীরে, ধীড়াইয়। আছে, দুকুল করিয়া! আলো! ॥ 
বুক পরিসর, তাহার উপর, চন্দন ফুলের মাল। 

নয়ন ভরিয়া, দেখিতে নারিনু, নদী হইল কাল ॥ 
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাঁধুরী, যাহার হৃদয়ে জাগে । 
কুল নীল তার, সব ভামি যায়, গৌরাজের অগ্ুরাগে ॥ 


৪৫ পদ। শ্রীরাগ-_-বড় দশকুশি। 
কি হেরিলাম গোরারূপ ন! যায় পাসরা। 
নয়নে অঞ্চন হৈয়া লাগিয়াছে গোরা ॥ 
জলের ভিতর ষদদি ডুবি, জলে দেখি গোরা। 
ত্রিভুবনময় গোরাচাদ হৈল পারা ॥ 
তেই বলি গোরারূপ অমিঞা। পাথার। 
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাতার ॥ 
নরহরি দাস কয় নব অনুরাগে । 
সোণার বরণ গোরার্টাদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥* 


৪৬ পদ। ধানশী। 


তরুণী-পরাণ-চোরা গোরাবূপ, মাধুরী অধিঞা ধারা। 

ধনি ধনি ধনি, বারেক নয়ন কোণেতে পিয়য়ে যারা ॥ 
সোই ও কথা কহিব কাকে । 

পণ্ডিত গঞধাই, পানে ঘন চাই, রাধিকা বলিয়া ডাকে ॥&। 

দাগ গদাধর, করে দিয়া কর; উলগে পুলক গা । 

মুদু মুছু হাসে। কিবা রসে ভাসে, কিছুই না পাই থা ॥ 

নাগরালি ঠাটে, নদীয়ার বাটে, হেলিতে ছুলিতে যায় । 

নরহুরি-মনমোহন ভঙ্গিমা মদন মুরছে তায় ॥ 


৪৭ পদ। সুহই। 


সথি হে ফিরির! আপন ঘরে যাঁও। 
জিযস্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝা ও ॥ঞ্র 
নয়ান পুতলি করি লইন্কু মোহনরূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 
গীরিতি-আগুন জালি সকলি পুড়াইগ্লাছি 
জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥ 


ন। জানিয়। মূ লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
না করিয়া শ্রবণ গোচরে। 

আ্োত বিথার জলে এ তন্টি ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

যাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিনে 
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়। 

মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমভি হয় 
ভাঁর গুণ তিন লোকে গায় ॥ 


৪৮ পদ । সুহই । 
সখি হে কেন গৌরা নিঠরাই মোহে। 


জগতে করিল দয়। দিয়া সেই পদছায়া 
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে ॥্রা। 


গৌরপ্রেমে স পি প্রাণ জিউ করে আনচান 
স্থির হৈয়! রইতে নারি ঘরে। 


আগে যদি জানিতাম পীরিতি ন। করিভাম 
, যাচিএগ। না দিতু প্রাণ পরে ॥ 


আমি ঝুরি যার তরে সে যদি ন| চায় ফিনে 
এমন গীরিতে কিবা! সুখ । 


চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহ 
যায় ফাটি যায় কিনা বুক ॥ 


মুরারি গুপত কয় পীরিতি সহজ "ঃ 
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জালা। 

কুল মান সব ছাড় চরণ আহ কর 
তবে সে পাইবা। শচীর বালা ॥ 


৪৯ পদ। ধানশী। 


নিরবধি মোর, হেন লয় মনে, ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে। 
নয়ন ভরিয়া, গৌরাঙ্গবদন হেরিয়া মন হরিষে | 

আই আই কিযে, সে রূপমাধুরী, নিরমিল কোন বিধি! 
নদীরানাগরী, সোহাগে আগরী, পাইল রণের নিধি। 
অপরূপ রূপ, কেশর করিয়া, ইচ্ছায় হিয়ায় লেপি। 
সোণার বরণ, বগন পরিয়া, জীবন যৌবন দপি॥ 
চুলের চাপা, ফুল হেন করি, আউলাএঞ| করিএ/ দেখে 
লাজ ভয় ছাড়ি, লোকে উড়ি পড়ি, ছু রাছু করিয়া গা" 
ক গীরিতি মূরতি, চিত্র বনাইয়া, কহিব মনের কথা। 
%। কোন কোন সংগ্রহে এই পদে বাস্থদেষ ঘোষের ভগিভা আছে। ভরি বুকে বুকে, রাঁখি মুখে মুখে, রসিক ঘু্াবে বাথ 


]॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। ১১৫ 


৫” পদ। আড়ানি। 
গার থাটে, যাইতে বাটে) ভেটিঙ্থ নাগর গোরা। 
ৃন্ত দেহে, আইন গেছে, পরাণ হৈয়া হারা ॥ 
তের দিঠি, বচন মিঠি, ঈষৎ হালির ঘটা। 
ত। দেখিয়া, পরাণ নিয়া, ঘরে ফিরুবে কেট 
মন ছন্‌ ছন্‌, প্রাণ ছন্‌ ছন্‌, পরাণ দিয়া পরে। 
আধকপালে মাথার বিষে রৈতে নারি ঘরে ॥ 
এমন বেদনি, থাঁকে সজনি, গৌর বৈদ্য ডাকে। 
পাইলে এথা, মাথার ব্যথা, কার কতক্ষণ থাকে ॥ 
নিতু ব্রজে, গোপীসমান্জে, ডাকাতি করিত কাল।। 
সেই নাকি লো) নদ্যার এলো) হৈয়া খচীর বালা ॥ 
দিন দুপুরে, ডাকাতি করে, মুচকে হাসি হেসে। 
নমাণ বাণে। বধে প্রাণে কুল মান যায় ভেসে॥ 
রাধাবরও কয়, আর ছাড়া নয়, যুক্তি শুন দিদি) 
মন্রাজায়। জানাও ত্বরাঘু, কুল রাখিবে যদি ॥ 


€১ পদ। ভাটিয়ারি। 


[খনমোহন গোরা রূপ নেহারিয়৷ আঙ্গু 
নয়ান সাথক ভেল মোর। 

৪ ৮াদ মুখের কথ। অমিঞ। সমান অঙ্গ 
আবণে সাথক শ্রুতি জোর ॥ 

এচুহ নাসিক। মনু সার্থক হোয়ল সোই 
গৌরগুণমণি-অজগন্ধে। 

এ চিত-ভোমরা মু অতিন্থ সার্থক ভেল 
মধু পিয়ে ও পদারবিন্দে ॥ 

একাঠ-কঠিন হি লাথক হোয়ব কৰে 
ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া। 

এ কুচকমল মঝু সার্থক হোয়ব কবে 
ও ভোমরে মকরন্ন দিয়া ॥ 

এ গগুযুগল মঝু সার্থক হোয়ব কৰে 

"ও না মৃথের চুম্বন লভিয়া। 

দেবকীননাম শির সার্থক হোয়ব কবে 

নাথের চরণে লুটাইয়া ॥ 


৫২ পদ কামোদ। 
কি খনে দেখিম্ গোরা নবীন কামের কোড়। 
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে। 
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল 
কত যাৰ স্বরধূনীতীরে ॥ 
বিধি তো বিস্ বুঝিতে কেহ নাই। 
যত গুরু গরবিত গঞ্জন বচন কত 
ফুকরি কাঁদিতে নাই ঠাই ॥ প্র॥ 
অক্ষণ-নয়নের কোণে চাঞাছিল আম! পানে 
পরাণে বড়ঘি দিয়া টানে । 
কুণের ধরম মোর ছারখারে যাউক গে! 
না জান কি হবে পরিণামে ॥ 
আপন। আপনি খাইনু ঘরের বাহির হৈচ্থু 
শুনি খোল-করতাল-নাদ। 
লক্ষমীকান্তদাসে কয় মরমে যার লাগয় 
কি কারিবে কুলপরিবাদ ॥ 
৫৩ পদ । নুহই বা দিন্ধুড়া। 
সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ নাগর, দেখিস পথের মাজে । 
৪ রূপ দেখিতে, চিত বেয়াকুল, ভুলিস্থ গৃহের কাজে ॥ 
সনি গোরারূপে মদন মোহে । 
সতী যুবতী এমতি হইল, আর কি ধৈরজ রহে॥ প্র ॥ 
মদনধাম্থকী-ধন্ুক জিনিয়া, নয়ানে গাথিল বাণ। 
মুখ-শশধর, বান্ধুলী অধর, হাসি সুধা-নিরমাণ ॥ 
বদন ভূষণ কতেক ধারণ, রাতুল চরণশোভ।। 
গোপালদাস কহ, শচীর নন্দন, মুনির মানস লোভা ॥ 


৫৪ পদ । কল্যাণ । 


হিরণবরণ দেখিলাম গোরা, ছুলি ছুলি যায় ঠাটে। 
তঙ্গ মন প্রাণ আপনার নয়, ডুবি তার নাটে ॥ 
অচল পদ গদ গদ বাক্‌ ধৈধ্যমদ গেল। 

চেঙ্চন হারা, বাউল পারা, আগম দশ। হৈল ॥ 

ভয় করি নয়, ভয় কেন হয়, গা কেনে মোর কাপে। 
নিরখি লোচন, হরল চেতন, দংশল যেন সাপে॥ 
রূপের ছটা, চাদের ঘটা, জটাধারী দেখে তুলে । 
নৈদার নারীর ধৈর্ধযধ্বংস দাগ রছে ব! কুলে ॥ 


১১৬ শীগৌরপদ-তরজিণী। 


প্রতি অঙ্গে যদি নম্নান থাকিত, পুরিত মনের সাধ। 
একে কুলবতী, তায় ছুটি আখি, তায় ঘুউটা বাদ ॥ 
চাচর চুলে; চাপার ফুলে, চারু চঞ্চরি চলে । 

ভাল ঝলমণ, সুরুজ লুকায়, তায় অলক। কোলে ॥ 
ভূক্ষদ্র্যোতি হরয়ে মতি শক্রধস্ুছট। হরে। 

অপাঙ্ তরঙ্গ টঞ্ কুলবতীর ব্রত ভঙ্গ করে ॥ 

বদন চাদে মদন কাদে হদে সুকুতার পাতি। 

মৃছ মুছু হ!পিরাশি দেখে কেবা ধরে ছাতি ॥ 
স্ব্ণকপাট হৃদয়তট মাজাচুলগি ভূক্গ। 


কোন্‌ ধনী না নয়ানে হেরিয়া দিঠি দিএণ করে পৃজ| ॥ 


জানুর বরণ কাঁচা সোণা যেমন সাঁচ] মোচ। | 
হেরিলে তার নাচা কোচা না যায় কুল বাচা ॥ 
স্থলপন্ম চরণযুগল নখ ইন্দব নিন্দে। 

সরবানন্দ চিত চর্ল মজু চরণারবিন্বে॥ 


৫৫ পদ । কামোদ। 


মোর মন ভজিতে ভজিতে গৌরাঙচরণ চায় গে! । 


কি করি উপাক্গ কুলবধ্‌ হৈলাম তায় 
জণ্াল যৌবন বৈরী তায় গো॥ প্র ॥ 
কাচ। কাঞ্চন-ঘট। জিনিয়া রূপের ছট। 
চাহিলে চেতন চমকায় গো। 
স্থলকমলদল চরণকোমল ভাল 
ভ্রমিতে ভ্রমর৷ ভুলি ধায় গো॥ 
দীপ্তবাস পরিধান দীর্ঘ কোচা লঙ্গমান 
দেখি হৃদয় দ্বিগুণ শখ পায় গে|। 
আজাহুলহ্বিত ভূজ যুবতী না ধরে ধৈধ্য 
উরু হেরি মুনির মন ফিরায় গো ॥ 
লম্বিত তুলসীমালা গলে মন্দ মন্দ দোঁল। 
বদন দেখি মদন মূরছায় গে! । 
শীতল চরণছুয় বুঝি সুধা স্থধাময় 
শ্রবণে সে শ্রবণ জুড়ায় গো ॥ 
লোচনাঞ্চল চঞ্চল দেখি মন আকুল 
সকলি দে বিধয় খোয়ায় গে । 
ভুরুর ভঙ্জিমা ভাল তূজঙ্গিনী ভূল 


হেরি ধৈধ্য ধর! নাহি যায় গে ॥ 


চা 


নাসাশ্রুতি যুগ দিজ জিতে দিজ দাড়িমবীন্ধ 
নিরখি অখিল স্থুখ পায় গো । 


তিলক ঝলমল ভাল ভূবন ভরিল আল 
লাজে দিনমণি দূরে যায় গো ॥ 
চাচর চিকুর চারু চামরী চিকুর হার 


যাম যাম জাগে হিয়ায় গে। | 
ভণে মন্দ সর্ধবানন্ধ কি জানি জানে গৌরচন্ 
মূরছি তার মনমথ চিতায় গো ॥ 


৫৬ পদ। শ্রীরাগ। 
শিল্দই ইন্দুবদন-রুচি সুন্দর বদনহি নিন্দই কুন্দ। 
বদন ছদন রুচি নিন্দই সিন্দুর ভূরুযুগ তুজগগতি নিন 
আজ কহবি গৌর-মুবরায়। 
যুবতী-মতিহর তোহারি কলেবর কুলবতী কি কর উপায়॥; 
হরধুন।তটগত হরিণনয়নী যত গুরুজন করইতে আাধে। 
কত কত গোপত বরত করু অবিরত পড়ি তছু লোচনফাণে 
তুয়া মুখ সদৃশ সুধাকর নিরজনে নিরখিতে যব কহ মণ! 
কম্বণঘাত মাথে দেই কীদই কি করব জগত আনন । 


৫৭ পদ । শ্রীরাগ। 


দূরহি নব নব স্থরতরছ্ছিণী সব 
ধৈথনে পেখল তোয়। 
রূপক কৃপে মগন ভেল তৈথন 
লখই না পাঁরই কোয় ॥ রর 
শুনহ গৌর দ্বিজরাজ | 
তুয়া পরসঙ্গ হোত নিতি ইতি উতি 
অভিনব বুবতী-সমাজ ॥ ঞ্র॥ 
কোই কহ কনক মুকুর কোই কহ নহ 
কনক কমল কিবা হোই। 
কোই কহ নহ নহ শরদস্থধাকর 
কোই কহ নহ মুখ সোই ॥ 
গুরুজননয়ন প্রহরিগণ চৌদিশে 
নিশি দিশি রহত আগোরি। 
কি করব অবিরত আবেকত রোয়ত 
জগদানন্দ কহ তোরি ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


আীরাগ। 


দীা পুরে নি্গ নয়নে নিরখগ্ নবীন দি যুবরাজ। 

নে কত শত যুবতী রূপ সেবই তেজি কুল মান গাজ ॥ 
গৰ তোহে কি কহব আন। 

(রি ভু বদন সমরিতে কি জানি কি কর পরাণ ॥ ধ | 
দান কটিতটে চীনভব পট নীরদ কাতি। 

বথঠি হেম মধ্ধির তছুপর ধৈছে দামিনীপাতি ॥ 

প্র মদ মাঁতয়াল' তরুগণ গতি অতি মন্দ । 

[কত খানম সরণী বিলগই কি কক জগত আননা ॥ 


আীরাগ। 

এমন শরদিন্দু সম জুন্দর করিকর লম উরু সাজে । 

কযুগ কনকথপ সম সুললিত নরসিজ সম কর রাজে ॥ 
হরই কে! নাহি ঝুর। 

চাই দি গৌরকলেবর-মাধুরী অহনিশি মনহার| ফর ।ধ। 
গটবরচিত করাটক সমতৃঘ উর মল মদন-আবাস। 
যেতে কোন কলাবতী জগমছু শয়নে না করু অভিলাম । 
অধিরল শোণিফলক সম মনোরঘ কেশরী সম ক্ষীণ মাঝ । 
অতি বধনরে রঙ্গ দিগদরখন করু জগদাননদ আম ॥ 


৬০ পদ। শ্রীরাগ 


খু কিয়ে কমল কমল নহ কিয়ে মুখ যুখ নহ কমল বা হোয়। 
'নমাহ। পরম তকত উপজায়ত বুঝইতে সংশয় মোয় ॥ 

মাই রি মুরধূনীতীরে নেহারি। 

বর অলখিত, করত গতাগতি। লোচনমধু পি গোঙারি ॥ঞ॥ 
হমরণে যাক শিথিল লীবিবন্ধন হোয়ত গুরুজন মাঝ । 
শন তাক ধিরজ ধরু কো ধনী, পড়ু কুলবতীকুলে লাজ ॥ 
ইদররতন পরিযঙ্ক উপরে চড়ি বৈঠি সতত করু কেলি। 


'ঘগলানন ভগ, এত দিনে দারুণ, দবিজকুলগৌরব গেলি ॥ 
তা 


৫৮ পদ। 


৫৯ পদ। 


৬১ পদ। নারিকা। 
গাযানাগরী, সারি সারি সারি, চলিল! গঙ্গার ঘাটে। 
সি রগছটা, যেন বিধুঘটা, গগন ছাড়িয়া বাটে ॥ 
নু দন, করয়ে নর্তন) সঙ্গে পারিষদ লঞ্চা। 
এবার তরে, সুরধুনীতীরে, আইলা আকুল হৈয়া॥ 


১১৭ 


কারু গলিত অঙ্বর, তাহ। ন! সম্বর, কাহার গলিত বেণী। 
যেন চিত্রের পুতনি, রহে সবে মেলি দেখে গোরা গুণমণি ॥ 
ও রূপ মাধুরী, দেখিয়! নাগরী, সবাই বিভোর হৈয়। । 

অঙ্গ পরিমলে, হইয়! চঞ্চলে, পড়িতে চাহে উড়িয়া ॥ 
কেহে। ভাবভরে, পড়ে কারু কোরে, নয়ানে বহয়ে ধারা। 
কাহার পুলক, অঙ্গে পরতেক, কেহ মুরছিত পারা ॥ 
লোচন কহয়ে গেল কুল ভয়ে, লাজের মাথায় বাজ। 

ধৈরধয ধর্ম আদি) সকল বিনাশি, নাচে গোর। নটরাজ ॥ 


৬১ পদ। পাহিড। 


গৌরাঙ্গ -তরগেে। নয়ন মঞ্জিল, কিব। সে করিব সার। 
কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া, ঘরে না রহিব আর ॥ 

সই এবে সে করিব কি? 

গৌরাঙ্গটাদের, নিছনি লইয়া, গৃহে সমাধান দি ॥ 

গৃহধশ্ম যত, হইল বেকত, গোরা বিনা নাহি জানি। 
আনেরে দেখিয়া, ভরমে ভুলিয়া, গৌরাঙ্গ বলি যে আমি॥ 
পতির সহিতে, শ্ুতিয়। থাকিতে, গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে। 
আসি তরাতরি, প্রাণগৌরহরি, পতিরে ফেলাঞা ভূমে ॥ 
আমারে লইয়া, করে উরপরে, বদনে বদন দিয়া। 

আবেশে গৌরাঙ্গ, স্থণ। উগারয়ে, প্রতি অর্সে পড়ে বাইঞা ॥ 
গৌরাঙ্গ-রতন, করিয়া! যতন মোড়াঞা লইব কোলে। 
তিলাঞলি দিঘুা, মকলি ভাসাম্, এ দাস লোচন বলে ॥ 


৬৩ পদ। কামোদ। 


শ্বন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়। 

ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে উপমা কিসে বা হয় ॥ 
ছাড়িতে না পারি, সে অবধি হেরি, গৌরাঙগবদনচদ। 
সে রূপসায়রে নয়ান ডুবিল, লাগিল পীরিতি ফাদ ॥ 

ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, কনক-কেশর গোরা। 
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়। ॥ 

থাকি গুরু মাঝে, হেরি গে| নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে। 
নিবারিতে চাই, নাহি নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে ॥ 
গৌরাঙ্গটাদের নিছনি লইয়! সকলি ছাড়িয়া! দিব। 
লোচনের মনে, হয় রাত্রিদিনে, হিয়ার মাঝারে থোব | 


১১৮: শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


৬৪ পদ। কামোদ । হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মার কাদে । 
হিয়ার মাঝারে, গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রব। . পরাণ পুতলী নে হিয়া নাহি বাধে ॥ 
মনের সাধে, ও মুখচাদে, নয়নে নয়নে থোব ॥ আমি কেন স্বরধুনী গেলাম | (গেলাম ! গেলাম 1) 


শুনেছি পৃরবে, গোকুল নগরে, নন্দের মন্দিরে থে। কেন গৌররূপে নয়ন দিলাম ॥ 
নবদ্ধীপ আপি, হৈলা পরকাশি, শচীর মন্দিরে সে ॥ আমি কেনই চাইলাম গৌরপানে । 
লোচনের বাণী, শুন গো সনি, কি আর বলিব তোরে। ( গৌর ) আমায় হান্‌লে ছুটা নয়ন-বাণে ॥ 


হেরিয়া বদন) ভুলে গেল মন, পাসরিতে নারি তারে ॥ আমার নয়ন বোলে ও রূপ নি আদি। 
- আমার মন বলে তার হৈগা দাসী ॥ 


৬৫ পদ। কামোদ। করে নয়নপপথে আনাগোনা । 
গোৌরাঞ্জবদনে, হরিল চেতনে, বড় পরমাদ দেখি । আমার পাজর কেটে করুল খানা ॥ 
পাসরিতে চাই, পাসর। না যায়, উপায় বল গে। পখি ॥ গৌররূপ-সাগরের পিছল ঘাটে । 
গোর। পশিপ হিয়ার মাঝে। আমার মন গিয়া তায় পড়ল ছুটে ॥ 
নদীয়।-নাগরী, হইল পাগলী, বুঝিস্থ আপন কাজে ॥ধ। একে গৌরন্ধপ তায় পীরিত মাখা । 
যখন দেখিঙু, গৌরা্চরণ, তখনি হরিল মন। (তাতে আবার ) ঈষৎ হাসি নয়ন ৰাক। ॥ 
কুলব্তী সত্তী যুবতী যে জন, তাজে নিজ পতিধন ॥ (গৌরের ) যত রূপ তত বেশ। 
না জানি ধরমে, কি জানি করমে, কহিতে বাসি হে লাজ । ও! সে! ন্তাজিতে পাজর শেঘ ॥ 
লোচনদাসের মন বেয়াকুল, এবে সে বুঝিল কাজ ॥ ( গৌরের ) রূপ লাগি জাখি ঝোরে। 

্ গুণে মনোভোর করে ॥ 

৬৬ পদ। শ্রীরাগ। ( গৌররূপ ) তিল আধ পাসরিতে নারি । 
আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথ! । কি খনে ( গৌরাঙ্গরূপ ) হিয়ার মাঝে ধরি ॥ 
কোণের ভিতর কুলবধূ কাদে আকুল তথ ॥ এ বুক চিরিয়া রাখি পরাপেরই মগ । 
হলুদ বাটিতে গোরী বসিল যতনে । মনে হোলে বাহির করে দেখি মুখচন্দ ॥ 
হলুদবরণ'গোরাচাদ পড়ি গেল বনে ॥ .. গৌররূপ হেরি সবার অস্তর উল্লাস। 
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে। আনন! হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস॥ 


ছন্ছনানি মনে লো সই ছট্ফটানি প্রাণে ॥ 
কিসের রাঁধন কিসের বাঁড়ন, কিসের হলুদ বাট!। 


্ ও ্ 
আখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা! ॥ ৬৮ পদ। যথারাগ। 


উঠিল গৌরাঙ্গভাঁব দমবরিতে নারে । উধঃকালে, সখী মিলে, জল ভরিতে যাঁয়। 
লোহেতে ভিঙ্জিল বাটন গেল ছারেখারে ॥ সঙ্গে সখা, পথে দেখা, হলো৷ গোরারায় ॥ 

লোচন বলে আলো! সই কি বলিব আর । মরমে মরি, কলসি ভরি, তুলে নিলাম কাথে। 
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ থাঁকিত পারা, চৌউর হারা, বধু জড়ায়ে দেখে । 


ওবা! কে, রসের দে, রূপের সীমা নাই। 
কোন বিধি, রসের নিধি, কৈল এক ঠাই ॥ 
( গৌরের ) রূপ লাগি আখি ঝোরে, গুণে মন ভোর। যুগ্ম ভুরু, কামের গুরু, ছাড়ছে ফুলের বাণ। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি.অঙ্গ মোর ॥ কেমন ক্কালি, ধরে তুলি করেছে নির্শাপ॥ 


৭৭পদ। যথারাগ । 


ভ্।গৌনপদ-এবগিণী । ১১৯ 


স্লাধির তল, নিরমল, নীল-কমলের দল। 
অরুণতা, ছুটী পাতা) করছে ছলছল ॥ 
তিলফুল, কিসে তুল, এমনি নামার শোভ।। 
কূদে কারি, পরিপাটি, কিবা দন্তের আভা ॥ 
হুল ভালে। হরিতালে, নবনী দিল ভেজে । 
কাচ সোণাও ঠাদখানা, রসান দিল মেজে ॥ 
খাল্ত। তুলি, ছুধে গুলি, কর দিয়াছে ছেনে। 
টাদকে আমি, ছানি ছানি, তায় বসালে জেনে ॥ 
গলে হার, শোভে তার, কিবা বাসর ভাতি। 
গগন হতে জল তুলিতে, নামল সোণার হাতী ॥ 
কটি আটি, পরিপাটী, ধবল বমন সাজে । 
ললিত, ভূবনজিত, পায়ে নৃপুর বাজে ॥ 
কপের নাগর, রসের সাঁগর, উদয় হলো এসে! 
নাগী লোচনের মন, তাইতে গেলো ভেসে ॥ 
৬৯ পদ। যথারাগ। 


শচার গোবা, কামের কোড়া, দেখলাম ঘাটের কূলে। 
টাচর চলে, বেড়িঘ। ভালে, নব্-মালতীর মালে ॥ 
পাচা সোণা, লাগে দ্বণা, রূপের তুলনা দিতে। 
(এমন) চিতচোরা, মনোহবা, নাইকো[অবনীতে ॥ 
কি আর বলিছ গে। সই ( তোমায়) বুঝাব কি? 
(ছাদে) ্লানে যেতে, মণার সাথে গৌর দেখেছি ॥ 
(সে) রূপ দেখ, দুটা আবি, ফিরাইতে নারি। 

. পুনঃ ভারে, দেখবার তরে, কতে। সাধ করি ॥ 
কি আর বলিছ্ধ গো সই তুমি ত আছ ভাল। 
আমার মরমের কথ। মরমেই রহিল। 
দাগিতে খুমাইতে সদ। গৌর জাগে মনে । 
লোচন বলে শে দেখেছে, সেই সে উহা জানে ॥ 

৭০ পদ । যথারাগ। 

একক নাগরী, বলে দিদি, নাতে যখন যাই । 
ঘোষ্টা খুলে, বদন তুলে, দেখেছিলাম তাই । 
সূ দেখে, চমূকে উঠে, ঘরকে এলাম ধেয়ে 
ঘটা নুন, কাধা রইল, গৌরপানে চেয়ে ॥ 
গাথর থর, করে আমার; অঙ্গ সকল কাপে । 
শাসার নোলক, ঝলক দির, মনের তিভর বপে ॥ 


জলের ঘাট, আলে! করেছে, গৌর-অঙ্গের ছট।। 
রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব যুবতীর ঘটা ॥ 
সাপ কৈরে, দেখতে গেলাম, এমন কেব! জানে । 
অঙ্গরাগের ডুরি দিয়ে, প্রাণকে ধৈরে টানে ॥ 
উড়্ু উডড়ু করে প্রাণ, রইতে নারি ঘরে । 
গৌরটাদকে না দেখিলে, প্রাণ সে কেমন করে ॥ 
চাইলে নয়ন বাধা রবে, মনচোর! তার বূপ। 
হাস্তবয়ান, রাজ। নয়ান, এই না রসের কৃপ ॥ 
চাইলে মেনে, মরবি ক্ষেপি, কুল সে রবে নাই। 
কুল শীল রাখবি যদি, থাকগ! বিরল ঠাই ॥ 
কুল খোওয়াবি, বাউরি হবি; লাগবে রসের ঢেট। 
লোচন বলে, বসক হলে, বুঝতে পারে কেউ ॥ 
৭১ পদ । যথারাগ। 
গোরারূপ। রসের কপ, সহজেই এত । 
করে কল, রগের ছলা, তবে হয় কত ॥ 
যদি বাধে, বিনোদ ছাদে, চাচর চিকণ চুল। 
তবে সতী, ফুলবতী, রাখতে নারে কুল ॥ 
যাতে দেখে, নয়ন বাকে, তার কি রহে মান। 
বদি যাচে, তবে কি বাচে, রসবতীর প্রাণ ॥ 
গশায় মালা, বাহু দোলা, দিযে চলে যায় । 
কামের রাত, ছাড়ি পতি, ভে গোরার পাস ॥ 
বুক ভরা, গোরা মোরা। দেখলে ভরে বুক। 
কোলে হেন, করি যেন, সখের উপর সখ ॥ 
হাসির ধারা, স্ধাপারা, শীতল করা প্রাণ। 
রমবশ (সর্বস্ব) সরবস, মাধের স্বরূপখান ॥ 
শুন প্রাণ-প্রিয়পখি, কি কহিবো। আর |: 
লোচন বলে, এবার আমি, গোরা করেছি সার ॥ 


৭২ পদ। যথারাগ। 
গৌর-রতন, করে যত্রন, রাখব হিয়ার মাঝে। 
গৌর-বরণ, ভূষণ পরুবে, যেখানে যেমন সাজে ॥ 
গৌরবরণ, ফুলের ঝাপায়, লোটন বাধবে। চলে। 
গৌর বৈলে, গৌরব করে, পথে যাব চ'লে ॥ 
গৌরধরণ গোরোচনায় গৌর দিখবে গায়। 
গৌর বৈলে, কূপ যৌবন, সমর্পিবে। পার ॥ 


১২০ স্ীগৌরপদ-উরঙ্গিণী | 


কুলের মূল, উপাড়িয়ে, ভাসাব গর্গার জলে । 
লাংজর মুখে আগুন দিয়া, বেড়ীবো গৌর বলে ॥ 
গৌরটাদ রসের ফাদ পেতেছে ঘরে ঘরে। 

সতী, পতি ছাড়ি, দেহ দিতে সাধ করে ॥ 


( তোমর! ) কিছুই বলো, রূপসাগরে, সকলি গেল ভেসে । 


লোচন বলে কুতৃহলে দেখবে বৈসে ঠবসে ॥ 


যথারাগ । 


নয়নে নয়ন দিয়ে কি গুণ করিল পরিয়ে । 
(ওঝা-রাজ গুনীর শিরোমণি ॥ ধর ॥) 

দুটি আখি ছল্ছলায়ে এক নাগরী বলে। 
গৌরলেহের কি বা জানি, রসে অঙ্গ ঢলে ॥ 
অনেক দিনের সাধ ছিল মোর, অধররস পিতে। 
মনের দুখে, ভাবা করে, শুয়েছিলাম রেতে ॥ 
যখন আমি মাঝ-নিশিতে, ঘুমে হয়েছি ভোর! । 


৭৩ পদ । 


তখন আমি দেখছি যেন, বুকের উপর গোরা) ॥ 


নবকিশোর, গাঁখানি তার, কাচা ননী হেন। 
ভূঁজলতায়, বেঁধে কথা কয়, ছেড়ে দিব কেন ॥ 
হেন মতে, মন ডুবিয়ে, ঠেকুলাম স্থখের ছুখে। 
বদন ঢলে, অধর-রস, পড়লো আমার মুখে ॥ 
অধররস খেয়ে ভাপিত প্রাণ যে শীতল হলে! । 
বিলাপাস্তে, সময় মতে, নিশি পোহাইলো ॥ 
হায় হায় হায় বলি, উঠ.লাম চমকিয়ে। 

হায় রে বিধি, রসের নিধি, নিলি কেন দিয়ে ॥ 
প্রাণ ছন্ছন্‌ করে আমার, মন ছন্ছন্‌ করে। 
আপ-কপালে, মাথার বিষে টরতে নারি ঘরে ॥ 


লোচন বলে, কাদছিস্‌ কেনে, ঢোক আপনার ঘর। 


হিয়ার মাঝে, গোরাাদে, মন ডুবায়ে ধর ॥ 


৭৪ পদ । যথারাগ। 


হেই গে! হেই গো, গোরা কেনে না যায় পাসরা। 


গোরারূপে, মন মজিলো, বাউল হৈল পার! ॥ 
নগনে লাগিল গোরা কি করিব সই । 
গুপ ত কথা, ব্যক্ত হলো, দিন দুই চার বৈ॥ 


০). চেয়ে দেখি, বুকের উপর, শচীর গুলাল গোরা--পাঠান্ধর 


শয়নে স্বপনে গোরা, হিয়ার উপরে । 

নিজপতি কোরে থাকি, কি আর বলো মোরে । 
তৈল খুরি, লৈরা যদি সিনান্‌ বারে যাই । 
গোরারূপ মনে পড়ে, পড়ি সেই ঠাই ॥ 


গ| থরু থরু অঙ্গ কাপে, কিছু বল্‌্তে নারি ॥ 
নিশি দিশি হিয়ায় জাগে, কি বল্ব তা বলে। 
লোচন বলে, বল্গা কেনে পা গ্যালো৷ পিছলে ॥ 
৭৫ পদ। যথারাগ। 
এক নাগরী, হেসে বলে, শুন্গো মরম সই। 
মরম্‌ জানিস্‌, রসিক বটিস্‌ তেই সে তোরে কই ॥ 
তে। বিনে গো, রমের কথা, কইবো কার ঠাই । 
এমন রসের, মানুষ মোরা, কতু দেখি নাই ॥ 
কিবা জলদ, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে । 
স্থির হৈতে নারি গোরার হাসির হিলোণে ॥ 
হঠাৎকারে এদখ তে গেলাম, এমন কে তা জানে । 
অন্গরাগের ডুবি দিয়ে, মন্‌কে ধৈরে টানে ॥ 
অশ্ঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়। 
গৌররূপের ঠমক দেখে, চমক্‌ লাগে গায় ॥ 
গা থব্‌ খবু করে মোর, অঙ্গ সকল কাপে। 
নাসার নোলক রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝাপে। 
আড় নয়নে ঘোমট। দিয়া, দেখেছিলাম চেয়ে । 
রমশের নেটো, নেচে ঘায়, নদের বাজার দিয়ে ॥ 
তোরা খুব, খুব রসে ডুব, ডুব রসকাঙ্গালি মোরা! 
রসের ডালি, রসে পেলি, নবকিশোর গোর। ॥ 
আর এক নাগরী বলে এদেশে না রবো। 
রসের মাল। গলায় দিয়ে দেশাস্বরি হবে৷ ॥ 
এদেশে তো, কপাট দিলে, সে দেশ তো পাই। 
বাছির গায়ে, কাম নাই, চলো ভিতর গীয়ে যাই ॥ 
সাপের মণি, বার্‌ করিলে হারাই যদি মণি। 
মণি হারাইলে তবে, না বাচয়ে ফণী ॥ 
যতন করে রতন রাখা, বাহির করা নয়। 
প্রাণের ধনকে; বার করিলে, চৌকি দিতে হয়। 
লোচন বলে ভাবিস্‌ কেন, ঢোক আপনার ঘর। 
হিয়ার মাঝে গোরাাদে মন ডুবায়ে ধর ॥ 


শ্্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী।  - | ১২১. : 


১৬ পদ? যথারাগ । 
আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেমকিরণিয়া । 
হেমের গাছে প্রেমের রল, পড়ছে চুমাইয়া॥ 
ঠার ঠম্কা, কাকাল বাকা, মধুরমাথ। হাসি । 
রূপ দেখিতে জাতিকুল, হারাই হারাই বালি ॥ 
অদ্ভূত নাটের ঠাম গোর1-অঙ্গের ছটা। 
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে, নব-যুবতীর ঘটা ॥ 
মন মজিল ঝুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান। 
লোচন বলে মদন ভোলে, আর কি আছে আন ॥ 


৭৭ পদ। যথারাগ। 


কিবা সে লাবণ্য কূপ বন়্সে উত্থান । 
চাহিতে গৌরাঙ্গ পানে পিছলে নয়ান ॥ 
প্রতি অঙ্গ নিরুপম কি দিব তুলন।। 
হিয়ার আরতি মাত্র করিয়ে যোটনা ॥ 
কেশের লাবণ্য দেখে না রহে পরাণ । 
তক্ষ-ধন্ কামের উন্নত নাসা বাণ ॥ 

লোল দীঘল আখি যাঁর পানে চাঁয়। 

ন| দিয়ে নিছনি কুল কেব। ঘরে ঘায় ॥ 
জলের ভিতর ডুবি তবু দেখি গোর । 
ত্রিভুবনময় গোরা্টাদ হৈল পারা ॥ 
চিতের আকুতে যদি মুদি ছুটি আখি। 
হিয়ার মাঝারে তবু গৌররূপ দেখি ॥ 
'করিস্ুগ্ জিনি কিয়ে বাছুর হেল! দোঁল]। 
হিয়ার দোলনে দোলে মালতীর মাল। 
মনে করি নৈদধে যুড়ি এ বুক বিছাই। 
তাহার উপরে আমি গৌরাঙ্গ নাচাই ॥ 
মনে করি নৈষ্টে যুড়ি হৌক মোর হিয়।। 
বেড়ান গৌরাঙ্গ তাতে পদ পসারিয়া ॥ 
বলুক বলুক সকল লোকে গৌরকলঙ্ষিনী । 
ধিক্‌ যার! কুল রাখে কুলের কামিনী 
নদীয়ানগরে গৌরটাদ চলে যায়। 

টপ নয়ন করি ছুই দিকে চায় ॥ 
নাগরীদের নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি। 
গৌর-মুধ-পনরযধু পিউ মাতি মাতি ॥ 


৯৬ 


পদ্মমধু পানে তাদের দেখিয়া উল্লাস 
গৌরগুণ গায় গ্খে এ লোচন দাস ॥ 


৭৮ পদ । যথারাগ। 


এহেন সুন্দর গোর! কোথা বা আছিল গো 
কে আনিল নদীয়ানগরে ৷ 

নিরখিতে গৌররূপ হৃদয়ে পশিল গো 
তন কাপে পুলকের ভরে ॥ 

ভাবের আবেশে ওলা এলাযে পড়েছে গো 
প্রেমে ছল ছল ছুটি আখি। 

দেখিতে দেখিতে আমার হেন মনে হয় গে! 
পরাণপুতলি করি রাখি ॥ 


বিধি কি আনন্দনিধি মথি নিরমিল গো। 
কিব! সে গড়িল কারিকরে | 
পীবিতি কুদের কু'দে উহারে কুদিল গো 


(উহার) নয়ান কু'দিল কামশরে ॥ 
গোকুল-নেটোর কাণ বঙ্কিম আছিল গে! 
কালিয়ে কুটিল যার হিয়া । 
রাধার পীরিতি উহায় সমান করেছে গে৷ 
সেই এই বিহরে নদীয়া ॥ 
মন্র মরম কথা কাহারে কহিব গো৷ 
চিত যেন চুরি কৈল চোরে। 
লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গো 

বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে ॥ 


৭৯ প্দ। যথারাগ। 
শারদচন্দ্রিকা স্বর্ণ ধিক্‌ চম্পকের ব্্ণ 
শোণ-কুন্থম গোরোচনা।. 
হরিতাল দে কোন ছার বিকার সে মৃত্তিকার 
সেকি গোরাক্টপের তুলন। ॥ 
ধিক্‌ চত্দ্রকাস্তমণি ভার বর্ণ কিসে গণি 
ফণি-মণি, সৌদামিনী আর । 

ও সব প্রপঞ্চকূণ অপ্রপঞ্চ রদতৃপ 

তুলনা.কি দিব আমি তার ॥ 


১২২. জ্ীগৌরপদ-তরজিণী | 


যত দেখ বর্ণন অনুসারে উদ্দীপন 
গৌররূপ বর্ণন কে করে। 

জান না যে সেই গোরা ধরারূপে অঙধরা 
দ্রশে ধৈরজ দূর করে ॥ 

শুন ওগো গ্রাণ সই জগতে তুলনা কই 
তবে সে তুলন! দিব কিসে। 


জগতে তুলনা নাই যার তুলনা তাঁর ঠাই 
অমিয়! মিশাব কেন বিষে ॥ 
কেবা তার গুণ গায় গুণের কে ওর পায় 


কেবা করে রূপনিরূপণ। 

ব্ূপ নিকূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে 
ভাবিয়া বাউল হৈল মন ॥ 

পক্ষী যেন আকাশের কিছুই ন! পায় টের 
যত দূর শক্তি উড়ি যায়। 

সেইক্ধপ গৌরাঙ্গের রূপের না পায় টের 
অন্থসারে এ লোচন গায়, 


৮০ পদ যথারাগ । 


আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমভরে 
শচীর দুলাল গোর। নাচে । 

জয় জয় মঙ্গল দেখি শুনি চমকল 
মদন-মোহন নটরাজে ॥ 

অরুণ কমল-আখি তারকা ভ্রমর পাখী 
ভূবু ডূবু করুণা-মকরন্দে। 

বদন পূর্ণিমা্টাদে ছটা! হেরি প্রাণ কাদে 
কত মধু মাধুধধ্যানবদ্ধে ॥ 

পুলক ভরল গায় ঘন্ম বিন্দু বিন্দু তায় 
লোমচক্র সোণার কদন্ে। 

প্রেমের আরসে তঙ্ন যেন প্রভাতের ভান্ 
আধবাণী কহে কন্ধুগ্রীবে ॥ 

শ্পদকমলগন্দে বেড়ি দশন্খ-টাদে 
উপরে কনক-বক্ষ বাজে। 

যখন ভাতিয়া চলে বিজ্ুলী ঝলমল করে 
চমকিত অমর সমাজে ॥ 


সপ্তত্বীপ মহী মাঝে তাহে নযদীপ সাজে 
তাহে নব প্রেমের প্রকাশে । 
তাহে নৰ গৌরহরি নাম সংকীর্তন করি 


আনন্দিত এ ভূমি আকাশে ॥ 

সিংহের শাবক যেন স্থগভীর গঞ্জন 
প্রেমসিন্ধু-হস্কার হিল্লোলে। 

হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভোলে 
কুলবধূ খাইল ছ কুলে ॥ 

কি দিব উপমা তার বিগ্রহে করুণ।সার 
হেন দপ মোর গৌররায়। 

প্রেমায় নদীয়ার লোকে দিবা নিশি নাহি দেণে 
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥ 


৮১ পদ । যথারাগ। 


(হেই গে। হেই গে।) সই তোরে বিরল পেয়ে কই। 
স্বপনে শচীর গোরা দেখিলাম শুই ॥ 
গল! আলা মালতীমাল! সক পৈত। কাধে । 
অমিয়া পারা কত ধারা বইছে মুখচাদে ॥ 
হাসি হাপি কাছে আপি, গলায় দেয় মাল।। 
তার কাঞ্জ £কতে লাঞ্, কত জানে ছল! ॥ 
আপন বাসে, মুখানি মোছে, চেয়ে থাকে পুন! 
হাতে ধরে আদর কৈরে, মনের মত যেন । 
গোরাপ্রেম ষেন হেম পাসরিতে নারি । 
লোচন বলে বস্‌ বিরলে, আয় দুখে মরি ॥ 


৮২ পদ। যথারাগ। 


হের আয় গো মনের কথ। বিরল পেরে কই। 
শচীর রায়, বিকাল বেলায়, দেখে এলাম সই ॥ 
চন্দন মাথ। চাদে ও দই ! চন্দন মাথা টাদে। 
কপালে চন্দনফ্কোট। মন বাঁধিবার ফাদে ॥ 

ভরম সরম করি অম্নি আপন! সম্্বরি। 

দীঘল আখি, দেখে সখি, কর কি আস্তে পারি। 
গৌররূপ দেখে হৃদে হইয়া উল্লান। 

আনন্দ-হাদয়ে কহে এ লোচন দান ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । ১২৩ 


৮৩ পদ যথারাগ । 


মুখ ঝলমল, বদন-কমল, দীঘল আঁখি ছুটি। 
দেখে লাজে, মনংখেদে, খণ্ধন কোটি কোটি ॥ 
চরণতলে, অরুণ খেলে, কমল শোভে তায়। 
চলে চলে, উলে ঢলে, পড়ছে সখার গায় ॥ 
আমা পানে, নয়নকোণে, চাইল একবার । 
মন-হরিণী বীধা গেল, তুরুপাশে তার ॥ 
গৌররূপ, রসের কৃপ, সহজেই এত । 

করলে কলা, রসের ছল!» তবে হয় কত ॥ 

যদি বাধে, বিনোদ ছাদে টাচর চিকণ চুল। 
তবে সতী, কুলবতী, রাখতে নারে কুল ॥ 
যারে ডাকে, নয়ন বাঁকে, তার কি রহে মান । 
যি যাঁচে, তবে কি বাচে, রসবতীর প্রাণ ॥ 
যদি হাসে, কতই আসে, রাশি রাশি হীরে। 
নয়ন মন, প্রাণধন, কে নিধি আয় ফিরে ॥ 
গলায় মাল! বাহু দোল! দিয়া চলে যায়। 
কামের রতি ছেড়ে পতি, ভজে গোরার পায় ॥ 
কঠোর তপ, করে জপ, কত জন্ম ফিরে । 

হিয়ায় খুয়ে, পরাণ দিয়ে, দেখি নয়ন ভরে ॥ 
লোঠন বলে, ভাবিস্‌ কেন, থাক্‌ আপনার ঘর । 
হিয়ার মাঝে, গোরা নাগর, আটক করে ধর ॥ 


৮৪ পদ। যথারাগ। 


নিরবি গোরাবূপ (মোর) মনে জাগিয়াছে গো 
কহ সখি কি করি উপায়। 

ন দেখিলে গোরান্ধবপ বিদরিয় যায় বুক 
পরাণ বাহির হৈতে চার | 
সখি হে কি বুদ্ধি করিব। 

গৃই-পতি-গুরুজনে ভয় নাই মোর মনে 
গোরা লাগি প্রাণ তেয়াগিব ॥ঞ&| 

টা ভেয়াগিব কুলে ভিলাঞলি দিব 

, গোর] বিস্থু আর নাহি ভায়। 

নিঝোরে ঝরয়ে আখি শুন হে মরম সথি 

লোচন দাস কি বলিব তায় 


৮৫ পদ। যথারাগ। 


নবন্ধীপনাগরী আগরি গোরাসে। 
কহিতে গৌরাঙ্গ কথা প্রেমজলে ভাসে ॥ 
ভাবভরে ভাবিনী পুলকভরে ভোরা। 
শ্রবণে নরনে মনে গোর! গোরা গোরা ॥ 
গোরা-বপপ্তণ-অবতংস পরে কাণে। 
দিবানিশি গোর! বিনা আর নাহি জানে ॥ 
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায় । 
যতন করিয়া গোরানাম লেখে তায় ॥ 
গোরোচন] হরিদ্রার পুতলী করিয়া। 
পৃজয়ে চক্ষের জলে প্রাণফুল দিয়া ॥ 
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝোরে ছু নয়নে । 
তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা ছু চরণে ॥ 
পীরিতি নৈবেন্ত তাহে বচন তাস্থুল। 
পরিচধ্য। করে ভাব সময় অঙ্গকুল ॥ 
অঙ্গকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরাত্রিকে। 
কঙ্কণশবদে ঘণ্ট।। আনন্দ অধিকে ॥ 
অন্গগন্ধ ধৃপ ধুনা রহে অঙ্থরাগে । 

পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে ॥ 

দ্রিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। 
লোৌচন বলে এত দিনে জ্ঞানশেল গেল ॥ 


৮৬ পদ । যথারাগ । 


গীরিতি-মুরতি শচীর ছুলাল-কীরিতি জগত ভরি। 

হেন জন নাহি না তুলে বারেক, ও রূপমাধুরী হেরি ॥ 
অতি অপ্ূপ রসিকতা৷ কিছু না বুঝি কি গুণ আছে। 
গৌরহরি প্রতি, পীরিতি না করি, ভুবনে কেহ না বাঁচে 1 
তায় এ নদীয়ানাগরীগণের গৌরাঙ্গে যেবূপ লেহ। 

সে কথ! কহিতে শুনিভে ধৈরজ ধরয়ে এমন কেহ ॥ 
গোর। জ্ঞপ তপ, খিয়ান ভাবনা, মনে ন। জানয়ে আনে । 
তিল আধ গোরাটাদ-অদরশে সব শুস্ত করি মানে ॥ 
গোরা প্রাণ ধন জীবন জাতি সে গোর নয্বনের তার1। 
শয্নে স্বপনে গোর৷ বলি বলি হইল পাঁগলী পার ॥ 
ধৈরজ ধরম লাজকুল-ভদ্ন, দিল তিলাগুলি তায় । 
গোরাম্খে লুখ বাঞ্ছয়ে সতত দাস নরহরি গায় ॥ 


৯8.  শ্রীঙ্গোরপদ-তরজিপী । 


৮৭ পদ | যথারাগ। 
মার মরি হেন নদীয়ানাগরীগণের বালাই লৈয়। ৷ 
আজ্ুক রজনী গোঙাইল! সবে অধিক আতুর হৈয়া ॥ 
কেহ কেহ গোরাচাদের চরিত পাইয়! জাগিলা নিশি । 
কেহ কেহ স্থৃথে শুতিয়া ত্বপনে পাঁইলা গৌরশশী ॥ 
পুনঃ সে শয়ন ত্যজিয়া উঠিলা নিশিপরভাতকালে। 
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইল কাজের ছলে | 
পরম চতুরা নাগরীচরিত কিছু না বুঝিতে পারি। 
গুরুজন স্থুখ ঘে কাজে সে কাজ করয়ে যতন করি ॥ 
তা সবার অন্ছমতি মতে গতাগতি কি কহিব আর । 
নিতি নিতি রীতি যেক্ধপে সেন্ধপে খের নাহিক পার ॥ 
অলবিত অতি নিভৃতে বসি যুবতী জগত লোভ! । 
ক্রমে ক্রমে সবে মিলে তথ। নরহরি নিরখয়ে শোভা ॥ 


৮৮ পদ। যধথারাগ। 


কি কব যুবতী জনের যেরূপ পীরিতি পরস্পরে । 

তস্ক ভিন মন এক এ লেহ কে বুঝিতে শকতি ধরে ॥ 
কোন রসিকিনী হাসিয়া! হাসিয়া ধরয়ে কাহার গলা । 
কেহ কাক্ষ প্রতি করে উপহাস করিয়া! কতেক ছল] ॥ 
কেহ কহে তেজি কপট কহ গে! কালিকার কথা শুনি । 
কার বা কেমন বাধা কে কিরূপে দেখিলা! গৌরমণি 
কেহ কহে অগো৷ আভুক রজনী কিরূপে বঞ্চিলে বল । 
নরহরি কহে এ সব কাহিনী বিস্তারি কহিলে ভাল 


৮৯ পদ। যথারাগ। 


কি পুছহ সখি কালিকার কথা কহিতে উপজে হাসি। 
লাজ ভেয়াগিয়৷ বলিএ যেরূপে দেখিল নগ্ভার শশী | 
দিবা অবসানে শাশুড়ী ননদ আর বা কতেক জনা । 
তা৷ সবার পাশে বসিয়া আছি জানাঞা হুজনপন! ॥ 
হেনই সময্ে আমাদের পথে আইলা পরাঁণ-পতি ৷ 
শুনিয়। চকিত চৌদিকে চাহিয়া হইস্ু অথির-মতি | 
বিষম সঙ্কটে পড়িস্থ বিচার কিছু না মনেতে ফুরে। 
আনচান করে প্রাণ কি করিব নিয়ত নয়ন ঝরে ॥ 
আমারে বিমনা দেখিয়া শাশুড়ী কহয়ে মধুর কথা । 


কি লাগিয়। বাছা এমন না জানি হৈয়াছে কোন বা ব্যথা ॥ 


এ বোল বলিতে বলিস তাহারে গ|-মোর কেমন করে। 


' এতেক শুনিয়া অস্থমতি দিল শুতিয়া থাকহ্‌ ঘরে ॥ 


শয়নের ছলে তুরিতে বাড়ীর বাহিরে দীড়ান গিনা। 
ও মুখমাধুরী, বারেক নিরখি, জুড়াঙ্ছ নয়ন হিয়া ॥ 
কেহ ন। লখিতে পারিল আমার আনন্দে ভরিল দে। 
নরহরি কহে রমিক জনার চাতুরী বুঝিবে কে ॥ 


৯০ পদ। যথারাগ । 


কালিকার কথ। কি কব সজনি কহিতে পরাণ কাদে। 
দেখিয়া দেখিতে না পাইন প্রাণ জীবন নদ্যার চাদে ॥ 
শুন সে কাহিনী একাকিনী অতি বিরলে বসিয় ছি্ু। 
আচগ্িতে লোকগণ মুখে গৌরগমন শুনিতে পাইনু॥ 
তুরিত যাইয়া দেখিস্থ সে নি পরিকরগণ সাথে। 
বিছ্যতের যত চমকি চলিয়া গেলেন আপন পথে ॥ 
বিকল হইন্ু লাজ তেয়াগিয়। বারেক ও মুখ হেরি। 
গুরুজন ডরে ঘরে তরাতরি আইন পরাণে মরি ॥ 

না জানিয়ে কেবা কহিয়া দিলেক সে কথা শাশুড়ী পাশে 
শুনি সে বিকটবদনে মো! পানে ধাইয়া। আইল রোবে॥ 
কত কটু বাণী কহিল তা শুনি ভয়েতে কাপিল গ!। 

না দেখিয়া বলি শপথ থাইয়। ছুইন্। তাহার পা॥ 
কত কত মিছ! কহিয়া স্থজন হস সে প্রত্যয় গেপ। 
নরহরি কহে ইথে দোষ, ইহা না মান এ নহে ভাল 


৯১ পদ। যথারাগ। 


নিলজি হইয়া বলি যে সঙ্জগনি শুন হে আমার কথা ।* 


নিকরুণ বিধি গত দিন মোরে দিলেক দারুণ বথা ॥ 
অনেক দিনের পরেতে মাঁসৈস আইলা আমার বাড়ী। 
মনের উলাসে তার পাশে গিয়া বসি সকল ছাড়ি 
হেনই সময়ে গৌরনাগরের গমন শুনিতে পাই 

ছুয়ার বাহিরে যাইবার লাগি অধিক আতুর হৈ্। 

যদি বা উঠিতে মনে করি ওগো সে পুনঃ মে। পানে চাঞা 
ত্বাচরে ধরিয়া বসায় যতনে মাথার শপথ দিয়া ॥ 

এসব কিছু না বুঝিয়ে তাহার কপটরহিত চিত। 

কত কত মতে য়ন করিয়া পুছয়ে ঘরের রীত ॥ 

মোর প্রাণ আনচান করে ভাহা! শুনিয়া না শুনি কাণে। 
কি কথ! কহিতে কিবা কহি ভাল মন্দ না থাকয়ে মনে! 


_ জ্ীগৌরপদ-তরঙজিনী | ১২৫ 


দে করে পীরিতি যখোচিত মোরে লাগয়ে বিষের প্রায়। 
বাহিরে প্রকাশ না করি সন্কোচে অন্তর দহিয়া যায় ॥ 
বিষম সঙ্কট জান মনে হেন শরীর ছাড়ি] দি। 

নরহরি বহে না জান চাতুরী মাসৈসে তৃলাতে কি ॥ 


৯২ পদ। যথারাগ। 


ন গে সজপি স্থরধুনীঘাট হইতে আসিয়ে এক]। 
নদীযা্টাদের সহিত আমার পথেতে হইল দেখা ॥ 
কিব। অপন্ধপ মাধুরী মধুর গমন কুঞ্জর জিনি। 
ন। জানিয়ে কেব। গড়িল কিকূপে গীরিতি মূরতিধানি ॥ 
উপন| কি দিব মনে হেন নব বেশের সহিতে গোর1। 
হিয়ার মাঝ।রে রাখিয়া! অথব1 করিএ আখির তারা ॥ 
ও মুখ হেরিতে বৈরজ ধরম সরম রহিল দূর । 
কাথের কলসি ভূমিতে পড়িয়! হইল শতেক চুর ॥ 
কি করিব প্রাণপিয়ারে জীবন যৌবন পিয়া সুখে । 
গুরুজন ভয়ে ঘরেত আনিগা বপিন্ু মনের দুখে ॥ 
কলপিভপ্নকথা না জানি কে ননদে কহিয় দিল। 
দাবানল সম বিষম কোরধ-আবেশে ধাইয়া আইল ॥ 
ক্ছু ছল নাহি চলয়ে তাহার বিকট শ্বরূপ দেখি। 
দুটি হাত মাথে ধরিয়া অধিক কাদিয়া ফুলাঙগ আখি ॥ 
বিপরীত মোর কাদন নিরখি তাহার কোর গেল। 
স্থির হৈয়। পুনঃ পুছে বারে বারে তাহে না উত্তর দিল॥ 
খানিক থাকিয়া মনেতে বিচার করিয়া ধরিয়া! করে। 
দীরে ধীরে কহে কিসের লাগিয়! না বোল মরম মোরে ॥ 
অন্লেক যতনে গদগদ ভাষে তা সনে কহিহ্ু কথা । 
মনের ছুঃখেতে কাদিয়া এ সব কি লাগি পুছহ বৃথা ॥ 
রং ০ ১ 
কি করিলি তৈল ফেলালি, বলয়ে শাশুড়ী ॥ 
থা মবারে তুমি প্রাণসম জান সে করে দারুণ কাজ। 
ঘাটে মাঠে পথে নিঙ্দয়ে তোমারে শুনিয়া পাই যে লাজ॥ 
*নে করি গলে কলসি বাধিয়। পশিব গঙ্গার জলে । 
তাহা না করিতে পারিয়ে পাছে বা৷ কলঙ্ক রটয়ে কুলে ॥ 
কি করিব আমি তা সবার সনে করিতে নারিএ ছন্দ 
যত অপযশ পাইল সে লব শুনিয়া হইছ ধন ॥ 
ৰ রা করিব সাথী সেখ! কেহ না ছিল আমার সাথে। 
(শব প্রতি কোরখ করিয়া কলসি ভাঙ্গিস্ু পথে ॥ 


এত শুনি চিতে হরধিত অতি পীরিতি করিয়া! মোরে । 
কত কত মতে বুঝাইয়! মুখ মুছিল আপন করে ॥ 
এইরূপে কালি বিষম সঙ্কট এড়া্ছ সাহস করি। 
নরহরি কহে তুয়া চাতুরীর বালাই লইয়া মরি ॥ 


৯৩ পদ। যথারাগ। 


কি কব সঙ্জনি ননদের কথ, কহিতে উপজে হামি। 
তেহ পতিব্রতা তার লেখে সব অসতী নদীয়াবাসী ॥ 
আর বিপরীত কারু সনে কথা কহিতে না দেয় মোরে। 
সতত তঙ্জন করে এক! কোথা যাইতে নারিএ ডরে ॥ 
মনোছুখে দিন রজনী মরিএ শুনিয়া নিন্দনভাষ। 

বিধি প্রতি করি প্রার্থনা ইহার দরপ হউক নাশ ॥ 

না জানিয়ে কোন্‌ গুণে নিবেদন শুনিল সদয় বিধি। 
মনেতে করিম যাহা তাহা যেন তুরিতে হইল নিধি ॥ 
শুন গো সে কথা গত দিন তেঁহ চলিলা কলসি লঞ্! 1 
তার পাছে পাছে চলিঙ্গ মো পুনি তার অনুমতি পাঞ্া ॥ 
সুরধুনী-ঘাট যাইতে আমরা দুজনে যাই যে পথে । 

তেই পথে গোরা দ্াড়াঞ্াা আছেন প্রিয়-পারিষদ সাথে ॥ 
ও ক্ূপমাধরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধরিতে নারে । 
হইল বিষম নরহরি তন্থ কাপয়ে মদন ভরে ॥ 

কীথের কলদ ভূমেতে পড়ল আউলাইল মাথার কেশ। 
অঙ্গের বসন খসে অনাস্সাসে স্থতির নাহিক লেশ ॥ 
কতেক যতনে ধৈরজ ধরিল অধিক লঙ্জিত হঞ্াা । 

ছুই করে ধরি ধীরে ধীরে কহে মোর মুখ পানে চাঞা ॥ 
নিশ্চয় জানিহ গুণবতী বধূ পরাণ-অধিক তুমি। 
কহিয়াছি কত দোষ না লইবে তোমার অধীন আমি ॥ 
যখন যে কাজ কর তাহা! মোরে কবে নিঃসস্কোচ হঞা। 
প্রাণধন দিয়া সহায় করিব বলিএ শপথ খাঞা ॥ 

আনে ন। কহিও সে সব কাহিনী রাখিহ গোপন করি। 
ঠেকিন্থ এ রসে কি কৰ পাগলী করিল গৌরহতি ॥ 
এইরূপ বহু কহিল শুনিয়া বাড়িল অশেষ স্থুখ। 

পূরবের কথা বিচার করিতে উঠিল অনেক দুখ ॥ 
মনেতে হইল এ সকল কথা বেত করিলে কাজ। 
নরহরি কহে সাধুরীতি যার সে রাখে পরের লাজ ॥ 


১২৬ 


৯৪ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন অগে। পরাণ সই। 
বেখিত জানিয়৷ তোমারে কই ॥ 
দেশের বাহির ঘরের বীত | 
সে কথ! কহিতে কাদয়ে চিত ॥ 
গোর! বলি যদ্দি নিশ্বাস ছাড়ি । 
শুনিয়া কোরধে জ্বলয়ে বুড়ী ॥ 
ননদী বিষম বিষের প্রায় । 
তার গুণে প্রাণ দহিয়া যায় ॥ 
'পড়সি কেবল কুলের কীটা। 
দিবস রজনী দেয় যে খোটা! ॥ 
কারে দিব অগে! ইহার সাথী । 
ঘরে থাকি যেন পিঞ্জরে পাখী ॥ 
সে সব কাহিনী কি কব আর। 
কহিতে ছুখের নাহিক পার ॥ 
গত দিন বিধি সদয় মোরে । 
আকাশের চাদ দিলেক করে ॥ 
দিবা অবসানে গৌররায়। 
আমাদের পথে চলিয়। যায় ॥ 
তরাতরি গিয়া গবাক্ষদ্বারে | 


অলখিত হৈয়া দেখিন্থ তারে ॥ 


কিবা তে মধুর বদনচাদ। 
তরুণীগণের হদয়ফাদ ॥ 
ভুরুষুগ বড় ভঙ্গিম ছাদে । 

কে আছে এমন ধৈরজ বাধে ॥ 
থপ্রন জিনিয়া নয়ান নাচে। 
বুঝিন্থ তাহাতে কেহ না বাচে ॥ 
গলায় দোলয়ে কুম্থমদাষ। 

তা হেরি মূরছে কতেক কাম ॥ 
শোভা অপরূপ কি কব আর । 
ভুবনমোহল গমন তার ॥ 
তিলেক দেখিতে পাইহু সেথা । 
বাড়িল দ্বিগুণ হিয়ার ব্যথা 
নরহরি কহে ছুখ না রবে। 
মনের মতন সকলি হবে ॥ 


আীগৌরপদ-তরঙ্জিণী। 


৯৫ পদ | যথারাগ। 


কি বলিব অগো! ঘরের কথা। 
নে সব শুনিলে পাইবে বেখা ॥ 
কালি স্থগ্রভাত হইল নিশি । 
বিরলে দেখি গৌরশশী ॥ 
মরুক এখন লাজে কি করে। 
সে কাহিনী কিছু কহি তোমারে ॥ 
আমারে রাখিয়া ননদী স্থানে । 
শাশুড়ী গেলেন সে পাড়! পানে ॥ 
এথ। ননদিনী করিল ছন্দ । 
কহিল আমারে অনেক মন্দ ॥ 
নিজ জিত লাগি সকল ছাড়ি? 
রুষিয়া গেলেন পরের বাড়ী ॥ 
একাকিনী মুই রহিন্থ ঘরে । 
বসিম্ু যাইয়া গবাঙ্গ খাবে ॥ 
গৌররূপগুণ ভাবিদ্া মনে । 
চাহিয়। রহিন্ন পথের পানে ॥ 
হেনই সময়ে গৌরাঁঙ্গনখা 
আমাদের পথে দিলেন দেখা ॥ 
অলখিত লখি ও ডাদমুখ। 
[বিসরিন্ত কিছু হিয়ার ছুখ ॥ 
তুরিতে মলিন কুমুদকলি । 
গবাক্ষের পথে দিলাম ফেলি ॥ 


, তা দেখিয়া! গোর। চতুর অতি। ঁ 


করে লৈয়া কহে কুমুদ প্রতি ॥ 
চিস্তা নাহি শশী উদয় হবে। 
দিনকর-তাপ দূরেতে যাবে | 
এত কহি হাসি নয়ান কোণে। 
বারেক চাহিল আমার পানে ॥ 
অমনি অবশ হইল তনু । 

বিষম সাপেতে দংশিল জু ॥ 


* লাগরী সঙ্কেত করিলেন, তুমি গৌরশশী আমার হৃদয়ে টায় 
হওয়াতে আমার চিত্তকুষুদ মজিন। হুচতুর গৌরাঙ্গ সঙ্কেতে উ 
করিলেন,_হে নাগনীর়প কুমুদ! তোমার চিত্ত পাপ-ু্ঠত 
তাপিত, আমি হরিলামপ্রচার আরজ করিলে, যখন তোমার হ 
জানচজ্রেরঃউদয় হইবে, তখন মলিনতা! শোক-তাঁপ সকল দুর হইবে 


যতনে ধৈরজ ধরিতে নারি। 
মনে হয় গিয়া পরশ করি ॥ 


ঘন ঘন কাপি ঘাঁখিল গা। 
উঠিয়। চলিতে না চলে পা॥ 


কি কহিব চিতে প্রবোধ দিয়! । 
রহিলাম অতি আতুর হৈয়া ॥ 


হেন কালে ঘরে শাশুড়ী আইল।। 
মোরে পুছে কেন এমন হল! ॥ 


মে! অতি কাতরে কহিন্ু তারে। 
ননদী রহিতে ন। দিবে ঘরে ॥ 


আপনি রহিলে কিছু না বলে। 
অনলের সম অন্তর জলে ॥ 


ভূমি গেল! ঘর ছাড়িয়। সেথা । 
মো সনে কোন্দন করিল হেথা ॥ 
সে কথা কহিতে নাহিক ওর 
ইথে কিছু দোষ না ছিল মোর । 
যদি যনে কোন সন্দেহ থাকে । 
তবে পুছ এই পড়সি লোকে ॥ 
কি কহিব একা রাখিয়া মোরে। 
ননদিয়৷ গেল। পরের ঘরে ॥ 
তার বুদ্ধি যত ইহাতে জান। 
মো কেনে এমন সে কথ! শুন ॥ 
একে একা ভয় হৃদয় মাঝ। 
আর ভাহে ভাবি ঘরের কাজ ॥ 
কি করি শ্রম অনেক হৈল। 
তাহাতেই ভ্রমি হইয়াছিল । 
গগদ বাণী শুনয়া ন্েহে। 
নিজ করদিল আমার মাথে॥ 
আপন বপনে পবন করি। 

- বুঝাইল কত করেতে ধরি ॥ 
ননদে ডাকিয়া তর্জন কৈল। 
ত| শুনি! মোর আনন হইল | 

* নরহরি কহে তুমি সে ন্ত। 
এয়প চাতুরী জানে কে অন্ত ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিবী। 


১২৭ 


৯৬ পদ। যথারাগ। 


শুন গে। সঙ্গনি বলিএ তোরে। 
না জানিএ কিবা হইল োরে ॥ 
তুর্িতে পরিয়া নবীন সাড়ী। 
একাকী চলি ভাইয়ের বাড়ী ॥ 
পথে গোরা সনে হইল দেখা । 
কি কব রূপের নাহিক লেখা ॥ 
বারেক চাহিয়া আমার পানে । 
না জানি কি কৈল নয়ন-কোণে ॥ 
ধৈরজ ধরম সরম যত। 

ত৷ মেনে তখনি হুইল হত ॥ 
কেমন কেমন করয়ে হিয়া । 
স্থরিতে নারি প্রবোধ দিয়া ॥ 
চলিতে অধীর ন1 চলে প। 
কাপিয়া কাপিয়া উঠয়ে গা ॥ 
সঘনে অঙ্গের বসন খসে । 

এ সব হেরিয়া সে পুনঃ হাসে ॥ 
কি কৰিব গুরুজনের ডরে। 
ধরমে ধরমে আইন্কু ঘরে ॥ 
পুনঃ আন্চান্‌ করয়ে তম। 

সে গৌরস্থন্দর দরশ বিশ্কু ॥ 
হেনই সময়ে শাশুড়ী আসি। 
পুছয়ে আমার নিকটে বসি ॥ 
আজ্তু কি লাগিম্বা এমন দেখি। 
জলে টলমল করয়ে আখি ॥ 
কাতর হইয়া কহিছ কথা । 

না জানিএ কিব হয়েছে ব্যথা ॥ 
এতেক শ্তনিয়! কহিন্ধ ভারে। 
গিয়াছিস্থ মুই বাহির দ্বারে ॥ 
তথাতে দেখিস বিষম সাপ। 
অন্তর কাপিল মিটিল দাঁপ ॥ 
সে পুনঃ যাইর। সাধাল খালে। 
মুবীচ্ছ তুয়। চরণবলে ॥ 


১ 1. আ্ীগৌরপদ-তরজিদী। 


ইহা শুনি অতি বিকল হৈলা। 
চোঁকে মুখে জল আপনি দিলা ॥ 
নরহরি কহে কিছু না মান। 
শাশুড়ী ভুলাতে তুমি দে জান॥ 


৯৭ পদ। যথারাগ। 
মনদী বিচার করিয়। গরবে পরিয়া নবীন সাড়ী। 
জপ আনিবারে গেলেন আমারে ঘরেতে একাকী ছাড়ি ॥ 
মনের হরিষে অতি তরাতরি ননদী যে পথে ষায়। 
সেই পথে নিঞ্জ পরিকর সনে আইসে গৌররায় ॥ 
ও রূপ-মাধুরী হেরি বারে বারে ননী পাগলী ঠহলা। 
মনের ঘতেক মনোরথ তাহা সকলি ভুলিয়। গেলা ॥ 
সে পথে শাশুড়ী আসি নিরধিতে নিকটে দেখয়ে তারে। 
কলসী কাকেতে করিয়া গৌরাপটাদের পাছেতে ফিরে ॥ 
ভাল ভাল বলি অধিক কোরধে কলসি কাড়ি! নিল । 
কারে কি কহিবে ননী অমনি মরমে মরিয়া গেল ॥ 
এথা মুই প্রাণগৌরাঙ্ স্ন্দরে, আপন পথেতে পাঞ্া। 
হিয়ার বেদন। মিটাইন্থ মেন ও টাদবদন চাঞ্া ॥ 
কতক্ষণে আসি শাশুড়ী অনেক প্রশংসা করয়ে মোরে । 
ননদের লাজ কি কহিব যেন থাকি ন| থাকয়ে ঘরে ॥ 
নরহরি কহে মুরখ হইলে কিছু ন! দেখিতে পায়। 
আপনার দোষ আঁচলে বাধিয়া পরকে দুষিতে চায় ॥ 


৯৮ পৰ। যথারাগ । 


কি বলিব সখি কখন সফল ন। ঠৈল মনের সাধা । 
দুখ তুপ্জাইতে বিধি নিকরুণ করিল অনেক বাধা ॥ 
গত দিন মেন আমাদের পথে আইল পরাণপিয়া! ৷ 
লোকমুখে শুনি সাহসে উপর দালানে প্াড়ান্থ গিয়া ॥ 
ও রূপমাধুরী হেরিয়া আমার মঙ্জিল যুগল আখি। 
মনেতে হইল নিকটে উড়িয়! যাইএ হইয়া পাখী ॥ 
জলিত অঞ্ধের মৌরভ আসিয়া নাপায় পশিল মোর। 
অধিক অধীর হইচ্ছ কি কব ন্ুখের নাহিক ওর ॥ 
গোর! মোর পানে ফিরিয়া চাহিল হেনই সময়ে বুড়ী । 
ঘন ঘন ডাকে কীপিল অস্তর আইচু সে সুখ ছাড়ি ॥ 
অঙ্গমতি দিল জলকে যাইতে ভাঁসিঙ্ছ আনন্দ-জলে। 
নরহুরি কহে এমন শাগ্ুড়ী অনেক ভাগ্যেতে মিলে ॥ 


৯৯ পদ । যথারারগ। 
সজনি, কত না কহিৰ আমার দুখের কাহিনী কথা । 
ত্বাহে গত দিন সকরুণ বিধি ঘুচাইল কিঞ্চিৎ বাথ| ॥ 
আমাকে রন্ধনে রাখিয়। শাশুড়ী বাড়ীর বাহিরে ছিল|। 
গৌরগমন শুনিয়া তুরিতে আমার নিকটে আইল! ॥ 
আমা পানে পুনঃ চাহিয়া ঘরের দুয়ারে কপাট দিয়া। 
আঙ্গিনার মাঁঝে বসিয়া চকিত চৌদিকে রহিল! চাঞা ॥ 
এথ। মোর প্রাণ আন্চান্‌ করে কিছু না উপায় দেখি। 
অলপ গবাক্ষ আছিল তাহাতে সপি্ যুগল আখি ॥ 
পরিকর মাঝে রসিকশেখর কে বুঝে তাহার রীতি । 
অতি অলখিত চারি ভিতে চাহি চলয়ে কুগ্জরগতি | 
দে রূপ-মাধুরী বারেক নিরখি নয়ানে নয়ান দিয়া 
আমার যেরূপ দশা তাহা যেন জানান ইঙ্গিত পাঞ। ॥ 
মোর পাশে আসি ঈষৎ হাসিয়া বলিল! চতুরমণি। 
মে! পুন রন্ধনে বসিহ্গ কপাট খুলিল শাশুড়ী কাণী ॥ 
তেরছ হইয়া বাম আখে মোরে দেখিঙ্ স্ুস্থির হৈল। 
নরহরি কহে ও আখি-আপদ্‌ গেলেই হইল ভাল ॥ 


১০০ পদ। যথারাগ। 


একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বনিয্লাছি আঙ্গিনায় 
খেড়কীর পথে চাহিয়া দেখিন্ু বাইছে গৌরাণরায় ॥ 
স্থজনের মত ঘোউটা টানিয়। আমি রহিলাম বসি। 
পহিল। ননদী মদনে মাতিয় ধ্রাড়াইল হাসি হাসি ॥ 
গবাক্ষের পথে.চাহিয়। চাহিয়া দেখিতে লাগিল গোঁখ। ৮ 
অঙ্জের বসন শিখিল দেখিয়া শাশুড়ী দিলেন তাড়া ॥ 
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড় ন। শুনিল। 
দেখিতে দেখিতে সর্ধবাঙগ উহ ব্সন পড়িয়া গেল ॥ 

তা দেখিরা আমি হাসিতে হাসিতে বন্্ু পরাইতে গেলাঘ। 
বস্ত্র পরাব কি গৌররূপ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম ! 
দুহারে শাসিতে কোদধ করিয়া শাশুড়ী নিকটে গেল। 
বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে, বুড়িও উলঙ্গ হৈল॥ 
উলঙ্ক হইয়া! ভিন জন মোর। দেখিতে লাগিস্থ গোরা । 
দেখিতে দেখিতে আধল করিয়া চলি গেল আখিতার॥ 
তখন সঙিত হইল তিনের মাঝে জিভ কাটি সরে । 
শাশুড়ী কহিলা আভুকাঁর লাজ বধূ কারে না কহিবে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙজিণী। ১২৯ 


রছরি কহে কেবা কি কহিবে তিনের দশ! সমান । 
প করি থাক যতনেতে ঢাক চুল দিয়া কাটা কাণ॥ 


১০১ পদ। যথারাগ। 


ককব সঙ্জনি আঙ্গিনার মাঝে বসিয়। আছিম মোর|। 
ধনিন্ন বাড়ীর নিকটে আইল শচীর ছুলাল গোরা ॥ 
সথা যাইবার তরে তরাতরি সা'রহ্থ ঘরের কাঞ্জ। 
ধিক আতুর হইন্ু তখন কিছু না রহিল লাজ ॥ 

[বিগ শাশুড়ী দিলেক দাবুড়ি ভরেতে কাপিল গ|। 
যাথার ভাঙ্গিয়া বজগ্ন পড়িল বাড়াতে নারিম্ প| ॥ 
গতর হইয়া অমনি রহিম মুখে না সরল কথা। 

নবহরি কে শাশুড়ী থাকিতে না বাবে হিয়ার দ্যথা ॥ 


১০২পদ। যথারাগ। 
ধন স্তন সই কালিকার কথা কি আর বলিব তোরে । 
টুলবতা সতী ধরম শাশুড়ী শিখাতে বলিল যোরে ॥ 
হেনন দময়ে অতি অপক্প উঠিল কীর্তনধ্বনি । 
পাগলার পারা হইলা শাশুড়ী থোলের শবদ শুনি ॥ 
ভি নি কাজ তরাতরি সেথ। যাইতে অধির পথে। 
আতুর হইরা মোর প্রত বলে চলহ আমার সাথে ॥ 
নে পুনঃ কহিন্ধ গৃহকাজ সব পড়িয়। আছয়ে এখ। | 
খর তাছে সুই কুলবধূ বলি কিরূপে যাইব সেথা ॥ 
এতক শুনিয়। কহে গৃহকাজ করিয়া নিতুই মর । 
বারেক ও াদবদন নিরথি জনম সফল কর ॥ 
রি খন সুখে তুরিতে যাইয়া দেখি নয়ান ভরি। 
হরি কহে তুয়া শাশুড়ীর বালাই লইয়া মরি ॥ 








১০৩ পদ । যথারাগ। 
শস্ন নই পিব। অবপানে অধিক সানন্দ হৈয়া । 
গীরগবন শুনিয়া বাহির ছুয়ারে দাড়ান গিম্কা ॥ 
ধি বিড়খিল তথা সে শ্বশুর সহিত হইল দেখা । 
বিন ঘতেক কট্বানী ও গো নাহিক তাহার লেখা ॥ 
ধক কোরধে কহয়ে এখন ছাড়িব নগ্যার বাস। 
+ ুশিয়া পরাণ উড়্িলমিটিল সকল আশ ॥ 
ও হয়া বহি ব্যথিত কে আছে বুঝাতে পারে। 
ধরি কহেকিমের ভাবনা নগ্। কে ছাড়িতে পারে ॥ 
১৭ 


রে 


১০৪ পদ । যথারাগ। 
শুন শুন অগো মনে ছিল আশ! রহিব পরম স্থথে। 
কণ্টকের বনে বিহি বসাইল সতত মরি এ ছুখে ॥ 
আমার শ্বশুর গুণের ঠাকুর সে দেয় অধিক ব্যথা । 
শাশুড়ী যোর অতি সুজন তাঁরে শিখায় কঠিন কথা ॥ 
নিভৃতে বিয়া ধীরে ধীরে কহে ঘরেতে থাকত তুমি । 
সেখানে যাইয়া কাজ সমাধিয়ে তুরিতে আসিব আমি ॥ 
নদীয় পাগল করিতে অখনি বাজিবে নিমাইর খোল। 
বধুগণ ঘাঁবে ধাইয়! কেহ না মানিব কাহার বোল ॥ 
তাহাতে বাড়ীর বাহিরে কপাট দেওল তুরিতে যাঞ]। 
এইরূপ কত কহয়ে আমরা শুনিয়া লজ্জিত হৈঞা ॥ 
ইহাতে কিকুপে দেখব তাহারে বিষম হইল ঘর। 
নরহরি কহে ধে জন চতুর তার কি ইহাতে ডর ॥ 


১০৫ পদ। যথারাগ। 
ছুখের কাহিনী কি কব সঙ্জনি আর ন! সহিতে পারি। 
পাড় পড়সীর গঞ্জন-আনল তাহাতে পুড়িয়। মরি ॥ 
শাশুড়ী নন্দ যেরূপ আমারে তাহা কি না জান সই। 
্বশ্তরের গ্তণ কহিতে ন। হয় তখনি তোমারে কই ॥ 
ঘরে বসি থাকে চলিতে শকতি নাহিক নিপট কু'ঁজা। 
নানা দ্রব্য লৈএা বিবিধ বিধানে করয়ে শিবের পুজ। | 
গলায় বসন দিয়া ছুই কর যুড়িয়া মাগস্ে বর। 
থির হৈয়া রহে বধৃগণ যেন তিলেক না ছাড়ে ঘর ॥ 
এইরূপ কত প্রার্থনা করিয়া সাধয়ে আপন কাজ। 
আফ্ালে থাকিয়া! শুনিএ সে সব পাইয়! অধিক লাজ ॥ 
আর শুন যেই সময়ে কীর্তন করয়ে গুণের মণি । 
সে সময় বুড়া অতি মচকিত খোলের শবদ শুনি ॥ 
ডাগর নয়ানে চাহে চারি পানে দেখিতে লাগয়ে ভয় | 
বিকট বদন করিয়া সবারে কঠোর বচন কয় ॥ 
আমাদের গতি বুঝিয়া সে করে বাহির ছুয়ারে থান।। 
নরহরি কহে খিড়কির পথে যাইতে কে করে মানা ॥ 


১০৬পদ। য্থারাগ। 
শুন গে! সঙ্জনি শ্বশুরের কিছু চরিত্র কহিয়ে তোরে। 
বিরলে অনেক বুঝাইয়া পুনঃ যতনে কহয়ে মোরে ॥ 


১৩০ প্রীগগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


এক মোর বহু ভ্রম আর তুমি ভাল মান্গষের বী। 

চরণ ছুইয়া বলহ ছুর্দিগ রাখিব না হলে কি॥ 

এত শুনি কত শপথ খাইয়া! ঘুচাইল তার দ্বিধা। 

হেন কালে মোর অ্রবণে পশিল মৃদঙ্গ-শবদ-সথধা ॥ 
অমনি ধাইয়া চলি যেখানে বিলসে গৌরানরায়। 
মোর এ চরিত শুনিয়। শ্বশুর হইল! আনলপ্রায় ॥ 
মোর পাছে পাছে ধাইয়া আইলা বিষম লগুড় লৈয়া। 
কি করিব মোর পরাণ উড়িল শ্বশুরের পানে চাঞা ॥ 
কোরধ-নয়ানে সে পুনঃ বারেক হেরিল গৌরাজটাদে। 
আখি ফিরহিতে নারিল অমনি পড়িল প্রেমের ফাদে ॥ 
পরম হরষ হইয়! হাতের লগুড় ফেলাএঞল দিলা । 

হরি হরি বলি তুলিয়! ছু বাহু নাচিয়! বিহ্বল টৈলা ॥ 
এইরূপ কত কৌতুক দেখিয়া মে! পুনঃ চলিঙ্থ ঘরে । 
কতক্ষণে তেই যাইয়া কতেক প্রশংস! করিল মোরে ॥ 
মোর করে ধরি আপনার দোঁষ কহিতে আতুর হৈলা । 
দেখি বেয়াকুল চরণ বন্দিন্ন তাহাতে আনন্দ পাইল! ॥ 
নরহরি কহে এতদ্দিনে যেন সকল সঙ্কোচ গেল। 
তুয়া কপালে বুড়ার বিষম হৃদয় হইল ভাল ॥ 


১০৭পদ। যথারাগ। 


রজনী দিবস কখন শ্বপনে না জানি স্থুখের লেশ । 
ভাবিতে ভাবিতে হিয়। জর জর শরীর হইল শেষ ॥ 
যদি বল আশ! পূরিল সবার কি লাগি তোমার নহু। 
সেকথা কি কব করমের দোষে হৈয়াছি কোণের বন ॥ 
বাড়ীর বাহির যাইতে শাশুড়ী পাড়য়ে কতেক গালি। 
সতী অসতী পতিমতিহীন সে দেখে চোখের বালি ॥ 
যদি কোন দিন স্থুরধুনীঘাটে যাইয়া সিনান কালে । 
আনেরে ন! করে প্রতীত দারুণ ননদী সঙ্গেতে চলে ॥ 
কোন ছলে যদি কাহাকে বারেক দেখিতে বাসনা! করি। 
বিকট দাপটে কাপে তম্থ ঘন ঘুউট ঘুচাইতে নারি ॥ 

সে অতি চতুরা৷ তার কাছে ছল করিতে লাগয়ে ডর । 
পরাণ কেমন করয়ে অমনি সিনাঞা। আসিয়ে ঘর ॥ 
নরহরি কহে তু বড় আজুলি ননদীরে কিবা ভয়। 
চোরের উপরে করি বাটপাড়ি চোখে ধূল1 দিতে হয় ॥ 


১০৮ পদ । যথারাগ। 


কি কব সঙ্গনি মনের বেদন কলঙ্কে পৃরিল দেশ। 

যদিও আমার কোন পরকারে নাহি কিছু দৌষলেশ ॥ 
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ শুনি লোকমুখে না জানি কিরূপ সে। 
আমি কুলবধূ গৃহকোণে থাকি আমারে না জানে কে॥ 
গৌরাঙ্গসুন্দর কিরূপ কখন ন! দেখি নয়ানকোণে। 
শপথ খাইয়া নিবেদি তোমারে সে নাহি আমারে চিনে । 
মরমে মবিয়া থাকিয়ে কখন না যাই পরের ঘরে। 
তথাপি এ পাড়া-পড়সী আমার কলঙ্ক গাইয়া মরে ॥ 
মিছ অপবাদ শুনিতে শুনিতে জলয়ে দ্বিগুণ আশি । 
কারে কি কহিব যুবক সময্ব কেবল দোষের ভাগী ॥ 
নরহরি কহে যে বল সে বল এ কথ! কানে না ধরে। 
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পা? 


১০৭৯ পদ । যথারাগ। 


রমণীরমণ ভূবনমোহন গৌরাঙ্গ রতন সই । 

তাহার গীরিতে জগত মাতিল দোষী কেন আমি হই। 
বালক নিরধ খুবক যুবতী গৌরাঙ্গ দেখিয়া ঝুরে। 
আমি কেন তবে একাকী কলঙ্কী বচন মুখে না ম্মুরে ॥ 
জগত আনন্দ দেই গৌরচন্দ্র সবাই আনন্দে ভাসে। 
মোর নিরানন্দ চোকে ঝরে জল বুঝিবা করমদোষে ॥ 
নর্তন কীর্ভন ষে দেখে যে শুনে সেই হয় মাতোয়ারা । 
কি ক্ষতি কাহার ঘদি দেখি শুনি আমি হই জ্ঞানহার। 
নদীয়াবসতি আর না করিব ডুবিয়! মরিব জলে! , 


_ জীবনে মরণে ন। ছাড়িবে গৌর দাস নরহরি বোলে ॥ 


১১০ পদ । যথারাগ। 


বিধাতার মনে না জানি কি আছে মানুষ-জনম দিয়া। 
কি কব দারুণ ছুখ-দাবানলে সতত দহিছে হিয়া ॥ 
প্রাথধন গোরাাদেরে দেখিতে সেখানে গেছিন্থু কাইল 
সে কথা শুনিয়। পতি মতিহীন দিলে কত শত গাইল 
দেবর আছিল নিকটে সে মোর বিরস দেখিতে নারে! 
নিন্দা কুধচন শুনিয়া তখনি কত নিরপিল তারে ॥ 

বল বল অগে! ইহাতে কেমনে পুরিবে মনের আশ! 
নরহরি কহে না.ভাবিহ আর কুমতি হইবে নাশ ॥ 


ভ্রীগৌরপদ-তরঙ্িণী | ১৩১ 


১১১ পদ। বিভাস। 


কি কহিব রে সখি আজুক ভাব । 
অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ ॥ 
একলি আছিম্থ আমি বনাইতে বেশ । 
মুকুরে নিরখি মুখ বাঁধল কেশ ॥ 
তৈখনে মিলিল গোরানটরাজ । 

ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতীলাজ ॥ 

দরশনে পুলকে পৃরল তন্থ মোর । 
বাস্থদেক ঘোষ কহে করলহি কোর ॥ 


১১২ পদ। বিভাঁস। 


নিশি শেষে ছিন্থ ঘুমের ঘোরে । 
গৌর নাগর পরিরস্তিল মোরে ॥ 
গণ্ডে কমল সোই চুম্বন দান । 
কমল অধরে অধররন পান ॥ 
ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল। 
অচেতনে ছিম্কু চেতনা ভেল ॥ 
লাজে তেয়াগিম্ক শয়নগেহ। 
বাস্থ কহে তুয়া কপট লেহ॥ 


১১৩ পদ। ভূপাল। 
শয়নমন্দিরে হাম শুতিয়া আছিল! । 
নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিলা ॥ 
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি। 
গোরারূণ মনে পড়ে দিবস বজনী ॥ 
গোর! গোরা করি কি ঠৈল অন্তরে । 
বসন ভিদ্দিল মোর নয়নের লোরে ॥ 
অলসে অবশ গ! ধরণে না যায়। 
গোরাভাবনমনে করি বাস্থ ঘোষ গায় ॥ 


১১৪ পদ। ধানশী। 


কি কহব রে সখি রজনীক বাত। 

শুততিয়। আছম্থ হাম গুরুজন সাথ ॥ 
*আধ-রজনী ষব পূলল চন্দা। 

সুমঙলয়-পবন বহয়ে অতি মন্দা ॥ 


গৌরক প্রেম ভর্ল মঝু দেহা। 
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা ॥ 
গৌরগরব করি উঠল রোই। 
জাগল গুরুজন কাহো পুনরাই ॥ 
গৌর নাম সব শ্তন্ল কাণে। 
গ্ুরজন তবহি করল চিত আনে ॥ 
চৌর চৌর করি উঠায়ল ভাষ। 
বাস্থদেব ঘোষ কহে এছে বিলাস ॥ 


১১৫ পদ। ধানশী। 


আজুক প্রেম কহনে নাহি যাঁয়। 
শুতি রহল হাম শেজ বিছায় ॥ 
রুম বুনু ঝু সু নৃএুর পায়। 
পেখলু গৌরাঙ্গ বর নটরায় 
আচলে রাখনু স্বাচল ছাপাই 
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই ॥ 

বহু স্থখ পায়ল গোরা নটরায়। 
বাসুদেব কহে রস কহনে না যায় ॥ 


১১৬ পদ। সুহই। 


গোরাপদে, স্থধাহ্রদে, মন ডুবায়ে থাকি। 
কপাট এলে, নয়ন মেলে গোরাটাদে দেখি ॥ 

আই গো মাই। 
এমন গোরা, রসে ভোরা, কোথাও দেখি নাই ॥ফু॥ 
নৈদে মাঝে, ভক্ত দাজে, আইল রসের বেশে । 
রাধারূপে মাখা! গোরা, ভাল ভুলাচ্ছে রসে ॥ 
রূপের ছটা, বিজুরী বাটা, রূপে ভুবন ভোলে। 
গোরারূপ, ভূবন-ভূপ, পাশরা ষে নারে ॥ 
ধীর শান্ত, রসে দান্ত, হেরলে নয়ন কোণে। 
লোচন বলে, কুতৃহলে, গোরা ভাব মনে ॥ 


১১৭ পদ । স্মৃহই। 
সোই আমার গোরাাদ। 
আমার মানস চকোঁর ধরিতে 


পেতেছ পিরীতিফাদ ধর! 


১৩২ শ্রীগৌরপদ-তরঙিণী | 


সোই আমার গৌরাঙ্গ সেহ। 
চাতক হইয়! তার প্রেমবারি 
পিয়। সে করিব লেহ ॥ 
সই আমার গৌরাঙ্গ সোণ।। 
প্রেমে গলা ইয়া বেশর বনাইয়। 
নাকে করিব দোলন] ॥ 
সই আমার গৌরাঙ্গ ফুল। 
গোছাটী করিয়। খোঁপায় পরিব 
শোভিবে মাথার চুল ॥ 
সই আমার গৌরাঙ্গ ননি। 
সোহাগে ছানিয়া অরঙ্গেতে মাখিব 
জ্ঞানদাস কবে ধনি ॥ 


১১৮ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি। 
গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥ 
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী । 
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন তাহার দ্রাসী যে আমি ॥ 
হরিনাম রবে কুল মঙ্গাইল, পাগল করিল মোরে | 
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে ॥ 
গুরুজন বৌল কাণে না করিব কুল শীল তেয়াগিব। 
জ্ঞানদাস কহে, বিনি মূলে সেই গৌরপদে বিকাইব ॥ 
১১৯ পদ। ললিত । 


ঘুমক-ঘোরে ভোর শচীনন্দন 
কো সমুঝব তছু প্রেমবিলাস। 
পুরব-নিকুঞ্জে শয়নে জনন নিমগন 
বোলত এছন মধুর মুদু ভাষ ॥ 
জাগ জাগ রমণীশিরোমণি স্থন্দরি 
কতনি ঘুমায়সি রজনীক শেষ । 
তব বচনামৃতত-সঙ্গীত পান বিজ্ক 
চঞ্চল শ্রবণ, রহিত স্থখলেশ ॥ 
মুদ্রিত ত্যজি তরল-নয়নাঞ্চলে 
ললিত ভঙ্গী করি মন মান। 

মন মন বন্ধ নিশহ্ক কই 

তোহে হাসি রভস মোহে দেহ দান ॥ 


মঞ্জু অভিলাষ, সমুঝি উঠি বৈঠহ 
নিজকরে বেশ বিরচব তোহারি ॥ 
ইহ বিধি কহত, নরহরি পন্থ' বহুরি 
নিগদত কখন বিশারি ॥ 

১২০ পর্দ। যথারাগ। 


শুন শুন ওগে। পরাণ সজনি কহিএ তোমার প্রতি । 
শ্বশ্তর শাশুড়ী না জানি কি গুণে, করয়ে অধিক গ্রীতি॥ 
ননদী আমারে, গ্রাণসম জানে, কখন না দেয় গাইল। 
তেঁই পিসৈসের সনে গির়াছিনু আইয়ের বাড়ীতে কাইল 
আই মোরে দ্মেহ করিল অনেক কি কব সে সব কথ|। 
গৌরাঙ্গচাদেরে, না দেখি অজ্ঞরে, বাড়িল দ্বিগুণ ব্যথ। 
খানিক থাকিয়া, বিদায় হইয়া, চলিম্গ মনের দুখে! 
দেখিলু' সে পাঁড়াবাসী বধূগণ আছয়ে পরমস্থখে ॥ 
মনেতে হইল যদ্দি এ পাড়াতে হইত সবার বাস। 

তবে অনায়াসে সফল হইত যে ছিল মনেতে আশ ॥ 
তুরিত গমনে ঘর পাঁনে ওগো যে পথে আসিএ খোর! 
সেই পথে প্রিষ্কা পরিকর সাথে প্লাড়ায়ে আছেন গো? 
পিসৈস নিকটে সঙ্কটে পড়িম্থ মুখে না নিঃনরে বাণী । 
অলপ ঘুঙট ঘুচাঞা দেখি ও চাদবদনখানি ॥ 

অঙ্গের বসন খসিয়া পড়বে কাপিয়া উঠয়ে গা । 

ধরমে ধরনে ধীর ধীর করি বাড়াইতে লাগি পা॥ 
ফিরিয়া ফিরিয়া হেরিয়ে হৃদয় অধিক ব্যাকুল হৈল। 
লাজ কুলভয় ধরম কিছু ন। রহিবে নিশ্চয় কৈল ॥ 

সে পথে পিদৈস দাড়াইল হেরি ধরিতে নারয়ে থে । 
নরহরি কহে ও রূপ হেরিয়া না ভুলে এমন কে॥ 


১২১ পদ । যথারাগ। 


কি বলিব ওগো! ননদ আমার, কেবল বিষের ফল। 
পরম চতুরা তার কাছে মোর করিতে নারিএ ছল। 
তোমাদের প্রতি অধিক বিশ্বাস কপট না যায় জানা! 
বিহান বিকাল রজনী এথাতে আসিতে না করে মানা ! 
এই ছলে যেন গিয়াছিন্থ কাইল দেখিতে গৌরাদটা্ে! 
কে আছে এমন যুবতী তাহারে হেরিয়া ধৈরজ বাধে। 
কিব! সে পীঠের উপরে ছুলিছে চাচর চিকুর ভার। 
কিবা সে কপাঁজে অলকা তিলক কি দিব উপমা তার! 


শীগৌরপদ-তরজিণী 


কিবা সে ভুরুর ভঙ্গিমা চাহনি কিবা সে আখির ঠারা। 
(কব! সে মুখের হাসি অপরূপ বচন অমিএাধারা॥ 

কিবা সে কাণের কুগডল দোলনি কিবা সেগণ্ডের শোভা। 
কিবা সে নাসার মুকুতা! কিবা সে রুচির চিবুক-আভা ॥ 
কিবা সে ভুজের বলনি কিবা সে গলায় ফুলের হারা। 
কিব। সে সক্ুয়! মাজাখানি উ্ উলট-কদলী পারা ॥ 

কিবা সে স্থচাক চরণ-নখর-কিরণে পরাণ হরে । 

নরহরি কহে ও রূপ হেরিগ়া কিরূপে আইলা ঘরে ॥ 


১২২ পদ । যথারাগ । 


শুন শুন ওগে। পরাণ সজনি নিবেদি তোমার আগে। 
বস রজনী ভাবিয়। মরিএ ঘর পর সম লাগে ॥ 

ননী কঠিন সে কথা কি কব কহিতে বাসিএ দুখ । 
পর বেদন কিছু না জানে সে জানয়ে আপন সুখ ॥ 
বদ কার মুখে শুনয়ে গৌরাঙ্গ আইলা কাহার বাড়ী । 
তবে কত ছল করয়ে তাহা না বুঝয়ে ঘরের বুড়ী ॥ 
বাগ মায় তথা এ বড় বিষম আমারে করয়ে মানা । 
নবহরি কহে ইহাতে কি দোষ জানায় ননদ-পনা ॥ 





১২৩ পদ । যথারাগ। 


দ্নি তে সবে দেখে স্থুথ পাই তেই সে এখায় আসি । 
বা।পকার কথা পুছহ আমারে ইহাতে উপজে হাসি ॥ 
বল বল দেখি কিব্ূপে আমারে সাজিবে এ সব কথা । 
ূ জাণির। শুনিয়। এরূপ বলহ ইহাতে পাইএ ব্যথা ॥ 
' নররি কহে যে বল সে বল এ কথা কাণে না ধরে। 
কিছু না থাকিলে মিছামিছি কেহ কারে কি কহিতে পারে ॥ 





১২৪ পদ। যথারাগ। 


মোর পতি অতি স্বজন সজনি শুন লো তাহার রীতি। 
গত দিন তেই কিরলে বসিয়া কহয়ে পিতার প্রতি ॥ 
ন্দীয়ানগরে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বর-শকতি তার। 

ফেবা দিরজিল না জানি এ রূপ গুণের নাহিক পার ॥ 
হেন জিতেন্্িয় ধার্টিক কখন না দেখি আপন আবাথে। 
ছর্মতি-জনের প্রতি অতি দয়া ভাসয়ে কীর্তনস্থথে ॥ 
তাহেক্দলি নিজ বধূগণে কতু তুলি না নিষেধ তুমি । 
তার দরশনে অশুভ বিনাশে নিশ্চয় জানিয়ে আমি | 


১৩৩ 


ভাগ্যবতী সব বহু কি কহব অধিক করিতে নারি । 
তাহে ধন্য এই নারী-জনমের বালাই লইয়! মরি ॥ 
মিগ্বা অভিমানে মাতি রাতি দিন রহিএ অন্ধের পারা। 
নদীয়ার মাঝে হেন অপরূপ চিনিতে নারিয়ে মোর। ॥ 
ব্রজে ব্রজনাথে দ্বিজে না জানিল পাইল দ্বিজের নারী। 
সেইরূপ এথা ইথে না সন্দেহ বুঝিস বিচার করি ॥ 
এইরূপ পিতাপুত্র ছুহে কথা কহয়ে অনেক মতে । 
আড়ে থাকি তাহা শুনিয়। শুনিয়া হন্থ উলসিত চিতে ॥ 
মনে হৈল হেনবেলে যদি গোরা্টাদেরে দেখিতে পাতু। 
নয়নের কোণে এ সব কাহিনী তাহারে কহিয়ে দিতু ॥ 
এই কালে পাড়া পানে ঘন ঘন উগ্ভিল আনন্দ-ধবনি। 
তরাতরি পথে জাড়াইঙ্ গিব্া গৌরগমন জানি ॥ 

দূরে থাকি আখি ভরি নিরখিলু কিবা অপরূপ শোভা । 
ঝলমল করে চারি দিকে হেন জিনিয়া অঙ্গের আভা ॥ 
তার বামে গদাধর পিত্যানন্দ দক্ষিণে আনন্দরাশি। 
চারি পাশে আর পরিকর তার! নিরখে ও মুখশশী ॥ 
নিজগণ সঞ্জে রপিকশেখর আইসে রসের ভরে । 

সে চাহনি চারু হেরিয়। এমন কে আছে পরাণ ধরে ॥ 
হাসি হাসি কথা-ছলে স্থধারাশি বরিখে নদ্যার চাদ । 
অঙ্গ-ভঙ্গী ভারি ভুলালে ভূবন যেন সে মদনফাদ ॥ 
প্রাণনাথ গতি জানি পাড়াবাসী যুবতী আসিবে ধাঞা। 
তা সবার এশুড়ী নদী দ্রাকণ নিবারি অনেক কৈএগ ॥ 
মোরে কেহ নাহি নিবারিল মুই পূরালু মনের সাধা। 
নরহরি কহে যার পতি অতি প্রসন্ন তার কি বাধা ॥ 


১২৫ পদ। যথারাগ। 
শুন শুন সই বিধি অরসিক বুঝিস্থু কাজের গতি । 
নহিলে এমন ছুংখ কি কারণে দিবেক দিবস রাঁতি ॥ 
যদ্দি গৌর-পরিকর মাঝে কারু বসতি করাইত এখা। 
তবে এ পাড়াতে নদীয়ার শশী আপিয়। ঘুচাইত ব্যথা ॥ 
তভাহে বলি ওগে! কালিকার কথা গৃহেতে সকল ছাড়ি । 
মাসৈসের সনে গেলাম সে পাড়া মুরারি গুপ্তের বাড়ী ॥ 
তথা বধূগণ উলসিত অতি স্থখের নাহিক পার। 
প্রাণপিয়।! লাগি ঘষয়ে চন্দন গাঁথয়ে কুস্থমহার ॥ 


১৩৪ 


তা সবার মুখে শুনিতে পাইন গৌরাঙ্গ আনিয়ে হেথ।। 
কাজ সমাধিয়! আইল মাসৈস রহিতে না পাইন্থু তথা ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে কত দূরে আমি চাহিলু' পথের পানে । 
নদীয়ার নব-যুবরাজ সাজি আইসে স্বগণ সনে ॥ 

কিবা অপরূপ অধরের শোভা দশন-মুকুতাছট 

হাসি স্থুধারাশি বরিষয়ে মুখ শরদ-শশীর ঘটা ॥ 

কিবা ভূরুভঙ্গী বন্কিম-লোচন চাহনি অনেক ভাতি। 
কপালে চন্দন চারু হেরইতে মজায় যুবতী জাতি ॥ 

গলে দোলে হেম মণিমালা আল! করয়ে ভূবন ভালে । 
মনোহর ছাদে গতি তাহা দেখি জগতে কে বা না ভুলে ॥ 
সেন্দপ-সায়রে সিনাইনু সুখে রহিয়। মাসৈস কাছে। 
ফিরিয়! দেখলু পড়ুয়ার সহ ভান্গুর আইসে পাছে ॥ 

ভাগ ভাল তেঁহ মোরে ন! দেখিল ছিল গোরা পানে চাঞা। 
ঘুঙ.টে মুখ ঢাকিয়া আখি স্বরি চলিলু যতনে ধাএ। ॥ 
নরহরি কহে ভান্গুরে যে লাজ তাহা কি না জানি আমি। 
সে সকল কথ! বেকত করিলে দেশে ন। থাকিবে তুমি ॥ 


১২৬ পদ । যথারাগ। 


শ্তন শুন সই নিশির কাহিনী যতনে কহিয়ে তোরে। 
সাজের বেলাতে কাজ সমাধিয়া বসিয়া আছিলু' ঘরে ॥ 
গোরারূপগুণ ভাবিতে ভাবিতে ন। জানি ক হৈল মনে। 
শ্রুবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম শাশুড়ী সনে ॥ 
তথ! নিরুপম পরিকর মাঝে বসিয়া আছেন গোরা । 
কুলবত্তী সতী যুবতী জনের ধধরজ-রতনচোরা॥ 

ঝলমল হেমতনু তাহে মাথা স্থচারু চন্দনরাশি। 

সথমের পর্বত লেপিয়াছে জন্থু বাটিয়া শারদ শশী ॥ 
মালতীর মালা গলে দোলে যেন ভূবনমোহন ফাদ । 

কত কত শত মদন মূরছে নিরখি বদনছাদ ॥ 

হাসিয়া হাগিয়! গদীধর সনে কহয়ে মধুর কথ|। 

বরধিয়। জুধ। রাশি রাশি দ্বর করয়ে শ্রব্ণব্যথ| ॥ 

মরি মরি যেন মে শোভ1 হেরিতে পরাণ কেমন করে। 
কি কব ক্ষণেক দুটা আখি ভরি দেখিতে না পালু তারে ॥ 
মুই অভাগিনী কি করিব বিধি কৈল পরবশ নারী । 
শাশুড়ীর ভয়ে কহিতে নারিলু' আইলু পরাণে মরি ॥ 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


মনের ছুঃখেতে শুতিলু ননদ সুধাইলে কলু তারে। 

ক্ষুধা নাহি মোর মোরে না জাগাবে গা মোর কেমন করে। 
সে অতি সরলা ফিরি গেল মুই রহিলু' ব্যাকুল চিতে। 
তস্থ আনছান করে ওগে। নির্ঈ আইল অনেক রাতে ॥ 
স্বপনে শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া দেখিলু তায়। 

কত মন সাধে স্থগদ্ধি চন্দন মাখাইলু' গোর। গায় ॥ 
বিবিধ ফুলের নব নব মাল ষতনে দিলাম গলে । 

নরহরি প্রাণ রসিকশেখর আলিঙ্গন কৈল ছলে ॥ 


য্থারাগ। 


শুন শুন ওহে পরাণ সজনি কহি তোমার ঠাই । 
আজুক যেব্প ম্বপন এমন কখন দেখিএ নাই ॥ 
নিকুঞ্ধভবনে বসিয়। আছিলু করিয়া বিবিধ বেশ। 
ভাবিতে ভাবিতে দেহ ক্ষীণ মোর না ছিল সুখের লেশ॥ 
চঞ্চল-নয়ানে চাহি চারি পানে না জানি কি তৈল োরে। 
তথা আচম্বিতে দেখিলু জনেক আইল বাহির ছারে ॥ 
কিবা অপরূপ বধুস কিশোর রসের মুর্তি জন্থু। 

নাগর গরিমা কি কব তাহার মেঘের বরণ তঙ্গ ॥ 


১২৭ পদ । 


'অরুণ জিনিয়া করপদতল নখরনিচয় চাদ । 


অলকা তিলক ভালে শোভে যেন ভুবনমোহন ফাদ ॥ 
চূড়ার টালনি চারু নিরুপম উভয়ে ময়ুরপাখা। 

তাই স্থুকুস্থম-সৌরভে ভ্রমর ভ্রময়ে নাহিক লেখ। ! 
অধরের অধঃ ধরিয়া! মুরুলি রহিয়! রহিয়া পুরে । 
জগতের মাঝে কে আছে এমন শুনিয়া ধৈরজ ধরে । 
গলায় দোথরি মুকুতাঁর মাল! সুরধুনীধার! প্রায়। 
চলিতে কিন্কিণী কটিতটে বাজে সুন্দর নৃপুর পায় ॥ 
ভুরুযুগবর ভঙ্গী করি মোর নিকটে আসিয়! সে। 
কত কত ছলে করে পরিহাস তাহ বা বুঝিবে কে ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া আম! পানে চাঞ। ঠারয়ে আখির কোণে? 
ঘুচয়ে ঘুঙট কপটে কি করে পরাণ সহিত টানে ॥ 

আর অপরূপ দেখিতে দেখিতে সে শ্তাম হৈল গোরা । 
কি দিব উপমা কত কত সতী যুবভী-পরাণচোরা ॥ 

ধীর ধীর করি নিকট আসিয়া বসিয়। আমার পাশে । 
মধুর মধুর বচনে €ভাষয়ে অঙ্গের পরশ-আশে ॥ 


ঞ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিশী | 


গিছ। ক্রোধে মুই মুখ ফিরাইলু স্থখের নাহিক ওর। 
ক্ষম অপরাধ বলিয়া সে পুনঃ আচরে ধরল মোর ॥ 
অঙ্গ পরশিতে অবশ হইয়া মজিলু উহ্থার সনে । 
নরহরি-প্রাণপতি স্বরসিক কৈল যে আছিল মনে ॥ 


১২৮ পদ। যথারাগগ। 


আজুক রজনী স্থখমর স্বপন দেখিন্ু সই । 

তোনর| পরমধন্যা জগমাঝে শুনহ সে কথা কই ॥ 

নিজ নিজ বেশ বিরচি চঞ্চল তোমরা বিরলে বসি। 
গোরাপ্তণ গুন গাইয়। গাইয়া গোঙালা প্র্থর নিশি ॥ 
সময় জানিয়া দূতি পাঠাইলা গোবিন্দ আছেন যখ|। 
সে অতি তুরিতে যাইয়া গৌরাঙ্গে কহিল সকল কথা ॥ 
পুন গে তুরিতে তোমাদের পাশে আইলা আতুর হৈয়া। 
প্রাণপ্রির কথা তার মুখে শুনি চলিল সকলে ধাঞা ॥ 
দূরে থাকি গোরারূপের মাধুরী হেবরিয়৷ মোহিত হৈল।। 
নিকুপ্জ-ভবনে প্রবেশিয়। প্রাণনাথের নিকটে গেলা ॥ 
সে অতি আদর করি বসাইল ধরিয়। সবার করে। 
হামিনা হাদিয়া কত পরিহাস করিল! পরশ পরে ॥ 
গোর! স্চতুর নয়নের কোণে হাশিল বিষম বাণ। 
তাহাতে বিবশ হইয় রাখিতে নারিলা যৌবন মান ॥ 
ভোমা সবাকার ভূরু-তুক্মঙগমে সঘনে দংশন কৈল। 
নদাদাটাদদের যে ছিল ধৈরজ তা মেন তখনি গেল ॥ 

দু বাহু পসারি করে মালিঙ্গন অতুল উহার লেহ। 
স্ব হরে ঠারিস্থ বুঝিয়া অধিক মাতিল সে ॥ 
'তোমাদের মনে যে ছিল সে দাধ পূরিল রসিকরাজ। 
নবহরি কহে নিজ কথা কেন কাহিতে বাসহ লাজ ॥ 


১২৯ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন মই শ্বপনে দেখিন্থু নিকুঞ্জকাননে গোরা। 

তু পথ পানে নিরখি কাতরে বরয়ে লোচনলোরা ॥ 
মোর মুখে তুয়। গমন শুনিয়। কত ন| সাধিল মোরে। 
অতি তরাতরি হেরি তার দশা আসিয়া কহিস্থ তোরে ॥ 
শুনিয়া উলসে বেশ বনাইয়া ভেটিল নিক মাঝ। 
দরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রসিকরাজ ॥ 
উপজ্জিল কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হইল তুমি । 
শরহরি পু করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি ॥ 


১৩৫ 


১৩০ পদ। যথারাগ। 


শুন ভন ওগো তোমারে বলিএ নিশির স্বগনকথ!। 
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের বাড়ী গেলাম গৌরাঙ্গ যথা ॥ 
কিবা সে শ্রীবাদ-অঙ্গনের শোভা দেখিয়া জুড়াল আখি। 
মনের হরিষে নিভৃতে দাড়ালু' ধৈরজে ধরম রাখি ॥ 
তথা পরিকরগণ মনস্থথে খোল করতা'ল লৈয়া। 

গায়য়ে মধুর স্থর স্ধাময় অতি উনমত হৈয়া ॥ 

সে মণ্ডলি মাঝে সাজে শচীস্ৃত কিবা অদভূত বেশ। 
নানাজাতি ফুলে রচিত রুচির চিক্ষণ চাঁচর কেশ ॥ 
শ্রুতিমূলে দোলে কুগুল ললিত অতুল গণ্ডের ছট!। 
ভালে স্থচন্বন বিন্দু বিন্দু যেন শারদ শশীর ঘটা ॥ 
মুদতর পরিসর উরঃপরি তরল বিবিধ হার । 

পহিরণ নব ভূষণ লসম্বে কি দিব উপম! তার ॥ 
ভূজভঙ্গী করি নাচে স্থচতুর চরণ চালনি চারু। 

হরি হরি বোল বলে তাহা শুনি ধৈরজ না রহে কারু ॥ 
না জানিয়ে তার কি ভাব উঠিল সঘনে কাপয়ে তন্কু | 
ছু নয়নে ধারা বহে নিরস্তর নদীর প্রবাহ জঙ্গু ॥ 

নিবিড় নিশ্বাস ছাড়ি বিয়াকুল ভূমিতে পড়িল সেহ। 
সোণার কমল সম গড়ি যায় ধরিতে নারয়ে কেহ ॥ 
তাহা দেখি মোর কাপিল অন্তর লাজে তিলাঞ্লি দিম্ু। 
কি হৈল কি হৈল বলি উচ্চ করি কীদিয়া বিকল হন্ু ॥ 
হেন কালে নির্দ ভাঙ্গিল জাগিয়া সিম শয়ন যথা। 

কি কি বলি সবে ধাইয়া আইল পুছয়ে রোদন-কথা ॥ 
কারে কি কহিব পুনঃ মনোদুখে ঘুমান চাতকীপারা। 
কিরিয়া স্বপন দেখিস আমার অঙ্গনে আইলা গোরা ॥ 
আইস আইস বন্ধু বলিয়া তুরিতে বসান্থ পালস্কপরি । 
অম জানি নিজ আ্বাচরে বাতাস করিম যতন করি ॥ 
সাঁজাইয় নব তামুল সাজিয়া দিলাম সে টাদমুখে। 
নরহরি প্রাণনাথেরে লইয়! বসি মনের সুখে ॥ 


১৩১ পদ যথারাগ । 


শুন শুন ওগো রজনি-স্বপন কহিয়ে আছিয়ে মনে । 
জগতের লোক পাগল হইল গৌরাজটাদের গুণে ॥ 
কুমতি কুটিল কপটা নিন্দুক আদি যত যত ছিল। 

ছাড়ি বিপরীত স্বভাব সকলে গৌর-অস্ুগত ৈজ ॥ 


১৬৬... 
এইরূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিস সই । 
পুনঃ ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিস সে সব কই ॥ 
যমুনাপুলিনে রাস-বিলাপাদি যেরূপ করিল শ্যাম । 
.৫সইরূপ গোরা স্থরধুনীতীরে রচিল রসের ধাম ॥ 
লাজ্বকুলভয় সব তেয়াগিয়া নদীয়্া-নাগরী যত। 
মনোরথে চড়ি চলে যূথে যুথে এড়ায়ে কন্টক শত ॥ 
গৃহকাজ ত্যজি মু বড় চঞ্চল তথা যাইবার তরে । 
আচন্বিতে পতি আসিয়। তুরিতে কপাট দিলেক ঘরে ॥ 
পড়ি ঈঙ্কটে কারে কি কহিব অধিক বিকল হৈম্থ। 
মনে হেন প্রাণ না রবে পিয়ারে পুনছ' দেখিতে পাইন ॥ 
মে সময়ে ছলে কপাট খুলিল চতুর আমার জা। 
ধূরমে ধরমে ধীরে ধীরে গৃহ-বাহিরে বাড়ান্থ পা ॥ 
প্রফুলিত ৈরা ধাইন্থ কাহার পানে ন| পালটি আখি। 
লোহার পিঞ্ুর হইতে যেমন পালায় নবীন পাখী ॥ 
যাইয়! তুরিতে নয়ান ভরিয়। দেখিস গৌররায়। 
যুবতীমগ্ডলী মাঝে সাঁজে ভাল কি দিব উপমা তায় ॥ 
নানাজাতি যন্ত্র বাজে চারি দ্রিকে সুখের নাহিক পার। 
গাওয়ে মধুর স্থরনারীগণ বরিষে অমিয়ধার ॥ 

ও মুখ-কমল-মধুপানে মাতি মে! পুনঃ নাচিন্ক সুখে । 
নরহরিনাথ ত। দেখি হাপিয়।.আমারে করিল বুকে ॥ 


১৩২ পদ । যথারাগ । 


রজনী-স্বপন শুন গো সনি বলি যে নিলজী হৈয়া। 

ধীরে ধীরে গোর! মন্দিরে প্রবেশে চকিত চৌদিকে চাঞা ॥ 
হাসিফা হাসিয়া বসিয়া বসিয়া আসিয়া শিথান পাশে । 
নিজকরে মোর অধর পরশি স্থখের সায়রে ভাসে ॥ 

স্থমধুর বাণী ভণে নান। জাতি মাতিয়া কৌতুক ছলে । 
ভুজে ভুজ দিয়া হিয়া মাঝে রাখি ভিজয়ে আখির জলে ॥ 
আপনার মনে মানে পাইন্ু নিধি তিলেক ছাড়াতে ভার । 
নরহরি-প্রাণ-পিয়। পীরিতের মুবতি কি কব আর ॥ 


যথারাগ। 


শুন স্তন নিশি-ন্বপন সই । 

লাজ তিয়াগিনা তোমারে কই ॥ 
প্রভাত সময়ে স্চাক্ক বেশে । 
আইলেন গৌর আমার পাশে ॥ 


১৩৩ পদ । 


রঙ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিবী। 


সে চন্ত্রবদন পানেতে চাঞ্া। 
বলি কি কান্দে আইলে ধাঞ্া ॥ 
স্থথে গোঙাইলে রজনী যথ। 
তুরিত যাইয়া! মিলহ তথা ॥ 
গুপত না রহে বেকত রীতি। 

ত৷ সহ জাগিয়! পোহালে রাতি ॥ 
শুনি কত শত শপথ করে। 
পরশের আশে সাধয়ে মোরে ॥ 
হেন কালে নিদ ভাঙ্গিয়া গেল। 
নরহরি জানে যে দশ হৈল ॥ 


যথারাগ। 


শুন শুন ওগো সজনি রজনী-স্বপন বলিয়ে তোরে 
অনেক যতনে নদীয়ার শশী আসিয়া মিলিল ঘরে ॥ 
হেন কালে মোর দারুণ ননদী দুয়ারে দাঁড়ায় কয়। 
পর-পুরুষের সনে বিলসহ ইথে না বাসহ ভয় ॥ 

ভাল ভাল আইলে প্রভাতে এসব জানাঞ। তারে। 
আপনার লাজ লইয়া যাইব না রব এ পাপ-ঘরে ॥ 
ইহা শুনি মনে বিচারিন্ত ভয় পাঞা। পোহাইলে নিশি । 
না জানি পতি কি বিপরীত ক্রিয়। করিবে গৃততে আমি? 
মোরে সবে কত গঞ্জন করিবে তাহে না পাইব বখা। 
পাপ লোক পাছে প্রাণ-পিয়ারে বা কহয়ে কলগ্ককথা ॥ 
যদি বিহি ইহা বেকত করয় তবে ত বিষম হব। 
জনঘের মত নদীয়া-ঠাদেরে আর না দেখিতে পাব ॥ 


১৩৪ পদ । 


.এ পাড়ার পানে না আসিবে কভু মোরে ন! করিব মনৈ। 


মুই অভাগিনী জানিস নিশ্চন্র নহিলে এমন কেনে ॥ 
এত বলি কীদি বেকুল হইন্থ সঘনে সে নাম লৈয়। 
নরহরি জানে প্রাণ বাচাইন্থ তুরিতে চেতন পাইয়া ॥ 


১৩৫ পদ । যথারাগ। 


সজনি রজনী-স্বপন শুনহ এ বড় হাসির কথা । 

মোরে আগুলিতে শুতিলা ননদী আমার শয়ন যথা ॥ 
নদীয়ার শশী আসি প্রবেশিল অথির আনন্দভরে | 
আমার ভরমে বসিলা ননদিনীর পালস্ক উপরে ॥ 

ধীরে ধীরে করপল্লবে চিবুক পরশে হরিষ হৈয়া। 
ননদী চেতন পাইয়! উঠে ঘন চমকি চৌদিকে চাএাা ॥ 


মোরে কহে জাগ জাগহ তুরিতে ঘরে সামাইল চোরা । 
ইহা শুনি ভয়ে গালাইলা দূরে দাড়াএা রহিলা গোরা ॥ 
ভার পাছে পাছে দারুণ ননদী ধাইল ধমক গিয়া 

কত দূর যাই পাইল গলাইতে নারিল পরাণ-পিয়া ॥ 
ঘৌবন-গৌরবে মাতি অতিশয় ধরিয় ছুখানি করে। 
কত কা; হাণী কহি রহি রহি লইয়া আইসে ঘরে ॥ 
কিশোব বয়স রসময্ গোরা চাহিয়া ননদী পানে। 

গনি $পাশে করি পরাজয় কৈল যে আছিল মনে ॥ 
মোরে ন! দেখিতে পাঞ্া গুণমণি বিমন হইয়া, গেলা । 
অবশ হইয়। ননদিনী পুনঃ আমার নিকট আইলা ॥ 
চাঠি ভাব পানে গুছিম্থ এবা কি আছহ হরিষচিতে। 
টেট অবোমুখে কহয়ে ঠেকিছু বিষম চোরের হাতে ॥ 
রাখিব গোঁপনে নহে পরভাতে হইবে কলস্ক-ধুম। 
নরহ্রবি গাখী তাহে আশ্বাসিতে ভাঙ্গিল স্বাখির ঘুম ॥ 


১৩৬ পদ । যথারাগ। 


দ্পনের কথ। গুন গো সঙ্জনি পরাণ-রপসিকরায়। 

খলখিভ ঘরে প্রবেশিল কালি কম্বল উড়িয়া গায় ॥ 

আহ দেখি মৃদু হাসিয়া পুছিন্থ এ সাজ সাজিলে কেনে । 
পিয়া কহে তুয়া ননদিনী কালি পাছে বাঁ আমারে চিনে ॥ 
এইরূপ কত কহিল তা শুনি বসন ঝাপিয়া মুখে । 
সকুচর করে ধরি প্রাণনাথে পালছ্ধে বসাঙ্ স্থথে ॥ 
দেঠময়ে মুখ-মাধুরি অধিক কি কব মনেতে বাদি। 
কাণিন্দীর জলে প্রফুল্লিত যেন কনক-কমলরাশি। 

ডাহা হেরি ধরি ধূতি সে কম্বল খসাঞা। ফেলিমু মেন । 
শরদের শশী ঘনঘট! হৈতে বাহির হইল যেন ॥ 

হেনই সময়ে শাশুড়ী পুছয়ে ঘরেতে কিসের আলো । 
ভা শুনি জন্তু কাপিল অমনি পরাণ উড়িয়া গেল ॥ 
আরাভবি গিয়া দাড়াএ দুয়ারে চাহিয়া সভয়মনে । 
সাইসে চাততুরী বচন কহিতে লাগিন্থ াহার সনে ॥ 
টত্রত মোর নিয়ম জানহ করিয়ে যতন পাইয়া । 

£পা করি তেই দেখা দিল আজি পূজায় গ্রসম হৈয়া ॥ 

বর দিতে্টান কি বর মাগিব কিছু না জানিয়ে আমি। 
আাগণি যে কহ তাহ! লেই তাহে এখা না আসিও তুমি ॥ 


১৮ ্ 


সত্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | ১১৯৭ 


ইহ! শুনি ধীরে ধীরে কছে কত ঘতনে আনন্দ পাইয়া! । 
সম্পদ্‌ আমু বৃদ্ধি শুভ সবার এতেক লেয়হ চাহিমা। 
ইহা শুনি শীঘ্র ঘরে সামাইল অতি আনন্দবেশে । 
বসন-অঞ্চলে অঙ্গ মুছাইছু বসিয় পিয়ার পাশে ॥ 
নরহরি-প্রাণনাথ মোরে কত আদরে করিল কোলে । 
হেনকালে নির্দ ভাঙ্গিল বিচ্ছেদে ভাসিম্থু আখির জলে ॥ 


১৩৭ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন ওগো বলিধে তোমারে স্বপনে নগ্যার শশী । 
হাসি মোর পাশে আসিয়া! বসিল! যেন হেমামুজরাশি ॥ 
মোরে কহে আজু নিজ করে মোর বেশ বনাঅহ তুমি। 
শুনি সে চাতুবী-বচন যে সুখ তাহা কি কহিব আমি ॥ 
বাড়িল কৌতুক নশীয়ার নবধুবতী ভুলয়ে চুলে। 

নান। গন্ধতৈল দিয়া নানা ছাদে বীধিষ্থ সাজায়ে ফুলে ॥ 
লপাটে রচিষ্ঠ রুচির চন্দন বিন্দু সচন্ত্রের প্রায়। 
শ্রতিমূলে দিস্থু কুগুল ঝলকে ভানু কি উপম্তায়। 
হাসিমাথা মুখ-কমল মুছাঞ| দেখি ভুরু ভূঙ্গপাতি। 
আখে আখি দিয়! নাসাগ্স মুখুত। পরাঙ্গ আনন্দে মাতি ॥ 
সুললিত তুক্ গজশুগড জিনি ধৈরজ ধরম হরে । 

তাহে নান। ভূষ| দিয়া পুনঃ মাথে বলয়। সপিহ্ করে ॥ 
পরিমর উরে গার সাজাইন্গ অতুল উদর-শোভা। 
কি্িণী কটিতটে পিধাইনু লয়ে জানব আতা ॥ 
নরহরি-প্রিয়-চরণে নৃপুর পরান যতন করি। 
হেনকানে নি ভাঙ্গিল দেখিতে না পান নয়ন ভরি ॥ 


১৩৮ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন ওগে! পরাণ-মই | 
তোমা সবার পাশে নিলজি হইয়া নিশির ম্বপন কই ॥ &ঁ ॥ 
হাগি হানি স্থখে ভাসি সে রঙ্গিয়৷ কত না আদরে মোরে | 
ছু বাহু পসারি করি কত ভঙ্গী তুরিতে করয়ে কোরে ॥ 
খির হৈথে নারে থর থর তনু কাপয়ে বিজুরী ভাতি। 
লুবধ মধুপ সম মধু মুখ চুম্বয় আনন্দে মাতি ॥ 
সে টাদবদন কাতরে কুস্কুম দিন্দুরে সথচারু সাজ। 
ত্তাহারে করি পরিহাস শুনি বন্ধুয়া পাইল লাঞ্জ॥ 


১৬৮ স্ীগৌরপদ-তরঙিণী | 


মনসাধে পুনঃ সে চাদবদন মুছাইয়! ঈষৎ হাসি। 
হেন কালে মোর ছুয়ারে দারুণ ননদী দেখিল আসি ॥ 
উন্চিল পরাণ কি করিব প্রাণবন্ধুয়া লুকালো ভরে । 
হেন কালে নিদদ ভাজিল জাগিয়। হিয়া ধক ধক করে ॥ 
পুনঃ ঘুমাইতে সে নবনাগর রচয়ে আমার বেশ। 
পিথির সিন্দুর সাজায়ে কত সে যতনে বীধিয়া কেশ ॥ 
উরজে কাচলি দিতে মু কহিহু কাচলি পরাহ কেনে । 
পিয়া কহে হাসি পুরুষের বেশ নাহি কি তোমার মনে ॥ 
আর কি বলিব নাসায় বেশর দিতে সচঞ্চল হৈয়া। 
অমনি শুতয়ে মোরে পরিসর বুকের উপরে লৈয়া ॥ 
কত ভাতি রসকাহিনী কহয়ে অমিঞ] ঢালয়ে যেন। 
নরহরিনাথ পীরিতি-মূরতি যুবতীমোহন মেন ॥ 
১৩৯ পদ | যথারাগ। 


কি কব শ্বপনে কত পরিহাস করে গে! 
রসিকশেখর মোর গোরা । 

কিবা গ্ৌ নয়ান বাকা চাহনি বিষম গো৷ 
জীবন-যৌবনধন-চোরা ॥ 

মধুর মধুর হাসি ভাসি কত সুখে গো 
মুখে মুখ দিয়া করে কোলে। 

পুলকিত অঙ্গ অতি মদন-তরঙ্গে গে। 
কত না রসের কথা তোলে ॥ 

সাধে সাধে নানার বেশর দোলাইক্ষা! গে। 
নাজানি কি রসে হয় ভোর। 

নরহরি-প্রাণপিয় কি নিলজ গে। 
যুবতী-ধরম-ব্রত-চোর ॥ 


১৪০ পদ । যথারাগ ! 


স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালস্কে বসিল গো! 
বারেক চাহিগ্ন আখি কোণে । 

পীরিতি-মূরতি গোরা কত আদরিয়া গো 
আপনা অধীন করি মানে ॥ 

সেচাদবদনে মোরে বারে বারে কয় গো 
পরাণ অধিক মোর তুমি। 

ইহা বলি কোজেতে করিয়া! সুখে ভাসে গো 
লাজেতে মরিয়া যাই আমি ॥ 


সাজয়ে তাম্ুল মোর বদনে সপিয়! গে 
হরষে বিভোর হঞা চায়। 

সে করপল্পবে পুনঃ অধর পরশি গে! 
পরাণ নিছিয়া দেয় তায় ॥ 

মধুর মধুর হাসি অমিয় বরষে গো 
কিবা বা সে স্ুরসিকপনা ৷ 

নরহরি-প্রাণপিয়া হিয়ার পুতলি গে! 
যুবতী মোহিতে একজন! ॥ 


১৯১ পদ। যথারাগ । 


শুনয়ে স্বপন আমা পানে চাঞ। চাঞা গো 
যুবতীপরাণচোর1 গোর! । 

জিনিয়! খঞ্জন যুগ নয়ন নাচায় গে। 
নাজানি কি রসে হৈয়া ভোরা ॥ 

হাসিয়া হাসিয়া আসি নিকটে বসিয়। গে! 

ঘুঙট ঘুচায় নিজ করে) 

আহা মরি মরি বলি চিবুক পরশি গে? 
বদন নেহারে বারে বারে ॥ 

কিবা সে পীরিতি তার মনে এই হয় গো 
গলায় পরিয়া' করি হাঁর। 

অঙ্গে অঙ্গে পরশিতে কত রঙ্গ বাড়ে গে! 
নবীন মদন সাথী তার ॥ 

অপরে অধর দিতে যত রসিকত গো 
কি কব না শুনি কভু কাণে। * 

নরহরি প্রাণপিয়া কোথায় শিখিল “গ' 
এত না রসের কথা জানে ॥ 


১৪২ পদ । যথারাগ। 


ওগো সই রসের ভ্রমর মোর গোরা । 
কে জানে মরম নব নব যুবতীর গে 
রদনকমল-মধুচোর1 ॥ ঞ ॥ 
স্বপনে আসিয়া মোর | নিকটে বসিয়া 
হাসিয়া হাসিয়া কয় কথা। 
নাজানি কেম্ন সে অমিয়া রদ ঢালে গো 
ঘুচায় শ্রবণমনোব্যথা ॥ 


স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ১৩৯ 


ক না আদরে মোর চিবুক পরশি গো 
কিবা সে ভঙ্গিম! করে ছলে। 

অরে অপর রাখি আখি না পালটে গো 
বদন ঝাপয়ে করতলে ॥ 

হিয়ার ধরয়ে হিয়া কিআর বলিব গে। 
সঘনে কাপরে হেমদেহা । 

নরহরি পরাথ- বন্ধুয়া কিবা জানে গে। 
সুখের পাথার তার লেহা ॥ 


ঃ 


১৪৩ পদ | যথারাগ। 


গণের কথা কহিতে কহিতে উঠিল প্রেমের ঢেউ। 

নত অগ্নুপম প্রীতি রীতি ধূতি ধরিতে নারয়ে কেউ ॥ 
হ বলে ওগো! দুখ তুপ্তাইতে বিধাতা করিল নারী। 

ন গোরাচাদে কথন দেখিতে না পানু নয়ন ভরি ॥ 

হ বলে ওগো রমণী হইলে না পূরে মনের আশ। 

বি? চাত়ুরি করি ঘুচাইব এ গুরুজনের ত্রাস ॥ 

'হ বলে মরুক এ গুরুজনের করিব কিসের ডর । 

ধন গৌরনুন্দর লাগিয়া নিশ্চয় তেঞিব ঘর ॥ 

হ বলে ওগে। নদীয়ার লোক বড়ই বিষম হয়। 

শনাথে কভু ন। দেখি তথাপি কত কুচবন কয় ॥ 

ত বলে ওগে। নদীয়ানগরে হইবে কলম্ককথা। 

হান! মানিয়া পিয়া হিয়। মাঝে রাখিয়া ঘুচাব ব্যথা ॥ 
হ বলে ওগো দিবস রজনী এই যে বাসনা মনে। 
রপরিবাদ হউক নিশ্চয় শ্রীশচীনন্দন সনে ॥ 

চছ বলে ওগে। যে বল সে বল আর না রহিতে পারি। 
বিশ্ব পরাণ আনছান করে বল কি উপায় করি ॥ 

*হ বলে ওগো এ কুললাজের কপালে আগুনি দিয়া। 
ঈচগ প্রাণপতিরে তুরিতে মিলিব এখনি গিয়া ॥ 

কই ধলে দেখ একি হৈল ওগো নাচয়ে এ বাম আখি। 
দঃ কহে ভাব কি লাগিয়া এ সব শুভের দাখী। 





১৪৪ পদ। যথারাগ। 


নর তে অনেক মঙ্গল দেখিয়া! যুবভীগণে। 
রিল কিছু হিয়ার বেদনা! আনন্দ বাড়িল মনে ॥ 


কেহ বলে ওগো বুঝিলাম আজি প্রসন্ন হইল বিধি। 
যেবা অভিলাষ আছয়ে সভার সে সব হইবে দিধি॥ 
কেহ বলে ওগে। নিতি নিতি এই জান্ববী পূজিএ আমি । 
তার বরে প্রাণনাথেরে পাইব নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥ 

কেহ বলে ওগে। অনেক ঘতনে গৌরী আরাধিয়ে নিতি। 
তেই দুঃখ দূর করিব মিলায়ে গৌরাঙ্গ পরাণপতি ॥ 

কেহ বলে ওগে। ভানু আরাধনা করিয়ে বিবিধ মতে। 
তাঁর কপাবরে জুড়াইব হিয়! চিন্ত। না করিহ চিতে ॥ 
কেন বলে যদি অবিরোধে আজু দেখিএ পরাণপিয়া । 
তবে বুড়াশিবে পুজিব যতনে নানা উপহার দিয়া ॥ 

কেহ বলে মোর মনে লয় হেন এখনি মিলিব তারে। 
এইব্ধপ কত প্রেমের আবেশে কহয়ে পরস্পরে ॥ 
শ্রীগৌরহন্দর-দরশন হেতু সবার চঞ্চল হিয়া 

নরহরি কহে মরি মরি হেন প্রেমের বালাই লৈয়া ॥ 


১৪৫ পদ। যথারাগ। 


রঞ্জনী প্রভাতে আজু নব নব নদীয়া নাগরী যত। 
প্রাণপ্রিয় গৌরদরশন-আশে রচয়ে যুকতি কত ॥ 

পরম চতুরা রসিকিনী সব রস-সায়রেতে ভালি। 

কেহ নান ছল যোজ্সনা করয়ে কেহ বা খওয়ে হাসি ॥ 
কেহ নান; শঙ্ক! নিবারিয়ে চিতে, চিন্তে শাশুড়ীরীত। 
এথা ছার শুভ দৈবজ্ঞবচনে হৈয়াছে অধিক গ্রীত ॥ 
মনের স্থুখেতে শুতিয়াছে বুড়ী ঘরের কপাট খুলি। 
চম্কি চমকি উঠে ক্ষণে ক্ষণে রজনী পোহালো৷ বলি ॥ 
জাগিয়৷ দেখয়ে পূরব দিশাতে অরুণ উদয় হৈলা। 

শয়ন ত্যজিয়া তরাতরি বধৃগণের নিকটে আইলা ॥ 
মধুর বচনে পুছে বাছা সব কি কর বসিয়া এখা। 

কেহ বলে ওগো লক্্ীপৃজা লাগি শিখিয়ে লক্ষ্মীর কথা ॥ 
এতেক শুনিয়। ভাল ভাল বলি প্রশংসে কতেক বার। 
নরহরি কহে ধনের বাসনা জগতে নাহিক আর ॥ 


১৪৬ পদ। যথারাগ। 


শুন শুন বধূ এত দিনে বিধি প্রসম্ হইল মোরে। 
গত দিন দিনপ্রহর সময়ে দৈবজ্ঞ আইল ঘরে ॥ 


১৪৯ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


কি কহিব তার গুণগণ মেন এমন না দেখি এথা। 

যেবা যা পুছয়ে তাহা কহে সব জানয়ে মনের কথা ॥ 
কিরূপে মল হবে বলি মুই ধরি তাহার পা। 
আমারে আতুর দেখি কহে কিছু চিন্তা না করিহ মা॥ 
তোমাদের গ্রামে শচীদেবী বৈসে না জান মহিম। তার । 
পরম পুজিতা জগতের মাঝে বিদিত চরিত ধার ॥ 

অতি স্থলভ স্বর পদরজ যে জন ধরএ শিরে। 

ধনজন হবে এ কি বড় কথা তুরিতে ত্রিতাঁপ হরে ॥ 
রজনীপ্রভাতে উঠিয়া যে জন দেখয়ে তাহার মুখ। 
জনমে জনমে সে স্থথে ভাসয়ে কভু না জানয়ে দুখ ॥ 
শচীমারে যেব! নিন্দয়ে সে দুখ-আনলে পড়িয়া মরে 
নিশ্চয় জানিহ উগ্রচণ্ডা দেবী তাহারে সংহার করে ॥ 
তাহে উপদেশ দিয়া বধূগণে মনের কপট ছাড়ি। 
নিশিপরভাতে ষতনে পাঠাবে শ্রীশচীদেবীর বাড়ী ॥ 
তেঁহ কুপা করি করিবে আশীষ পূরিবে মনের আশ । 
বাড়িবে সম্পদ্‌ সদা স্থখ বহু বিপদ্‌ হইবে নাশ ॥ 
পরছুঃখে দুঃখী নিতান্ত জানিহ নিযাইচাদের মায়। 
এইরূপ কত কহি অন্ত বাড়ী গেলেন দৈবজ্ঞরায় ॥ 

এ সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হৈল। 

মনে অনুভব টম হেন যেন সব অমঙ্গল গেল ॥ 
তাহাতে তোমর! যাও শীত্প করি সে হয় আমার ঘর। 
দিদি বলি মোরে আদর করে সে কতু নাজজানয়ে পর ॥ 
তথা গিয়! তারে প্রণাম করিয়। কহিয়ে বিনয়্-বাণী। 
তাহার রুপায় হবে সব সুখ ইহ! ত নিশ্চয় জানি ॥ 
তোম| সব প্রতি তেহ কহিবেন এ বেলা থাকহ এথা । 


তাহে কোন ছলে আসিবে সকালে আমি যে যাইব সেথা ॥ 


শাশুড়ীর অতি আতুর বচন শুনিয়া অধিক স্খে। 
আদর লাগিয়৷ ধীরে ধীরে কহে বসন ঝাপিয়া মুখে ॥ 
প্রভাত সময়ে কেমনে ছাড়িয়া! যাইব ঘরের কাজ । 
নরহরি কহে আসিয়। করিব] এখন না সহে ব্যাজ ॥ 


১৪৭ পদ | যথারাগ । 


সখী সহ স্খে শ্রীশচীদেবীর অঙ্গনে দাড়াব গিয়া । 
অলখিতে তারে বারেক নিরখি জুড়াঁধ নয়ন হিয়! ॥ 


সে পুনঃ মে! পানে চাহিবে তাহার বিষম আখির ঠারে 
ধৈরজ ধরম কিছু না থাকিবে কাপিব মদনশরে ॥ 
ঘামেতে তিতিবে তন্ন ঘন ঘন আউলাবে মাথার কেশ। 
পসিবে বসন বারে বারে আর না রবে লাজের লেশ॥ 
গৌরাঙ্গঠাদেরে আলিঙ্গন দিতে অধিক উদ্যত হব। 
চড়ে ধরিয়া রাখিবেক সখী তাহার কথায় রব ॥ 
মোরে এইক্ধপ হেরি আনে আনে করিব কতেক হাসি। 
সে সব বুঝিয়া থির হব চিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বাসি ॥ 
বিমুখী হইয়। ধাড়াইব পুনঃ বসন ঝাপিয়া যুখে। 
নরহরি-প্রাণনাথে তাহা দেখি হানিবে মনের স্থখে ॥ 


১৪৮ পদ যথারাগ। 


সইয়ের সমীপে দ্াড়াইব পুনঃ সইয়ের ইঙ্গিত পাইয়]। 
গৌরনাগরের পানে না হেরিব রহিব বিষুখী হৈয়া ॥ 
মোর মুখ নিরখিতে না পাইয়া অধিক ব্যাকুল হবে। 
অলখিত মোর সথী প্রতি হেরি নয়ন-কোণেতে কবে॥ 
কিছু না বুঝিয়ে কি লাগিয়া এত হৈয়াছে দারুণ রোম: 
ক্ষমা করহ আপন জনের কেহ ৩ না লয় দোষ॥ 
বারেক ঘুউট ঘুচাইতে বল আমার শপথ দিয়া। 

ও মুখমাধুরী নিরখিয়া মোর জুড়াক নয়ন হিয়া ॥ 
এতেক বুঝিয়৷ সখী মোরে পুনঃ কহিবে বিনয় করি। 
মুখের বসন ঘুচায়ে দাড়াহ দেখুক গৌরহরি ॥ 


. এ কথা শুনি ন। শুনিব সে পুনঃ ঘুচাবে আপন কছে। 


তাহে নিবারিয়া অধিক কোরধে দাড়াব যাইয়া দুরে । 
ইহা নিরখিয়া নয়নের জলে ভামিবে গৌরাঙ্গ রায়। 
তাহ! দেখি সখী আতুর হইয়া ধরিবে আমার পায়। 
তখন হ্থাসিয়। ঘুউট ঘুচাঞ। তেরছ নয়নে চাব। 
নরহরি-প্রাণপতি বন্ধুয়ারে পরম আনন্দ দিব ॥ 


১৪৯ পদ। যথারাগ। 


গৌরনাগর রসের সাগর হেরিয়া তাহার পানে । 
মুচকি হাসিয়া রসের কাহিনী কহিব সইয়ের সনে ॥ 
যোর অপরূপ ভঙ্গী নিরখিয়া সে পুনঃ ভাসিবে সথখে। 
ঈষৎ ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া ঠারিব বঙ্কিম আ্াথে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী । 


তাহা বুঝি মুই দশনে অধর দাবিয়। ঘুউট দিব। 
অলথিতে তুকু-সন্ধানে বন্ধুর ধৈরজ হুরিয়া নিব । 
মোরে আপিঙগন করিতে আতুর হইবে রপসিকরাজ। 
নরহরি তাহে ষতনে রাখিবে বুঝায়ে লোকের লাজ ॥ 


১৫* পদ । য্থারাগ। 


সইযের নিকটে দাড়াব ঘুঙটে ঝাপিয়। বদন আধ। 
গলপ অলপ চাহি অলখিত পৃরাব মনের সাধ ॥ 
বধু যন আধ আদ হাসি চাহিবে আমার পানে । 
বুঝিয়। তখনি আখি ফিরাইয়া হেবিয়া রহিব আনে ॥ 
প্রাণপিয়া লাজে লোচন সঙ্কোচ করিবে মধুর ছাদে । 
তাহা হেরি পুন: আড়-নয়নেতে হেরিব বদনটাদে ॥ 
স্াখে আ্বাখি দিতে না পারে চঞ্চল তা হেরি রহিব চাঞা। 
ন্রহরি পন ভামিবেন স্থুখে নয়নে নয়ন দিয়া ॥ 
১৫১ পদ। যথারাগ । 


আই মোরে বহু যতন করিবে না রব আইয়ের কাছে। 
অতি অলখিত হইয়া দাড়াব আপন লইয়ের পাছে ॥ 
পরমানন্দিত হইয়া মিটাব অনেক দিনের ক্ষুধা। 
নয়ানচকোরে পান করাব সে বদনচাদের সুধা ॥ 

আমি ত দেখিব আ্াখি ভরি তেঁহ মোরে না দেখিতে পাবে । 
আনুর হইয়া মোর সথী প্রতি নয়ান-ইপ্জিতে কৰে ॥ 
একাকনী তুমি আইলে তোমার সঙ্গিনী রহিল কোথা । 
তু দুই জনে একত্র না দেখি অন্তরে পাইচ্ ব্যথা ॥ 
ইহাপুঝি সী ধরি করে মোরে আপন সম্মুখে নিব। 

মিছ। ক্রোধ করি ঈষৎ হাসিয়। আমি না আগেতে যাব ॥ 
তথাপি আমার সখী আপনার সম্মুখে রাখিবে ধরি । 

নন করে মৌর ঘুঙট ঘুচাবে কত পরিহাস করি ॥ 
নযন-ইঞ্গিতে বধু প্রতি কৰে দেখহ আপন জনে | 

আমা পানে চাঞা রাসিকশেখর কহিবে নয়ানকোণে ॥ 
ছাল ভাল ওহে এ সব চাতুরি কোথাতে শিখিলে তুমি। 
রী বল দেখি তোমা না দেখিয়! কিরূপে বাচিব আমি ॥ 
খপ বহু জানাবে বুঝিয়া মানি আপন দোষ । 
ঝাসকশেখর গোরা মোর প্রতি তথাপি কারব রোষ ॥ 
হরি সাহে মানাব আনিয়া দেখাব গলার হার । 

ঈষৎ হাসিয়া কছেন এরূপ কতু না করিহ আর ॥ 


১৪১ 


১৫২ পদ। যথারাগ। 


গৌরাঙ্গটাদের পানে নিরখিতে পড়িব বিষম ভোলে । 
হইব অবশ খসিবে কুগুল লোটাবে ধরণীতলে ॥ 
তুরিত অঞ্চলে কাপিল তাহাতে হাতের চালনি হবে। 
ঝনঝনকর কষ্কণশবদ শুনি সে আনন্দ পাবে ॥ 

তেরছ নয়ানকোণেতে জানাব গৌরাঙ্গ ভূবনলোভা! | 
বারেক বসন ঘুচাও নিরখি কিরূপ কেশের শোভা ॥ 
ইহা বুঝি মুই ঈষৎ হাসিয়া! ঘুঙটে ঢাকিব মুখ । 

লঙ্জিত দেখিয়া! সথী প্রতি পুনঃ জানাবে পাইয়। সুখ ॥ 
সী স্থচতুরা আমারে কহিবে দাড়াহ বিমুখ হৈয়!। 
নহিলে অধিক অথির হইবা গৌরাঙ্গ পাঁনেতে চাঞা ॥ 
এতেক বচনে গোরাপানে কিছু করিয়া দীড়াব ভুলি। 
নিজকরে সখী শীপ্ব মোর শিরে বসন দিবেক ফেলি ॥ 
সে সময়ে গোরা রসের আবেশে অধিক অবশ হৈয়। 
কিছু না থাকিবে স্মৃতি অনিমিখ-নয়নে রহিব চাঞা। ॥ 
মু অতি সঙ্কোচে তরাতরি মাথে বসন দিব যে তুলি। 
বাহিরে কোরধ করিয়া! সইয়েতে ভর্খসিব নিলজী বলি। 
সবীর সমীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরেতে দীড়াব গিয়া। 
নিজ দোষ মানি টানিয়া রাখিবে মাথার শপথ দিয়া ॥ 
আমার এ রঙ্গ হেরি পুনঃ রঙ্গে ভাসিবে গৌরাঙ্গ রঙ্গী | 
মনের মানসে হাসিবেক নরহরি বন্ধুয়ার সঙ্গী ॥ 


যথারাগ । 


গৌরাজটাদেরে নিরখি সব্থীরে ঠারিয়া তেরছ আখে। 
মধুর মধুর হাসির! মধুর কাহিনী কহিব স্থখে ॥ 

রসভরে শির চালন করিতে আউলাবে চুলের খোপা । 
মধুর মধুর ছুলিবে নাসার বেশর কাণের চাপা ॥ 

পীঠের উপর ঝাঁপার দোলনি তাহা না দেখিতে পাবে। 
নয়নের কোণে ঠারিয়া নাগর ঈষৎ হাসিতে কবে ॥ 
কোন ছলে বাম করেতে বসন তুলিয়া দেখাব তায়। 
অমনি অবশ হবে নরহরি-পরাণ রসিকরায় ॥ 


১৫৩ পদ । 


১৫৪ পদ। যথারাগ। 
আইয়ের অঙ্গনে যতনে ঈ্লাড়াৰ ধরিয়। সইয়ের করে। 


গোর! গুণমণি মে! পানে চাহিয়া কহিবে আ্বাখের ঠারে। 


এস 


১৪২ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী । 


মুখের বসন বারেক ঘুচাঞ। ঘুঢাহ মনের ছুখ। 

এ কথা বুঝিয়। লজ্জিত হইয়া অমনি ফিরাব মুখ ॥ 
সখী মোর অতি চতুরা বুঝিয়া পসারি আপন কর। 
ই।ক ইকি বলি মুখের বসন ঘুচাবে দেখাঞা ডর ॥ 
ইহা! দেখি মুখ বসনে ঝাপিয়া হাসিবৰে রসিকরায়। 
দাস নরহরি পে হাসি দেখিয়। হবে পুলকিত কায় ॥ 


যথারাগ। 


সইয়ের সমীপে দ্াড়াব নাগর না চাবে আমার পানে । 
হাসিয়া হাঁসয়। হ্থথে ঠারাঠারি করিবে সইয়ের সনে ॥ 
কিছু না বুঝিতে পারিয়৷ পুছিব ধরিয়া সইয়ের করে । 
কি দোষ আমার দেখিয়া তোমর! হাসহ পরস্পরে ॥ 
এতেক শুনিয়া কহিবেন সখী আছয়ে তোমার দোঁষ। 
মুখানি দেখিতে চাহয়ে নাগর তাহাতে করহ রোষ ॥ 
ইহা শুনি কব সঙ্কেত করিয়া হাসিব অমিম্নপারা | 
নরহরি থির করিতে নারিবে অধীর হইবে গোরা ॥ 


১৫৫ পদ । 


১৫৬ পদ । যথারাগ। 
গৌরাঙ্গচাদের হাসিমাথা মুখ দেখিয়া রসের ভরে । 
গলায় বসন দিয়া কর €োড়ি কহিব আরাথির ঠারে ॥ 
ভাল ভাল ওহে রসিকশেখর কি লাগি কপট কর । 


না জানিয়ে ইহা কোথায় শিখিল। এত বা ভাড়াতে পার ॥ 


আর কিবা হবে বারেক আসিয়৷ দেখাটি না দেহ পথে। 
বিধাতা করিলে নারী তেই ছুখ নহিলে রহিতু সাথে ॥ 
এতেক শুনিয়া নরহরি-প্রাণবন্ধুয়া লজ্জিত হবে । 

অবশ্য যাইব বলিয়া নয়ন-কোণেতে শপথ খাবে ॥ 


১৫৭ পদ । ষথারাগ। 


সখাঁর সমাজে রহিয়া বারেক চাহিয়। ও মুখপানে । 
বিরস বদন হইয়! নাগরে কহিব নয়ানকোণে ॥ 
ভাল ভাল ওহে পীরিতি মরম কখন না জান তুমি । 


এ পাড়া সে পাড়। বেড়াইতে পার কেবল বঞ্চিত আমি ॥ 


তুমি ত রসিকশেখর সতত আনন্দে থাকহ ভোর। 


মুই অভাগিনী তোমার লাগির! কিবা ন। হৈয়াছে মোর ॥ 


গুরুজন প্রাণ অধিক বাসিত তার! বিষ সম বাসে। 


যারে দেখি হাসি করিতু এখন সে মোরে দেখিয়া হাসে ॥ 


ইহাতেও যদি আপন জানিয়া প্রসন্ন থাকিতা তুমি। 
তবে এ সকল কলঙ্ক তৃণের অধিক গণিতু আমি ॥ 


, একে এদিবস রজনী দারুণ জাল! ন। শরীরে সয়। 


আর তাহে তুমি নিদয় ইহাতে কিরূপে পরাণ রয় ॥ 
তাহে মোর মন সন্দেহ ঘুচাও কি লাগি হয়াছে রোষ। 
এরূপ তোমার স্বভাব অথবা পাঞাছ কোন বা দোষ ॥ 
এতেক বুঝিয্না রসাবেশ হৈয়া চাহিয়া! আমার পানে। 
অলখিত করযুগল জুড়িয়া কহিবে নয়নকোঁণে ॥ 

মঞ্ক আমার স্বভাৰ সকল দোষেতে দূষিত আমি। 
অন্থখন মনে জানিয়ে কেবল পরাণ অধিক তুমি ॥ 
ইহা বুঝি মুই মুচকি হাসিয়া ঠারিৰ সইয়ের প্রুতি। 
নরহ্রি পিয়া হিয়া থির হবে দেখিয়। হরয অতি ॥ 


১৫৮ পদ । যথারাগ। 


শুন শুন ওগো প্রাণসম তুমি কহিয়ে তোমার কাণে। 
তুমি যে বিচার করিয়াছ তাহ হৈয়াছে আমার মনে ॥ 
কেমন কেমন লাগে আঙ্কু যেন দেখহ চতুর তুমি। 
রসের খাবেশে অবশ এমন কতূ না দেখিয়ে আমি 
ধপ্দি কোন দিন দেখিয়ে তথাপি কিছু না লখিতে পার: 
বল বল দেখি গৌরাঙটাদের মন কে করিল চুরি ॥ 
নরহরি-টাদ নাগর বটেন বুঝিতে পারিএ কাজে । 
তবু দড় করি কার কাছে ইহা কহিতে নারিএ লাজে । 
১৫৯ পদ। যথারাগ। 


কি বলিব ওগো অচ্ভবি ভাল নিশ্চয় করিল। তুমি * 


গৌরাঙ্গ চাঁদের নাগরালি যত সকলি জানিএ আমি 
তোমা সবা কাছে সে সব কাহিনী কহিতে সঙ্কোচ বাসি 
তাহে গৌরাঙ্গের চরিত হেরিয়া অন্তরে উপজে হাদি॥ 
ইহে? আপনাকে সতত বাসয়ে আমি সে চতুর্রাজ। 
গুপত আমার অবতার আর গুপত সকল কাজ ॥ 
গুপত চলন বোলন গুপত গুপত নটন ভঙ্গ) 

গুপত নদীয়ানাগরীর সনে গুপত পীরিতি রজ ॥ 
গুপত করিয়া নাগরালী ইহা! কেহ ন। লখিতে পারে। 
এইরূপ রহ মনে দিনকর কিরণ ঝাপয়ে করে ॥ 

চতুর উপরে চতুর যে জন তাহে কি চাতুরি রয়। 

ইহা না বুঝিয়া নরহরিপন্থ কাহারে করয় ভয় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ১৪৯ 


১৬০ পদ । ষথারাগ। 


গৌরাঙ্গচাদের এইরূপ সব ইথে না বাসিহ ছুগ। 
বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সখ ॥ 
পরাণ অধিক গুপত করয়ে পাইয়! অলপ ধনে । 
মূদি বল ইহ| অসম্ভব তাতে দেখহ আগত-জনে ॥ 
গীরিতি পরম রতন ইঙ্ারে গুপত করিলে কাঁজ। 
বেক হইলে রসিক জনার অন্তরে উপজে লাজ ॥ 
নর্তরি পন স্ুঘনড্ুশেখর জানে কি এমন জন|। 
গ্তণম-ণিভার করে অবিরত জানায় স্থঘডপনা ॥ 


১৬১ পদ । যথাঁরাগ । 


দেবল সে বল পীরিতি গ্ুপত করিতে অধিক ভার। 
পীরিতি গ্ূপত না থাকে কখন বেকত স্বভাব তার ॥ 
দিনকর সম করে আচরণ ইহ। কি গুপত মানি । 
গপত্ত গুপত তোমর। জানহ আমি ত বেকত জানি ॥ 
ন্দায়ানগরে রসিকশেখর শচীর ছুলাল গোরা । 

ঘত কুলবতী যুবতী সবার &ধরজ-রতন-চোরা ॥ 
জগতের মাঁঝে দেখিঙ্ এমন নাগর কোথাও নাই। 
নিয় জানিহ কেহ এড়াইতে না রহে ইহার ঠাই ॥ 
মদ কোন ধনী ধৈরজ ধরিয়া ধরম রাখিতে চার । 
'বধম নঙ্থান কোণে নিরখিয়। যোহিত করয় তায় ॥ 
পিশ্রিদিন নবনাগরী সহিত অশেষ বিলাস করে। 
নংহরিনাথ নাগরী-বল্লভ নাগরী লাগিয়া ঝুরে ॥ 


১৬২ পদ । যথারাগ। 


উন শু গে নিশ্চয় বলিএ অধিক অবোধ মোরা । 
বুঝিতে নারিএ হেন নাগরালি নগ্যাতে করয়ে গোর; ॥ 
বাহিরে বেূপ দেশিএ ইহার পরম উদারপনা। 

সেইপ মোরা জানিএ অন্তরে কি আছে না যায় জান। ॥ 
স্িধন্ত যেন তোমরা পরম রসিকিনী স্থরপুরে । 

এধণ বিহার তোমা সবা বিনা আনে কি বুঝিতে পারে ॥ 
যেহৌক সেহৌক এত দিনে যেন মনের আধার গেল। 
শরহরিপন্থ যুবতী অদীন জগতে প্রকট টহল ॥ 


১৬৩ পদ । যথারাগ। 
গোরাচাদের নাগরালি যত। 
কহয়ে সকলে কত কত মত ॥ 
যেন বরিষয়ে অমিয়ার পার । 
নাজানি কি সুখ অন্তরে সবার ॥ 
আর এক নব যৃথের রমণী । 
আইলেন তথা শুনিয়া এ বাণী ॥ 
নরহবি তার রীতি না জানয়ে। 
এ সবার প্রতি সাহসে ভণয়ে ॥ 


১৬৪ পদ । যথাবাগ। 


কি বলিব ওগো! তোমাদের প্রতি মুই সে পড়িই ধন্দে। 

কি লাগিয়া! এত নিন্দহ এমন সুজন নছ্যার চন্দে ॥ 

পরম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র কেব। না জানয়ে তায়। 

তার নিরমল কুলের প্রদীপ জগতে যাহারা গায় ॥ 

থে দিখ্বিজয়িজয়ী নদীয়ার পণ্ডিত অধীন যার। 

সদ] ধন্মপথে রত বেদাদ্িক বিনা না জানয়ে আর ॥ 

প্রকৃতি প্রসঙ্গ কতু না শুনয়ে শুনিতে বাসয়ে দুখ । 

ভুলিয়া কণন না দেখয়ে পর রম্ণীগণের মুখ ॥ 

যদি কু শ্রধুনীন্ানে নারী বসন ঠেকয়ে গায়। 

তখনি উচিত্ত করে পরাচিত তবু না সম্বিত পায় ॥ 

তাহে সাপ করি মিছ1 অপবাদ দিলে অপরাধ হবে । 

নরহরি সাখী শিখাই সবারে এ কথা কভু না কবে ॥ 
১৬৫ পদ । যথারাগ । 

হের আইস ওগো! ও সব সহিত্তে কি লাগি করিছ ছন্দ । 

স্থরপুরে মিছা প্রপঞ্চ ঘটিল ইথে না বাসহ ধন্দ ॥ 

ঘত সদ্াচার সন গেল দূরে কেহ না কাহুক মানে । 

এ বড় বিষম কিসে কিবা হয় তাহা ন1 কিছুই জানে ॥ 

দোবযুক্ত জনে দূষিতে নিষেধ এ কথা সকলে কয়। 

দৌষহীন জনে যে দূষে অবশ্ট সে দোষী জগতে হয় ॥ 

পরম সুজন শচীন্থত ইহা বিদিত ভুবন মাঝে । 

কারু পানে কতু চাহিবে থাকুক বদন ন| তোলে লাজে ॥ 


১৪৪ 


কখন যে পরপ্রকৃতিগণের ছায়া না পরশে পায়। 

ন। বুঝিয়ে কিছু অঙ্গ-পরশাদি কিরূপে সম্ভবে তায় ॥ 
স্থরধুনাঘাটে যুবতীর ঘটা জানি না যায়েন তথা । 
সরে'বরে গিয়া করয়ে সিনান দেখয়ে নিভৃত যথা ॥ 
নহে নিজ ঘরে সারে ক্রীড়া হিয়া কাপয়ে কলঙ্ক ডরে। 
মহাজিভেন্দরিয় প্রিয় সবাঁকার কেবা না প্রশঙ্খা করে ॥ 
হায় হায় হেন জনে হেন কথ! কহয়ে কিনধূপ করি। 
অনুপম যার যশ রপাঁয়ন টয়াছে জগত ভরি ॥ 


তাহে হেন কথা কে যাবে প্রতীত ইহাতে বাসিএ লাজ । 


দুজন জানে কি স্থজন নিন্দয়ে কুজন জনের কাজ ॥ 
তথাপ বলিএ সহবাসী জানি মানিবে বচন সার। 
ভুলিয়া কখন নরহরিনাথে কেহ না নিন্দিহ আর ॥ 


বযথারাগ । 


ভাল ভাল ওগে! এ সব কথাতে ভয় না বাদিএ মোর! 
যেরূপ স্থজন তুমি সেইরূপ স্থজন তোমার গোরা ॥ 
আহ মরি মরি কিছু না জানয়ে না দেখি এমন জনা । 
অতি জিতেন্িয মুনীন্ত্র সদৃশ বিদিত ধাশ্মিকপনা ॥ 
প্রক্কৃতিপ্রনঙ্গ না শুনে এ যশঃ প্রসিদ্ধ জগত মাঝে । 
নিজ্জ গৃহ ছাড়ি কারু বাঁড়ী কভু না যান কোনই কাজে ॥ 
এইরূপ বনু গুণ অন্ছপম তুমি বা কহিবা কত । 

বাহিরে প্রকট ন! করয়ে আর অন্তরে আছে ষত ॥ 
তভাহে বলি শুন সে গুণ জানিতে আনের শকতি নয়। 
কেবল এ নব যুবতী-কটাক্ষ-ছটায়ে প্রকট হয় ॥ 
তোমাদের আখি পাখী সম দেখি না দেখে রজনীচাদ । 
আনে কি জানিবে নরহরিনাথ রমণীমোহনফাদ ॥ 


১৬৬ পদ । 


১৬৭ পদ ! যথারাগ। 


হের আইস প্রাণ সঙ্গনি ইহাতে স্থুখ না উপজে মনে । 
এ সব নিগুঢ় রলকথা বৃথা কহিছ উহার সনে ॥ 
রসিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া! । 
তাহে এহ অতি সরল! কখন না চলে এ পথ দিয়া ॥ 
যত তত তুমি বুঝাহ তাহাতে নাহিক উহার দাম। 
নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কখন ভায় ॥ 


ন্‌ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী ৷ 


যদি অকপটে কখন করয়ে ছুলহ তোদের সঙ্গ 
তবে সে বুঝিতে পারিবে নদীয়ার্টাদের যেরূপ রঙ ॥ 
এ সকল কথা থাকুক এখন বারেক সুধাহ তারে । 


অতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কেমন এরূপ বিলাস করে ॥ 


যে জন কিছু ন1 জানে যার নাহি কোনই স্থথের লেশ। 
সে কেনে নদীয্ানগরের মাঝে ধয়ে নাগরালি বেশ ॥ 
ইহা কোনখানে না শুনি উদার জনের কি হেন কাজ। 
অঙ্গের সৌরভে নারীভ্রমরীর ভাঙ্গয়ে ভরম লাজ ॥ 
অতি ধীর যেহ ভার কি এ ক্রিয়া কিবূপে মনেতে ভাঁয় 
পুরুষবদন হেরি নারী মুখ ভরমে মৃরছ যায় ॥ 

এ বড় বিষম বহু লাঁজ যার তার কি এমন কাম। 
সতের সমাজে নাচে অবিরত লইয়া নারীর নাম ॥ 
প্রকৃতি-প্রসঙ্গ যে জন কখন না শুনে আপন কানে। 
সে জন কেমন করিয়া সতত প্রকৃতি জপয়ে মনে ॥ 
যেহ জগতের মাঝে অতিশয় অনন্যধাশ্মিক বড়। 

পে নিজ ভবনে কি কারণে এত যুবতী করয়ে জড় ॥ 
নরহরিপহ এঁই রীতি ইথে বলহ উত্তর দিতে । 

হেন জনে হেন প্রত্যয় কিরূপে হৈয়াছে উদার চিতে। 


যথারাগ। 


শুন শুন ওগো! সকল বুঝিন্ু ইহার নাহিক দোষ । 
বিচার করিতে তোমা সবা প্রতি হইছে আমার রোষ। 
যদি ন। বুঝিয়৷ কেহ কিছু কহে তাহে কি করিএ হালি 
যেরূপে বুঝিতে পারয়ে সেন্দপ বুঝালে স্ববুদ্ধি বাসি। 
এহ স্থচরিত আহা মরি হেন জনে না বুঝাইতে জান। 
থাকহ নীরব হইয়া এখন আমি যে কহি তা শুন ॥ 
হের আইস ওহে সুজন স্থন্দরি মনে ন। বাসিহ ছুথ। 
তোমার বচন শুনি মোর মনে হৈয়াছে পরম সুখ ॥ 
তুমি বল গোর! পরপ্রক্কৃতি ন৷ দেখে নয়ানকোণে। 

এ সকল কথা কিরূপে প্রত্যয় হইবে আমার মনে ॥ 
যেরূপ প্রশংসা কর তার যদি কিঞ্চিৎ দেখিতে পাই ! 
নিশ্চয় বলিয়া শপথ খাইয়। তথাপি প্রত্যয় যাই ॥ 
নদীয়ানগরে নাগ্নরালি ধত নাহিক তাহার লেখা। 
আনের কথাতে যে হৌক সে হউক ইহা ত আমার দে 


১৬৮ পদ । 


শ্রীগৌরপঙ্গ-তরঙ্গিণী । 


যদি বল এই অবতারে ইহ! সম্ভব কিরূপে হয়। 

আছয়ে তাহার কারণ প্রসিদ্ধ সকল লোকেতে কয় ॥ 

বার ষে স্বভাব থাকে তাহা কেহ কভু না ছাড়িতে পারে। 
স্বভাবান্থুরূপ করে ক্রিয়া কারু নিষেধে কিছু না করে ॥ 
যদি মনে কর এন্সপ ইহার স্বভাব কোথা ও ন। দেখি । 
তাহাতে তোমারে নিবেদিএ শুন ইহাতে জগত সাথী ॥ 
এই শীস্থত যশদানন্দন তাহা কি না জান তুমি । 
ব্দাবনে যত নিগৃঢ় বিলাস তাহ। কি জানাব আমি ॥ 
গোপিকার লাগিগোচারণ গিরিধারণ আদিক যত । 
গোপিক। সহিত যেখানে যে লীলা তাহা বা কহিব কত ॥ 
তা সবার অতি অধিক তিলেক না দেখি কলপ বাসে। 
কত ছল করি ফিরে অনুখন অক্ষের পরশ-আশে ॥ 
মানব্ভী কেহ মান করি কান্ু-পানে না ফিরিয়া চায় । 
তার মান-অবসানের কারণে ধরেন সখীর পায় ॥ 
কাক্ষেতে করিয়। বহে আপনার পরম সৌ'ভাগা মানি । 
বেদস্ুতি ছৈতে পরম আনন্দ শুনিম্কা ভত্সন বাণী ॥ 
ঘুবতা লাগিয়া লগতে বিষম কলঙ্ক না গণে যেহ। 

বন বল দেখি এরূপ স্বভাব কিপ্ধূপে ছাড়িবে তেহ ॥ 
ইহাতে নিশ্চয় জানিহ তোমরা বিচার করিয়। চিতে। 
তাবে কৰয়ে এ সকল ক্রিয়া বুঝিবা আপনা হৈতে ॥ 
শ্রইরিপ্ রসিকশেখর উপমণ নাহিক যার । 

এসব চরিত কেবা নাহি জানে ইথে কি সন্দেহ আর ॥ 


১৬৯ পদ । য্থারাগ। 


ব্রজপুরে রসবিলাস বিশেষ 
সে সকল কেবা কহিতে পারে । 
গুপতে রাখিহ দিহ চিভ যাহ! 
কহিয়া আপনা জানিয়। তোরে ॥ 
এই সেই গেই এই সেই সব 

- প্রিয়পরিকর সঙ্গেতে লয়া। 
বিহরয়ে সদা নদদীয়ানগরে 
নিজগুণগানে মগন টহয়! ॥ 

* অপরূপ রূপমাধুরী-অমিয়া 


পিয়াইয়। আগে আপন জনে । 
১৯ 





১৪৫ 


উনমত মত যতি গতি করু 
তাহে তারা কেহ কিছু না গণে ॥ 
নব নব কুলবতী কুল কুল- 

কলগ্ক লাজে তিলাঞ্লি দিয়া । 
নরহরি সাধী সার কল সবে 
স্থখময় গোর। পরাণপিয়। ॥ 


১৭০ পদ । যথারাগ। 


গৌরাঙ্গটাদের আচার চরিত 
শুনি শুনি ধনী পরমস্থুখী। 
ধৈরজ ধরিতে নারে বারে বারে 
প্রেমনীরে ভরে যুগল আবি ॥ 
ঘুড়ি করে কর করিয়া প্রণাম 
কছে পুনঃ মৃদু মধুর কথা। 
নিজ জন জানি এত দ্রিনে যেন 
ঘুচাইলে সব হিয়ার বাথা ॥ 
নিবেদিয়ে এই নদীয়ানগরে 
বারেক বসতি কিরূপে পাব । 
আর নব নব রঙ্গিণীগণের 
সঙ্গিনী হইয়া কিরূপে রব ॥ 
নরহরি প্রাণপিয়া হিয়া মাঝে 
বাখিয়া ঘুচাব দারুণ বাধা । 
কহ কহ ওগো উপায় কিরূপে 
সফল হবে এ সকল সাধা ॥ 


১৭১ পদ । য্থারাগ। 


স্রপুর মাঝে বসতি করিয়া 

এত অহঙ্কার করিছ কেনে। 
নদীঘার নারীগণে পরিবাদ 

দিতে ভয় কিছু নাহয় মনে॥ 
হায় হায় হেন বিপরীভ বাণী 
শুনিয়। কি আমি সহিতে পারি । 
না জানিয়ে তোমা লবার কি দোষ 
করিলে এ সব নগ্ভার নারী ॥ 


১৪৬ 


নিজ নিজ রীতিমত জান আনে 
নাজান আনের মরম কথা। 

না বুঝন্ু কিছু কিসে কিব। হয় 
তেই বলি দেহ ধরিলে বুথা ॥ 
যেরূপ কহ সে সম্ভব কেবল 
ব্রজপুরে নব রমণীগণে । 
নদীয়ার যত যুবতী অতি স্ব- 
পতিব্রতা জানে জগত জনে ॥ 


» পরপতি মুখ না দেখে স্বপনে 


না চলে কতু কুপথ দিয়া। 

না জানে চাতুরি কপট শঠতা। 
সতত সবার সরল হিয়া ॥ 
ধৈর্ধ্যবত্তী কার্ধো বিচক্ষণ চারু 
প্রবৃত্তি পরম ধরম পথে । 
অতুপিত কুল-লাদ্গ-ভয় কতু 
ভুলি না বৈসয়ে কুজন সাথে ॥ 
গুরুজন প্রাণসম বাসে সবে 
শুভ রাশি গুণ গণিতে নারি। 
মোর মনে এই এ সবারে সদা 
আখি মাঁঝে রাখি যতন করি ॥ 
তাহে কহি সহবাসী জানি বাণী 
মানিবে নিশ্চয় ন। কহি আনে । 
পরের কলঙ্ক গায় যেই সেই 
কলহ্কী এ নরহরি তা জানে ॥ 


১৭২ পদ । যথারাগ | 


ভাল ভাল ইহা! শিখাতে হবে না 
এ নকল কথা জানিএ আমি । 
অবনীতে নৈদানারী পতিত্রত। 
স্থরপুর মাঝে কেবল তুমি ॥ 
অন্থখন পর কলঙ্ক গাইয়া 
কলম্িনী মোরা সকলে হব। 
ইহ। চিন্ত1 তুমি না করিহ তোম! 
ইহার ভাগী না করিতে যাব ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙজিনী। 


তাহে তুমি অতি চতুরা রমণী 
একা স্ুরপুরে কিরূপে রবে । 
অসতীর সহ বসতি করিলে 
অনায়াসে তুমি অসতী হবে ॥ 
তাই বলি এই নদীয়ানগরে 
যাহ নিজ ধর্ম লজ্জাবি লৈয়া। 
নরহরি ইথে স্থখী সদ। সাব- 
ধানে থাক দতী সংহতি ঠ্হয়। 


১৭৩ পদ । যথারাগ। 


হের আইস ওগো পর্তব্রতা সহ 
কি লাগি কহিব এ সকল কথ। 
সমানে সমানে স্থথ উপজয় 
অসমান মনে বাড়য়ে ব্যথ। ॥ 
সুরনারী হৈলে সবে কি স্ুঘড় 
ইহা কখন না করিহ মনে । 
ভীঙ্কর যৈছে না হেরে উপলুক 
এরূপ জানিহ অনেক জনে ॥ 
নদীয়ার যত যুবতী নবীন 
প্রবীণ। কে সম ভুবন মাঝে। 
তা সবার অতি গুপত কাহিনী 
বেকত করিতে নারএ লাঞ্জে ॥ 


এই দেখ দেখ আমাদের গ্রাণ- 


জাবন স্থন্দর স্বজন গোরা । 

মুখ তুলি কথা না কহে কাছরে 
অপরূপ রীতি পরম ভোর ॥ 
ধরম-পথেতে সদা সাবধান কি কব 
এসব কিছু না জানে। 

হেন নরহরিনাথে ভুলাইল 
ঠারাঠারি করি আখির কোণে ॥ 


১৭৪ পদ | যথারাগ। 


কি বলিব ওগে! নদীয়ার নব- 
ঘুবন্তাঁগণের যেবূপ রীতি । 


অন্তরের কথ! না করে বেকত 
বাহিরেতে সদ! উদার অতি॥ 
শাশুড়ী ননদ তা সবার পাশে 
থাকয়ে সতত সৃজন হৈয়া। 

যে বিষয়ে সবে প্রশংসয়ে তাহ 
করয়ে অনেক যতন পাইয়! ॥ 
কত কত মতে সাধে নিজ কাজ 
কেহ কোন দিন লখিতে নারে । 
নদীয়চর ঠাদে অধীন করিতে 
অধিক গুপত হইয়া ফিরে ॥ 
আপনার আখে দেখিম্কু সে দিন 
কত ভঙ্গী করি মোহিত কৈল। 
কেব। নিবারিবে নারীগণে নর- 
হরি গৌরাজের সঙ্গে না ছিল ॥ 
যথারাগ । 
নদীয়াতে কত কত এ কৌতুক 
তাহে তাহা কত কহিবে তুমি । 
যেন্ধপ এ ধত যুবতী সতী স্থু- 
পত্তিব্রতা তাহা জানিএ আমি ॥ 
সে দিবস নিজ আখে নিরখিঙ্থ 
রৃহিয়া নবীন কদঘ তলে । 
মুরারি গুপ্তের পাড়া পানে গোরা 
এক| চলি যায় বিকাল বেলে ॥ 
দে সময় পতিত্রতাগণ আসে 
বিষম শাশুড়ী ননদ সাথে । 

তবু সে দাড়ায় ভঙ্গী করি।ছলে 
গোরাচাদে পাঞা নিকট পথে ॥ 
ঠারি বারে,বারে তারে ভূলাইয়। 
আধ পটাঞ্চল না রাখি উরে। 
নরহরিনাথ লাজে অধোমুখ 

এক ভিত হইয়। রহয়ে দূরে ॥ 


১৭৬ পদ। যথারাগ। 


শক কহিব ওগো এ সকল কথ] 
কহিতে অধিক সঙ্কোচ বাসি । 


১৭৫ পদ । 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


১৪৭ 


যুবতীর ভয়ে কাপয়ে সতত 
সুজন সুন্দর নৈদ্রার শশী ॥ 
নাজানি সেদিন কিবা কাজে একা! 
চিল! কুগ্তর-গমনে ০গারা ) 
কারু পানে নাহি নিরখে বারেক 
অতিশয় মৃছ্‌ পরম ভোরা ॥ 

সেই পথে পতিত্রতা নারীগণে 
রহিয়া চায়ে গৌরাজ পানে । 
অলখিত খরতব শর পুনঃ 
হানয়ে দঞ্চল নয়ন কোণে ॥ 

কেহ স্থদাড়িশ্ব ফল লৈয়া করে 
কহে এ অপূর্ব কাহারে দিব। 
কেহ কহে নব হেমতন্থ যার 
অযাচিত তেহ আপনি. নিব ॥ 
এইবূপ বাণী ভণে আনে আনে 
তাহ] শুনি থির কেবা! ব। রহে। 
নরহরিপন্থ ধু্ধি ধরি লাজে 
কাজ সারি শীপ্র গেলেন গৃছে ॥ 


১৭৭ পদ । যথারাগ । 


কি বলিব ইহ সবারে নিরখি কহিল কত কি সভিতে পারি । 
নদীঘার লারীগণের যে রীত রহিয়াছে তাহ। জগত ভরি ॥ 

যা সবারে সদা শাশুড়ী ননদ পতি আদি সব পাড়য়ে গালি । 
প্রতিদিন বুড়াশিবে পূজে কত আদরে কলঙ্ক হইবে বলি॥ 
অনখন ঘরে রাখয়ে যতনে বাহির হইতে না দেয় পথে । 
যদি সুরধুনী সিনাইতে চাহে তবে সে ননদী চলয়ে সাথে ॥ 
পড়সিনী অনিবার নিবারয়ে কেহ না প্রতায় করয় কাজে । 
আর কব কি সে গঞ্জনা শুনিয়া নরহরি নিতি মরয়ে লাজে ॥ 


১৭৮ পদ । বথারাগ। 


হথরপুরে কেবা না জানে নদীয়া- 
নাগরীগণের ষেরূপ রীতি । 
তাহাতে এরূপ বৃথ। ক্রোধ কেন 
করিছ তোমর!1 ইহার প্রতি ॥ 
কি বলিব ইহ যে কিছু কুল 
সে অতি গুঢ় তা কেহ ন! জানে। 


১৪৮ 


ধৈরজ ধরিয়া থাঁকহ সকলে 
আমি যে কহি তা শ্রন যতনে ॥ 
এইকপ নিজগণে নিরখিয়া 
ধরিয়া তুরিতে তাহার করে। 
কত কত মতে প্রশংদা করিয়! 
কহে ঘৃছু স্বছু রসের ভরে ॥ 
নদীয়ার যত যুবতী তাদের 

ভঙ্গী কেবা কত কহিতে পারে। 

* কত দিন কত কৌতুক আপন 
আ্াখে দেখি তাহা না কহি কারে ॥ 
সে কথা থাকুক কেন্ছ নিজ কর- 
কষ্কণ না দেখে দর্পণ দিয়া । 
এই দেখ আই ভবনের মণি 
প্রাতঃকালে আইল কি লাগি ধাঞা ॥ 
ঘ্দি বল শুত দৈবজ্ঞবচনে 
নিজ কাজে আইলা আইয়ের কাছে। 
তবে কেন অনিমিখ আখে গোরা- 
পানে জর নাচাঞা চাহিয়া আছে ॥ 
আর ঘন ঘ্ন কাপে ভঙ্গ বান 
ভূষণ খসিছে চুলের খোপা। 
পুলকের ঘট ঘরম ছুঈছে 
লঘনে ছুলিছে কাণের চাপা ॥ 

এ কাজ কে করে বল বল ইহা 
কারু বা প্রত্যয় না হবে কেনে। 
নরহরিপছ' পতি সবাকার 

ইথে না সন্দেহ করিহ মনে ॥ 


১৭৯ পদ। যথারাগ। 
শুন শুন এই কালিকার কথা কহিএ তোমারে নিলজী হৈয়া। 
অনেক যুবতী অতিশয় স্থখে করয়ে যুকতি যতন পাঞা ॥ 


স্ীগৌ রপদ-তরঙগিণী ৷ 


কেহ কহে ওগো না কর বিলম্ব কলসি লইয়া জলকে চল। 
নদীয়ার শশী স্থরধুনীঘাটে আমিবে আসিতে সময় হৈল। 
কেহ কহে কেন এরূপে যাইব বেশ বিরচহ বিবিধ ভাতি। 
যার ছটালেশে দে নব-কিশোর যেন তিলআধ না ধরে ধুতি 
কেহ কহে কেশ-বেণী বনাইয়। বিবিধ কুস্থম সাজাও শিরে। 
যার সুগন্ধিতে যেন জিতেক্িয় বারেক নাঁসা না ফিরাতে পারে 
কেহ কহে মুখ মাজহ কুক্কুমে কাজরে উদ্জোর করহ আখি । 
যেন গৌরাঙ্গের নয়ন ভূলায়ে স্থললিত নব-ভঙ্গিমা দেখি। 
কেহ কহে নানা মণিময়-মাল! গলে পর চারু ফাদের পার! 
যেন অনায়াসে বন্দী হয় ইথে নদ্ীয়ার শশী বন্দর গোর]॥ 
কেহ কহে মণি নৃপুর-কিক্ষিণী মুখরিত দেখি পরহ আনি। 
যেন নরহরিনাথ-শ্রুতিষুগ মুগধে মধুর শবদ শুনি ॥ 


১৮, পদ। যথারাগ। 


নান। কথা কহি আনে আনে সবে সাজিলেন সাজ উস হৈয়া 
প্রতি জনে জনে রপণে যুখ নিরখয়ে ত্বরা তাম্ুল খাএ। 
বিচিত্র বলন পরি সবে অতি চঞ্চল কলমি লইয়। কীথে 
এ ঘর সে ঘর হইতে বাহির হইল কত না মনের স্থখে॥ 
হাপিয়া হাদিয়া! সমবয়ঃ পধ বসিদ্বা সে পতিত্রতাঁর ঘটা। 
হ্থরধুনী-তীর আলো! করি চলে কিধা অপরূপ রূপের ছটা; 
রসের আবেশে কর ধরাধরি ঈষৎ ঈষৎ ভঙ্গীতে চাঞ্াা | 
কত ছলে রস-কাহিনী কহয়ে পথমাঝে গৌর দ্রশ পাঞা। 
তাহে গৌরবর পরম পণ্ডিত নতশিরে রহে ধৈরজ ধরি? 
অতিবিপরীত ক্রিয়! অস্থমানি বারেক চাহিল তা পানে ফিরি 
সে সমম্ন সব সঘন কটাক্ষ-বাণ বরিষয়ে নয়ান-কোণে। 
অমনি লঙ্জিত গুণমণি পুনঃ কলঙ্কের ভয় ভাবয়ে মনে ॥ 
নাগরী সকলে গৌরাঙ্গ-মুরতি হিয়ায় রাখিয়া প্রেমে পু্গির 
নরহরি কহে নদীয়া-নগরে নাগরী-নাগর-মিলন হৈল॥ 


প্রথম উচ্ছণস। 
(অভিষেক ৪ অধিবাস) 
"১পদ। উভৈরবী। 


আঁজু শচীনন্দন-নব-অভিবেক । 
আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেঁগ ॥ 
নিত্যানন্দ অদৈত গিলি রঙে । 
গাওত উনমত ভকতহি সঙ্গে ॥ 
হেরইতে নিকপম কাঞ্চনর্দেহ। | 
বরিষয়ে সব নগ্জনে ঘন মেহা। 
পুনঃ পুনঃ নিরখিতে গারাদু? ইন্দু 
উলল প্রেম-স্ধারসসিন্ধু ॥ 

জগ ভরি পূরল প্রেমতরগ্গে। 
বঞ্চিত গোবিন্দদাল পরসঙ্গে ॥ 


১প্দ। ভৈরবী । 


শ্রীধাম প্ডিত বিগ্রহ গেহে। 
রন্্দিংহাসনে শ্রীগৌর শোছে ॥ 
বপু সঞ্জে জ্যোতি নিকলয়ে কত: 
জন্ু উদয় ভেল ভানু শত শত | 
তা হেরিয়া সীতাপতি নিতাই। 
করু অভিষেক আনন্দে অবগাই ॥ 
কলসি ভরি স্রধুনী-বারি। 

আনি বসাওল করি সারি সারি॥ 
ধারি ভরি অদ্বৈত মন আনন্দে । 
কন করাওল প্রীীগৌরচন্দে ॥ 
গোবিন্দঘাদ অতি মতি মন্দ । 

মা হেরল সো অভিষেক আনন্দ ॥ 


চতুর্থ তরঙ্গ । 


শত পপি 


৩ পদ। ভৈরবী । 


অদ্বৈত আচাধ্য গৌরাঙ্গশেরে | 
ঢারত জাহ্বীবারি ধীরে ধীরে ॥ 
সান সমাপন যব তছু ভেল। 
নিতাই হেম-অঙ্গ মুছা গল ॥ 
পটু-বলন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত। 
গৌরকলেবরে করল বেষ্টিত ॥ 
চু়া চন্দন তব আনি গদাই ৷ 
গোরা অঙ্গে লেপে স্থথে অবগাই ॥ 
গৌরীদাঁপ শিরে ধরল ছত্র। 
নরহরি ব্যজনে বাজয়ে গাঁ ॥ 
অদভূত আনন শ্রীবাস গেছে। 
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ভেল তাছে ॥ 


৪ পদ। ধানশী। 

স্ুরধুনী-বারি বারি ভরি ভারত পুন ভরি পুন ভরি ভারি । 

কো জানে কাহে লাগি আধ সিঞ্চই নীলা বুঝনই না পারি ॥ 

হেরই মঝু মনে লাগি রহু সীতাপত্তি অদ্বৈত গু । 

নব নব তুলসী মঞ্ুল মঞ্জরী, তাহে দেই হাসি হাঁসি ॥ 

কব্ছু গৌরাসিত, শ্যামের লোহিত, কো ছ্বানে কত 
যুরতি পরকাশি॥ 

ডাহিনে রছ' পুরুষে তম পণ্ডিত বাঁমদেব রছু বাঁম। 

অপরূপ চরিত হেরি সব চকিত গোবিন্দদাস গুণগান ॥ 


৫ পদ । সুহই । 
আনন্দে ভকতগণ দেই জম রব। 
শ্্ীবাস গপ্ডিত ঘরে মহামহো সব ॥ 
পঞ্চগব্য১ পঞ্চামৃত২ শত ঘট জলে । 
গৌরাজের অভিষেক করে কুতুছলে ॥ 


নিক 
2 দি, দুগ্ধ, শত, গৌময়, গৌমুত্ধ। ২। দি, দুধ, খত, মধুং চিনি 





. আপীরপদ-তদিনী। টি 
কিন হও পর রসি পৌর ই টার ই নার, 






অপরূপ রূপ সে রমপীমনফাদ ।  ..  : .. নিত্যানন্দ সহ বলি করিলা ভোজন ॥ 
 শাস্তিপুরনাথ আর নিত্যানন্দ রায়। তাস্থুল ভক্ষণ করি বিল আসনে । 
হেরিয়া গৌরাঙ্গমুখ প্রেমে ভাসি যাঁয় ॥ শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ 
হূদ মুর স্যারি কমু গায় । পঞ্চদীপ জালি তেঁহ আরতি করিল!) 
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায় ॥ নীরাজন করি শিকে খান দূর্বা! দিল । 
%* কহে রুষ্দাস গোরাটাদের অভিষেক | ভক্তগণ করি সবে পুষ্প বরিষণ। 
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক ॥ অস্বৈত আচাধ্য দেই তুলসী চন্দন ॥ 
৬ পদ। ভূপালী ৰ দেখিতে আইসে দেবনরে একসঙ্গে | 
নিত্যানন্দ ডাহিনে বছিয়া দেখে রঙ্গে ॥ 
শব্ঘ হুন্দভি বাজয়ে সথম্থরে। গোরা-অভিষেক এই অরূপ লীলা । 
গোরাটাদের অভিষেক করে সহচরে ॥ গোবিন্দ ম'ধব বাস্থ প্রেমেতে ভাখিলা ॥ 
গন্ধ চন্দন শিলা ধুপ দীপ জ্বালি। 
নগরের নারীগণ আনে অর্থ্যথালি ॥ ইহ শি 
সান করি শ্ীগৌরাঙ বসিলেন দিবাসনে 


নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত । 


ঘন জয় জয় দিয়! সবে গায় গীত ॥ ডাইনে বামে নিতাই গদাই । 


গোঁরা্ঠাদের মুখ সবে করে নিরিখনে । অছৈত সম্মখে বসি মিষ্টান্ত্র পাঁয়ল করে 
গোরা অভিষেকরস বাস্থঘোষ ভণে ॥ শ্রীবাস যোগায় ধাই ধাই ॥ 
নু হা মরি মরি কিবা অভিষেকানন্দ। 
৭পদ। বরাড়ী। নিতাই গদাই সহ ভোজনে বসিল! গোর 
আনন্দে নেহাত ভক্তবৃনদ ॥ ঞ ॥ 


তৈল হরিদ্রা আর কুস্কুম কম্ত,রি। 


গোরাঁঅঙ্গে লেপন করে নব নব নারী | ভোজন নমাপি গোর! করিলেন আচমন 
স্থবাসিত জল আনি কলসি পুরিয়া । অদ্বৈত তাম্বুল দিল মুখে । 
সথগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া ॥ নরহরি পাঙ্পে থাকি তিনরূপ নিরখিছে 
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরাগায় । চামর ঢুলায় অঙ্কে স্থথে ॥ 
শ্রীমঙ্গ মুঙ্ছাঞ্াা কেহ বসন পরায় ॥ সচন্দন তুলসী পত্র গোরার চরণে দিয়া 
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়। আচাধ্য “কুষ্তায় নয বলে। 

কহে এ গোবিন্দ ঘোষ হরিধবনি ঘন ঘন 


মনের হরিষে বান্থদেব ঘোষ গায় ॥ 
করিতে লাগিল কুতৃহলে ॥ 


৮পদ। বরাড়ী--দশকুশি |. ১০ পদ। ধাঁনশী। 
বসিলা গৌরাজগটাদ বহসিংহাসনে । জয় জয় ধ্বনি উঠে নদীয়ানগরে 1 
প্রবাস পাণ্ত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে ॥ গোরা-অভিষেক আজি পণ্ডিতের ঘরে ॥ 
গদাধর দিল গলে মাজতীর মাল! । «এনেছি, এনেছি” বলে »দ্বৈত গোসাঞ্জী। 


রূপের ছটায় দশণিক্‌ হৈল আলা মহা হুহঙ্কার“ছাড়ে বাহুজান নাই ॥ 





বাহু তুলি নাচে “নাড়া'* তাখিয়া তাধিয়া। 
গাছে পাছে হরিদাস ফিরেন নাচিয়া ॥ 
্রীবাস স্ত্রীপতি আরব্রীনিধি শ্রীরাম । 
হর্ষভরে মৃত্য করে নয়নাভিরাম ॥ 

জয় রে $গীরাঙ্জ জয় অদ্বৈত নিতাই । 

বলি ভক্তগণ আসে করি ধাওয়াধাই ॥ 

কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ প্রেমে হাসে । 
গোরা-অভিষেক-লীলা গায় বাস্থঘোষে ॥ 


১১ পদ। ধানশী। 


গোরা অচিষেক কথা অডভুত কথন । 
স্তনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ ॥ 
ধাওয়াধাই করি আসি নাচি কুভুহলে | 
দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাদ বলে ॥ 
টাদ নাচে সুর্য নাচে নাচে তারাগণ। 
ব্রহ্মা নাচে বাছু নাে সহললে।চন ॥ 
অরুণ বণ নাচে সব স্রগণ। 
পাতালে বাস্থুকি নাচে নাচে নাগগণ ॥ 
বর্ম নাচে মপ্ধ্য নাচে নাচয়ে পাতাল। 
পরম আনন্দে নাচে দশ দিকৃপাল ॥ 
আনন্দে ভকতগণ করে হুঙ্কার | 

এ বাস ঘোষের মনে আনন্দ অপার ॥ 


১২ পদ। বরাড়ী। 


দেখ ছুই ভাই গৌর নিতাই বসিলা বেদীর উপরে । 
গগন ত্যঞ্জি। নামিঘ। আসিয়া যেন নিশা দিবাকরে ॥ 
হেরি হরবিত ঠাকুর পণ্ডিত নিজগণ লইয়। সাথে । 

খল ঈৰাসিত ঘট ভরি কত ঢালয়ে ছাহার মাথে ॥ 

শখ ঘণ্টা কাশি বেগু বীণা বাশী খোল করতাল বায়। 
জয় ওয় রৌপ হরি হরি বোল চৌদিগে ভকত গায় ॥ 
শিনান করাএম বসন পরাঞা বলাইলা গিংহাঁসনে । 

'প দীপ জালি লৈয়া অর্থ্য-থালি পূজা কৈল ছুই জনে ॥ 
উপহারগণ করণ ভোজন তাছুল চন্দন শেষে । 

হার দিয়া আরতি করিয়। প্রণমিল কৃষ্ণদাসে ॥ 


রি ভ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী ॥... 


:১৬পদ। ুহই। 


অভিষেকে গোরা্টাদের আনন্দ অপার | 


কহয়ে ভকতগণে পরব বিচার | 
পুলকে পূরল তন্থু আগাদ মস্তক । 
সৌনার কেশর জিনে কদম্বকোরক ॥ 
ভাবে ভরল মন গদ গদ্ ভাষ। 
অনেক যতনে বিধি পূরায়ল আশ ॥ 
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন । 

» শুনি চাদ মুখের কথ। জুঁড়াইল মন ॥ 
গোরাটাদের লীলাগ্ ধার হইল বিশ্বাস। 
দুঃখী কুষ্ণদাস তার দান অন্দাস ॥ 


১৪ পদ। স্ৃহই বা মায়ুর | 
আন্দ অভিষেক সুখের অবপ্রি 
বসে নিংহাসনে গোর। গুণনিধি) 
নিরুপম শোভা ভঙ্গিমাতে কেউ 

ধৈরজ ন। ধরে ধরণীতলে। 
চিকণ টাচর কেশ শিরে শোহে 
লোটায়ে এ গীঠে ছট। মন মোহে, 
হেম্ধরাধর-শিখরেতে যেন 

যমুন। প্রবাহ বহয়ে ভালে ॥ 
লশিরমল অঙ্গ ঝলমল করেঃ 
কত শত যনমথমদ হবে, 
কেব! না বিভোল হয় হালিমাখ। 

মুখশশী পানে বারেক চাঞা । 
অভিষেকমক্্র পড়ি বারে বারে, 
নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অস্তরে, 
শ্রীবাসাদি পন শিরে স্থবাসিত 

জল ঢালে করে কলপি লৈয়! ॥ 
জগদীশ বাহুদেব নারায়ণ, 
মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ 
শ্রত জাতি স্বরভেদ্দ নানা তানে, 

গায় অভিষেক অমিঞ| পারা । 
গোবিন্দ গোধিন্দানন্দ খোল বায়, 
ধা ধা ধিক ধিক ধেন্গা না না তায়, 





প্লীগৌরপদ-তরঙ্গিী। 


নাচে বক্রেশ্বর হমধুর ছাদে, 
কাকু নেত্রে বহে আননাধাবা॥ 
সুরগণ গণ সহ অলক্ষিত, 


'অভিষেকন্থথে হৈয়া বিমোহিত, 


বরষে কুসুম থরে থরে করে 
জয় জয় ধ্বনি পুলক অঙ্গে । 
পভিত্রতা নারীগণ ঘন ঘন, 
দেই জয়কার অতি রসায়ন, 
মঙ্গণ রীতি কি নব নব নর- 
হরি হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে ॥ 


১৫ পদ। ধানশী। 


কি আনন্দ শ্রীবাসভবনে । 

করয়ে প্রত্ুর অভিযেক প্রিয়গণে ॥ 
দ্র্ণ সিংহাসনে বনাইয়া 

আনে স্ুবাসিত জল উলপিত হৈয়া 
অভিষেকমন্্ব পাঠ করি । 

প্রভুর মস্তকে জল ঢালে ঘট ভরি ॥ 
উলুলুলু দেই নারীগণ। 

বাজে নান! বাদ্ধধবনি ভেদয়ে গগন ॥ 
অভিষেক-গীত সবে গায়। 

ভাসায়ে নিয়ত নেত্র আনন্দধারায় ॥ 
দেবগণ জয় জয় দিয়া । 

নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া ॥ 
অভিষেক-শোভ| মনোহর । 

ঝলমল করয়ে কোমল কলের ॥ 
নরহরি আপনা নিছয়ে। 

ুধাময় বদনে মদন ম্রছয়ে ॥ 


১৬পদ। সুহই। 


শ্রীশচী মায়েরে আগে করি যত 
নদ্যানারী চলে কাঁভারে কাতারে । 
শ্রীবান পণ্ডিত গেহে উপনীত 
গোরা-অভিষেক দেখিবার তরে ॥ 


গোর1-অভিষেক অপরূপ লীলা 
কেহ হেন কতু ন! দেখে নয়নে । 
স্থরধুনীবারি ঘট ভরি গোরা- 
শিরে ঢালে যত ভকতগণে ॥ 
গাত্র মুছাইয়া নেতের অঞ্চলে 
শুষ্ক পট্টবাস পরিতে দিল । 
ললাটে চন্দন গোরোচন। চুয়। 
শচী মাতা! মনসাধে পরাইল ॥ 
হুলুলুলু ধ্বনি দেয় নারীগণে 
গৌরাঙ্গের জয় হয় চারি ভিতে। 
খোল করতাল বাজে রামশিঙ্গ 
নরহরি হেরে হরযচিতে ॥ 


১৭পদ। ধানশী। 

গোম।হভিযষেকে ভক্ত একে একে 
মিলিত হইল আনন্দে মাতি। 

শ্বাস পণ্ডিত হৈয়া হরধিত 
ভিন ভ্রাতা সহ নাচে কত ভাতি ॥ 

মুঝুন্দ বাজায় বাস ঘোষ গায় 
নরহরি করে ধরয়ে তাল। 

করি উতপোল উঠে হরি বোল 
বাজে মরদল বাজে করতাল ॥ 

কেহ কেহ নাচে কেহ পাছে পছে 
নান] ভঙ্গী করি হয় অগ্রসর । 


অদ্বৈত ঠাকুর হরয প্রচুর 
পূজে গোরাপদ প্রেমে গর গর ॥ 
তুলসী চন্দনে গোরার চরণে 


পুর্জিয়া! আচার্য স্থথেতে ভামে। 
সে-হুখসায়রে উল্লাম-অস্তরে 
ভাপিয়৷ ভণয়ে রামকাস্ত দ্াসে ॥ 


১৮ পদ মঙ্গল। 
গৌর সৃনার পরম মনোহর 
শ্রীবাস পণ্ডিত গেহ। 


শোণ চম্পক্‌. কনক দরপণ 
নিন্দি সুন্দর দেহ ॥ 
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বসিম্না গোর! পন্থ' হাসিয়া ল্থ লন্ব 
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম । 

তোহারি প্রেমরসে এ মোর পরকাশে 
নদীয়। দেখ হাম ॥ 

শুনিয়া পণ্তিত অতি হরধিত 
চরণ তলে গড়ি যায়। 

করয়ে স্বতি নতি প্রেমজলে ভাসি 
পুলকে পুরল গায় ॥ 

উঠিল জয়ধ্বনি মঙ্গল রব শুনি 
নদীয়া-নরনারী ধায়। 

মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিত দামোদর 
মুরারি হরিদাস গায় ॥ 

ভাগবতগণে তত, তৈথনে 
পহ' করে অভিষেক | 

ঘট ভরি বারি রাখি সারি সারি 
গন্ধ আদি পরতেক ॥ঞ্রা 

পণ্ডিত শ্রীবাস পরম উল্লাস 
ঢালে পছ'ক শিরে বারি। 

চৌদিকে হরি বোল বড়ই উতরোল 
মঙ্গলরব সব নারী ॥ 

নিতাই অদ্বৈত অতি হরষিত 
হেরই ডাহিন বাম । 

,সিনান সমাপন পরম পরায়ণ 

পুরল সব মনকাম ॥ 

কতিহ উপচারি পুজিল হরগোৌরী 
ভোজন আসন বাস। 

দণবত নতি করল বহুত স্তৃতি 
কহ গোবর্ধন দাস ॥ 


১৯ পদ | ধানশী। 


অগ্রু চন্দন লেপিয়া গোরাগায়। 
প্রিয় পারিষদগণ চামর ঢুলায় ॥ 
"আনি সলিল কেহ ধরি নিজকরে। 
মনের মানসে ঢালে গৌরাঙ্গ উপরে ॥ 
চু 


টাদ জিনিয়া মুখ অধিক করি মাজে । 
মালতী ফুলের মাল৷ গোরা-আজে সাজে ॥ 
অরুণ বসন সাজে নানা! আভরণে। 
বাসুদ্রেব ওই রূপ করে নিরিখনে ॥ 


২৭ পদ। ধানশী। 


আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে । 
প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম হর্যে অঙ্গে ॥ 
সীতানাথ লেই নাথ পাত শ্রীবাস । 
গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ ॥ 
হরিবোল উতরোল কীর্ভনের সাথ । 
গোৌরশিরে ঢালে নীরে শাপ্তিপুরনাণ ॥ 
অভিষেকে সবে দেখে পরতেকে পন্থা । 
হৃত্যগীত আনন্দিত প্রেমহাস লু ॥ 

ঘট ভরি ঢালে বারি গৌরচন্দ্রমাথ | 

শুদ্ধ স্বর্ণ গৌরবর্ণ ভাবপুর্ণ গাত ॥ 
স্বিস্তার কেশভার চাঁমরের ছাদ । 

মুখচন্দ ভয়ে অন্ধকার যেন কাদ॥ 

অঙ্গ মুদি বস্ত্র কুচি পরাল রামাই । 
সিংহাসনে দিব্যাসনে বসিলেন যাই ॥ 
অদ্বৈতচন্দ প্রেমকন্দ পুজা কলা যত। 
করি নিতাস্ত রামকাস্ত তাহা বা কৈবে কত॥ 


২১ পদ। গৌরী । 


জয় জয় আরতি গৌরকিশোর । 

লসত সিংহাসনে জগ কনকাচল 
ডগমগ জগত-যুবতী-চিতচোর ॥ঞ&॥ 

প্রীঅদৈত প্রেমভরে গরগর আরতি 
করু নিঞ্জ নাথে নেহারি। 

মণিগণ জড়িত স্থকনক-থারিপর 
দমকত দ্বীপ ছুরিত-তমোহারী ॥ 

দক্ষিণভাগে ভাতি রীত অদ্ভুত 
নিভ্যানন্দ রসভোর । 

বামে গদাধর সরস ভঙ্গী তহ্ছি 
কউ ধরত নব ছত্র উজোর ॥ 





 প্ীবাসৰ বর যত ুকুমাঞ্জলি 
চামর করু নরহরি অনিবার । 
শুরাণ্থর বর চরচত চাঁন 
গণ মুরারি করত জয়কার ॥ 
মাধব বাস্থ ঘোষ পুরুযোত্তমবিজয় 
মুকুন্দ আদি গুণী ভূপ। 
গাঁয়ত মধুর রাগশ্রুতি মূরছন। 
»॥.. গ্রাম১ সপ্তসর২ ভেদ অনুপ ॥ 
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চড়ক 
বীণ নিশান বেণু চলু ওর। 
ঘন ঘন ঘণ্টা ঝমকত ঝাঝরি 
ঝন্‌ নন ঝাঝ গরজে ঘন ঘোর ॥ 
নাচত পরম হরষ বক্েশ্বর 
সরস ভাতি গতি নটক স্থৃঠার। 
উটত ধিকট ধিকট ধিধি কট তক 
থৈ থৈ থৈতি বিবিধ পরকার ॥ 
বিবশ পূরব রসে রপিক গদাধর 
শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাঁস। 
কো বিরচব সব ভকত মত্ত অতি 
নিরথি গৌরমুখ মধুরিম হাস ॥ 
স্থরগণ গগনে মগন গণ সহ 
স্থরপতি কত যতনে করত পরিহার 
পার্ববতী-পতি চতুরাতন পুলকিত 
ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার ॥ 
ক্রিভুধনে উলস শেষ যশ বরণত 
স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি। 
নরহরি পু ব্রঙ্ভূষণ রসময় 
নদীয়াপুর-পরমানন্দকারী ॥ 


২২ পদ । -গৌরী-একতালা । 


ভাঁলি গোরাাদের আরতি বনি। 
উঠে সংকীর্ভনানন্দ মধুর ধ্বনি ॥ঞর 


১। গ্রাম তিনটা দারা, মুদ্রার তাঁরা । ২। সপ্তত্বর--সা, খ, গ, 


ম, প, ধা, নি। 
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বিবিধ কুস্থম ফুলে গ গলে ল ধনমাঁল। 1. 
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা ॥ 
শঙ্খ বাজে ঘণ্ট! বাজে বাজে করতাল। 
মধুর মুদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
ব্রন্মা আদি দেব যারে করজোড় করে। 
সহজ বদনে ফণী শিরেও ছত্ব ধরে ॥ 
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে | 

নাহি পরাপর জ্ঞান ভাবভরে ॥ 
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে। 
গদাধর নরহরি চামর চুলা ওয়ে ॥ 

বল্লভ করে গোরার শীচরণ আশ। 

জগ ভরি রহল মহিম! প্রকাশ ॥ 


২৩ পদ। যথারাগ। 


পূর্ণস্থথময়-ধাম অন্থিকা নগর নাম 
যাতে গৌর নিতাইয়ের বিলাঁস। 
ত্রজে প্রিয়ননর্মদখা স্থৃবল বপিয়। লেখ 
গৌরীদাসরূপে পরকাশ ॥ 
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন স্বপ্রাবেশে 
মহাগ্রতু নিত্যানন্দ সনে । 
কহে ওহে গৌরীদাস পুরিবে ভোমার অ!এ 
আমরা আসিব ছুই জনে ॥ 
নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে । 


আমারে ছাড়িয়া ক্ষণে সোয়থ না হয় মন্সে 
দৌোহে রব ভোমার মন্দিরে ।ঞ॥ 
স্বপ্নভঙ্গ-অন্ুরাগী উঠিয়া বসিল! জাগি 


মনে হৈল আনন্দ রসময়। 
অভিষেক যত কাজ তুরিতে করহ সাজ 
স্বরূপ চরণে ধরি কয় ॥ 


২৪ পদ। যথারাগ । 


আনন্দে ঠাকুর গৌরীদাস। 
ডাকিয়।! আপন গণে কহিলেন নে জনে 
ঘে হয় চিত্তের পরকাশ 1) 


ও। মধি-পাঠাস্তর | 


আনহ মাজল্য ভ্রব্য গন্ধ পুষ্প পঞ্চগব্য 
ধূপ দীপ যত উপহার । 

আত্রশাখ। ঘটে বারি কলারোপণ সারি সারি 
আর যত বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 

শত ঘটপূর্ণ জল ঘড় গুয়া নারিকেল 
মধ্যে পাতি দিব্য সিংহাসন । 

ভক্তধুন্দ যত জন আর কীর্তনিয়াগণ 
আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ ॥ 

হেনকালে আচান্িতে নিত্যানন্দ করি সাঁথে 
কর ধরাধরি দুই ভাই। 

মেই স্থানে উপনীত পণ্ডিত আনন্দচিত 
স্বরূপ কহয়ে বলি যাই ॥ 


২৫ পদ যথারাগ। 


গৌরাদাস-গৃহে আজি কি আনন্দরোল। 
গৌরাঙ্গ নিতাই প্রেমে সবে উতরোল ॥ 
স্রধুনী-বারি লেই কলমি কলপি। 
ভক্তগণ ছু-ভায়ের শিরে ঢালে হালি ॥ 
গন্ধ তৈল হরিদ্রী লেপিত ছুহ্থ' গাঁয়। 
সান সমাপিয়া স্ক্্ বস্তে গা মুছায় ॥ 
বসাইয়। ছু-ভায়েরে রত্বসিংহাসনে | 
নানা উপহারে ভোগ লাগায় ধতনে ॥ 
ভোজনান্থে হৈল দুহার তাম্বুল সেবন । 
চামরে দুহারে ভক্ত করিছে বাজন ॥ 
প্রসাদ পাইছে সবে করি ভাগাভাগি । 
স্বরূপ আকুল তার এক কণ লাগি ॥ 


২৬ প্রদ। ধানশী। 


এক দিন পছ হাসি অদ্বৈতমন্দিরে বসি 
বলিলেন শচীর কুমার । 

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বলিয়া রঙ্গে 
মহোতৎ্সবের করিল বিচার ॥ 

শুনিয়া আনন্দে আনি সীতাঠাকুরাণী হাসি 
কছিলেন মধুর বচন। 


ত। শুনি আনন্দ মনে 
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মহোৎসবের বিধানে 

বোলে কিছু শঙীয় নন্দন ॥ 

শুনি ঠাকুরাণী সীত। বৈষ্ণব আনিয়া এখা 
আমন্ত্রণ করিয়! যতনে । 

যে বাগায় যেবাযায় আমন্ত্রণ করি তায় 
পৃথক্‌ পৃথক জনে জনে ॥ 

এত বলি গোরারায় আজ্ঞা দিল সবাকায় 
বৈষ্ণব করহ্‌ আমন্ত্রণ । 

খোল করতাল লৈয়। অগুরু চন্দন দিয়। 
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥ 

আরোপণ কর কলা তাহে বাধি ফুলমাল। 
কীর্তনমগ্ডলী কুতুহুলে । 

মালাচন্দন গুয়। স্বত মধু দধি দিস 
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ 

শুনিয়! প্রভুর কথা প্রভীতে বিধি কৈল যথা 
নানা উপহার গন্ধবাসে । 

সবে হরি হরি বলে খোল মঙজল করে 
পরমেশরীদাস রসে ভাসে ॥ 


২৭ পদ। ধানশী। 


গর ভুর আদেশ পাঞা ভকত সকল। 
সাত ভাগ হৈয়। গঠিল সাত দল ॥ 

এক দলের অধিপতি হৈল! নিত্যানন্দ। 
দ্বিতীয়ের মূলগায়্ন হইল! মুকুন্দ ॥ 
তৃতীয়ের কর্তা! টহলা নিজে দীতাপতি । 
গদাধর চতুর্থের হৈলা অধিপতি ॥ 
পঞ্চমের বান্ুঘোষ যষ্টের মুরারি । 

সপ্তম দলের নেতা হৈলা নরহরি ॥ 
একজে বাজিয়। উঠে চৌদ্দ মাদল। 
চৌদ্দ জোড়া করতালে মহাকোলাহল ॥ 
আত্রসার সহ দধি পাত্রেতে রাখিয়া । 
অঙ্গনে ভাঙ্গিল। হরিদ্রা মিশাইয়া ॥ 
হরিভ্রা-মিশ্রিত দধি লইয়া সকলে । 
প্রেমানম্দে দেয় ফোটা এ উহার ভালে 1 





১৮00 আীগীরপদরিন 





7 আনিয়া বৈ্চব স্ব ৪ - হরিযোল কলরব 


: এইকশে কীর্তনমঙ্গল অধিবাস। :. 
€ (্েহাননে গার পরমেঘরীদাসর 1: ::3:.553.০ খহোধলবের করে অধিবাপ।, 
| 17 আপনে নিতাই ধন ছে মালাচন্দন 
২৮ পদ । অর .:. ্ করি প্রি বৈধব সম্ভাষ॥ 
নানাব্রব্য আয়োজন . করি করে নিমন্ত্রণ গোবিন্দ মৃদক্গ লৈয়া. বাজে তা তা খৈয়া ধৈয় 
কপ! করি কর আগমন। | করতালে অধৈত চপল। 
তোমর! বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে ভান 
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥ নাচে গোরা কীর্তনমঙ্গল ॥ 
করি এত নিবেদন আনিল মোহাস্তগণ চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরিবোল ঘনে ঘন 
| কীর্তনের করে অধিবাস। কালি হবে কীর্তন মহোৎসব । 
অনেক ভাগ্যের ফলে  টৈষ্ণব আসিয়া মিলে আজি খোলমঙ্গলি রাখিবে আনন্দ করি 


কালি হবে মহোত্সবিলাস। 
শ্রীরষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন 
পুরিবে মভার অভিলাষ । 
প্ীরুষ্ণচৈতন্যচন্্ সকল ভকতবৃন্দ 
গুণ গায় বুন্দাবনদাস ॥ 


২৯ পদ। বরাড়ী। 


আগে রস্তা আরোপণ পৃর্ণঘট স্থাপন 
আস্ত্পলব সারি সারি। 

দ্বিজ বেদর্ধবনি পড়ে নারীগণ জয়কারে 
আর সবে বলে হরি হরি ॥ 


দধি ঘ্বৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল 
করিয়া আনন্দ পরকাশ। 

আনিহা বৈষ্ুবগণ দিয়! মালাচন্দন 
কীর্তন মঙ্গল অধিবাস ॥ 

সবার আনন্দমন বৈষ্ণবের আগমন 
কালি হবে চৈতন্তকীর্তন | 

শ্রীকষ্ণচৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ ধাম 


গুণ গায় বন্দাবনদাস ॥ 


৩০ পদ। কাঁমোদ। 
জয় জয় নবনীপ মাঝ। 
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞ্জা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা 
করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ঞ| 





ংশী বলে দেহ জয় রব॥ 


৮ 


৩১ পদ। স্ুহই। 

অরুণ লোচনে১ করুণ অবলোকনে 
জগজন-তাপবিনাশ । 

কত কল «ধৌত ধৌত অনু শোহন 


মোহন অরুণিম বাস ॥ 
দেখ দেখ অপরূপ গৌরকিশোর ) 
সহচর নখতর- বৃন্দ বিভূষিত 
পছ' দ্বিজরাঁজ উজোর | 
শ্রীহরিদাদ অদ্বৈত গদাধর নিত্যানন্দ মুকুন্দ । 
শ্রীমদ্রপ দনাতন নরহরি শ্রীরঘুনাথ গোবিন্দ ॥ 


" জয় জয় ভর্কত সে শ্রীনন্দন৩ উরে রঙ্গণ ফুলদাম।”* 


হেরইতে জগত বদন-বিধু-মাধুরী পুরই নিজ নিজ কাম: 
চন্দন ভিলক ভালে সব ভকত তহি করয়ে কীর্তন অধিবাম 
গাওয়ে প্রন, গুণলীলা অস্থক্ষণ, সুখদ সম্পদ পরকাশ ? 
্রযুত চরণক করুণ কুপারস, আদেশিত অভিলাষ । 

বছ অপরাধ, ব্যাধিবর পামর, রচয়তি মাধবদাস ॥ 


৩২ পদ। মঙগল। 


মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর | 
ম্জল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥ 


শা 


১। লোচনক অরুণ। ২ । কলেবর। ৩। শচীনদ্দন। 





মঙ্গল রত উিকঠিহিত সঙ্গে 
মঙ্গল গাওত প্রমতরঙে £ :.. 
মঙ্গল বাত খোল করতাল । . , 
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥ 

মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বর্নূপ। 

মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ ॥ 

মল গদাধর হেরি পু হাস। 

মঙ্গল গাঁওত দীন কৃষ্ণদাস ॥ 


শশী পপি 





দ্বিতীয় উচ্ছাস 


শীষ ীশাী 


(মহাপ্রভুর নৃত্য ও সংকীর্তন |) 


১পদ। বিভাস। 

ম্হাভুজ নাচত চৈতন্যরায়। 

কে জানে কত কত ভাব শত শত 

সোনার বরণ গোরারায় ॥্র। 

প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল 
পুলক অস্করশোভা। 

আর কি কহিব অশেষ অন্গভব 
হেরইতভে জগমন লোভা ॥ 

* শুনিয়া নিজগুণ নাম কীর্তন 


বিভোর নটন বিভঙ্গ। 

দীয়। পুর-লেক পাশরিল ছুঃখ সখ 
ভাল প্রেমতরজ ॥ 

রতন বিতরণ্‌ প্রেমরস বরিখণ 
অখিল তুবন সিঞ্চিত। 

চৈতত্তদাস গানে অতুল প্রেমদানে 
মুক্রি সে হইল বঞ্চিত ॥ 


২পদ। বিভাস। 


অবতার ভাল গৌরাজ অবতার কৈলা ভাল । 
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ 






জান নাচে সুজন নাচে আবার নাচে ভার!। 


. পাতালের বান্থুকি নাচে ঝলি গোরা গোরা ॥ 
_ নাচয়ে ভকতগণ হইয়া? বিভোরা 1. 


নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত। 
বাস ঘোষ কহে মুই হইলু' বঞ্চিত ॥ 


৩ পদ। ভাটিয়ারি। 


ঠাকুর গৌরাজ নাচে বদীয়ানগরে । 
শুনিয়। ভ্রিবিধ১ লোক ন। রহিল ঘরে ॥ 
হেম-মণি-আভরণ শ্রীঅরঙ্গেতে সাজে । 
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ভাগুবিন্দু মাঝে ॥ 
চাদে চন্দনে কিবা সুমেরু২ ভূষিত। 
মাঁলতীর মালে গলদেশ অলম্কত৩ ॥ 
আগে নাচে অছৈত যার লাগি অবতার । 
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার ॥ 
নাচিতে নাচিতে গোর! যেন। দিগে যায়। 
লাখে লাখে দ্রীপ জলে কেহ হরি গায় ॥ 
কুলবধৃও সকল ছাড়িয়। হরি বলে। 
জেষনদী বহে সবার নয়নের জলে ॥ 
কুঞ্চিত কুস্তল বেড়িয়া নানা ফুলে । 
সফুল করবীভাল মল্লিকার দলে ॥ 
নাটুয়া ঠমকে কিবা পু মোর নাচে। 
রামাই স্বন্দরানন্দ মুকুন্দ গান পাছে ॥ 
কি করিব তপ জপ কিবা বেদবিধি । 
হরিনামে উদ্ধারিল চগ্ডাল অবধি ॥ 
কুলবতী আদি করি ছাড়িল গৃহকাজ । 
তপস্বী ছাড়িল তপ সন্ত্যাসী সন্ন্যাস ॥ 
যব সেহ নাচে গায় লয় হরিনাম। 

এ রসে বঞ্চিত ভেল দাস বলরাম ॥ 





১। বিবিধ। ২। জ্রীল। ৩। মালা কিবা! হুমেরুবেছটিত। 
৪ । কুলবতী। 


৯৫, শ্রীগৌরপদ-তরজিণী। 


৪ পদ। বেলোয়ার । ] সব অবতারসার গোর! অবতার । 
হেম বরণ জিনি নিরুপম তঙ্গখানি 
অরুণ নয়ানে বহে প্রেষক ধার ॥এ॥ 


নাচত গৌরধর রসিয়। 


প্রেম-শয়োধি অবধি নাহি পাওত 
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া ॥প্র। ' বৃন্দাবন-গুণ শুনি লুঠত সে ছিজমণি 
সোডরি বৃন্দাবন কারান ভাবভরে গর গর পু মোর হাসে। 
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুযোত্তম 
নিজ্মন মরম ভরম নাহি রাখত গুণ গান করতহি নরহরি দাসে ॥ 
রি ৭পদ। যথারাগ। 
মত সিংহ সম ঘন ঘন গরক্পন 
চঞ্চল পদনখ-শশিয়া। নাচত গৌর কুনাগরমণিয়া | 
কটিতটে অরুণ- বরণ বর অন্বর শর বা পদযুগ রঙ্গন 
খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খনিয়! ॥ রণ-রণি মগ্রির মঞ্জুল ধানয় ॥ক্র॥ 
পুপকাঞ্চিত নব গোৌরকলেবর সহ্গই কাঞ্চন- কান্তি কলেবর 
কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাসিয়।। হেরইতে জগজন মনমোহনিয়।। 
ধরণী উপরে খেলে. . লুঠত উঠত বৈঠত ভিহি কিনা? মদন-মন মূরছল 
দীন রামানন্দ ভয়নাশিয়া ॥ অরুণ-কিরণ অন্বর বনিয়া ॥ 
ভগম্গ দেহ, থেহ নাহি বাদ্ধই 
27586 ছহু দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া। 
নাচতভ নীকে১ গৌরবর রতনা। কাদার চি 
ভকতকলপতরু কলিমদম্থন! ॥ লোচন-কোণে করুণ নিরথনিয়া ॥ 
গর গর ভাবে তঙ্গ পুলকিত সঘন1। ও সপে ভোর উর নাভির 
নিজগ্ুণে নিপু প্রেমরসে মগন। ॥ পতিত কোরে ধরি ভূবন বিয়াপি। 
ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়না । কহ্‌ বলরাম লম্ম্ম ঘন হস্কৃতি 
নিরবধি হরি হরি বোলত বনা। হেরি পাষগু-হৃদয় অতি কাপি ॥ 
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা। 
শ্রীপদকুহ্থম সবকোমল অরুণা ॥ ৃ ৮ পদ। কেদার। 


অজ-ভব-আদি সতত করু ভাঁবন! ৷ 


গুলি রচিয়া সহ্চরে ) তার মাঝে গোর! নটবরে ॥&। 
করু কবিশেখরহ সে! পদ সেবনা ॥ 


নাচে বিশ্বস্তর, সজে গদাধর, নাচে নিত্যানম্দ রায়১। 


হি রে রর! পুরুব কৌতুক, ভুগে প্রেমস্থধ, স্বভাবে বুঝিয়া পায়ং। 
দেখ শচীনন্দনা জগতজীবনধন ঘরে ঘরে শ্যাম, সুন্দর মূরতি, পিরীতি ভকতি দিয়া। 
অঙ্থক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে। করে সংকীর্ভন, যানে প্রেমধন, সব সহচর লৈয়া৩॥ 
ভাবে বিভোর বর -  গৌরতঙ্থ পুলকিত পুরুষ নাচে, প্রকৃতি ভাবে, পুরুষ ভাবে যুবতী । 
সঘনে বলিয়! হরি গোরা পু নাচে ॥ যার যেই ভাব পাইয় ্বভাব, নাচে কত্ত শত জাতি ॥ 


৯1 বীরি বীরি-_পাঠাত্তর | ২) থরসথান্তরে ইহা বৈধাবদাসের পদ বব 
বলিয়া গৃহীত। ১। ভাইঙ্গা। ২1 সব সহচর লৈয়1। ৩। সারে সদয় হৈয়া 





শ্রীগৌরপঙ্-তরঙ্গিণী ১৫৯ 


হে নয়নানন্দ, নদীয়। আনন্দ১ আনন্দে ভূবন ভোরা। 


ধিত জীবন, মাঁধবনন্দন, চরণে শরণ মৌর! ॥ 


৯ পদ। পঠমঞ্জরী। 


দুই" দু পিরীতি আরতি নাহি টুটে। 
পরশে মরম কত কত স্থখ উঠে ॥ 

নাচয় গৌরাজ মোর গদাধর রসে । 
গদাধর নাচে পুনঃ গৌরার্বিলাসে ॥ 
প্রক্কৃতি পুরুষ কিব! জানকী শ্রীরাম । 
রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেব কাম ॥ 
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। 
উপম। মহিম। সীমা কি বলিতে জানি ॥ 
মুখটাদ কি বণিব নিতি জীয়ে মরে। 
করপদে পদ্ম কিবা হিমে সব ঝরে ॥ 
প্রেমকীর্তনস্থথ নদীয়ানগরে | 

প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে ॥ 
প্রেষ-পরশ-মণি শচীর নন্দন । 
উদ্ধারিল জগজন দিয়া প্রেমধন ॥ 

কহয়ে নয়নানন্দ চক্র বিহার । 

শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥ 


১০ পদ। ধানশী। 


গঙ্জনি অপরূপ দেখসিয়া । 
নাচয়ে গৌরাক্ষটাদ হরিবোল বলিয়! ॥ 


হুগন্ধি চন্দনপার করবীর মাল 


গোরা অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া ৷ 


গুক্তম পরোক্ষ ভাৰ পরতেক দেখ লাভ 


সেই এই গোরা বিনোদিয়া ॥ 


ধিজ্গ হইয়া রহে মধুর মূরলী চাহে 


বাঁধে চুড়। টাচর চিকুরে। 
+্ কু বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে 
ক্ষণে বোলে মুই সেই ঠাকুরে ॥ 





০2, 
১। গাইয়া প্রেমীনন্দ । | জখিল-_পাঠাস্্র । 


জাহুবী যথুনা ভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন 
নবন্বীপে গোকুল মথুর]। 

কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখ! সবীবৃন্দ 
কাল! তন্ এবে হৈল গোরা ॥ 


১১ পদ। শ্রীরাগ। 
গোরাাদ নাচে মোর গোরাাদ নাচে। 
ভাগবজগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥ 
কনকমুকুর জিনি গোরা-অঙ্গের ছটা] । 
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥ 
বন রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে । 
গদাধর নরহরি গোরাাদ মাঝে ॥ 
ভকতমগ্ল মাঝে নাচে গোরা রায়। 
নদীয়ার লোক নব দেখিবাঁরে ধায় ॥ 


১২ পদ। মল্লার। 


নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বোলে হরি । 

খেনে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী ॥ঞ॥ 
যাবক বরণ, কটির বসন, শোভা করে গোর গায়। 

কখন কখন যমন! বলিয়া, স্থরধুনীতীরে ধায় ॥ 

ভাতা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন করতাল। 

নয়ান অন্ুজে, বহে স্থরধুনী, গলে দোলে বনমাল ॥ 
আনন্দকন্দ, গৌরচন্ত্র, অকিঞ্চনে বড় দয়া । 

গোবিন্দ দাস১ করত আশ, ও পদপন্ধজছায়! ॥ 


১৩ পদ। তুড়ী। 


শুনি বৃন্দাবন গুপ রসে উনমত মন 
ছু বাহু তুলিয়! বোলে হরি। 

ফিরি নাচে গোর! রাম কত ধারা বহি যায়ং 
আখিষুগ প্রেমের গাঁগরি ॥ 

রসে পরিপাটি নট কীর্তন স্থলম্পট 
কত রঙ্গী সজিগণ সঙ্গে । 

নয়নের কটাক্ষে .  লখিমী লাখে লাখে 
বিলসই বিলোল অপাঙ্জে ॥ 








১। খ্রস্থাস্তরে-শ্রীকৃফদান । ২। ব্ুধায়। 





১৬৪. প্ত্রীগৌরপদ-তরঙ্গিগী। 


পুরুষ প্রকৃতি পর মনমথ মনোহর 
কেবল লাবশ্যস্থথ১ সীমা । 

রসের সায়রে গৌর বড়ই গভীর ধীর 
না রাখিল! নাগরীগরিম! ॥ 

উন্নত কত্ধর মনম্থং হুন্দর 
পুলকিত অঙ্গ৩ বিলানে । 

চুবক৪ চন্দন অঙ্গে বিলেপন 


বাস্থ ঘোষ এছে প্রেম ভাষে ॥ 


১৪ পদ। তুড়ী। 


গোরা নাচে প্রেমবিনোদিয়া | 
অখিলভূবনপতি বিহরে নদীয়। ॥ 

দিখ্বিদিগ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে। 
চান্দমুখে হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
গোলোকের প্রেমপন জীবে বিলাইয়া। 
সংকীর্তনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া ॥ 
প্রেমে গর গর অঙ্গ মুখে মৃছ হাস। 

সে রসে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাস৫॥ 


ঘ 


১৫ পদ। কামোদ। 


বস গায়ত, সবন্ধ নাচত, সবছ' আনন্দে ধাধিয়। | 
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে, বেকত গৌরাঙ্গ কান্তিয়া! ॥ 
মধুর মঙ্গল, মদ বাঁওত, চলত কত কত ভাতিয়া। 
বচন গদ গদ, মধুর হাদত, খসত মোতিমপাতিয়া ॥ 
পতিত কোলে ধরি, বোলত হুরি হরি, 

দেওত পুনঃ প্রেম যাচিয়া। 
অরুণুলোচনে, বরুণ ঝয়তহি, এ তিন ভূবন ভাপিয়া ॥ 
ও সথখসায়রে, লুবধ জগজন, মুগধ হই দিন রাতিয়!। 
দাস গোবিন্দ, রোয়ত অনুখন, বিন্দু কণ আধ লাগিয়া ॥ 





১। রস। ২1 জ্িভুবন। ৩। হুবলিত বাছ। ৪ | কুস্কুম পাঠীস্তর। 
* | গ্রস্থাস্তরে ভশিত।,_ 

এ ভূমি আকাশ ভরি জগ্ন জয় ধ্বনি । 

গাওয়ে অনস্ত গুণ দিব রজনী | 


১৬পদ। শ্ররাগ। 


আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে। 
ভাবভরে গরগর আখি নাহি মেলে ॥ 
নাচে পু রসিক সুজান। 

যার গুণে দরবয়ে দার পাষাণ ॥ 
পূরব-চরিত যত পিরীতিকাহিনী। 
শুনি পহ' মূরছিত লোটায় ধরণী ॥ 
পতিত হেরিয়া কাদে নাহি বাধে থির | 
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর ॥ 
গুলকে মণ্ডিত কিব। ভূঞ্মঘুগ তুলি । 
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে হরি হরি বলি। 
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে ছুটী আীঘি। 
ঝুরিয়! ঝুরিয়! কাদে বনের পশুপাঁখী ॥ 
যার ভাবে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহস্থথ । 
বলরাম দাস সবে একলি বিমুখ ॥ 


১৭ পদ। পঠমঞ্জরী। 


নাচয়ে চৈতন্য চিস্তামণি | 

বুক বাহি পড়ে ধার! মুকুতা গাথনি ॥ 
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। 
হুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া ঈাড়ায় ॥ 

ঘন ঘন দেন পাক উর্ধাবাহু করি । 
পত্তিত জনারে পহ” বোলায় হরি হরি ॥ 
হরিনাম করে গান জপে অুক্ষণ। 
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥ 
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়। 

বস্থ রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥ 


১৮ পদ। তুড়ী। 
নাচে রে ভালি গৌরকিশোর রঙ্গিয়া ৷ 
হেম-কিরণিয়া গৌরক্থন্দর-তনগ 
প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়। ॥ প্র | 
বুন্দাবন গোবদুন যমুনাপুলিন বন 
সোঙরি সোঙরি গড়ু চুলিয়া ৷ 


স্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী । স্‌ ৃ 


গুলী মুরলী বলি ঘন ঘন ফুকরই 
রহল মুরলীমুখ হেরিয়া | 

প্ররাধার ভাবে গোরা রাধার বরণ ভেল 
রাধা রাধা বয়নক ভাষ। 

ইন্িতে বুঝি প্রিয় গদাধর 
কোৌতুকে রহল বামপাশ ॥ 


১৯ পদ। কল্যাণী । 


অরুণ কমল আখি তারক ভ্রমরা পাখী 
ডূবু ডুবু করুণা-মকরন্দে। 

বদন পৃণিমা্াদে ছটায় পরাণ কাদে 
তাছে নব প্রেমার আর্ত ॥ 

আনন্দ নদীয় পুরে টলমল প্রেমীর ভরে 
শচীর দুলাল গোরা নাচে । 

জয় জয় মল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে 
মদনমোহন নটরাজে ॥ 

পুলকে পূরল গায় ঘণ্ববিন্দু বিন্দু তায় 
রোমচক্রে সোনার কদস্ব। 

প্রেমার আরস্তে তন্ন যেন প্রভাতের ভান্ধ 
আধবাণী কহে কম্ুকঠ ॥ 

শ্রপাদ-পছুমগন্ধে বেড়ি দশ নখ-টাদে 
উপরে কনক বস্করাজ। 

যখন ভাতিয়া চলে বিজুরি ঝলমল করে 

".. চমকয়ে অমর সমাজ ॥ 

সপ্ত দ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে 
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ । 

তাহে নব গৌরহরি- গুণ সংকীর্ভন করি 
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥ 

সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জন হেন 
হঙ্কারহিলোল প্রেমসিন্ধু ৷ 

হরি হরি বোল বলে জগত পড়িল ভোলে 
দছুকুল খাইল কুলবধূ॥ 

অস্কের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ হেন 
'তাহে লীলা বিনোদ বিলাস। 

২১ 


কোটি কোটি কুহ্মধন্ছ জিনিয়া বিনোদ তস্থ 
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
লাখ লাখ পুণিমাচাদে জিনিয়া বদনছাদে 
তাহে চারু চন্দন চত্দ্রিমা। 
নয়ান অঞ্চল ছলে ঝর ঝর অমিয়। ঝরে 
জনম মুগধ পাইল প্রেম! ॥ 
কি কব উপমা সার করুণ। বিগ্রহ সার 
হেন কপ মোর গোরারায়। 
প্রেমায় নদীয়্ার লোকে তাহে দিবানিশি থাকে 
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥ 


২০ পদ । কানড়া। 


নাচত নগরে নাগর গৌর হেরি মুরতি মদন ভোর 
যৈছন তড়িত রুচির অঙ্গভঙ্গী নটবর শোভনী। 
কাম কামান ুরুক জোর করতহি কেলি শ্রবণ ওর 
গীম শোহত রতনপদক জগজন-মনোমোহনী ॥ 
কুন্থুমে রচিত চিন্ুরপুঞ্ চৌদিকে ভ্রমরা-ভ্রমরী-গুঞ্ 
পিঠে দোলয়ে লোচন তার শ্রবণে কুগুল দে'লনী । 
মাহিষ দরধিকুচি রুচির বাস হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস 
জিতল পুলক কদম্বকোরক অন্থখন মন ভোলনি ॥ 
গজ্পতি দ্দিনি গমনভাতি প্রেমে বিবশ দিবস রাতি 
হেরি গদাধর রোয়ত হসত গদ গদ আধ বোলনি। 
অরুণ নয়ান চরণ কঞ্জ তহি নখমণি মঞ্জীর রগ 
নটনে বাজন ঝনর ঝনন শুনি মুনিমন লোলনি ॥ 
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম কনককমলে মুকুতাদাম 
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন, কত রস-পরকাশনি। 
মহাভাৰ রূপ বসিকরাজ শোহত সকল ভকত মাঝ 
পিরীতি মুরতি এছন চ'রত, রায় শেখর ভাষণি ॥ 


২১ পদ। কেদার। 


তাভ৷ থৈ থৈ মদঙ্গ বাজই 
ঝনর ঝনর করতাল। 

তন তন তত্র বীথ৷ হ্থমধুর 
বাজত যন্ত্র রসাল ॥ 


 ভমক খমক কত রবাব বাজত 
্‌ পদতল তাল স্থমেলি। 

_ নাচত গৌর সঙ্গে প্রিয় গদদাধর 
সোডরিয়া পূরুবক কেলি ॥ 

তীরে তীরে ফুলবন যেন বৃন্দাবন 
জাহৃবী যমুনা ভাথে। 

কীর্ভনমগ্ডল শোভা অতি ভেল 
চৌদিকে ভকত করু গানে ॥ 

পূরবক লালস বিলাস রাসরস 
সোই সর্থীগণ সঙ্গ | 

এ কবিশেখর হোয়ল ফাফর 
না বুবিয়া গৌরাঙগ-রজ ॥ 


চা 


২২ পদ। মঙ্গল গুর্জরী ধরা একতাঁল। 


বিনোদ বন্ধনে নাচে শচীনন্দনে 
চৌদিকে রূপ পরকাশ । 
বাষে রহু পপ্ডিত প্রিয় গদাধর 


দক্ষিণে নরহরি দাস ॥ 


গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে কনয়া কদস্থ জঙ্থু 
_.. প্ছন পুলকের আভা । 
আনন্দে বিভোল ঠাকুর নিত্যানন্দ 
দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা ॥ 
যাহার অঙ্কভব সেই সে সমুঝই 
কহনে না যায় পরকাশ। 
শ্রীকৃষ্চচৈতন্য ঠাকুর উানিত্যানন্দ 


গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥ 


২৩ পদ । শ্রীরাগ। 


জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি । 
তৃবনমোহন রূপ পোনার পুতলি ॥ 
হরিনামামৃত দিয়! করিলা চেতন। 
কলিষুগে আছিল ঘত জীব অচেতন ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচাধ্য গদাঁধর। 
সকল তকত মাঝে সাজে পহ'বর ॥ 





খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল। 
ভাবের আবেশে গোর] বোলে হরি বোল ॥ 
তুক্স তুলি নাচে পথ শচীর নন্দন। 

রামাই স্বন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন ॥ 

শ্রীনিবান হরিদাস আর বক্রেশ্বর | 

ছ্িক্স হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর ॥ 

জয় জয় জয় ধ্বনি জগত প্রকাশ। 

আনন্দে মগন ভেল বুন্দাবনদাস ॥ 


২৪ পদ। সিন্ধুড়। 


অকরুণ-লফ়ানের প্রেমজলে ডর ডর 
ধার] বহত বিথার। 
পদভরে ভুবন চতুর্দিশ১ দোলনি 
"ধরণী সহই না পার ॥ 
গৌরাঙ্গ নাচে কোটি মদন জিনি ঠাম। 
চৌদিকে ঝলমল হেরি সকল লোক 
,. ধাওয়ে সুমেরু-গিরি ভাণ ॥ 


ও চাঁদবয়ানের রোদন শুনিযা 
পশু পাখী মুগ রোয়ে। 
মুকুন্দ দামোদর সঙ্গে গদাধর 


হরি হরি সঘনে বোলয়ে ॥ 
অবনীতে বিজয় পতিত-জনপাবন 
দান উদ্ধারিতে আয়। 
চৈতগ্ঠ নিত্যানন্দ ঠাকুর অঙৈতচন্ত্র * 
শ্যামদাস গুণ গায় ॥ 
২৫ পদ। বিভাস। 


আরে মোর নাচত গৌরকিশোর। 
হিরণ কিরণ জিনি ও তঙ সুন্দর 
দশ দিশ করল উজোর ॥ঞ| 
শারদ-টাদ জিনি ঝলমল বদনহি 
রোচন-তিলক স্থভাল | 
কুঞ্চিত চারু চিকুর তহি লোলত 
কমলে কিয়ে অলিজাল ॥ 


১ সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। 


নাসা ভিলফ্ষুল বিশ্ব অধর তল 
চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম। 

তরুণ অরুণ সর- সিঙ্ধ জিনি লোচন 
ধারা বহে অবিরাম ॥ 

গীখিয়া আপন গুণ পরকাশি কীর্তন 
গাওত সহচরবৃন্দে । 

খোল করতাঁল ধতন করি সিরজিল 
পাষণ্ড দলন অন্বদ্ধে ॥ 

অবনীতে অদভূত প্রভু শচীনন্দন 
পতিত-পাবন অবতার । 

দীনহীন মূুমতি রামানন্দ দাস অতি 
পু মোনে কর ভবপার ॥ 


২৬পদ। মায়ুর। 


[চে শচীস্তৃত, লীল। অদভূত, চলনি ভগমগি ভঙ্গিমা। 
দে কত কত, ভকত গাওত, হিলন গদাবর অঙ্গিয়া ॥ 
জানু বাহু তুলি, বোলয়ে হরি হরি, 
আপনি নিজরনে মাতিয়! | 

নমগ্ডল, টাদ ঝলমল? দশন ঘোতিমপাতিয়া ॥ 

[ত কাঞ্চন, কিরণ ঝলমল, সতত কীর্তন রঙ্গিয়া। 
প-ন্য়নে, বরুণ-আলয়, অঝরে ঝরে দিন রাতির়। ॥ 

অন্ধ যত, পতিত ছুরগত, দেয়ল সবে প্রেম যাচিয়া। 
'ণাঁ দেখি মনে, ভরসা বাড়ল, দাস নরহরি ছাতিয়া ॥ 


২৭ পদ । গান্ধার। 


ভাবে ভরল হেম- তন্ক অন্ুপাম রে 
অহনিশি নিজরসে ভোর । 

শ্যনযুগলে প্রেমজলে ঝর ঝর রে 
ভূজ তুলি হরি হরি বোল ॥ 

নাচত গৌর- কিশোর মোর পছ' রে 
অভিনব নবদ্বীপটাদ। 

দীতলংনীপডুল পুলক মুকুল রে 
প্রতি অঙ্গে মনম্থ ফাঁদ ॥ 





€... উ্রগৌরপদ-তরলিশী। ১৬৩. 


_ভাবভরে দোলন 


ভাবভরে হেলন 
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি। 
বসভরে গর গর চলই খলই রে 


গোবিন্দদাস বলিহারি ॥ 
২৮ পদ । ধানশী। 


কাচা সে সোনার তন্গু ভগমগি অঙ্গ । 
কত স্থরধুনী বহে নয়ন-তরঙ্গ ॥ 
গোরা নাচত পরম আনন্দে। 
চৌদিকে বেছ়িয়া গাওযে নিজবুন্দে ॥ 
করে করতাল বাজয়ে মৃদ্গ। 

হেরত স্থুরধুনী উলি তরজ ॥ 

ভাবে অবশ তন্ু গদ গদ ভাষ। 
বাস কহে কি মধুর ও মুখহাস ॥ 


২৯ পদ। ধানশী। 


জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোর! । 

আপহি নাচত আপন রসে ভোর ॥ 

খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়। । 
উকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়। ॥ 
পদ ছুই চারি চলু নট নট নটিয়া। 

থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া ॥ 
এছন পাকে যাহু বলিহারি । 

সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী ॥ 


৩০ পদ। স্ুুহিনী। 


গোরা মোর বড়ই রঙ্জিয়া। 
স্থরধুনীতীরে নব রঙগিয়! সঙ্গিয়া ॥ 
গাওত সহচর মনোমোহনিকা । 
মাঝহি নাচত গৌর দ্বিজমণিয়া ॥ 
গদাধর নরহরি ভাহিন ধাম। 
শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম ॥ 
মুকুন্দ মুরারি বানু রামাই সংহিত। 
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


চৌদিকে শুনিয়ে হরি হরি বোল । 
উথলিল প্রেমসিদ্ধু অমিয়া হিলোল ॥ 
দেখিয়া বদনা সব তাপ হবে: 


_ শষ কহে কেবা হেন এ রূপ পাপরে ॥ 


: ১। গৌরাঙ্গ লাচিছে, দেখিয়। হইছে, নয়নানন্দ ভোর1। প্রস্থাস্তরে 


পাঠ। 


৩১ পদ। সুহিনী। 


কি না সে স্থখের সরোবরে । 

_ *প্রেমের তরঙ্গ উৎলিয়া পড়ে ধারে ॥ 
নাচত পু বিশ্বস্তরে । 
প্রেম ভরে পদ ধরে, ধরণী ন! ধরে ॥ 
বয়ান কনয়া চাদছাদে। 
কত সুধা বরিখয়ে থির নাহি বাধে ॥ 
রাজহংস প্রিয় সহচরে । 
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে ॥ 
নব নব নটনী লহরি। 
প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী ॥ 
নব নব ভকতি-রতনে । 
অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে ॥ 
নয়নানন্দ কহয়ে এ সুখসায়রে । 
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়ানগরে ॥ 


৩২ পদ। স্মৃহিনী বা তুড়ি। 


গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া। 
হেম কিরণিয়া, বরণথানি গোরা, 
প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া || 
গুণ শুনিয়া মন মানিয়া, দেখিয়া! নাটের ছটা) 
রূপ দেখিবারে ছুড় পড়িয়াছে নদীয়া-নাগরীর ঘটা ॥ 
গোৌরবরণ, সরুয়া বলন, সকুয়। কাকালি বেড়া। 
লোচন কহিছে, দুদিকে ছুলিছে, 
রিয়া পাটের ভোরা১ 1 


৩৩ পদ। মঙ্গল। 


দেখ দেখ গোরা-নটরঙ । 

কীর্তন মল মহারাসমগ্ডল 
উপজিল পূরুব প্রসঙ্গ | 

নাচে পহ' নিত্যানন্দ ঠাকুর অদৈতচন্ত্ 
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। 

রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর 
প্রেমসিস্ু আনন্দলহরী ॥ 

ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায় 
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে । 

ভ্রিমিকি দ্রিমিকি ধৈয়া  তাখৈয়া তাখৈয়া খৈয়। 
বাজত মোহন মৃদঙ্গে ॥ 


যত যতত অবতারে সথখম্য় সুখসানে 
এই মোর নবদ্বীপনাথে। 
যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ দব 


নয়নানন্দের রহু চিতে ॥ 


৩৪ পদ । কেদার। 


নাচত রসময় গৌরকিশোর । 

পূরুবক প্রেম-রভসরসে ভোর ॥ 
নরহরি গদাঁধর শোভে ছুই পাশে। 
হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাসে ॥ 
'গাওত মুকুন্দ মাধব বাস্থ ঘোষ। ৮ 
কোরে করত পন পাইয়া! সম্তোষ ॥ 
কিবা সে বরণখানি কাঞ্চন জিনিয়। | 
চাচর চিকুরে চূড়া ভাল সে বনিয়া ॥ 
আজাহুলম্িত ভূজ ক্ষণে ক্ষণে তুলিয়া। 
নাচেন পছ' মোর হরি হরি বলিয়া ॥ 
অরুণ চরণে নৃপুর রণ ঝনিয়]। 

শেখর রায় কহত ধনি ধনিয়া ॥ 


৩৫ পদ । বরাড়ী। 


নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাঁধর মুখ চাঞা। 
অস্তরে পরশ-রস উলিল হিয়! ॥ 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিধী ১৬৫ 


দুহু' মুখ নিরখিতে ছুছ' ভেল ভোর । 
ছুহা' ভেল রসনিধি অমিঞ1 চকোর ॥ 
বুকে বুকে মিলি দুহু' কয়লহি কোর। 
কাপি পুলক ছুই ঝাঁপই লোর ॥ 

তচ্ছ মন বাণী ছুছ' একই পরাণ। 
প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয় নিরমাণ ॥ 
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোরা নটরাজ । 
ছুর সঞ্চে দেখে সব নাগরী সমাজ ॥ 
নদীয়! নাগরীগণ বুঝিল মরমে । 

যাঁর পরসাদে পাই প্রেমরতনে ॥ 
গদাধর প্রেমে বশ গৌর রসিয়া। 
কহয়ে নম্বনানন্দ এ রসে ভাপিয়। ॥ 


৩৬ পদ । ধানশী। 


দেখ দেখ গোরাটাদ নদীয়ানগরে | 
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে ॥ 

বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি। 
স্থরধুনীতীরে ছুহু নাচে ফিরি ফিরি ॥ 
কিব। সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরি | 
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী ॥ 
দেখিতে দেখিতে হিযীয় সাধ লাগে হেন। 
নয়ান-অঞ্জন করি সদা রাখি যেন ॥ 

কহয়ে জগদানন্দ গোরাপ্রেমকথা।। 
সোডরিতে হ্বদয় উথলি যায় তথা ॥ 


৩৭। পদ। ধানশী। 


নাচয়ে গৌরাঙ্গ পছ' সহচর সঙ্গ । 
শ্যামতচ্ গৌর ভেল বসন সুর ॥ 
পূরুবে দোহনভাগ্ড অন্ুভবি শেষে । 
করঙ্গ লইল গোরা সেই অভিলাষে ॥ 
ছাড়ি চূড়া শিখিপুচ্ছ কৈল কেশহীন। 
পীত বসন ছাড়ি পরিল কৌপীন ॥ 
হইলেন দণ্ডধারী ছাড়িয়া বাশরী। 
যছু কহে কষ; এবে হৈল। গৌরহরি ॥ 


৩৮ পদ । মায়ুর। 
নাচে পন কলধোৌত গোর] । 
অবিরত পূর্ণকল মুখ বিধুমণ্ডল 
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা ॥ঞা 
অরুণ কমল পাখী জিনি রাঙ্গা দুটী আখি 
ভ্রমরযুগল দুটা তারা । | 
সোনার ভূধরে যৈছে স্থরনদী বহে তৈছে 


বুক বাহি পড়ে প্রেমধার] ॥ 
কেশরীর কটি কিনি তাহাতে কৌপীন খিনি 
অরুণ বসন বহিব্বাস। 
গলায় দোনার মাল! করিয়া ভূষণ আল। 
নালা তিলকুস্থম-বিকাশ ॥ 
কনক। মৃণালধুগ সুবলিত দুটা ভূজ 
করযুগ কুগ্তর বিলাস। 
রাতা উতপল ফুল পদ নহে সমতুল 
পরশনে মহীর উল্লাস ॥ 
আগাদ মস্তক গায় পুলকে পুরিত তান্প 
ফৈছে নীপফ্ুল অতি শোভা । 
প্রভাতে কদলি জন্চ সঘনে কম্পিত তন্থ 
মাধব ঘোষের মনোলোভা ॥ 


৩৯ পদ। বসস্ত। 


আনন্দে নাচত, সঙ্গে ভকত, গৌরকিশোর-রাজ । 

ফাণ্ড উঝালি, করে ফেলাফেলি, নীলাচলপুরী মাঝ ॥ 

শুনিয়৷ নাগরী, প্রেমেতে আগুরী, ধাইয়া চলিল বাটে। 
হেরিয়৷ গৌরে, পড়িল ফাপরে। বদন চাহিয়া থাকে ॥ 

ছুবাহু তুলিয়া, বেড়ায় নাঁচিয়া, ভকত্গণের সঙ্গ । 
নীলচলবাসী, মনে অভিলাধী, কৌতুকে দেখায় রঙ্গ ॥ 

বাজে করতাল, বোলে ভালি ভাল, আর বাজে তাহে খোল । 
মাধবীদাস মনেতে উল্লাস, সদ বলে হরি বোল ॥ 


৪০ পদ। কামোদ। 


বহুক্ষণ নর্টন পরিশ্রমে পহ মোর 
বৈঠল সহচর কোর । 


১৬৬ 
স্থশীতল মলয় পবন বহু মৃদু মৃদু 
হেরইতে আনন্দে কো। করু ওর ॥ 
"দেখ দেখ অপরূপ গোর! দ্বিজরাজ। 
স্ন্দর বদনে স্বেদকণ শোভন 
হেয্মুকুরে জঙ্গু মোঁতি বিরাজ ॥ঞ। 
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে 
শ্রমজল সকল কয়ল তব দূর । 
নিজ গৃহে আওল গৌর দয়াময় 
* পরিজন হিয়ে আনন্দপরিপূর ॥ 
সব সহচরগণে গেও নিকেতনে 
নিতি নিতি এছন করয়ে বিলাস। 
সো হ্থখ-সিদ্ধু- বিন্দু নাহি পাওল 
রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণবদাস ॥ 


৪১ পদ। ভাটিয়ারি। 


কীর্তন মাঝে কীর্তন নটরাজ। 
কীর্তন কৌতুক সব নাগরালি সাজ ॥ 
গলায় দোনার মালা মধুকর গান । 
কপালে চন্দন-চাদ ভূক ফুলবাণ ॥ 
দেখ ভাই অতি অপরূপ । 

এই বিশ্বস্তর নাচে কৃষের স্বরূপ || 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অন্তর পরশ-রস কোণা। 
বাহিরে রাধার কূপ নিরুপম সোনা ॥ 
প্রকৃতি পুরুষ সুখ রসের সে এক। 
প্রেম অবভার এই দেখ পরতেক ॥ 
প্রেম লখিমিনী, কোলে কৈলা গদাধর । 
প্রেমানন্দে নিভ্যানন্ব প্রাণসহোদর ॥ 
নয়নানন্দে কহে প্রেষ নিগুণ বিচার । 
অমিয়া পুতলি যেন অমিয়া আকার ॥ 


৪২ পদ। ধানশী। 


ভাল ভাল রে নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া। 
প্রেমে মত্ত হুহুস্কারে কলি-কলমধ হরে 
পিছে বুলে নিতাই ধরিয়া ॥ ক্র ॥ 


্রগীরপদ-তরজিমী 


করতাল মুদঙ্গ বায় সভে উচ্চম্বরে গায় 
মুরারি যুকুন্দ বাঁস সঙ্গে । 

পদ শুনি গোরারায় ধরণী না পড়ে পায় 
প্রেমসিন্ধু উছলে তরঙ্গে ॥ 


পুছে পহ' গৌরহরি কহ কহ নরহরি 
বামে গদাধর পানে চায়। 
প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার শ্রীচৈতন্ 


গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায় ॥ 

স্বরূপ রূপকাছে আসি কহে দেহ মোহন বশী 
ক্ষণে রহে ভ্রিভজ হইয়]। 

বচন অমিয়া-রাশি ক্ষণে লহ লু হাসি 
হরি বলে দু-বাছ তুলিয়া ॥ 

জয় জয় ছিজমণি উঠিল মঙ্গলধ্বনি 
অছৈতের বাঁঢ়ল আনন্দ । 

কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি 
হেরি হরযিত রামানন্দ ॥ 


নখ 


৪৩ পদ । কাঁমোদ। 


নাঁচে শচীনন্দন ভকত জীবনধন 
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ। 

অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস 

| বাহ ঘোষ রায় রামানন্দ ॥ 

নিত্যানন্দ-যুখ হেরি বোলে পহ হরি হরি* 
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায় । 

প্রিয় গদাধর আদি প্রভূর বাম পাঁশে বাসি 
ঘন নরহরি মুখ চায় ॥ 

প্রভু নাহি মেলে আখি কহে মোর কীহা সখী 
কাহা পাব রাই দরশন। 

কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি 
ইহ! বলি ভেল অচেতন ॥ 

এখনি আছিন্গ সেথা কে মোরে আনিল এখা 

রসে রসে নিকুগ্ত ভবন | 

গেল স্থখ সম্পদ এবে ভেল বিপদ 

বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিবী | 


8৪ পদ। দসোমরাগ। 


নাচত গৌর পৃরব রদে ভোর । 

কনক ধরাধর গরব বিভঞ্জন 
ঝলকত অঙ্গ অতঙ্গ চিতচোর ॥ঞ 

হানত মুদু মৃদু বদন ছাদ ছবি 
নাশত ঘোর কলুষ আখিয়ার | 

ধরইতে তাল তরল পদপস্কজ 
কম্প্ই ধরণী সহই নাহি ভার ॥ 

তরুণ অরুণধুগ লোচন ডগমগ 
অবিরল বিপুল পুলককুল দাজি। 

গরজত সঘন সিংহ জিনি বিক্রম 
বলী কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি ॥ 

ভেদত গগন গানে শ্প্রিয় পরিকর 
বাত খোল ললিত করতাল। 

মাতল অখিল লোক ভণ নরহরি 
ভূবন ভরল যশ বিশদ বিশাল ॥ 


৪৫ পদ! দেশপাল। 


নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন, 
নিত্যানন্দ বিপদভযুতগ্জন, 
কগ্ত-নয়ন জিতি নব নব খঞ্জন, 
চাহনি মনমথ গরব হরে । 
» ঝালকত দুহু তনু কনক ধরাধর, 
নটন ঘটন পগ ধরত ধরণী পর, 
হাস মিলিত মুখ লয়ত স্ধাকর, 
উচরি বচন জঙগ অমিয় ঝরে ॥ 
শোভা নিরুপম ভণতন আম়ত, 
বেষ্টিত পরিকর গুণগণ গায়ত, 
মধুর মধুর মৃদু ম্দিল বায়ত, 
ধাধা ধিগি খিগি ধিকট ধিলঙগ। 
গণ সহ স্থরগণ গগনপন্থগত, 
ঘন ঘন সরস কুস্রমবর বরষত, 
স্দয় জয় জয় ধ্বনি তুবন বিয়াপত, 
নরহরি কহব কি ৫প্রম্তরঙ্গ ॥ 


৪৬ পদ। কামোদ। 


আজু কি আনন্দ সংকীর্তনে । 

নাচে গৌর-নিত্যানন্দ পরম আনন্দকন্দ 
প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে ॥ঞ্ল। 

নাচে বোলে ভাল ভাল বাজে খোল করতাল 
সবে মহা বিছ্বোল প্ররেমায়। 

নদীর প্রবাহ পার! সবার নয়নে ধার! 
কেহ কেহ পড়ে কার গায় ॥ 

কেহ বা পুলক ভরে হুঙ্কার গজ্জন করে 
কাপে কেহ থির হৈতে নারে । 

কেহ কাকু পানে চাঞা ছুই বাহু পগারিয়! 
কোলে করি ছাড়িতে না পারে ॥ 

কেহ কারু পায় ধরে পদধূলি লয় শিরে 
কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়। 

প্রভূ ভৃত্য এক রীতি দেখি নরহরি অতি 
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥ 


৪৭ পদ। পঠমঞ্জরী। 


নাচত গৌরাঙ্গচাদ বিভোর ভাবেতে । 
সেইভাবে গদাধর নাচয়ে বামেতে ॥ 
ভাদ্র সোনার অঙ্গ ভূমে পড়ে পাছে। 
তাই সে নিতাইটাদ ফিরে পাছে পাছে ॥ 
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেলিয়া ছুলিয়!। 
বাজে খোল করতাল তাধিয়া তাধিয়া ॥ 
ছুরগত পতিত ধরিম্া করু কোঁর। 

পামর এ নরহরি ও না রসে ভোর ॥ 


৪৮ পদ। ধানশী। 
নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে । 
অদ্বৈত নিতাই গদাধর শ্রীবাসাদি পরিকর সঙ্গে ॥ঞ&% 
অঙ্গভঙ্গী কি মধুরষ্াদে । 
পদ ভরে মহীকরে টলমল, কে তাহে ধৈরজ বাধে ॥ 
নান। তালে দিয়া করতালি। 


গোবিন্দ মাধব বাঙ্গ ষশ গায় চৌদিকে শোভয়ে ভালি ॥ 


১৬৯ 


১৬৮, প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


গোরাটাদ মুখে হরি বোলে । অবিরত অতুল ভাবভরে গর গর, 
জগাই মাধাই হেরি বাহু পসারি করয়ে কোলে ॥ গরজত অতি অদভুত রুচিকারী। 
গোরাটাদের পরশ পাঞ্া। | মঙগলময় পদ ধরত ধরণী পর, 
জগাই মাধাই নাঁচে ভুজ তুলি ভাবেতে বিভোল হৈ ॥ করত ভঙ্গী ভূজযুগল পসারি ॥ 
দৌহে লোটায় ধরণীতলে। . হাসত মধুর অধর মু লাবণি, 
কাপে তন্গ অনুপম পুলকিত তিতয়ে আখের জলে ॥ শরদটাদ জিনি বদন বিলাস। 
গোরা-করুণা প্রকাশ দেখি । টলমল অরুণ কমলদল লোচন, 
নাচে স্থরগণ গগনেতে রহি সঘনে জুড়ায় আখি ॥ কৌনে করহ কত রস পরকাশ ॥ 
কে না ধায় সে করুণ! আশে । গাঁয়ত মধুর ভকতগণ নব নব, 
জয় জয় ধ্বনি অবনী ভরল ভণে ঘনশ্যাম দাঁসে ॥ কিন্নরনিকর দরপ করু চুর। 


উলল প্রেমসিন্ধু মহ ভাঁসল, 
নরহরি কুমতি পরশ বহু দূর ॥ 


৪৯ পদ। বঙ্গাল। ৃ 
নাচত গৌরচন্ত্র গুণধাম। ৫১ পদ। তুড়ী। 
ঝলকত অঙ্জ কিরণ মনরঞ্চন, নাচত গৌর ভাবভরে গরগর। 
কনক মেক দুরে দামিনী দাম ॥ঞ বিপুল পুলক-কুল-বছলিত কলেবর ॥ 
বন্ধুরবদন মদন-মদ মরদন, হাস মিলিত লস বদন সুধাকর। 
মধুরিম হাঁপ যুবততিধৃতিহারী। * বরষত নিয়ত অমিয়-রস ঝর ঝর ॥ 
শ্রতিজিতি তরুণ অরুণ মণিকুগুল তরুণ অরুণ জিনি লোচন ঢর ঢর | 
টলমল নয়নযুগগল ছবি ভারি ॥ করত ভঙ্গী কত নিন্দি কুন্মশর ॥ 
টাচর চিকণ কেশ কুন্গমাঞ্চিত, কর-কিশলয় অভিনয় অতি স্থন্দর ) 
চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল। কতহি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণী পর ॥ 
অভিনব বাহুভঙ্গী ভর নিরুপম, রী 'উনমত অনুখন জঙ্ মত্ত কুঞ্ধর । 
ধরত চরণতলে সুললিত তাল ॥ ঝলমল করু কিয়ে কনক ধরাধর ॥ 
পথ চলু পাঁশ ললত প্রিয় পরিকর, নিরুপম বেশ কেশ দূশি ধুতিহর। 
গায়ত মধুর রাগ রল মাতি। ৃ চৌদিশে বিলাস উলসে প্রিয় পরিকর 
উলসিত সকল ভুবন ভণ নরহরি, গায়ত নব নব গীত মধুরতর | 
বায়ত খোল খমক বন্ধ ভাতি ॥ :.. শুনইতে ধায়ত অখিল নারীনর ॥ 


বায়ত খমক মবদজ রজকর। 
উটত ধাধ! ধিগিতি নিরস্তর ॥ 


৫* পদ ।. বেলাবল্লী! জয় জয় ভণ স্থুর সহিত পুরন্দার | 
নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ । ধনি কলিকাল ভাগ লহ পটতর ॥ 
মনম্থ লাখ গরবভরভঞ্জন, ভাসল শ্ুখসায়রে যত পামর। 


অখিল-তুবনজন-যপ্রন রূপ ॥ঞ&॥ ইথে বঞ্চিত এ কুমতি ঘনশ্যামর ॥ 


৫২ পদ । ন্ট। 


নাচত ছিজকুলচন্দ্র গৌরহরি । 
মঙ্গলময় ভয়হরণ চরণযুগ, 

ধরত ধরণী পর পরম ভঙ্গী করি ॥&!॥ 
অবিরত পূরব ভাবভরে গর গর 
অবিরল পুলক কদঘ্ববচিত তনু । 
টাচর চিকুর ভার রুচি সচিকণ। 
কনক ধরাধর শিখরে মেঘ অন্ধ ॥ 
মালতী কুস্থমমাল অতি মণ্ডিত, 
চপল চারু উরে লম্বিত ঝলমল । 
মনম্থ ফাদ বদন মনরঞ্জন 

অরুণ কণ্ড যুগ লোচন টলমল ॥ 
নিরূপম নটন নিরখি প্রিয় পরিকর, 
গায়ত মধুর মধুর রস বরষত । 
অখিল লোক স্বখসায়রে নিমগন, 
নরহরি কুমতি দূরে নাহি পরশত ॥ 


৫৩ পদ। ঘণ্টারব । 


নাচত গৌর নিখিল নট-পপ্তিত 
নিরুপম ভঙগী মদনমদ হরঈ। 
প্রচুর চণ্তকর-দরপরিভপ্জন, 
অঙ্গস-কিরণে দিগবিদিগ উজরঈ ॥ 
উনমত অতুল সিংহ জিনি গরজন, 
শ্তনই বলী কলিবারণ ডরঈ । 
ঘন ঘন লম্ফ ললিত গতি চঞ্চল, 
চরণাঘাতে ক্ষিতি টলমল করঈ ॥ 
কিন্র-গরব,খরব করু পরিকর, 
গায় উলসে অমিয় রব ঝরঈ। 
বায়ত বহুবিধ খোল খমক ধুনি, 
পরশত গগন কৌন ধৃতি ধরঈ ॥ 
অতুল প্রতাপ কাপি ছুরজনগণ, 
লেয়ই শরণ চরণতলে পড়ঈ। 
শরহুরি পক কীরিতি রহ" জগভর, 
গরম ছুলছ ধন নিয়ত বিতরঈ ॥ 
৬৪ 


শ্বীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৫৪ পদ বেরগ্গ্ত। 


স্থরধুনীতীর পরম নিরমল থল 
তহি উলসিত সব ভকত উদার । 
গায়ত কত কত শীত অযিয়মগ় 
বায়ত বাস্ত বিবিধ পরকার ॥ 
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর । 
চন্দন-চরচিত রুচির অঙ্গ অতি 
অপরূপ রূপ রমণী-মনোচোর ॥ঞ॥ 
অমল কমলদল লোচন ভগমগ 
ভাঙ ভঙ্গী নব অলকাবিলাস ॥ 
শরদ-নিশাকর নিকর নিম্দি মুখ 
কোটি মদনমদমরদন-হাস ॥ 
চঞ্চল ললিত বিশাল বক্ষোপরি 
ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার । 
নরহরি পু পগ ধরত তাল যৰ 
তব কি মধুর রব নৃপুর ঝনকার ॥ 


৫৫ পদ। গুর্জরী। 


আজু কি আনন্দ নদীয়ানগরে, 
জগাই মাধাই দোহে দেখিবারেঃ 
ধা চারিদিকে কি নারী পুরুষ, 
পরম্পর কহে কত না কথা । 

কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া, 
এ দেখ দেখ ছুহ' পানে চাইয়া, 
সুরুজের সম তেজ এবে ভেল, 

দে পাপশরীর গেল বা কোথা ॥ 
কেহ কহে আহা মরি মরি মরি, 
ভাবে গর গর খৈসে বেরি বেরি, 
কাদি উঠে ছুটে আখি বারিধারা, 

নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি। 
কেহ কছে হেন দেখ নিকুপম, 
পুলকিত তছ কাপে ঘন ঘন, 
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি, 

গড়ি যায় কিছু নাহিক স্বতি ॥ 






কেহ কেহ কিবা! গোরাদুখশশী 
পানে চাহে জানি কত সুখে ভাসি, 
হাপি স্ুধাপানে উদমত হৈয়া। 


লোটাইয়া পড়ে চরণ তলে | 


কেহ কহে দেখ নিতাই চাদদেরে, 
চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে, 
ছুখানি চরণ পরশিয়া করে, 
করে অভিষেক আখের জলে ॥ 
কেহ কেহ দেখ অদ্বৈত তপসী, 
গদাধর শ্রীবাসাদি পাশে বসি, 
অতুল উলসে ফুলি ফুলি ফিরে, 
লইয়া? সবার চরণধূলি । 
কেহ কেহ ছুহ কাতর-অস্তরে, 
এক ভিতে রহি দত্তে তৃণ ধরে, 
নরহরি পহ' পরিকর সহ 
কর কৃপা কহে দুবাহু তুলি ॥ 


৫৬ পদ । মেঘমল্লার । 


নাচত গৌন্প নটন পণ্ডিতবর | 

কুস্কুমামিনী-দাম-দমূন তনু, 

মণ্ডিত নিক্ুপম বিপুল পুলকভর ॥ঞ॥ 
অরুণ অধর মৃদু চাদবদন লস, 

দশন কুন্দ লহু হাস অমিয় ঝর। 
নয়নকঞ্ জনরঞ্জন রসময়, 

চাহনি কত শত মদনগরবহর ॥ 
কনক-মণাল-নিম্দি ভুজযুগ তুলি, 
বোলত হরি হরি অস্তর গর গর । 
মঙ্গদময় কোমল স্থুললিত পদ, 
বিবিধ ভঙ্গী সঞ্রে ধরয়ে ধরণীপর ॥ 
বাজত ঝাঝ স্থখমক থোল কত, 
গায়ত মধুর মধুর স্থর-পরিকর । 
বিতরত প্রেমরতন ধন জগভরিঃ 
বঞ্চিত কুমতি এ নরহুরি পাম্র ॥ 





পদ দেবকিকি। 


লী কলি-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদন, 


গৌরলিংহ নাচত নদদীয়ায়। 

জয় জয় রব সধ ভূবন বিস্বাপিত, 
নিখিল লোক মিলি চৌদিকে ধায়। 
গায়ত পরম প্রবল প্রিক্ন পরিকর, 
কিন্নর ছুরগম তাল তরঙ্গ । 

বাজত মুরজ ম্বদ্জ দৃমিকী দুমি, 
ঈাদা দ্রিমিকট ধিকট খিলজ ॥ 
কম্পই ধরণী ধরত পদপক্ষজ, 
ডগমগি অঙ্গভঙ্গী অন্ুপাম। 
লোচন তরু অরুণ রুচি গঞ্জই 
চাহনি চারু চমকে কত কাম ॥ 
শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম, 
হাসত লু লু অমিঞা উগারি | 
প্রেম বিতরি নরহরি পন্থু' পামরে, 
করই কোরে তুজযুগ পসারি ॥ 


৫৮ পদ। ভূপালী। 
নাচত গৌর নটন জনরঞ্জন, 
নিখিল মদনমদভঞ্জন অঙ্গ । 
পুলকিত ললিত কম্প ঘন উনমত, 


. শুনইতে পৃরুব পীরিতি পরনঙ্গ ॥ 


লোচন অরুণ কমলদ্বল ছল ছল, 
জল ঝলকত জন মোতিমদাম। 
হসইতে দশন বিজুরী সম চমকত, 
ঢর ঢর মধুর অধর অন্ুপাম ॥ 
কুপ্তর করবর গরব বিমোচন, 

অঞ্জু বিপুল ভূঁজযুগল পসারি ' 
নিরখি গদাধরে, করই কোরে পুনঃ 
ভণই মরম ধূতি ধরই না পারি ॥ 
উথলই প্রেম-পয়োনিধি নিকুপমঃ 
প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায় । 

পামর পতিত দুখিত স্থখে ভাঁসই, 


নরহরি পাপী পরশ নু তাক ॥ 


. ঈপোপদ-রিী। . 


৫৯ পদ | নট ] ্ 
নাচ গৌর পরম জুখ-ধনা । রি 
অধিরল বিপুল পুলক কুল ঝলমল, 
কুললিত অঙ্গ মদনমদ-কদনা ॥খর 
টলমল অমল কমলদল-লোচন, 
চাহনি, করুণ অরুণ-রুচি ক্ুচিরে। 
নিরসি শরদশশী হসিত লপন লস, 
দখন স্থচিকণ হর চিত অচিরে ॥ 
গঞজবর-গরব-হরণ-গতি নব নব, 
ধূরইতে চরণ ধরণী অতি মুদিতা। 
গদ গদ হাদয় বদত ঘন হরি হরি, 
নিরুপম ভাব বিভব ভর উদ্দিতা ॥ 
উনমত অতুল রতনধনবিতরণে, 
হরল বিপদ যশ ভরল এ ভুবনে । 
পু'রল সকল মনোরথ ইথে বঞ্চিত, 
নরহরি বিফল জনম ধিক জীবনে ॥ 


৬০ পদ। নট। 


নাচত শচীতনয় গৌরমাধুরী মন মোহে । 
কনকাচল দলন দেহে পুলকাবলী শোহে ॥ 
ঝলমল বিধুবদন অমিয় বরষত মুদুহাসে। 
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত কত রস পরকাশে ॥ 
পদ্রভলে ধরু তাল ঝনন, নৃপুর ঘন বাজে । 
পঅভিনব বন্ধ ভঙ্গী নিরখি, মনমথ মরু লাজে | 
গায়ত গুণ জগজন নিমগন স্থখ পরবাহে । 
বঞ্চিত নরহরি দীনহীন, দহে ভবদবদাহে ॥ 


৬১ পদ। নটা। 

কবাখোল করতাল-বাজে । চারি পাশে পরিকর সাজে ॥ 
মা্ু গায়ত মধুর লীল। ৷ শুনি দরবয়ে দারুশিল! ॥ 

ন্গে নাচয়ে সুন্দর গোরা। কেবাজানেকি ব। 

ভাবে ভোর! ॥ঞ্র 

নব পুলক-বলিত তন্থ। শোহে কনক-পনশ অনু ॥ 
হরসরিষ্ক-প্রবাহ পারা । ছুটী নয়নে বহয়ে ধারা ॥ 

ন ঘন ভুজধুগ তুলি। গরজয়ে হরি হরি বলি ॥ 





অতি পতিত পামরে কেরি, 4 বি কোরে করে যে: হেরি॥ রি 
প্রেমধন দেই জনে জনে ) ছাড়ি একা রহ দীনে রা 


৬২পদ। মালবপ্রী। 


নাচয়ে শচীস্থৃত, বিপুল পুলকিত, সরস বেশ শোহরে।: 1. 
কনক জিনি জন্, মদনময় তন, জগতজন-মন মোহয়ে ॥ 
ললিত ভুজ তুলি, গরজে হরিবুলি, পুরব প্রেমরসে ভাসয়ে 
কত ন। বারে বারে, নিরখি গদাধরে, যধুর মৃছ যুছু হাসয়ে ॥ 
শ্বাস আদি যত, অধিক উনম্ত, অতুল গুণগণ গায়য়ে। 
মদঙ্গ করতাল, খমক স্থরসাল, তাদূমি দৃমি দৃমি বায়য়ে ॥ 
গগনে সথরগণ, মগন ঘন ঘন, বরিষে কুস্থম স্থভাতিয়া । 
সঘনে জয় জয়, ভপত অতিশয়, ঘনশ্যাম মুদ মাতিয়া 


৬৩ পদ। বরাটী বাধানশী। 


সুবনমোহন১ গোরাটাদ । অখিল লোকের২ মনোফাদ ॥ 
নাচে পহু প্রেমের আবেশে । অরুণ-নযন জলে ভাসে ॥ 
ভূঞ্জ তুলি হরি হরি বোলে। পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥ 
নিজ রসে সভায় ভাসায়। চারি পাশে পারিষদ গায় ॥ 
স্বকোমল অঙ্গ আছাড়য়! । গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া ॥ 
দেখিয়া সকল জীব কাদে । নরহরি হিয়া নাহি বাধে ॥ 


৬৪ পদ মেঘরাগ। 
আঙ্গু স্থরধুনা তীরে, নাচত গৌর ঘন অবতার । 
ঝুমি রহ রহু ওর শীতল হরত উত্পত ভার ॥ 
ললিত তম্ছ্যুতি দমকে দামিনী চমকে অলি আখিয়ার | 
সঘনে হরি হরি বোল গরজন, হোয়ত জগত বিথার ॥ 
ভকত শিখী অতি মত্ত গায়ত যড়জস্থর-পরচার। 
তৃষিত চাতক অখিল জন পিয়ে প্রেমজল অনিবার ॥ 
ধন্য ধরণী স্থভাগ ভর বিহি, ছুলহ মোদ আপার । 
ভণত ঘন ঘনস্তাম এছন দিন কি হোয়ব ক্ষার ॥ 


৬৫ পদ। ধানশী। 


নাচত গৌরকিশোর ৷ স্ুরধুনীতীর়ে উজোর ॥ 
কত শত পরিকর সঙ্গ । কীর্তনে অতুলিত অজ ॥ 


১। পাবন। ২। জীবের-_-পাঠাত্তর। 











মিম পর ক্ষাহ'না জান । প্রেমরতন কর জান ॥ 
নিরুপম ভাবে বিভোর | অকুণ-নয়নে বারে লোর ॥ 


.. : হি কত গদ গদ বাশী। ধরই গাধরপাণি ॥ 


ঘন ঘন কীপয়ে অঙ্গ | নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥ 


৬৬পদ। গোরড়ী। 


গৌর স্থুরধুনীতীরে নাচত, ঘড় পরিকর সঙ্গ । 
হেম ভূধর-গৌরব-ভর-হর, পরম মধুরিম অঙ্গ | 
অতুল কুস্তল বলিত কেতকী, কুন্দ কুন্থুম স্থুরজ | 
বাহু বলনি বিশাল বক্ষ বিলোকি বিকল অনঙ্গ ॥ 
ভাবে গর গর গমন গজপতি, গঞ্জি গরজে অভরঙ্গ। 
কুঞ্জ লোচনে লোর ঢলকত, প্রকট জন্গু যৌগ গজ ॥ 
তরল পদতলে তাল ধরইতে, ধরণী অধিক উমঙ্গ । 
দাস নরহরি করত জয় জয়কার কি করব রঙ্গ ॥ 


৬৭ পদ। বেলাবলী। 


বলি-কলিদমনশমনভয়ভগ্রন, 
নিখিল ভূবন-জনরগ্রনকারী । 
ছুলহ প্রেমধন-বিতরণ-পণ্ডিত, 
স্থরতরুনিকর-গরব-ভরহারী ॥ 
নাচত শচীন্ত কীর্তন মাঝ । 
কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তন, 
বিলসত জন্গ নব মনমথরাজ ॥ প্র ॥ 
পদ্রতল তালে ধরণী করু টলমল, 
ললিত ভঙ্গী তৃজ্জ রহত পসারি । 
হাসত স্ব স্ব অধর কম্প অতি 
অথির গদাধর বদন নেহারি ॥ 
ডগমগ নয়ন কমল ঘন ঘুরত, 
নিরুপম পূরব রঙ্গ পরকাশ । 
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ, 
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস ॥ 


৬৮ পদ । কামোদ। 


আজু গোরা নগরকীর্তনে। 
সাজিয়। চলয়ে প্রিয় পরিকর সনে ॥ 








নাজেনানা তথীতে বনধন মোহে ॥ 


প্রেম বরিষয়ে অনিবার। 

বহয়ে আনন্বনদী নদীয়া মাঝার । 

দেবগণ মিশাই মাষে। 

বরিষে কু্থম কত মনের হরিষে ॥ 

নগরিয়া লোক সব ধায়। 

মনের মানসে গোরাভাদ গুণ গায়। 

মুড়গণ শুনি সিংহলাদ । 

হইয়া বিরস মন গণয়ে প্রমাদ ॥ 

লাখে লাখে দীপ জলে ভাল। 

উপমা কি অবনী গগন করে আলো ॥ 

নূরহরি কহিতে কি জানে । 

মাতিল জগত কেউ ধৈরজ ন| মানে ॥ 
৬৯ পদ । কামোদ 


শচীর ছুলাল গোর! নাচে । 


“দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে ধাচে॥ 


পতিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে চঙ্গ। 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ ॥ 
ঝলমল করয়ে কনক জিনি আভা । 
বিপুল পুলকাবলী বলিত কি শোভা ॥ 
ভাসয়ে শ্রামুখ বুক নয়নের জলে 
ছুটী বাহু তুলিয়া! সঘন হরি বোলে । 
উনমত ভকত ফিরয়ে চারি পাশে ) রঃ 
জয় জয় কলরব এ ভূমি আকাশে ॥ 
পছ' পানে হেরি কেহ ধৈরজ ন1 বাধে। 
নরহরি ও রাজ। চরণে পড়ি কাদে ॥ 


৭* পদ। কামোদ। 

নাচে গোর! গুণমণি কেবল প্রেমের খনি 
প্রিয় পরিকর চারি পাশ । 

শোভা অপরূপ যেন উড্ুগণ মাঝে থে 
কনকশ্চন্দ্রম। পরকাশ ॥ 

শিরীষ-কুস্থুম জিনি স্বকোমল তথা 
পুলক বলিত মনোহর । 





প্রফু্প কমল দুরে টু টি, বনে মদন ঝুরে 
হাসি মাখা অরুণ অধর ॥. 
কত না ভঙ্গিমা করি... সুজ তুলি বোলে হরি 
বরিষে অমিয়! অনিবার | 


অতি সকরুণ হিয়া:  পতিতেরে নিরখিয়া 
আখি বহে হুবধূনী-ধার ॥ 
বাজে খোল করতাল চলন চালনি ভাল 


দেখি কে বানা হয় মোহিত । 
না রহিল দুথ শোক মাতিল কল লোক 
নরহরি এ স্থুখে বঞ্চিত ॥ 


৭১ পদ । মেখরাগ । 


গোরা বড় দয়ার ঠাকুর । 
সংকীন্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর ॥ 
পরিকর মাঝে সাজে ভাল । 

অপরূপ রূপেতে ভূবন করে আলো ॥ 
নাচয়ে কত না ভঙ্গী করি। 

কেবা বা ধরিবে হিয়! সে মাধুরী হেরি 
বায়ে করতাল মদঙ্গ। 

গায়এ সধুর গীত অমিয়া তর ॥ 

কেহ হাসে কেহ কেহ কাদে। 

ভূমে গড়ি ধায় কেহ থির নাহি বাধে ॥ 
জয়ধ্বনি এ ভূমি আকাশ । 

মাতিল পামর হীন নরহরি দাস ॥ 


৭২ পদ। স্ুহই। 


নাচত নটবর গৌরকিশোর । 
অভিনব ভঙ্গী ভুবন করু ভোর ॥ 
ফালমল অঙ্জ-কিরণ অন্ুপাম। 
হেরইতে যুরছত কত কত কাম 
টলমল লোচনযুগল বিশাল । 
দৌলত কে বলিত বনমাল ॥ 
ঝরত অমিয় বিধু-বরণ উজোর । 
পীবই নয়ন ভরি ভকত-চকোর 


7 আশৌরপদ-তরদিগী। নার (০ 
রন বোলে জু হরিনাথ ৮ , 





শুনইতে কো। ন রোয়ই অবিরাম & - 
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি। 
না রবে কঠিন এ নযহরি ছাতি॥ 


৭৩ পদ। মঙ্গল। 


চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শুনি পু হাসে। 
কম্পিত-অধরে গোর! গদ গদ ভাষে ॥ 

ভালি রে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ | 
অবনী ভাল প্রেমে গাস্স রামানন্দ ॥ 

মুরারি মুকুন্দ আসি হের আইস বজি। 

তোমা সবার গুণে কার্দে পরাণ-পুতণী ॥ 

আর যত ৬ক্তবুন্দ আনন্দে বিভোর । 

বনু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥ 





৭৪ পদ। পঠমঞ্জরী। 


নাচছে চৈতন্য চিস্তামণি । 

বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাথনি ॥ঞ॥ 
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায় । 
ভহুঙ্কার দিয়। ্ণে উঠিয়া দাড়ায় ॥ 

ঘন ঘন দেন পাক উদ্ধ বাহু করি। 
পতিত জনারে পহু' বোলয় হরি হরি ॥ 
হরিনাম করে গান জপে অনুখন। 
বুঝিতে ন। পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥ 
অপার মহ্মা গুণ জগজনে গায় । 

বস্থ রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥ 


৭৫ পদ। ধানশী। 


পন্থ মোর গৌরাঙ্গ রায় | 

শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায় ॥&। 
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলি। 

সেই পন্থ বাহু তুলি কাদে হরি বলি ॥ 

যে অঙ্গ নেহারি অনঙ্গ তেল কাম। 

সো অব কীর্তন-ধুলি-ধূসর অবিরাম ॥ 

খেনে রাধ। রাধা বলি উঠে চমকিয়া। 
গদাধর নরহুরি উঠে মুখ চাঁঞা ॥ 


১৭৪ শ্রীগৌরপদ-রঙ্গিণী ৷ " 


পুরুব নিবিড় প্রেম পুলকিত অজ । 
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও নারঙগ | 


৭৬ পদ। সুহই। 


নিত্যানন্দ সঙ্গে নাচে প্রভু গৌরচন্দর। 
সঙ্গে সঙ্গে নাচে পারিষদ ভক্তবৃন্দ ॥ 
অবনী ভাঙ্িয়। যায় নয়নের জলে । 
ছুবাহু তুলিয়া সভে হরি হরি বোলে ॥ 
ভাবে গর গর অঙ্গ কত ধার] বয় । 
পতিতৈর গলে ধরি রোদন করয়॥ 
আপনার ভক্তগণে ডাকয়ে আপনে । 
গদাইর গলা ধরি কাদে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থ হের আইস বলি। 
য্ছু কহে কাদে প্রভুর পরাণ-পুতলী ॥ 


৭৭ পদ । ধানশী। 
ভাবভরে গর গর চিত। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈনে না পান সম্বিত ॥ 
হরি রসে নাহি বাধে থেহ। 
মোঙরি সোঁওরি কাদে পূরুব স্ুলেহ ॥ 
নাচে পছ' গৌরা নটরাজ । 
কি লাগি গোকুলপতি সংকীর্তন মাঝ ॥ 
প্রিয় গদাধর-করে ধরি । 
মরম কথাটী কহে ফুকরি ফুকরি ॥ 
ভগযগ আনন্দ-হিল্লোল। 
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে পতিতের কোল ॥ 
গোরারনে সব রসময়। 
না দরবে বলরাম কঠিন হৃদয় ॥ 


৭৮ পদ । আীরাগ। 

$ মরি আলো! নদীয়া মাঝারে ও না বূপ। 

7 কেবল মূরতি নব পিরীতের কৃপ ॥& 

৮ ব্দনমণ্ডল টাদ ঝলমল কনক-দরপণ নিন্দিতে 


ভাবে গর গর না চিন্তে আপন পর পুলক আবলী অজেতে। 
“রাঃ বলিয়া গোরা ধাঃ বোল না পারে ভাবভরে 

আর বলিতে ॥ 
বাজছি মাঁদল করহি করতাল কলিকলুষ ভয় নাশিতে। 
ভকতগণ মেলি দেই করতালি ফিরয়ে চৌদিকে নাঁচিতে ॥ 
চরণপন্পব দিতে ভক্তগণে, হরিনাম-জীবে প্রকাশিতে। 
দয়াল গৌরাঙ্গ আদিল! অবনী বৈষ্ণব দাসেরে ভবে ভারিতে॥ 


৭৯ পদ । সুহই। 
নদীয়।-আকাশে সংকীর্তন-মেঘ সাজে। 
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে ॥ 
সুহুগ্কার-বজধ্বনি হয় মুহুমু হু। 
বরিথয়ে নাঁম-নীর ঘন ছুই পছ' ॥ 
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে । 
ভাবের বিজুলী তায় সঘন চমকে ॥ 
প্রেমের বাদলে নৈদ। শাস্তিপুর ভাসে । 
রায় অনন্তের হিয়া না তুলিল রসে ॥ 


৮০ পদ । কেদার। 
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাম্স। 
বিহ্রয়ে নিরূপম কীর্তন মাঝ ॥ 
সুরধুনীতীরে পুলিন মনোহর । 
গৌরচন্ত্র ধরি গদাধর-কর। 
কত শত যন্ত্র মেলি করি। 
গাওত্‌ সুমধুর রাগ রসাল। ্ 
হেরি হরধষিত কে। কহে ভাল ॥ 
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি । 
রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারি ॥ 


৮১ পদ। ন্ুহই। 


কীর্তন ছলে গৌর নিতাই নগরে বাহির হৈল। 
জগাই মাধাই যথা বসিয়াছে তথ। উপনীত ভেল ॥ 
খোল করতাল বিষম জঞ্জাল, ভাবিল সে দোন ভাই । 


 চাঁদমুখে হরি বোলে ভাঁবভরে প্রেমে কাদিতে কাদিতে ॥  মারিবার তরে, স্থরাভাণ্ড করে, চলিল পশ্চাৎ ধাই ॥ 
তেজি স্থখম্ত শয়ন আসন, নামডোর গলে শোভিতে। প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস আর দাড়াইল হস্ত মেলি। 
স্থগন্ধি চন্দন অঙ্গেতে লেপন, সংকীর্তন রসে ভূষিতে ॥ স্থরাভা্ড কান্ধা হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি। 





ভ্গৌরপদ-রঙ্গিণী | ১৭৫ 


নিতাই ললাটে নে কাদ্ধ! লাগিল, ছুটিল শোণিত নদী | 


তবু অবধৃত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভব যদি ॥ 


আয় দেই কোল, বোল হরি বোল, আয় রে মাধাই ভাই। 


স্রামদীস কহে, এমন দয়াল, কোন কালে দেখি নাই ॥ 


৮২পদ। ধানশী। 


মাধ দ্রেখ রে এ ত স্ুধ। গৌর নয়। 
উহ্ধার গোরাবূপের মাঝে মাঝে 

কালবরণ ঝলক দেয় ॥ঞ॥ 
অরুণ-বসন পরা যেন গীত ধড়ার প্রায়। 
উহার মাথার চাচর কেশ চুড়ার মত দেখা যায় ॥ 
তুলসীর মালা যেন বনমালা শোভা পায়। 
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি তায় ॥ 
হরি হরি বলে মুখে রাধা রাধ] শুনা যায় । 
দীন নন্দরাম কহে ত্রজের রতন নদীয়ায় ॥ 


৮৩ পদ। ধানশী। 


হরি বোল হরি বোল হরি বোল বলি। 
দেখ রে মাধাই পথে কেবা যায় চলি ॥ 
বজর সমান যেন রব আইলে কানে । 
মরমে দাকণ ব্যথা শেল বাজে প্রাণে ॥ 
নামেতে ঢালিছে বিষ করিছে অস্থির । 
দেখ রে মাধাই ভাই কাপিছে শরীর ॥ 
হরিনামে স্থধা ঝরে শুনিবার পাই। 
মোদেরে বিষের মত কেন লাগে ভাই ॥ 
অজামিল নামে তরে কহিলা নিতাই | 
তা হতে অধিক পাপী মোরা কি ছু-ভাই ॥ 
বুঝি্ছৎরে এত দিনে বুঝি নকল । 
- পাপের পরশে হৈল অন্ত গরল ॥ 

চজ রে চল রে মাধ! চল রে ত্বরায়। 
লোটাইয়! পড়ি গিয়। ছু-ভাইর পায় ॥ 
মাইর খেয়ে দয়া করে দয়াল নিতাই । 

«এ "এমন দয়াল দাতা কোথা দেখি নাই ॥ 
কি করিবে ধনে জনে বিষয় বৈভবে। 
মোদের পাপের ভাগী কেহ ত না হবে ॥ 





গৌরাক্দ নিতাই ভি পূণ হবে কাম। 
কাঙ্জালের ঠাকুর দোহে কহে নন্দরাম ॥ 


৮৪ পদ। বথারাগ। 


হরি বোল বোল রব কেন শুনি নদীয়ায়। 

মাধা জেনে আয়, জেনে আয়) মাধ জেনে আয় ॥গ্র 
শচীর গৃহে জন্ম নিলেন গৌর গুণমণি। 

সেই অবধি নবছীপে শুনি হরিধবনি ॥ 

শ্রীবাস বাম্না বেটার নিছ্ধে জাতি নাই। 
জাতিনাশা১ অবধৃত ঘরে দিল ঠাই ॥ 

শাস্তিপুরের বুড়। গোসাঞ্ী আগে ছিল ভাল । 
পাগলের সঙ্গ ধৈরে মেও ত পাগল হৈল ॥ 

নিতাই পাগল চৈতা পাগল আর এক পাগল অদে। 
তিন পাগলে নৈদে মিলি রাধা বলে কাদে ॥ 

যারে মাধ! কাজিপাড়। আন্গে কাজগণ। 
একেকালে ভেঙ্গে দিব সাধের২ সংকীর্তন ॥ 

চল সকলে একই কালে বাম্নাপাড়া৩ যাই। 
শ্রীবাসের ঘর ভাঙগিয়। গঙ্গাতে ভাসাই ॥ 


৮৫ পদ। রামকেলি। 


নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ। 

সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি-সংকীর্তন 
মূড়মতি গণিল প্রমাদ ॥ ধর ॥ 

গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সারথি৪ 
অদ্বৈত যুদ্ধে আগুয়ান। 

প্রেমডোরে ফাস করি বাধিল অনেক অরি 
নিরস্তর গঞ্জে হরিনাম ॥ 

শ্রীচৈতন্ত করে রণ কলি-গজে আরোহণ 
পাষগ্ডদ্লন বীর-রাণ। | | 

কলিজীব তরাইতে আইল! প্রতু অবনীতে 
চৌদিকে চাপিয়্াং দিল থানা ॥ 


১। কৌথাকাঁর। ২।হরি। ৩| নবন্বীপে। ৪ | সেনাপতি । 


.. ৫1 বেড়িয়া-পাঠাস্তর | 


১৭৬ 


উত্তম অধম জন সধে পাইল প্রেমধন 
নিতাই-চৈতন্ত-কূপালেশে | 
সম্মথে শমন দেখি 


্ 


কুষ্ণদাস বড় দুখী 
না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশে ॥ 


৮৬পদ। মঙ্গল। 
হরি হরি ম্ঙ্গল ভরল ক্ষিতিমগুল 
রসময় রতন পসার। 
নিজগুণ-কীর্তন প্রেমরতন ধন 


অন্ুথন করু পরচার ॥ 
নাচতভ নটবর গৌরকিশোর । 


অন্ুখন ভাবে বিভাবিত অস্তরে 
প্রেম স্থখের নাহি ওর ॥ঞচ॥ 

কুন্দন কনয় বিরাজিত কলেবর 
বিহ্ি সে করল নিরমাঁণ। 

মূরছিত মনম্থ অঙ্গহি অঙ্গ কত 
রূপ দেখি হরল গেয়ান ॥ 

যাকর ভজন শিব চতুরানন , 
করু মন মরম সন্ধান | 

হেন নাম হার যতন করি গাথই 


পভিত জনেরে করে দান ॥ 
অন্ধকার কৃপে মগন দেখিয়া জীব 
নবন্বীপে পু পরকাশ। 
প্রেম-রতন ধন জগ ভরি বিতরণ 
বঞ্চিত বলরাম দাস ॥. 


৮৭ পদ । প্রীমল্লার ৷ 


গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে। 
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে ॥ 
শুনিয়া পূরব গুণ উনমত হৈয়]। 
কীর্তন-আনন্দে পু পড়ে মূরছিয়]। 
কিয়ে অপন্দপ কথা কহনে না যায়। 
গোলোকনাথ হৈয় ধূঙায় লোটায় ॥ 
ভাবে গরগর চিত গদাধর দেখি । 
.. কাদিয়া আকুল পথ ছল ছল আখি ॥ 


আীগৌরপদ-তরঙ্জিণী | 


শ্রীপাদ বলি পন" ধরণী পড়ি কাদে । 

বুঝিয়া মরম কথ! কাদে নিত্যানন্দে ॥ 
দেখিয়। ব্রিবিধ লোক ১ কাদে গোরারসে । 
এ স্থথে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে ॥ 


৮৮ পদ । মল । 


ভ্ীবাস-অঙ্গনে বিনোদ বদ্ধনে নাঁচত গৌরাজ রায়। 
মনজ ঠদবত পুরুষ যোষিত সবাই দেখিবার ধায় ॥ ঞ। 
ভকতমগ্ডল গায়ত মঙ্গল বাজত খোল করতাল। 

মাঝে উন্মত নিতাই নাচ ভাইয়ার ভাবে মাতোয্নাল 
গরজে পুন পুন লম্ফ ঘন ঘন মলনবেশ ধরি নাচই। 
অরুণলোচনে প্রেম বরিখয্ে অবনীমণ্ডল সিঞ্চই ॥ 
ধরণীমণ্ডল প্রেমে বাদল করল অবধৃত টাদ। 

ন1। জানে দশ চারি সবাই নর নারী ভুবন বূপহেরিক 
শাস্তিপুরনাথ গরজে অবিরত দেখিয়া প্রেমের বিকার। 
ধরিয়। শ্রীচরণ করয়ে রোদন পণ্ডিত শ্রীবান উদার ॥ 
মুকুন্দ কুতৃহুলি কাদয়ে ফুলি ফুলি ধরিয়া গদাধর কোর 
নয়নে বহেপ্রেম ঠাকুর অভিরাম সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বে 
না জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি সকল সহচরবৃন্দ। 
বৃন্দাবন দাস প্রেম পরকাশ নিতাই চরণারবিন্দ ॥ 


৮৯ পদ। পাহিড়া । 


নাচে বিশ্বস্তর বৈকু্-ঈশ্বর ভাগিরথীতীরে তীরে । 
যার পদধূলি হই কুতৃহলি অনস্ভঞ ধরেন শিরে ॥ 
অপূর্ব বিকার নয়নে স্থধার হুঙ্কার গর্জন শুনি। 
হাসিয়া হাসিয়া শ্রীত্ুজ তুলিয়া বলে হরি হরি-ধ্বনি ॥ 
মপূন স্থন্দর গৌর-কলেবর দিব্য বাস পরিধান । 
ঠাচর চিকুরে মালা মনোহরে যেন দেখি পাচ বাণ॥ 
চন্দনচর্ছচিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত গলে দোলে বনমালা। 
ঢুলিয়া পড়য়ে প্রেমে স্থির নহে আনন্দে শচীর বালা । 
কাম-শরাপন ভ্রযুগ পত্তন ভালে মলয়জ বিন্দু। 
মুকুতা দশন শ্রীধুত ব্দন প্রকৃতি করুণাসিন্ধু ॥ 
ক্ষণে শত শত বিকার অদ্ভূত কত করিব নিশ্চয়। 
অশ্রু কম্প ঘর্দ পুলক বৈবর্ধ্য জানি কতেক হয় ॥ 
১। উত্তম, মধ্যম, অধম । ৃ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


[্রিগ হইয়। কব বাহিয়! অঙ্গুলী যুরলী বায় । 

জিনি মনতগ চলই সহজ দেখি নয়ান জুড়ায় ॥ 

তি মনোহর যজস্থত্রধর সদয় হৃদয় শোতে । 

থে বুঝি অনন্ত হই গুণবস্ত রহিল! পরশ লোভে ॥ 
নিত্যানন্দটাদ মাধব-নন্দন শোভ! করে ছুই পাশে। 
পরত প্রিয়গণ করয়ে কীর্তন সব! চাহি চাহি হাসে ॥ 
্লাহার কীর্তন করি অসুক্ষণ শিব দিগথ্থর তোল । 

সে প্রড় বিহরে নগরে নগরে করিয়া নর্ভনখেল!। 

যে করয়ে বেশ যৈ অঙ্গ ষে কেশ কমলা লালসা! করে। 
| গর ধুলায় গড়াগড়ি যায় প্রতি নগরে নগরে ॥ 

| ঘই দিকে চায় বিশ্বস্তর রায় সেই দিকে প্রেমে ভাসে । 
টিরফ্চতন্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ 













৯০ পদ। পাহিড়া। 


পদ কোটী দীপে, চন্দ্রের আলোকে না চ্গানি কি ভেল স্থখে। 
প্কল সংদার, হরি বহি আর, ন! বোলই কার মুখে ॥ 
পর কৌতুক, দেখি সর্বলোক, আনন্দে হইল ভোর । 
্রীবেই সবার, চাহিয়া বদন, বলে ভাই হরি বোল ॥ 
তর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ, ষখন যেরূপ হয়। 
ডিবার (বলে, ছুই বাহু মেলে, যেন অঙ্গে প্রভূ রয় ॥ 
ত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি। ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে। 
মকক্ে তালি, দিয়! কুতৃহলি, হরি হরি বলি হাসে ॥ 
কপট ক্ষণে, কহয়ে আপনে, যুঞ্রি দেব নারায়ণ । 
ংান্বর মারি, মুঞ্জি সে কংসারি, বলি ছলিয়া বামন ॥ 
তিবন্ধ করি, রাবণ সংহারি, মুখ্রিঃ সে রাঘব রায়। 
রিয়া হস্কার, তত্ব আপনার, কহে চারি দিকে চায় ॥ 
₹ বুঝে সে তত, অচিস্ত্য মহত, সেই ক্ষণে কহে আন । 
তে তণ ধরি, প্রভু প্রভূ করি, মাগয়ে ভকতি দান ॥ 
ধন থে করে, গৌরাঙ্গ হুম্মরে, সব মনোহর লীল!। 

পন বদনে, আপন চরণে, অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥ 
ঈশ্বর, প্রচছ বিশ্বস্তর, সব নবন্ধীপে নাচে । 

প না, নবন্ধীপ গ্রাম। বেদে প্রকাশিব পাছে ॥ 
গন, শঙ্খাদি মোচঙ্গ না জানি কতেক বাজে । 
ইবি ধ্বনি, চতুর্দিকে শুনি, যাঝে শোভে দবিজরাজে ॥ 


ত্৩ 


১৭৭ 


জয় জয় জয় নগরকীর্তন, জয় বিশ্বস্তর নৃত্য । 

বিংশতি পদ গীত, চৈতন্তচরিত, জয় জয় টচতন্যভূত্য ॥ 
যেই দিকে চায়, বিশ্বস্তর রায়, সেই দিকে প্রেমে ভাসে । 
শ্রকুষ্ণচৈতনা, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ 


তৃতীয় উচ্ছাাস। 


€(ভাবাবেশ ও প্রলাপ) 


১পদ। পঠমগুরী। 


গদাধর মুখ হেরি কিবা উঠে মনে । 
সোঙরি সে সব স্থখ নিকুঞ্জ বৃন্দাবনে ১ ॥ 
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়াং । 
হারাইল দুঃখী যেন পরশ-মণিয়া ॥ 

হরি হরি বলে পছ কাঁদিতে কাদিতে। 
ন। জানি কাহার ভাব উপজিল চিতে ॥ 
টলমল করয়ে সোনার বরণখানি। 
ঢুলিয়া চুলিয়! পড়ে লোটায় ধরণী ॥ 
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর আগে। 

এত পরমাদ হৈল কার অচ্ুরাগে ॥ 


২পদ। স্ুহই। 


ওরূপ স্বন্দর গৌরকিশোর । 
হেরইতে নয়ানে আরতি নাহি ওর ॥ 
কর পদ সুন্দর অধর স্থরাগ। 

নব অন্ুরাগিণী নব অন্থরাগ ॥ 

লোল বিলোচন লোলত লোর । 
রসবতী হৃদয়ে বান্ধল প্রেমভোর ॥ 
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথরাজ | 
কাঞ্চনগিরি কিয়ে কুন্বম সমাঝ ॥ 

তছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়। 
শিব শুক অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায় ॥ 


শশাাাশীশাীািা টাটা ীীাীীাীশীাীশাীীটগ 


১ কাননে ।  হ। স্মরিয়া। 


টা 


পুলক পটল বলইত সব অঙ্গ । 
প্রেমবতী আলিঙ্গনে লহলী তরঙ্গ ॥ 
তু পদপক্ষজে অলি সহকার। 
ক$ঃল নয়নালন্? চিত বিহ্বার ॥ 


৩পদ। বালা ধানশী। 


আওত পিরীতি মূরতিময় সাগর 
. অপরূপ পই' দ্বিজরাজ । 

নব নব ভকত ভকতি নব স্থুরতন 
যাচত নটন সমাজ ॥ 
ভালি ভালি নদীয়া বিহার | 

সকল বৈকু%ঠ বুন্দাবন সম্পদ 
সকল স্বখ সার॥ ধ্॥ 

ধনি ধনি অতি ধনি অব ভেল স্বরধুনী 
আনন্দে বহে রসধার। 

স্নান পান অব- গাহ আলিঙ্গন 
সঙ্গম কত কতবার ॥ 

প্রত্তি পুর মন্দির প্রতি তরু কুল তল 
প্রতিকূল বিপিন বিলাস। 

কতে নয়নানন্দ প্রেমে বিশ্বস্তর 
সভাকার পরল আশ ॥ 


বিভাঁপ। 


নিক নামামূতে পছ মত্ত অন্থক্ষণ। 

পিগ্লার সভারে নাম বিশেষে হীন জন ॥ 
অতি অরুণিত আখি আধ আধ বোলে । 
কান্দে উচ্চনাদে ঘারে তারে করে কোলে ॥ 
অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস । 

খেনে বোলে মুই পন খেনে বোলে দাস ॥ ধ্॥ 
খেনে মত্তসিংহ গতি খেনে ভাব স্তস্ত। 
খেনে ধক ধরণী পাইয়া অঙ্গ সঙ্গ ॥ 

খেনে মালসাট মারে অট্ট অষ্ট হাসে। 
খেনেক রোদন খেনে গদ গদ ভাষে | 
খেনে দেখি শ্ামস্থন্দর তিরিভঙ্গ । 

কান দাস কহে কেবা বুঝে ওনার ॥ 


৪ পদ । 


প্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৫ পদ। সুহই। 


পুলকে পূরল তন্থ নিজ গুণ শুনি । 
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী ॥ 
খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়! | 
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ॥ 
খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হরি। 
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকারি ফুকারি ॥ 
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দ দাস ॥ 


৬পদ। শ্রীরাগ। 


গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি | 

স্থরধুনীতীরে নদীয়া নগরে গৌরাঙ্গ বিহরে নিরব ॥%। 
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কানে । 

চলিতে না পারে গোরা হরিবোৌল বলিয়া কান্দে: 
প্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে । 
পুলকে পূর্ন সব কলেবর ধরণী ধরিতে নারে ॥ 

সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরস্তর হরি হরি বোল বলে 
সখার কাদ্ধে ভুজ যুগ দিয়া হেলিতে দুলিতে চলে " 
ভূবন ভরিয়া প্রেম উভারিল পতিতপাবন নাম। 
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের মনেতে ন| লয় আন ! 


ণপদ। কল্যাণী। 


গোর! তন্থ ধুলায় লোটাদ |* , 

ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে১ ক 
গীতবসন বংশী চায় ॥ প্র ॥ 

পরি নটবর বেশ সমুখে বাধিয়াই কে 
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা। 

ত্রিভঙ্গ ভজিম করিত সঘনে বোলয়ে হ 
চাহে গোরা কদশ্থের শাখা ॥ 

শুনি বৃন্দাবনগ্ণ রসে উনমত 
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়। 


০ » পাশা 


« প্কি ভাব উঠিল মনে, কাঁদিয়া আকুল প্রেমে, সোলার জগ ধু 
লোটায়1৮--পাঠীস্তর | 


১। বামে। ২। হেলায়। ৩।ধর্ি। 


শীগৌরপদ-ওরঙ্গিণা 


| বুঝিয়া রোঘ১ বোধ প্রিয় সব গারিষদ 
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায় ॥ 
কেছো]২ বলে সাবধান না করিহ রসগান 
উথলিলে ন]1 ধরে ধরণী৩। 
নি্গ মন৪ আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে৫ 
কেবা দোহে ধরিবে পরাণি ।.৬ 


৮পদ। পঠমপ্ররী। 


গদাধর অঙ্গে পন অঙ্গ মিলাইয়া। 

বন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাদে বাহা নাহি জানে। 
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে ॥ 
অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি । 

কত কোটি চাদ কাদে হেরি মুখখানি ॥ 
ভ্রিভূবন দূরবিত এ দোহার রসে। 

না জানি মুরারিগুপ্ু বঞ্চিত কোন দোষে ॥ 


১ পণ মল্লার । 

গৌরাক্দ ঠেকিল পাকে । 

ভাখের আবেশে বাধা রাধা বলি ডাকে । 
হরধুন দেশি প ষমুনার ভাণে | 

ফলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ 

পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে। 

পীতবনন আর মুরলী চাহে ॥ 

প্রয় গদাধর করিয়া কোলে । 

কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদ গদ বোপে ॥ 
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে । 

না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে॥ 


ক 


১০ পদ। বালা ধানশী। 


সঙ্জনি অপব্ধূপ রূপ দেখসিয়া। 

1 

৮) পরোক্ষ ভাব পরতেকে দেখ লাভ 
মেই এই গোরা বিনোদিয়া ॥ ঞ॥ 


ক্ষ 


| অবধৃত। ৩। গরাশি। ৪ | সনের | ৫। কহে রামানন্দ । 
মের সাগর গৌরমণি। 


১৭৯ 

হগন্ধি চন্দন সার গঞ্ধ করবার মাল 
দোলমাল করে সদ। জ। 

কত ফুলশর তায় মধুকর হৈয়া ধায় 
ভাবে বিভোর গোরাতন্থু ॥ 

ত্রিভঙ্গ হইয়া রয় মোহন সুরলী খায় 
উভ করি চাচর চিকুর। 

রাধ1 রাধ! বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে 
বলে মুঞ্ি সবার ঠাকুর ॥ 

জাহবী যমুনান্রম 


নবদ্বীপে গোকুল মধুর । 
কহয়ে নঘুনানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ 


বরণখানি কার ভাবে গোরা ॥ 


তীরে তরু বৃন্দাবন 


১১ পদ । তুড়ী। 
কি ভাব উঠ্ঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে 
সোনার অঙ্জ ধূলাদ লোটায়। 
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন করে গোরা সোওরণ 
ললিতা বিশাখা বলি ধায় ॥ 
পাধাভাব অঙ্গে করি রাধার বরণ ধরি 
রাধ। বিন। আর নাহি ভায়। 
স্থরধুন' তীরে বন দেখি মনে বৃন্দাবন 
যমুনা পুলিন বলি ধায় ॥ 
রাধিক1 রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি 
রাধা নাম জপয়ে সদায়। 
প্রেমরসে হৈয়া ভোর। সংকীন্তন মাঝে গোর! 
রাধা নাম জীবেরে বুঝায় ॥ 
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা ছু-নয়নে প্রেমধাগা 
পীতবসন বংশী চায় ॥ 
প্রেমধন অন্ধুক্ষণ দান করে জনে জন 
এ লোচন দাস গুণ গায় ॥ 


১২ পদ। স্ুৃহিনী। 


কি বলিব বিধাতারে এ ছুঃখ সহায়। 
গোরামুখ হেরি কেনে পরাণ না যায় ॥ 


মলিন বদনে বসি আধখিষুগ ঝবে। 
আকাশ-গঙ্জার পার! সথমেক্ুশিখরে ॥ 
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধার | 
অতি দুরবল ভূমে পড়ি মূরছার ॥ 
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সব কাদে. 
চৈতন্তদাসের হিয়া খির নাহি কাধে ॥ 


১৩ পদ। শ্রীগান্ধার। 


গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি 
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়। 

কহিলে ন হয় তছ ফুকরি ফুকরি পু 
বুন্দাবিপিন গুণ গায় ॥ 

নিজ লীলা নিধুবন সোডরিয়া উচটিন 
কাকে পা যমুনা বলিয়! 

নয়ানে বহিছে কত স্থরধুনী ধারা মত 
দর দর শ্রীবুক বাহিয়া॥ 

স্থবলের শুদ্ধ সখ্য বৃন্দাদেবীর প্রিযবাক্য 
ললিতার ললিত স্থলেহ। 

বিশাখার প্রেমকথা সোঙরি মরমে ব্যথা 
কহি কহি নাধরয়ে দেহ ॥ 

কাহ! মোর প্রাণেশ্বরী কান! গোবদ্ধনগিরি 
কাহ] যোৌর বংশী গীতবাস। 

প্রেমসিন্ধু উৎলিল জগত ভরিয়া গেল 
ন। বুঝিল যছুনাথ দাস॥ 


গৌরী । 


সোনার বরণ গোর! প্রেম-বিনোদিরা। 
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া ॥ 

পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা । 

নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
গোবিন্দের অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবনগুণ শুনে মগন হইয়া ॥ 

রাধা রাধা বলি গন পড়ে মুরছিয়া। 
শিবানন্দ কাদে পছর ভাব না বুঝিয়া ॥ 


১৪ পদ। 


শ্ীগৌরপদ-ঠরঙজিণী। 


১৫ পদ। মঙ্গল। 


শ্রীদাম সুবল সঙ্গে যে রস করিছু রঙে 
বলি পছ' করে উতরোল। 

মূরলী মুরলী করি মূরছিত গোৌরহরি 
পড়ে পছ গপাধর কোল ॥ 

রাসরস বৃন্দাবন প্রিয় সথ। সখীগণ 
উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ । 

বাস্থঘোষ রামানন্দ শ্ীবা জগদাননা 

নাচে পছ নরহরি সঙ্গ ॥ 

রাধাভাবে বিভোরা বরণ হইল গোর! 
বাধা নাম জপে অচক্ষণ। 

ললিতা বিশাখা বলি পথ যান গড়াগড়ি 
কাহা মোর গিরি গোবদ্ধন ॥ 

কাহা যযুনার তট কাহ1 মোর বংশীবট 
বলি পুন হরল চেতন । 

এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল লব লেখে 
ধিক রহ এ ছার জীবন ॥ 


১৬ পদ। কামোদ। 


কাচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জনি 
ডগমগি প্রেমের তর ॥ 

ও শব কুস্থমদাম গলে দোলে অঙ্ুপাম 

. হিলন নরহরি অঙ্গ ॥ * 

বিহরই পরম আনন্দে । 

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে যমুন। পুলিন রঙ্গে 
হরি হরি বোলে নিজবৃন্দে ॥ এ ॥ 

ভাবে অবশ তম পুলক কদগ্গ জগ 
গরজই যৈছন পিংহে। 

নিজ প্রিয় গদাধর ধরিয়াছে বাম কঃ 
নিজ ও৭ গাওই গোবিন্দে ॥ 

ঈধত অধরে পু লহ লু হাসত 
বোলত কত অভিলাষে | 

সোঙরি সে-সব খেল! বৃন্দাবন রসলীলা 
কি বলিব বাহ্থদেব ঘোষে ॥ 


শ্রাগৌরপদ-হরঙ্গিণী | 


১৭ পদ। বরাড়ী। 


কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে । 
পহিলহি পুরব পিরীতি পরসঙ্গে ॥ 
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ কাননে । 
উপজল দুহ' প্রেমভাব মনে মনে ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন মাল! তুলসী দুর্বব। লৈয়া। 
ছুহ' ছুছু' সম্ভাষণে মিলল আসিয়া ॥ 
হাসি হাসি পরশি পরশি কর কোর। 
দুহা রসে ভাসল না বুঝিলু ওর ॥ 

না জানি পুরুষ নারী ন। জানি ভকত। 
দোহার আবেশে তিন লোক উনমত ॥ 
কহয়ে নয়নানন্দ নিগৃঢ় বিচার । 
অমিয় পুতলি যেন অমিয়। আকার ॥ 


১৮ পদ। কেদার। 


গোর গদাধর ছুহু' তনু সুন্দর 
অপরূপ প্রেমবিখার । 
ছুহু ঢু হরষে পরশে যব বিলসয়ে 


অমির! বরিখে অনিবার ॥ 
দেখ দেখ অপরুপ ছুহু জন লেহ। 
কো] অছু ভাব প্রেমময় চাতুরী 
নিমজিয়া পাওব থেহ প্র 
করে করে নয়নে নয়নে যোই মাধুরী 
সে৷ সব কি বুঝব হাঁম। 
অগপ্ধপ রূপ হেরি তু চঘকাইত 
অখিল ভুবনে অন্রপাম ॥ 
অমির পুতলী কিয়ে রসময় মুর্তি 
কিরে ছুছ প্রেম আকার। 
হেরইতে আগজন তঙ্গ মন ভুঙয়ে 
ছু কিরে পাওব পার ॥ 


১৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


চি 


ভাবাবেশে গোরাচাদ বিভোর হইয়া । 
ক্ষণে ডাকে ভাইয়! শ্রীদাম বলিয়া ॥ 


১৮১ 


ক্গণে ডাকে স্ববলেরে ক্ষনে বস্থ্দাম। 
ক্ষণে ভাকে ভাই মোর দাদ্দ| বলরাম || 
ধবলী শাঙলী বলি করয়ে ফুকার। 
পৃরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেমধার। 
কালিন্দী যমুন1 বলি (প্রমজলে ভাসে । 
পৃরুব পড়িল মনে কহে বংশীদাসে ॥ 


২০ পদ । কানড়।। 


কনক পূর্ণ চাদে কামিনীমোহন ফাদে 
মদনের মদগর্ববচণ। 

মুদু মৃদু আধ ভাষ! ঈবৎ উন্নত নাসা 
দাড়িম্বকুহষ জিনি বর্ণ ॥ 

করে শয়নার বন্দে পুষ্পক নামক রক্ধে, 
তারক ভম্র হরফিত। 

গভীর গঞ্জন কন কভু বলে হাহা প্রত 
আপাদমস্তক পুলকিত । 

প্রেমে না দেখিয়া বাট ক্ষণে মারে মালসাট 
ক্ষণে কৃষ্ণ বলে ক্ষণে রাধা । 

নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায় সবে দেখিবার যায় 
কম্মবন্ধে পড়ি গেল বাবা ॥ 

পাই হেন (প্রমধন নাচয়ে বৈষণবগণ 
আনন্দ-সাঁগরে নাহি ওর। 

দেখিয়া মেঘের মেলি চাতক করিয়া! কেলি 
চাদ দেখি টন চকোর ॥ 

প্রেমে মাতোয্বাল গোরা জগত করিল ভোরা 
পাইল সব জীবন আশ । 

জড় অন্ধ মুক মার সভে ভেল প্রেমপাত্র 
বঞ্চিত এ বুন্দাবন দাস ॥ 


২১ পদ। কামোদ। 


প্রভু বিশ্বর প্রিয় পরিকর 
প্রতি কহে শুন স্বপন-কথা। 

কি বাসে নিশ্মিত অতি স্থশোভিত 
তালধ্বজ রথ আইল এথা ॥ 


১৮২ আীগৌগপদ-তরঙ্গিণী। 


দেখিস সুন্দর দীঘ কলেবর 
পুরু এক কি উপমা তাহে। 
এক কর্ণে কিবা কুগডল সেগ্রীব! 


কিবা মুখশশী ভূবন মোহে ॥ 
কালকুস্ত হাতে নীলবস্ত্র মাথে 
নীলবাস পরিধান সথছাদে । 
চৌদিকে নেহালে হেলি ছুলি চলে 
সে ভঙ্গীতে কেব? ঠধরঞ্জ বাধে ॥ 
মোর নাম ধরি পুছে বেরি তেরি 
বুঝি হলধর গমন কৈলা। 
এত কহি নর- হরি প্রস্থ বর 
বলঙাম ভাবে বিভোল হৈলা ॥ 


২২ পদ । মালবশ্রী। 
আজু শঙ্করচরিত শুনি শচীতনয় শঙ্কর ভেল। 
রজত-গিরি জিনি, জ্যোতি ডগমগ, জগতধুৃতি হরি নেল ॥ 
ভসম ভূষিত, অঙ্গ ভঙ্গিম, অনঙ্গ মদহরহারী । 
কচির কর গাহি, শু রায়ত ডুমুর রব রুচিকারী ॥ 
লোল ললিত ত্রিলোচনাঞ্চল, ললত বধুন মরস্ক 
গগ্ুমগ্ডল বিমল মুছুতর, ভালে ভুরুযুগ বন্ধ ॥ 
বিপুল পন্নগ ভূষণান্বর, চরম পরম উজোর। 
শিরসি মঞ্জু জটালটপট শুর, পেখি নরহরি ভোর ॥ 


২৩ পদ। তুড়ী। 
নাচেরে ভালি গৌরকিশোর বঙ্গিয়।। 
হেম কিরণিয়া গৌরস্থন্দর তু 
প্রেম ভরে ভেল ডগমগিয়া ॥ঞ্র 
বৃন্দাবন গোবদ্ধন যমুনা পুলিন বন 
সোঙরি সোঙরি পড়ে ঢুলিয়া। 
যুরলী মুরলী বলি ঘন ঘন ফুকারই 
রহল মুরলী মুখ হেরিয়॥ 
রাধার ভাবে গোরা রাধার বরণ ভেল 
রাধা রাধা বয়নক ভাষ। 
ইঙ্গিতে বুঝিয়। প্রিয় গদাধর বামে রহে 
কহে নদনানন্দ দাস॥ 


২৪ পদ । গাঙ্কার। 


হরি হরি গোরা কেন কাদে । 
নিজ সইচরগণ পুছই কারণ 
হেরই গোরা মুখচাদে £ প্র ॥ 
অরুণিত লোচন প্রেম ভরে ভেল ছুন 
ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি | 
যৈছন শিথিল গাথল মোতিম ফল 
খসম্মে উপরি উপরি ॥ 
সোঙরি বৃন্দাবন নিশ্বাসই পুন পুন 
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া। 
ছুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি 
ধরণী পড় মুরছিয়া ; 
তহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর 
কহয়ে শববণে মুখ দিয় । 
পুনঃ অষ্র অট্ট হাসে জগজনমন তোঁমে 
* বাস্থঘোষ মরয়ে ঝুরিয়। ॥ 


২৫ পদ! ধানশী। 


গৌরাঙ্গ সুন্দর, প্রেমে গর গর, ভ্রময়ে বসুনাতীরে! 
কৃষ্ণণাস সহ, পুরুব রভস, ধাম দেখিয়া ফিবে। 
দেখিতে দেখিতে উনমত চিতে, ভ্রমিতে মোহন বল 
কুষ্দাস কহে, হের কালিদহ, আগে কর দরশন | 
এই ত কদদ্ব তরুর উপরে, চড়িয়া দিলেন ঝাঁপে। 
এএা শিশুকুল, কাদিয়া আকুল, স্থরগণ হেরি কাপে ॥ 
ব্রজপুরে কত দেখি উৎপাত, যতেক ব্রজের বাঁসী। 
নন্দ যশোমতি, টয় উনমতি, কাদিয়া এখায় আগি। 
গোপ-গোপীগণ, করয়ে রোদন, লোটাএা অবনী মাঝ 
্রঙ্জবাসিকুল, হেরিয়া আকুল, উঠিঙ্া নাগররাজ ॥ 

এ কথ! শুনিয়া, বিভোর হইয়া, পড়িল1 গৌরহরি। 
পুলকে পুরিল সব কলেবর, ভূমে যায় গড়াগড়ি ॥ 
কাহা মোর মাক্তা, শ্রীদামাদি সখা, কাহা মোর গোপীগ 
ইহা বলি কাদে, থির নাহি বাধে, মাধব আকুল মন? 


শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী। | ১৮৩ 


২৬ পদ। যথারাগ। 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা যমুনার কূলে 
কষরাস কোলে করি ভাগে প্রেমজলে ॥ 
কুঘদাস বোলে হের দেখ ননদথাট । 
বখণে হরিয়া নন্দ নিল নিজপাট ॥ 

পিতার উদ্োশে ুষ্ণ জলে প্রবেশিলা । 
গোপ-গোপীগণ মেলি কাদিতে লাগিলা ॥ 
শুনি €গারা্টাদের ধারা বহে ছুনয়নে । 

সে ভাবাবিষ্ট হৈয়া কাদেন আপনে ॥ 


১৭পদ। কাঁমোদ। 
ওল ডল চার নয়ানযুগল কত নদী বহে ধারে। 
পুলক পরল, গোরা কলেবর পরণী ধবিতে নারে ॥ 

পু করুণাসাগর গোরা । 
হব ভবেতে, অঙ্গ উলমল, গমনে ভুবন ভোরা ॥ ধু 
হনে গণে কত করুণ! করি] গরজে গভীর নাদে। 
গধম দেখিয়। আকুল হৃদয়, পরিয়া ধরিয়া কাদে ॥ 
বণকম্তল, অতি স্থচঞ্চন, অখির তাহার রীত। 
নদনকমলে, গদ গদ স্থরে, গায় াসকেলি গীত ॥ 
মাহ। আহা করি ভুজবুগ তুলি, “বালে হরি হবি বোল। 
বা বাপ! বলি, ডাকে উচ্চ করি, দেই গদাধরে কোল । 
মুল মুবলী খেনে খেনে বুলি স্বরূপ মুখ নেহাবে। 
শিখিপুচ্ছ বলি, উঠে ফুলি ফুলি, যছু কি বুঝিতে পারে ॥ 


২৮ পদ। আভিরী। 
কীর্ভনলম্পট ঘন খন নাট । 
চলইতে আখি জলে না হেরই বাট ॥ 
স্ন্দর গৌঁরকিশোর | 
পূরব পীরিতি রসে ভৈগেল ভোর ॥ 
বলিতে না পারে মুখে অধিক বাণী । 
চলিতে ধরয়ে দাস গদাধরপাণি ॥ 
অরুণ চরণতল না বাঁধয়ে থেহ। 
এ কিবা জল কিবা খল কিবা বন গেহ। 
জগে হরি হরি নাম আলাপে আভিরী ॥ 
হুমাধুরী করযুগে কিব। ভঙ্জী করি ॥ 


কি লাগিয়া! কিবা করে কেবা জানে ওর। 
পতিত ছুর্গত দেখি ধরি দেয় কোর ॥ 

অজ ভব আদি দেব পদে করি নতি । 

যদু কহে কপা বিনে কে জানিবে মতি ॥ 


২৯ পদ। তুড়ী-_কন্দর্প তাল। 


হেম মঞ্চে রতি গোরা সুমধুর হাস খোরা 
জগভন্‌ নয়ন আনন্দ । 
পীরিতি মুর্তি কিযে রূপ শ্বব্ূণ ধর 


এঁছন প্রতি অঙ্গ বন্ধ ॥ 
আজ্ু কিযে নবদ্বীপ চন্দ । 
কামিনী কাজ কলিত ভু মানস 
গতি অছ গজ লিশি মন্দ প্র 
মাঝ দিনহি পুন বসনে আবৃত তন্ 
কহ কহি পূজব স্থর। 
পুলক খাম স্বরভঙ্গ অন্ুপাম 
নয়নহি জল পরিপুর ॥ 
বাম ভুজ্হি বসলে মুখ ঝাপই 
বাম নয়নে ঘন চায়) 
কাধ!মোহন দাস চিতে অভিপাষই 
সোই চরণ জঙ্ু পায় ॥ 


৩০ পদ বিভাস। 


সহজে গৌর প্রেমে গর গর, এ রাপা যুগল আখি। 
দামিনী সহিতে, স্থন্দর জলদে, অরুণ কিরণ দেখি ॥ 

উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ, সম্বরি না পারি চিতে। 

কহে কি লাগিয়া কিবা সাজাইয়া কেন কৈল হেন রীতে ॥ 
এ রাধামোস্থন কছে বুষভানুন্থতা রসে ভেল ভোর। 

হেন ছলে বলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর ॥ 


৩১ পদ। মল্লার। 

ভাবহি গদ গদ কহত শচীন্ুত 
কো ইহ আনন্দ ধাম। 

নীল উত্পল নিন্দি কলের 


অপরূপ মোহন শ্বাম॥ 


১৮৪ 


সজনি, অদভূত প্রেম উন্মাদ । 
এ্ছন নব ভাব দেখি ভকত সব 
ভাবহি করত বিষাদ ॥ঞ॥ 
্ণে ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে ক্ষণে হাসত 
বিপুল পুলক ভরুভঙ্গ অঙ্গ । 
নয়নক নীর ঢরকত ঝর ঝর 
ইৈছন গঙ্গাতরঙ্গ ॥ 
অনিমিখ নয়নেহি নীরথই দশদিশ 
ছোডত দীর্ঘ নিশ্বাস। 
যাঁচে রাধামোহন সো পদ অনুক্ষণ 
হ্থোয় জন্তু বড় অভিলাষ ॥ 


৩২ পদ। মল্লার-__সমতাল। 


হোরে দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী 
রূপে জিতল কোটি কাম! 


অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চর 
ধৈছন মোতিম দাম) 
নয়নি নীরবহ কম্পই থির নহ 


হান কহত মুছ বাত। 

কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঞ্চে আয়লু 
ঠেকি গে শ্যামের হাত ॥ 

রেশক উচিত দাঁন কতু না শুনিয়ে 
কাহা শিখলি অবিচার । 


বুঝি দেখি নিরজন গোবর্দান লুটবি 
তুঁনু বাট পার॥ 
কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত 


কিঞ্চর পাটল ত্াখি। 
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব 
ও রস মাপুরী দেখি ॥ 


কামোদ। 


হের দেখ সজনি গৌরাঙ্গের অকুল নদী যেন ঝরয়ে নয়ান। 

কোই ভাবে ভাবিত, অন্তর হেরি হেরি, ঝুরয়ে পরাণ ॥ 
সজনি ক্ষণে কহই বাত। 

এছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ ধৈ জানে নহে পরভাত ॥ প্রু॥ 


৩৩ পদ । 


গীগৌরপদ-এবঙজিণী। 


তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই না পারব, নিকষয়ে পাঁপ-পরাণ। 
কি করব কৈছনে, ইহ ছুখ মিটব, তুরিতে করহ বিধান । 
এত শুনি ভকতগণ কাদহি তহি করব অস্ুবাদ। 
রাধামোহন দীন, কিছুই না ক্বানত, অতয়ে ষে করত বিষাদ 


৩৪ পদ । শ্রীরাগ। 


যোমুখ জিতিল কমল অতি নিরমল 
সোঅব হেরিসে মৈলান । 
যোবর অধর বিশ্বফল নিন্দল 
তছু রাগ হেরি আন ভাণ॥ 
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ। 
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী 
নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান ॥ প্র ॥ 
কাঞ্চন বরণ, মলিন হেন হেরইতে 
মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়। 


কহ সই যুকতি যাহে পুন গৌরক 
বিরহক তাপ পলায় ॥ 
যৈছন ভাতি ভকতগণ অন্ুভাবি 


করতহি বিরহ হুতাশ। 


নবদ্বীপচাদরক ভাবহি এছন 
কহ রাধামোহন দাস॥ 
৩৫ পদ। কামোদ। 


আজুক প্রাতর কাদি শচীনন্দন, কহতহি গদ গদ বাত । 
হেরে দেখ অকুর, লেই চলু প্রাণপতি, অবুধ গোপকুল সাথ 
সজনি কঠিন পরাণ নাহি যায়। 

হেরইতে ও মুখ, নিমিথ দেই ছুখ। সো অব বহু অস্তরায়। ধ 
কি করব গুরুজ্পন, আর যত ছুরজজন, বারহ নাহ আগোরি 
এছন ভাঁতি কহই গৌরাঙ্গ পা, তৈথন পড়ল হি ভোরি 
নয়নক নীর বহই জন্ স্থুরধুনী, এছন হোয়ত ভাণ। 
রাধামোহন কাঠ কঠিন মতি ও রস যতি ককু গান। 


৩৬ পদ। স্ুহই। 


আজু শচীনন্দন নব বিরহিণী জঙ্গ 
রহি রহি রোয় অনিবার। 


শ্রীগোরপদ-তরঙ্জিদী । ১৮৫ 


কহে মঝু বল্লভ কো হরি নেওল 
হিয়া গেহ করু আধিয়ার ॥ 
আহ কাহ্ছ যব ছোড়ি গেল। 

কাহে এ পাষাণ হিয়া ফাটি নাহি গেও তব 
কাহে মনু মরণ না ভেল॥ প্॥ 

যছ্কাঁ গরবে হাম গরবিনী গোকুলে 
সো যদি বিছুরল মোহে। 

বিচ্ছু নবঘন-জল আন নীরে কো ফল 
চাতক পিয়ব বারি কাহে ॥ 

চাদ চন্দিম। লাগি চকোরিণী আকুলি 
রাহু ধদি গরাসল চাদে। 

চকোরিণী পিয়াস তবে কাহে মিটৰ 
কাহে সোই হিন় খির বাধে ॥ 

ধদি প্রাণপিয় মোহে ছোড়ি গেও মধুপুর 
হাম কাহে শীয়ব জীয়ে। 

কহ রাধামোহন পু সঞ্জে তেজব 

এ পরাণ কালকৃট কিয়ে ॥ 


৩৭ পদ । ধানশী। 
ঘুখলাবণি, হেরি কত কামিনী হেরই মদন আগোর । 
অব বরজক, রমণী-শিরোমণি, নব নব ভাবে বিভোর ॥ 
অপরূপ গোরা অবতার । 
(গ্রেমধনে, বিতরই জগজনে, তারল সকল সংসার ॥ঞ॥ 
গদ কহত, মোহে ঘি নিকরুণ নাগর করুণ! অসীম। 
ল বসাম্ৃত মকল হুধাকর, বিদগধ গুণগরীম ॥ 
কহি তৈখনে, করল প্রিম্নক ফেরি, দশমী দশা পরকাশ। 
ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত, কহ রাধামোহন দাস ॥ 


৩৮ পদ। গুর্জরী। 
প্রবহি শচীস্কৃত ভাবহি উনমত 
_. পেখলু কত কত বেরি। 
এবে দিনে দিনে পুন নৰ শত ৭ 
বাঢল অব হাম হেরি ॥ 
* সজনি কোই না পাওই ওর 
হের দেখ শ্যাম কহই পুন তৈথনে 
ভূতলে পড়লহি ভোর ॥ঞ&॥ 
২৪ 


শা 


মধুর ভকতগণ ভাবি বেয়াকুল 
যব হরি বোলয়ে কালে । 

তবহি পুলকাকুল তন্থ মাহা উয়ল 
থির ভেল সকল পরাণে ॥ 

এছন ভাব রতন পুন পৃরল 
কাহুক কহি নাহি দেখি । 

কাঠ পুতুল জন কুন্ুকে নাচাও ত 


এঁছে বাণামোহন পেখি ॥ 
৩৯ পদ । গান্ধার। 


হরি হরি গোরা কেন কাদে । 

না জানি ঠেকিলা পন্থ কার প্রেমফাদে ॥ 
তেজিয়া কালিন্দীতীর কদম্ববিলাস। 
এবে সিষ্কৃতীরে কেন কিৰা অভিলাষ ॥ 
যে করিল.শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস। 
এবে সে কাদয়ে কেন করির় সন্ন্যাস ॥ 
যে আখিভঙ্গীতে কত অনন্গ মূরছে। 
এবে কত জলধার] বাহিয়! পড়িছে ॥ 
যে মোহন চুড়াফাদে জগত মোহিত । 
সে মস্তক কেশশূন্ত অতি বিপরীত ॥ 
পীতবাস ছাড়ি কেন অরুণ বসন। 

কাল রূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ ॥ 
কহে বলরাম দাস না জানি কারণ। 
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ ॥ 


৪০ পদ। বরাড়ী। 


আপনার গুণ শুনি আপন। পাসরে। 
অরুণ অন্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥ 
নাহি দিগ বিদিক্‌ নাহি নিজ পর। 
ধরিয়া ধরিয়া কাদে পতিত পামর ॥ 
শ্রীদাম বলিয়া পু মাগে পদধুলি। 
ভূমে পড়িয়া কাদে নিতাই ভাই বলি ॥ 
প্রিয় গদাধর কাদে রায় রামানন্দে। 
দেখিয়া গৌরাঙ্গমুখ থির নাহি বাধে ॥ 
কাদে বান শ্রীনিবাস মৃকুন্ন মুরারি । 
আনন্দে চলয়ে সেহ বাল বৃদ্ধ নারী ॥ 


১৮৬ 
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি । 
ভূবন মগন স্থখে কাদে পশু পাখী ॥ 


অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত । 
বলরাম দাস মাত্র এ রসে বঞ্চিত ॥ 


৪১ পদ। শ্রীরাগ। 


আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে। 
ভাঁবভরে গর গর আখি নাহি মেলে ॥ 
নাচে পু রসিক সজান। 

যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ ॥ 

পূরুৰ চরিত ঘত পীরিতি কাহিনী । 
শুনি পহ মৃূরছিত লোটায় ধরণী ॥ 
পতিত হেরিয়! কাদে নাহি হয় থির। 
কত শত ধার বহে নয়নের নীর ॥ 
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভূজযুগ তুলি। 
লুলিয়। লুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি ॥ 
কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে ছুটি আ'খি। 
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাদে বনের পশু পাখী ॥ 
যার প্রেমে গৃহবাসী ছাড়ে গৃহস্থ । 
বলরাম দাস সবে একলে বিমুখ ॥ 


৪২ পদ। ধানশী-দশকুশী । 


ভাবাবেশে গৌরকিশোর । 

দ্বরূপের মুখে শুনি মানলীল! বিজ মণি 
ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর ॥ঞ&॥ 

রাধাকুণ্ড রাধাকুণ্ড 
প্রেমধারা বহে ছুনয়নে | 

না বুঝি ভাবের গতি ধীরে ধীরে করে গতি 
গজরাজ জিনিয়া গমনে ॥ 

যাইয়া যমুনাতটে বসি জলসম্মিকটে 

_ ভাবন। করয়ে মনে মনে । 

সে ভাবতরঙ্গ হেরি কিছুই বুঝিতে নারি 

রহিয়াছে হেট নবদনে ॥ 


বলি নাচে ভুজদণ্ড : 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিগরী। 


বান্ছদেব ঘোষ ভণে অন্থভব যার মনে 
রমিকে জানয়ে রসমন্মব। 

অনুভব নাহি যার বেগ্য নাহি হর তাঁর 
বৃথা তার হইল এ জন্ম ॥ 


৪৩ পদ। শ্রীরাগ--বড় দশকুশী । 


কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদ!মে বরি। 
অবশ হইল অঙ্গ বলিয়া কিশোরী ॥ 
রাধানাম জপে গোর! পরম যতনে । 
স্থরধুনীধার বহে অরুণ নয়নে ॥ 

তুমি হে পরম সখ! পরম স্থন্ৎ। 

আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত ॥ 
রাধা রাধা বলি প্রেমে হইস্থ বিকল। 
রাধারে আনিয়া মোরে দেখ! রে সবল ॥ 

এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভাষ। 
গোপত গৌরার্দ-লীলা হইল প্রকাশ ॥ 


৪৪ প্দ। আীরাগ-বড় দশকুশী। 


বাধা বলি নাচে গোর] রাধা বলি গায়। 
হ| বাধা হা রাধা বলি ইতি উতি ধায় ॥ 
রাধা বলি গোর! মোর নেত্রনীরে ভাসে। 
রাধা বলি ক্ষণে কাদে ক্ষণে ক্ষণে হাসে ॥ 
রাপা রাধা বলি গোরা করয়ে হুঙ্কার। , 
দেহ রে সুবল মোর রাধা প্রেমাধার ॥ 
মোহন মুরলী মোর রাধানামে সাধা। 
দেহ রে মুরলী করে ডাকি রাধা রাধা ॥ 
মরম জানহ ভাই এবে কেন-দেরি । 

দেখ! রে রাধায় আনি নৈলে প্রাণে মরি ॥ 
প্রভু লৈয়া গৌরীদাস নামিলেন জলে। 
ছায়! দেখাইয়া অই তব রাধা বলে॥ 

নিজ মুখপ্রতিবিদ্বে ভাবি রাঁধামুখ । 
প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ ॥ 

এ রাধামোহন কহে গৌরীদাঁস বিনে । 
মনের মরম পর আর কেবা জানে ॥ 


শ্রগৌরপদ-তরঙ্জিণী। 


৪৫ পদ। ধাঁনশী। 


পূর্বভাব গৌরাজের হইল স্মরণ। 
পৌর্ণমাসী রাই সনে একদা গমন ॥ 
ব্রজে যাই পৌর্ণমাসী কহিছে কখন । 
দেখ রাই কষ্ণপ্রিয় এই বৃন্দাবন ॥ 
রাই কহে দেবি কিবা কর উচ্চারণ । 
কখন এমন নাম করি লাই শ্রবণ ॥ 
মধুতে মিশ্রিত কিবা অস্বতে গঠন। 
যে নাম শ্রবণে মত্ত হৈল মম মন ॥ 
সে ভাব হেরিগা গোরা করেন নর্তন । 
পুছে কি কহিল নাম কহ সন্্ষণ ॥ 
৪৬ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গের ভাব কিছু বুঝন না যাঁয়। 

ক্ষণে রাধা বাধা বলি ডাকে উভরায় ॥ 

ণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর্তনাদ করে। 

কত মন্দাকিনীধারা নয়নেতে ঝরে ॥ 

ক্ষণে কৃষ্ণভাবে গোর! বলে রাই রাই । 

ক্ষণে রাধাভাবে বলে কোথায় কানাই ॥ 

অদভূত ভাবে বিভাবিত গৌরচন্দ | 

দেখি সন্কর্ষণ মনে লাগি রহ ধন্দ ॥ 

৪৭ পদ । স্ুৃহই । 

রজনী জাগিয়া গোর! থাকে। হণ নাথ হা নাথ বলি ভাকে ॥ 
এভাতে উঠিয়া গোরারায়। চঞ্চল নয়ানে সদা চায় ॥ 
নমিত বদনে মহী লেখে । আখিজলে কিছুই না দেখে ॥ 
গোচন কহে এই রস গৃঢ়। বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মূঢ় ॥ 


»৪৮ পদ । কামোদ। 


গ্রাণ কিয়া ভেল বলি কাদিতে গৌরাঙ্গ পছ 
নয়ান বহিয়। পড়ে ধারা । 
দিবা নিশি অবশ অঙ্গ অরুণ আখিয়। গে! 
ছল ছল জল চিরবিরহিণী পাঁরা ॥ 
৬ সখি হে না বুঝিয়ে কি রস রাখার । 
বিনোদ নাগর গোর ধূল| বেশ মাথে গো 
চন্দন মাথা গাঁয়ে আর ॥ঞ্র। 


১৮৭ 


পুরুবের ভাব গোর! বিলনই নিরবধি 
তাহা বিচ আন নাহি ভায়। 
সুম্ষ পট পরিহরি এ ডোর কৌপীন পরি 
অকিঞ্চন বেশে গোর! রায় ॥ 
ত্যজিয়া সকল স্থথে বিরলে বসিয়া থাঁকে 
ঘন ঘন ছাঁড়ঘ়ে নিশ্বাস । 
এ হেন গৌরাজ রীতি বুঝই না পারই 
ঝুরত এ লোচন দাস ॥ 
৪৯ পদ। ধানশ্রী দশকুশী। 
গৌরীদাস সন্ধে, ক্ুষ্ণকথারন্দে, বসিলা গৌরহরি। 
ভাবে হিয়া ভোর, ঘন দেয় কোর, দোহে গলা ধরাধরি ॥ 
ভাব সম্থরিয়া, গ্রভুরে বসাঞা গোৌরীদাস গৃহ হৈতে । 
চম্পকের মাল, আনিয়া তৎ্কাল, গলে দিল আচম্বিতে ॥ 
চম্পরকের হার, চাহে বারে বার, আমার গৌররায় 
রাধার বরণ, হইল স্মরণ, প্রেমধারা বহে গায় ॥ 
প্রভু কহে বাঁস, শুন গৌরীদাস, মনেতে পড়িল রাঁধা। 
বাস্থ ঘোষ কয়, রাই রসময়, দেখিতে হইল সাধ! ॥ 


৫০ পদ। ভাটিয়ারি দশকুশী। 


গৌরীদাস করি সঙ্গে আনন্দিত ত্গ রঙ্গে 
চলি যায় গোরা গুণমণি। 

ভাবে অঙ্গ থরহরি ছুনয়নে বহে বারি 
চাহে শৌরীদাসের মুখখানি ॥ 

আচগ্গিতে অচৈতন্য প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্ত 
পড়ি গেলা স্থরধুনীতীরে । 

গৌরীপাস ধীরে ধীরে. ধরিয়া করিল কোরে 
কোন ছুখ কহত আমারে ॥ 

কহিবার কথা নয় কেমনে কহিব তায় 
মরি আমি বুক বিদরিয়া। 


বান কহে আহ মরি রাধাভাষে গৌরহরি 
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়। ॥ 
৫১ পদ। পাহাড়ী । 


গৌর হুন্দর মোর |. 
কি লাগি একজে বসিয়। বিরলে, নয়নে গলয়ে লো'র 1ঞ&॥ 





হরি, অঙ্রাগে, আকুল অন্তর, গদ গ্‌দ বু কহে। 

"সকল অকাজ, করে মনসিজ, এত কি পরাণে সহে॥ 
অবল! নারীরে করে জর-অর, বুকের মাঝারে পশি। 
কহিতে এছন, পূরুব বচন, অবনত মুখশশী ॥* 

প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা, মরম কেহ না জানে । 
পৃরুব চরিত দদ1 বিভাসিত, দাস নরহরি ভণে ॥ 


৫২ পদ । মল্লার। 


কি ভাবে গৌরাঙ্গ মোর ভাবিত থাকে। 
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে রাধা বলি ডাকে ॥ 
ঘমুনারে পড়ে মনে ভাগীরথী হেরি । 
ফুলবনে বুন্দাবন ভাবে মনে করি ॥ 
সহচর সঙ্গে পহু” করে কত রঙ্গ । 

মুরলী মুরলী কহে হইয়া ভ্রিভঙ ॥ 
রাধাভাবে গদাধরে কি জানি কি কহে। 
অনিমিষে পণ্ডিতের মুখপানে চাহে ॥ 
ভাব বুঝি গদ্াধর রহে বাম পাশে। 

ন। বুঝয়ে ইহ রস নরহরি দাসে ॥ 


চতুর্থ উচ্ছাস। 


( পূর্বরাগ ও অন্ুর!গ ) 
কামোদ । 


সোনার গৌরাজটাদে : 
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি, হা নাথ বলিয়া কাদে ॥ প॥ 
গদাধর মুখে ছল ছল চো'কে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি। 
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, থির নয়নে নেহাঁবি ॥ 
বিরহ অনলে, দহয় অগ্তর, ভসম না হয় দেহ। 
কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব, কিছু নাহি বোলে কেহ॥ 
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ, কেন হেন হল গোরা । 
জানদাস কহে, রাধার পীরিতে, সতত সে রসে ভোরা ॥ 


১ পদ। 


. জীপ, +. 





হপদ। স্ৃহষ্ট। 
আবেশে অবশ গোরার চুলু ঢুলু আখি । 
পদনখে থাকি থাকি কি জ্বানি কি লিখি ॥ 
কি ভাবে ভাবিত সদা নাহি বুঝি গোরা । 
পুরুব পীরিতিরসে বুঝি হৈল ভোর ॥ 
দীন নয়নে অবনত-মাথে রহে। 
থাকি থাকি গদাধরের মুখপানে চাহে ॥ 
ভাব বুঝি পণ্ডিত দাড়াল বাম পাশে । 
শ্বাম বামে রাই যেন কহে জ্ঞানদাসে ॥ 

৩ পদ। মঙ্গল। 
সহজে কাঞ্চন গোরাটাদ । হেরইতে জগজন লোচন ফাদ 
কে বুঝয়ে কি রস বিলাদ ॥ 
রোদইতে উদয় পীরিত ॥ 

গতি অঙ্গে সখ ভরপুর ॥ 
সঘনে প্রেম বিষণ ॥ 
কেশর কদম্বফুল জু ॥ 
জ্ঞানদাস না পাঁয় উদ্দেশ ॥ 


তাহে কত ভাব পরকাশ। 
কি কহব পক চরিত । 
পলকই প্রেম অঙ্কুর । 
মেঘ জিনি ঘন গরজন। 
পুলকবলিত সব তম 
করুণায় কাদে সব দেশ। 


ভাটিয়ারি । 


শচীর নন্দন গোরাটাদ। সকল ভুবন-মনো ফাদ ॥ 

নব অশ্গরাগে ভেল ভোর । অন্থখন কণ্ত নয়নে বহে লোর। 
পুলকে পুরিত গদ বোল। ক্ষণে চিত স্থির ্ণে উত্তরোল॥ 
এঁছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ । পরমানন্দ কহে প্রেম-তরঙ্গ ! 


৪ পদ । 


৫ পদ। ভূপালী। 


দেখ দেখ গোরাটাদে। 

কাঞ্চন রঞ্জন বরণ মদন- 
মোহন নটনছশদে ॥ধ॥ 
পরব পীরিতি কহে। 

কিশোর বয়সে ভাবের আবেশে 
পুলক পুরল দেহে ॥ 
কে জানে মরম ব্যথা । 

ষযূনা পুলিনস . বন বিহরণ 
কহয়ে সে সব কথা ॥ 





নীরজনয়নে নীর 
রাধার কাহিনী কৃহয়ে আপনি 
1 তিলেক না রহে খির ॥ 
. গদাধর করে ধরি। 
কাদন ্লাথন কহিতে বচন 
বোলে হরি হরি হরি ॥ 
ভাবে জর জর তনু। 
ছুটল মাতল কুগ্তরগমনে 
বারণ দলন জঙ্থ ॥ 
ক্ষণে হাসে কাদে নাচে। 
অধর কম্পিত রহয়ে চকিত 
খেনে প্রেমধন যাচে ॥ 
এ যছু নন্দন কহে। 
তুমিকি নাজান গোকুল মোহন 
গৌরাঙ্গ ভূবন মোছে ॥ 


৬পদ। ধানশী। 
কাহে তগৌরকিশোর । 
জাগত যামিনী, জঙ্ত ব্রজকামিনী নব নব 'ভাবে বিভোর ॥ পু) 
কাঞ্চন বরণ, পুন ভেল বিবরণ গদ গদ হরি হরি বোল। 
৭ অতি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে, মনমথ-মথন হিল্লোল ॥ 
সদ কম্প অরু, অঙ্গে পৃলক ভরু, উতপত সকল শরীর । 
ন ঘন শ্বাস বহৃত লুঠত মহী, নয়নহি বহে ঘন নীর ॥ 
ধছন ভ্তাতি, করত কত বিতরণ প্রেমরতনবর দীনে। 
পন করখদোষে, ও ধনে বঞ্চিত, রাঁধামোহন দীনে ॥ 


৭ পদ। ধানশী। 
কাঞ্চন কমল নিন্দি মুখ সুন্দর 
কাহে পুন ঝাঁমর ভেলি। 
করতলে সতত করই অবলম্বন 


ছোড়ল কৌতুক কেলি ॥ 
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস। 
অভিনব ভাবে বেকত কিয়ে করতহি 
৬. কিয়ে ইহ সঙ্জ প্রকাশ ॥ ঞ॥ 
কহতহি গদ গদ কৈছনে বিছুরব 
ভেল শোহে শ্যামর দায়। 





১৮৯ 


 কহিছ্ে নাহি পারিয়ে 


ইহ ছুখ হাস 
হৃদি লৈয়া কৈছে বাহিরায় ॥ 
ক্ষণে করু খেদ ক্ষণে লিরবেদ 


অস্রার্দি কতয়ে সঞ্চারি। 
রাঁধামোহন পাপী কিছু নাহি বুঝল 
ও বূপ জগমনোহারী ॥ 


৮প্দ। বরাড়ী। 
লাখবাণ হেম জিতি অপন্ধপ গোর জ্যোতি 
দিশই পাণ্ডর কাতি। 
অভিনব প্রেম- তপত তপত তন্চ 


নব অন্ুরাগিণী ভাতি ॥ 
ইহ ছুথ বড়ই হামারি। 

ও স্থখময় তন্থু অঙ্গলমোহলন জঙ্গু 
তাহে এত কো সু পারি ॥ প্র ॥ 

কোই জন মুখ ভরি যব কহ হরি হরি 
তব বহ শ্বাসতরজ ॥ 

সজল কম্লদল পরশে ভসম তুল 
দেখি মব্ু কীপই অঙ্গ ॥ 

এছন ভাতি ভকতগণ তছু গুণ 
অহনিশি করত আলাপ। 

রাধামোহন পুন ও রস না বুঝিয়ে 
মন্হি করত অহ্ুতাপ ॥ 


৯ পদ। সুহই । 

কান কানু করি কাতরে কাদই 
কত কত করুণা ছাদে! 

নে খনে খরতর খেদ বিখাদ করু 


খনমিহ থির নাহি বাঁধে ॥ 
গোকুল গোপ-গেহিনী জগ গোরা । 
ঘন ঘন ঘোর বিঘটন ঘোষয়ে 
নবঘন ভাবে বিভোর ॥ ফর ॥ 
চঞ্চল চাক লোচনে বিলোচনে 
বিরহিণী ভাব পরচার । 
ছল ছল আখে ছাড়ত দীঘ নিশ্বাস 
জন্ হিয়া! ভেল ছারথার ॥ 


১৯৯ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


ঝর ঝর ঝরত ঝলকে ঝলকে লোর 
জন্তু তেল ঝামর দেহ] । 
এ রাঁধামোহন মনে অনুমানিয়ে 


গোরা সনে গোপত লেহা ॥ 


১০ পদ। কানড়া--বড় দশকুশী। 
আছু হাম পেখলু নবহীপচন্ত্র। 
'করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥ 

পুন পুন গভাগতি কর ঘর পন্থ। 

্দণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 

ছল ছল নয়নকমলস্থৰিলাস। 

নব নব ভাব করত পরকাশ॥ 

পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ। 

এ রাধামোহন কছু না পাঁওল থেহ ॥ 


১১ পদ। বরাড়ী। 


বিরলে বিছা একেশ্বরে | হরিনাম জপে নিরস্তরে ॥ 

সব অবভারশিরোমণি। অকিঞ্চন শ্রনের চিক্তামণি ॥ 
সথগন্ধি চন্দন মাখা গার । এবে পুলি বিশ্থ আন নাহি ভায় ॥ 
মণিময় রতন ভূষণ। স্বপনে না করে পরশন ॥ 

ছাড়ল লখিমীবিলাস। কিবা লাগি তরুতলে বাস ॥ 
ছোঁড়ল মোহন করে বাশী। এবে দণ্ড ধরির] সন্প্যাসী ॥ 
বিভৃত্তি করিয়া প্রেমধন। সঙ্গে লই সব অকিঞ্চন ॥* 
প্রেমজলে করই সিনান। কহে বাস বিদরে পরাণ ॥ 


১২পদ। কেদার। 


ন। জানিয়া না শুনিয়া পিরীতি করিলু গে! 
পরিণামে পরমাদ দেখি) 
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন বরিষয় গো 
এছন ঝুরয়ে ছুটা আখি ॥ 
এই যে আমারে দেখ মান্য আকারে গে! 
মনের আগুনে আষি পুঁড়ি। 
তুষের অনল হেন প্ুড়িয়। রয়েছে গে। 
পাকাইয়া পাটুয়ার ভুরি 


সাধু পুকুরের যেন ক্ষীণ হেন মীন গে! 
উকাস ছাড়িতে নাহি চা 
বাস্থদেব ঘোঁষে কহে ডাকাতের পিরীতি গে৷ 
তিলে তিলে বধুরে হারা! 


১৩ পদ। বিভাস। 


আজ প্রেমক নাহি ওর | 

ত্বপন্হি শুতল গৌরকি কোর ॥ 

মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর। 
টরকি ঢরকি বহে লোচনে লোর ॥ 
উচ কুচ কাজরে হারে উজোর । 
ভীগল তিলক বদনকচি মোর ॥ 
'মিটল অঙ্গ বেশ বহু খোর । 
বাস্থদেব খোর কহে প্রেম আগোর ॥ 


১৪ পদ। স্মৃহই। 


দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরাঁাদ না দেখলে 
মরমে মরিয়। যেন থাকি। 


সাঁধ হয় নিরস্তর হেমকাস্তি কলেবর 
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি ॥ 

পলকে না হেরি তায় পার ধদিয়া 
ধৈরজ ধরিতে নাহি পাঁরি। 

অন্ুরাগের তুলি দিয়ে অস্তর বাহির ছি? 
না জানি তার কত ধার ধারি॥ 

স্থুরধুনীর নীরে যেয়ে কুল দিব ভাসাইণ 
অনল জালিয়া দিব লাজে। 

গৌরাঙ্গ সমুখে করি দেখিব নয়ান ভরি 


বানু নাহি চাঁ় আন কাে 


১৫ পদ। কামোদ। 


কুস্থমিত কানন হেরি শচীনগন 
ভারত কাহে ঘন শ্বাস। 

ক্ষণে করতলে অবলই সুধশস 
ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


দেখ নব ভাব তরঙ্গ। 
থে। অভিলাধহি প্রকট নবদ্ীপে 
তাকর নাহিক ভঙ্গ ॥ গ্॥ 


চঞ্চল নয়নে চাহে চপলমতি 
গতিজিত মত্ত গজরাজ । 
গুন পুন এছন হেরত ফুলবন 


কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥ 
এছন ভাঁতি করি তারল জগঞজজন 
ভাসারল প্রেমামৃত দানে । 
রাধাষোহন বিন্দু না পাগল 
আপন করম বিধানে ॥ 


১৬পদ। জয়জয়ন্তী। 


আরে মোর গোর। ছিমণি। 

রাধা রাধা বলি কাদে লোটায় ধরণী ॥ 
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে । 

কত সথরধুনী বহে অরুণ নয়নে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় । 
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরছায় ॥ 
পুণকে পূরল তু গদ গদ বোল। 

বাস্থ কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥ 


১৭পদ। পাহিড়।। 
ঝি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর 
মূুরৃতি জগমনহারী। 
কি দিয়! কেমনে বিধি নিরম্ল গোরাতঙ্ছ 
| আকুল কুলবতী নারী ॥ঞ॥ 
বিফল উদয় করে গগনে সে শশধরে 
গোরাব্ধপে আলা তিন লোকে। 
তহে এক অপক্ধপ যেবা দেখে চাদমুখ 
মনের আধার নাহি থাকে ॥ 
চল চল প্রেমমণি কিয়ে থির দামিনী 
*... এছন বরণক আভা। 
তাহে নাগরালী বেশ ভুলাইল সব দেশ 
মদশমনোহর শোভা ॥ 


১৯১ 

যতী সতী মতিহত শেষ ষেন কুলব্রত 
আইল ভূবন-চিত-চোর। 

হরেকুষ দাসে কয় গোরা ন। ভঙজিলে নয় 

এ ঘর করণে দেহ ডোর ॥ 


১৮ পদ। শ্রীরাগ বা ধানশী। 


পৌগণ্ড বস শেষে গৌরাঙ্গ স্ন্দর | 
ভুব্ধর নাচনি করে কিবা সে অস্তর ॥ 
লাজে অবনত মুখ আর আখ ছুটী। 
বুঝিতে নারিন্ু এই তার পরিপাটা ॥ 
বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়। 

মধুর মধুর স্মিত বুঝিল না হয় ॥ 

কুন্ন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি। 
রাধামোহন পু ভাবে কুতুহলি ॥ 


১৯ পদ। সিন্ধুড়া। 
কানড় কুস্থম হেরি শচীনন্দন 
করতলে নখশশী ঝাপি। 
অন্থভাবে বেকত করত কত অস্থরাগ 
তম্থ মন দু উঠে কাপি॥ 
অপরূপ গৌরবিলাস। 
যে। বর ভাব বিভাবিত অস্তর 
সোই রতিক পরকাশ ॥ঞ) 


ঘামহি ভীগল সকল কলেবর 
বিবরণ দীশই কাতি। 

নয়নক নীরহি সিউল ভূভল 
শাল মেঘক ভাঁতি ॥ 

গদ গদ কণ্ঠে করত হরিকীর্তন 
অদ্ভুত সো! পুন অঙ্গ । 

রাধামোহন কহ কুছকে নাচায় অঙ্গ 


না বুঝিদ্ে ও নব রর্জ ॥ 


২* পদ। বিহাগড়। । 


দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম। 


যো রূপ লাঁশি, দেহ স্থগঠনি, দেখি-ঝুরে কোটি কাম ॥৬॥ 


১৯২ শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিতী । 


চি 
সোই ভাব ভরে ক্ষীণ দীশই, পরম দুবর দেহ। 
তব দীপিত উজর এছন, যৈছন চাদকি রেহ্‌ ॥ 
স্তাম নব রস করত কীর্তন, ম্মরই ও নব রূপ । 
তেঞ্রি অহনিশি ভ্রমই দশদিশি ন্সাত নবরসকৃপ ॥ 
ছে নিতি নিতি বিহরে দবিজপতি, জাগ্ পূরুবক প্রেম। 
রাধামোহন চিতহি' অনুমান, ও বূপ জগজনে ক্ষেম ॥ 


২১পদ। বেলাবলী। 

কাজু হাম নবদ্ধীপ- দ্বিঙ্গরাজে পেখলু" 
নব নব ভাবে বিভোর । 

দিন রজনী কিয়ে কিছু নাহি জানত 


নয়নহি অবিরত লোর ॥ 
সজ্নি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ। 


এছন প্রেম কতিহ নাহি হেরিয়ে 
নিরুপম নবরস কন্দ ॥প্র। 

শত শত ভকত উচ করি বোলত 
কছুই না শুনত বাত । 

হস্কৃতি শবদ করত পুন ঘন ঘন 
প্রেমবতী নারীক জাত ॥ * 

হরি হরি শব্দ কানহি যব পৈঠত 
তবহি ডারত ঘনশ্বাস। 

ভ্রমময় বাত কহত ইহ না বুঝিয়ে 


কহ রাধামোহন দাস ॥ 


২২ পদ । শ্রীরাগ । 


পন ককুণাসাগর গোরা । 
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর, হেরিয়া ভূবন ভোরা ॥ধ্র॥ 
হাহাকার করি, ভুজযুগ তুলি, বলে হরি হরি বোল। 
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি? গদাধর হেরি ভোর ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণ! করত, গরজে গভীর নাদে। 
পতিত দেখিয়া, আকুল হইয়া, ধরিস্রা ধরিয়া কাদে ॥ 


বিভোর হইয়া গোপীভাবে। 
কহে পু করিয়া আক্ষেপে ॥ 
আমি তোম| না দেখিলে মরি । 
উলটিয়া চাহ তুমি ফেরি ॥ 
করিল! পিরীতিময় ফাদ। 
হাতে দিলা আকাশের চাদ ॥ 
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ | * 
কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥ 
ছল ছল অরুণ নয়ান। 

বিরস সে সরস বয়ান ॥ 

অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস। 

কহে কিছু নরহরি দাস ॥ 


২৪ পদ। সুহই। 
রামানন্দ স্বরূপের সনে । 
বসি গোর। ভাবে মনে মনে ॥ 
চমকি কহয়ে আলি আলি। 
খেনে খেনে রহিয়! বাশীরে দেয় গালি 
পুন কহে স্বরূপের পাশে । 
কাশী মোর জাতিকুল নাশে ॥ 
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল। 
বধির সমান মোরে কৈল ॥ 
নরহরি মনে মনে হাসে। 
দেখি এই গৌরাঙ্গবিলাসে ॥ 


২৫ পদ। তুড়ী। 


গৌরাঙ্গচাদ্দের ভাব কহনে না যায়। 
বিরলে বসিয়। পহ' করে হায় হায় ॥ 
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে । 

কহে মুই ঝাপ দেই যমুনার নীরে ॥ 


২৩পদ। স্থৃহই 28454852222 
ৃ এঁক্ আছ 
দেখি গোরা নীলাচলনাথ। কা রঃ হি রা বা দিলা 


নিজ পারিষদগণ সাথ ॥ 


এবে তোম। দেখিতে সন্দেহ 1” 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। ১৯৩ 


করিনু দারুণ প্রেম আপনা অপনি। 
দুকুলে কলঙ্ক হইল না! যায় পরাণি ॥ 
এত কহি গোরাটাদ ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
মরম বুঝিম্না কহে নরহরি দাস ॥ 


২৬ পদ ৷ স্ৃহই। 


বে মৌর গৌরকিশোর | পৃরব প্রেম রসে ভোর ॥ 
কপ দামোদর রামরায়। করে ধরি করে হায় হায়। 
হেমুছু গদ গদ ভাষ। ঘন বহে দীঘল নিশ্বাস ॥ 
রম না বুঝে কেহ মোর ৷ কহে পহ হইয়া বিভোর ॥ 
কন ব। এ প্রেম বাঢ়াইছ । জীয়ন্তে পরাণ থোয়াইন্থ ॥ 
ঝরে ঝরয়ে নয়ান। নরহরি মলিন বয়ান ॥ 


হ৭পদ। স্ুহই। 


নক চম্পক গোরাটাদে । ভূমিতে পড়িয়! কেন কাদে ॥ 
ণেউঠে কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাউরি ॥ 
াঙ্জানলম্িত বাহু তুলি । বিধিরে পাড়য়ে সদ গালি ॥ 
হে ধিক বিধির বিধানে । এমত জোটন করে কেনে ॥ 
চান ভাবে কহে গোরাঁরায় | নরহরি স্থধিয়া বেড়ায় ॥ 


পঞ্চম উচ্ছাস 


( অভিসার, রসোদগার ও উৎকণ্টিত! ) 


১পদ। কামোদ। 


গৌরাঞ্ চরিত কিছু কহনে না যায়। 

পৃরব সোঙরি প্রতু মৃছ মৃদু ধায় ॥ 

নিজ জনে কহে চল স্ুরধুনীতীরে। 

পশুপতি পুজিব বিপদ ষাঁবে দূরে ॥ 

এছন বচন সবে রচন করিয়া । 

অগৌর চন্দন ফুল হন্তেতে করিয়া ॥ 

নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি। 

কহে বিশ্বভতর গোরা যাই যে নিছনি ॥ 
খু 


২পদ। মল্লার। 


বিরলে বসিয়া গোরারায়। 
আপাদ মন্তক, পুলকে পৃরিত, প্রেমধারা বহি যায় ॥ঞ 
সহচরগণে, কহয়ে বচনে, রহিতে নারিএ ঘরে । 
নন্দের নন্দন, পাই দরশন, তবে সে পরাণ ধরে ॥ 
কন্তুরি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, গলে নীলমণি মাল।। 
এ দাঞ্জ সাজয়ে, অঙ্গের ছটায়ে, ভূবন করিল আলা ॥ 
দেখিয়! গৌর. ভাবিয়! অস্তর) বসনে ঝাঁপয়ে তচ্গ। 
টাচর চিকুর, বেড়ি নান! ফুল, জলদে বিজুরী জন ॥ 
সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ সুন্দর, সরধুনী তীরে চলে। 
ভাবাবেশে মন, আকুল বচন, এ দাস মোহন বলে ॥ 


৩পদ। সার । 


লাখধান হেম্চম্পক জিনি গোরাতঙ্গ 
লাবণি অবনী উজ্োর। 

চন্দন চরচিত মালতীমগ্ডিত 
হেরইতে আখি ভেল ভোর ॥ 
মাঝ দিনহি আজু গৌরকিশোর ৷ 

বসনহি ঝাঁপি নিজ আপাদ মস্তক 
যাঅত স্থরধুনী ওর ॥ গর ॥ 

বাম এখনে ঘন চাহত দশ দিশ 
বাম পদ আগু সঞ্চার । 

বাম ভুক্জহি কাহে বসন আগোরই 
গজগতি চলু অনিবার ॥ 


গদগদ শবদে করত হরিকীর্তন 
অস্থুমানি মুখশশী ছাদে । 
রাধামোহন দাস না বুঝিয়ে ও রস 


নিজ দোষ ভাবিয়া কাদে ॥ 


৪ পদ। মল্লার। 


কান পাতি গৌরহরি। 


বলে অই গুন, নিকুগ মন্দিয়ে। বাজিছে শ্ামের বাশরী ॥এ্া 
মুরলীর নাদ, কানেতে পশিয়া, মরমে বাজিল মোর ।। 
আয় সথি আয়, গৃহে থাক! দায় যাওব বধুর ওর ॥ 


১৯৪. 


সাম অভিসারে, যাওব এখনি, কলক্কে নাহিক ভরি | 
বধুয়া নিকুজে, আমি গৃহমাঝে, কভু কি রহিভে পারি ॥ 
ইহা! বলি মুখে, অরুণ বসনে, আবরি সকল অঙ্গ। 

ধায় গোরাটাদঃ এ রাধামোহন, পাছে ধায় তার সঙ্গ ॥ 


৫ পদ। কামোদ। 
্র্-অভিসারিণী- ভাবে বিভাবিত 
নবন্বীপটাদ বিভোর । 
অভিনয় তৈছন করত পুলকি তন্গ 


নয়নহি অনন্দ-লোর ॥ 

দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু অবতার । 
তহি পুন নিমগন নাহি জানে রাত দিন 

বুঝি সো মহাভাব সার ॥ধ 
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গ পহিরণ 

গতি অতি ললিত সুধীর । 


বৃন্দাবন ভাণে চকিত বিলোকনে 
পাঅল হ্থরধুনীতীর ॥ 
কেবল কৃষ্ণ- নাম গুণকীর্তন 


করতহি পরম আনন্দে ৷ 
রাধামোহন দাস আশ রাখত জানি 
সো প্রভু চরণারবিন্দে ॥ 


৬পদ। কামোদ। 


গোরাাদ রাধার ভাবেতে ভোরা। 
অভিপারভাবে, যায় ত্বরা করি, ঘেন পাগলিনীপারা ॥ঞ। 
এ দিক্‌ ও দিক্‌, চৌদিক্‌ নেহারে, থমকি থমকি চলে। 
কীহা স্যাম বধু, কাহ! কুন, রহিদ্ব রহিয়া বোলে ॥ 
সব ভক্তগণ, ধাওল পশ্চাতে, উচরি শ্যামের নাম। 
সে নাম শুনিয়া, মুচকি হাপিয়। যায় গোরা প্রেষধাম ॥ 
বসন অঞ্চল, ঘোডঙটের মত, করিয়া “দওল মাথে। 


সে ভাব দেখিঘা, এ রাধামোহন, চলু গোর! সাথে সাথে ॥ 


৭ পদ । 


চলু নব নাগরীমালা। 
গুরুজন ভয় নাহি মান। 


য্থারাগ। 


গোরাবূপ হিয়া উজিয়ার। ॥ 
হেরইতে কয়ল পম়ান ॥ 


গ্রীগৌরপদ-তরজিবী 1. 


অপরূপ স্থরধুনীতীর । বহতহি' মল সমীর ॥ 
সকল ভকতগণ মাঝ। নাচত গোর! দ্বিজরাজ ॥ 
হেরি সবে চমকিত ভেল। নয়ন নিমিখ হরি গেল॥ 


৮ পদ। মায়ুর। 


কাচা কাঞ্চন কাস্তি কলেবর, চাহনি কোটি সুধীর । 
অতি স্থুখ বসনহি, আৰৃত মব তন্ধ, যাগত জুরধুনী ভাব 
সজনি গৌরাঙ্গ লখই না পারি । 

চাদকিরণ সনে, মিলল গৌরছ্যুতি, গজগতি ঈলু অনিবারি 
নারীক খৈছন, বামচরণ আন্ত, এছন করত সঞ্চার 
কৈছন ভাব, কি রীতি অছু অন্তর, কছু নাহি বুঝিয়ে গা 
চকিত বিলোচনে, চাহই দশ দশ, অলখিত দ্বিজমুখ হা 
সে পঙ্জ চরণ, শরণ কিয়ে পাঁওব, ইহ পাপামোহন দাম 


৯পদ। বিভাস। 


আরে মোর গৌরকিশোর । 
রজনীবিলাপরস ভাবে বিভোর ॥ 
কহইতে গদগদ কহই ন। পার । 
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার ॥ 
প্রেমালসে ঢুলু টুলু অরুণ নয়ান। 

কহই সরস রূস বিরস বয়ান ॥ 

চকিত নয়নে পছ' চৌদিক্‌ নেহাখে। 
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে ॥ 

কি আছে মনের কথা কহনে ন!যায়। 
এ রাধামোহন পু গোরাগুণ গায় ॥ 


১০ প্দ। বিভাস। 


অপরূপ গোরাাদে । 
বিভোর হইয় রাধার প্রেমে, তার গুণ কহি কাদে ॥4 
নয়নে গলরে, প্রেমের ধারা, পুলক পুরল অর্ধ । 
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কীপয়ে, উলে ভাবতরঙ ॥ 
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা । 
জানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, যে লাগি আইলা এখা 


জীগৌরপদ-হভরঙ্গিণী | 


১১ পদ। মল্লার। 


এহেন সুন্দর বেশ কেন বনাইলু। 
শিরুপম গোরারূপ দেখিতে নারিলু॥ 
অকাজে রজনী যায় কিব। মোর হৈল। 
নিশ্চয় জানিলু মোরে বিধি বিড়স্থিল ॥ 
স্ববাপিত গন্ধ আদি অগ্তরু চন্দন । 
গৌর বিনে কার অঙ্গে করিব লেপন ॥ 
কগৃর তীম্বুণ গুয়া দিব কার মুখে। 

বাস ঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে ॥ 


১২পদ। কেদার। 
আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চব রে 
মোহে বিমুখ নটরাজ। 
নব অনুরাগে আশ নাহি পূরল 
বিফল ভেল সব কাঁজ ॥ 
সজনি কাহে বনায়লু বেশ। 


আধ পলকে কত যুগ বহি যায়ত 
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ প্র 
গুরুজন গৌরব দূরে হি ভারলু 


গৌর-প্রেমরস লাগি । 
মোহে বিহি বঞ্চল 
মু ভালে দেল আগি॥ 
*প্রেমরতন ফল জগ ভরি বিখারল 
হাম তাহে ভেল নৈরাশ। 
নব অক্করাগে ভরমে হাম তুলল 
বাহ্‌ ঘোষের না পূরল আশ ॥ 


হন প্রেম 


১৩ পদ। বিভাস। 


গোরবরণ, ঠিবণকি রণ, অরুণ বসন তায়। 

পাতা উতপল, নয়নযুগল, প্রেমধারা বহি যায় ॥ 
দেখ দেখ নবদ্বীপ-ছ্বিজরাজ। 

আব বিভোর, সদা গর গর, মধুর ভকত মাঝ ॥ঞ৭ 
ইয়ে আবেশে পুরুব বিলাসে, মধুর রজনী-কথা। 
অমিয়া ঝরণ, এছন বচন, হরল মনের ব্যথা ॥ 


১৯৫ 
শুনি হরযিত, সকল ভকত, প্রেমের সাগরে ভাসে। 
সে সব সোডরি, কীদয়ে গুমরি, দীন গোবদ্ধন দাসে ॥ 


১৪ পদ। বিভাস। 
উঠিয়া বিহান বেলি। সকল ভকত মেলি ॥ 
ভেটিল গোৌরাঙ্গটাদ। শ্রিকুবন্মনফাদ ॥ 
বিরলে বসিয়। গোরা । ব্রজভাবে হয়ে ভোরা ॥ 
কহে সে শ্যাম নাগর। শুধুই রসসাগর ॥ 
মো সঞ্চে নিকুঞ্ধবাস। কয়ল নান? বিলাস ॥ 
আদরে যু কৈল কোলে । তুষিল মধুর বোলে ॥ 
কি স্থণ সে হরি হরি। বালাই লইয়া মরি ॥ 
কে গোবদ্ধন দাস । এ দীনের পূরিবে কি আশ ॥ 


১৫ পদ। বিভাস। 
অতি উষ।কালে, শেজ তেয়াগিয়া, উঠিলেন গৌরবিধু। 
বিগলিত বেশ, আলুখালু কেশ, জ্ঙু নব কুজবধূ ॥ 
ভকতগণেরে, হেরিয়া নিয়ড়ে, সাহসে তুলিয়া! মাথা । 
ঢালে জন্ন মধু, কহে মুছু মৃদু, রজনীবিলাসকথ ॥ 
হ্যাম বধুয়ার, পিরীতি অপার, কহিতে সঙ্গল আখি । 
করে আহা আহা, বলে পিয় কাহ, উডিল কি প্রাণপাখী ॥ 
মনো ব যাহা, অন্গভবি তাহা, কহে গোবদ্ধন দাসে। 
আসিলে রজনী, পাবে শুণমণি, শুনি গোরা স্থখে ভাসে ॥ 


১৬ পদ। বিভাঁস। 


দেখ দেখ গৌর প্রেম-রসধাম । 
পদনখে জিতল কত্হ শশিকুল 
লাখ লাখ মদযুত কাম ॥এঁ| 
চকিত বিলোকনে সব দ্দিশ চাহই 
ঝাপই চম্পক অঙ্গ। 
পুলকহি' পৃরিত 
নিরুপম ভাবতরঙ্গ ॥ 
খেনে মু হাসি কহই সে! পিরীতি 
ধৈছন হেম দশবাণ। 
শ্যাম নাগর মোর প্রাণমনোহর 
কহইতে ঝরয়ে নয়ান ॥ 


আপাদ-মস্তক 


রঃ ভাবছি বিবশ ৃ কই ব্রজরস 
১১১১১, অভিনয় তৈছে পরকাশ 1... 


ভথ রাধামোহন দাস ॥ 


১৭ পদ। বিভাস__লোফা। 


আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ বিধু। 
পৃরুব প্রেমরস কহ্‌ই মধু ॥ 

ভাবভরে গদগদ আধ আধ বাণী। 
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি ॥ 
পুলকে পরল তনু পিরীতিরসে । 
ঝাপয়ে বসন বিবশে পুন খসে ॥ 
আনন্দজলে ডুবে নয়ন রাতা।। 
রাধামোহন দাসের শরণদাতা ॥ 


১৮ পদ। ধানশী। 


আপন জানি বনায়লু বেশ। 

বাধল যতনে উদাস করি কেশ ॥ 
চন্দন-তিলৰ দেয়ল মঝু ভাল। 

কণ্ঠে চঢ়ায়ল মোতিমমাল ॥ 

মুগমদ চিত্র কমল কুচ মাঝ । 

অঙ্গহি অঙ্গ বনায়লু সাজ ॥ 

গৌরক লেহ কহনে না যায়। 
বাস্থদেব ঘোষে রস ওর নাহি পায় ॥ 


১৯ পদ ধানশী বা ভূপালী-দশকুশি । 


স্থরধুনীতীরে নব ভাণ্তীর তলে । 
বসিয়াছে গোরাান নিজগণ মেলে ॥ 
রজনী কৌমুদী আর হিম-খতু তায়। 
হিম সহ পবন বহয়ে মন্দ১ বায় ॥ 
স্তাহি বৈঠহি২ পন ললিত শয়নে৩। 
হেরই দশ দিশ ৪ চকিত-নয়নে৫ ॥ 





১) মৃদু, ২ । রচয়ে। ৩) শয়ান, ৪ | ঘন যন, ৫ | নয়ান। 


আপন অঙ্গের ছায়া! দেখিয়া উঠয়ে। 
. বাসকলজ্জার ভাব বাচ্ছ দোষ কছে। 

২৯ পদ। অঙ্গল। 
সথরধুনীতীরে নরুণতর তরুতল তঙ্গপিত মালতীমালে 
বৈঠি বিনোদবর, বাপিত কুক্কুমে, তিলক বনাঅত ভা 
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গবিলাস। 
গোকুল-নায়ক বিহরই নবহ্বীপে, তরুণী ভাব পরকাশ ॥ 
চমত্রুত চারু চন্দ্রযুত চন্দন, চিনত্রই চিত্রিত অঙ্গে । 
নিজ বরভাব বিভাসিত অন্তর, এছে ভকতগণ সঙ্গে ॥ 
রাকা রজনী রজনীকর রমণক, রাতুল পদনখ ফীঁদে। 
রাধামোহন ছুষ্ট দ্বিরেফ, চিতদমন১ দাস করি বাবে ॥ 


২১ পদ । সুহই। 


অরুণ নয়নে ধারা বহে । অবনত-মাথে গোরা রহে 
ছায়! দেখি চমকিত মনে | ভূমে গড়ি যায় ক্ষণে গা 
কমলপল্পব শীবছাইয়া। রহে পহু ধেয়ান করিয়া ॥ 

বিরলে বসিয়। একেশ্বরে । বাসকসজ্জার ভাব করে ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ তা দেখিয়া । বোলে কিছু চরণে ধরি; 


২২ পদ । ধানশী। 
কি লাগি আমার গৌরাঙগস্থন্বর বসিয়৷ গৃহের মাঝে! 
বসন আসন রতন ভূষণ সাজয়ে অঙ্গের সাজে ॥ 
আপন ব্পুর ছাছ নেহারিয়া চমকি উঠয়ে মন । . 
কি লাগি অবন্থ না মিলল পন্থ', এত না৷ বিলম্ব কেনে 
কহে নরহরি, মোর গৌরহরি, ভাবিয়। রাইয়ের দশা 
সজল-নয়নে, চাহে পথ পালে, কহে গদ গদ ভাষা ॥ 


২৩ পদ। ধানশী। 
পালঙ্গ উপরে গৌরাঙ্গনুন্দর বসিয়া বিরসমনে ৷ 
রাধার ভাবেতে, ভাবিত অন্তর, বাঁসকসজ্জার ভাগে ॥ 
কহে শ্যাম বধু আসিবে বলিয়া, শেজ সাজাইনু ফুলে । 
গতপ্রায় নিশি, কোথা কালশলী, রজনী গেল বিফলে ॥ 
না আসিল কালা, আর প্রেমজালা, কত ব! সহিবে প্রা 
কহে নরহরি ভাজিব পিরীতি, সে শ্তাম নিঠুর সনে।_ 


পিট লাশে 





১। অদন-পাঠীস্তর | 


২৪ পদ। স্ুহই। 
স্বরপের কাছে গৌরহরি। কী্দি কহে ফুকরি ফুকরি॥ 
বৃথাই পাতিলু প্রেমফাদ | কুঞ্চে ন! আরল কালাাদ ॥ 
টুগটাপ পড়িছে শিশির । রজনী তেল ত স্থগভীর ॥ 
আশাপথ বৃথাই চাহি ৷. বুথ! ইহ যামিনী যাঁপিঙ ॥ 
ইহা কহি ধরণী লোটায়। বাস্থ ঘোষ করে হায় হায় ॥ 


২৫ পদ । কামোদ। 


স্বরূপের করে ধরি বলে কাদি গৌয়হরি 
বিহনে আমার হাম রা । 

বিফলে বঞ্চিলু নিশি অতমিত ভেল শশী 
এ পরাণ ফাটি মনু যায়॥ 
কোথায় আমার শ্যাম বধ। 


ফল-শেক্ বাসি ভেল ফুলহার শুখা ওল 
না মিলল শ্যাম-প্রেমমধু ॥ঞ্ক 

চল বে স্বরূপ চল যাই স্থরধুনীজল 
এ সকল দেই ভাসাইয়।। 

গেল যাক কুলমান আর ন। রাখিব প্রাণ 
তেজিব সলিলে ঝাপ দিয়া ॥ 

আমার সে কালশশী কার কুপ্তে বঞ্চে নিশি 
কাহে মুঝে ভেলত ঠবমুখ । 

বাস্ছদেব ঘোষ কহে এ ছুখে পরাণ দছে 

কাহ। মিটায়ব হিয়াছুখ ॥ 
২৬ পদ। গান্ধার। 

কিলাগি গৌর যোর। নিজ রসে ভেল ভোর ॥ 

অবনত করি মৃখ। ভাবয়ে পৃরুব ছুখ ॥ 


বিহি নিকরুণ ভেল। আধ নিশি বহি গেল। 
জ্ঞানদাস কহে গোরা। নিজ রসে ভেল ভোর ॥ 


২৭ পদ। ভৈরকী। 


হেষ-দরপণি, গৌরাঙ্গ-লাবণি, ধূলায় ধূসর কাতি । 
আসন বসন, তেজিয়া রোদন, ব্রজবিলাসিনী ভাতি॥ 
ইরি হরি বলি, প্রাণনাথ করি, ধরণী ধরিয়া উঠে। 
কোথা না যাইব, কাহারে কহিষ, পরাণ ফাটিয়া উঠে ॥ 


ভ্রীগোরপদ-তরজিমী। ্ ৃ ১৯৭, 


 সহচর্গণে, করিয়া রোদনে, কহয়ে বদন তুলি । : 
আমার পরাণ করয়ে যেমন, বেদন কাহারে বলি ॥ 
নরহরি দাসে, গদ গদ ভাষে, কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর। 
আন ছলে বূলে, উদ্ধারে দকলে, সদ। রাধাপ্রেমে ভোর ॥ . 


২৮ পদ। কেদার। 


দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার । 

বছু গুণ গানে, গবাশনগণ সঞ্ঞে, গরবহি পাঅল পার১ ॥ঞা 
গোপীগণ-প্রাণবল্পভ যে] জন, সো! শচীনন্দন হোই । 
গোপীগণ গুণ গানে, গোর পুন হোই, রজনী বলি রোই ॥২ 
চৌদিকে চাব, টাদনি চাহি চমকিত. চিতে অতি পাই তরাস। 
কাপি কহয়ে কাহে, কান্থ নাহি মিলল, কি ফল কায় বিলাস॥ 
কৃষ্ণ কষ কহি করতহি কীর্তন, কাস্তক কামন মর্খ। 

ভগ রাধামোহন, ভাবে তোর পু, ভণ যুগপাবন ধশ্ম ॥ 


ষষ্ঠ উচ্ছীস। 
€( খণ্ডিতা, মাল, কলহাস্তরিত] ) 
১পদ। বিভাস বা তুড়ী। 


আজি কেন গোরাটাদের বিরস বয়ান । 
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান ॥ 
মুখচাদ শুখায়েছে কিসের কারণে। 

অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে ॥ 

অলসে অবশ অঙ্গ ধরণে নাযায়। 

ঢুলিয়া চুলিয়! পড়ে বাঢ়াইতে পায় ॥ 

বাস্থ ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল । 
কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল ॥ 


২পদ। বিভাস। 
কি লাগি আমার গৌররায় । 
আবেশে শ্রীবাসমন্দিরে যায় ॥ 


১) যাহার গুধগাঁনে সবান্ধবে চণ্ডালও ভবসাগর পার হয়। 
২। গোপীগণানীং গুণগ্রামাদ্‌গৌরবর্ের ভৃত্বা রাঁতৌ বলিপ্রস্ততবেঃ 
কত্বা। রোদনমুৎ্কণ্ঠয়া করোতি ৷ ইতি পদামৃতসমুদ্ধে | 


১৯৮ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিনী। 


কি ভাবে গোর! জাগিল নিশি । 
কি লাগি মলিন বদনশশী ॥ 
অলসে এলাঞ্া পড়েছে গা । 

, চলিতে না চলে কমল পা॥ 
গৌরবরণ ঝামর ভেল। 
নিশিশেষে কেব। এ দুখ দেল ॥ 
কহয়ে রসিক ভকতগণ। 
রাধার ভাবে বিভাবিত মন ॥ 
পরসাদ কহে আমার গোরা । 
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা ॥ 


৩পদ। বিভাস। 


সহজে গৌর, প্রেমে গর গর, ফিরাঞা যুগল আখি । 


দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণকিরণ দেখি ॥ 
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ সম্বরি না পারি চিতে । 


কহে কি লাগিয়া, কেবা সাজাইয়! কেন কৈল হেন রীতে ॥ 


এ রাধামোহন কহে বুষভানুমৃতা রসে পু ভোর। 


হেন ছলে বুলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর ॥ 


৪ পদ । সুহই। 


আরে মোর আরে মোর গৌরালপরায়। 
পূরুব প্রেমভরে মৃদু চলি যার ॥ 
অরুণ-নয়ন মুখ বিরস হইয়া । 

কোপে কহয়ে পছ' গদ গদ হিয়। ॥ 
জানলু তোহারে, তোর কপট পিরীতি । 
যা সঞ্জে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নতি ॥ 
এত কহি গৌরান্দের গর গর মন। 
ভাঁবের তরঙ্গে ষ্ন নিশি জাগরণ ॥ 
কহে নরহরি রাধাভাবে হৈল হেন। 
পাই আশোয়াঁস বঞ্চিত হৈল যেন ) 


৫ পদ । গান্ধার। 


গোরা পন্থ বিরলে বলিয়া । অবনত বদন করিয়া ॥ 
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আখি । রজনী জাগিল হেন সাথী ॥ 
আশা দিয়! বঞ্চিলা রজনী ॥ 


বিরস বদনে কনে বাণী। 


রঙ 


প্রেম করি কুলবতী সনে। 
বংশীনাদে সঙ্কেত করিল। 
কনে পুন হইবে মিলন । 
বেশ বনাইন্গ কত মতে। 
কিন্ত কান বঞ্চিয়া আমারে । রজনী বঞ্চিল কার ঘরে॥ 
স্বক্ূপেরে এত কহি গোরা । অভিমানে কাদে হৈয়া তে 
নরহরি তা হেরিয়! কাদে । কেমনে কঠিন হিয়া বাঁধে 


কীর্দিয়। কহয়ে গোরারায়। এ দুখ সহনে নাহি যায় 
কাতরে করয়ে সাবযাদ। 


নরহরি মাগে পরসাদ ! 


৬পদ। বিভাস-দশকুশি । 


অলসে অরুণ আখি কহ গৌরাঙ্গ এ কি দেখি 
রজনী বঞ্চিলে কোন্‌ স্থানে । 
বদন-সরসী-রুহ মলিন যে হইয়াছে 
সারা নিশি করি জাগরণে ॥ 
তুয়া৷ সনে কিসের পিরীতি । 
এমন সোনার দেহ পরশ করিল কেহ 
না জানি সে কেমন রসবতী ॥ঞ॥ 
নদীয়া নাগরী সনে রসিক হৈয়াছে ওঠে 
অবহি পার ছাড়িবারে। 
স্থরধুনীতীরে গিয়া মার্জন করহ ডিয়া 
তবে সে আমিতে দিব ঘরে ॥ 
গৌরাঙ্গ কষরুণভাষী কহে মুছু মু হাদি 
কাহে প্রিয়ে কহ কটুভাষ । 
হরিনামে জাগি নিশি অমিঞা সাগরে ভাি 
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ 


৭পদ। স্ুহই। 


এত কি শঠতা কামর ম 
ঘরের বাহির মুই আইল 
তাই মুই আইন্কু কুঞ্ধবন ॥ 


আশ করি বঞ্চিচ্ু কুপধেতে 


৮ পদ । সুহই । 


স্বরূপের করে ধরি গোরারায়। 
গালি কত পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায় ॥ 
সে শঠ লম্পট রতিচোর। 

কত ন! দুর্গতি করে মোর ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


কুলমান সকলি নাশিল। 

পতিগেহে আনল ভেঞ্জাইল ॥ 

শেষে কালা মোহে পরিহরি । 

কেলি করে লৈয়া অন্য নারী ॥ 

মুই কি হইঙ্গ তার পর। 

ইহা কহি গৌরহরি কাদিয়! ফাফর ॥ 
বাস্থ কহে কি বুঝিব আমি। 

ধার লাগি কাঁদ পু সেই ধন তুমি॥ 


৯ পদ। বরাড়ী। 
টাভরে গৃহে পছ' আসি । মানে মলিন মুখশশী ॥ 
নদ পাতি কল শয়ান । বলে একি ছিয়ে ছিয়ে কান ॥ 
ব কেজি ভজিন্ু তোমারে | তাই বুঝি হেন ব্যবহারে ॥ 
বান সনে বিহারের সাধ । হাম কি করিমু অপরাধ ॥ 
হরি হেন অহেতুক মানে 1১ হরিরাম হাসে মনে মনে ॥ 


১০ পদ। সুহই। 


[নে মলিন মুখ-শশাঙ্ক নয়নে ঝরত লোর । 

বনত মাথ, না কহ বাত, গৌরহরি পহু' মোর ॥ 
কাকিল কাকলি, ভোমর। গুঞ্চন, শ্রবণে পৈঠত ষব। 

€ হাত তুলি, ছুহ' কান ঝাঁপই, উহু উহু করি তব॥ 
[বাশ পানে, ভরমে চাহিলে, ছু হাতে ঝাপই আথি। 
[থাক কেশ, লুকায়ত বসনে, কালবরণ তছু দেখি ॥ 
হেঁপছ আর, না হেরব কাল, কাল মোহে দুখ দিল । 
প্রমণাস কহ, মানভবে গোর।, কাল সবন্থ তেয়াগল ॥ 


১১ পদ। নুহই। 
নাগি ধুলায় ধূসবু সোনার বরণ শ্রীগৌর দেহ। 
ঈর ভূষণ সকল তেজ্জল, না জানি কাহার লেহ ॥ 


১। অহেতুক মীনের লক্ষণ যখা-_“প্রেয়ঃ কুটিলগা মিত্বং কোপায়ঃ 

"ং বিনা ”-_্‌ সাহিতাদর্পণ ] “দেখ দেখ সখি ঝুটক মান। কাঁরণ 
২ খুবই লা পারই তব কাহে রোখল কান ।” [ বিদ্যাপতি ] 

দ্ধ পদকন্তা ইহাকে অন্য ভাবে অহেতুক মান জানিয়া হালিতে- 

রা কিনি ভাবিতেছেন, যিনি নাক্সিকা, তিনিই নায়ক, তবে কে 

রি উপর মাস করিতেছেন? ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে আপনার উপর 
" মান করিতেছেন, অতএব ইহাও অহেতুক মান। 


১৪৯৯ 


হরি হরি মলিন গৌরাজটাদে । 

উন্ উন্ করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাণি ধরে কাদে ॥&॥ 
তিতিয়। গেয়ল সব কলেবর ছাড়য়ে দীঘল নিশ্বাস। 
রাইয়ের পিরীতি যেন হেন রীতি কহে নরহবি দাপ ॥ 


১২পদ। পঠমঞ্জরী। 
ব্রণ কাঞ্চন দশবাণ। অরুণ বসন পরিধান ॥ 
অবনত মাথে গোরা রে । অকুণ-নয়ানে ধারা বহে ॥ 
শণে শির করতলে রাখি । ক্ষণে ক্ষিতিতল নখে লিখি ॥ 
কান্দিয়। আকুল গোরা রায়। সোনার অঙ্গ ধুলায় লোটায় ॥ 
বাঙ্গদেব ঘোষে গুণ গায় । নিশি দিশি আন নাহি ভায় ॥ 


পঠমঞ্জরী । 

গোর! পছ বিরলে বপিয়া। অবনত বদন করিয়া ॥ 
পদ্নখে ক্ষিতিপর লেখি । নয়ন-লোরে নাহি দেখি ॥ 
মানে মলিন মুখটাদ | হেরি সহচর মন কাদ॥ 

কাহে না কহ কছু বাত। প্রেমদাস শিরে দেই হাত ॥ 


১৩ পদ । 


১৪ পদ । পঠমঞ্জরী । 


মানে মলিন বদনচাদ । হেরি সহচর-্দয় কাদ॥ 
অবনত রি রহয়ে শির। সঘনে নয়নে বহয়ে নীর ॥ 
নখে গোরাাদ লিখই মহী। থির নয়নে রহল চাহি ॥ 
সঙ্গিগণে কছু না কহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত ॥ 
ফুয়ল বসন না পরে তায়। কাতরে শেখর দাড়ায়া চায় ॥ 


১৫ পদ । সুহই। 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ বজি গোর কাদে ঘনে ঘনে। 
কত স্থুরধুনী বহে অরুণ-নয়নে ॥ 

স্থগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাথে গায়। 
ধূলায় ধূসর তন্থ তৃমে গড়ি যায়॥ 

মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়। 

রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায় ॥ 
ক্ষণে চম্কিত অঙ্গ ধরণ ন! যায়। 
মানভাব গোরাচাদের বাস্থ ঘোষ গায় ॥ 


১৬ পদ । 


অপরূপ গৌরাঙ্গের লীল!। 
রাধিকার ভাব হল মনে। 
নিজ প্রতিবিঘ দেখি জলে | 
টীট নাগর শ্যামরায়। 
কোপ ক'র চলে নিজবাসে। 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


বরাড়ী। 


স্থরধুনী-সিনানে চলিলা ॥ 
ঘন চাহে কাল জল পানে ॥ 
কুপিত অন্তরে কিছু বলে ॥ 
আন জন সহিত খেলায় ॥ 
কহে কিছু হরিরাম দাসে ॥ 


মঝু মনে লাগল শেল। 


হৈল মনের দুখ কি বলিব কায় 

মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥ 

এইরূপে উদ্ধারিল সব নরনারী। 

এ রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি ॥ 
পঠমঞ্জরী । 


গৌর বৈমুখ ভৈগেল ॥ 


১৯ পদ। 


পাহির্শ!। 


সকল ভকত মেলি আনন্দে ছলাছুলি 
আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে। 
গৌরাঙ্গ শুতিয়। আছে কেহ তনাহিক কাছে 
নিশি জাগি মলিন বদনে ॥ 
ইহ বড় অদতুত রঙ্গ। 
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি 
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ ॥ঞ॥ 
দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন 
বিরস বদন কি কারণে। 
সবে কহে হায় হায় কিছুই না বুঝা যায় 
কি ভাব উঠিল আজি মনে ॥ 
কেহ লু লহু করে মুখানি পাখালে নীরে 
কেহ করে কেশ সম্বরণ। 
কিছু নাজানিয়ে মোরা ভাবের মূরতি গোরা 
বাস্থ ঘোষ মলিন বদন ॥ 


১৭ পদ। 


১৮ পদ। তুড়ী। 


মান বিরহ ভাবে পন" ভেল ভোর। 

ও রাঙা] নয়নে বহে তপতহি লোর ॥ 
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গচাদ। 
অখিল জীবের মনলোচনফাদ ॥ 
প্রেমজলে ডুবু ডুবু লোচনতারা । 
প্রলাপ সম্তাপ ভাব আদি ভোর! ॥ 
হাসিয়! কহয়ে পুন খিক মোর বুদ্ধি। 
অভিমানে উপেখিলু কান গুণনিধি ॥ 


জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি ছুখ দেল ॥ 
কাহে কহব ইহ দুখ |.  কহইতে বিদরয়ে বুক ॥ 
আর না হেরব গোরামৃখ। তব জীবনে কিয়ে সখ । 
বান্থদেব ঘোষ রস গান। গোর! বিন না রহে পরাণ 


২৭ পদ । সুহই। 
কেন মান করিল লো সই। 
গোরা গুণনিধি গেল কই ॥ 
তেঞ্জিলাম যদি বধুয়ায়। 
কেন প্রাণ নাহি বাহিরায় ॥ 
আমি ত তেজিচগ গৌরহরি । 
তোরা কেনে না রাখিলি ধরি ॥ 
এবে গেহ দেহ শুন ভেল। 
গৌর বৈমুখ ভৈগেল ॥ 
এবে কেন মিছ। হা হতাশ । 
বাস্থ কহে পূরিবেক আশ ॥ 


২১ পদ । স্ুহই | 


মোহে বিহি বিপরীত ভেল। 

অভিমানে মোহে উপেখি পথ গেল ॥ 
কি করিব কহ নাউপায়। 

কেমনে পাইব সেই মোর গোরারায় ! 
কি করিতে কি না জানি হৈল। 
পরাণ-পুতলি গোর। মোরে ছাড়ি গেল ॥ 
কেজানে যে এমন হইবে । 

আচলে বাধিতে ধন সায়রে পড়িবে ॥ 
চৈতন্ত দাসের সেই হৈল । 
পাইয়া.গৌরাজটাদ না ভি পাইল ॥ 





শ্ীগৌরপদ-তরজিনী । 


সপ্তম উচ্ছস। 


(ক) 
(বিরহ) 


১ পদ । স্ুহই-কন্দর্প। 
আজু কেন গোরাটাদ্দের বিরস বয়ান । 
কে আাইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান ॥ 
চৌদ্দিকে ভকতগণ কাদি অচেতন। 
গৌরাঙ্গ এমন কেনে ন| বুঝি কারণ ॥ 
সে মুখ চাইতে হিম্না কেমন জানি করে। 
কত স্থরধুনী-ধারা আআখিবুগে ঝরে ॥ 
হরি হরি বলি গোর! ছাড়য়ে নিশ্বাস । 
শিরে কর হানে বাস গদ গদ ভাষ॥ 


২ পদ।কামোদ। 

নাঞ্জহি শচীহৃত হেবিয়ে আন মত 
কি কহত কছু নাহি জানি। 

নগর গমন লাগি বোলত রাজদুত 
বড় ইহ দারুণ বাণী ॥ 
কাদি কহত পুন রোই। 

লাখে লাথে বিঘিনি মঞ্জু পর বেঢুউ 
পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই ॥ঞ্র। 


কাহে মধু দক্ষিণ নয়ন ইহ ফুরই 
কাহে মু হৃদয় কাপ। 
কাহে মধু চিত করত উচাটন 


এত কহি করত বিলাপ ॥ 
পরাণ মঝ্ু ঝুরয়ে 
কি করয়ে নাহিক থেহ। 
এরাধামোহন-কহ ইহ আনমত নহ 
কাঠ কঠিন মঝু দেহ ॥ 


৩ পদ। পাহিড়া। 


হরি হরি কি কহব গৌরচরিত। 
নর অকৃর বলি,পুন পুন ধাবই, ভাবহি পুরুব পিরীত ॥ঞএ 
“হা প্রাণনাথ, লেই যাই, ডারই শোককি কৃপে । 


ক গুন বচন, বোলে নাহি এছন, সব জন রহল নিচুপে ॥ 
২৬ এ 


এছন হেরি 


র 


২*১ 


রোই কত গণে, বোলই পুন পুন তু সব না কহলি ভাষ। 
এছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস ॥ 
৪ পদ । স্ৃহই। 
রোই রোই জপে গোরা কুষ্ণনাম-মধু। 
অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু ॥ 
শিব বিহি নাহি পায় যার পদ্ধে ভজি। 
তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি ॥ 
ছাড়িয়া সকল সখ ভেল অশকতি । 
সাত কুস্ত কলেবর ভাব বিভূতি | 
দেখিয়া সকল লোক অন্ক্ষণ কাদে । 
বান্থদেব ঘোষ হিয়া থির নাহি বাধে ॥ 


৫ পদ। যথারাগ। 
গভীর! ভিতরে গোরারায়। 
জাগিয়! রজনী পোহায় ॥ 
খেনে খেনে করছে বিলাপ । 
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাপ ॥. 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে । 
কোন নাহি রহ পছ পাশে ॥ 
ঘন কাদে তুলি ছুই হাত। 
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥ 
নরহরি কহে মোর গোরা। 
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোর! ॥ 
৬ পদ। ম্ৃহই। 
সিংহন্বার ত্জি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়। 
কোথা রুষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সধায় ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়। 
মাঝে কনয়াগিরি ধূলায় লোটায়॥ 
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় । 
দীঘল শরীরে গোর! পড়ি মূরছায় ॥ 
উত্তান শয়ন মুখে ফেন বহি যায়) 
বাস্থদেব ঘোষের হিয়। বিদরিয়! ঘায় ॥ 
৭ পদ। শ্রীরাগ। 
চেতন পাইয়া গোবারায়। ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥ 
সমুখে শ্বরূপ রামরায়। দেখি পহ করে হায়ছায়॥ 


২০২ প্্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। 


1 


কাহা মোর মুরলি-বদন। এখনি পাইন দরশন ॥ তাহে মঝু মানস কীপয়ে অহনিশ 
ওহে মাথ পরম করুণ। রুপা করি দেহ দরশন ॥ ঝর ঝর নয়নহি কাদ॥ 
এত বিলাপয়ে গোরা্টাদে । দেখিস! ভকতগণ কাদে ॥ ইহ বড় হৃদয়ক তাপ। 
বাস্থ ঘোষ কহে মোর গোরা । কৃষ্ণপ্রেমে হইল বিভোর। ॥ গোকুল-নায়ক গোপিকা ভাবহি 
ূ ৃ কত শত করত বিলাপ ॥ঞ&॥ 
৮ পদ। পাহিড়া। ঘন ঘন শ্বাস ডারত মহী লিখত 
আরে আমার গৌরকিশোর । বিবরণ ভেল অকক্ষীণ। 
নাহি জানে দিব! নিশি কারণ বিহনে হাগি বামকরে অব- লহ্ঘই মুখবিধু 
র্ মনের ভরমে পু ভোর ॥ঞ্রু॥ লোচননীর ঝরু চিন ॥ 
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পছ কি হ্থধায় জগভরি করুণায়ে দেওল গ্রেমধন 
কোথায় আমার প্রাণনাথ। দরিদ না রহ কোই। 
ক্ষণে শীতে অন্ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই লক্ষ রাধামোহন পুন তহি ভেল বঞ্চিত 
কাহ! পাও যাও কার সাথ ॥ আপন করম-দোষে রই ॥ 
ক্ষণে উর্ধবাছ করি নাচি বোলে ফিরি ফিরি পু 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ ।১ ১১ পদ। ধানশী। 
ক্ষণে আখিযুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কাদে ঘামিনী জাগি জাগি জগজীবন 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥ “  অপতহি যছুপতি-নাম। 
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি যাম যাম যুগ ষৈছন জানত 
রাধার পীরিতে হৈল হেন। প্র জর জর জীবন মান ॥ 
এছন করিয়া চিতে কলিষুগ উদ্ধারিতে ঝুরত গৌরকিশোর | 
বঞ্চিত হইন্থু মুঞ্রি কেন॥ ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে 
বুঝি পুরব রসে ভোর ॥ঞ| 
৯ পদ। পাহিড়া। চমপক গৌর- চাদ হেরি চমকই 
কাহে পুন গৌরকিশোর। চতুর ভকতগণ চাহ। 
অবনত মাথে লিখত মহীমগ্ডল, নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥ঞ& চলইতে চরণে চলই নাহি পারই 
কনক বরণ তন্ু,ঝামর ভেল জনন, জাগয়ে নিদ নাহি ভায়। চকিতহি চেতন চোরাহ॥ 
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন, ছলছল লোচনে চায় ॥ হি ছয় দহন ছাপি করযুগণ 
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই, ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস। ছোড়ল রজনীক নিন্দ। 
এছন টরিতে, তারল সব নরনারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ছোড়ব নাহি কবছ জগম্ীবন 
ছদ না কহতহি' দাস গোবিন্দ ॥ 
বা | কামোদ। বা এ 
আজু হাম পেখলু চিন্তায় নিমগন 
গৌরাঙ্গ নবন্ধীপর্াদ । সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিহার । 
: কত কত অঙ্কভব প্রকট হোরত 





»। প্রলাপ--পাঠাস্তর | “কত কত বিবিধ বিকার ॥&॥ 


জ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী ৷ ২০৩ 


বিরস বদন ভেল শচীনন্দন হেরি 
মোহে লাগয়ে ধন্দ । 
বিরহভাবে জঙ্ছ গোপীগণ বোলত 
তৈছন বচনক বন্ধ ॥ 
নরনক নির্ট গেও মঝু বৈরিণী 
জনমহি যো নাহি ছোড়। 
স্বপনহি সে মুখ দ্রশন ছুলহ 
, অতএ নহত কভু মোর॥ 
এত কহি হরি হরি বলি পুন কাদই 
ভাবে স্থৃকিত ভেল অঙ্গ। 
কহ রাধামোহন হাম নাহি বুঝিয়ে 
সো বড় প্রেমতরজ ॥ 


১৬পদ। নাটিকা। 


সজনি, অন্কুভবি ফাটয়ে পরাণ 

যো শচীনন্দন পুরুবহি গোকুলে 
আনন্দ সকল নিদান ॥প্॥ 

সোই নিরস্তর কাতর অস্তর 

বিবরণ বিরহক ধুমে 

ঘামহি ঝর ঝর সকল কলেবর 
অহনিশি শুতি রহ ভূমে॥ 

নিরবধি বিকল জঙ্পত মঝু মানস 
করতহি কৈছন রীত। 

কৈছে জুড়ায়ত সোই ষুকতি কহ 
তিলে এক হোত সম্থিত ॥ 

এত কহি গৌর ফুকরি পুন রোয়ত 
ডুবত বিরহতরজে | 

রাধাযোহন , 
নিম্গন যো রসরজে ॥ 


কছু নাহি বুঝত 


১৪ পদ। স্ুহই ॥ 


সহচর-অঙ্গে গোর? অঙ্গ হেলাইয়। 

*. চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুর ছিয়া॥ 
অতি ছরবল দেহ ধরণে না যায়। 
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায় ॥ 


কোথায় পরাণনাথ বলি খেনে কাদে । 
পৃরুব বিরহ জরে থির নাহি বাদ্ধে॥ 
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি। 
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি ॥ 


১৫ পদ। ধানশী। 


সো শচীনন্দন চাদ জিনি উজোর 
সথম্রে জিনিয়া বড় অঙ্গ। 
কাম কোটি কোটি জিনি তছু লাবণি 
মত-গজ জিনি গতি ভঙ্গ ॥ 
সজনি, কো ইহ স্থখ সহ পার। 
সে। অব অসিত চাদসম ক্ষীয়ত 
লোচন ঝর অনিবার ॥ঞ! 
মথুর! মথুরা বলি পুন পুন কীদই 
অভিশয় দুবর ভেল। 
হাসকলারস দূরহি সব গেও 
না রহ ভকতহি মেল ॥ 
ইহু বড় শেল রহল মঝ্ু অন্তর 
কহ কহ কি করি উপাদ। 
রাধামোহন প্রাণ কঠিন জঙ্ু 
যতনে নাহি বাহিরায় ॥ 


১৬পদ। গান্ধার। 


যে! শচীনন্দন ভুবন আনম্দন 
করু কত সুখদ বিলাঁস। 

কৌতৃক কেলি কলারসে নিমগন 
সতত রহত মুখে হাল ॥ 
সঙ্জনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ। 

অব সোই বিরহে বেয়াকুল অস্তর 
করতহি কতএ প্রলাপ ॥ঞ্র॥ 

গদগদ কহত ৮. কাহ! মঝু প্রাণনাথ 
ব্রত্-জন-নয়ন-আনন্দ। 

কাহ মঝু জীবন- ধারণ মহৌষধি 

কাহ মঝ্ু সুধারস কন্দ । 


পঞ্চম তরঙ্গ । 


প্রথম উচ্ছাস। 


শাীপেশীপিশিশি 


দ্বাদশ মাসিক লীলা । 
€( রথযাত্রা ) 


১পদ। ম্ুহই। 


নীলাচলে জগন্নাথরায়। গুপ্চামন্দিরে চলি যায় ॥ 
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যাঁয় যছুমণি ॥ 
দেখিয়া আমার গৌরহরি । নিজগণ লৈয়া এক করি ॥ 
মাল্য-চন্দন সবে নিয়া । জগম়াথ নিকটে যাইয়। ॥ 

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্তন করয়ে গোরারায় ॥ : 
আজাহুলম্থিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি ॥ 
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্ত আর কিছুই না শুনি ॥ 
নিতাই অছৈত হরিদাস । নাচে বত্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥ « 
মূকুন্দ স্বরূপ রামরায়। মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থ ঘোষ। যার গানে অধিক সম্ভেষ ॥ 
বন্ধ রামানন্দ নরহরি । গদাধর পণ্ডিতাঁদি করি ॥ 

দ্বিজ হরিদাস বিষুদাস। ইহা! সভার গানেতে উল্লাস ॥ 
এমত কীর্তন নর্তনে । কত দূর করিল গমনে ॥ 

এ সভার পদরেণু আশ । করি কহে বৈষ্ণবদাস ॥ 


২পদ। ইমন। 


অপরূপ রথ আগে। 
নাচে গোরারাক্, সবে মিলি গায়, যত যত মহাভাগে ॥ধ॥ 
ভাঁবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে । 
জগন্নাথমুখ, দেখি মহান্থখ, নাচে গর গর মনে ॥ 
খোল করতাল। কীর্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল। 
জয় জয় ধ্বনি, সুর নরমণি, গগনে উঠয়ে রোল ॥ 
নীলাচলবাসী, আর নান! দেশী, জোকের উথলে হিয়া । 
প্রেমের পাথারে, সদাই সাতারে, ছুখী যছু অভাগিয়। ॥ 


৩পদ। মঙ্গল-কন্দর্পতাল। 


চৌদিকে মহাস্ত মেলি করয়ে কীর্তন কেলি 
সাত সম্প্রদায় গায় গীত। 

বাজে চতুর্দশ খোল গগন ভেদিল রোল 
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত ॥ 

উনমত নিত্যানন্দ আচাধ্য অন্বৈতচন্ 
পণ্ডিত শ্রানিবাস হরিদাস। 

এ সভারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি 
ভকতমগ্ডল চারিপাশ ॥ 

হরি হরি বোল বলে পদভরে মহী দোলে 
নয়ানে বহয়ে জলধার । 

প্রেমের তরঙ্গ রজ স্বমেরু জিনিয়। অঙ্গ 

"  তাহে অষ্ট সাত্বিক বিকার ॥ 

ভাবাবেশে গোরারায় নাচিতে নাচিতে যায় 
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ । 

আনন্দ বিম্ময্ মন দেখি প্রেমসংকীর্তন 
নিজ পরিকরগণ সাথ ॥ দি 

দুরে গেল ছুঃখ শোক প্রেমায় ভাসিল লোক 
স্থাবর জ্ঙ্গম পশুপাখী। 

যে প্রেম-বিলাস ধাম যছু কহে অস্থপাণ 
যে দেখিল সেই তার সাথী ॥ 


৪ পদ। ভ্ীরাগ। 


আপনে নাচিতে যবে প্রদ্ুর মন ছৈল। 
সাত সম্প্রদায় লয়ে একত্র করিল ॥ 
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রত ছাড়িয়া ছক্কার । 

চক্র ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার ॥ 
নৃত্যে ধাহা ধাহ। প্রভূর পড়ে পদতল। 
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥ 
স্তন্ত-কম্প পুলকাশ্র স্বেদ বৈবর্ণ্য। 
নানা ভাবে বিবশ গর্ব হর্য দৈন্ত | 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী। 


দেখিয়া প্রভুর নৃত্য জগন্নাথ হাসে। 
সে আনন্দে ভাসি যায় যছছনাথদাসে ॥ 


৫পদ। ইমন। 


লীলাঁকারী জগগ্নাথ। 
চলিতে চলিতে, যেয়ে অর্ধ পথে, রথ থামে অকম্মাৎ | 
সরাস্থর নরে, টানিল রথেরে, তবু না চলয়ে রথ। 
পরিষ্া পূজারি,,বেত্র হস্তে করি, গালি পাড়ে কত মত ॥ 
রাজার আদেশে, জোড়ে ছুই পাঁশে, শত শত করিবর। 
টানে রথ বলে, তথাপি না চলে, এক পদ রথবর ॥ 
তবে গোরারা়, রথ পাছে যায়, শিরেতে ঠেলিছে রথ। 
বামুর বেগেতে, নিমেষ মাঝেতে, চলিল যোজন শজ। 
জয় গৌর বলি, দ্রই বানু তুলি, করে রোল যাত্রিগণ। 
দহার প্রভাব, করি অস্ুভব, যছুর বিস্মিত মন ॥ 


৬পদ। রাঁমকেলি। 


চৈততন্ত নিতাই আরে দোন ভাই নাচে রে। 

খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, তা থৈয়া তা থৈ বাজে রে ॥ 
সোনার কমল করে টলমল, প্রেম-সিন্ধু মাঝে রে। 

উত্তম অধম, দীনহীন জন) এ ঢেউ সভারে বাজে রে ॥ 

সাত সম্প্রদায়, অতি উভরায়) জগন্নাথ গায় রে। 

মভায় দেখিছে, সর্বন্ত্র নাচিছে। এককালে গোরারায় রে ॥ 
অপূর্ব এশবর্ষা, অপূর্ব্ষ মাধুর্ধা, প্রকটিত এ লীলায় রে। 
ফছুনাথ দাসে, প্রেমানন্দে ভাসে, পু কৃপালব চায় রে॥ 


৭পদ। গান্ধার। 
নাচে শচীনন্দূন দেখি রূপ সনাতন 
গান করে স্বরূপ দামোদর । 
গীয় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ 


বাহঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥ 

প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে 
বাছে নাচে প্রিয় গদাধর। 

শাচিতে নাচিতে প্রত. আউলাঞ্া পড়য়ে কতু 
ভাবাবেশে ধরে ছহার কর॥ 


১1 সখি-পাঠান্তর। 


০৭ 
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে পন" হরি হরি 
কুষণ কু ডাকে উচচৈঃস্বরে | 
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন 


পরশ করয়ে রায়ের করে ॥ 
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস 
প্রভুর সান্বিক ভাবাবেশ । 
ইহ রস প্রোমধন পাওল জগজন 
গোবিন্দ মাগম্বে এক লেশ ॥ 


(ঝুলন) 
৮ পদ। জয়জয়স্তী। 


দেখত ঝুলত গৌরচন্ত্র, অপন্ধপ দ্বিজমণিয়। 

বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 
ঝুলাওত ভকততবৃন্দ গোৌরচন্দ্র বেড়িয়া। 

আনন্দে সঘনে জন জয় রব উঠত নাগর নদীয়া ॥ 
নয়ন-কমল, মুখ নিরমল, শারদ চন্দ্র জিনিয়। 
গদাধর সঙ্গে, ঝুলত রঙ্গে, শিবরাম ধন্য হ্রিয় ! 


৯ পদ। কামোদ--দশকুশি | 


দেখ দেখ১ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গী। 
ঝুলত যুগল কিশোরক বৈছন 
চসত সোই করি ভঙ্গী ॥ঞা। 
রচত শিকঙ্গার ঝুলন স্থখ হোয়ব 
মূনহি ভেল উপনীত । 
ধৈছন সহচর গাওত আনন্দে 
গৌরপন্থক মনোনীত ॥ 
হেরি গদাধর | লু লু বোলত 
মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ । 
আজু হাম তুয়া সনে 
সহচরগণ করি সঙ্গ ॥ 


ঝুলন বিলসব 


এছে বিলাস গোরা পঙ্থ' বিলপয়ে 
পূরব প্রেমরসে ভোর। 
কহ শিবরাম মনহি সুখ এঁছন 


কোই করব অব ওর ॥ 





২১৮ শ্ীগৌরপদ-তরজিণী । 


১০ পদ। মল্লার বা ইমন। 


ঝুলত রসময় গৌরকিশোর | 
সুরধুনীতীর তুঙ্গ তরুতলহি 
বিরচিত নিরুপম ললিত হি ডের ॥ঞ&ু। 
পরিকর স্থঘন ঝুলায়ত লঘু লঘু 
গায়ত সরস তাল রস মাতি। 
উচরত রুচির বচন ধিক ধিক ধিনি 
_. বায়ত মধুর যঙ্রকত ভাতি ॥ 
নদীয়াপুর-নর- নারীনিকর ঘর 
তেজ চলত ধূতি ধরই না পারি। 
লোচন চপল নিমিখ নাহি সঞ্চরু 
হাস মিলিত বিধুবদন নেসথারি ॥ 
লুরগণ গগনে মগন গণ সহ 
বরযত কুস্থম করত জয় কারি। 
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনমত 
ভণত নিয়ত গুণ গণই না পারি ॥ 


১১ পদ। মল্লার। 


আজু স্থরধুনী তীরে গোরারায়। 
ঝুলে কত ন! ভঙ্গীতে ঝুলনায় ॥ 
প্রিয় গদাধর মুখ পানে চাঞা। 

রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈঞা ॥ 
সবে পুরব ঝুলন লীলা গায়। 

শোভা দেখিতে কেব! বা নাই ধায় ॥ 
নরহরি প্রাণনাথে আখি দিয়া। 

কেহ কহে কত স্থখথী ঘরে গিয়া ॥ 


১২পদ। মল্লার। 


ঝুলত১ হ্থন্দর রসময় গোরা, 
অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো। 
হেরি হেরি গদাধর মুখ আখি,২ 
ভঙ্গী করে কত ভাতিয়া গে ॥ 
“নিরুপম সব সঙ্গিগণ তার।”৩ 
মৃছ মু হাসি হাসিয়া গে! । 


১। ষুলয়ে ২। অতি, ৩। গদ্রাধর-মূকুঙ্দাদি সঙ্গিগণে | রা 


“ন্থুরচিত চারু হিগোল ঝুলাঁয়, 

না জানি”১ কি সুখে ভাসিয়া গে! ॥ 
মধুর সুম্বরে গায় কেহ কেহ, 

কে ধরে ধৈরজ শুনিয়া গে । 


দে শোভা নিরখি,২ আখি কে ফিরাবে, 


“মন মঙ্গ মনেও গুণিয়া গে। ॥ 
এতদিনে কুললাজ যাবে পব 
বলিয়ে শপথ খাইয়া! গে! । 
নরহরিনাথে নেহারি বারেক 
স্থরধুনীতীরে যাইয়া গে। ॥ 


১৩ পদ । মল্লার। 


আজু গোর! স্থরধুনীতীরে । 
ঝুলে কিবা ললিত হিডোরে ॥ 
কিবা সে বরষ। খতু তায়। 
অন্ধকারে মেঘের ঘটায় ॥ 

* গোরারূপ চমকে বিজুরী। 
জগতের প্রাণ করে চুরি ॥ 
পারিষদ সৃমধুর গাঁয়। 
যেন কত স্থধা বরধায় ॥ 
বাজয়ে মুদ্গ গরজনি । 
নাচে শিথিকুলের রমণী ॥ 
নদীছানগর উলসিত। 
লতাতরুকুল পুলকিত ॥ 
নব লোক ধায় দেখিবারে। 
কেহ কত মনোরথ করে ॥ 
নরহরি পন মুখ হেরি। 
ঝুলায় ঝুলনা ধীরি ধীরি ॥ 


১৪ পদ। কামোদ। 


গোর! পন্থ দোলে হিত্ডোলেতে। 
কত নুখ সে ভাব ভাবিতে ॥ 
গদাধর মুখ পানে চায়। 

পুলক ভরয়ে হেম গায়. ॥ 





স্ীগৌরপদ-্তরঙিধী | ২৯ 


পারিষদ উলসিত চিতে। 

নামাইয়া হিভোলা হইতে ॥ 

বসাইতে নীপতরু মূলে । 

নিতাই ভাসয়ে প্রেমঙ্লে ॥ 

অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার । 

বাড়ে মহা সখের পাখার ॥ 

গ্রীবাসাদি যতন করিম । 

দিল নানা ভ্রব্য সাজাই] ॥ 

সভার পরাণ গোরারায় । 

হু্জিব কি সভারে ভূষ্গায় ॥ 

যে কৌতুক কহিতে কি পারি । 

অবশেষে জুঞ্জে নরহরি ॥ 

১৫ পদ। ইমন বা কামোদ। 
দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর। 

এপুশী তীরে গদাধর সঙ্গহি, চাপ রজনী উজার ॥ এ ॥ 
শাভণ মাস। গগনে ঘন গরজন, নলপতি দামিনীমাল। 
ধ্ঃগত বারি পবন খুছু মন্দহি, গর্ত রর্জ বিশাল ॥ 
বিধ বর্গ রচতহি দোল, খচিত কুস্থমচয় দাম । 
বটতরুডালে ডোর করি বন্ধন, মালতীগুচ্ছ স্ৃঠান ॥ 
বৈঠগ গৌরবামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরণে ভাস | 
মহ মেলি, দোলায়ত মু মৃদু, দোল। ধরিয়। দৌপাশ ॥ 
২৪৩ যদ, পৃরুবরস গাওত, সংকীন্তন পূররঙ্ । 
নত্যানন্দ শাঞ্সিপুর-নায়ক। হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ ॥ 
গুদাম সঞ্জয়, আদি বরখত, কক্ধুম চন্দন ফুল। 
উ্ব দাস, নয়নে কব হেরব, গৌর হোয়ব অন্গকুল ॥ 


১৬পদ। ইমন। 


আজু রচিত নব রতন-হিডোর । 
হবগুমীতীরে তুঙ্গ-তর“তলহি 
রসময় গৌরকিশোর ॥ গ্ু। 
পরিকর স্থঘড় ঝুলায়ত লু লু 
এ গাওত ভানরস মাতি। 
উৎট্ভ খোজ থোঙ্গ কত থৈ 


নাত মধুর বাওন ভাতি ॥ 
২৭ 


নদীয়ানগর ন! রহে কেহ ঘর তেজি 
চলত চৌদিকে নরনারী। 

অধিক উদাস হোয়ত হিয়া পহ কর 
হাস মিলিত মুখচাদ নেহারি ॥ 

স্বরগণ গগনে স্বগণসহ বরিখত 
কুসুম করত জয়কার। 

নরহরি ভণত ভুবন উমতাযল 
কো কন অধভূত রঙ্গ অপার ॥ 


ধানশী। 

ঝুলত গোরাচাদ স্ন্দর রঙ্জিয়! । 
প্রেমভরে হৈ] ডগমগিয়া ॥ 

রাধার ভাঁবেতে ধার! বয়ানেতে ভাসে । 
ভাঁব বুঝি গদাধর ঝুলে বাম পাশে ॥ 
মুরলী বলিঘ়। চাহে বদন হেরিয়া। 

বানু ঘেয গায় গোরাশ্ডণ পোরিয়া ॥ 


১৭ পদ। 


১৮ পদ। সারঙ্গ। 
সুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর । 
ঝুলন-রঙ্গরসে পছ ভেল ভোর ॥ 


লব সহছচরগণ আনন্দে বিভোর ॥ 
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ | 
তাহে কত উপজয়ে প্রেমতরঙ্গ ॥ 
মুকুন্দ মাপব বানু হরিদাস মেলি । 
গাওত পুরুব রভসরস কেলি ॥ 
নদীয়ানগরে কহ এছে বিলাস। 
রাখানন্দ দাস করত সোই আশ ॥ 


( জন্মলীল। ) 


১৯ পদ । কামোদ বা মঙ্গল। 


পূরুব জনমদিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাগরায় । 
দ্বিজগণ লৈয়া হরধিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎ্সব গায় ॥ 
খোল করতাল, বাজায় রসাল, কীর্তন অনমলীল। | 
আবেশে আমার, গৌরানস্থন্দর, গোপবেশ নিরমিল1 ॥ 





২১৯ 
স্বত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি। 
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি নাচে গোরা বনমালী ॥ 
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাঁচে। 
রাঁমাই মহেশ, রাম গৌরীদান, নাচে তার পাছে পাছে ॥ 
হেরিয়া যতেক, নীলাচল-লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে। 
দেখিয়া বিভোর, আনন্দসাঁগরে, দীন জগন্নাথ দাসে ॥ 


২০ পদ। কামোদ। 


গোরা মোর গোকুলের শশী । 

কৃষ্ণের জনম আজি কহে হাপি হাসি ॥ 
আবেশে থির হইতে নারে। 

ধরি গোপবেশ নাচে উলাস-মন্তরে ॥ 
নিতাই গোপের বেশ ধরি । 

হাতে লৈঞা লগ্ুড় নাচয়ে ভঙ্গী করি ॥ 
গৌরীদাস রামাই স্থন্দর। 

নাচে গোপবেশে কাধে ভার মনোহর ॥ 
শ্রবাদ অদ্বৈত গোপবেশে । 

ছড়ায় হল্দি দধি মনের হরিযে ॥১ 
কেহ কেহ নান। বাদ্য বায়। 

মুকুন্দ মাধব সে জনমলীলা গায় ॥ 

করে স্ৃঙ্গল নারীগণ। 

শ্রীবা-আলপ্ যেন নন্বের ভবন ॥ 
জয়ধ্বনি করি বারে বারে । 

ধায় লোক ধৈরজ ধর্রতে কেহ নারে ॥ 
কত সাধে দেখে আখি ভরি 

শোভায় ভুবন ভুলে ভণে নরহ্‌রি ॥ 


ধানশী। 


গোকুলের শশী, গোরা গুণরাশি, পুর্ব জনমদিনে | 

কত ন! উলাসে, নাচে গোপবেশে, সে ভাব আবেশমনে ॥ 
নিতাই আনন্দে, নাচে গোপচ্ছন্দে, রামাই হ্থন্দর সাথে । 
অদ্বৈত ধাইয়া, দধি-ভাগু ৈয়া, ঢালয়ে নিতাই মাথে ॥ 


২১ পদ । 


আবেশে--পাঠীস্তর | 


১ 


আীগৌরপদ-তরঙগিণী | 


শ্রীবাসাদি রে, অদ্বৈতৈর সঙ্গে, হরি সিঞিয়া হাসে। 
শঙ্কর মুরারি, কাধে ভার করি, নাচয়ে গোপের বেশে। 
মুকুন্দাদি গায়, নানা বাদ্য বায়, হেরি গোরা-শুণ ই. 
নরহরি ভালে, ভগে তিলে তিলে, উথলে আননসিদ্ । 


২২ পদ। মাধুর। 
গৌরগুণমণি, বরজ শশধর  পুকুব প্রকট স্থ-অটমী ড৪ 
আদরই প্রিয়বৃন্দ সহ, শিরিবাঁসৎ ভবনে বিরাণ্রয়ে। 
জাধি নটপটি পাগ মৃছুতর কুগম পল্লহ ধরত থিরঃ 
বলম কর কটি-বসন নব ত্র গোপ সম সাজয়ে ॥ 
ভাগ দধিঘুত চিত্র বাহক কাধে করু করে লপ্তড় কা 
ভঙ্গী সঞ্ে চলি হলদি দধিকৃত পঙ্ক অঙ্গনে শোহছে। 
হি হি শবদ উচারি ঘন ঘন বিপুল পুলকিত তরল ভ, 
করত সুললিত নৃত্য নিরুপম, নিখিল ভুবন বিষোচছে। 
হাদি হরযে নিতাই কহি কত হলদি দধি পহ' অঙ্গে ডিও 
তুরিতে তহি অদ্বৈত নবনী নিতাই বদনে বিলেশছে। 
ধরল প্রবল নিতাই কৌতুকে ভারি কর্দমে যাত গিয 
লপটি ঝট অছৈত নটতহি গগনে ভুঁজ বিক্ষেগঠে। 
বাস্থদেব মুকুন্দ মাধব আদি গামত জন ১২৭ 
ধাধি ধিকিতক ধিনি নিনি বহু বাগ বাদক বাঃঃ। 
দেবগণ ধন কুন্ম বরষত দাল নরহরি নাথে [2 
কোই পরই ন ধিরজ ভর নরনারী বনু দিশ ধা"... 








কামোদ। 

আজু গোরা্টাদ গণপসহ গোপবেশে | 
তিলে তিলে অধিক বিভোল সেনা রসে । 
হাসে লু লহু টাহে গদাধর পানে । 
বহয়ে আনন্দ-বারিধার] দুনয়নে ॥ 

মুকুন্দ মাধব বান্থ উল্লাস হিয়ায়। 
রাধিক|-জনম চরিত সবে গায় ॥ 

বাজে খোল করতাঁল তুবন্মঙ্গল। 

নাচে পন্থা ধরণী করয়ে টলমল ॥ 
গৌরীদাস আদি নাচে ভার করি কীরধে। 
দেখিতে গোপবেশ কেবা থির বাধে ॥ 


২৩ পদ। 


৫ 
শশশাাীীকিশজ্প্রািিটিিিশিিটাীশিতিিিশিিশিিটািিী তে 


১। ভাত্রমাদের কৃষণাষ্টমী। ২) গ্রবাস গতিতের-গাঠার্ধ। 


শ্রীগৌরপদ-ভরঙ্গিনী । ২১৯১ 


কত সাধে নাচে পুণ্তরীক বিদ্যানিধি | 
ছড়াইয়া নবনী হলদি ছুধ দধি ॥ 

নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রজ দেখি । 
ভালে সুখ-সমুত্রে ফিরাতে নারে আখি ॥ 
কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে । 
দাড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারি ভিতে ॥ 
দেখি গোরাকফপের মাধুরী অন্থপাম। 
কেহ ক্ষহে নাচে একি কনকের কাম ॥ 
দেবগণ নাচয়ে কুসুমবুষ্টি করি । 

জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥ 


২৪ পদ । ধানশী। 


আহ কি আনন্দ বিছ্বানিধি-ঘবে 
রাধিকা-জনমচরিত গানে । 

নাচে সে আবেশে শচীস্থত গোরা 
সে নবভঙ্গী কি উপম। আনে ॥ 

চারি পাশে গোপ- বেশে পরিকর 
কানে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে । 

নধনীত দপি হরিদ্রাদি দেই 

হাসি হাসি সভে সভার অঙ্গে ॥ 


মুদ্জ মন্দিরা শঙ্ঘ করতাল 
নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে । 

সে মধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন 
কে না নাচে ধিক ধিক ধেম্সন! তালে ॥ 

বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল 
পুলকিত চিত উলুলু দিয়া। 

একভানগগুর সম শোভা ভণে 


ঘনশ্যাম সুখে উলে হিয়। ॥ 


২৫ পদ। ধানশী। 


রাধিকা জনম- উৎসবে মাতিছে 
শচীর দুলাল গোরা রঙ্গিয়1। 

গোপরেশ ধরি নাচে তার সাথে 
নটন-পশ্তিত সুঘড় সঙ্গিয়া ॥ 


বাজিছে মাদল তাদৃম্‌ তাদৃম্‌ 
ধিক ধিন্না তালে বাজিছে খোল । 

ঝানান! ঝনান ঝাঝরির বোল 
বাজে করতাল করি ঘোর রোল ॥ 

গাব গাব, গাব, থমক গমকে 
ভেউ ভেউ ভো। ভে1 রাঁমশিঙ্গ। বাজে । 

ভিম্‌ ডিম ডিম্‌ গোঁপীধন্ত্র বাজে 
তাকৃতা তাধিন্‌ খঞ্চরি বাজে ॥ 

ষফ্ড়জে গারাত মুকুন্দাদি সব 
পঞ্চমে বালক ধরয়ে ভান । 

রহি রহি রহি উঠে তিন গ্রামে 
সপ্ত সর সঙ্গে মৃচ্ছন। মান ॥ 

শঙ্খ কাংপা রব ত| সহ মিশিছে 
1 সহ মিশিছে আনাবা ধ্বনি । 

তা সহ গাইছে দাস নরহরি 
বপিহারি ষাই গোরার নিছ্নি ॥ 


২৬পদ। কল্যাণ_-দশকুশি। 


প্রেয়ার জনমদিবস আবেশে আনন্দে ভরল তন্। 
ননীফানগরে, বৃষভাম্ুপুরে, উদয় করল জন ॥ 

গদাণর মুখ হেরি পুন পুন, নাচে গোরা নউরায়। 
ভাব অঙ্গভব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোত্ব গায় ॥ 
দধির সহিত হলদি মিলিত কলসে কলসে ঢালি। 
প্রিয়গণ নাচে, নান1 কাছ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি ॥ 
গৌরাঙ্গ নাগর, রনের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়। 
জগত ভানিপ, এ হেন আনন্দে, এ দাস বললভ গাম ॥ 


[ গোষ্ট-ফাজা] 
২৭ পদ । ভাটিয়ারি_-বড় দশকুশি। 


শচীর নন্দন গোর। ও চাদবম্ানে । 
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্বরায়। 
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায় ॥ 


২১২ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


নিতাইাদের মুখে শিক্ষার নিশান । শ্রীদাম সাঙ্গাইত, অভিরাম স্বামী গাঁভী বৎস লৈমা চে 
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥ স্থবল পণ্ডিত গৌরীদাস আসি তুরিত মিগিল দলে । 
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম। . নবদ্বীপ আজি গোকুল হইল যেন দ্বাপরের শেষ । 
ভাইয়া রে ভাইয়! রে বলি ধায় অভিরাম ॥ পরিকর সবে লইল পাচনি ধরিয়৷ রাখাল বেশ ॥ 
রেখিয়! গৌরাঙ্গ রূপ প্রেষের আবেশ। আবা আব রবে ছাইল গগন স্থরগণ হেরি হাসে। 
শিরে চুড়। শিখি-পাখ| নটবরবেশ ॥ ত। সবার সহ গোঠেতে চলিল পাঁমর এ বংশীদাসে। 
চরণে নৃপুর সাজে সর্ববাঙ্গে চন্দন । ৩১ পদ। ন্মুহই বা ভাটিয়ারি। 
টি বহে, লাখবাঁণ হেম বরণ গৌরধুতি মুখবর শারদ টাদ। 
২৮ পদ। ধানশী। অখিল ভুবন ঘনোমোহন মনমথ, মনোরথ)১ রাজকি ছাদ 


দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম। 

আনন্দসার, মিলিত নবদ্বীপে, প্রকটভাব অভিরাম॥ কর 

সঙ্গর স্থসময়, হেরি ক্ষণে বোলত, হোয়ব২ গোষ্ঠবিহার। 
পুন তব বোলত, সফল জীবন তছু, যে ইহ বূপ নেহার। 
ব্রপতি নন্দন, টাদ চলত বন। সৌধ উপরে চল যাহী। 

রাধামোহন, ও রস মাগয়ে, সোই চরণ জন পাই ॥ 


বুন্বাবনের ভাবে গোর! ফিরায় পাঁচনি। 
আবা আবা রবে ভাকে গোরা গুণমণি ॥ 
ভাবিছেন গোরাচণাদ সেই ভাবাবেশে । 
বৃন্দাবনের ভাবে গোরার হইল আবেশে ॥ 
শচী প্রতি কহে চল যাই দেখিবারে । 
বিপিনে যাইবে গোরা গোষ্ঠ করিবারে ॥ 
শ্রীবাসের ত্রাঙ্মণী ধাইয়া চলিল। ই ভূপালী। 


বাস্থদেব ঘোষ কহে যাইতে হইল ॥ র্‌ 
গৌরাঙ্চাদের মনে কি ভাঁব উঠিল । 


২৯ পদ। ললিত। পৃরব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল ॥ 
গৌরীদাসমুখ হেরি উলসিত হিয়া! । 
আনহ ছাদন ডুরি বলে ডাক দিয়া ॥ 
আজি শুভদিন চল গোষ্টেরে যাইব । 

- আঙ্গি টহতে গো-দোহন আরস্ত কারব ॥ , 
ধবলী শামলী কোথা ছিদাম সদাম। 


অভিরাম ডাকে ঘ্ারেতে, আরে রে গৌর যাবি খেলাতে 

গৌরৰ করে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে ॥ 

ব্রজের খেলা গোচারণ নৈদার খেলা সংকীর্ভন 
যাতে মত্ত শিশুগণ। 

হারে রে রে জানা যাবে, যেয়ে স্থরধুনীর তীরেতে। 


সময়ে অসময় হলো গোঠে যাওয়ার সময় গেল দোহনের ভাগ্ড মোর হাঁতে দেহ রাম॥ 

গৌর যাবি কিনা বল। ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন | 
অভিযানে বৈসে আছ শচী মায়ের কোলেতে ॥ নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেইক্ষণ ॥ 
শুনে অভিরামের কথা কহিছেন শচী মাতা টতন্তদাস বোলে ছাদনের ডুরি। 

তোরা যাবি রে কোথা। হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈলা চুরি॥ 
গোঠে যাবে গোরাচাদ) বাস্ছ যায় নিয়া ছাতা ॥ 

রি ৩৩ পদ। মায়ুর। 
৩০ পদ। ললিত। গোষ্ঠলীল। গোরাাদের মনেতে পড়িল । 


শ্রীনন্দনন্দন, শচীর ছুলাল, চলে গোঠে পাস পায়। ধ্বলী শাঙলী বলি সঘনে ডাঁকিল॥ 


রাহিণী-কোডর নিত্যানন্দ রায়, ভাইয়ার অগ্রেতে ধায় ॥ ১ মনমথ। ২1 হেরব-_-পাঠান্র় । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিবী । 


শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি | 
হৈ ঠহ করিয়! ঘন) ঘুরায় পাচনি ॥ 
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গেতে মুবুন্দ২। 
গৌরীদাস আদি সবে পাইল৩ আনন্দ ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ গাম মনের হরিষে। 
গোষ্ঠলীলা গোরাটাদ করিল প্রকাশে ॥ 


৩৪ পদ। ভাটিয়ারি। 


টু 
ভালিয়ে নাচে রে মোর শচীর দুলাল । 

চল বালক মেলি স্থরধুনীতীরে কেলি 
হরিবোল দিয়া করতাল ॥ প্র ॥ 

৯ভ সুটি শৌভে৪ শিরে বদনে অমিঞা ঝরে 
রূপ জিনি সোনা শত বাণ। 

যত্ন করিয়া মানত ধড়। পরাঞাছে তায় 
কাজরে উজোর ছু-নয়ান ॥ | 

কে শোভে ভাড়বালা গলে মুকুতার মালা 
কর পদ কোকনদ জিনি। 

বে কে মরি মরি সাগরে কামনা করি 
হেন দ্ুত পাইল শচী রাণী ॥ 

পরিকরগণ সাথে সবার পাচনি হাতে 
বাম হাতে ছাদনের দড়ি। 

ঞহিছে চৈতন্তধাসে রাখালবাজের বেশে 
থাক এ হৃদয়ে গৌরহরি ॥ 


ভাটিয়ারি। 


'গারকিশোর, পুরুব রসে গর গর, মনে ভেল গোঠবিহার। 
দাম দাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার ॥ 
বে বিষাণ, সাজ লেই সাজহ, যাইব ভাীর সমীপ। 
গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত ॥ 
উই অভিরাম, বদনে ঘন বাওই, নূপুর চরণহি দেল। 
শতযাননচন্, পই আগুসরি, ধবলী ধবলী ধ্বনি কেল ॥ 


০৯০৮৩, 


*। বলিয়া গোরাপাঠাস্তর 
॥ সঙ্গে নিত্যানন্স। ৩। অভিরাম সভার। 
কুটিল বুস্তল-_পাঠাস্তর। 


৩৫ পদ । 





২১৩ 


নদীয়ানগর, লোক সব ধাওত, হেরইতে গৌরক রঙ্গ । 
দাস জগন্নাথ, ছান্দ দোহনি লেই, যাঁওব সব অনগর্গ ॥ 


৩৬ পদ। স্ুুরট, সারঙ্গী বা গৌরী । 
জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দ। 

আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে, উদ্নল নবরস কন্দ ॥ঞ&া। 
গোথুরধূলি দিশহ উহ অস্বর, শুনি রব বেখু নিসান। 
অপন্ধপ শ্বাম মধুর মধুরাধর, মৃছু মৃদু মুরলীক গান ॥ 
এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতঙ্থ, পুন কহ গদ গদ বাত। 
শ্যাম স্থনাগর, বন লঞ্চে আওত, সমবয় সহচর সাথ ॥ 
মনু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর সফল ভেল ইহ দেহ) 
মাপামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, মূরতিমন্ত সেই লেহ।॥ 


৩৭ পদ । তুড়ী। 
বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহি গদ গদ বোল । 
কান্থক গমন, সময় এবে হোয়ল, গুনিয়ে বেগুক রোল ॥ 
সঙ্জনি, ন। বুঝিয়ে গৌরাগগ নিলাম । 
প্রেমহি নিমগন, রহত অন্থখন, কতিহু নাহি অবকাশ ॥ঞ॥ 
ক্ষণে পুলক হোই) নিকট শুনিয়ে, অব হম্বারব রাব। 
হেরইতে শ্ামচন্ত্র অন্মানিয়ে, গোকুল জন কত ধাব 
এছন ভাতি করত কত অন্থভব, যো রসে কৃত অবতাব। 
রাধাদে'হন পছঃ সে। বর শেখর, তৈছন সতত বিহার ॥ 
( দীনলীল। ) 
৩৮ পদ। তুড়ী। 
না জানিয়ে গোরাচাদের কৌন ভাব মনে। 
স্থরধুনীতীরে গেল সহচর সনে ॥ 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া । 
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবিষ্ট হয়া ॥ 
আপনি কাগারী হৈয়। বায় নৌকাখানি। 
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥ 
পারিষদগণ সব হরি হরি বোলে। 
পুরুব ন্মরিয়া কেহ ভাসে প্রেমজলে ॥ 
গদাধরের মুখ হেরি মনে মনে হাঁসে। 
বাস্থদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে ॥ 


২১৪ শ্রীগেরপদ-ীতরঙ্গিণী। 


৩৯ পদ। মায়ুর। 


আঙ্কু রে গৌরাঙ্গের১ মনে কি ভাব উঠিপ । 
নদীয়ার মাঝে গোর। দান সিরজিল ॥ 
 দ্বান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্িপ্রমণি। 

বেত্র দিয়। আগুলিয়! রাখয়ে তরণী ॥ 

দান দেহ কেহ বলি ঘন ঘন ডাঁকে৩। 
নদীয়া৪ নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ 
কু্-অবতারে আমি সাধিগ্গাছি দান। 

সে ভাব পড়িল মনে বান ঘোষ গান ॥ 


৪০ পদ। ধানশী। 


আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গরায়। 
স্থরধুনী মাঝে যাঞা নবীন নাবিক হৈএগ 
সহচর মিলিয়া খেলায় ॥ঞ| 
প্রিয় গদাধর সঙ্গে পুরুব রভস রঙ্গে 
নৌকায় বসিয়া করে কেলি। 
ডুবু ডূবু করে না বহয়ে বিষম বা 


দেখি হাসে গোর। বনমালী ॥ ৮ 


কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরি বোল 
ছুকূলে নদীয়ার লোক দেখে । 

ভূবনমোহন নাইয়া দেখিয্বা বিবশ হৈয়া 
যুবতী ভূলিল লাখে লাখে ॥ 

জগজন-চিতচোর গৌরন্থন্দর মোর 
যে করে তাহাই পরতেক। 

কহে দীন রামানন্দে এহেন আনন্দ কন্দে 
বঞ্চিত রহিনু মুই এক! 


৪১ পদ। মল্লার। 


হের দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী 
রূপে ক্রিতল কোটি কাম। 

অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু 
ধৈছন মোতিম দাম । 





১ গোৌরাঙ্গর্ঠাদের। ২। কিসের দাদ চাছে। ৩ । দান দেহ দান 
দেহ বলি গোরা ডাকে । ৪ | নগরের-_পাঠান্তর | 


নয়নহি নীর বহু কম্পই খির নহ 
হাসি কহত মৃদু বাত। 

কে জানে কি ক্ষণে ঘর সঞ্জে আয়লু 
ঠেকি গেন্ধু শ্যামর হাত ॥ 

বেশক উচিত দান কভু না শ্তনিয়ে 
কাহা শিখলি অবিচার । 

বুঝি দেখি নিরজন গোবদ্ধন লুঠবি 
তুহ্ছ বাটপার ॥ 

কো ইহ ভাব ভরহি ভরমাইভ 
কিঞ্চিত পাটল আখি। 

রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবণ 
ও রসমাধুরী পেখি ॥ 


৪২ পদ। বেলোয়ার। 


সোঙরি পুরুন লীলা ত্রিভ্ হই়া। 
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া ॥ 
মুরলীর রন্ধে, ফুক দিল গোরাচাদ। 
অন্গুলী নাচাঞএণ করে স্থললিভ গাঁন ॥ 
নগরের লোক যত শুনিয়। মোহিত । 
স্থরধুনীতীরে তরু লতা পুলকিত ॥ 
ভুবনমোহন গোরা মুরলীর স্বরে । 
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে ॥ 


(রাস ও মহারাস ) 


৪৩ পদ। আ্ীরাগ। 


নল স্থরধুনীপুলিন বন, অবলোকি গৌরবি খোন। 
পুরুব রাসবিলাস সোঙরি, উলাসে ভৈগেল ভোর। 
মপন-আদভর-হরণ তনু জন, দমকে দামিনী দাম। 
বদন-বিধু বিধু কদন মাধুরী, অমিএ ঝরে অধিরাম॥ 
আজু নিরপম নটন ঘটইতে, হোত ললিত ভ্রিভঙ্গ। 
দৃমিকি দৃষষি দৃমি দৃষ্কু বাজত, মধুর মধুর মুদ্ 
সুঘড় পরিকরবৃন্ গায়ত, রাসরস মুদ মাতি। 
দেব-ছুলহ থে বিপুল কৌতুকে, উথলে নরহরি ছাতি। 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী। ২১৫ 


৪৪ পদ | কেদার। 

কি মধুর মধুনিশা চাদে আলে কৈল দিশ। 
বহে মন্দ মলয় সমীর । 

জবা যমুনা! প্রায় নিশ্মল পুলিন তায় 


কুহকে কোকিল শিখিকীর ॥ 
আজু কি কৌতুক নদীয়াতে। 

োঙরি পৃরুব রঙ্গ নিতাই পুলক মর্গ 

». তিলেক নারয়ে থির হৈতে ॥ ক ॥ 

দেখিয়া নিতাইর রীতি শ্রীগৌরন্থন্দর অতি 
প্রেমাবেশে অবশ হইলা | 

কে না ধৈরজ বাধে গায় সবে নান। ছাদে 
বলাইটাদের রাসলীল। ॥ 

দেবা মানষে মিলি নাচে বাহু তুলি তুলি 
নান! বাদ্য বার অনিবার । 

ধাম নরহতি কয় জগ ভরি জয় জয় 
নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার ॥ 


১৫ পদ । গান্ধার। 
ধাং দূমিকি দ্রিমি, মাদল বাজত, কতনু' তাল স্থভালুয়!। 
আল ভূবনক নাচ নাচত, শ্রীবাস আদি সভে গাগয়া ॥ 
জান্থ ল্িত, বাহুযুগল, কলিত কলধৌত ঠাঙ্গুয়া। 
অরনণ অম্বরে, ভুবন ডগমগি, যৈছে পাতর ভানুয়। ॥ 
ক্ণঠি কম্পিত, ক্ষণহি পুলকিত, ক্ষণহি করযুগ চালন1। 
শি উচ করি, বলই হরি হরি, পুরুব প্রেম পাঁলনা ॥ 
মদ অবধৃত, ঠাকুর অদ্বৈত, সঙ্গে সহচর মিলিয়। ' 
কছে রামানন্দ, কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবিত কেলিমবা ॥ 


"৪৬ পদ। তুড়ী। 


বন্দাবনের লীলা! গোরার মনেতে পড়িল। 
ধমুনার ভাব স্থরধুনীরে করিল ॥ 
ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান । 
সহচরগণ গোপী সম অনুমান ॥ 

. খোল করতাল গোরা স্থমেল করিয়া! । 
তার মাঝে নাচে গোরা জম জয় দিয় ॥ 


বাস্থদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাল । 
রাস-রস গোরাচাদ করিল প্রকাশ ॥ 


৪৭ পদ! কামোদ। 


নাচত গৌর, রাসরস অন্তর, গতি অতি ললিত ক্রিভগ্গী | 
বরজ সমাঞ্জ রমণীগণ দৈছন তৈছন অভিনয় রঙ্গী ॥ 

দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ । 
গাওত বাওত১ মধুর ভকত শত, মাঝহি বরদিজরা্গ ॥প্র 
ভাতা দৃমি দৃমি মৃদঙ্গ বাজত, ঝুনু ঝুঁছ নৃপুর রসাল। 
বরাব বীণ, আর শরমগ্ডল, সথমিলিত করু করতাল ॥ 
এহেন আনন্দ, ন। হেরি ত্রিভুবন, নিরুপম প্রেমবিলাদ। 
৪ স্থুথসিন্ধু, পরশ কিয়ে পান্নব, কহ রাধামোহন দাস ॥ 


৪৮ পদ । কেদার। 


সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ | 

বিহ্রয়ে নিরপম কীন্তন গমাজ ॥ 
স্থরধুনীতীর পুলিন মনোহর । 

গৌরচন্ত্র ধরি গদাঁধরকর ॥ 

কত শত যুগ স্থমেলি করি । 

বাওয়ে মুদক্গ করতাল ধরি ॥ 

গাওত স্থমধুর রাগ রনাল। 

হেরি হরষিত কোই কহে ভাপি ভাল ॥ 
গদাধর বামে ডাহিনে নরহ্‌রি | 

রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারি || 


৪৯ পদ। তুড়ী। 
নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমনিয়া। 
বামে প্রিয় গদাধর শ্রীবাস অদ্বৈতবর 
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ॥ ঞ্রু॥ 
বাজে খোল করতাল মধুর সঙ্গীত ভাল 
গগন ভরিল হরিধ্বনিয়া। 
চন্দন চচ্চিত গায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায় 


বনমাল! দোলে ভাল বলিয়া ॥ 








১! ধাঁওত গাওত--গ্াঠীস্তর | 


২১৬ গ্লগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


গলে শুভ্র উপকীত রূপ কোটি কাঁম জিত 
চরণে নৃপুর রণরণিয়] । 
ছুই ভাই নাচি যায় সহচরগণ গায় 


গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া ॥ 
পূরুব রভসলীলা এবে পন্থ' প্রকাশিলা 
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া । 
বিহরে গঙ্গাতীরে সেই ধীর সমীরে 
বুন্দাবনদাস কহে জানিয়! ॥ 


-৫০ পদ। কল্যাণী। 


গৌরাশস্থন্দর নাচে । 
শিব বিরিঞ্িির অগোচর প্রেমধন, | 
ভাবে বিভোর হৈয়া যাচে ॥ ঞ্র ॥ 
রসের আবেশে, অঙ্গ ঢর ঢর চলিতে আলা এ পড়ে । 
সোনার বরণ, ননীর পুতলী, ভূমে গড়াগড়ি বুলে ॥ 
শুনিয়া পুরব, নিজ বৈভব, বৃন্দাবনরসলীল]। 


কীর্তন-আবেশে, প্রেমসিন্ধু মাঝে, ডুূবিল1 শচীর বাল1 ॥ 


হেন অবভারে, যে জন বঞ্চিত, ভারে করু কূপালেশে। 
শ্রকুষ্চচৈতন্ত, ঠাকুর নিত্যানন্দ, গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ 


৫১ পদ। আ্রীরাগ। 


চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে। 
রঙ্গণ মালতীমালা দেই গোরা-গলে ॥ 
কুঙ্কুম কস্তরি আর স্থগন্ধি চন্দন। 
গোরাচাদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন ॥ 
রা প্রান্ত পউবাস কোচার বলনি। 
ঝলমল ঝলমল করে অঙ্গের লাবণি ॥ 
চাঁচর চিকুরে চাপা মনোহর ঝুটা। 
উন্নত নাসিকা উদ্ধ চন্দনের ফোট| ॥ 
অঙ্গানুলম্বিত ভূজ সরু পৈতা কাদ্ধে। 
মদন বেদন। পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে ॥ 
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে । 

দেখ সবে গোরাচাদ শ্রীবাস-অন্গনে ॥ 


৫২ পদ । বসস্ত। 


মধু খতু বিহরই গৌরকিশোর। 
গদাধরমুখ হেরি আনন্দে নরহরি 
পূরব মে ভেল ভোর ॥ প্র ॥ 


নবীন লতাবন পল্লব তরুকুল 
নওল নবদীপ মাঝ । 
ফুল কুস্থ মচয়ে বন্কত মণুকর 


স্থখোদয়ে খতুপতি রাজ ॥ 

ুকুলিত চুত গহন অতি সুললিত 
কোকিল কাকলি রাব । 

স্থরধুনীতীরে সমীর স্থগন্ধিত 
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব ॥ 

মনমখ বাজ. সাজ লই ফিরে 
বনফুল অত শোভ। 

সময় বসন্ত নদীয়া পুরন্দর 

ণ উদ্ধব দাস মনোলোভ। ॥ 


৫৩ পদ। বসন্ত বা নুহই । 
মধুখতু-বামিনী স্থুরধুনীতীর । 
উজোর সুধাকর মলয় সমীর ॥ 
সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ । 
বিহরয়ে নিরুপম কীর্তন মাঝ ॥ 
খোল করতাল ধ্বনি নটন হিল্লোল । 
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল ॥ 
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গে । 
নাচত গাওত করছ বিভঙগে ॥ 
কোকিল মধুর পঞ্চম ভাষ। 
বলরাম দাস পন করয়ে বিলাস ॥* 


€(দোলযাত্রা ) 
৫৪ পদ । বসস্ত। 


দেখ দেখ খতুরাজ বসস্ত সময়। 
নহচর সঙ্গে বিহরে গোরারায় ॥ 


শা 


* গীতচিন্তামণি গ্রন্থে এই পদটী "লন়ন ননদেয়” বিয়া ধৃত হইছে 


শ্রীগৌরপদ-তরজজিণী। ২১৭ 


ফাণ্ড খেলে গোরাটাদ নদীয়ানগরে | 
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে ॥ 
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা-গায়। 
বুষ্কুম পেচকা লেই পিছে পিছে ধায়। 
নান যন্ত্রে স্থমেলি করিয়া শ্রীনিবান। 
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলান ॥ 
হবি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস। 
বাস্থুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ ॥ 


৫৫পদ। বসস্ত । 


ব্সস্ত সময় সুশোভিত । 

নদীয়ার কিবা তরু লতা প্রফলিত ॥ 
কুহরে কোকিল অনিবার | 

শ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞার ॥ 

বহে মন্দ মলয় সমীর । 

উথলয়ে হিয়া, কেহ হৈতে নারে থির ॥ 
গোকুলনাগর গোর রঙ্গে । 
সুরধুনীতীরে বিহরয় গণ সঙ্গে ॥ 

মুকুন্দ মাধব আদি গায়। 

মৃদঙ্গ মন্দিরা নান। যন্ত্র সভে বায় ॥ 
পৃষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়]। 

হাসে মন্দ মন্দ কেহ গোরা-গায়ে দিয়া ॥ 
কেহ কেহ নাচে নান। ছাদে । 

মভার উপরে ফাগ্ড ফেলে গোরার্টাদে ॥ 
নিতাই অদ্বৈত গদাধর। 

শ্রবাসা্দি ফাগডখেলা খেলে পরস্পর ॥ 
দেখি এনা অদ্ভুত বিহার । 

দেবগণ মারয়ে ধৈরজ ধরিবার ॥ 

কেব! না করয়ে জয়ধ্বনি । 

- নরহরি ভণে স্থথে ভরল অবনী ॥ 


গহি, কর কাঞ্চন পিচকারি। বর বরষত কেশর বারি ॥ 
ঘন, উড়ায়ত আবীর গুলাল। স্থুরপুর পরশত মহীলাল ॥ 
লখি, পথ কর বম্ুন ময়ঙ্ক। পরিকরগণ নটত নিশস্ক ॥ 
মিলি, গায়ত বরজবিহার । ধরু, ধৈরজ ধরই ন পার॥ 
বছ, বায়ত যগ্ত্র রসাল । উঘটত ধিকি ধিকি তক ভাল ॥ 
কহি, হো হো হরি বিভোর । নরইরি কি ভণব মতিথোর ॥ 


৫৭ পদ | বসন্ত। 


ফাসুয়া খেলত গৌরকিশোর । 
বিলসত পরিকর পু চছ গর ॥ 
নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার। 
নিরখই পক সরস শিঙ্গার ॥ 
শ্রীঅদৈত মধুর মৃছ হাসি। 

পন্ছ' মুখ অমিয়। পিয়ই রস ভাপি॥ 
চতুর গদাধর স্ববূপ জধেহ । 
ডারত ফাগু নিরখি পছ দেহ ॥ 
নরহরি শ্রীবাস মুরারি। 
বরিষে রঙ্গ কর গহি পিচকারি ॥ 
কেশর মুগমদ মলয়জ পস্ক । 

দাস গদাধর লপটে নিশস্ক ॥ 
হো! হো রি কহে কি উলাস। 
নাচত বক্রেশ্বর চছ পাশ ॥ 
গোৌরীদাস অতি পুলক-শরীর | 
উচরত জয় জয় শবদ গভীর ॥ 
মাধব বাস্থ মুকুন্দ উদার । 
গারত সুমধুর বরজবিহ্বার ॥ 
সঞ্জয় বিজয় বাজাওত খোল। 
দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল ॥ 
নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঝ। 
শ্ীহরিদাম হরষ হিয়া মাঝ ॥ 
শঙ্কর যছু আদিক স্থৃখী ভেলি। 


৫৬ পদ। বসম্ত। করলহি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি॥ 
রা গৌরকিশোর | বনি, বেশ বিশেষ উজোর ॥ ধাই চলল নদীয়া-নরনারী। 
ৰ কি জিনি দামিনীদাম। তঁহিমুরছত কত শত কাম ॥ হুরধুনীতীরে রঙ্গ ভেল ভারি ॥ 


২৮ 
1 


২১৮ শ্রীগৌরপদ-তরজিনী । 


ধৈরজ ধরত ন দেব-সমঠজ । 
ভণ ঘনস্তাম সকল খতুরাজ ॥ 


৫৮ পদ। বসস্ত। 


গৌর গোকুঙ্গনাহ নটবর, বেশ বিরচি অশেষ পরিকর, 
সঙ্গে স্থরধুনীতীরে বিরহে, বসন্ত খাতু মুদবর্দন । 
কনক-পর্বত খর্বকৃত তঙ্থ, কিরণ মঞ্জু মনোজময় জগ, 
ঝরত অমিয় সুহাস ঝলকত, বদনবিধু মদমদ্দিন ॥ 

কঞ্জ লেঃচনযুগল স্থুললিত, বঙ্ক চাহনি চপল অতুলিত, 
ভঙ্গী সঞ্চে পিচকারী গহি ফাগু, ফেট ভরত উড়ায়ই। 
লসত চহদিশ স্ঘড় প্রিয়গণ, সাজি অতিশয় মগন ঘন ঘন, 
ভোরি কহি কোই পেখি পন্থীমুখ, কোন না নয়ন হুড়ায়ই ॥ 
পরশ পরবশ মাতি খেলত। গগন পন্থহি গুলাল মেলতঃ 
ঝাপি দিনকর কিরণ অস্বর, অরুণ অতিশয় শোহয়ে। 
দলিত মৃগম্দ পন্ক কেশর, ডারি হরষে নিতাই শিরপর, 
জকুটি করি করভালিক| রচি, অদ্বৈত জন-মন মোহয়ে ॥ 
নটনপটু নট উঘটি খুঙ্কুট, থেতা তক তক থোদি দৃমিকট, 
৷ দূমিকি দুমি দৃমিকি মুরজ, মবদ্জবাদক বায়ই | 

ভণত নরহরি বলিত শ্রুতি ক্র, গান কর গতিবৃন্দ সু মধুর, 
ধিরজ পরিহরি নিখিল স্থরনর, নারী কৌতুকে ধায়ই ॥ 


৫৯ পদ। বসন্ত-_-একতালি। 


খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ । 

গদাধর নরহরি দুছ'ক সমাজ ॥ 

নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল । 

ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল ॥ 
সার্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ । 

শ্রবান স্বরূপ সঙ্গে মুরারি যুকুন্দ ॥ 

দোহে দোহে ফাণ্ড খেলে হোরি হোরি ধ্বনি | 
গদাধর সহ খেলে গোর! দ্বিজমণি ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া । 

দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া ॥ 


৬০ পদ। বসম্ত--একতালি। 


ফাগু খেলত গোরা গদাধর সঙ্গে । 
কুষ্কুম মারত দুই ফলো! অঙ্গে ॥ 





মারে পিচকারি গুলি গুলাল ৷ 
ফাগুমে ছু” তম্থু লালহি লাল ॥ 

. খেলে ত্রজে জন কান পেয়ারী। 
ছুই বদনে ঘন হোরি হোরি ॥ 
চৌদিকে ভকত ফাণ্ড যোগায় । 
কোহি নাচত কোহি আনন্দে গায় ॥ 
কষ্দানক চিতে রহল শেল। 
হেন স্থখসময়ে জনম ন! ভেল ॥ 


৬১ পদ। কামোদ। 


হোলি খেলত গৌরকিশোর । 
রসবতী নারী গদাধর কোর ॥ 
স্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর । 
ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর ॥ 
ব্রজরস গাগত নরহরি সঙ্গে । 

মুকুন্দ মুরারি বাস নাচত রঙ্গে। 
গেনে খেনে মুরছই পণ্ডিত কোর। 
হেরইতে সহচর ভাবে ভেল ভোর ॥ 
নিকুগ্রমন্দিরে পন কয়ল বিথার। 
ভূমে পড়ি কহে কাহা মুরলী হামার ॥ 
কাহা গোবদ্ধন যমুনাক কুল। 

কাহ। মালতী যৃথ্বী চম্পক ফুল ॥ 
শিবানন্দ কহে পছ' শুনি রসবাণী। 


' ধাহ। পন গদাঁধর তাহা রসখনি ॥ ্ 
৬২পদ। বসন্ত। 
দেখ দেখ অপরূপ বসস্তের১ লীলা) 
খতু বসস্তে নকল প্রিয়গণ মগ 
জলনিধিতীরে চলিলা ॥ঞ॥ 

একদিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর 
বাস্থঘোষ গোবিন্দাদি মিলি । 

গৌরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি 


গদাধর অঙ্গে দেয় পেলি ॥ 


শা 





লি 


১। গৌরাঙ্গের--পাঠাস়্। 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


স্বরূপ নিজগণ সাথে আবীর লইয়। হাতে 
সঘনে পেলায় গোরা-গায়। 

গৌরীদাস খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতল বলি 
করতালি দিয়া আগে ধায় ॥ 

রুষিয়। শ্বরূপ কয় হারিলা গৌরাঙ্গরায় 
জিতল আমার গদাঁধর। 

কক্ষতভালি দিয়! কেন নাচে গায় উদ্ধাবাহু 

, এদাস মোহন মনোহর ॥ 


৬৩ পদ । ধানশী বা বসম্ত। 


হরধুনীতীরে তরুণ তরু-বললরী 
পল্লব নব নব কুস্থমবিকাশ । 
গণিমলে মগধ মধুপকুল কুজত 


কোকিল কীর ফিরত চু পাশ ॥ 
নাচত তহি নট গৌরকিশোর । 
বেখর মুগমদ চন্দন-চরচিত 
ফাপ্ত অরুণ তন অধিক উঞোর ॥&॥ 
শিকপুম বেশ বসন মণিভূষণ 
ঝলকত চারু চপল বনমাল। 
অভিনব ভঙগী ভুবন-মনমোহন 
খন ঘন ধর চরণতলে ভাগ ॥ 


গাযত পরম মধুর পরিকরগণ 
শিরখি বদনশশী উলস অভঙ্গ 
হরগণ গগনে মগন ভেল জয় জয় 


বায়ত নরহরি মধুর যুদঙ্গ ॥ 


৬৪ পদ। ভুড়ী। 


আজু ?ুর কনকাচল নীলাচলে গোর! । 
গোবিন্দের সঙ্গে ফাগ্ডরজে ভেল ভোরা ॥ 
কে লোহিত দোলে বকুলকি মাল। 
অরুণ ভকতগণ গাওয়ে রসাল ॥ 

কত কত ভাব উঠে বিথারল অঙ্গ । 

শয়ন ঢুলু ঢুলু প্রেমতরজ ॥ 

“গদাধরে হেরিয়া লছ লঙ্ছ হাসে । 

সো নাহি সমুঝল বাস্থদেব ঘোষে ॥ 





৬৫ পদ। বসস্ত। 


জয় জয় শচীর নন্দন বড়১ রজী। 
বিবিধ বিনোদ কলা কত কৌতুক 
করতহি প্রেষতরলী ॥ঞ&| 
বিপুল পুলককুল 
নয্নহি আনন্দনীর | 
জিতল মঝু সবীকুল 
শুন শুন গোকুলবীর ॥ 
চগ্গত কত ভঙ্গিম 
করে জঙ্গ খেলন যন্ত্র 
যুগল কিশোর বসস্তহি যৈছন 
বিতানিত ষনসিঙ্জ তন্ত্র ॥ 
যো ইহ অপরূপ বিরহে নবদ্বীপ 
জগদানন্দ বিলাঁসী। 
রাধামোহন দাস মুঢচিত 
সো নিজগুণ পরকাশী ॥ 


সঞ্চক সব তম 
ভাবহি কহত 


ষুছ বৃ হাসি 


৬৬ পদ । বসন্ত । 


নীলাচলে কনকাচল গোরা। 
গোবিন্দ ফাগুরজে ভেল ভোরা ॥ 
দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে । 
পুলকে কদন্ব করিত অঙ্গে ॥ 
ফাণ্ড খেলত গৌর তম্থ। 
প্রেম-স্থধা-সিন্কু-যুরতি জু ॥ 
ফাণ্ড অরুণ তন্ন অরুণহি চীর। 
বন্ধ নয়নে ঝরে অরুণহি নীর ॥ 
কণঠেহি লোহিত অরুণিম মাল] । 
অরুণ ভকতগণ গায় রসাল ॥ 
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ। 
নয়ন ঢুলাঢুজি প্রেমতরঙগ ॥ 
হেরি গদাঁধর লু লু হাস। 
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাঁস ॥ 


১। বর- পাঠান্তর | 


২১৯ 


২২০ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


৬৭ পদ। বসস্ত। 


আজু সুরধুনীতীরে স্থন্দর গৌর নৃত্যে বিভোর । 
ফাগুবিন্দু স্থগদ্ধি চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ উজোর ॥ 
ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুস্তলভার | 
শ্রবণ কুগডল গণ্ড মণ্তিত, ভাঙভঙ্গী অপার ॥ 
লোল লোচন কণ্ত মঞ্জু ময়স্ক জিতি মুখজ্যোতি। 
অরুণ অধর স্থহাস মৃদু মৃদু, দস্ত নিন্দই মোতি ॥ 
বাহু কনক মৃণাল, মনমথমথন বক্ষ বিশাল । 
চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল, কঠে মাঁলতীমাল ॥ 
ক্ষীণ কটিতট জটিত কিন্কিণী, পহিরে বসন স্ুচার | 
চরণ নৃপুর রণিত নিরুপম, সবমদ সকল শিজার ॥ 
হেরি অপরূপ বূপ পরিকর, মগন গুণ নহু অস্ত। 
ঝাঝ মুরজ মৃদঙ্গ বায়ই গায় রাগ বসন্ত ॥ 

শুনত স্থরগণ গগনম্গ্ডলে, ধিরজ ধরই ন পারি 
ধাই ধাই চলু চু ওর নব, নদীয়ানগর-নরনারী ॥ 
হোত জয় জয়কার জগ ভরি, উমড়ি প্রেমপ্রবাহ । 
তগত নরহরি ধন্য কলিষুগে বিলসে গোকুলনাহ ॥ 


(ফুলদোল ) 
৬৮ পদ । বসস্ত। 


বসন্তের সমাগমে পারিষদগণ সহ 
ফুল খেলিছে গোরাচাদ । 
সভে ভেল হরধিত হেরিয়া হরল চিত 
নবীন নাগরীমন ফাদ ॥ 
দেখ ফুলদোলে অপরূপ ফুলখেল।। 
ছুই দলে ভাগ হৈয়া নানা জাতি ফুল লৈদ্মা 
খেলে সভে অদ্ভুত লীলা ॥ঞা 
ফেতবী সেউতি জাতী রঙ্গণ মধু মালতী 
যু্ী বেলি চামেলি টগর । 
রক্জনীগন্ধ শেফালি গন্ধরাজ কষ্ণকেলি 
অতদী পারুলী নাগেশ্বর ॥ 
কত বা কহিব নাম নানাফুল অঙুপাম 
ছুই দলে করে ফেলাফেলি। 


নেহারি মোহন দাস বড় মনে উল্নাম 
গৌরাঙ্গচাদের ফুলকেলি । 


৬৯ পদ। তুড়ী। 


ফুলবন গোরাচাদ দেখিয়া! নয়নে । 

ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে॥ 
ঘন জয় জয় দিয়! পারিষদগণে । 
গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে । 
প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ | 
ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ ॥ 
গদাধর সঙ্গে পু করয়ে বিলাস। 
বাস্থদেব ঘোষ তাই করিল প্রকাশ ॥ 


৭০ পদ। বসস্ত। 


কো কু আজুক আনন্দ ওর । 
ফুলবনে দোলত গৌরকিশোর ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে । 
শাস্তিপুরনাথ গাওই রঙ্গে ॥ 

সহচর ফাগ্ড লেপত গোরা-গায়। 
ধাওই শুনি সব লোক নদীয়ায় ॥ 
খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল। 
নয়নানন্দ দীন আনন্দে বিহ্বোল ॥ 


দ্বিতীয় উচ্ছাস । 


বপস্পপ বু সা 


( অষ্টকালীয় লীল। ) 


১পদ। যথারাগ। 
জাগহ জন মন- চোর চতুরবর 
সুন্দর নদীয়া-নগর-বিহারী। পু 
রাধা রসনী- শিরোমণি রসবভী 


তার হৃদয় রতলরুচিকারী॥ 


প্লীগৌরপদ-রঙ্গিণী | ২২১ 


কি কহবৰ পুন পুন নিশি ভেল ভোর। 
কৈছন অলস কিছুই নাহি সমুঝিয়ে 
হৃদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর ॥ প্রু॥ 
ব্র্জগুর-চারু চরিত গুণ শুনইতে 
ভোজন শয়ন করহি নাহি ভায়। 
ভণইতে দিবস রজনী বহি যাঁও়ে 
তাহে কৈছে অব ঘুম শোহায় ॥ 
প্রাণ-অ্বিক করি মানহ অন্থথন 
নিরুপম সংকীর্ভন স্থথকন্দ। 
তা বিচ পলক কর সম অনুভব 
ইথে নরহরি চিতে লাগবে ধন্দ ॥ 


২পদ। যথারাগ। 
উঠ উঠ আজি একি অদতত 
ঘুম ঘুমায়াছ চতুর ওহে । 
এরূপ কখন না দেখিয়ে তুয়া 


রীতি আর কত বুঝাব তোহে ॥ 


এ সময়ে এত অলসে কি সখ 
আনে হাসি করে তোমার কাজে । 
পূর্বের মত হইলে এখন 


জাগাতে না হতো পালাইতে লাজে ॥ 
তেমতি তোমার গদাধর নর- 
হরি আদি সব আছয়ে শুঞা। 
মে সকল ভয় নাহি তেঞ্ি। ভালো 
নহিলে পলাইত তোমারে খুঞা ॥ 
কি বলিব নিজ প্রিয়গণে লৈয়া 
শুয়ে থাক ইথে কিসের যাবে। 
বেলাধিক হলে নরহরি প্রতি 
পাছে কিছু দোষ দিতে না পাবে ॥ 


৩পদ। ললিত। 
উপ শুন ওহে কিছু না বুঝিয়ে কি রসে হৈয়াছ ভোর! । 


হি 
ছা 


খপ তোর ওযু ঘুমাও বৈয়াছ ভূবনমোহন গোরা ॥ 

তা ৬ ্ 

র দেখ গদাধর আখি দিয়ে গৌরাজটাদের মুখে। 
রণ নিকটে বসি হাসি হাঁসি চরণ চাপয়ে স্থথে ॥ 


নরহরি হ্থথ-সায়রেতে ভাসে চাহিয়! গৌরাঙ্গ পানে । 
অপরূপ ভঙ্গী করি কিবা কথা কহে গদাধর কাণে॥ 
কেহ কেহ ঢুলি পড়ে গোরা-রসে মাতিয়া হৈয়াছে ধন্দ | 
নরহবি প্রাণনাথে জাগাইতে কেহ করে অন্থুবন্ধ ॥ 


৪ পদ। যথারাগ। 
জাগ জাগ ওহে গৌরশশী, 
কত ঘুম যাও পোহাইল নিশি। 
গৃহ পরিহরি তুয়! পরিকর 
তুরিতে আঙিনা বেঢ়ল আসি ॥ 
এ সভার সম কাহু না দেখি, 
চদ বিনা জন্কু চকোর পাখী! 
তাহে শীত্র শেজ তেজি দেখা দিয়া 
তিরপিত কর তৃষিত আখি ॥ 
কি কহব চারু চরিত কথা, 
নীরব হইয়া আছয়ে হেথা । 
স্থধামাখা মছু বচন বারেক 
শুনাঞা ঘুচাহ হিয়ায় বেথা ॥ 
চারি পাশে চাহে চঞ্চল মতি 
অতিশয় ক্ষীণ বুবিচ রীতি । 
আলিজন দিয়া দেহ দুঃখ দুর 
কর নরহরি-পরণপতি ॥ 


€ পদ। যথারাগ। 


পোহাইল নিশি পাইল পরাণ 
পরস্পর নারী-পুরুষগণে । 

তুর স্চরিতচয় চাকু চিস্তি 
গৃহকশ্ম কারু নাহিক মনে ॥ 
অতি ত্বরা করি তিরপিত হতে 
আইল সকলে তোমার কাছে। 
ন1 জানহ তুমি এ বড় বিষম 

না জানি কি হৃখ ঘুমেতে আছে ॥ 
নদীয়ার যত দ্বিজ নিজ কাজে 
স্থরধুনীতীরে চলিলা ধাঞা । 
তার! পরস্পর করে হালি দেখ 
নিমাই পণ্ডিত বৈয়াছে শুএাা 


২২২ 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্জিনী। 
ভাহে বলি শেজ তেজি প্রাতঃত্রিয়া 


কর ওহে গোরা গুণের মণি। 
নহে তুয়া অপধশ নবে গাবে 
পাবে লাজ নরহরি তা শুনি ॥ 


৬পদ। ভৈরব। 


জাগহ জগজীবন নব নদীয়াপুরচীদ হে। 
মঙ্গলময় মদন ভূপ, গোরোচনা-রুচির রূপ, 


গ্রসমধ রস বিবশ রসিকভৃষণ রসকন্দ হে ॥ প্র ॥ 


সুন্দর বর কুম্দরদন, রঙ্গদ যৃদুমঞ্চুবদন, 


চারু চপল লোচন জন-লোচনমন-ফন্দ হে । 
বন্ধুর উর মধুর দাম, চঞ্চল ললনাভিরাম, 
ধুতি ভরহ্‌র ধৈধ্যধাম কাম-দলত শন্দ হে ॥ 
শোভাকর কুটিল কেশ, নিরুপম ধৃত ললিত বেশ, 
ভক্তহদয় সরসি হেম সরসিজক্ৃত ছন্দ হে। 
সিংহপ্রীব বিমল কর্ণ, তিলকিত চন্দন স্কৃবর্ণ, 
£মঘাম্গর ধর নটেন্্র নন্দিত (প্রয়বুন্দ হে ॥ 
গুণমণি মন্দির মনোজ্ঞ, গতি জিত কুগ্জর ₹তজ্ঞ, 
ভবতয় ভর ভগ্ন পর বৃন্দারক বন্দ হে। 
নরহুরি প্রি হিয়াকি বাত,কি কহব কছু কহি নঞ্জাত 
আন্ফ তোহারি শক্ষন হেরি লাগত যোহে ধন্দ হে ॥ 


৭পদ। যথারাগ। 
তেজহ শয়ন গৌর গুণধাম। 
চাদ মলিন গত ষামিনী ধাম ॥ 
পুরুষদিশ! সখি সব ভুলি গেল। 
অচ্রাগহি রক্তাম্বরি ভেল ॥ 
মুদিত কুমুদ তহি মধুপ নিবাস। 
বিকশিত কখল চলত তছু পাশ ॥ 
চক্রবাকী উলসিভ পতি সঙ্গ । 
নরহরি হেরি হসত বহু রজ ॥ 


৮পদ। যথারাগ। 
নিশিগত শশী দরপ দূরে । 
অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে ॥ 
পতিবিড়দ্বিত লজ্জিত মনে । 
লুকাইল তারা গগন-বনে ॥ 


নদ্ীয়ার লোক জাগিল ত্বরা!। 
তেঞ্িঃ বলি শেক্গ তেজহ গোরা ॥ 
মোরে না প্রতায় করহ যদি । 
তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥ 


৯পদ। যথারাগ। 


জাগ জাগ ওহে জীবন গোরা, 
জগঙ্জন-মন-নয়ন-চোরা, 

না জানিয়ে কিসে হইয়া ভোরা, 
ঘুমাঞ। রয়েছ বিক্বান বেলে । 
আখি খুলি দেখ পোহাইল নিশি, 
জাগিল এ সব পড়বাসী, 

তেজি দুখ স্ুখ-সায়রে ভাসি, 
হাসি করে তারা কতেক ছলে ॥ 
আর বলি এই নদীয়াপুবে, 

' কত রূপে সভে প্রশংসা করে, 
ধাইয়া আইসে তারা তোমার ঘরে, 
ইথে কিছু লাজ না বাস মনে। 
একি বিপরীত অলস ধর, 
গভাত হইলে উঠিতে নার, 
বল দেখি রাতে কি কাব্দ কর, 
স্থঘড় হইয়া এমন কেনে ॥ 
ময়ূর ময়ূরী পৃথক আছে, 
কেহ না আইসে কাহার কাছে, 
বিরস হইয়। রৈয়াছে গাছে, 
তুমি না দেখিলে না নাচে তারা। 
ভ্রমর] ভ্রমরী রুচির কুঙ্জে, 
ভুলি না বৈসয়ে কুস্ুমপুঞ্জে, 
কারে শুনাইব বলি না গুজে, 
ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুল পারা 
চকোর ও মুখশশীর ছাদে, 
রত হৈয়! ছিল গগনচাদে, 
সে হৈল ম্লান এ পড়িয়া! ধান্দেঃ 
কান্দে অতি ছুখে বলে কি হুবে। 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


সারে সুখী কর সুখের রাশি, 
উঠি আঙ্গনাতে দীড়াহ মালি, 
নহিলে বিষম মনেতে বাসি, 
নরহরি দোষ ধুলে না! যাবে ॥ 


ভৈরব । 


মাজ রজনীশেষ সময় স্থখ সমাজ সাজে । 
কিনরকুল,ছুলহ তান, কীরনিকর করত গাঁনঃ 
কো।কিলকুল কলিত ললিত পঞ্চম স্থর রাজে॥ প্র ॥ 
বিকশিত নব কুন্থসকুষ্চ, তহি মধুকর পুণ্ধ পুঞ্জ, 
গুপ্ত অতি মঞ্জুল জঙ্গ মধুর যন্ত্র বাজে । 

ঘড়জ যুগ গমক ম্ডঙ্গ উটত ধিধি কিটি পিলঙ্গ, 
নত্যতি শিষী নিরখত স্থর-নর্তকীগণ লাজে॥ 

হংদ করত সাধু ধ্বনি, ক্ৌঞ্চ ধৈর্য তেজত শুনি, 
অঞ্করছল পুলক বন্লীবর ভূমি নমিতায়ে। 

অদুত্ত উহ প্রেমে মাতি, লসত শত কপোশুপাতি, 
গুথু ইতি শব্ধ ছদ্ম হঙ্কতি ঘন গাজে ॥ 

পবন মিশ শিক্ষার হার, ধুনত পল্লব রিঝ অপার, 
কুক্টম মিশ প্রবাল মোতি রীঝ দেত ভ্রাজে। 

ফবস ওস বিন্দু পড়ত, জঙ্গ আনন্দ অশ্রু ঝরত, 
নরহরি ভণ অন্কুপম নদীয়াপুর মহী মাঝে ॥ 


১০ পদ । 


১১পদ। ধানশী। 

,. উঠ উঠ গোরাটাদ নিশি পোহাইল। 
নদীয়ার লোক সব জাগিয়! উঠিল ॥ 
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি । 
কঙ নিদ্রা যাও ওহে গোরা গুণমণি ॥ 
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ । 
শশধর তেজল কুমুদিনীবাস॥ 
বানছদেৰ ঘোষ কহে মনের হরিষে। 
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের অলসে ॥ 


১২ পদ। বিভাস। 


্ জীবন সরব ধন সোনার নিমাইটাদ। 
ধতল খন, ও টাদবদন, ন| দেখি পরাণ কাদ ॥ 


২২৩ 
অরুণ কিরণ হৈল পরসন্ন, উঠহ শমুন সনে । 

বাহির হুইয়, মুখ পাখালিয়া, মিলহ সঙ্গিয়াগণে ॥ 
গদগদ কথা, কহি শচীমাতা, হাত বুলাইয়! গায়। 

শুনি গৌরহরি, আলস দশ্বরি, উঠি দেখয়ে মায় ॥ 
পাখালি বদন করিল! গমন, লব সহচর সঙ্গে । 

জগন্নাথ দাস, চিরদিনে আশ, দেখিতে ও রস রঙ্গে ॥ 


১৩ পদ । কামোদ। 


শেষ রজনী মাহা, শুতল শচীনুত, ততহি ভাঁবে ভেল ভোর । 


স্বপন জাগব কিযে, ছুছু নাহি সমুঝই, নয়নহি আনন্দ লোর ॥ 


অন্গমানে বুঝহ রঙ্গ । 
যৈছন গোকুল-নায়ক-কোরহি, নায়রী শয়ন বিভঙ্গ ॥ধ্র। 
বামচরণ ভূজ, পুনঃ পুনঃ আগোরই, যাতহি দক্ষিণপাশ ! 
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আখি মুদি,বচন রসাল সহাস ॥ 
যাকর ভাবহি প্রকট নন্দন্থত, গৌর-ব্রণ পরকাঁশ। 
নতত নবদ্বীপে, সোই বিহরইঃ কহ রাধামোহন দাম ॥ 


ললিত । 


বজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন 
শুনইতে অলি পিঝুরাব । 

মহজই নিজ ভাবে গর গর অন্তর 
ভহি উঠি দ্বিতীয় বিভাব ॥ 
বেকত গৌর অন্গভাব। 

পৃরুর রজনীশেষে জাগি ছু খৈছন 
উপজল তৈছন ভাব ৪ 

নয়ন অমিয় জল অমিত্ব বচন খল 
পুলকে ভরল সব অঙ্গ। 

হরিষ বিষাদে শঙ্কাদি পুনঃ উ়ত 
কো? হক ভাব তরদ্দ ॥ 


৪ পদ। 


এছন অনুদিন বিহরে নদীয়াপুরে 
পূরুব ভাব পরকাশ। 
সে। অন্থভব কব মধু মনে হোমব 


কহ রাধামোহন দাস ॥ 


২২৪. 


১৫ পদ। উৈরবী। 


নিশি অবসান শয়মপর আলসে 
বিশ্বস্তর দ্বিজরাজ । 
নিরুপম হেম জিনিয়া তঙ্গ মুখশশী 
মুদিত কমল দিঠি সাজ ॥ 
জয় জয় নদীয়ানগর আনন্দ । 
সহজেই বিশ্বাধর অছু পরি শোভিত 
তান্থুলরাগ সুছন্দ ॥ ঞ্॥ 
বালিস পর শির অলসে নাসায় 
বহতহি মন্দ নিশ্বাস! 
বিগলিত চাচর কেশ শেষোপর 
বদনে মিশা মুদু হাস ॥ 
কোকিল কপোত আদি ধ্বনি শুনইতে 
জাগি বৈঠল অলসাই। 
উদ্ধব দাদ করে বারি ঝারি লই 
সমুখহি দেওব যোগাই ॥ 


১৬। যথারাগ। 


অলস অবশ পহ' রসিক-শারোমণি 
কহত স্বপন সম রস বস বাত । 
রাধারমণ দশ রস বিরহিত, 

জর জর জীউ জীউ জরি ঘাত ॥ 
শুন্হ গৌরী হরিদাস ধনঞ্জয় 

সঞ্জয় বিজয় মুকুন্দ মুরারি । 

মাধব বাস্দেব পুরুষোত্তম 

শ্রীপর কৃষ্ণদাস লৃখকারী ॥ 

শ্রনিধি মধুস্থদন বক্রেশ্বর 

সত্যরাজ কবিচন্দ্র স্থধীর। 

শঙ্কর গড়ুর ভাগবত নন্দন 
চন্দ্রশেখর সারঙ্গ গভীর ॥ 

শুক্লান্ধর যছুনাথ নকুল বনমালী 
মহেশ শ্রীনিধি গুণধাম। 

বিধি অতি সদয় সমুঝি মঝু অস্তর 
তুয় সব সঙ্গ দেও অবিরাম ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরিশী । 


তাহে মানি মম বিনতি বাণী 

উহ্‌ ব্রজজন চারু চরিত রসপৃর। 
মধুর রাগ পর ভাগ গাই ইহ 
দাক্ষণ হ্বদয়তাপ করু দূর ॥ 
মরমবাত বেকত কত করব 

এ প্রবল খলহ রিপু করল অধীন । 
ধরিস্থ দেহ বিফল কছু না বুঝলু 
হোয়ল প্রেম ভরাতি পথহীন ॥ 
পুন কর জোড়ি কহিয়ে স্থথ সঞে 
সভে পুরহ নিজ জন মনে অভিলাষ । 
জনম জনম অবিঞ্েধে হইয়ে জনি 
গোপী-পতিক পদপন্কজদাস ॥ 
এছন বচন ভণত পুন কিঞ্চিত 
ঘুমে নীরব ভেল দিজকুলভূপ। 
নরহব্রি ধন্দ ন বরণে শকত। 

কছু স্থরগণ ছুলহ স্ুচরিত অনুপ ॥ 


ক 


১৭ পদ। যথারাগ । 


কি কহব আজুক স্থখ নাহি ওর), 
রজনীক শেষ শয়ন-মন্দির মধি 
শুতি রহু স্থন্দর গৌরকিশোর ॥ প্র ॥ 
লসত ললিত স্ৃরচিত পরিষস্ক, 
স্বমৃহুল ধবল পয়ঃফেন সমান 
তাপর গৌর অঙ্গ ঝলমল করু, 
নিরলত কত কত মদনক মান ॥ 

কুন্দ কুস্থমসমূহ সহ চম্পক জু 
জাহুবী জলে জলজ বিকাস। 
পরিসর কপূর খেতমধি অধিক 

গীত লতিক৷ জন্গ করত বিলাস ॥ 
জঙ্ু সতী যুবতী কীরতি অভিযনহি, 
হাটক হার হুরয়ে উরধারি। 

ভণ ঘনশ্যাম মঞ্জ শোভা নব, 
ভিরপিত নু রহ নয়নে নেহারি ॥ 


রনি 


স্গৌরপদ-তরজিী | 


সুহই । 


প্রভাতে জাগিল গোরাডাদ । 
হেরই সকলে আন ছাদ ॥ 
ঘুমে ঢুলু ছুলু নয়ন রাতা। 
অলসে ঈষৎ মুদিত পাতা ॥ 
অঙ্গুপি মুড়িয়। মোড়য়ে তগ্থ। 
বৈছন অতন্ক কনক-ধস্থু ॥ 
দেখিতে আওল ভকতগণে। 
মিলিল বিহানে হরিষমনে ॥ 
মুখ পাখালিয়। গৌরহরি । 
বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি ॥ 
নদীযানগরে হেন বিলাস । 
যদুনাখ দেখে সদাই পাশ ॥ 


১৮ পদ | 


১৯ পদ । যথারাগ। 


শুভি রহ সুন্দর গৌরকিশোর । 
দিনকর পূর্ব দিশাগত গতি পর 
জাগত জন যামিনী ভেল ভোর ॥ধ॥ 


কোই মধুর গদ্য পদ্য করু পাঠ 
নিরত পরমান্ভূত রীত। 
কোই যন্ত্রকুল মিলিত সথগাত 


পহকর জীতি-চরিতময় গীত ॥ 
কোই রুচির রচনা করু নিয়মিত 
উচরত নাম উচ্চ করি কোয়। 


কোই দৈন্যহত মাতি ভক্তিরসে 
শরদ ঘট! পটতর নাহি হোয় ॥ 
গরজত গাভী , লেই ভর আতুর 


নিজ নিজ রত সপিয়া অন লাগি। 
ভাকর শবদ গুনত অতি তুরিতহি 
শেজ উপরি প' বৈঠল জাগি ॥ 
পুন কর মোড়ি চারু করধুগে যুগ 
লোচন ঝাপি জিস্তায়ত থোর। 
মশির তেজি চলত চিত চঞ্চল 


মাগত ঘন ঘন ছাঁদন ডোর ॥ 
২৯ 


২২৫ 
নিরখি গোরীদাসা- দিক জনে জনে 
পূরুব নাম লই বদত উলাস। 
নরহরি তণ সুচরিত্র চিত্র ই 


ঘুম ঘোর কি এ প্রেমবিলাস ॥ 


২০ প্দ। যথারাগ। 


পেখহ গৌরচন্দ্র অপরূপ । 
ঝলমল ললিত স্থরতন পীঠ পরি 
বিলসিত নিরুপম মনমথ-ভূপ ॥ ধর ॥ 


সুরগিরিশিখর দরপহর বরত্চ 
তেজ প্রবল ত্রিতুবন ভরি পূর। 
নিজ জন সদ উদয় করু অবিরত 


রবি শশী কোটি গরব কর টুর ॥ 

মুত সুদ হাস মিলিত মুখ মুল 
বিকসিত কঞ্চ বিপিন নহ তুল) 

খুম ঘোরে ঢুলু ঢুলত অরুণ পিঠে 
নাশত যুবতী লাগ ভয় কুল॥ 

শিথিল কেশতহি গিরত কুম্দ জনক 
গগন তেজি উড, পড়, খিতি মাহি। 

কে! কবি রচব ভঙ্গী অতি অদতুত 
নরহরি নিরমঞ্চন বহু তাহি ॥ 


২১। পদ। ললিত। 


শ্রশচীভবনে অধিক স্থখ আজ । 

অন্থপম পাদ পীঠ পরি বিলসত 
সুন্দর গৌরচন্্র দ্বিজরাজ ॥ &ঁ ॥ 

পু" চহুদিশ প্রিয় পরি করমণ্ডল- 

মণ্ডলী অতি অপরূপ রচিকারী। 

জন্তু স্থমের গিরি- বেত স্থুরগণ 
শোভা শেষ বরণে নাহি পারি ॥ 

কাছুক করে কর করি অবলঘ্বন 
চিজ্রক পুতরি সৃশ বহু কোয়। 

কাহুক বসন খলভ নাহি সম্ব 
কৈছন ভাবন অন্থভব হয় ॥ 


কোই সচফিত শেজ তেঘ্ি উপনীত 
ঘুম ঘোরে ঢুলু চুঙুই নয়ান। 

ঘরহরি ভণ উহ সুখ পন্কজ- 
মধুপানে মত্ত মধুকর অন্গুমান 1 

২২ পদ যথারাগ? 

আজু আনন্দ পর- ভাত শচী অঙ্গনহি 
ভঙ্গ নথ নেহ নবরঙ্গ বহু ভাতি রে। 

কোই আওত যাত কোই গাওত ললিত রাগ 
অদ্ভুত নিরত ফিরত রস মাতি রে॥ 

কোই কান্ক কর্ণ লাগি বু বচন মৃদু 


পড়ত হসি হসি তম্থ ন জাত ধরণে। 

কোই কাহ্ুক পকারি করত আলিঙ্গনই 
কোই পরণাম কন্ছ কাছ চরণে ॥ 

কোই কাছক পুছত রজনীমঙ্গল কোই 
কহত অব মঙ্গল স্থু পহুক দরশে। 

কোই কান্থক কহত ধন্ঠ তু ধন্য তুহু 
দুখ মিটব তব অঙ্গ পবনপরশে ॥ . 

কোই নর পদ গদ্যাদি উচ্চারু করু 
কোই ফুৎকারি তৃণ ধরত রদনে। 

পরিকর অসংখ্য অতি জন্থু স্ব উথলল পিন্ধু 
নরহরি কি রচব ইহ এক রদনে ॥ 


২৩ পদ । যথারাগ 
কিকহব আজুক অপরূপ রঙ্গ । 
পরিসর অঙ্গন মধা গৌরহরি 


প্রিয় পরিকরগণ লগত অভঙ্গ ॥ ধ্রু॥ 


উড় গণ বিহীন বিমল কিয়ে উড়্পতি- 
বুন্দ বিমল পরকাশ। 

জগত তাপত্রয ঘোর কঠিনততম 
তম নিশ্চয় বুঝি করব বিনাশ ॥ 

ভবভয় ভরহর রঙ্গতুমি কিয়ে 
প্রবল মল্পকুল ললিত সমাজ! 

পদ্ছপদ বিমুখ অস্থর অতি ছুঙ্য় 


জয় করি বুঝি সাধব নিজ কাঙ্জ॥ 


1. ২ বাজ খেত কি: 





বাধ করি রহিত . 
প্রকট কলপতক প্রফুলিত হোই। 


বিভরব অতুল ৰ অমূল ফল নরহরি 
ভণ বুঝি বঞ্চিত না রহধ কোই ॥ 


২৪ পদ। ধানশী। 


বায়স কোকিলকুল ঘুঘু দহিয়াল-রব | 
ত। সহ মিলিয়া ডাকে পরিকর সব ॥ 
অলস তেজিয়া গোরা উঠে শেজ হৈতে । 
আখি কচালিয়। হাতে চায় চারি ভিতে॥ 
পরিকর সহ গোর। প্রাতঃকৃতা সারি । 
অঙ্গেতে সুগন্ধি তৈল মাথে দীরি ধীরি। 
তৈল মাথখি ঘায় সবে গঙ্গা-অডিমুখে ! 
বাস্স ঘোষ আানলীল! গায় মনলুণে ॥ 


২৫ পদ। তুড়ী। 


জলকেলি গোরা্াদের মনেতে পিল, 
পারিষদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল। 

কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়। সে মারে । 
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে। 
জলক্রীড়। করে গোর! হরষিত মনে । 
স্বলান্থলি কোলাকুলি করে জনে জনে! 
গৌরাজাদের লীলা কহন ন1 যায়। 
বাস্থদেব ঘোষ তাই গোরাগুণ গায় ॥ 


২৬ পদ । শ্ত্রীরাগ। 


গোরাটাদের কিবা এ লীল!|। 


হাভাল ঠৈরা॥ 
পুরুবে গোপিকা-চীর হরে এবে লে ভাবে বিভোগ ৈ র 


চাহি প্রিয় পরিকর পানে। 
ভঙ্গী' করি চীর হরে সে সভার কেবা। এ মরম জানে! 
যেন হল সকল সেই। 
সুখের অবধি সাধি নি্জকাজ সবারে বসন দেই ॥ 
**. দেখি দাস নরহরি ভণে। 
সুবনের মাঝে কে না উনমত এ চার চরিত গানে? 





। 
| 
। 
1 


প্রগৌরপদ-তরজিনী টি 


২হশপদ। সারঙ্গ। 
সথরধুনীতীরে কত রজে। 
বিহরয়ে গৌর প্রিয়-পারিষদ সঙ্গে | 
হইল প্রহর ছুই দিবা। 
সে সময় ন। জানি প্রভুর মনে কিবা ॥ 
শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে । 
আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে ॥ 
উলসিত নদীয়ার শশী । 
চাহে লীতানাথ পানে লঙ্ছ লহু হাসি ॥ 
অদ্বৈত পরযানন্দ মনে । 
ব্সাইলা সবে কিব। মগ্ডলিবন্ধানে ॥ 
পাতিয়া পলাশ পাত তাম। 
বিবিধ সামগ্রী পরিবেশয়ে সভায় ॥ 
অচমৃতি পাইয়া ভোৌজনে । 
নভে এক দিঠে চায় গোরা-মুখপানে ॥ 
নিতাই ধরিতে নারে থেহা। 
উষড়দ হিয়ায় কে জানে কিব। লেহা ॥ 
ক্ষীরসর নবনীত ছান। । 
গোরার বদনে দিঘা পাসরে আপনা ॥ 
অ্ৈত লইয়া নিজ করে । 
পিয়াইল ছানাপানা নিতাইচাদেরে ॥ 
নিতাই হ্থন্দর মহাবলী । 
মোদকাদি অদ্বৈত-বদনে দিল তুলি ॥ 
ওনা তম পুলকে ভরিল । 
পরিকর মাঝে কি কৌতুক উপজিল ॥ 
কেহ খায় কাকু মুখে দিয় । 
কেহ জেন কাকু পত্র হইতে কাড়িয়া ॥ 
মিঠাই অনেক পরকার। 
খাইতে সভার ্থখ বাড়িল অপার ॥ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি । 
পীয়ে সভে স্থশীতল স্থুরধুনী-বারি ॥ 
প্র শেষ যে কিছু রহিল। 
দাস নরহরি তা যতন করি নিল ॥ 





২৮ পদ। লারঙ্গ। 
আজ্কু গোর! পরিকর সঙ্গে। 

ভোজন কৌতুক সারি স্থরধুনীতীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে ॥ এ) 
রহি অতি উচ্চতর ছায়। 

কহি কি মধুর বাণী, ঘন ঘন, সথরধুনী পানে চাদ ॥ 
ধীরে ধরিয়া গদাই করে। 

লঙ্থ লু হাসেকি স্থধা বরষে তাহা কে ধৈরজ ধরে ॥ 
আহা মরি কি মধুর রীত। 

নরহরি ভপে মনে অভিলাষ এ রসে মজুক চিত ॥ 


২৯ পদ। যথারাগ। 


শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান। 
ভোজন-মন্দিরে পু করহ পয়ান ॥ 
বসিতে আসন দিল রত্ুসিংহাসন । 
স্থবাসিত জল দিয়া ধোঁয়ায় চরণ ॥ 
বামে প্রিষ্ব গদাধর দক্ষিণে নিতাই । 
মধ্য আসনে টৈসেন চৈতন্য গোসাঞী ॥ 
চৌষট্টি মোহাস্ত আব হ্বাদশ গোপাল। 
ছয় চক্রবস্তশ বৈসে অষ্ট কবিরাজ ॥ 
শাক স্থৃকৃতা অমন লাফ.ড়া ব্যঞগ্রন। 
আনন্দে ভোজন করে শ্রীশচীনম্দন ॥ 
দি ছুগ্ধ স্ব মধু নালা উপহার । 
আনন ভোজন করে শ্রীশচীকুমার ॥ 
ভোজ্বনের অবশেষ কহিতে না পরি । 
ভূঙ্গার ভরিয়া দিলা স্থবাসিত বারি ॥ 
জলপান করি প্রভু কৈল৷ আচমন। 
স্বর্ণ খরুক] দিয় দস্ত ধাবন ॥ 
আচমন করি প্রভু বৈসে সিংহাসনে । 
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্থল সেবনে ॥ 
তাস্থুল সেবার পর পালক্কে শয়ন। 
সীতা ঠাকুরাণী করে চরণসেবন ॥ 
ফুলের চৌম্ারী ঘর ফুলের কেয়ারী। 
ফুজের পালস্কে ফুলের ঠাদদোয়া মশার ॥ 
ফুলের বিছানা তাহে ফুলের বালিস। 
তার মধ্যে মহাপ্রভু করেন আলিস ॥ 


২২৮ | শ্রীগৌরপদ-তরলিণী । 


ফুলের পাপড়ি ত উড়ি পড়ে গায়। 
তার মধ্যে মহাপ্রভু স্থখে নিদ্রা যায় ॥ 
অধৈৈতগৃহিনী আর শাস্তিপুর-নারী। 
ছলু হুলু জয় দেয় প্রভু মুখ হেরি ॥ 
ভোঁজনের অবশেষ ভকতের আশ। 
চামর বীঞ্জন করে নরোত্তমদাস ॥ 


৩০ পদ। ধানশী। 


কি আনন্দ খগুপুরে ঠাকুর নরহরি ঘরে 
মহোৎসবের কে করে আনন্দ । 

সকল মহাস্ত আসি প্রেমানন্দ রসে ভাসি 
নিরখিয়ে গৌরমুখচন্দ ॥ 

দ্বাদশ গোপাল আর চৌষটি মহাস্ত সাথ 
আর ক্রমে ছয়টি গোসাঞ্ী । 

শাখা উপশাখা যত আইল সকল ভক্ত 
আনন্দেতে গৌরগুণ গাই ॥ 

শ্রীনিবাস জনে জনে বসাইল স্থানে স্থানে 
বসিল মহাস্ত সারি সারি। 

যার যৈছে অহ্থমানে বসাইল স্থানে স্থানে 
দুই প্রভুর মধ্যে গৌরহরি ॥ 

দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বামেতে অদৈতচন্দ 
তার বাষে গদাধরাচার্য। 

ভোজনে বমিলা সভে রঘুনন্দন আসি তবে 
করে পরিবশনের কাধ্য ॥ 

মহাপ্রভ স্থখোল্লাসে করে লৈয়া এক গ্রাসে 
দেন প্রভু নিতাইয়ের মুখে । 

এষ্টরূপ পরস্পর নরহরি গদাধর 
ভোজন করয়ে প্রেষস্থথে ॥ 

ভোজনাস্তে জয়ধ্বনি জয় গৌর দ্বিজমণি 
সভে মিলি কৈল আচম্ন। 

শ্রীনিবাস স্থখোল্লাসে করে লৈয়া মুখবাসে 
ভে দিল মাল্য চন্দন ॥ 

নরহরি ঠাকুর ধন্য যার গৃহে শ্রীচৈতন্য 
নিত্যানম্দ সহিত আপনি। 


ত| দেখি বৈষ্বগণ হরি বোলে ঘন ধন 
বাস্থ মাগে চরণ ছুখানি ॥ 


৩১ পদ। যথারাগ। 


সহচর সঙ্গহি গৌরকিশোর । 

আজি মধুপান রভল রসে ভোর ॥ 

কি কহিতে কি কহব কিছু নাহি থেহ। 
আন আন যত দেখি গৌর স্থদেহ ॥ 
ঢুলু ুলু আলসে অরুণ নয়ান । 

গদ গদ আধ আধ কহই বয়ান ॥ 

ক্ষণে চমকিত ক্ষণে হই বিভোর । 
হেরি গদাধর করু নিজ কোর ॥ 

কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ। 
নদীয়ানগরে নিতি ছে বিলাস ॥ 


৩২ পদ । ধাঁনশী। 


গোৌবাঙটাদের মনে কি ভাব হইল। 
পাশা সারি১ লৈয়। গুতু খেল! আরম্ভিল : 
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি । 
ফেলিতে লাগিল! পাশা হারি জিনি করি ! 
ছুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর । 
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর ॥ 
ছুই জন মগন হইল পাশা রসে। 

জয় জয় দিয়া গাযজে বাস্থদেব ঘোষে ॥  * 


৩৩ পদ । বিহাগড়া । 


দেখ সখি গৌর নওল কিশোর 
স্বাধীনভত্ভুকা সথরবর নায়িকা ভাবে বুঝি ভেল ভোঃ1 
কহত গদ গদ শুনহ বিদগধ প্রাণবল্লভ মোর। 
কেশ বেশ কর সীথে সিন্দুর ভালে তিলক উজোর । 
পীন পয়ৌধরে নখরে বিদরে পূরহ মুগমদ সার । 
কানে কুণুল, কোমল কুবলয় গলহি মোতিম হার | 
এতহু" কহি পুন, কীপয়ে ঘন ঘন নয়নে আনন্দ লোর । 
এ রাধামোহুনুদাস চিত তহি' কছু না পাল ওর এ 


১। ছলি--পাঠাস্তর । 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিনী ৷ 


৩৪ পদ । কামোদ। 
গোঁর বিধুবর, বরজমোহন, ভ্রমণ করু নদীয়ায়। 
বদ্ধ পুরুষ অসংখ্য পথগত নিরখে হরিষ হিয়ায় ॥ 
কেউ কহে কিয়ে অনঙ্গ স্ুগঠন, কো নে সিরজন কেল। 
এছে অপরূপ রূপক বহুল নয়নগোচর ভেল ॥ 
কোই কহ কিয়ে নেহ ঘটই কি কহুব কহই নাযায়। 
জদয় সমপুটে ধরয় অন্ুক্ষণ কহ কি করব উপায় ॥ 
কোই কতা'কত ভাতি ভণত অনিবার আশীষ দেত। 
দাস নরহরি, পহুক মাধুরী, নিয্ত দিঠি ভরি লেত॥ 


৩৫ পদ। কামোদ। 


মাজু কি আনন্দ নদীয়ায়। 

পথে কত বুদ্ধা নারী দরাড়াইয়। সারি সারি 

শচীর দুলাল পানে চাগ্র | 
কে কার প্রতি কয় এ কু মানুষ নয় 
বুঝিলীম চিতে বিচারিয়! । 

এখন বালক যেন না দেখি না শুনি হেন 
ভারতভূমেতে জনমিয়া ॥ 

কেত পুন পুন ভণে কি বলিব এত দিনে 
হইল সকল দুঃখ নাশ। 

কেহ কহে মনে যাতা কহিতে নারিয়ে ভাহ। 
পন্য এই নদীয়ার বাস ॥ 

কেহ কহে শচী ধনা করিলে যতেক পুণা 
কহিতে না জানি স্সেহ তার। 

এ টাদবদনে যাকে সদ মা বলিয়া ডাকে 
হেন ভাগ্য আছে আর কার ॥ 

কেহ কহে এই মতে বেড়াউক নদীয়াতে 
সকল প্ররুতি সঙ্গে লৈয়া। 

কেহ কহে মনে হেন সোনার নিমাই যেন 
কখন ন! ছাড়য়ে নদীয়া ॥ 

কেই কহে নদীয়াতে সদা রহু কুশলতে 

বিধরে প্রার্থনা এই করি। 

শরহরি প্রাণগোর! কেবল আখের তার! 
ইহার বালাই লইয়া মরি ॥ 


২২৯ 


৩৬ পদ। ভৃপালী। 


গৌরাঙ্গগমন, শুনি অন্ধগণ বাহিরে বাড়ায় প1। 

চাহে ঘন ঘন, পাইয়া নয়ন, উলসে ভরয়ে গা ॥ 

কেহ কারু করে ধরি কহে ধীরে আজু সে সফল হৈল। 
দিতে মহানন্দ, বিধি কল অন্ধ, আনে না দেখিতে দিল ॥ 
এরূপ অমিঞা, পিয়াএ ন। হিয়া, কি করে না যায় জানা। 
হেন রূপ যেহ, না দেখিল সেহ, নয়ন থাকিতে কাণা ॥ 
সদা দেখিবারে, ধায় বাঁরে বারে, আ্বাখি না ধৈরজ বাধে। 
নরহরি সাণি, সপিলু এ আখি, সোনার নিমাইঠাদে ॥ 


৩৭ পদ। তুড়ি। 


নদীয়। প্র ময়ে, গোরা গুণমণি, শুনি পন পথে গিয়া 
অনিমিক আখি, সে মুখ নিরখি, আনন্দে উলে হিয়া ॥ 
কেহ কহে শুন, বিধি সককণ, এবে সে বুঝিছ্থ মনে । 

যে লাগিয়া পঙ্গু, করিলে সফল, ফলালে এতেক দিনে ॥ 
পদ্ম ন৷ হইলে, গৃহ কাজ ছলে, যাইতাম দূর দেশ । 

না জানিয়া তথা, মরণ হইলে, ছুংখের নহিত শেষ ॥ 
পঙ্গু হৈয়া যেন, থাকি মেন হেন, বিধিরে প্রার্থনা করি । 
নরহরিনাথে, সদা নদীয়াতে, দেখি এ নয়ন ভঙ্গি ॥ 


৩৮ পদ । কামোদ। 
ভুবনমোহন গোর গুণমণি 
রাজপথে কত ভঙ্গীতে চলে। 
কত কত শত মদন মুরছি 


লোটাঁয়ে চরণ-ক মলতলে ॥ 
চাবি দিকে লোক করে ধাওয়া ধাই 
অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া। 


তন মন প্রাণ কেবা না নিছয়ে 
পরস্পর চারু চরিত কৈয়া ॥ 
নদীয়ানগরে নাগরাঁলি বেশে 


ফিরিয়ে নবীন নাগর যত। 
গোরাাদ পানে 

নাগর গরব হইল হত ॥ 
জগতের মাঝে প্রবীণতা অতি 

রসিকতামোদে বিভোর যারা। 


চাহি তাসবার 


২৩৯ শ্রগৌরপদ-তরজিণী | 


নরহরি ভণে খগ্ঠোত ষেমন 
কিছু আগে হৈল তেমন তারা ॥ 


৩৯ পদ। ধানশী। 


নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে। হেলি ছুলি চলে পুলক হিয়া । 
অলখিত যত, যুবতী অথির, সাধে আধ দিঠি সে অজ্জে দিয়া ॥ 
কেহ কহে দেখ, দেখ সথি এই, গোরাবূপ কিয়ে অমিয়ারাশি। 
তালের প্লাগে, অধর উজ্জ্বল, তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি ॥ 
রঙ্গণ ফুলের মালা দোলে কিবা, আখের ভঙ্গীতে ভূবন মোহে । 
চাচর চিকুরচয় চারু কিব।, কপালে চন্দন তিলক শোহে ॥ 
কিব। জান্থ ভূজযুগের বলনি, পরিসর বুকে কেবা না ভূলে । 
নরহরি পু রসে মু মঞ্জিনু, দি তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে ॥ 


৪০ পদ) ধানশী। 


নগরভ্রমণে বাহির হইয়া 
নানা ব্যবসায়ী গৃহে যান গোরা। 

ব্যবসায়িগণ নানা দ্রব্য আনি 
দেয় তারে হৈয়! আনন্দে ভোরা ॥ 

কহেন গৌরাঙ্গ ্রাহ্মণ পণ্ডিত 
আমি হই ওহে দরিদ্র অতি। 

যেসব সামগ্রী দিতেছ ভোমরা 
তার মূল্য মুই পাইব কতি॥ 

বাবসায়িগণ কহয়ে এ সব 
দয়া করি তুমি করহ গ্রহণ। 

যখন পারিবে মূল্য দিহ তুমি 
না পারিলে মোরা নাহি চাহি পথ ॥ 

যে হইতে তুমি জনম লভিল! 
স্ত্রী পুত্র লইয়া আছি মোরা সুখে । 

কর শুভ দৃষ্টি কর আশীর্ববাদ 
দেও পদধুলি শিরেতে বুকে ॥ 

তা সবার বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া 
গৃহেতে চলিলা নরদীয়াশশী । 

কহে নরহরি ধন্য ব্যবসামী 
ধন্ত ধন্ত সব নদীয়াবাসী ॥ 


৪১ পদ । সার । 
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ বিনোদ রঙ্গে 
বিহরই স্থরধুনীতীয়ে। 
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় প্রেমে ধারা বহি যার 


ক্ষণে মালসাট মারি ফিরে ॥প্র॥ 
অপরূপ গোরাটাদের লীলা । 


দেখি তরুগণ সঙ্গে প্রিষ্প গদাধর রঙে 
কৌতুকে করয়ে কত খেলা ॥ঞ 

অঙ্গে পুলকের ঘট। কদম্ব কুহ্থম ছট। 
স্দশন মুকৃতার পাতি । 

তাহে মন্দ মন্দ হাসি বরখে অমিয়ারাশি 
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি॥ 

সদা নিজ প্রেমে-মত্ত গায় কৃষ্ণলীলামন্ 
মধুর ভকতগণ পাশ। 

ব্ষিয়ে হইলু অদ্ধধ না ভজ্িলাঙ, গৌরচনদ 


কছে দীন নরোত্বম দাস। 


৪২ পদ । যথারাগ। 


মরি মরি গৌরগণের চরিত বুঝিতে শকতি কার। 
শয়নে স্বপনে, গৌরাঙ্গ বিহনে, কিছু না জানয়ে আর! 
ও চাদমুখের মৃদু মৃদু হাসি, অমিয়া গরব নাশে। 
তিল আধ তাহা ন! দেখি কলপ অলপ করির। বা?! 
কি কব সে সব, শয়ন বিচ্ছেদে, অধিক আকুল মনে 
কতক্ষণে নিশি পোহাইব বলি চাহয়ে গগন গানে ॥ 
মযূর কপোত কোকিলাদি নাদ শুনিতে পাতয়ে কান। 
নরহরি কহে প্রভাত উপায় চিন্তিতে ব্যাকুল পরা"? 


৪৩ পদ । যথারাগ। 
কো] বরণধব পরিকরগণ লেহ। 
নিরথি নিতান্ত নিশান্ত সঅস্তর 
অস্তরহিত অতি পুলকিত দেহ ॥ঞ্। 
সাহস করি কত করত মনোরথ 
যাত রজনী অব হোত বিহান। 
গৌর স্থশফনোখান ভ্গিনব নিরধি 


করব ইহ্‌ তৃপত নয়ান ॥ 


স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিনী 1 


মুদু মুছু হস বন্ধনে বচনামৃত 

_.. অবণে চমক ভরি পিয়ব ভূরী। 

করযুগে যুগপদ পরশি প্রচুরতর 
অন্তরখেদ করব অবদূরি ॥ 

ঈছে আশ কত উপজত হিয় মৃধি 
অধিক মগন গুণগণ করি গান। 

নরহরি ভণ ঘন চাতক সমচিত 
উতৎ্কন্ঠিত (নাহি) সমুঝত অনিদান ॥ 


৪8৪ পদ। স্ৃহই। 


কনক-ধরাধর-মদহর দেহ । 
মধনপরাতব স্থবরণ গেহ ॥ 

হেরে দেখ অপন্প গোরকিশোর | 
কৈছনে ভাব নহ এ কিছু ওর ॥ 
ঘন পুলকাবলী দিঠি জলপার। 
উরধ নেহারী রচই ফুৎকার ॥ 
নিরুপম নিরজন রাস বিলাশ। 
অচল স্থচঞ্চর গদ গদ ভাষ॥ 

কিয়ে বর মাধুরী বাশী নিশান। 
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ কান ॥ 
সদন তেজি তব চলত একান্ত । 
মিলব অব জানি কিয়ে কষ্ণকান্ত। 


৪৫ পদ। মঙ্গল। 
বন্ধক্ষণ নটন পরিশমে পন মোর 
বৈঠল সহচর কোর । 
স্থশীতল মলয় পবন বহে যুছু মৃদু 


হ্রেরইতে আনন্দ কো! করু ওর ॥ 
- দেখ দেখ অপরূপ গৌর দ্বিজরাজ। 
শির বদনে শ্বেদকণ শোভন 
হেম মুকুরে জঙগু মোতি বিরাজ ॥ঞ 
বনবিধ সেবনে | সকল ভকতগণে 
র্‌ প্রেমজল সকল কয়ল তব দূর। 
শি গৃহে আওল গোর দয়াময় 


পরিজন হিয়া আনন্দ পরিপুর ॥ 


৩১ 


সব সহচরগণে গেও নিজ নিকেতনে 
নিতি এঁছন করম়ে বিলাস। 
সো সুখনিদ্ধু- বিন্দু নাহি পাওল 


রোয়ত ছুরমতি বৈষ্ণবদাস ॥ 


৪৬ পদ। তুড়ী-_রূপক । 


নুরধুনীতীরে আজু গৌরকিশোর | 
মহচরগণ মেলি আনন্দে বিভোর ॥ 
খেলায় বিনোদ খেলা গৌর বন্মালী। 
পুলিন বিহার করে ভকতমগ্ডলী ॥ 
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চলিল|। 
জননী-চরণে আসি প্রণাম করিল ॥ 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ গন গদ ভাষ। 

এ রাধামোহন পদ করতহি আশ ॥ 


৪৭ পদ। যথারাগ। 


নিশি অবশেষে লসত নদীয়াশশী 
শয়ন শেজে নিজ মন্দির মাহি। 

ঝলমল অঙ্গ- কিরণ জনরঞ্জন 
মনমথমথন ভঙ্গী সম নাহি॥ 

প্রান: সময়ে ক্রিয়ারত সরধুনী 
অবগান করু পরম উলাস। 

গণ সহ বিবিধ ভাতি করি ভোজন 
পলছন শয়ন সেবই সব দাস ॥ 

পূর্ধবাহ্বে পরিতোষ করই সবে ধরি 
নব বেশ নিকশে চিতচোর। 


পরিকর সহ পরি- কর গৃহে বিলসত 
বুঝিব কি প্রেমকি গতি নাহি ওর ॥ 
ধন্য সময় মধ্যাহনে সরসি-বন- 


রাজী স্থশীতল-স্ুুরধুনী তীর । 

বিবিধ কেলি তহি কো কবি বরণব 
নিরখত স্থরগণ ছোত অধীর ॥ 

অতি অপ্ষপ অপরারু সময়ে 
নদীয়া মধি ভ্রমণ করয়ে গণ সঙ্গ। 


২২: জীগৌরপদ-তরদিসী। 


শোভা ভুবনবি- জয়ী রস বাদর 
নিরখি নগর নরনারী উম ॥ 

দাঞ্জ সময়ে নিজ *. ভবন গমন করু 
শ্রীশচীদেবী মুদদিত মুখ হেরি । 

অদূত রঙ্গ প্রকট পন দরশনে 
কত্ত শত লোক আয়ত কত বেরি ॥ 

সময় প্রদোষহি : তুষি জননীমন 
রিম শ্রীবান মন্দিরে উপনীত । 


অধিক উচ্বাহ ভকতগণ তহি পন্থী 
রচই স্থবেশ মধুরতর রীত ॥ 
বিমল নিশার সময়ে সংকীর্তনে 


মাতি মুদিত হিয় কৌতুক জোর। 
গণ সহ পুন নিজ ভবনে শুভই 
নরহরি পু" রসময়, গৌরকিশোর | 


৪৮ পদ। তুড়ী। 


নিশিশেষে গোরা ঘুমের আবেশে শয়ন পালক্কোপরে। 


হেন জন নাহি বারেক সে শোভ। হেরিয়। পরাণ ধরে ॥ " 


প্রভাতে জাগিয়! নিজ পরিকর-বেষ্টিত অঙ্গনে বনি। 
জগজন মন হেলাঁতে হরিয়া হিয়াতে থাকয়ে পশি ॥ 
দস্তধাবনাদি সারি সুরধুনী লিনান আনন্দাবেশে । 
নিজগৃহে গণ সহিত ভোজন কৌতুক শয়ন শেষ ॥ 
পূর্বাহ্‌ সময়ে শুক্লাপ্থর আদি ভকতগণের ঘরে। 
প্রেমের আবেশে অবশ হইয়া বিবিধ বিলাস করে ॥ 
মধ্যাহ্ন কালেতে অতি মনোহর পুষ্পের উদ্যান মাঝে । 
কত কত রঙ্গ তরঙ্গে বিভোর সঙ্গে পারিষদ সাজে ॥ 
অপরাহ সময়ে ধরিয়! ভূবনমোহন বেশ। 
নদীয়ানগরে ভ্রমণ বিবাদ শোভার নাহিক শেষ ॥ 
সন্ধ্যাকালে নিজ ভবনে গমন অতি অপরূপ রীত। 
দেব বন্দনাদি করিম! ফতনে যাহাতে মায়ের প্রীত ॥ 
প্রদোষে শ্রীবাস মন্দিরে প্রবেশ অধিক উলাস হিয়!। 
তথা প্রিয়গণ মন অন্রূপ করয়ে অদ্ভুত প্রিয়] ॥ 
নিশায় সকল পরিকর সহ সংকীর্ভন করি । 

পুনঃ নিজ গুহে শয়ন আনন্দে ভণে দাস নরহরি ॥ 


৪৯ পদ। শঙ্কারাভরণ। 
ভূবনমোহন গৌর নটবর, বরজমোহন রলিকশেখর, 
আনু কুক্সিণী বেশে করু নব নৃত্য, নিকুপম ভ্রাজয়ে। 
অঙ্গ রুচি জিনি কনক দরপণ, করত ঝলমল ললিত চিকণ, 
রুচির পরম বিচিত্র পহিরণ, বিবিধ অংশ্তক সাজয়ে। 
চিক্ুরচয় কমনীয় বদন, যোরি মুগমদ চিত্রচন্দন, 
সরস ললত ললাট তটমণি, বন্ধনী মন মোহয়ে। 
কর্ণভূষণ তরল মৃছুতর, গপগ্ুযুগ জন্থ ভ্রমর ভূরুবর। 
কণ্ঠ লোচন মধ অঞ্জন, রপ্রিতাধিক শোঁহয়ে ॥ 
বিশ্বফপমিব বন্ধুরাধর, নাপিক! শ্বক-চঞ্ু বেশর। 
বলিত বয়ন-ময়ন্ক দশন মুণুন্দ মদভরভঞ্চন। 
কঞ্চু অঞ্চিত বক্ষ মৃছুতর, হার রতন অনম্র-ধু্তি-হর, 
শঙ্খ সরুকর কক্বখনাঙুলি অস্কুরী জঙ্গ রগ্তন॥ 
অতুল উদর সুঠাম রস ঝরু,নবীন কেশরি-গৌরব দূর কর, 
ক্ষীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী কনক কিন্কিণী রাজয়ে। 
ভঙ্গীসঞ্ঞে পদ্‌ ধরণী ধরু যব,অভিহি কোমল হোত ক্ষিতিতর 
নিছুই নরহরি-জীবন ঘন মন্জীর ঝননন বাজছে ॥ 

৫* পদ। মায়ুর। 
আহ্জু শুভ আরম্ত কীর্তনে, গৌরস্ুন্দর মুদিত নর্তনে, 
স্থঘড় পরিকর মধ্য মধুর শ্রাবাস অঙ্গনে শোহয়ে। 


কনক কেশর গরব গঞ্জন, মঞ্জু তন্থু রুচি অতঙ্কু রঞ্জন, 
কঞ্জ লোচন চপল চছ দ্িশ, চাহি জনমন মোহয়ে ॥ 


' নটন গতি অতি তরুণ পদতল, তাল ধরইতে ধরণী টলম্, 


করই হস্তক ব্রস্ত কলিত স্থললিত কর কিশলয় ছট!। 
দশন মোতিম পাতি নিরসত্ত, হাস লঙ্ লু অমিয় বরমন্ত 
সরস লসত স্থবদন মাধুরী জিতই শারদশশী ঘট! ॥ 

চিকণ ঠাচর চিকুর বন্ধন, চারু রচিত স্ৃতিলক চন্দন, 
ভূরি ভূষণ ঝলকে অঙ্গ বিভঙ্গী ভগত না৷ আরয়ে। 

বামে পথ" পণ্ডিত গদাধর, দক্ষিণেতে নিতাই সুন্দর, 
সম্মুখে শ্রীঅছৈত উনমত পেখি স্থরগণ ধাযয়ে॥ 

বাস্থদেব শ্রীবাসনন্দন, বিজয় বক্রেশ্বর নারায়ণ, 
গোপীনাথ মুকুন্দ মাধব গায়ত এ অদ্ভুত গুণী। 

রামবামে গোব্লি গড়,র আদিক,বায় মদ্দিল নিক তাহ? 
খ্রিনিনিনিনিনিনি ভণত নরহরি ভুবন তরু জয় জয় ধুনি 





আলাদা: এ 5. 
৫১ পদ । আশাবরী। 5 1 | মেঘ- বিজ বে কে! ভা ঘতনে। 


নাচ শচীন গৌরঙুম্মর মনমোহন! । কত রস দিয়! বিধি কৈল নিরষাণে ॥ 
বাত কত কত ষুদঞ্জ উঘটত, ধিধিকট খিলঙ্গ। তি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিসেং 
গাযত সুর মধুর, অঙ্গভঙ্গী পরম শোহুনা ॥ঞ। বাস্থদেব ঘোষ দেখে মনের হুরিষে ॥ 
নিরুপম রস উলস আজ, বিলসত প্রিয় ভকত ম'ঝ, ৫৪ প্দ। যথারাগ। 


ঝলকত অতি ললিত সাজ, যুবতী ধীরজ মোচনা। 


ও অপরূপ পহ' করু শয়ন বিলাস । 
বন্ুমাঞ্চিত চারু চিকুর, কুগুল শ্রুতি গণ্ড মুক্ুর, 


অলস যুত যুগ- নেত্র রুচিরতর 
হালতিলক মঞ্জুলভুরু, তর্দ কমললোচন।॥ তারক কর কুঞ্চিত পরকাশ ॥ গর ॥ 
রাসাপুট মোদ সদন, ইন্দুনিকর নিন্দি বদন, পাপা বিডি শোহত জন্থু জন 
হিমু হানি রসদ মরার তিমির শরদ শশী কিরণ মাঝার। 
৯৮ মদন মুদভরহর, ভুজ্রযুগ জিনি কু্রকর, নন্দ কু্ম মি অত্পী পুষ্প জঙ্গ 
ঢ বিশ্লাস বক্ষ, মাল অতুল দোলন! ॥ কপূরপূর ঘধি মুগমদসার ॥ 
তি নী ভাত, গোমাবন্দী ভূজগ পাতি, সিন্ধু খা অসিত দ্বীপ জগ 
রমনা খত কশ কটি নব, কেশরি-মদ-ভগ্লনা । নীলমণি মণ্ডপ সিত ক্ষিতি মাঝ । 
পাঁহরে বর বসন বেশ, উরু বরণী নাশ কত শেষ, হর গিরি পর নব মেঘখণ্ড জু 
শরহার পু পদতলে কর? তিক্ষণাকণ-গঞ্জন। ॥ বিশদ কুদুদ মধি মধুপ বিরাজ ॥ 
নিশ্মল যশ স্থপ্াক মধ্য জন্ম 
৫২। পঠমঞজরী | দুবতী-নয়ন-অঞ্জন জিতকাম । 
গোবিন্দের অঙ্গে প্রত নিজ অঙ্গ দিয়া। পা্সুরাগ মনি আসান জন বিলসহ 


গান বুন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈ ॥ 
অনন্ত অনঙ্গ হয় দেহের ব্লনি। 
মুপটাদ কি কহিৰ কতিতে না জানি ॥ 


বল মধু ভণত ধনশ্যাম ॥ 


৫৫ পদ য্থারাগ। 














গদাধর নাচে পন্থ' গৌপাঙ্গাবিলাসে ॥ বিডি 2 সবণিত ললিত 
দু প্রেমে ছুছ মস্ত মুখে হরেলাম। থির যামিনী পু পুত সপহারা ॥ 
ৃ শাবদা-ক, টীঁ সি নিজ্জি 
আনন সঙ্গেতে নাচে দাল ঘনশ্যাম ॥ [রদ-ণাকর নিকর বিনিজ্জিত 
যুবতা বিজয় মুখ মধুরিম জ্যোতি । 
” ৫৩ পদ। বিভাস। শ্রুত্তি অতি বিমল গণ্ড মস্ডিত নব 
ৃ কুগুল অতুল জড়িত মণি মোতি ॥ 
শুতিম্মাছে গোরাচাদ শয়ন মন্দিরে । রা টি রা টিন 
বু বিচিত্র পালক্ষ শেজ অতি মনোহরে ॥ নি কিনি চিতা 
ঠ মক 
আবেশে১ অবশ তনু গোরানটরার়। প্র জিগেত 
কসত দস্ত- ৭1 
কি কহব অর্জশোভা! কহন না যায় ॥ টিভি বীজ 
রঙ তারকবুন্দ কুন্দ রহু দূর ॥ 
১। আলসে--পাঠাস্তর | হ। (বিলাদে_পাঠাস্র। 


৩৩ 


২৩৪ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিণী । 


প্রসর বক্ষ পরি হার প্রচুর তহি 
কর করযুক্ত লসত অনিবার। 

নরহরি ভণ অঙ্গু- ভব নোহ্‌ত বুঝি 
মানিনী নিকট করত পরিহার ॥ 


৫৬ পদ। ললিত। 


কি কহব গৌর শয়ন অন্ুপাঁম। 

স্ববলিত অঙ্গ অঙ্গ বলকত জঙ্চ 

. বিলসিত সোই মূরতিময় কাম ॥ প্র ॥ 

কনক ক্ষীরোদ দধি মন্থন নব 
নবনী পিগসম কোমল কায়। 

অতি অপরূপ ইহ তপনভাপ বিহ্ 
শেজ উপরি জগ জাত মিলায় ॥ 

অলসে অবশ মুছু চলত নিশাসহি 
উচ নীচ হোয়ত উদর উজোর। 

মলয় পবন জঙ্গ পরশ স্মেরু সু 
সরিত তরঙ্গ বহত বহু থোর ॥ 

বচনক দূর বির- চন কৌন পুনি 
নিরখত নয়ন তৃপিত নহি হোয়। 

নরহরি ভণ মঝ্ু হৃদয় তল্লকব 
বিলসব এছে দেয়ব সুখ মোয় ॥ 


৫৭ পদ। ললিত । 


কিকব অনল্প তল্প ঝলকত অতি 
শরদ কাঁল সম বিরহিত মূলিনা। 

সুরপতি স্বপন অগোচর অপরূপ 
রচিত মনোজ্ঞ মনোভব বলিনা ॥ 

আলস ধর জল লালস করবর 
বালিস বিলসত জগত অদৃশ রে। 

হরগিরি খণ্ড অথওড সদ্য দধি 
পিগু গঙ্গ খির তরজ সদৃশ রে। 

তহি বন্ধুরে কর- বীর কুন্দ কেতকী 
কনকান্জ জাতীকাহনযুন।। 

তু অব যব সব সমন গন ঝটিত 
অন্গুভব ন হোই গোৌরহরিশয়ন ॥ 


বুঝি শশা করপটে বিরচি চিত্র বিহি 
মন্দির দেবে দেওল বহু যতনে। 
নরহরি ভণব স্থৃ- মতি উরখিত ইহ 


রজত চতুষ্ধি জটিত হেম রতনে ॥ 


৫৮ পদ। বিভাস। 


মরি মরি গৌর-মূরতি অপরূপ | 
ভুবন বিমোহ মনমথ ভূপ ॥ 

কি করব অগণিত নয়ন না ভেল। 
দাকণ দৈব দরশে ছখ দেল ॥ 
রাখি হৃদয় ভরি ইহ অভিলাষ । 
অমূল রতন সম না করি প্রকাশ ॥ 
কৌনে গুল তঙ্ছ বলনি সুঠাম । 
মঝু'সরবস এ জগতে অন্ুপাম ॥ 
অঙগদিন রজনীশেষে হাম পেখি। 
এঁছন শয়ন কবহু' নাহি দেখি ॥ 
ভ্াহে বুঝলু নব ঘুম বিরাজ। 
নরহরি ইথে কি জাগাওব আজ ॥ 


৫৯ পদ। ভৈরব। 
ধনি ধনি আজু রজনী পনি লেখি। 


সংকীর্ত্তন রস- লম্পট পন কর 
এছন শমন কৰি নাহি দেখি ॥ ঞ্রু॥ 

যো.নিজ পুরুব ভাব ভরে উনমত 
অনুক্ষণ ভণই সুব্রজপুর-বাত। 

লোচন পলক অলপ নাহি লাগত 
যামিনী জাগি করত পরভাত ॥ 

সো অব অতুল নিদ গত অতিশয় 
জাগৰ কিয়ে অরু অধিক বিলাস। 

অদ্ভুত ঘুম করীত স্বপন সম 
অমিয় সদৃশ করু বচন প্রকাশ ॥ 

নিশি চলি যাও প্রাত ভেল উপনীত 
তবহি ন জ্াগত নদীমা-বিহারী। 

বুঝবি কি নরহরি- নাথ চরিত ইহ 


ঘুর্মক ভাগর বলি নাহি পারি | 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | ২৩৫ 


৬০ পদ। ললিত । 


পেখহ অপরূপ পক বিলাস। 

শয়ন স্ছন্দ অ- মন্দ মধুর উপজাওত 
তন্মুমন নয়ন উলাল ॥ প্র ॥ 

বাকর তম্কুক্ুচি কিঞিছ স্ুরহিয়ে 
নহু পরকাশ যতন কত ভাতি। 

সৃচি পুঞ্জ স্থরুতি ইহ মন্দির 
মাঝ ঝলকে জিনি দিনকরপাতি:॥ 

মুনিগ্ণ-হদয় হু তলপে কলপয়িতে 
করু কত কলপ কলপ ভরি জাগ। 

তাকর দুলভ স্থলভ এ তলপ 

পরিকলপন কবি কি রচব অছু ভাগ। 

ণিহি ভব বচনে হরষ নহ অব নব 
পিঞ্নরে শ্বুক বহু ভণ শুনি গ্রীত। 

নর্হরি-নাথ গুপত কত করব 
শপ্রকট হোত উহ পুরবক রীত ॥ 


৬১ পদ। বিভাস। 


হের চাঞা। দেখ রজনী পানে । 
এরূপ শয়ন কেবা বাজানে ॥ 
কিব। করপদ ভঙ্গিমাখানি ৷ 
ঘুমে কি একপ কু নাজানি ॥ 
লোচন স্থৃভাতি ভদ্ষিমা তাহে। 
অলসে এমতি হইবে কাহে ॥ 
মুখ শশিশোভা অধিক হেন। 
মৃদু হাসি সুধা খসিছে যেন ॥ 
নিদু অনিদ ন। চিনিতে পারি। 
মনে যাহ। তাহা কহিতে না পারি ॥ 
নরহরি ইথে কত বা কবে। 
বুঝি জাগাইতে বিষম হবে ॥ 


৬২পদ। বিভাস। 


গোরাঠাদের রজনী শয়ন । 
হেরি হেরি সভে জুড়ায়্ নয়ন ॥ 


পরম্পর অতি আনন্দ হৃদয়। 

কত ভাতি কণ! কৌতুকে কহয় ॥ 
তাহা কি রচিতে পারে কবিঞ্জন। 
অস্থপম গৌরাঙের গুণগণণ॥ 

পুন পুন নিরিখয়ে আখি ভরি । 
নরহরি পু শয়ন-মাধুরী ॥ 


৬৩ পদ। ভৈরব । 
কিবা সে নিশির শোভ। শুভ রাশি পূর। সে নদীয়াপুর ! 
রজনী-কর-রজক নিজ করে করিল মলিনতা! দুর ॥ 
বিচিত্র তরুণ তরুলতা মুনিমোহন-মাধুরী লসে। 
প্রফুলিত নবকুস্থমে শ্রময়ে মপুর আশে ॥ 
শীতল পবন মন্দ মন্দ বহে উগারে সুগন্ধ রাশি । 
পরম আনন্দে ঘুমায়ে রয়েছে সকল নদীয়াবাসী ॥ 
গভীর আলম সদা ন্ুখময় শোভার নাহিক পার । 
ত্রিজগত মাঝে দেখিস কোথাহ উপম! নাহিক যার। 
পুর মন্দিরে বেছিয়। সকল প্রিয় পরিকর স্থিতি । 
কেহ শুঞ্া কেহ জাগিয়া রয়েছে কে বুঝে এ সব প্রীতি ॥ 
আজ্ঞ! অনুনারে কেহ নিক্ধ ঘরে কাতরে শুতিয়া আছে। 
নরহরি হেন দশ। হবে কবে সে সময় রহিব কাছে ॥ 


৬৪ পদ। ললিত। 


জনমন ময় মদনময় মন্দির 
কৌনে গড়ল অন্তভভব নাহি হোই । 

রজনীক শেষ অশেষ শোহে তছু 
লস ন বরণি শকত কবি কোই ॥ 

দ্বার-বেদ বস্থ- বিহিত-গবাক্ষ 
বিরাজিত বিহি সম সম স্থখকারী। 

ললিত লাস্ক নব কুঞ্জ কেলি বহু 
চিত্রিত ভীত ভীত ভ্রমহারী ॥ 


পরিসর গভ রুচির স্থুরধুনী জন 
অনুপম রতনদীপ চু ওর্‌। 
উদ্ধ অতুল চক্জরাতপতর 


পরিষঙ্ক মধ্য লস গৌরকিশোর ॥ 





 জদৌপদ-রলিনী। কি 





৬ রি ভাবির দির হী রি তীর 1 কেহ ধলে কোন্‌ নারী পেয়েছিল, পতি | 
ছুই কর জুড়ি নমস্কার করি। পরশ করিলা নীরে ॥  ট্রলোকো তাভার সমান নাহি ভাগ্যবতী 


- গঙ্গা পরিহরি, নবন্ধীপ ছাড়ি, কাঞ্চন নগর পথে। 
করিল! গমন, শুনি সবজন, বজর পড়িল মাথে ॥ 
পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন, সেহ শুনি গলি যায়। 
পণ্ড পাখী ঝুরে, গলয় পাথরে, এ দাস লোচন গায় ॥ 


৯ পদ। ধানশী। 


কণ্ট্ক নগরে গেল! দ্বিজ বিশ্বস্তর | 

যেখানেতে বসিয়া ভারতী স্ভানিবর ॥ 

সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রভু নমস্কার করে। 

সঙ্গমে উঠিয়া ন্তাসী নারায়ণ ম্মরে॥ 

কোথা হইতে আইলা তুমি যাবে কোথা কারে । 
কি নাম তোমার সত্য কহ ত আমারে ॥ 

প্রভু কহে শুন গুরু ভারতী গোসাঞী । 

কুপা করি নাম মোর রেখেছে নিমাই ॥ 

বসিয়। আনন্দে কহে মনেতে উল্লাস। 

তোমার নিকটে আইলাম দেওত সপ্ধ্যাস ॥ 
লোচন বোলে মোর সদা প্রাণে ব্যথা পায়। » 
গৌরাঙ্গ সন্গযাস নিবে এত বড় দায় ॥ 


শ্রীরাগ ৷ 


কাঞ্চননগরে এক বুক্ষ মনোহর । 
সরধুনীতীরে তর ছায়। যে সুন্দর ॥ 
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাজ সুন্দর | 
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তকলেবর ॥ 
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী। 

সতী ছাড়ে নিজপতি জপ ছাড়ে যতি ॥ 
কাকে কুদ্ভ করি নারী দাড়াইয়া রয়। 


কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাদে। 
সঙ্গাসী না হও বাছ! ন। যুড়াও কেশে। 
প্রভু বলে আশীর্বাদ কর মাত! পিত।। 
সাধ কৃষ্ণপদ্দে বেচিব মোর মাথ! ॥ 
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতী ৷ 
দেখিয়া তাহারে প্রভু করিল! প্রণতি ॥ 
রুষ্ণদাস কয় গোপাঞ্টী দেও ভক্তিবর | 
বাস্থ ঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ক বজর ॥ 

১১ পদ। শ্রীরাগ। 

প্রভু কহে নিজগুদে দেওত সন্গাস। 

হৈয় না সন্ন্যাসী নিমাই না মুড়াও কেশ। 

কাঞ্চলনগরের লোক সব মানা করে। 

সন্যাস না কর বাছা ফির যাও ঘরে ॥ 

পঞ্চাশের উদ্ধ'হৈলে রাগের নিবৃত্তি। 

তবে ত সপ্গ্যাস দিতে শাঁজে অনুমতি ॥ 

এবোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী । 

তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি? 

পঞ্চাশ হইতে যদি হয়ত মরণ । 

তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কখন ॥ 

এ বোল শুনিয়| কহে ভারতী গোঁসাঞী। 

সন্মযাস দিব রে তোরে শুন রে নিমাই ॥ 

এ কথা শুনিয়? প্রভুর আনন্দ উল্লাম। 

নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ ॥ 

নাপিত বলয়ে প্রভো করি নিবেদন। 


১০ পদ । 


চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায় ॥ 
কেহ বলে হেন নাগর কোন্‌ দেশে ছিল। 
সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাচিল ॥ 
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিম্বা। 
কেহ বলে মাঁবাপেরে এসেছে বধিয়া ॥ 
কেহ বলে ধন্থ। মাতা ধৈরাছিল গর্ভে। 
দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্বে ॥ 


এরূপ মনুষ্য নাহি এ তিন ভুবন ॥ 

তব শিরে হাঁত দিয়া ছোব কার পায়। 

যে বোল সে ৰোল প্রভে। কাপে মোর কায়॥ 
কার পায় হাত দিয়া কামাইব নিভি। 

অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি ॥ 

এ বো শুনিয়া কহে বিশ্বস্তর রায়। 

না করিও নিজবৃতি ঠাকুর কহয় ॥ 


রুষের প্রসাদে জন্ম গোনা সথে . 
অন্তকালেতে গতি হবে বিষুচগোকে ॥ 
কাঞ্চন নগরের লোক সদয় হ্বদয়। 
বাস ঘোষ জোড়হাতে ভারতীরে কয় ॥ 


১২ পদ। যাগ । 


মধুশীল বলে গোসাঞ্ী না ভাড়াও মোরে । 
তুমি ব্রচ্গ। তুমি বিষু জানিশ্থ অন্তরে ॥ 
পুরাব তোমার ইচ্ছ! তুমি ইচ্ছাময়। 
পালিব তোমার আজ্ঞা নাহিক সংশয় ॥ 
বলিতেছ কৃষ্ণের প্রসাদে রব স্থুখে । 
মরণের পরে গতি হবে বিষ্ণলোকে । 
যে কু রাশিবে স্থখে সেই কৃষ্ণ তুমি । 
হব পদ বিষুলোক কিবা জানি আমি ॥ 
মুড়াব চাচর কেশ হাত দিব মাথে। 
কিন্তু প্র্থ শ্রীচরণ দেও আগে মাথে ॥ 
মপুর বচনে প্রস্ত দিলা শিরে পদ । 

বাঙ্ কহে যাব কাছে তুচ্ছ ব্রশ্গাপদ ॥ 


১৩পদ। ধানশী। 

হধন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি 
ক্ষুর দিল সে চাচর কেশে। 

করি অতি উচ্চরৰ কান্দে যত লোক লব 
নয়ানের জলে দেহ ভাসে ॥ 
হরি হরি কিন। হৈল কাঞ্চননগরে । 

বতেক নগরবাসী দিবসে দেখয়ে নিশি 
প্রবেশিল শোকের সাগরে ॥প্রু॥ 

যুণ্ডন করিতে কেশ হৈয়। অতি প্রেমাবেশ 
নাঁপিত কাদয়ে উচ্চরায়। 

কিভৈপ, কিহৈল বলে হাতে নাহি ক্ষুর চলে 
প্রাণ মোর বিদরিয়। যায় ॥ 

মহা উচ্চ রোল করি কাদে কুলবতী নারী 
সবাই প্রভুর মুখ চাঞা। 

রজ ধরিতে নারে নয়ানযুগল ঝরে 
ধারা বছে নয়ান বহিয়! ॥ 


. আলীরপদ-তর্িম। ন 


| দি থ কেশ অন্তর্থান 





ম্ধরে দগধে প্রাণ, 
কাদিছেন ও অবধৃত রায়। রঃ 

রপিকানন্দের প্রাণ শোঁকনিলে আনচান 
এ দুখ ত সহন না যায়॥, 


১৪ পদ। পাহিড়া। 


মুড়াইয়া চাচর চুলে সান করি গঙ্গাজলে 
বলে দেহ অক্ষণ বসন। 

গোঁরাঙ্গের বচন শুনিয়া ভকতগণ 
উচ্চন্বরে করেন রোদন ॥ 

অরুণ ছুইথানি ফালি ভারতী দিলেন আনি 
আর দিল একটা কৌপীন। 

মণ্তকে পরশ করি পরিলেন গৌরহরি 
আপনাকে মানে অতি দীন ॥ 

তভোমব। বান্ধব মোর এই আশীর্কবাদ কর 
নিজ কর দিয়া মোর মাথে। 

করিলাম সন্নাস নহে যেন উপহাস 
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে ॥ 

এত বলি গৌররায় উদ্ধমুখ করি ধায় 
দিক বিদ্ক নাহি মানে। 

ভণ্ড ছ্নার কাছে লোটাঞ|। লোটঞা কাদে 
বাস্থদেব হাকান্দ কান্দনে ॥ 


১৫ পদ । পাহিড়া। 

প্রডর মুণ্ডন দেখি কান্দে যত পশু পাখী 
আর কান্দে যত শ্রীনিবাপী | 

বৎস নাহি ছুগ্ধ খায় ভণ দস্তে গাভী ধায় 
নেহালে গৌরাঙ্গ মুখ আসি ॥ 

আছে লোক ফ্টাড়াইয়া গৌরাঙ্গ মুখ চাহিয়া 
কারো যুখে নাহি সবে বাণী। 

ছুনয়নে জল সরে গৌরাঙ্গের মুখ হেরে 
বৃক্ষব হৈল সব প্রাণী ॥ 

ডোর কৌপীন পরি মন্তকে মুগ্ডন ডুরি 
মায়! ছাড়ি হৈল উদ্দালীন। 








 বৈসে ডগমগি হৈয়া 

প্রভু কহে আমি দীন হীন। 
তোমরা বৈষববর 
দুই হাত দিয় মোর মাথে । 

করিলাম সন্ন্যাস 
ত্রজে গেলে পাই ব্রঙ্জনাথে ॥ 

এত বলি গোরা রায় 
কোথা বৃন্দাবন বলি কাদে। 


ভ্রমে প্র রাঢদেশে 
বান্ড ঘোষ উচ্চদ্বরে কাদে ॥ 


১৬ পদ। পাহিড়া। 


কহে মধু শীল, আমি কি ছুঃশীল, কি কম্ম করিনু আমি। 
মন্তক দরিস্, পদ ন| সেবিনু, পাইয়া গোলোকম্থামী ॥ 


যে পদে উদ্ভব পভিভপাবনী, তাহা না পরশ হৈল। 


মাথে দিমু হাত, কেন বজ্াঘাত, মোর পাপ মথে নৈল॥ 


যে টাচর চুল, হেরিয়। আকুল, হইত রমণী মন। 


হৈন্ু অপরাধী, পাষাণে প্রাণ বাধি, কেন বা কৈ মুগ্ডন ॥ 
নাপিত ব্যবসায়, আর ন1 করিব, ফেলিম্ু এ ক্ষুর ভালে। 
গন এঞ্েঃ যাব, সাগির। খাইব, রসিক আনন্দ বলে ॥ 


১৭পদ। স্ুহই। 


রে মোর গৌরান্থন্দর১। 
গ্রেমজলে ভিতিল সোনার কলেবর ॥ 
কটিতে কর বাঁধা দিক বিদিক বাঁয়। 


প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া! না চায় ॥ 


যত যত অবনভার অবনীর মাঝে । 
পতিতভপাবন নাম তোমার সেনাজে ॥ 
বাস্থ বলে গ্রন্থ যত পাতকী তরাইলে। 
সে সব অধিক হয় 'আম। উদ্ধারিলে ॥ 





১। নায়র--পাঠীস্তর | 


করেতে দণ্ড লইয়া 


প্রেমে উদ্ধমুখে ধাঁ 


নিত্যানন্দ তান পাশে 


এই আশীর্বাদ কর 


নহে যেন উপহাস 


রি 








১৮ পদ ধানখী। 
গৌরাঙ্গে সঙ্ধ্যাপ দরিয়া ভারতী কাদিল।। 
দীকৃধটচৈতগা নাম নিমাইয়েরে দিলা ॥ 
পছ' কহে শুক মোর পুরাহ মন-সাপ। 
কুষ্ণে মতি হউক এই দেও আশীর্বাদ । 
ভারতী কাদিয়। বোলে মৌর গুরু তুমি। 
আশীর্বাদ কি করিব কৃষ্ণ দেখি আমি ॥ 
ভুবন সুলাও তুমি দব নাটের গুরু 
রাখিতে লৌকিক মান মোরে কহ গুরু 
আমার সঙ্্যাস আজি হইল সফল। 
বাস্ত কহে দেখিলাম চরণকমল ॥ 


১৯ পদ। সিন্ধুড 
এখা বিঞু্রিয়া চমকি উঠি 
পালগ্ছে বুলায় হাত। 
প্রত না দেখি কীদিয়া বা, 
শিরে করে করাধাত ॥ 
এ মোর প্রস্তর সোনাঃ ৭৭! 
গলায় "পানার হার । 
এ সব দেখিয়। মবিব বু 
জীতে ন। পাবিব আর ॥ 
সুঞ্ধি অশ্াগিনী নকল না 
জাগিল প্রসুরে লৈয়া। 
প্রেমেতে কাধিয়া মোরে নিদ্রা চি 
প্রন্ত গেল প্লাইয়া ॥ 
গেলা বিগ 
জীব উদ্ধাপিবার রে। 
এ দাস পোচন ও দদগি 
শচী না পাইলা দেখিবারে ॥ 


কাঞ্চন নগর 


২০ পদ । বিভাস ব। করুণ। 


সুধা খাটে দিল হাত বজ্র পড়িল গাথা 
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্িল। 

ককণ! করিয়া কান্দে কেশবেশ নাহি 
শচীর মন্দির কাছে গেল ॥ 


বাধে 


শচীর মন্দিরে আমি ছুয়ারের কাছে১ বসি 
ধীরে ধীরে কহে বিষুঃপ্রয়া । 
শয়নমন্দিরে ছিল নিশ। অন্তেৎ কোথা গেল 
মোর মুণ্ডে বজর পড়িয়াও ॥ 
গাঁাঙ্গ জাগয় মনে নিষ্রা নহি ছুনয়ণে 
শুনিয়।৪ উঠিল শচীমাতা । 
আপু খানুধ কেশে যায়ত বসন লা রহে গায় 
শুনিয়া বধূর মুখের কথ। ॥ 
তুঁধিতেন জালিয়া বাতি দেখিপেন ইতি উতি 
কোন ঠাই৮ উদ্দেশ না পাইয়া» । 
বফচাপ্রমা বধ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়।১০ পথে 
ডাকে শচী নিমাউ বলিয়া১১ ॥ 
* শান নদীয়ার লোকে কাদে উচ্চৈংস্থংর শোকে 
যারে তাবে পুঙ্জেন বারতা | 
এক এম পথে ধায় ও ৩,৭ পুতে আয 
গৌবার্দ দেখেছ যেতে কোখ।১২ ॥ 
শথলেপেখেছি থেতে আব কেছ নাত১৩ সাথে 
কাধন নগরের পখে ধায়।। 
বাণ কে আহ! মি আমার শৌর১৪ হাঁ 
পাচ্ছে জানি ১৫ মস্তক মুড়াস ॥ 
১১পদ। করুণ। 
পড়িথা খরণীঙলে শোকে শী কাঁদ বলে 
লাগল দাক্ষণ বাধ বাদে । 
অমূল্য বঙন ছিল কোন্‌ বিধি হবি নস 
পরাণ-পুতলী গোরাচাদে ॥ 
আরব অঙ্গদবালা গোরাটাদেন কঠমালা 
খাট পাট সোনার ছুলিচা 
সে সব রা পড়ি গৌর মোরে গেল ছাড়ি 
আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা ॥ 
নি লি নু ২। ভাগে ৩। শিরে বন্ত্রাঘাত 
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পুছে শচীমায়, কোথা গৌর চলি বায়, কহে কথা কান্সিতে 


টা গৌরাজ নয়নতারা, প্রভাতে হৈয্লাছি হারা, দেখেছ কি 
রা যাইতে ॥ ১৩ । আনেক সঙ্গাসী। ১৪ গৌরাঙ্গ। 


গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল. নদীয়া আধার ভেল 
ছটফটি করে মোর হিয়া । 

যোগিনী হইয়! যাব গৌরাঙ্গ ঘথায় পাব 
কাদিব ভাব গলায় ধরিয়। ॥ 

যে মোরে গোনা দিব বিনামূলে বিকাইব 
হৈব তার দাসের অনুদাসী। 

বা্গদেব খোষে ভাণ কাদ শচী কি কারণে 


জীব লাগ নিমাই সঙ্স্যাসী ॥ 


২২ পদ। পাহিড়া। 
সকল মহান্ত মেলি সকলে পিনান করি 
আইল গৌরাদ্দ দেখিবারে। 
গৌরাঙ গিয়াছে ছাড়ি. বিধুর প্রিয়া আছে পড়ি 
শচী কাছে বাতির ছুয়ারে ॥ 
এচী কনে শুন মোর নিমাই গুণমণি | 
তেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইল কোন্‌ হই 
কি হট কিছুই না জানি ॥ ক্রু ॥ 


গুহমাঝে গিয়াহি ভালমন্দ না জানি 
কিব। কার গেছে রে ভাড়িয়।। 

কেণা শিঠরাই কৈ পাখাবে ভাসাঞ্জা গেস 
বহিব কাহার মুখ চাভিয়!॥ 

বাদেব ঘোষের ভাষ। শচীর এমন দশা 
মরা হেন বিল পড়িয়া । 

শিবে কর।খাত মালি ঈশানে দেখায় ঠাবি 


গোরা গেল মদীয়। ছাড়িয়। ॥ 


২৩পদ। রামকিরি। 
করিলেন মহাপ্রভু শিখ।র মুণ্ডন। 
শিখ। সোঙরিয়া কাদে ভাগবতগণ ॥ 
কেহ বলে (স ম্নদর টাচর-চিধুরে । 
আর মালা গীথিয়। কি না দি উপরে ॥ 
কেহ বলে না দেগিয়া সে কেশ বন্ধন। 
কি মতে রহিবে এই পাপিষ্ট জীবন ॥ 
সে কেশের দিবা গন্ধ না লইব আর। 
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥ 


২৪২ 


কেহ বলে পে সুন্দর কেশে আরবার । 
আমলকী দিয়! কি করিব সংস্কার ॥ 
হরি হরি বলি কেহ কাদে উচ্চস্বরে ) 
ডুবিলেন ভক্তগণ ছুঃখের মাগরে ॥ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ্াদ পু" জান । 
বৃন্দাবন দাস তু পদযুগ গান ॥ 


২৪ পদ। পাহিড়া। 


. হরি হরি কি না হৈল নদীয়া-নগরে | 
কেশব ভারতী আসি কুলিশ১ পড়িল গো 
রসবতী পরাণের ঘরে ॥ পু ॥ 


প্রিয় সহচরীগণে২ ষে সাধ করিল মনেও 
সো সব স্বপন সম ভেল। 
গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি 


আচলের রতন কাড়ি নেল ॥ 
নবীন বয়স বেশ কিবা সে৫ টাচর কেশ 
যুখে হাসি আছয়ে মিশাঞা | 
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি 
কেমনে বঞ্চিবে বিষুপ্রিয়া ॥ 
স্থরধুনীতীরে তরু কদম্বখণেতে উন্৬ 
প্রাণ কাদে কেতকী দেখিয়1। 
নদীয়া আনন ছিল গোকুলের পারা৭ টহল 
বাসুদেব” ম্রয়ে বুরিয়া ॥৯ 


২৫ পদ। পাহিড়া। 

স্বপনে গিয়াছিন্ু ক্ষীরোদ-সাগরে 
তথা না পাইনু গুণনিধি। 

পাতিয়া হাটখানি বসাইতে না দিলি 
বিবাদে লাগিল বিপি ॥ 


কোথা হৈতে আইল কেশব ভারতী 
ধরিয়া! সন্যাসিবেশ। 
পড়াইয়া শুনাইয়া পণ্ডিত করিন্ধু 


কেবা লইয়া গেল দূরদেশে ॥ 








১।বজর। ২।নঙ্গে। ৩।রঙগে। ৪ ।কিশোর। ৫| মাথাম্গ। 
৬।বরু। ৭) এবে শোকাকুল। ৮।লক্ষ্ীকান্ত। ৯ | কীদিয়া-- 
পাঠাস্তর। 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিতী । 


শচীমায়ে ডাকে নিমাই আয় রে 
শুন্ত ঘরেতে ঘাছুদন । 
বাস্থ ঘোষ কহে এ গোরাাদ 


মায়ের জীবন ॥ 


২৬ পদ। ভাটিয়ারি। 


কি লাগিয়া দগু ধরে অরুণ বসন পরে 
কি লাগির়। মুড়াইল কেশ। 

কি লাগিয়া মুখটাদে রাধা বাধা বলি কাণে 
কি লাগি ছ+ড়িল নিজ দেশ ॥ 

শ্রীবাসেব উচ্চ রায় পাষাণ মিলা ষায় 
গদাপর ন1 জীবে পরাণে। 

বহি তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পাঝা 
মুকুন্দের ও তুই নয়ানে ॥ 

মকল “মাহাস্ত ঘরে বিধাত। বুঝা ঞ1 ফিতে 

*. তবুস্থির নাহি হয় কেহ । 

জ্লম্ত অনল হেন রমণী ছাডিল কন 
কিলাগি ত্াাঞজিল তার লেহ ॥ 

কি কব দুখের কথা কহিতে খরমে বাথা 
না দেখি বিদরে মোর হিয়া 

দিব! নিশি নাহি আনি বিরহে আকুল প্রাণ 
বাস্থ ঘোষ পড়ে মুরছিয়া ॥ 


২৭পদ। ম্থৃহই_-সোমভাল। 


নদীয়। ছাড়িয়া গেল গৌরাঙস্থন্দরে | 
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে ॥ 
কাদিছে অদ্বৈতাচাধ্য শ্রীবাস গদাধর। 
বাস্থদেব দত্ত কাদে মুরারি বক্রেশ্বব ॥ 
বাস্থদেব নরহুরি কাদে উচ্চ রায়। 
শ্বীরঘুনন'ন কাদি ধুলায় লোটায় ॥ 
কাদিছেন হরিদাস ছু-আখি মুদিয়া। 
কাদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়। ॥ 
ছুখমুয় কীর্তন করিত নদীয়ায়। 
সোঙরি সে সব বাস্থুর হিয়া ফাটি যায়। 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিণী। 


২৮ পদ । শ্রীরাগ। 
শুদ্ধ হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি 
আচগ্তালে দিলা নাম বিতরি বিতরি ॥ 
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়। 
কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুবায়॥ 
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল। 
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল ॥ 
শাস্থমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল। 
অবতারসার তারা স্বীকার না কৈল॥ 
দেখিয়া দয়াল প্রত করেন ক্রন্দন । 
তাদেরে তরাইতে তার হইল মনন ॥ 
সেই হেতু গোরাাদ লইলা সন্্যাস। 
মরমে মরিয়া রোয় বুন্দাবন দাস ॥ 


২৯ পদ। শ্রীরাগ । 
নিন্দুক পাষগ্ঙিগণ প্রেমে না মজিল। 
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কল ॥ 
না ডুবিল শ্ীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে । 
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে ॥ 
তাদের উদ্ধার হেতু ও্ভুর সম্্যাস। 
ছাঁড়িল৷ যুবতী ভাষ্যা স্থখের গৃহবাস ॥ 
ধদ্ধা জননীব বুকে শোক-শেল দিয়! । 
পরিলা কৌপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া ॥ 
সর্বজীবে সম দয়া দয়ার ঠাকুর ) 
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন বৈষ্ণবের কুকুর ॥ 


৩০ পদ। গ্্রীরাগ। 
কাদয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়। 
একবার নৈদ্য। এলে ধরিব তার পায় ॥ 
ন। জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত। 
এইখার লাগাইল পাইলে হব অন্থগত ॥ 
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি । 
চরণে ধরিলে দয়। করিবে আপনি ॥ 
মা বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন । 
এইবার পাইলে তার লইব শরণ ॥ 


২৪৩ 


গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ। 
তার সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥ 
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল প্রকাশ । 
কাদিয়া আঝুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥ 


৩১ পদ। শীরাগ। 


নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক ছুর্জন । 
মদে মন্ত অধ্যাপক পড়ুদ্বার গণ ॥ 
প্রভুর সন্্যাস শুনি কাদিয়! বিকলে। 
হায় হায় কি করিম আমরা সকলে ॥ 
লইল হরির নাম জীব শত শত । 
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥ 
যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ। 
না করিত গৌরহরি শিখার মুশ্ডন ॥ 
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার । 
পতিতপাবনে কেন কৈনু অস্বীকার ॥ 
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে । 
চরণে পন্দিব কহে বৃন্দাবন দাসে ॥ 


৩২ পদ । ভাটিয়ারি। 


কাদে সব ভক্তগণ হইয়। অচেতন 
হরি হরি বলছি উচ্চৈংস্থরে |. 

কিবা মোর ধন জন কিবা যোর জীবন 
প্রভূ ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥ 

মাথায় দিয়া হাত বুকে মারে নির্ঘাত 
হরি হরি প্রভু বিশ্বস্তর | 

সম্গ্যান করিতে গেলা আমা সবে না বলিল 
কাদে ভক্ত ধুলায় ধূসর ॥ 

প্রভুর অঙনে পড়ি কাদে মুকুন্দ মুরারি 
শ্রীধর গদাধর গঙ্জাদাস। 

শ্বাসের গণ যত তারা কাদে অবিরত 
শ্রীআচাঁধা কাদে হরিদাস ॥ 

শুনিয়। ক্রন্দন রব নদীয়ার লোক সব 
দেখিতে আইসে সবে ধাঞা । 


১89 


না দেখি প্রভূর মুখ সবে পাম্ব মহাশোক 
কাদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥ 

নগবিয়া ভক্ত যত সব শোকে বিগলিভ 
বালবুদ্ধ নাহিক ব্চার। 

কাদে সব স্ত্রীপুরুষে পাষগ্ডিগণ হাপে 
বৃন্দাবন করে হাহাৰার ॥ 


৩৩ পদ। কল্যাণী । 

বিরহ বিকল মায় সোয়াথ নাভিক পায় 
নিশি অবসারে নাতি ঘুমে । 

ঘরেতে রভিতে নারি আসি শ্রীবাসের বাড়া 
আচল পাতিয়া শুইঈল ভূমে ॥ 

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা! নাহি বাত্র দিনে 
মালিনী বাতির হৈয়া ঘরে: 

সচকিত্তে আসি কাছে. দেখে শচী পৈড়া আছে 
অমনি কাদিয়া হাতে ধরে ॥ 

উথলিল হিয়ার দুখ মালিনীর ফাটে বুক 
ফুকরি কাদয়ে উভরায়। 

ছুহু দোই| ধরি গলে পড়িয়! দরণীতলে 
তখনি শুনিয়] সাব ধায় ॥ 

দেখিয়। দোহার ছুখ সবার বিদবে বুক 
কত মত প্রবোধ করিয়া । 

স্থির করি বসাইলে ভাসে নয়নের জলে 
প্রেমদাস যাউক মরিয়া] ॥ 


৩৪ পদ। ধানশী। 


যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদদীয়া। 
তদবধি আহার ছাঁড়িল বিষুগপ্রিয় ॥ 
দিব! নিশি পীয়ে গোরা নাম সৃধাখানি । 
কু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি ॥ 
দন তুপিয়া কার মুখ নাহি দেখে। 

ছুই এক সহচরী কতু কাছে থাকে ॥ 
হেন হতে নিবসসে প্রভুর খরণী | 
গৌরাঙ্গ-বিরহে কাদে দিবস রঙ্গনী ॥ 
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা। 
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়! গেল ব্যথ! ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গি্রী | 


৩৫ পদ। ধানশী। 


সন্ন্যাস করিয়া গ্রতু গুরু নমস্করি। 
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরভরি ॥ 
তিন দিন রাঢদেশে করিয়া ভ্রমণ । 
রুষ্ণনাম না শুনিয়া করেন রোদন ॥ 
গোপবালকের মুখে শুনি হরিনাম । 
প্রেমানন্দে তথা প্রভু করিলা বিশ্রাম ॥ 
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইলা নবদ্ধীপে 
নিত্যানন্দ সঙ্গে আইল গঙ্গার সমীপে ॥ 
গঙ্ান্নান করিয়া জানিল! শাস্তিপুরে । 
শ্্ীচন্দশেখর আইল! নদীয়ানগবে ॥ 
সবাকারে কঙ্কিলেন প্রন্থুর সন্মাস । 
কাদয়ে-নদীয়ার লোক কাঁদে প্রেমদাস ॥ 


৩৬ পদ । কানাড। 


নবীন সম্গশাসিবেশে বিশ্বস্তর উর্ধাশ্বা 
বুদ্দাবন পানেতে ছুটিল। 

কটিতে করঙ্গ বাধা মুখে রব রাধা রাণা 
উধাউ হইয়া পন" ধাইল ॥ 
দ্ুনয়নে প্রেমধারা বে । 

বলে কাহা মঝু রাই কাহা ষশোমতি মা? 
ললিতা বিশাখ। মঝু কাতে ॥ রা ॥ 

কাহা গিরি গোবদ্ধন কাহা সে দ্বাদশবল 
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কই । 

ছিদাম সুবল সথা কাহ] মুঝে দেও দেখ! 
কই মোর নীপতরু কই ॥ 

কাহ] নব লক্ষ ধেস্ট কাহা মেরি শি! বে] 
কাহা মোর যমুনা পুলিন। 

বৃন্দাবন কাদি কয় আমার গৌরাজ রায় 
কেন হেন হইল মলিন ॥ 


৩৭ পদ । সুহই। 


করি বুর্দাবন ভাণ নিত্যানন্দ রায়। 
পথকে লইয়া আচাধ্যের গৃহে যায় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তয়ঙ্গিনী । ২৪৫ 


অদ্বৈত অচৈতন্য ছিল প্রতুর বিরহে । 
চাদমুখ হেরি প্রাণ পাইল মৃতদেহে ॥ 
কাদিয়া কাদিয়া পু কহে সীতাপতি । 
কি জানি নিদয় হৈল! মোৌসবার প্রতি ॥ 
কহ প্রভূ কি দোষে ছাঁড়িয়। সবে গেলে। 
তোমার স্থখের হাট কেন বা ভাজিলে ॥ 
প্রভু কহে মোরে নাড়া অনুযোগ দেহ । 
তুমি ত নাটের গুরু নহে আর কেহ ॥ 
হাতে তুড়ি দিয়! যেন পায়রা নাচায়। 

তুই কিনা সেইরূপ নাচাস্‌ আমায় ॥ 
স্কখেতে গোলোকে ছিন্ত তৃই ত আনিলি। 
সব ছাঁড়াইয়া মোরে কাজাল করিলি ॥ 
বন্দাবন দাস কতে কি দোষ নাড়াঁর | 
নতু কৈছে হবে সব জীবের উদ্ধার ॥ 


৬৮ পদ । ভাটিয়ারি রাগ । 


না যাইহ এরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া । 
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাঈয়া ॥ 
কমলনয়ন তোমার শ্রীচন্ত্রবদ্দন । 
অধর স্ন্দর কুন্দ মুকুভা দশন ॥ 
অমিয় বরিখে যেন স্থম্দর বচন । 
না দেখি বাচিব কিসে গজেন্্রগমন ॥ 
অদ্বৈত গ্রীবাসাদি যত অন্যচর | 
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রীণের সোসর ॥ 
পরম বাদ্ধব গদাধর আদি সঙ্গে । 
গৃহে রাখি সংকীর্তন কর তুমি রঙ্গে ॥ 
ধর্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার । 
জননী ছাড়িবা কোন্‌ ধর্মের বিচার ॥ 
তুমি ধন্মময় ঘি জননী ছাড়িবা। 
কেমনে জগতে তুমি ধম বুঝাইবা ॥ 
তোমার অগ্রজ আম। ছাড়িয়া চলিলা | 
বৈকুষ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥ 

. তোম। দেখি সকল সম্তাপ পাসরিজ। 
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোম। বি ॥ 


প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বস্তর পাশ। 
প্রেমেতে রোধিতকণ বৃন্দাবন দাস ॥ 


৩৯ পদ । ভাটিয়ারি রাগ । 


প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাঁপ 

অনাথিনী মায়েরে ছাঁড়িতে না জুয়ায়। 
সবা লৈয়া কর তুমি অঙ্গনে কীর্তন 

তোমার নিতানন্দ আছয়ে সহাম্ম ॥ প্র ॥ 
তোমার প্রেমময় ছুই আখি দীর্ঘভূজ দুই দেখি 

বঢনেতে অমিয়! বরিষে । 
বিনা দীপে ঘর মোর তোর অঙ্গে উজোর 

রাঙ্গা পায় কত মধু বরিষে ॥ 
প্রেমশোকে কক্কে শচী বিশ্বপ্বর শুনে বসি 

যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায় । 
শ্কষ্চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ 

বৃন্দাবন দাস রূস গায়॥ 


৪০ পদ। ধানশী। 


প্রভৃরে রাশিয়া শাস্তিপুরে | 

নিত্াানন্দ আইলেন নদীয়ানগরে ॥ ক্র ॥ 
ভাবিয়া শচীর ছুঃখ নিত্যানন্দ রায়। 
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায় ॥ 
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে । 
শুনি শচী ঠাতরাণী আইলা বাহিরে ॥ 
দাড়ায়ে মায়ের আগে ছাভর়ে নিশ্বাস । 
৬াণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্গযাস ॥ 
কাতরে পড়িয! শচী দেখিয়া! নিতাই । 
কাদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই ॥ 
না কাদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী । 
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌরগুণমণি ॥ 

সন্গ্যাস করিয়৷ প্রভূ আইলা শাস্তিপুরে । 
আমারে পাঠাঞা৷ দিল! তোমা লইবারে ॥ 
শুনিয়। নিতাইর মুখে সঙ্ধ্যাসের কথা । 
অচেতন হৈ ভূমে পড়ে শচী মাতা ॥ 


২৪৬ রর শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিমী | 


উঠাইল নিত্যানম্দ চল শাস্তিপুরে 
তোমার নিমাই আছে অস্বৈতের পারে ॥ 
শচী কাদে নিতাই কাদে নদীয়ানিবসী। 
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী ॥ 
কহয়ে মুরারি গোরাাদে ন1 দেখিলে । 
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গজাজলে ॥৯ 


৪১ পদ। স্ুহই। 


হাদে গো থামিলি সই চল দেখি১ যাই । 
নিমাই অদ্বৈতৈর ঘরে কতিল নিতাই ॥ 
সে ডাচর কেশহীন কেমনে দেখিব। 

না যাব অদ্বৈতৈর ঘরে গঙ্গায় পশিব ॥ 
এত বলি শী মাতা কাতর হইয়া । 
শাস্তিপুর মুখ ধায় নিমাই বলিয়া ॥ 

ধাইল সকল৩ লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
বাস্থদেব সঙ্গে ষায়৪ কান্দিতে কান্দিতে | 


৪২ পদ। ধানশী। 


চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে ॥ 
হা গৌরাঙ্গ ভা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে । 
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া! ফাটে হখে। 
গৌরাঙ্গ বিনে ছিল জীয়স্তে মরিয়া 
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাচিয়া ॥ 
হেরিতে গৌরাঙমুখ মনে অন্ভিলাষ । 
শাস্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্ধশ্বাস ॥ 
হইল পুরুষশূন্গ নদীয়ানগরা | 

সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরাঁগি ॥ 


*. কোন কোন গ্রন্থে এই পদের ভিত এইকপ,_ 
বাহ ঘোষ বলে নাঁকাদিও শচীমাতা | 
জীবের লীগি তোমার গৌর হেছে প্রেমদাত? ॥ 
১। লীঙ্ব। ২। দণ্ডকমণ্ডল দেখি পরাণ ত্যজিব । 
৩ । নদীয়ার 1 ৪ । ছুঃখিত বল্পভ ধায়। 


৪৩ পদ। পাঁহিড়1। 

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন১ অরাগে 
আইল সবাই২ শাস্তিপুরে। 

মুড়ায়েছে মাথার৩ কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ 
দেখিয়া সভার প্রাণ সুরে ॥ 

এ মত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে 
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস। 

নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়েরে অনাথ করি 
কার বোলে করিল সন্ন্যাস ॥ 

কর জোড় অন্থরাগে ফাড়াল মায়ের আগে 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া। 

ছুই হাজে তুলি বুকে€ চুন্ব দিলা চাদমুখে 

কাঁদে শচী গলাটা ধরিয়া ॥ 

ইহার লাগিয়। যৃতণ পড়াইলাম ভাগবা 
এ দুখ৮ কহিব আমি কায়। 

অনাধিনী,করি মোরে যাবে বাছা দেশাশ্ছকে 
বিষ্ুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥ 

এ ডোর কৌগীন পরি কি লাগিয়। দগুধারা 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা! মাগি ৯ 

জশয়ন্ত থাকিতে মায়. উহ] নাকি সহা ১০ যায় 
কার বোলে হৈলা বৈরাগী ১১ ॥ 


গীরাঙ্গের বৈরাগে১২ ধরণী বিদা' মাচগ১৩ 
আর তাহে১৪ শটীর করুণ! । 
কহে বাস্থদেব ঘোষে গৌরাঙ্গের সম্ন্যাসে 


ভ্রিজগতে ১৫ রহিল ঘোষণী ॥* 


৪৪ পদ। পাহিড়]। 


শুনিয়া মায়ের বাণী কহে প্রভু গুণমণি 
শুন মাতা আমার বচন। 





১] ধায় শচী। ২। সবে মিলি গেল। ৩ । চর । ৪। ফর জো 


করি আগে, মায়ের চরপধুগে । ৫ | নিমাই লইপা বুকে । ৬। ্ি। 
বলিষ্পা।  ৭।কিলাশিয়া এই মত। ৮) কথা। রিনা 
১*।দেখা। ১১। ভিখারী । ১২। বৈরাগ্য দেখি। রা 
মুদিল আখি। . ১৪ । মাথে হাত। ১৫ কগাচ্ছার পা বাণ 

* এই ভশিতা অপর দুই সংগ্রহে ছুই প্রকার, যখাঃ(১) 7 
বল্পভ দাস। (২) কহে রামমোহন দাস ! 


স্ীগৌরপদ-তরজিনী। 


জন্মে জন্মে মাতা তুমি তোঁমার বালক আমি 
এই মব বিধির লিখন ॥ 

ধবের জননী ছিল পুস্তকে বৈরাগ্য দিল 
ভজে তেই দ্রেব চক্রপাণি। 

রখুনাথ ছাড়ি ভোগে. বনে বনে ফিরে লোকে 
ঝরে সদা কৌশল্যা জননী ॥ 


তবে শেষৌদ্বাপরে কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে 
ঘরে নন্দরাণী নন্দ পিতা । 

স্ধ পরে এই হয়ে এ কথা অন্তথ। নহে 
মিথ্যা শোক কর শচী মাতা ॥ 

বিধাতা শির্ববদ্ধ যাহা কেবা গণ্ডাইবে তাহা 
এত জানি স্থির কর মন। 

উজ এ কর সার আর নাহি মংশার 
পাইয়। পরমপদধন ॥ 

রোদন করিলে তুমি ডাকিলে আপিন আমি 
এই দেহ তোমার পালিত । 

আশীর্বাদ কর মোরে যাই নীপাচশপুবে 
তুমি চিত্তে কর সন্সিহিত ॥ 

গ্রন্থ গতি বাণা কহে শচী নির্বাচনে রে 
পড়ে জল লয়ন বিয়া । 

বান কে গৌরভরি এই নিবেদন করি 


পুনরপি চলত ন্দীয়া॥ 


১৫ পদ। ধানশী। 


নাপান প্রকারে প্রভু মায়েরে সাস্ব।য়। 

অদ্থৈতঘরণী সীতা শচারে বুঝায় ॥ 
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক। 
সধৃষ্টি মেলিয়া প্রতু জুড়াইল শোক ॥ 
শাস্তিপুর ভরিয়৷ উঠিল হরিধ্বনি। 
অদ্বৈতৈর আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি ॥ 
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত। 

*. নিতাই ধরিয়া কীদে নিমাই পণ্ডিত ॥ 
অদ্বৈত পসারি বাহু ফিরে গাছে পাছে। 
আছাড় খাইয়। গোরা ভূমে পড়ে পাছে ॥ 


২৪৭ 
চৌদিকে ভকতগণ বোলে হরি হরি । 
শাস্তিপুর হেল যেন নবন্বীপ পুরী ॥ 
প্রভু সঙ্গে কোটিচন্ত্র দেখিয়ে আভাস। 

এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
হেন বধপ প্রেমাবেশ দেখি শচী মায়। 
বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হিয়ায় ॥ 
বুঝায় শচীর মন অবধৃত রায় । 

সংকীন্তন সমাপিয়া প্রসুরে বসায় ॥ 
এইক্ধীপ দশ দিন অদ্বৈতৈর ঘরে । 
তোজন বিলাসে প্রস্থ আনন্দ অন্তরে ॥ 
বাসদেব ঘোষ কয চরণে ধরিয়া । 
অদ্দেতেব এই আশ। ন। দিব ছাড়িয়া ॥ 


৪৬ পদ। রামকেলি বাঁ ভুড়ী। 
ধর ধর দর রে নিতাই আমার গৌরে ধর। 
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণ কর ॥ প্র ॥ 
আচাধ্য গোসাই, দেখিও নিতাই, আমার আখির তারা । 
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীত্তনে, পরাণে হইব হার! ॥ 
শুনহ শ্রুবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস, ভূমিতলে গড়ি যায়। 
সোনার বরণ, ননীর পুতলি, ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥ 
শুন শঞ্'গণ, রাখহ কীন্তন, হইল 'অধিক নিশা। 
কহয়ে মুঝা।র, শুন গৌরহরি, দেখছ মায়ের দশ| ॥ 


৪৭ পদ। গ্রগান্ধার। 


শ্রতু করুণ্রে কত গ্রবোধ করে 
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে। 

ছটা হাত জোড় করি নিবেদয়ে গৌরহরি 
সবে ধয়া ন। ছাড়িহ চিতে ॥ 

ছাড়ি নবদ্ধীপবাস পার্থ অরুণ বাস 
শচী বিষুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া। 

মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস 
তোমা সবার অঙ্কমতি লৈয় ॥ 

নীলাচল নদীয়াতে লোক করে ধাতায়াতে 


তাহাতে পাইব। তত্ব মোর । 


২৪৮ 
এত বলি গৌরহরি . নমো নাধায়ণ ম্মরি 
অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর ॥ 
শচীরে প্রবোধ দিয়! তার পদধুলি লৈযা 
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রস্থ কৈল। 
বাস্ছদেব ঘোষ বলে গোর! যায় নীলাচল 
শাস্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল ॥ 


৪৮ পদ । স্থুহই। 
আচাধ্যমন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য । 
পতিত পাতকী ছুঃখী করিলেন দন্ত ॥ 
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন। 

ংকীর্ভন মাঝে নাচে অদ্বৈত-জীবন ॥ 
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায্স উচ্চম্বরে | 
নিতাই চৈতন্য নাচে অছবৈতমন্দিরে ॥ 
আচার্ধা গোসাঞ্ী নাচে দিয়া করতাণি। 
চিরদিন মোর ঘরে গোরা বনমা'লী ॥ 
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে। 
কিনা ছিল, কিবা হৈল, মার কিবা! আছে ॥ 


৪৯ পদ। স্তুহই। 
সকল ভকত ঠাই হইয়। বিদায়। 
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায় ॥ 
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া। 
অছৈত আচাধা ঠাঞ্চি বিদায় হইয়া ॥ 
চলিলা গৌরাঙ্গ পু বলি হরিবোল। 
আচাধ্যমন্দিরে উঠে কীর্তনের রোল ॥ 


৫০ পদ । ধানশী। 


চলিল; নীলাচলে গৌরহরি | 
দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি। 
প্রেমজলে হিয়ে বহয়ে নদী ॥ 
অক্ণ অন্ধর শোভয়ে গায়। 
প্রেমভরে তন দৌলাএা যায় ॥ 
দণ্ড করে দেখি নিতাইডাদ । 
পাতয়ে অমিঞা পিরীতিষ্কাদ ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


আপন করে লৈয়৷ প্রভুর দণ্ড। 
ফেলিল! জলে করিয়া খণ্ড। 
আসিয়া যবে প্রত্ভু চাহিলা দণ্ড। 
নিতাই কহে দণ্ড হইল খপ্ড ॥ 

দণ্ড ভজন শুনিয়া কথ|। 

কোপ করি পন্থ না ভোলে মাথা ॥ 
কে বুঝে ছু জন মরম বাণী। 
প্রেমদাস কহে মুগ না জানি । 


/১ পদ। পাহিড়া। 


পু মোর অদ্বৈতখন্দির ছাড়ি চলে । 

শিরে দিয়। ছুটী হাভ কাদে শাস্তিপুরনাধ 
কিব| ছিল (কিবা তৈল বলে ॥ এ ॥ 

রুপা কার মোর ঘরে অবধুত বিশ্বে 
কত রূপ করিলা বিভার। 

এব সেই দুই ভাই কি দোষে ছাড়িয়া যা 
*শাস্তিপুর করিয়া আধার ॥ 

অধৈতঘরণী কাদে কেশপাশ নাহি বং 
প্রড় বলি ডাকে উচ্চন্বরে ৷ 

নিতানন্দ করি সঙ্গে প্রেমকীন এছ 
কে আর নাচিবে মোর ঘরে ॥ 

শান্তিপুরবাসী যত তারা কাদে অবিণ- 
লোটাঞ1 লোটাঞা ভূমিতলে । 

এ শচীননন ভণ শাস্তিপুর ঠৈস যেন 
পৃক্ষবে শুনিল যে গোকুলে ॥ 


৫২পদ। মঙ্গল। 

দয়াময় গৌরহরি নৈদ্যালীগ। লা করি 
হায় হায় কি কপাল মন্দ । 

গেলা নাথ নীলাচলে এ জাসেরে একা! ফেলে 
না ঘুচিল মোর ভববদ্ধ ॥ 

আদেশ করিল! যাহ। নিচয় পালিৰ তাহা 
কিন্তু একা কিরূপে রহিব। 

পুত্র পরিবঃর যত লাগিবে বিষের মত 
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব।॥ 


| ্রগৌরপদ-তরঙগিশী। 


পৌঁড়ীম যাত্জিক সনে বৎসরাস্তে দরশনে 
কহিল! যাইতে নীলাচলে। 
কিরণে সহিয়। রব সম্থংসর কাটাইব 


ঘুগশত জ্ঞান করি তিলে ॥ 

£এ গ্রহ কৃপাবান্‌ কর অন্থমতি দান 
নিতি নিতি হেরি পদস্থন্থ ॥ 

যদি না আদেধা কর অহে প্রতৃ বিশ্বস্তর 
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ ॥ 


৫৩ পদ। ধানশী। 


মএহবিলাপে প্রত হইলা বিকল। 
আাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল ॥ 
কহেন অৈতাচাধ্য এত কেন ভ্রম। 
তুণি স্থির করিয়াছ মোর লীলা ক্রম ॥ 
নীলাচলে নাহি গেলে পণ হবে লীলা । 
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা ॥ 
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার । 
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
প্রাকৃত লোকের প্রাম শোক কেন কর। 
ভব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস কর ॥ 
প্রভুবাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ । 
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাস্থ ঘোষ ॥ 


সা 


চতুর্থ উচ্ছাস। 


(শচী ও বিষু-প্রিয়ার বিলাপ ) 
১পদ। ভাটিয়ারি। 


আমার নিমাই গেল রে, কেমন করে প্রাণ । 
তু্সীর মালা হাতে, যায় নিমাই ভারতীর সাথে, 
যারে দেখে তারে নিমাই বিলায় হরিনাম ॥ কর ॥ 
কষান্দে বধু বিষুপ্রিয়া, ধূলীয় অঙ্গ আছাড়িদ্বা, 


কেমনে ধরঢাবে হিয়া, না হেরে বয়ান । 
৩২ 


বাসুদেব ঘোষের বাণী, শুন শচী ঠাকুরাণী, 
জীব নিস্তারিতে গ্ানী হৈলেন ভগবান ॥ 


২পদ| স্ুহই। 
হেদে রে নদীয়ার চাদ বাছারে নিমাই । 
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই ॥ 
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে। 
গ্লেহভরে চুষ্ব দেয় বদনকমলে ॥ 
মুই বৃদ্ধ মাভ1 তোর মোরে ফেলাইল|। 
বিষুঃপ্রিয়া বধু দিলা গলায় গাথিয়!॥ 
তোর লাগি কাঁদে সব নদীয়ার লোক। 
ঘরেরে চল রে বাছ। দুরে যাকু শোক ॥ 
শ্রীনিবাম হরিদাস যত ভক্তগণ। 
তাসবারে লৈয়। বাছা করহ কীর্তন ॥ 
মুরারি মুকুন্দ বাস্থ আর হরিদাস। 
এ সব ছাড়িয়া কেন করিল সন্গ্যাস ॥ 
যে করিল। সে করিল! চল রে ফিরিয়া । 
পুন যজসথত্র দিব ত্রাঙ্গণে ডাকিয়া ॥ 
বান্থদেধ ঘোষে কয় গুন মোর বাণী। 
পুনরায় নৈদ্যা চল গৌর গুণমণি ॥ 


৩ পদ। স্থৃহই। 

ভাবে গদ গদ১ বুক গৌরাঙ্গের চাদমুখ 
ভাবিতে শুইল। শচী মায়। 

কনককধিত ভঙ্গ গৌরস্থন্দর জঙ্থ 
আচখিতে দরশন পায় ॥ 

মায়েরে দেখিয়া! গোর! অক্ষণ-নয়নে ধারা 
চরণের ধূলি নিল শিরে। 

চকিতে উঠি মায় ধাইয়া কোলে করে তাগ্ন 
ঝর ঝর নয়নের নীরে ॥ 

ছু প্রেমে ছু কাদে ছু" থির নাহি বাধে 
কহে মাতা গদগদ ভাষে। 

আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেল দেশাস্তরে 
প্রাণহীন তোমার হতাশে ॥ 


মি 


১। দরদর--পাঠাম্তর | 


ৃ ২১৪৯. . ৃ 


স্রীগৌরপদ-তরজিনী | 


২৫০ 

যে হউ সে হউ বাছা! আর ন! যাইও কোথ। 
ঘরে বসি করহ কীর্ভন। 

শ্রীবাসাদি সহচর পরম বৈষ্ণববর 
কি মরম সন্প্যাসকরণ ॥ 

এতৈক কহিতে কথা জাগিলেন শচীমাতা 
আর নাহি দেখিবারে পায়। 

ফুকরি কাদিয়। উঠে ধারা বহে ছুই দিঠে 





প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥ 


ধানশী। 


নিদ্রা ভঙ্গে শচীমাতা নিশি অবশেষে । 
কাদিয়। কাদিয়া কহে নিমাইর উদ্দেশে 1 
ছুঃখিনী মায়েরে যদি করিলি স্মরণ । 
দেখ! দিয় তবে কেন লুকালি বাপধন ॥ 
মরমে মরিয়াছি্থ হারাঞা৷ বিশাই১ । 
তোরে পাইয়া প্রাণ পুনঃ পাইন নিমাই ॥ 
নিমাই পণ্ডিত সবে কহিত সংসারে । 


৪ পদ। 


মাতৃবধ করিতে কি পড়াইন্ছ তোরে ॥ * 


বৃদ্ধকালে পালে করে মৈলে পিগুদান। 
কামন। করয়ে লোকে এ লাগি সন্তান ॥ 
আমার কপালক্রমে সব বিপরীত। 
সঙ্গ্যাসী হইলি বাছা এই কি উচিত ॥ 
সন্ন্যাসী হইলি তবু পাইতাম সুখ । 
দেখিতাম দিনাস্তে যদ্যপি তোর মুখ ॥ 
আমি যে মরিব বাছা তার নাহি দায়। 
অভাগিনী বিষুরপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥ 
এ নব যৌবন নধূর জলস্ত আগুনি। 
জালি কিরে গেলি বাছা পোড়াতে জ্বননী ॥ 
জগতের জীব লাগি পরাণ কাদিল। 
জননী গৃহিণী তোর কি দোষ করিল ॥ 
শচীর বিলাপ শুনি বৃক্ষপত্র ঝরে। 

পণ্ড পাখী কাদে আর পাষাণ বিদরে ॥ 


৯। বিশ্বরূপ | 


কাদিতে কাদিতে মাত সদ্দিত হারায় 
তা! দেখি মালিনী ছুঃখে করে হায় হায়। 
কি করিলে গোরাটাদ কহে প্রেমদাঁস। 
মাতৃুত্যা করিবে কি লইয়া সন্ন্যাস ॥ 


৫ পদ। স্ুুহই। 
শুন লে! মালিনী লই দুখের বিবরণ। 

আজুকার নিশিশেষে নিদারুণ নিদ্রাবেশে 
দেখিয়াছি ছুখের স্বপন ॥ গ্রু॥ 

যেন বহুদিন পরে আঁমীয় মনেতে টৈরে 

মা বলি আসিম্ছিল নিমাই রতন। 

কিন্তু যে মেলি আখি আচম্থিত চাঞা দেখি 
প্রাণের নিমাই হৈল অদর্শন 1 

নাই সে চাচির কেশ অস্থিচম্মঅবশের 
বহির্বাসে কৌপীন পিন্ধনে । 

ধুলায় সে অঙ্লভর! যেমন পাগল পার! 

“. প্রেমধারা বহে ছুনয়নে ॥ 

হারা হইয়। বিশাই পাইন সোনার নিনাই 
পূর্ব-স্থথ ছিনু পাসরিরা। 

কিন্তু হৈল সর্বনাশ কৈল নিমাই লক্্যা? 
রাখি ঘরে বধূ বিষ্ুপ্রিয়া ॥ 

এ পূর্ণ যৌবন তার যেন জলত্ত অ+ 
তাহা লৈয়। সদা করি বাস। 

বিনে প্রাণের নিমাই. মা বলিতে আর শুই 
শুনি ঝুরে এ বললভ দাস ॥ 


ধানশী। 


আহ] মরি কোথা গেল গোরা কাচ। সোন। 
কহিতে পরাণ কাদে পাপরি আপনা ॥ 
কহইতে বাণীর সনে পরাণ না গেল। 

কি সুখ লাগিয়া প্রাণ বাহির না হৈল॥ 
নয়নের তারা গেলে কি কাজ নয়নে। 

আর ন। হেরিব গোরার সে চাদবদনে ॥ 
হাসিমুখে সধামাথ! বাণী ন| শুনিব। 
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা! গেলে পাব ॥ 


৬ পদ 


আগৌরপদ-তরঙ্জিণী | ২৫১ 


বান্থ ঘোষ কহে গোরাগুণ সৌওরিয়া। কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাঙ্গ রাম। 


শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায় ॥ 


সুখি কেন সভার আগে ন! গেছ মরিয়া ॥ 


পপদ। ম্মুহই 
কি করিলে গোরাচাদ নদীর ছাঁড়িয়। 
মরয়ে ভকতগণ তোম! না দেখিয় ॥ 
কীর্তন বিলাস আদি যে করিলা স্থখ। 
সোঙরি সোউরি সভার বিধরয় বুক ॥ 
না জীব*মুরারি মুকুন্দ শ্রনিবাদ। 
আচাধ্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ ॥ 
নদীমার লৌক সব কাতর হইয়া 
ছট ফট করে গ্রাণ তোমা ন। দেখিয়। ॥ 
কহয়ে পরমানন্দ দস্তে তৃণ ধরি । 
এবার নদীয়! চল প্রভু গৌরহরি ॥ 


৮ পদ। স্ুহই। 


হি হরি গোরা কোথা গেল। 

মরমে পশিল শেল বাহির না ভেল ॥ 
কাহারে কহিব ছুঃখ না নিঃসরে বাণী। 
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি ॥ 

মো যদি জানিভাঙ গোরা ঘাবেরে ছাড়িয়া । 
পর্লাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাধিয়। ॥ 
গদাধর দামোদর কেমনে বাচিবে। 

এর রাধামোহন দাস পরাণে মরিবে॥ * 


৯পদ। গান্ধার। 


». ১০ পদ। স্ুহই | 
সোন। শতবাণ যেন গৌবাঙ্গ আম।র। 
সুন্দর টাচর মাথে কুস্তলের ভার ॥ 
কি লাগি মুড়ায়ে মাথা গেল! কোন দেশে। 
কার ঘরে রহিলেক এই চতুন্ধাসে ॥ 
সোঙরি সোঙরি হিয়া বিদরিয়া যায়। 
কোথা গেল। পরাঁণপুতলী গোরা রায় ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস ॥ 


১১ পদ। পাহিড়।। 


আনিকার শ্বপনের কথা শুনে! লো৷ মালিনী সই 
নিমাই আপিম্বাছিল ঘরে । 

আঙ্গিনাতে দাড়াইয়া গৃহ পানে নেহারিয়া 
মা বলিয়া ডাকিল আমারে ॥ 

ঘরেতে শুইয়। ছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম 
নিমাইর গলার সাড়া পাইয়। ৷ 

আমার চরণের ধুলি. নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুনঃ কাদে গলাটা ধরিয়া ॥ 

তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নারিলাম্‌ নীলাচলে। 


তোমারে দেখিবার তরে আসিলাম নৈদ্যাপুরে 
কাদিতে কীদিতে ইহা বলে ॥ 

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 

পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে 
কীদিয়। রজনী পোহাইল ॥ 

সেই হৈতে প্রাণ কাদে হিয়া থির নাহি বাধে 
কি করিব কহ গো উপায়। 

বাস্থদেব ঘোষে কম গৌরাঙ্গ তোমারি হয় 
নহিলে কি দেখা পাও তায় ॥ 


আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলক! কাচ। 
মার নাহেরিব সোনার কমলে, নয়ন-খপ্জন নাচ ॥ 
মার না নাচিকে্্রীবাস মন্দিরে, সকল ভকত লৈয়া। 
মার নাচিবে আপনার ঘরে, আর না দেখিব চাঁঞা ॥ 
আরকি ছুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাই। 
নিমাই বলিয়া ফুকরি সদায়, নিমাই কোথায় নাই ॥ 
শিদ কেশবভারতী আপিয়া, মাথায় পড়িল বাজ। 


ননদ না দেখি কেমনে রহিব নদীয়! মাঝ ॥ 

চি পপ 
এএকথানি হস্তলিখিত গ্রন্থে এই পদের ভশিতা এইরূপ :_ 
এদিন বাহ ঘোষ পরাশে মরিষে ্ 





২৫২ শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


১২ পদ। ম্থৃহই। 

গোরা-অহ্থরাগে মোর পরাণ বিদরে। 
নিরবধি ছল ছল আখিজল ঝরে॥। » 

গোরা গোর! করি মোর কি হৈল বিয়াধি। 

নিরবধি পড়ে মনে গোর! গুণনিধি ॥ 

কি করিব কোথা যাব গোরা-অন্গরাগে । 

অন্থখন গোরাপ্রেম হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 

€গীরাঙ্গ পিরীতিথানি বড়ই বিষম। 

বাস্থ কহে নাহি রয়ে কুলের ধরম ॥ 


১৩ পদ। স্ুৃহই। 
কি জানি কি হবে হিয়া দিন ছুই চারি। 
ধক ধক করে সদা পরাণ হামারি ॥ 
অবিরত লোরে নয়নযুগ বাঁপি। 
দক্ষিণ অঙ্গ মোর অবিরত কাপি ॥ 
লাখে লাখে অমঙ্গল তাহা নাহি মানি। 
গৌরাঙ্গবিচ্ছেদ মোর পাছে হয় জানি ॥ 
জগন্নাথ দাস কহে কহিল। বিচারি । 
এত কি পরাণে সহে বিঘিনি বিথারি ॥ 


১৪ পদ । স্ুহই। 
কত দ্রিনে হেরব গোরাচাদের মুখ । 
কবে মোর মনের মিটব সব ছুখ ॥ 
কত দিনে গোরা পহা করবহি কোর। 
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর 
কত দিনে শ্রবণে হইবে শুভ দিন। 
চাদমুখের বচন শুনিব নিশি দিন ॥ 
বাস্থ ঘোষ কহে গোরাগুণ সোডরিয়া। 
ঝুরয়ে নদীয়ার লৌক গোর! না দেখিয়া 


১৫ পদ। স্ুুহই। 


গোরাগুণে প্রাণ কাদে কি বুদ্ধি করিব। 
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব 

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া । 

ছুল্পভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥ 


অকিঞ্চন দেখি কেব! উঠিবে কাদিয়]। 
গোর! বিজু শুন্ত হৈল সকল নদীয়া ॥ 
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া। 
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ॥ 


১৬পদ। পঠমঞ্জরী ৷ 


মঝু মনে লাগল শেল । গৌর বিমুখ ভৈ গেল ॥ 

জনম বিফল মোর ভেল। দারুণ বিহি ছুঃখ দেল । 

কাহে কহব ইহ ছুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক ॥ 

আর না হেরব গোরা-মুখ। তবে জীবনে কিবা স্তুখ। 

বাস্থদেব ঘোষ রস গান । গোর। বি ন। রহে পরাণ 

১৭ পদ। পাহিড়।। 

কাদে দেবী বিষুপ্রয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িযা 
লোটাএশ লোটাএন ক্ষিতিতলে । 

ওহে নাথ কি কহিলে পাথারে ভাসাঞগ গেলে 
কাদিতে কাদিতে ইহ। বলে ॥ 

এ ঘর জননী ছাড়ি মোরে১ অনাথিনী করিং 
কার বোলে করিল! সন্ন্যাস। 

বেদেত শুনি রঘুনীথ লইয়। জানকী দাথ 
তবে সে করিলা বনবাস ॥ 


পূরুবে নন্দের বাল! যবে মধুপুর গে: 
এডিয়া সকল গোগপীগণে । 
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজতত্ব জানাই 


রাখিলেন তাসবার প্রাণে ॥ 

চাদমৃখ না দিখিব আর পদ না সেবিব 
না! করিব সে স্থখবিলাস। 

এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব 
বাসর জীবনে নাহি আশ ॥ 


১৮ পদ । করুণ। 


গেল গৌর না গেল বলিয়া। 

হাম অভাগিনী নারী অকুল ভাদাইয়া ॥ | 

হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর। 

জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর ॥ 
১8856585582 


১।মুই। ২। এড়ি। ৩।রামায়ণে--পাঠাত্তর। 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । | ২৫৩ 


হায় রে দারুণ বিপি কি বাদ সাধিলি। 


প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দ্রিলি ॥ 


আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার। 
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার ॥ 

বাস্থ ঘোষ কহে আর কারে ছুঃখ কব। 
গোরাাদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব ॥ 


».১৯পদ। স্ুহই। 


হরি হরি গোর! কোথা গেল। 

কোন নিদারুণ বিধি এত ছুঃখ দিল ॥ প্র ॥ 
হিয়া মোর জর জর পাজর ধসে । 
পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে ॥ 
ফুকরি কাদিতে নারে চোরের রম্ণী। 
অন্ুখন পড়ে মনে গোরা-মুখখানি ॥ 
খরের বাহির নহি কুলের ঝি। 

স্বপনে ন। হয় দেখা করিব কি ॥ 
সেরূপ-মাধুরী লীল। কাহারে কহিব। 
গোরা পু বিনে মুই অনলে পশিব ॥ 
গোর বিহু প্রাণ রহে এই বড় লাজ। 
বাস্থ কহে তন মুডে না পড়য়ে বাজ ॥ 


২০ পদ । স্ৃহই। 
কহ সখি কি করি উপায়। 
ছাড়ি গেল গোর! নটরায় ॥ 
ভাবি ভাবি তঙ্থ ভেল ক্ষীণ। 
বিচ্ছেদে বাচিব কত দিন ॥ 
নিরমল গৌরাঙ্গবদন। 
কোথা গেলে পাব দরশন ॥ 
কি বিধি লিখিল মোর ভালে । 
চিরি দেখি কি আছে কপালে ॥ 
হিয়! জর জর অনুরাগে । 

এ ছুথ কহিব কার আগে ॥ 
কহে বান্থ ঘোষ নিদান । 
গোরা বিচ না রহে পরাণ ॥ 


২১ পদ। ভূপালী। 


হেদে রে পরাণ নিলজিয়! | 
এখন না গেলি তন তেজিষা ॥ 
গৌরাঙ্গ ছাভিয়৷ গেছে মোর । 
আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 
আর কি গৌরাঙগটাদে পাবে । 
মিছ! প্রেম-আশ-আশে রবে ॥ 
সন্যাসী হইয়া পন গেল। 

এ জনমের স্থখ ফুরাইল ॥ 
কাদি বিঞুওপ্রিয়া কহে বাণী। 
বাস্থ কহে না রহে পরাণি॥ 


২২ পদ। বিভাস। 


ধিকৃ যাউ এ ছার জীবনে । 

পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন্থানে ॥ 
গোরা বিন্ প্রাণ মোর আকুল বিকল। 
নিরবধি আখির জল করে ছল ছল ॥ 

না হেরিব টাদমুখ না শুনিব বাণী। 

মনে করে গোর। বিশ্১ পশিব ধরণী ॥ 
গেল সুখ সম্পদ যত পহ' কৈল২। 

শেল সমান মোর হৃদয়ে রহি গেলও৩ ॥ 
গোরা বিষ্থ নিশি দিশি আর" নাহি মনে । 
নিরবধি চিস্ত মুই নিধনিয়ার ধনে ॥ 
রাতুল চরণতল অতিশয়৪ শোভা । 

যাহা৫ লাগি মন মোর অতিশয় লোভা ॥ 
ডাহিনে আছিল বিহি এবে ভেল বাম। 
কহে বাস্থদেব ঘোষ না রহে পরাণ৫ ॥ 


২৩ পদ। পাহিড়া। 

সন্ন্যাসী হইয়া গেল পুন যদি বাহুবিল! 
নাহি আইল! নদীয়ানগরে । 

হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি নিজ পর এক করি 


১। হেন মনে করি আমি । ২ । বৈভব সে সকল ফেলি। ৩। এই 
শৈল-সন্দেহ হৃদয়ে রহি গেলি। ৪ | মৃদুল কোমল পদে না হেরিব । 
৫ শুনি গুণগ্রীমস্-পাঠাস্তর । 


৫৪ আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী 


তার মুখ দেখিবার তরে ॥ 
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈল!। 
সবারে সদ হৈয়। মুই নারীরে বঞ্চিয়া 
ৃ এ শোকসাগরে ভাসাইলা ॥ ঞ্র॥ 
এ নবযৌবন কালে মুড়াইলা ঠাচর চুলে 
কি জানি সাধিল৷ কোন সি'ধি। 
কি জানি পরাণ যে পশুবৎ পণ্ডিত সে 
_.. গৌরাঙ্গে সম্মযাসে দিলা বিধি ॥ 
অকৃর আছিল ভাল রাপ্স বোলে লৈয়া গেল 
থুইল লৈয়া মথুরাঁনগরী । 
নিতি লোক আইসে যায় তাহাতে সম্বাদ পায় 
ভারতী করিল দেশাস্তরী ॥ 


এত বলি বিস্ুপ্রিয়া মরষে বেদন! পাঞা 
ধরণীরে মাগয়ে বিদার। 
বাস্ুদেবানন্দে কয় মোসম পামর নাই 


তবু হিয়া বিদরে আমার ॥ 


২৪ পদ । ধানশী। 


গৌরগরবে হাম জনম গৌয়ায়লু 
অব কাহে নির্দয় ভেল। 
পরিজন বচনহি গরলে গরাঁসল 


গেহ দহন দম কেল ॥ 
সজনি অবঙ্ধিন বিফলহি ভেল। 


সোঙরিতে সোমুখ হৃদয় বিদারত 
পাজরে বজরক শেল ॥ ধর ॥ 

উঠ বোস করি কত ক্ষিতি মাহা লুঠত 
পবন আনল দহ অঙ্গ । 

কি করব কা দেই সমবাঁদ পাঠাওব 
মিলব কিয়ে তছু সঙ ॥ 

ব্যথিত বেদনি জন বোধারত অনুথন 
ধৈরজ ধরু হিয়| মাঝ। 

নিরবধি সো গুণ করু অবলম্বন 


মাধব শিরে হানে বাজ ॥ 


২৫ পদ । ধানশী। 
জনমহি গৌরগরবে গোডায়লু, সো কিয়ে এছুখ সহায় 


“উর বিষ শেজ, পরশ নাহি জানত, সো অব মহী লোট। 


বদনমণ্ডল, টাদ ঝলমল, সো অতি অপরূপ শোহে। 

রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি, এছন উপজল মোহে 
পদ অহ্থুলি দেই, ক্ষিতি পর লেখই, যৈছন বাউরি পার 
ঘন ঘন নয়নে, নিঝর বারি ঝরু, ধৈঝন সাউল ধারা ॥ 
ক্ষণে মুখ গোই, পাণি অবলম্বই ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস। 
দোই গৌরহ্‌রি, পুনহি মিলায়ব, নিয়ড় হি মাধবদাস। 


২৬ পদ। স্থুহই। 


পাপী মাধে পছ' করল সম্গ্যাস। 
তবহি গেও মঝ্চু জীবন-আশ ॥ 

দিনে দিনে ক্ষীণতঙ্গ ঝরয়ে নয়ন । 
গোর! বিশ্থ কত দিন ধরিব জীবন ॥ 
অবহু বসস্ত বলছ সুখময় । 

এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির ন1 হয় ॥ 
যত যত পিরীতি করল পঙ্থ মোর । 
নোডরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর ॥ 
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ। 

কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ ॥ 


২৭ পদ । ধানশী। 


হে সখি হে সথি শুন মু বাণী। 
গোরা বিন্তু এ দেহে না রহে পরাণি ॥ 
মোহে বিছুরি সো রহল পরদেশ। 

তব কাহে না হোয়ত এ পরাণ শেষ ॥ 
আয়বে করি কত গণলু দিন। 

ক্ষিতি পর লেখনে আঙ্গুলি ছিন ॥ 

দিন দিন গণি হোয়ল মাহ। 

তব কাহে না ফিরল নিকরুণ নাহ ॥ 
মাহ মাহ গণি পৃরল বরষ। 
ছিড়ল আশাপাশ জীউ বিরস 1 
গোবর্ধন কহে কাহে ছোড় আশ । 
আছয়ে তোহারি পির তোহারি পাশ ॥ 


শ্রীগোঁরপদ-তরঙ্গিণী। ২৫৫ 


২৮ পদ। ভাটিয়ারি। 


বৈশাখে বিষম ঝড় এ হিয়া-আঁকাশে। 
কে রাখে এ তরি পতি-কাগারী বিদেশে ॥ 
জ্যৈষ্ঠে রসাল-রস সবে পান করে। 
বিরস আমার হিয়া পিয়া নাই ঘরে ॥ 
আধাট়েতে রথযাত্র! দেখি লোক ধন্য । 
আমার যৌবন-রথ রহিয়াছে শূন্ত ॥ 
শ্রাবণে নৃতন বন্যা জলে ভাসে ধর 
কান্ত লাগি চক্ষে মোর সদা জলধারা ॥ 
ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী হরি-জন্মমাস। 
সবার আনন! কিন্ত মোর হা হুতাশ | 
আশ্িনে অস্থিকাপুজা স্থথী সব নারী। 
কাদিয়া গোডাই আমি দিবস শর্বরী ॥ 
কান্তিকে হিমের জন্ম হয় হিমপাত। 
ভয়ে মরে বিষ্ুপ্রিয়ার শিরে বজাঘাত ॥ 
আঘনে নবান্ন করে নূতন তওুলে। 

অন্ন জল ছাড়ি মুগ ভাদি এ অকুলে ॥ 
পৌঁষে পিষ্টক আদি খায় লোকে সাধে। 
বিধাতা আমার সঙ্গে সাধিয়াছে বাদে ॥ 
মাঘের দ্ারুণ-শীতে কাপয়ে বাঘিনী। 
একেলা কামিনী আমি বঞ্চিব যামিনী ॥ 
ফাগুনে আনন্দ বড় গোবিন্দের দোলে । 
কান্ত বিশ্থ অভাগী ছুলিবে কার কোলে ॥ 
চৈজ্রে বিচিত্র সব বসস্ত উদয়। 

লোচন বলে বিরহিণীর মরণ নিশ্চয় ॥ 


২৯ পদ। পঠমঞ্জরি বা কৌ রাগিণী। 


ফাল্গুনে গৌরাজটাদ পূণিমা দিবসে। 
উদ্বর্ধন-তৈলে জান করাঁব হরিষে ॥ 

পিষ্টক পায়ম আর ধৃপদীপগন্ধে । 

মংকীর্তভন করাইব মনের আনন্দে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পন হে তোমার জন্মতিথি-পৃজা। 
আনন্দিত নবন্ধীপে বালবৃদ্ধযুবা ॥ 

-চৈত্রে চাতক পথ্ধী পিউ গিউ ডাকে । 

তাহা শুনি প্রাণ কাদে কি কহিব কাকে ॥ 


বসস্তে কোকিল সব ডাকে কুছ কুই। 
তাহা শুনি আমি মৃচ্ছ যাই মুহুমূহ ॥ 
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীর! বুলে। 

তুমি দূরদেশে আমি গোডাঁব কার কোলে ॥* 
ও গৌরাঙ্গ পু হে আমি কি বলিতে জানি। 
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥ 
বৈশাখে চম্পকলতা নৃতন গামছা । 

দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলিবসনের কোচ। ॥ 
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাধে । 

সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাদে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পন হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র। 
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহমমুদ্র ॥ 
জযৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা। 
কেমনে বঞ্চিবে প্রত পদাশ্ুজরাতা ॥ 
দোওরি সোডরি প্রাণ কাদে নিশি দিন । 
ছটফট করে যেন জল বিন্ধ মীন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পু হে নিদারুণ হিয়া । 
আনলে প্রবেশি মরিবে বিষুপ্রিয়া॥ 
আধাড়ে নৃতন মেঘ দাছুরীর নাদে। 
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়! মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট। 
কেমনে যাইব আমি লদীয়ার বাট ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পছ" মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও । 
যখ| রাম তথ! সীতা মনে চিস্তি চাও ॥ 
শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিছ্যুল্লত|। 
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথ|। 
লক্ষ্মীর বিলান-ঘরে পালস্কে শয়ন । 

সে চিস্তিয়। মোর না রহে জীবন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পহ' হে তুমি বড় দয়াবান। 
বিষুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥ 
ভাব্দে ভাম্বত-তাপ সহনে না যায়। 
কাদদ্থিনী-নাঁদে নিদ্র। মদন জাগায় ॥ 





* এই বিরহ্বর্ণনটার প্রত্যেক মাঁপবর্ণনে লৌচন, দান ছয়টা 
চরণ ব্যবহায় করিয়াছেন। কিন্তু চৈত্রমীসবর্ণনে আটটা চরণ দেখা 
যায়। ইহাতে আমাদের সন্দেহ হয় যে * চিহিত চর়ণছয় সুশার 
হইলেও প্রক্ষিপ্ত। 


টু ২৫৬. ১ নে আঁগোরপদ-তরঙ্গিণী 


(যার প্রাণনাথ প্রত না থাকে মন্দিরে । ৩* পদ। স্ৃহই | 

হৃদয়ে দারুণ শেল বজাঘাত শিরে ॥ মাঘ। ইহ পহিল মাঘ কি মাহ । 

ও গোৌরাজ প' হে বিষম ভাত্রের খরা । সব ছোড়ি চলু মু নাহ ॥ 
প্রাণনাথ নাহি যার জীয়ন্তে সে মরা ॥ জিনি কনককেশরদীম । 

আশ্বিনে অদ্থিকাপূজ। ছুর্গামহোত্সবে | পন" গৌরন্ম্দর নাম ॥ 

কাস্ত বিন। যে দুঃখ তা! কার প্রাণে লবে ॥ ঝেশ চামর শোহই। 

শরত সময়ে যার নাঁথ নাহি ঘরে। কুকম-শর-বর জিনিয়। সবনার 
হৃদয়ে দারুণ শেল অস্তর বিদরে ॥ কতিহু' ভাবিনী মোহই ॥ গ্র॥ 

ও গৌরাঙ্গ পন্থ মোরে কর উপদেশ । না হেরিয়া লোম ফাটি যায়ত বুক 
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥ . প্রাণ ফাফর হোম়রি। 

কার্ডিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা । বৈকারী দু 


কেমনে কৌপীনবন্ত্রে আচ্ছাদিবা গা ॥ 


কয়ল প্রিয্ন যতি সৌয়রি ॥ 
' কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলণম দাসী। 


এই অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি ॥ ফান্ধন। "ইহ মাহ ফান্ধুন ভেল। 

ও গৌরাজ পন" হে অন্তরযামিনী। বিহি নাহ কাহে লেই গেল। 
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥ তঁহি আওয়ে পুণমিক রাতি। 
অগ্রাণে নৃতন ধান্ত জগতে বিলাসে। « দিন সোঙরি ফুরত ছাতি ॥ 
সর্বন্থুখ ঘরে প্রভূ কি কাজ সন্গ্যাসে ॥ অন্মদিন ইহ গারিয়া ৃ 

পাটনেত ভোটে প্রতু শয়ন ক্লে । * তকত চাতক অঝোরে লোচন 
স্থখে নিব! বাও তুমি আমি পদতলে ॥ রোম়ত সোমুখ ভাবিয়া ॥ 

ও গৌরাঙ্গ গহ হে তোমার সর্বজীবে দয়া হাম কৈছে রাখব পামর পরাণ 
বিষুপ্রিয়া নাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥ গৌরতঙ্গ নাহি হেরিয়া ১। 

পৌষে প্রবল শীত জলস্ত পাবকে । ধরছে মাধুরী প্রেম-ঢাতুরী 
কাস্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না! থাকে ॥ সোডরি ফাটত ছাতিয়। * ॥ 
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভূ গেল! দূরদেশে । 

বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥ চৈ ইহ আওরে চিতক অহি। 


খতুরাজ বাঢ়ায়ত ২ দাহ॥ 


ও গৌরাঙ্গ পন" হে পরবাস নাহি শোহে। 
ইহ আওয়ে চৈতক মাহ। 


ংকীর্তন অধিক সন্যাঁসধন্্ন নহে ॥ 


মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিৰ। টি ডি হা ৩ 
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥ ১। পেখিয়।। ৃ 
এইত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি। * অমৃতবাজার অফিদ হইতে প্রকাশিত পাদকল্গতর গ্র্থে “দোওরি 


ফাটত ছাতিয়া” স্থলে “কনক লঞ্জিত দেখি” আছে এবং তংগ, 


পৃথিবীতে না রহিল তোমার সম্ভতি ॥ নিয়লিখিত ছুটী চরণ আছে £_ওরূপ মাধুরি, মুকুর চল্পক, দোওরি 


ও গৌরাঙ্গ পহা' ছে মোরে লেহ নিজ পাশ। ফাটত ছাতিয়া। চা সেরপ তন্ন সু নিচ টক বা 
্ ূ মরিয়া ॥” সমগ্র বিরহবর্পনটা পাঠ করিলে ইহ] নিশ্চয় 
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস ॥ পাঠক মাত্রেরই প্রীতি হইবে। 


২। রাজক। 


আগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 2 রা রা 


কাঞ্চন-বল্ী-মাধুরী গিয়া । দারুণ এছে বাদর হেরিয়া । 
বাহুযুগ তুলি কুষ্ণ হরি বলি হামসে পাপিনী পুরুধ তাপিনী 
লোরে নদী কত সিঞ্িয়। ॥ঞা পছ ন1] আওল ফিরিয়া ॥ঞএ॥ 
কাস্ত লাগি প্রাণ করে আনচান কিবা সে টাচর চিকুর শ্যামর 
কাহে কাটাব দিন রাতিয়]। চু্ণকুস্তল-শোভিতা । 
বিরহক আগি হিয় দগদগি ভালে চন্দন তাহে মুগমদ 
মরমে জলত বিরহক বাতিয়। বিন্দু রতিপতি মোহিত ॥ 
খাথ। ইই মাধবী পরবেশ শাবণ। ইহ সঘনে বাঁঢ়ত দাহ। 
পিয়া গেল কিয়ে দূর দেশ ॥ তাহে আওয়ে শাঙন মাহ ॥ 
ইহ বসন তহুস্থথ ছোড়। ইহ মত্ত-দাদুরী-রোল। 
অবপাঁরণ কৌপীন ডোর ॥ শুনি প্রাণ ফাটায মোর ॥ 


/৫| ভা ০, রর 
অরুণ বাল ছোড়লহি চন্দনে। দামিনী চমকি চমকিত২।কাতিসা । 


তেজ সুখময় শয়ন আসন মেহ বাদর রবির রর 
টরিবহি বন হামারি লোচন ভাঁতিয়া ॥ প্র ॥ 
যে! বুকপরিসর হেরি কামিনী এ দুর্দিনে প্রিয়া দেশে দেশে ফিরত 
ও রস লাগি সোহই। ভিত সোনার কাতিয়া। 
সে। কিযে পামর পতিত কোলে করি হিনিজিভানিরী কৈছে রহব গেহ 
অবনী মুরছিত রোজই ॥ এ হেন পিষ্কাক বিছুরিয়। ॥ 
টা/। অব জেঠ মাহ ইহ আই। 
পা সঙ্গী নাহি পাই ॥ ভাদ্র । মনু প্রাণ কঠিন কঠোর । 
হাম কৈছে রাঁথব দেহ। তাহে আওয়ে ভার ঘোর ॥ 
সখি, বিছুরি সো পু লেহ ॥ মনু প্রাণ জলি জলি যায়। 
পু দারুণ দেহ রছে কিবা লাগিয়া । দেহ ছাড়ি নাহি বাহিরায় ॥ 
নিদসে ভাসল বিরহ ভয়ে হাম সো টাদমুখ অব নাহি পেখিয়া। 
রজনী দিন রহি জাগিয়] ॥&। হায়রে বিধি না জানি করমহি 
খে পদতল থল- কমল-স্থকোমল আর কি রাখিয়াছে লিখিয়! ॥ 
কঠিন কুচে নাহি ধরিয়ে । আজামুলস্িত বাহুযুগল 
মো পদ মেদিনী ভপত কুশবনে কনক-করিবর-শুণ্ড রে। 
ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে ॥ হেরি কামিনী থির-দামিনী 
ধড়। ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়।: রোই ছোড়ল মন্দিরে 


ভাহে আওয়ে মাহ আবাঢ় ॥ 

তাহে গগনে নব নব মেহ। 
-সংবলাক১ আওল গেহ ॥ 

১ | মধ লোক_পাঠাদ/7 -7 0২1 ঝমকিত- পীঠীস্র । 


৩৩ 


আশ্বিন । এছুঃখ কহব কাহ। 
তাহে আওয়ে আশিন মাহ ॥ 


২৫৮ প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী | 


ইহ নগর-নবন্ধীপ মাঝ । 
তাহে ফিরত নউবররাজ ॥ 


কীর্্বনে প্রেম-আনন্দে মাতিয়! 
'নাগর নাগরী ও মুখ হেরি 
পতিত ঘাততি ছাতিয়া ॥ প্র ॥ 
আর পুনঃ কি আওব সো! পিয়া 
নগর কীর্ডন গাইয়া । 
খোল করতাল গান সুমধুর 
রোই ফিরব কি চাহিয়া ॥ 


কার্তিক। এত ছুংখ সহকিয়েও ছাতি। 
তাহে আওয়ে কাতিক রাতি ॥ 
ভাহে শরদ টাদ উজজোর। 


ভহি ডাকে অলিকুল ঘোর৪ ॥ 


কুহথমসমূহ নিগদ্ধরাজ বিকশয়ে । 
শ্রীবাস আদি কত ভকত শত শত 
করল কীর্ভন বাসয়ে ॥ কক ॥ 
সে হেন হৃখদিন গেল দুরদিন ভেল 
বিহি অব বাম রে। 
থাকুক দরশন অঙ্গ পরশন 
শুনিতে ছুলহ নাম রে ॥ 


অগ্রহাযণ।  মঞঝু প্রাণ কর আনচান। 
যব শুনিয়ে আঘন নাম ॥ 
পথ অধুনা না আওল রে। 


মোরে বিধাতা বঞ্চল রে ॥ 


আঘন যে দারুণ প্রাণ চলতছু পাশরে। 
এ ঘর ছাড়িয়া দণ্ড করে লৈয়া 
কাহে কমল সন্ধ্যাস রে॥ 
এ নব যুবতী পরাণে বধিয়া 
সর্যাসে কি ফল পাও রে। 
কানে কুগুল পরি যোগিনী হইয়। 
পিয়া পাশ হাম যাঁওব রে ॥ 


০) কেন সে! ৪। মোর-_পাঠাস্তর। 


পৌষ। 


৬ 


যব দেখি পোঁধহি মাস। 
তব তেজলু জীবনক আশ ॥ 
অব ধন্ত সো বর-নারী | 
যোদেশে পনু' পরচারি ॥ 
ভেলহ গেল তাসব দুখ রে। 
মনত প্রাণ পামর জর জর বিরহে 
দেহে তন তন্শুফ রে ॥ ঞু॥ 
কাঁদিয়া আকুলি বিরহে ব্যাকুলি 
দশমী দশ! পরবেশ রে। 
এ শচীনন্দন দাস-নিবেদন 
কেন বা ছাড়িল দেশরে। 


৩১ পদ। ধানশী। 

| মাঘ। 

পহিলহি মাঘ গৌরবর নাগর 
ছুখ-সাগরে মুঝে১ ভালি। 

রজনীক শেষ শেজ সঞ্জে ধামল 
নদীয়। করিয়া আধিয়ারি ॥ 
সজনি কিয়ে কেলং নদীয়াপুর। 

ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ 
এবে ভেল দুখ পরচুর ॥ ঞ্রু॥ 

নিজ সহচরীগণ রোয়ত অন্ুখন 
জননী রোয়ত মহী রোই। 

আহা মরি মরি করি ফুকরই বেরি বেরি 
অন্তর গর গর হোই ॥ 

সো নাগরবর৩ রসময় দাগর 
দি মোহে বিছুরল সোই। 

তব কাহে জীউ ধরব হাম সুন্দরী 
জনম গোঁডায়ব রোই ॥ 


ফান্কন। 


দোসর ফাস্তন ও৭ সঞ্ঞে৪ নিমগন 
ফাগু-স্থমণ্ডিত অঙ্গ ॥ 
রঙ্গে সঙ্গিয়া মবদ্গ বাছা ওত 


গাওত কতছ' তরঙ্গ ॥ 


। হাস। ২ ।ভেল। ৩ । নবনাগর। ৪1 গণে- পাঠা 


শ্রীগৌরপদ-তরজিমী । 


সজনি সুন্দর গৌরকিশোর। 


রসময় সময় জানি করুণাময় 
এবে ভেল নিরদয় মোর ॥ঞ॥ 

কুস্থমিত কাঁনন মধুকর গাওন 
পিককুল ঘন ঘন রোল১। 

গৌরবিরহ-দাব- দহে দগধ হাম 
মরি মরি করি উতরোল ॥ 

মৃদু মুছু পবন বহই চিত্তমাদন 
পরশে গরলসম লাগি। 

যাঁকর অন্তরে বিরহ বিথারল 


সে! জগ মাঝেই ছুখভাগী ॥ 

চৈত্র। 
মাস মধু আওল 

তরু নবপলবশাখ । 

নব লতিকা-পর কুস্থম বিথারল 
মধুকর মৃছু মৃদু ডাক ॥ 
সহচরি দারুণ সময় বসন্ত । 

গোরা বিরহানলে যে! জন জারল 
তাহে পুন দগধে ছুরস্ত 

নব নদীয়াপুর নব নব নাগরী 
গোৌরবিরহদুখ জান। 

নিজ মন্দির তেজি মোহে সমুঝাইতে 
তব চিত ধৈরজ না মান ॥ 


মধুময় ময় 


ক্লাঞ্চনদহন বরণ অতি চিকণ 
গৌরবরণ দ্বিজরায়। 

যব হেরব পুন তব ছুখ বিমোচন 
করব কি মন পাতি্বায় ॥ 

*.. ঠবশাখ। 

হখময় কাল কাল করি মানিয়ে 
আওল মাহ বৈশাখ । 

দিনকরকিরণ দহন সম দারুণ 


ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥ 
ক্খরতর পবন বহই সব নিশিদিন 


২. উমরি গুমরি গৃহমাঝ। 
»। বোল। ২। ভরি। 





গোরা বিজ্গ জীবন রহয়ে তছু অস্তরে 
তাহে ছুখসমূহ বিরাজ ॥ 

মন্দ-তরঙ্গিত গদ্ধ-স্গন্ধিত 
আওত মারুত মন্দ । 

গৌর-সুসঙ্গ বিভঙ্গ যদ্গহি 
লাগয়ে আগি প্রবন্ধ ॥ 

কো! করু বারণ বিরছও নিদাক্ণ 


পরকারণ ছুখভাগী। 
করুণা বকুণাঁলয়৪ 
যাকর হোই বিরাগী ॥ 


জ্যষ্ঠ। 


সে শচীনন্দন 


গণি গণি মাহ জেঠ অব পৈঠল 
আনল সম সব জান। 

কানন গহন দাব ঘন দাহন 
রয়ে যগী করত পয়ান ॥ 

মধুরিম আহ পনস সরসাবলী 
পাকল সকল রসাল। 

কোকিলগণ ঘন কুহু কুহ বোলত 
শুনি যেন বজর বিশাল ॥ 

ইখে যদি কাঞ্চন- বরণ গৌরতঙ্গ 
দ্ররশন আধতিল হোই। 

তব দুখ সকল সফল করি মানিয়ে 
কি করব ইহ সব মোই ॥ 

মধুকর-নিকর সরোরুহ মধুপর 
বেরি বেরি পীবেং করু গান। 

এছন গৌরবদন৬  সরসীরুহ মধু হাষ 
করব কি পান॥ 


আধাঢ়। 
ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনী 
আওল মাহ আযাঢ়। 
নব জলধর পর দামিনী ঝলকয়ে 
দ্বাহ ছিগুণ তঁহি বাঢ়॥ 


৩। বিরহী । ৪7 অতি করশাল়। 
৫ | ফিরি। ও। বরণ--পাঁঠাস্তর | 


২৫৯ 





অল দৈবে দারুণ খোছে আগি । 
শরদ-হ্ধাকর _. সমমুখ সুন্দর 
সোপহু কাহা! গেও ভাগি জ্র। 


অস্তর গর গর পার জর জর 
ঝর ঝর লোচনবারি। 


ছুখকুল জলধি মগন অছু অস্তর 
তাকর ছুখকি নিবারি ॥ 

যদি পুন গৌর- টাদ নদীয়াপুর 
গগনে উজৌরয়ে নিত । 

তব সব ছুথ বিফল করি মানিয়ে 
হোয়ত তব থির চিত ॥ 


আবণ। 
পুন পুন গরজন বজর নিগাতন 


আওল শাঙন মাহ। 

জলধর তিমির ঘোর দিন যামিনী 
ঘর বাহির নাহি যাহ ॥ 
সজনি কো কহে বরিষ। ভাল। 


ধরাধর জল- ধারা লাগয়ে 
বিরহিণী তীর বিশাল ॥ঞ্রা 
একে হাম গেহি লেহি পুন কো৷ করু 


ফাঁফর অস্তর মোর । 
তিতি খনে মরি মরি গৌর গৌর করি 
ধরণী লোঠহি মহাভোর ॥ 
গণি গণি দিবস মাস পুন পূরল 
... মাস মাস করি সাত । 
ইথে যদি গৌর- চন্দ্র নাহি আওল 
নিচয় মবণকি বাত॥ 


ভাত্র। 
আওল ভাদর কো করু আদর 


বাদর তবহি লজাত। 

দাছুর দাছুরী রৰ শুনি বেরি বেরি 
অন্তরে বজরবিঘাত ॥ 
কি কহব রে সখি হৃদয়কি বাত। 


পরিহরি গৌরচন্্ কাহা রাজত 
ঘবয় এক লহচর সাথ | 


উপল ] ৃ 
যদি পুন নাহি; ৪  শাস্তিগুর আওন 


কাহে না আওল নিজধাম। 

তাহা সংকীর্তন, প্রেম বিখারঙগ 
পৃরল তছু মনকাম ॥ 

ছুরগত পতিত দুখিত ষত জীবচয় 
তাহে করুণ। করু যোই। 

তাহে পুন তাপ রাশি পরিপৃরিষা 
মোহে কাহে তেজল সোই ॥ 


আশ্বিন । 
আগল আশ্বিন বিকমিত সব দিন 


জলথল-পন্কজ ভাল । 
মুকুলিত মল্লিকা কুস্থমভরে পরিমলে 
' গদ্ধিত শরতকাল ॥ 
সজনি কত চিত ঠৈরঙ্জ হোই । 
কোমল শশিকর নিকর সেবনপন্ন১ 
,. যামিনী রিপু সম হোই ।ঞ্র। 
যদ্দি শচীনন্দন করুণাপরাণ 
যাপর নিদয় ভেল। 
তাঁকর স্থখময় সময় বিপদম্র 
লাগয়ে যৈছন শেল ॥ 
ঘুম২ হীন লোচন বারি ঝরত ঘর. 
জন্গু জলধরে বহেও ধার। 
ক্ষিতি পর শুই রোই দিন যামিনী 
কো ছুখ করিব নিবার ॥ 
কান্তি । 


আওল কাতিক সব জন নৈতিক 
স্থুরধুনী করত সিনান। 


ব্রাহ্মণগণ পুন সন্ধ্য। তর্পণ 
করতহি বেদ বাখান ॥ 
সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান। 
গৌর-চরণযুগ বিমল সরোরহ 
হদে করি অনখন ধ্যান ॥&| 


যদি মোঁর প্রাণ- নাথ বছ বল্পাভ 
"”  বাছুরায় নদীয়াপুর। 


০০ 


১1 শিশির। ২ ।ষধূ। ৩1 বরষে। হবে| ৪.1 মিলদ-পা 


ধরম করম তব কছু নাহি খোঞজব 
গীয়ব প্রেম মধুর ॥ 

বিধি বড় নিদ্ধাকণ অবধি করয়েও পুন 
সরবস যাহে দেই ঘোই। 

তাকর ঠামে লে পুন পরিহরি 
পাপ করয়ে পুন সোই ॥ 

অগ্রহায়ণ। 

আওল আঘন মাহ নিরাম়ণণ 
কোন করব সে নিতান্ত । 

সব বিরহিণী জন দেহ বিঘাতন 
তাহে৮ ঘন শীত কৃতাস্ত ॥ 

শুন সহচরি এবে ভেল মরম বিশেষ । 


পুনরপি গৌর- কিশোর চিতে হোয়্ত 
ভরস! দুখ-অবশেষ ॥ প্॥ 

তব কাহে ধৈরজ্ মানব অন্তর মাহ 
অতএব মরণ অবদাত। 

নিজ সহচরীগণ আওত নাহি পুন 
কার মুখে না শুনিয়ে বাত॥ 

যদি পুন শ্বপনে গৌর মুখপন্কজ 


হেরিয়ে দৈববিধান । 
তবহি বিফল করি মানিয়ে নিশিদিনে 
আধতিল ধৈরজ মান ॥ 
পৌষ । 
*  আওল পৌষ মাহ অতি দাঁরুণ 
তাহে ঘন শিশির-নিপাত। 
থরহরি কম্পি কলেবর পুনঃ পুনঃ 
বিরহিণী পর উতপাত॥ 
” সজনি অবহি হেরব গোরামুখ। 
গণি গণি মাহ বরষ অব পূরল 
ইথে পুন বিদরয়ে বুক ॥ প্র ॥ 
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন 
চিত মাহ। কর বিশআস। 
*. গৌর-বিরহ্জরে তরিদোষ হইয়। যারে 
তাহে কি শঁধধ অবকাশ ॥ 


| আাদি। ৬। করব। ৭ | সাফনিষারণ। ৮। যাহে_পাঠান্তর। 


গোর রঃ জি টা ১ ০ 





এত শুনি কাহিনী _ মিক্ সব সঙষিনী | 


রোই সব জন যেরি। | 

দাস ভুবনে ভণে ধৈরজ করহ মনে 
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি ॥ 
৩২ পদ। ধাঁনশী। 

তছু দুখে দুখী এক প্রিয্নসখী 
গৌর-বিরহে ভোর! । 

সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়। 
যেমনি বাউরি পারা ॥ 

নদীয়ানগরে স্থরধুনীতীরে 
যেখানে বসিতা পথ" । 

তথায় যাইয়া গদ গদ হৈয়! 
কি কহয়ে লু লু ॥ 

সে সব গ্রলাপ বচন শুনিতে 
পাষাণ মিলাঞা যায় ॥ ৃ্‌ 

নীলাচল পুরে ধৈছন গৌড়ে 
যাইয়া দেখিতে পায় ॥ 

আখি ঝর ঝর হিয়া গর গর 
কহয়ে কাদিয়া কথ।। 

মাথব ঘোষের হিয়! বেয়াকুল 


শুনিতে মবষে বেখা ॥* 


৩৩ পদ । পাহিড়া। 


অবলা সে বিষুঃপ্রিয়া তুয়া গুণ সৌওরিয়া 
মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে । 
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন 
ভূল ধরি নাসার উপরে ॥ 


* গদকর্ত। মীধৰ ঘোষ এই দিনটা পদে সুন্দর বিরহোম্মাদ বর্ণন 
করিয়াছেন। কপ্রনাটা এই যে, শ্রীমতী যখন দশম দশীর উপনীতা, 
তখন যেমন বুন্দাদূতী মধুপুরে যাইয়া শীরাধার চরম দশ এবং ব্রজবাঁনীর 
চড়াস্ত ছু্দশ! বর্ণন করিযীছিলেন, প্রিয়াজীর জনৈক সথী তত্রপ 
করধুনীতীরে মহাপ্রভুর নিত্য উপবেশনস্থলে যাইক্সা, ভিনি যেন তথায় 
আছেন, এই বিশ্বান করিয়া] ঠাহাঁর কাছে শ্রি্নাজীর ও নবন্বীপবাপি- 
গণের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন । সখী যেন "পাঞ্গলিনী” (বাউরি পারা) 
হইয়াছেন এবং পাগলিনীর স্তার় "প্রলাপ" বকিতেছেন। কল্পনাঁটা 
যার পর নাই শ্বাভাবিক ও মধুর 





২৬২ ূ 
তু বিরহাঁনলে অন্তর জয় জর 
দেহ ছাড়া হইল পরাণি। 

নদীয়ানিবাসী যত. তারা ভেল মূরছিত, 
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥ : 
. শচী বৃদ্ধা আমরা! : দেহ তার শ্রাণছাড়া 
ভার প্রতি নাহি তোর দয়া । 
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ 
কেমনে ছাড়িল1 তার মায় ॥ 
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর 
শ্বাস বহে দরশন আশে। 
এ দেহে রসিকবর চল হে নদীয়াপুর 
কহে দীন এ মাধব ঘোষে | 


৩৪ পদ । শ্্রীরাগ। 


গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া! | 

প্রাণহীন হইল অবলা! বিফুপ্রিয়া ॥ 
তোমার পরব যত চরিত পীরিত। 
সোউরি সোঙরি এবে ফেল মূরছিত ॥ 
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া। 

ধূলায় পড়িয়। কাদে তোমা না দেখিয়া । 
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি | 
কতিলেক বিলম্ব, আমি আগে যাই মরি |* 





পঞ্চম উচ্ছাদ। 


শপ চা শপ 


(স্তআ্যলীলা” ) 


১ পদ । দ্ুহই ।$ 


কলহ করিয়া ছল১ আগে পথ চলি গেল! 
ভেটিবারে নীলাচল রাঁয়। 


প্রেরণ, নিক্যানন্দকে গড়ে প্রেরণ, নধস্বীপে গমন, ভাবোল্লাদ ও 
স্ঞাবসন্মিলনের পদগুলি, অর্থাৎ মহাপ্রভুর চরিত সম্বন্ধে সমন্ত পদ 
গ্রহণ করিলাম। 

1 পদকল্পতরুতে এই পদ মাধবী দাঁনীর বলিয়া-ধৃত এবং বন 
পাঠাস্র আছে, যখ।-- 

১। "কলহ করিয়া ছলা" প্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দওতল 


 + এই পরবে মহী প্রভুর নীলাচলগমন, তথায় অবস্থিতি, জগদানন্দ- 





.. বিচ্ছেদে১ ভকতগধ  হুইস্া ছিষঞ২ মন 
রা পদ্চিছু অহমায়ে ধায় ও ॥. 
.  নিতাইর বিরছে নয়ানও তেল অন্ধ। 
 আঠারনালাতে৫ ঠা কাঁদি যানও পথে 
নিত্যানন্দণ অবধৃতচন্ধ ॥ গু 
সিংহদ্বারে গিয়া মরমে বেদনা পাঁঞা 
্াড়াইলা নিত্যানন্দ রায়। 
সব অতি অন্থরাগে উদ্দেশ পাবার লাগি 
নীলচলবালীরে স্থাধায় ॥ 
জাঙুনদ স্বর্ণ» জিনি গৌর বরণখানি 
অরুণ বরণ পীতবাঁস১৭। 
অনুক্ষণ লোচনে গ্রেমবারি১১ ঝর ঝর 
ধরণী রহত ঘোৌঁপাশ।১২ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষঃ সঘনে বোলত 
নৃতন কিশোর বয়েস১৩। 
গোকিন্দ দাস১৪ কহ হামু সে দেখল 
সার্বেভৌমের মন্দিরে গুবেশ ॥ 


২পদ। স্ৃহই। 


অচৈতন্য শ্রীচৈতন্ত সার্বভৌম-ঘরে। 
গোপীনাথ পাশে বসি পদসেব! করে ॥ 
সার্বভৌম প্রভুমুখ আছে নিরখিয়া । 
ইনি কোন্‌ বস্ত্র কিছু না পায় ভাবিয়া ॥ 





করিয়াছিলেন, বলিয়। কলহু। ৩য় উচ্ছ সের 8৭ পদ দেখ। “ছল 
বলিবার তাৎপর্য এই যে, মহাপ্রভু একাকী অগ্রে যাইয়া বাহদেব 
সার্বভৌমকে উদ্ধীর করিবেন এই সংকল্প. করিয়া অগ্রে যাইতেনই, 
হুতরাং দণ্ডতঙ্গ উপলক্ষে কলহনিশ্চয়ই ছলমান্জ। আর এই কনহটাও 
ভাক্ত। মহাপ্রভু যেক্ত দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উদ্দে্ট দি 
বলিয়াই নিত্যানন্দ দণ্ড ভগ করিয়াছিলেন, এ কথা মহা ্রতুর বুঝিবা! 
বাধী ছিল না, সৃতরণং কলহের কোনও কারণ ছিল ন1। 

১। চাতক । ২। সকরণ। ৩। বায়। ৪ | বিরহ আনল।€। মালা 
হৈতে। ৬। কান্দিতে-কান্দিক্ে। ৭| যান নিতাই। ৮। হরে 
হরি বলে, দেখিয়াছ সন্সযাসীর । ৯।হেম।  ১০। বদন শোগগে 
গায়। ১১ প্রেমভরে গর গর আিযুগ ১২। হারি হরি বলি দাঃ 
১৩। ছাঁড়ি নাগবাঁলি বেশ, ভ্রমে পহ' দেশ দেশ ডেল এবে মাসী 
বেশ। ১৪। আীমাধবী দানী কর, অপরণ গৌরারায়, ভনতগৃহে করিগা 
প্রবেশ। 


নরসিংহরপ প্রভুর দেখে একবার। 
বটুক বামনরূপ দেখে পুনর্ধার ॥ 
পুন দেখে অৎস্থ কুন্ম বরাহ আকার । 
পুন তৃপ্তরাম হস্তে ভীষণ কুঠার ॥ 
র্বাদলশ্তামরূপ দেখয় কখন । 

কখন মুরলীর নীরদবরণ ॥ 

এ সব দেখিয়া তার সন্দেহ খুচিল। 

মড় ভূঙ্গরূপে প্রতু উঠি দাগডাইল ॥ 

শচীর দুলাল যেই সেই ননীচৌর। 
অস্তরেতে কালা কান্ছ বাহিরেতে গৌর ॥ 
ভূমে পড়ি দণ্ডব করে সার্বভৌম । 

বাস্থ ঘোষ বলে আর কেন মিছ! ভ্রম ॥* 


৩পদ। বরাড়ী। 

শিত্যানন্দ সংহতি মুকুন্দ গদাধরে । 
দেখিলেন গৌরচন্ত্র সার্দতৌম-ঘরে ॥ 
গ্রতপ্প কাঞ্চনকাস্তি অরুণ বসন। 
প্রমে ছল ছল ছুই অরুণ নয়ন ॥ 
'আছাঠযশিন ভূজ চন্দনে শোভিত | 
উন্নত নাঁসিক। উর্ধ ভিলকমণ্তিত ॥ 
গোপীনাথাচাধ্য আর সার্বভৌম কাশী । 
গোরারূপ দেখে যত নীলাচলবাসী ॥ 
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর | 

*». মিলিলেন গোরাটাদের যত অন্থচর ॥ 
যে দেখমে গোরামুখ সেই প্রেমে ভাসে । 
মাধবী বঞ্চিত হৈল লিজ কম্দমদোষে ॥ 





 * মহাপ্রভু সার্বভৌমকে যে রূপ দেখাইয়! শ্বীয় ভক্ত করেন, তাহ! 


ধঠেভ্ততাগবতে এইকসপ-_পর্লৌকব্যাখা। করে প্রভু করিয়। হঙ্কার। 
থাযভাবে হৈলা বড়তুজ অবতার ॥* শ্রীচৈতন্ত-চরিতামূতে যধা,-_ 
এধাইল আগে তারে চতুর্ত জরপ। পাছে শ্ঠাম বংপীমুখ ম্বকীর 
রঃ !: বাহুদেব ঘোষ এই ছুই মতই শ্বীকার করিয়া দশীবতাররূপ 
আউিউস রগ উভয়ই এই পদে বর্ণন করিয্পীছেন। অচেতনাবন্থায় 
প্র যেরূপে সার্ববভৌমগৃছে নীত হইক্লাছিলেন, তাহা! চরিতামৃতে 


 প্রশৌরপদ-তরনিসী। ২৬৩ 





তিভুন-মমোহর.. : শ্ীর নন্দন মোর 
: নদীয়ানগরে যাঁর বাস। 

সকল সম্পদ ছাড়ি. সর্যাস গ্রহণ করি 
নীলাচলে অগন্াথ পাশ ॥ 

যে টাচর কেশ দেখি মোহ যায় রতিপতি 
মুন করিল! হেন কেশ। 

কনক অঙ্গদ বাল! ম্ণি মুকুতার মাপা 
তেয়াগিয়। সে মোহন বেশ ॥ 

জীবে হৈয়া দয়াবান্‌ সভে দিয়া হরিনাম 

পরম পাতকী উদ্ধারয়ে। 
দেবের দুলর্ভ থে লক্ষ্মী আদি বাঞ্ছে যে 


সে প্রেম পতিতে বিতরয়ে ॥ 


মকল ভকত সঙ্গে সংকীর্তন মহারঙ্গে 


বিহার করয়ে সিন্ধুতীরে। 


স্বরূপ রামানন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ 


মিলল সকল সহচরে ॥ 


কহে দাস নরহরি আমার গৌরহরি 


রাধার পিরীতে হৈল হেন। 


এমন গ্রেমের বন্ত। জগত হইল ঘন্টা 


বঞ্চিত হইনু মুই কেন ॥ 


৫ পদ । ধানশী 


শ্রশচীনন্দন নদীয়া অবতারি। 
উজ্জল বরণ গৌররূপ মাধুরী ॥ 
আগে নাম জগতে পরচারি। 
সকরুণ এছে পতিত-জন-ভারি ॥ 
সংকীর্তন-রস-নৃত্যবিহারী । 
অবিরল পুলক ভকতহিতকারী ॥ 
হাসত নাচত গাওত ত্রিতৃবন ভরি । 
ত্রিজগত জন বোলত বলিহারি ॥ 


হী বণিভ হইয়াছে। বখা,--“আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাখমন্দিরে। _ ২ 
দামাধ দেখি প্রেমে হইল! অস্থিরে॥ ভগত্লাধে আলিঙ্গিতে চলিলা চিত্তিল॥ শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বাইয়া ঘরে আনি 
ধা মুনিরে পড়িল! প্রেমে আঁবিষ্ট হইয়া ॥ দৈবে সার্বভৌম পবিত্র স্থানে থুইল শৌয্সাইক্ঁ॥ শ্বাম প্রঙ্নীন নাহি উদরপ্পন্দন। 
হা করেন দর্শন। পড়ি? যারিতে তে কৈল নিবারণ ।+** দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্যের মন সুক্ধ তুলা আনি নাসা 
টস! চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। সীর্বাভৌম মনে তবে উপায় অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুল। দেখি ধৈর্য হল ।" 














কষ | 
তি, বাষে গদাধর রাজত রী ॥. 

_ চৌদিশে উপনীত শোভিত সঙ্গী ॥ 
অবিরত নয়নে বহত প্রেমধারা। ৃ 
মোহত ভাগত কলি আধিয়ারা ॥ 
করই আলিঙ্গন নাছি বিচার। 
নিরুপম গুণগণ ভাব অপার ॥ 
নীলাচলে বসত শচীনন্দন। 
দরখন করু নিতি দেব যছুলন্দন ॥ 
অঙ্গে বিলেপিত সুগন্ধি চন্দন । 
রূপক সবহি করত অভিনন্দন ॥ 
করুণাময় প্‌" প্রেমহি যাবত । 
পরমানন্দক ভয় দূরাহ ভাগত ॥ 


৬পদ। বরাড়ী। 


প্রভূ কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ 
কেহ ত না পাইল হরিনাম ॥ 

এক নিবেদন তোরে নম়্ানে দেখিবে ষারে 
কৃপা করি লওয়াইবে নাম ॥ 


কতপাপী ছুরাচর নিন্মুক পাষগড আর 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয় ॥ 
শম্ন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয় 


মুখে ঘেন হরিনাম লয় ॥ 
.কুমতি তাঁকিক জন 
জন্মে জন্মে ভকতিবিমুখ | 
কষ্প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইহ সবাকাঁর দুখ । 
ংকীর্তন-প্রেমরসে ভানাইল গৌড়দেশে 
পূর্ণ কর সবাকাঁর আশ। 
হেন কৃপ। অবতারে উদ্ধার নহিল যারে 
কি করিবে বলরাম দাস ॥ 


পড়ুয়া অধম্গণ 


৭পদ। বরাড়ী। 


বিরলে নিতাই পাঞ্া হাতে ধরি বসাইয়! 
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে । 

জীবেরে সদয় হৈয়া হরিনাম লওয়াও গিয়। 
যাও নিতাই স্থরধুনীতীরে ॥ 


. অসৌরপদশতিট। 


নামগ্রে বিতরিতে অদ্বৈত হস্কারেতে 
অবতীর্ঘ হইন্ছ ধরায় ।, ৃ 

তারিতে কলির জীব... করিতে তাদের শিব 
তুমি মোর প্রধান সহায় ॥ 

নীলাচল উদ্ধারিয়। গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া 
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি। 

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার করিতে নাম প্রচার 
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি ॥ 

মে! হৈতে না হবে যাহ। তুমি ত পারিবে তাহা 
প্রেমদাত। পরম দয়াল। 

বলরাম কহে পু দোহার সমান ছু 
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল ॥ 


"৮ পদ। মঙ্গল। 


চৈতন্ব-আরদেশ পাঞএ। নিতাই বিদায় হৈঘ়। 
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে । 

সঙ্গে ভাই*অভি রাম গৌরীদাস গুণধান 
কীর্তন বিহার কুতৃহৃলে ॥ 

রামাই হন্দরানন্দ বাস্থ আদি ভক্তবৃণ 
সতত কীর্তনরলে ভোলা । 

পানিহাটি গ্রামে আসি গঙ্গাতীরে পরকাঁশি 
রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা! ॥ 

সকল ভকত লৈয়। গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া 
বিহরঘ়ে নিত্যানন্দ রায়! 

পতিত ছুর্গত দেখি হইয়া করুণ আখি” 
প্রেমরত্ব জগতে বিলায় ॥ 

হরিনাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী 
পাপ তাপ ছুঃখ দূরে 'গেল। 

পড়িয়। বিষয়ফাদে না ভজি নিতাইটাদে 
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল 


৯পদ। সুহই। 


সকল ভকতগণ শচী মারে দেখি। 
সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আখি ॥ 

খির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে । 
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোম। দেখিবারে ॥ 


আমরা যাইব সব নীলাঁচলপুরী । 
গঙ্গান্সান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি ॥ 
ইছন বচন কহি প্রবোধ করিলা। 
সবে মিলি থির করি ঘরে বসাইলা ॥ . 
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি । 
কি করি ছাড়িলা গৌর ন| বুঝি রাতি ॥ 
১০ পদ। স্ুহই'। 
নদীয়ানগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়। 
দগ্ডবৎ হৈয়! পড়ে শচীমাতার পায় ॥ 
ভ্বারে কোলে করি শচী কাদয়ে করুণে। 
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে ॥ 
ফুকরি ফুকরি কাঁদে কাতর হিয়ায়। 
গীরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে ভাম ॥ 
নিত্]ানন্দ বলে মাঁত। স্থির কর মন; 
কুশলে আছএ স্থখে তোমার নন্দন ॥ 
তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিলা । 
তোর পদযুগে কত প্রণতি করিলা ॥ 
কাম্সদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঞ্চি। 
(তোমার প্রেমে বাধা আছে গৌরাঙ্গগোসাঞ্ছি ॥ 


১১ পদ। মল্ার। 
কন কহ অবধোত নিমাই কেমন আছে। 
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়। 


তোমারে কখন কিছু যাচে ॥&॥ 
* যে অঞ্গ কোমল ননীর পুতুল 
আতপে মিলায় যে। 
যতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে 
কেমনে ভরময়ে সে ॥ 
একতিল খারে না দেখি মরিতাম 
বাড়ীর বাহির দূরে। 
- সে এখন মোরে ছাড়িয়া আছে 
কোথা নীলাচলপুরে ॥ 
মুঞ্জি অভাগিনী আছি একাকিনী 
জীবনে মরণ পারা। 
কোথা ব। যাইব কারে কি বলিব 
প্রেমদাস জানহার! ॥ 


১২পদ। ধানশী। 
জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন। | 
নিত্যানন্দ করে তার চরণবন্দন | 
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিল নিতাই । 
গৌরাঙ্গের কথ শুনি আকুল সভাই ॥ 
মুরারি যুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই । 
একে একে সভ। সনে মিলিল! নিতাই ॥ 
গকল ভকত মিলি নিতাই লইয়া । 
গোরাগ্ডণ গাথা শুনি স্থির করে হিয়া ॥ 
প্রেমধাস বলে মুঞ্ি কি বলিতে জানি। 
গলায় গাথিয়! নিভাই-চরণথানি ॥ 
১৩ পদ। ধানশী। 
ওভে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর । 
প্রাণের হরিদাস ছিল সেই লীল। সম্থরিল 
কার সঙ্গে করিব বিহার ॥ 
অছৈত শ্রীনিবাস পুরী দামোদর দাস 
তার৷ গেল এ সুখ ছাড়িয়া । 
কেবা পাবে রস রঙ্গ ভ্রমিব কাহার সঙ্গ 
গেল বুকে পাষাণ চাপাঞ্া ॥ 
বিশ্ব্ূপ মোর ভাই তাহার উদ্দেশ্য নাই 
সেই গেল বৈরাগ্য করিয়া । 
কুষ্দান রসখান না শুনিব তার গান 
সেহ গেল বুকে শেল দিয়া ॥ 
নিতাই কর গৃহবাস যাহ হে পণ্ডিতপাশ 
তোমারে দেখিয়া স্থুথ পাবে। 
তোমারে যতন করি দিবে ছুই কন্তা বরি 
নিজরূপ তাহাকে দেখাবে ॥ 
পতিত অধম স্থথ ইহারে না দিবে দুখ 
করুণা করিধা লব! পানে। 
আপন। বলিয়া বলে জীবে দেখি দয়া করে। 
করুণ! ঘুষিবে ত্রিতৃবনে ॥ 
সেহ মোর নিজ ধাম যশ রাখ বলরাম 
করুণা করিয়। প্রত কাদে। 
নিতাইচাদের করে ধরি প্রত বোলে হরি হরি 
রামানন্দ বুক নাহি বীধে ॥ 


১৪ পদ । ধাঁনশী বা ভাটিয়ারি। 


ঠাকুর পণ্ডিতের ধাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি 
নিত্যানন্দ বোলে হরি হরি। 


কাদি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভূর পদতলে 
কত না ছাড়িৰে মোর বাড়ী ॥ 
আমার বচন রাখ অদ্িকানগরে থাক 


এই নিবেদন তুয়। পাঁয়। 

যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি 
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥ 

তোমর! ষে ছুটী ভাই থাক মোর একঠাই 
তবে সবার হবে পরিত্রাণ । 

পুনঃ নিবেদন করি না ছাড়িব গৌরহরি 
তবেজানি পতিতপাবন ॥ 

প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমন আশ 
প্রতিমৃত্তি সেবা করি দেখ । 

তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিভ তুমি 
সত্য মোর এই বাকা রাখ ॥ 

এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস 
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে। 

পুন মেই ছুই ভাই প্রবোধ করিয়া তাঁয় 
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥ 

কহে দীন কষ্ণদাস চৈতন্তচরণে আশ 
দুই ভাই রহিল তথায়। 

ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈল! দুই জনে 
ভকতবৎসল তেই গায় ॥ 


১৫ পদ। কামোদ। 


আকুল দেখিয়া তারে১ কহে অতি ধীরে ধীরে 
আম্রা থাকিলাম তোমার ঠাই । 
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি 
রহিলাম বন্দী ছুই ভাই ॥ 
এতেক প্রবোধ দিয়! ছুইথানি যু্তি লৈয়া। 
আইল পণ্ডিত বিদ্ামান। 


১। গোরীদাস পতিতকে | 





চারিজনে ঈাড়াইল পত্ডিত বিশ্ময় হৈল 
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥ 

পুনঃ প্রভু কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় যারে 
সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে। 

তোমার প্রতীতি লাগি তোর ঠাই খাব মাগি 
সত্য সত্য জানিহ অস্তরে ॥ 

শুনিয়া পণ্ডিতরাজ করিলা রন্ধন কাজ 
চারিজনে ভোজন করিয়া । 

পুষ্পমাল্য বস্ত্র নিয়। তাম্,লাদি সমপিম। 
সর্বব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া ॥ 

নান। মতে পরতীত করি ফিরাইল চিত 
(হারে রাখিল! নিজ ঘরে। 

পণ্ডিতের প্রেম লাগি ছুই ভাই খাই মাগি 
দোহে গেলা নীলাচলপুরে ॥ 

পণ্ডিত করয় সেবা যখন যে ইচ্ছ। ষেবা 
সেই মৃত করয়ে বিলাস। 

হেন প্র গৌরীদাস 
কহে দ্রীন হীন কৃষ্ণা সঙ ॥ 


তার পদ করি আশ 


১৬ পদ । ধানশী। 
নীলাচলপুরে গতায়াভ করে 
যত বৈরাগী সঙ্গ্যাপী। 
তাহা সবাকারে কাদিয়া সুধায় 
যত নবদ্বীপবাসী ॥ ী 
তোমর। কি এক সন্প্যাসী দেখিয়াছ ? 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত যাহার নাম 
তারে কি ভেটিয়াছ ॥ এ ॥ 
বয়স নবীন গলিত কাঞ্চন 
জিনি তঙ্গথানি গোরা । 
হরে কৃষ্ণনাম বলয়ে সঘনে 
নয়নে গলয়ে ধার। ॥ 
কখন হাসন কখন রোদন 
কখন আছড়ি খায়। 


পটল 





নর 


| সৌরাগ নিত্যানল, ও ডাছাদের প্রতিমূর্তি । ছে 
৩ । পদকযাতযুতে এই 'পদ হরিমাসের বলিয়া গৃহীত হই 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিনী । 


পুলকের ছটা 7 শিমুলের কাটা 
এছন £লানার গায় ॥ 

ভার। বোলে আহ। দেখিয়াছি তাহা 
থাকেন সমৃত্রককলে । 

তেঁচ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাত 
তারে কে মানুষ বলে ॥ 

যেরূপ ষে গুণ যে নাট কীর্তন 
ষে প্রেম বিকার দেখি । 

(হন লয় মনে তাহার চরণে 
সদাই অন্তর রাখি ॥ 


গয়া নীঙ্গাচল ভাগ্যে সে ফলিল 
দেখিচ চরণ তার। 


“গমদাস গায় সেই গোর! রায় 
প্রাণ ইহা সবাকার ॥ 


১৭ পদ । ধানশী। 

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 
আউসে জগদানন্দ। 

রহি কত দুরে দেখে নদীয়ারে 


গোকুলপুরের ছন্দ ॥ 
ভাবয়ে পঞ্ডিত রায়। 

পাই কি ণাপাই শচীরে দেখিতে 
এই অন্গমানে যায় ॥খন। 

লতাতর যত দেখে শত শত 
অকালে খসিছে পাতা । 

ববির কিরণ না হয় ফুটন 
মেখগণ দেখে রাত ॥ 

শাখে বসি পাঁদী মুদি ছুটি আখি 
ফলজল তেয়াগিয়।। 

কাদয়ে ফুকরি তুকরি ডুকরি 
গোরাচাদ নাম লৈয়া ॥ 

খে যুখে যৃথে জজাড়াইয়া পথে 

ফু কার মুখে নাহি রা। 

যাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত 
পড়িল আছাড়ি গা ॥ 


১৮ পদ । ধানশী। 

ক্ষণেক রহিয়। চলিল উঠি! 
পণ্ডিত জগদানন্দ। 

নদীয়ানগরে দেখে ঘরে ঘরে 
কাহার নাহিক স্পন্দ ॥ 

না মেলে পসার না করে আহার 
কারো মুখে নাহি হাসি। 

নগরে নাগরী কাদয়ে গুমরি 
থাকয়ে বিরলে বসি ॥ 

দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর 
প্রবেশ করিল যাই । 

আধমড়। হেন পড়ি আছে ঘেন 
অচেতনে শচী আই ॥ 

প্রস্থুর রমণী সেহ অনাথিনী 
প্রভুরে হইয়া হারা । 

পড়িয়া আছেন মলিনবসনে 
মুদিত নয়নে ধারা ॥ 

নিশ্বাসী প্রধান কিস্কর ঈশান 
নয়নে শোকাশ্া ঝরে। 

তবু রক্ষা করে শাশুড়ী বধূরে 
সর্ববদ] শুশষা করে ॥ 

দাসদাঁপী সব আছে নীরব 
দেখিয়া পথিক জন । 

স্বধাইছে তারে কহ মোসবারে 
কোথা হইতে আগ্যন ॥ 

পণ্ডিত কহেন মোর আগমন 
নীলাচলপুর হৈতে । 

গৌরাজ বন্দরে পাঠাইল মোরে 
তোমা সবারে দেখিতে ॥ 

শুনিয়া বচন সজল নয়ন 
শচীরে কহল গিয়!। 

আর একজন চজিল তখন 
শ্রীবাসমন্দিরে ধাঞা ॥ 

শুনিয়া উল্লাস মালিনী শ্রীবাস 
যত নবন্বীপবাসী। 


ই৬খ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী | 


মরা হেন ছিল অমনি ধাইল 
পরাণ পাইল আসি ॥ 

মালিনী আসিয়া শচী বিষুণপ্রিয়া 
উঠাইল ত্বরা করি। 

বলে চাহি দেখ পাঠাইলা লোক 
তত্ব লৈতে গৌরহরি ॥ 


শুনি শচী মাই সচকিত চাই 


দেখিলেন পণ্ডিতেরে । 

কহে তার ঠাই আমার নিমাই 
আসিয়াছে কত দূরে ॥ 

দেখি প্রেমসীমা স্নেহের মহিম। 
পণ্ডিত কাদিয়া কয়। 

সেই গৌরমণি যুগে যুগে জানি 
তুয়া প্রেমে বশ হয় ॥ 


গৌরাঙ্গ চরিত হেন নীত রীত 


সবাকারে শুনাইয়া । 
পণ্ডিত রহিলা নদীয়ানগরে 
সবাকারে সখ দিয়া ॥ 


এ চন্রশেখর পশুর সোসর 


বিষয়-বিষেতে গীত । 
গৌরাঙ্গ -চরিত পরম অমৃত 
তাহাতে না লয় চিত ॥ 


১৯ পদ। শ্রীরাগ। 


গৌরাজবিরহে সবে বিভোর হইয়া । 
সকল ভকতগণ একত্র মিলিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ এত সনে যুকতি করিল। 
'অছৈত আচার্য্য পাশে সবাই চলিল ॥ 
গৌরাঙ্গ দেখিতে নীলাচল যাব। 
দেখিয়! সে চাদমুখ হিয়া জুড়াইব | 
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ। 
বাস্থদেব নরহরি সেন শিবানন্দ ॥ 
সকল ভকত মিলি যায় নীলাচল । 
প্রেমদাস কহে সব হইবে সফল ॥ 


শ্রীনিবাস হারদাস 
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে 
অতি উৎকন্টিত মনে 
পথে দেবালয়গণ 
সকল ভকত সাথে 
কীর্তনের মহারোল 
গগনে উঠিল ধ্বনি 
শুনিয়। গৌরাঙ্গ হরি 


মিলিল। সবার সঙ্গে 


২০ পদ। ধানশী। 
শচী মার আজ্ঞা লৈয়া সকল ভকত ধাঞ 
চলিলেন নীলাচলপুরে । 


অছ্বৈত আচাধ্য পাশ 
মিলিল। সকল সহচরে ॥ 
মিলিল! কৌতুক রঙ্গ 
নীলাচল পথে চলি যায়। 
দেখিয়া! গৌরাজধনে 
অনুরাগে আকুল হিয়ায়॥ 
করি যত দরশন 
উত্তরিল' আঠারনালাতে । 
নাচি গাই মনসাধে 
যায় সবে গোরাঙজ দেখিতে ॥ 
ঘন ঘন হরিবোল 
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে । 
নীলাচলবাসী শুনি 
দেখিবারে ধার আগে পাছে ॥ 
শ্বরূপাি সঙ্গে করি 
পথে আসি দিলা দরশন । 
প্রেম-পরিপূর্ণ আঙ্গে 
প্রেমদাসের আনন্দিত মন ॥ 


২১ পদ। শ্ত্রীরাগ ৷ 


_ অদ্বৈত নিতাইর সনে প্রভূর মিলন । 


প্রেমভরে গর গর গৌরাঙ্জের মন ॥ 
ক্োহে কাদে মহাপ্রভু করি নিজ কোলে । 
ভাসিল সকল অঙ্গ নযূনের জলে | 
শ্রীবাসের কোলে বসি কাদেন গৌরাঙ্গ । 
প্রেমজলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ ॥ 
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর। 

একে একে মিলিল! সকল সহচর ॥ 
সবারে লইয়া জগন্নাথে দেখাইল!। 
গৌরাঙ্গ নিকটে সব যোহাত্ত রহিলা ॥ 
প্রেমাবেশে পূরিল সবার অভিলাষ । 
বঞ্চিত কেবল প্রেমে দীন প্রেমদাস ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিনী ।. ২ 


1২২ পদ। শ্রীরাগ । 


অপার'ককুণাসিম্ধু গৌরপিন্ধু সনে । 
অদ্বৈতাদি মহানদী হইল মিলনে ॥ 
মুকুনদ মাধব আদি নদী নালা ঘত। 
সাগর-সঙ্গমে আসি হইল মিলিত ॥ 
পাইয়৷ নদীর সঙ্গ সিন্ধু উৎলিল। 
আনন্দ-তুফান তাতে আসিয়া যিপিল ॥ 
উপজিঙ্গ প্রেম-বন্ত1 উঠে প্রেম-ঢেউ । 
ডুবিলেক নীলাচল স্থির রবে কেউ ॥ 
প্রেমের বন্যায় সব চলিল ভাপসিয়]। 

না ডুবে কেবল প্রেমদাস অভাগিয়া ॥ 


২৩ পদ। ধানশী; 


শ্রনিয়! ভকতদুখ বিদরিয়। যায় বুক 
চলে গোরা সহচর সাথে । 

তুরিতে গমন যার. নিমেষে যোজন পার 
ভকত মিলন নদীমাতে ॥ 

গদাধর পড়িয়াছে নরহরি তার কাছে 
আর কার মুখে নাহি বাণী । 

দেখিস্বা ভকতদশ। কহে গঙ্াধর ভাষা 
ধরণী লোটাঞা স্তাসী মুনি ॥ 

হায় কি করিলাম কাজ সম্ন্যাসে পড়ুক বাজ 
মোর বড় হৃদয় পাষাণ । 

নাহি যায় নীলাচলে থাকিব কত মেলে 
ইহা বলি হরল গেয়ান ॥ 

সঙ্গে সহচর ছিল ধাই গৌরাঙ্গ নিল 
রাখিলেন গদাধর কোরে। 

পরশ পাইয়া! দুই কথা কহে লহু লঙ্ব 

ূ ভাসিলেন আনন্দ পাথারে ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ মুখ দেখি শ্রীতল হইল শ্বখি 
পরশেতে হিয়! জুড়াইল। 

আর না ছাড়িয়। দিব হিয্বার মাঝারে থোব 
বাস্থ ঘোষের আনন্দ বাড়িল ॥ 


উঠিমা গৌরাঙ্গ হরি 
দেখিয়া ভকতগণ 
সবে কহে হার হায় 


কেহ লছু লহ করে 


২৪ পদ। পাহিড়া। 
সকল ডকত মেলি আনন আইল চলি 
শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে। 
গৌরাঙ্গ শুইয়। আছে কেহত নাহিক কাছে 


নিশি জাগি মলিন বদনে ॥ 
ইহ বড় অদভূত রঙ্গ । 

ভূমেতে বসিয়। ফেরি 

না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ ॥্র। 

চমকিত হৈল মন 

বিরস বদন কি কারণে । 

কিছুই না বুঝা ষাঁয় 

কি ভাব উঠিল আজি মনে ॥ 

মুখানি পাখালি নীরে 
কেহ করে বেশ সম্বরণ। 

কিছু নাজানয়ে মোর! ভাবের মুর্তি গোর! 
বাস্থ ঘোষ মলিন বদন ॥ 


২৫ পদ। সুহই | 


লোচনে ঝর ঝর আনন্দ-হোর। 
স্বপনি পেখলু গৌরকিশোর ॥ 
চিরদিনে আওল নবছীপ মাঝ | 
বিহরয়ে আনন্দে ভকত সমাঝ ॥ 

ক কহব রে সখি রজনীক স্থথ। 
চিরদিনে হেরলু গোরাচাদের যুখ ॥ 
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক । 
গোরামুখ হেরি দুরে গেল সব শোক ॥ 
পুন না দেখিয়! হিয়। বিদরিয়। যায়। 
নরহরি দাস কাদি ধুলায় লোটায় ॥ 


২৬ পদ। বরাড়ী। 


নবদ্বীপঠাদের আজি আনন্দ দেখিয়া । 
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া ॥ 
শচীস্কত উনমত গ্রেমস্থথে কয়। 
মোর আজি যত স্থুখ কহনে ন হয় ॥ 


২৭৯ 
চিরকাল বিরহজনিত ধত তাপ। 
সে মুখ দরশনে ঘুচব আপ ॥ 
এছন অমৃত কহুত গোরামণি । 
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি ॥ 


২৭পদ। ধানশী। 


আওত গৌর পুনহি নদীয়াপুর 
রি হোয়ত মনহি উল্লাস । 
এঁছে আনন্দ কন্দ কিয়ে হেরব 
করবহি কীর্তনবিলাস ॥ 
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখঠাদ । 
বিরছ-পয়োধি কবহু দিন পউরব 
টুটব হৃদয়ক ধাদ ॥ঞ॥ 
কুন্দ কনক কাতি কব হাম হেরব 
ষজ্ঞ কি স্থত্র বিরাজ । 
বানুযুগল তুলি হরি হরি বোলব 
নটন ভকতগণ মাঝ ॥ 
এত কহি নয়ন মুদি রছ সবজন 
গৌরপ্রেমে ভেল ভোর । 
নরহরি দাস আশ কব পুরব 
হেরব গৌরকিশোর ॥ 


২৮ পদ। যথারাগ। 


আলিরি, ছোত মনহ' উলাস স্থুলছণ, 
বাম নিজত্ুজ উরজ ঘন ঘন 

ফুকরই দূর সাঞ্ঞে, প্রাণ পিউ কিয়ে, অদূর আওব রে। 
যবহ' পন্থু পরদেশ তেজব, 
আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব 

তব বেশ বিশেষ বিভূখণ সবহা ভায়ব রে ॥ 
ব্রিপথগামিনীতীরে পন যব, 
অচিরে আওব শুনত পাঁওব, 

অলস তেজি কুচ কলস জোর আগোরে সাজব রে। 
তবহি হিয় মাহ! হার পহ্থিরব, 
বেণী ফণি মণি-মাল বিরচব, 

চলব জল ছলে কলস লেই সব, কলস ভাজব রে ॥ 
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নদীয়াপুরে জয়তুর বাওব, 
হৃদয়-তিমির স্থদূর ধাওব, 
ভকত নখতক মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে। 
গৌর আগ যব আপন আব, 
ঘুঙুট দেই তব নিকট যাওব, 
দিঠি-জল ছলে কলধৌত পগ করি ধৌত মাজব রে। 
রঙ্গন শয়নক ভঙন পৈঠব, 
পীঠ দেই হসি পালটি টৈঠব, 
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ, দশ দোখে দোখব রে। 
পীনকুচ করকমলে পরশব 
ক্ষীণ তন মঝু পুলকে পুরব, 
ভাখি নহি নহি আখি মুদি, রস রাখি রোথব রে। 
বানু গহি তব নাহ সাধব, 
সময় বুঝি হাম সব সমাধব, 
স্থধুহ সধাময় অধর পিবি পিয়া পুন পিয়াওব রে! 
মীনকেতন সমরে চেতন, 
" হীন হোয়ব নিশি নিকেতন, 
অিরোধ বিষ্ভ অভরোপ পিউ, পরবোধ পাঁওব রে ॥ 
মিটব কি হিয়া বিষাদ ছল ছল) 
নয়নে পহ' যব তবহি কল কল, 
নাদ সুখদ সমবাদ এক ধনি ধাই লাওল রে 
নাথ আওল এ৩নি ভাখণ। 
মৃতসঞ্ধীবন শ্রবণে পিবি পুন, 
জগত ভণ জন্গু জীবন-মৃত তন্, জীবন পাওল রে ॥ « 


২৯ পদ। তুড়ী। 


আসিবে আমার গৌরাঙ্গনুন্দর, নদীয়ানগর মাঝ । 
দূরেতে দেখিয়া, চমকিত হৈয়া, করব মঙ্গল কাজ ॥ 
জলঘট ভরি, আম শাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি। 
কদলী আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমাল তাহে ধরি ॥ 
আওল শুনিয়া, নারী নদীয়া, আওব দেখিবার তরে | 
হরি হরি ধ্বনি, জয় জয় বানী, উঠিবে সকল ঘরে ॥ 
শুনিয়৷ জননী॥ ধাইবে অমনি, করিবে আপন কোরে । 
নয়নের জলে, ধুই কগ্েবরে, তুরিতে লইবে ঘরে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিযী। ট.. বি 


বাক ভক্ত, দেখি হরষিত, হইবে গ্রেম আনদা। 
নাথ চাঞা পড়ি লোটাইয়া, লইবে চরপারবিন্দ ॥ 


৩০ পদ । ন্ুৃহই। 


আরে মৌর গৌরকিশোর । পৃরুব-গ্রেম-রসে ভোর ॥ 


নয়নে আনন্দীলোর। কহে পন হইয়া বিভোর ॥ 
পাওণু বরগ্রকিশোর | সব দুখ দূরে গেও মোর ॥ 
চিবদিনে পাগল পরাণ। ধৈছন অমিয়! সিনান ॥ 
ঠেরি সঃচর গণ-হাল। গাওই চৈতন্য দাস ॥ 


৩১ পদ । শ্ত্রীরাগ । 


আওল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আনন্দে আকুল চিত ন1 পারে চলিতে ॥ 
চিরদিনে গোরাটাদের বদন দেখিয়া । 
তুখিল চকোর আখি রহয়ে মাতিয়া ॥ 
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর । 
জননী ধাইয়। গোরাঠাদে করে কোব ॥ 
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ । 

গৌরাঙ্গ ননদীয়াপুরে বাস্থ ঘোষ গান। 


৩২ পদ । শ্রীরাগ। 


চিরিনে গোরাটাদের আনন্দ অগার। 
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার ॥ 
পুলকে পূরণ তস্থ আপাদমস্তক। 
সোনার কেশর যেন কদম্ব-কোরক | 
ভাবে ভরল মন গ? গদ ভাষ। 
অনেক যতনে বিহি পূরল আশ ॥ 
শচীর নদন গোর! জাতি প্রাণধন। 
শুনি ঠাদমুখের কথ। জুড়াইল মন ॥ 
গোরাটাদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস। 
ছুংখী কষ্দাস তার দাম অমুদাস। 
৩৩ পদ। ম্ুৃহই। 
এতদিনে সদয় হইল মোরে বিধি! 
আনি মিলায়ল গোরাগ্ুপনিধি ॥ 
এতদিনে মিটল দারুণ ছুখ। 
নয়ূন সফল ভেল দখি চাদমুখ ॥ 
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। 
চাদ পাওল যেন তৃষিত চকোর ॥ 
বাসুদেব ঘোষে গায় গোরাপরবন্ধ। 
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ ॥ 


প্রথম উচ্ছাঁস। 
825 
নিত্যাননা-চক্তর | 
১ পদ। ভাটিয়ারী 
আরে মোর নিতাই নায়র । 
সংসার সায়র জীবের জীবন 
নিতাই মোর স্থখের সায়র ॥ গ্রু॥ 
অবনী-মগ্ডলে আইল! নিতাই 
ধরি অবধৃত-বেশ। 
পল্মাবতী-নন্দন বস্থ-জাহবাঁর জীবন 
চৈতন্য লীলায়ে বিশেষ ॥ 
রাম-অবতারে অন্গজ আছিলা 
লক্ষ্মণ বলিয়া! নাম। 
কৃষ্“-অবতারে গোকুল-নগরে 
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম ॥ 
গৌর-অবতারে নদীয়! বিহরে 
ধরি নিত্যানন্দ নাম। 
দীনহীন যত উদ্ধারিলা কত 


বঞ্চিত দাস আত্মারাম ॥ 


২ পদ। বেলোয়ার। 


জয় জগভারণ-কারণ-ধাম। 
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধু ॥ 
ডগম্গ লোচন কমল ঢুলায়ত 
সহজে অথির গতি দিঠি মাতোয়ার। 
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন গরজই 
গৌর প্রেম-ভরে চলই না পার। 
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত 
লু লু হাস-বিকশিত গণ্ড। 


ষষ্ঠ তরঙ্গ। 


পাষগ্-খগ্ডন শ্রীতূজ-মগ্ডন 
কনয়-খচিত অবলম্বন-দ্ড ॥ 
কলিযুগ কাল ভূজঙ্গম দংশল 
দগধল থাবর জঙ্গম পেখি। 
প্রেমন্বধারস জগভরি বরিখল 
দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি ॥ 
৬পদ। সিন্ধুড়া। 


জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার । 
পতিত উদ্ধার লাগি ছুবাহু পসার ॥ 

গণ গদ মধুর মধুর আধ বোল। 

যারে দেখে গরে প্রেমে পরি দেয় কোল ॥ 
ভগমগ লোচন ঘোরায়ে নিরস্তর। 
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥ 
দয়ার ঠাকুর নিমাই পর দুঃখ জানে । 
হরিনামের মাল! গাখি দিল জনে জনে ॥ 
পাপী পাষগ্তী যত করিল দলনে। 

দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণে ॥ 
আহ1 রে গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে । 


' শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥ 


বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল। 
ধরণী উপরে কিবা স্থমেরু পড়িল ॥ 


৪ পদ। ধানশী। 


জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায় । 
পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায় ॥ 
পারিষদ সকলে দেখয়ে পরতেক । 
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক ॥ 
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান । 
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্জ বয়ান ॥ 

নান! আভরণ অঙ্জে ঝলমল করে। 
আজাচুলম্বিত বাহু অতি শোভা ধরে | 


সত্রীগৌরপদ-তরঙ্গিবী। 


অরুণ কিরণ জিনি ছুখানি চরণ । 
হ্বপয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ॥ 


৫ পদ। ধানশী। 


বন্দে গ্রাড়ু নিভ্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ 
ঝলমল আভরণ-শ্রাজে | 
হই দিকে শ্রুতি-যূলে মকর কুগুল দোলে 
গলে এক কৌন্তভ বিরাজ্জে ॥ 
কবলিত ভূজদণ্ড জিনি করিবর শু 
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড। 
*কণ অন্থর গায় সিংহের গমনে ধায় 
দেখি কাপে অস্থর পাষগু ॥ 
ঘঙ্গ দেখি দ্ধ বর্ণ 
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ । 
ঠিম-গিরি লাহি যেন স্থরধুনী বাহে হেন 
দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥ 
সন্বাঙ্গে গুলক-ছটা যেন কদম্বের ঘটা 
লন্মে কম্প হয় বন্থুমতী। 
বীর-দাপ মালসাটে শবদে ব্রচ্াণ্ড ফাটে 
দেখি ব্রহ্ধলোকে করে স্তরতি ॥ 
চৈতন্ের প্রেমরত্ব জীবেরে করিয়া যন 
দিল পন পরম আনন্দে। 
০ বৃন্দাবন দাসে আপনার কম্মদোষে 
না ভজিলাম নিাই-পনদ্বান্ে ॥ 


৬পদ। গান্ধার। 
জয় জয়, পল্মা- বতীশ্থৃত সুন্দর 
নিত্যানন্দ গুণ-ভূপ। 
জগ-জন-নয়ন ভাপ ভম্ন ভঞ্জন 
জিনি কণ। কারুণ অপরূপ বূপ ॥ঞ। 
শশধর-নিকর- দরপহর আনন 
ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদু হাস। 
এগৌর-প্রেম-ভরে গর গর অস্তর 


নিরুপম নধ নব বচন বিলাস ॥ 
৩৫ 


দুটা আখি পদ পর্ণ 


টলমল অমল কমল-লোচন জল 
গিরত জন্থ নিরত সথরধুনী ধার। 
পুলক-কদদ্থ- বলিত অতি নুললিত 


পরিসর বক্ষে তরল মণিহার ॥ 
কুধীর-দমন- গমন মনোরঞ্জন 
বাহ পসারি অথির অবিরাম। 
পতিত কোলে করি বিতরে সে ধন 
বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥ 


৭পদ। শ্ত্রীরাগ। 


রাট দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত-ঘর | 
স্তভ মাঘ মাপি, শুরু| অরয়োদশী, জনমিল। হলধর ॥ 
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত্ত, পুত্র-মহোত্লব করে । 
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে। 
শাস্টিপুর-নাপ। মনে হরধিত, কৰি কিছু অনুমান । 
অস্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রঙ্জ রাম ॥ 
বৈষুবের মন, হইল প্রসন্্, আনন্দ-সাঁগরে ভাসে । 

এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দীন কৃষণদাসে ॥ 


৮ পদ। আুহই। 
কবন-আনন্দ-কন্দ ব্লরাম নিত্যানম্দ 
অবতীর্ণ হৈল কলিকালে। 
ঘুচিল সকল ছুখ দেখিয়া ও চাদমুখ 
ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম। 

কনক-চম্পক পাতি অস্কুলে চাদের পাতি 
রূপে জিতল কোটি কাম ॥&॥ 

€ মুখ-মণ্ডল দেখি পূরচন্ত্র কিসে লেখি 
দীঘল নয়ান ভাঙ ধন্ু। 

আজামুলদ্বিত ভুজ- তল থল-পক্ষজ 
কটি ক্গীণ করি অর জঙ্ু॥ 

চরণ-কমল-তলে ভকত ভ্রমর বুলে 
আধ বাণী অমিঞ। গ্রকাশ। 

ইছু' কলি যুগে জীবে উদ্ধার হইল সবে 
কহে দীন দুংখী কৃষ্ণদাস ॥ 


২৭৬ 


মাছে 

৯পদ। আড়ানা। 
উলু পড়ে বারে বারে, হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী। 
পদ্মাবতীর ঘরে নিতাই আইল গোঁধোক ছাড়ি ॥ 


একচাকার নারী সকল ষে ষে ভাবে ছিল 
ছাওয়াল দেখিতে, আতে পিতে, তখনি ছুটিল॥ 


কোলের ছাইল!, গেল ফাইলা) মাই না দিয়া মায়। 


চুলায় ছুগ্ধ রাখি কেহ, কাঠি হাতে যায় ॥ 
শু বলন পরিতে কেহ ভিজা বসন তেজে। 
মনের ভুলে ন্যাংটা গেল পরিহরি লাজে ॥ 
চিরণ লৈয়া চুল বাধিতে ছিলেক কোন ধনী । 
ছুটিল অমনি পীঠে দোলে আধ বেণি ॥ 
শ্বব্ূপদাসে বলে দিদি দেখিতে পাগল ছেলে । 
কেনে পাগল হলি তোরা কাজ কন্ম ফেলে ॥ 


১০ পদ। কামোদ। 


আহা মরি আজু কি আনন্গ। 

কিবা একচক্রাপুরে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে 
অবতীণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ঞ্রু। 

অতি স্থকোমল তন হেম নবনীত জঙ্চ 
শোভায় ভূবন বিমোহিত । 

চত্দরমুখ নিরখিয়। উল্লাসে না ধরে হিয়! 
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত ॥ 

প্লিআদ্বৈত শাস্তিপুরে গর্জয়ে আনন্দ-ভরে 
'তিলেক হইতে নারে থির। 

নাচে পন্থী উর্ধাবাহে কাখতালি দিয়! কহে 
আনিলু আনিলু বলবীর ॥ 

ব্রহ্ম আদি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ 
জয় জয় ধ্বনি অনিবার। 

গন্ধ কিন্নর যত বায় বাদ্য শত শত 
গায় গুণ সুখের পাখার ॥ 

ওঝা মহা ভাগাবান পুলের কলাণে দান 
করে যত লেখা নাই দিতে । 

কত না কৌতুক লঞ্া লোক সব আসে ধাঞা 
মহাভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-ভরিণী | 


ধন্য রাঢ় মহী আর ধন্য সে নক্ষত্রবার 
ধন্য মাঘ-শুকু। ত্রয়োদশী । 

নরহরি কহে ভাল ধন্য ধন্য কলিকাল 
প্রকটে খশ্ডিল ছুঃখ-রাশি । 


১১ পদ স্ুহই। 


প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দের ক 
পুরুবে রোহিণী-তনয় যেহো। 

কলি ধন্য কৈল। শুভক্ষণে তৈলা 
পদ্যাবতী-গন্ প্রকট তেহেো।॥ 

জম জয় জয় ধ্বনি অতিশয় 
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে ! 

একচক্রাখাসী লোক স্থখে ভাসি 
ধাঞা আসে ধুতি ধরিতে নারে । 

স্তিকা-মন্দিরে ঝলমল কৰে 

. নিতাইর মুখ-চন্দ্রমা চার। 

সে শোভা দেখিতে কত সাধ চিতে 

দেখে আখে নাই নিমিখ কারু ॥ 


হধষে দ্েবগণ বর্ষে পুষ্প ঘন 
অলখিত নুতা ভঙ্গিমা ভালে । 
ঘনশ্বাম গায় নান। বাদ বায় 


ধাধা পিকি ধিকি ধেন্! না ভালে ! 


১২ পদ। ধানশী। 


আগে জনমিল। নিতাইাদ। 
পাতিল! আনিয়া করুণফাদ ॥ 
নারীগণ সবে দেখিতে ঘায়। 
সভারে করুণ-নয়ানে চায় ॥ 
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে । 
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে ॥ 
দেখি সবে মনে বিরাজ করে। 
এই কোন্‌ মহাপুরুষবরে ॥ 
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ । 
ঘরে আনিবারে পড়য়ে বাদ ॥ 


শীগৌরপদ-তরজিষী | 


মনে করি ইহায় হিম়ায় ভরি | 
নয়ানে কাজর করিয়া পরি ॥ 

কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা । 
এহেন বালক দিল1 বিধাতা ॥ 
এত কহি কারু নয়ান দিয়া! । 
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া ॥ 
কারা স্তন বহি দুগধ ঝরে। 

কেহ যায় তারে করিতে কোরে ॥ 
এসব বিকার রমণী-গণে। 
শিবরাম আশ। করয়ে মনে ॥ 


১৩ পদ। সম্হই। 


বা মাঝে একচাক। নামে আছে গ্রাম । 
হাহে অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ॥ 
হাড়াহই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ্ঞ । 
মূলে সব্পিতা ভাণে কৈল পিতা ব্যাজ ॥ 
মহ জয় জর ধ্বনি পুষ্প বরিষণ। 
মল্গোপে দিবতাঁগণ করিল! তখন ॥ 
কপা-দিদ্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষণব ধাম। 
অবতীণ হইল রাট়ে নিত্যানন্দ রাম ॥ 
সেই দিন হৈতে রাঢ়-ম্গুল সকল। 

পুনঃ পুনঃ বাটিতে লাগিল সমল ॥ 
শক্ষধচৈতত্ত প্রভু নিত্যানন্দ জান। 
বুদ্দাবনদাস তছু পদ যুগ গান ॥ 


১৪ পদ । কামোদ। 
কমল জনিয়া আখি শোভা করে মুখ-শশী 
করুণায় সবা পানে চায়। 
থা পসারিয়া বোলে আইস আইস করি কোলে 

প্রেমধন নবাঁবে বিলায় ॥ 
কাচা কটির বেশ শোভিছে চাচর কেশ 
| বান্ধে চুড়। অতি মনোহর। 
শাটুয়। ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে 
রী ব্মিবিধ জীবের তাপহর ॥ 
হর হরি বৌল বলে ডাইন বামে অঙ্গ দোলে 
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি। 


২৩৫ 


মধুমাখা মুখ্াদ নিতাই প্রেমের ফাদ 
ভাবসিস্কু উছলে লহরী ॥ 
নিতাই করুণা-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু 
করুণায় জগত ডুবিল। 
প্রসাদ হইল ধন্দ 
নিতাই ভজিতে না পারিল। 


মদন-মদেতে অন্ধ 


১৫ পদ। গান্ধার। 

নাচতরে নিতাই বরচাদ। 

পিঞ্চই প্রেম স্থধা রস জগঞ্জনে 
অদভূত নটন মুছাাদ ॥ঞ্রা 

পদত্ল-তাঁল খলিত মণি-মগ্ধরি 
চলগতহি টলমল অঙ্গ । 

মেক-শিখরে কিয়ে তন্গ অস্থুপামরে 
ঝলমল ভাব-ভরআজ ॥ 

রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর 
হরি বলি যুরছি বিভোর । 

খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধাবই 
আনন্দে গরজত ঘোর ॥ 

পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর 
দীন অবধি নাহি মান) 

অবিরত ছুল্সভ প্রেম রতন ধন 
যাচি জগতে কর্‌ দান ॥ 

অযাচিত-রূপে প্রেম-্ধন বিতরণে 
নিখিল ভাপ দূরে গেল। 

দীনহীন সবই মনরথ পুরল 
অবলা উনমত ভেল ॥ 

এছন করুণ নয়ন অবলোকনে 
কাছ না রহ ছুরদিন। 

বলরাম দাস কহে ভেল বঞ্চিত 
দারুণ হৃদর কঠিন ॥ 


১৬পদ। মঙ্গল। 


অঞ্জন-গঞ্জন লোচন রঞ্জন 
গতি অভি ললিত সুঠান। 


২৭৬ 


চলত খলত পুন পুন উঠি গরজন 
চাহনি বঙ্ক নম়ান ॥ 
গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি 


কঞ্জ নয়ানে বহে লোর। 
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পরতিতেরে নিরখিয়। 
আইপদ আইস বলি দেই কোর ॥ 


হুঙ্কার গরজন মালসাট পুন পুন 
কত কত ভাব বিখার। 
কদম্বকেশর জঙ্গ পুলকে পূরল তু 


ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥ 

আগম নিগম পর বেদ বিধি অগোচর 
তাহ কৈলু পতিতেরে দান । 

কহে আত্মারাম দাসে না পাইয়। কপা-লেশে 
রহি গেল পাষাণ-সমান ॥ 


বরাড়ী। 


নিতাই রঙ্ষিয়া মোর নিতাই রঙগিয়া। 
পূরব বিলাস রজী সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥ 
কঞ্ধ নয়নে বহে স্থরধুনী ধারা। 

নাহি জানে দিব! নিশি প্রেমে মাতোয়ার! ॥ 
চন্দনে চর্চিত সর্বাঙ্গ উজোর। 

রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর ॥ 
আজাচুলস্বিত ভূজ করিবর-শুণড। 
কনক-খচিত দণ্ড দ্গন পাধগু ॥ 
শিরোপর পাগড়ী বাধে নটপটিয়া। 
কটি আটি পরিপাটা পরে নীলধটিয়বা ॥ 
দয্নার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ । 
গুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস ॥ 


১৭ পদ । 


১৮ পদ । কামোদ। 
কীত্ীনরসময় আগম-অগোচর 
কেবল আনন্দ-কন্দ। 
খিল লোক-গতি ভকত প্রাপতি 


জয় জয় নিত্যানন্দ চন্দ ॥ 


আীগৌ রপদ-তরঙ্গিনী । 


হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন 
জগভরি করল অপার। 
উরভরদিন ছুরিত-নিৰাঁরপ 
ধন্য ধন্য অবতার ॥ 
হরি সংকীর্ভনে সাল জগজনে 
স্থর নর নাগ পণ্ড পাখী! 
নকল বেদসার প্রেম স্বধারস 
দেয়ল কাছ না উপেখি ॥ 
ভ্রিভুবন-ম্ঙ্গল- নাম-প্রেম-বলে 
দুরে গেল কলি গ্বাধিয়ার । 
শমন-ভবন পথ সবে এক রোদল 
বঞ্চিত রাম দুরাচার ॥ 


১৯ পদ । কামোদ। 


ভকতি রতনখনি 
নি্দ গুণ পোনায় মুড়িয়া । 

উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ১, 
দান করে জগত বেড়িয়া ॥ 

সোঙরি নিতাইর গুণ যেমন করয়ে নন 
তাহা কি কহিতে পারি ভাই । 

লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের? 
ঠাকুর নিতাইর গুণ গাই ॥ 

নামেই আনন্দময় 

| দেখিবার দায় রু দুরে। 

গুনিয্বা নিতাইর গুণ 
তারি লাগি কেবা নাহি ঝুে। 

পাষাণ-সমান হিয়া সেহ গেল মিলাইয়া 
নিতাইর গুণ গাইতে শুনিতে । 

কহে ঘনপ্যামদাস যার নাহি বিশ্বাদ 
সেই সে পামর অবনীতে ॥ 


২০ পদ । শ্রীরাগ। 


পছ মোর নিত্যানন্দ রায়। 
মথিয়া সকল তত্র হরিনাম মহামই 
করে ধরি জীবেরে বুঝায়) « । 


উদাড়িয়া গ্রেমমাণ 


সকল ভবন হয | 





যেমন করয়ে ঘন 


ক 


আগৌরপদ-তরঙিণী । | ২৭৭ 


চৈতন্ত অগ্রজ নাম ত্রিভৃবনে অন্গপাম 
স্রধুনীতীরে করি থান] | 

হাট করি পরবদ্ধ রাজা হৈল নিত্যানন্দ 
পাষগ্ডিদলন বীর-বান। ॥ 

রামাহ স্থপাত্র হৈয়া রাজ-আজ্ঞ! চালাইয়! 
কোতোয়াল হৈলা হরিদাস। 

রষ্দাস লৈয়া ডাড়্যা কেহ যাইতে নারে ভাড়া। 

লিখন পড়নে শ্রীনিবাস ॥ 

পসারিয়া বিশ্বভর আর প্রিয় গদাধর 
আচাধ্য চত্ধরে বিকি কিনি । 

(গীরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি 
হাটের মহিমা কিছু শুনি ॥ 


২১ পদ। সুহই। 


গজেন্দ্রগমনে নিতাই চলযে মন্থরে । 

ঘারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাঁথারে ॥ 
পতিত ছুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া । 
্রঙ্গার দুল ভ প্রেম দিছেন ষাচিয়া ॥ 

ধেনা লয় তারে কয় দস্তে তৃণ ধরি । 
আমারে কিনিয়। লও বল গৌরহরি ॥ 

তো! সবার লাগিম্া কৃষ্ণের অবতার | 

শুন ভাই গৌরাঙ্গনুন্দর নদীয়ার । 

যে পথ গোকুলপুরে নন্দের কুমার | 

তো সভার লাগি এবে কৈল অবতার ! 
শুনয়া কাদয়ে পাপী চরণে ধরিয়া! 

পুলকে পূরল অঙ্গ গর গর হিয্া ॥ 

তারে কোলে করি নিতাই যাই আনঠাম। 
হেন মতে প্রেমে ভাসাওল পুরগ্রাম ॥ 
দেবকীনন্দনে বোলে মুই অভাগিয়।। 
উুবিলু বিষয়-কৃপে নিতাই না ভজিয়া ॥ 


২২ পদ । কল্যাণী । 


দেখ অপব্প টচৈতভস্ত-হাট । 
কুলের কামিনী করসে নাট ॥ 


হাট বসাওল নিতাই বীর। 
কাহ চরণ কাহ'ক শির ॥ 
অবনী কম্পিত নিতাই-ভরে । 
ভাইয়। ভাইয়া বলে গভীরম্বরে ॥ 
গৌর বলিতে সৌরহীন । 
প্রেমেতে না জানে রজনী-দিন ॥ 
এ বড় মরমে রহল শেল 
নিতাই না ভজি বিফল ভেল ॥ 
কহছধে মাধব শুন রে ভাই) 
নিতাই ভজিলে গৌর পাই ॥ 
২৩ পদ। ধানশী। 

নিতাই-পদকমল কোটি চন্দ্র স্ুশীতল 
ষার ছারায় জগত জুড়ায়। 

হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকুষ্ণ পাইতে নাই 
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥ 

সে সন্ধদ্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তাঁর 
কি করবে বিদ্যাকুলে তার। 

জিয়া সংসার স্থখে নিতাই না বলিল মুখে 
সেই পাপী অধম লভার ॥ 

অহঙ্কারে মত হৈয়া নিতাই পদ পাসরিযা 
অনত্যকে সত্য করি মানে। 

এ ভবসংসার মাঝে নিতাইঠাদ ষে না ভে 
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ 

পিতাইর দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃ্* পাবে 
কর ব্াঙ্গ। চরণের আশ। 

নঝো্ভম বড় দুখী নিতাই মোরে কর স্থৃখী 
রাখি রাঙ্গাচরণের পাশ ॥ 


২৪ পদ । ভূপালী-__লোভ।। 
নিত্যানন্দ অবধূত তারিতে সংসারে । 
প্রেম বিতরয়ে প্রত পতিতঙ্জনারে ॥ 
অধম পাঁতকী অন্তে ঘ্বণা করে ঘারে । 
নিতাই যাচিম্। নিজে তারয়ে তাহারে ॥ 
প্রেমে ভগমগ পদ নাচে বারে বারে। 
জাতিকুল নাহি মানে তারে ঘারে তারে ॥ 


২৭৮ 


আনন্দে বিভোল ফিরে উন্মাদ আকারে । 
কতু দণ্ড ভাঙ্গে কতু অদ্বৈতৈরে মারে ॥ 
দয়াল নিতাই বলি ঘোষে ত্রিসংসারে । 
সন্বর্ষণ তবে বলে যদি তারে তারে ॥ 


শ্রীরাগ- লোভা । 


অঞ্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। 
অভিমানশূন্ত নিতাই নগরে বেড়ায় ॥ 
চগ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞ1।- 
হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া ॥ 

যারে দেখে তারে কহে দস্তে তৃণ ধরি । 
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি ॥ 
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়। 
রজত-পর্ববত যেন ধৃলায় লোটায় ॥ 

হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল। 
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল। 


২৫ পদ। 


২৬ পদ। মায়ুর। 


তাবে গর গপ্ নিতাইস্থন্দপ 
হেরি গোরাচাপের ছট।। 

কত উঠে চিতে নারে থির হৈতে 
প্রতি অঙ্গে নব পুলক ঘট। ॥ 


ক 


শ্্রীগৌরপদ-তরঙ্জিনী। 


» ২৭ পদ । ধানশী। 


নিতাইর নিছনি লইয়া মরি। 
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুষ্ধভবন 
অতি ছুরাচার তারি ॥ ধ॥ 
ব্রজগোপীরসে মন্ত যেই বাসে 
ছিলেন রসিক রাম। 
নিতাই এবে সে ভিখারীর বেশে 
যাচে সভে হরিনাম ॥ 
বন্থধা আহৃবী সঙজেতে লইয়া 
শীতল চএণ রাজে। 
হেলাম তারিলা এ গিতগোবিন্দ 
এ তিনলোকের মাঝে ॥ 
* ২৮ পদ । ধানশী | 
নাচে নিত্যালন্প ভুবন আনন্দ 
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে। 
বাভ্যুগ তুলি বলে হপ্সি হি 
চলন মন্থর ভাতিয়। রে ॥ 
কিবা সে মাধুরী বচন চাকু 
গদাধর মুখ হেরিয়া রে। 
মাধব গোবিন্দ আবাস মুকুন্দ 
গাওত ও রস ভাবিয়। রে ১ ॥ 
নাচত নিত্যানন্দ টাদরে | 
কছে ২ গদ গদ চলে আধুপদ 


[কব উনমাদ ক্ষণে সিংহনাদ | 
ূ পাতিয়া প্রেমের ফাদ রে ৩।া। 
ক্ষণে লোটে ধরাতলে। দে 
এ ৃ ও চাদবদনে 3 
ক্ষণে দীর্ঘখাস ক্ষণে মহাহাপ 
এ অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে। 
ধসে বাস ভাসে আখের জলে ॥ হয়ার উপ 
কুম্বমহার হিয়ার উপর 
ক্ষণে জোড় লম্ষ ক্ষণে দেহে কম্প ৃ 
সুঘড় রিয়া সঙ্গিয়া রে ৪ ॥ 
খেনে যায় কেহ ধরিতে নারে। রতন নপগ 
ক্গণে কিবা কৈয়া রহে ঘীর হৈয়। 
সামাইয়া বিশ্বরের কোরে ॥ ০০ 
্ মনের আনন্দে শ্রীনিবাস 
নিত্যানন্দে কোলে লৈয়া নেজরজলে টু ৃ 
১ গতিগ্োবিন্দ তোর রে ॥ 
ভাসে কিবা প্রভু প্রেমের রীতি । বক সের সপ নপাি 
ৃ ১।. মাধব গগীরীদাম, মুকুন্দ গ্রালিবাস, গাঁওত সমগ্প বু. 
কহে নরহরি শ্রবাসাদি চারি ২1 প্রেমে। ৩) ধরিয়া গদাঁধর হাত রে। ৪। দোলত 


পাশে কাদে কেহ লা ধরে ধৃতি॥ সহচর সঙ্জিয়া রে1-_পাঠাস্তর | 


স্রীগোরপদ-তরজিলী । দা হন 


২৯ পদ। আীরাগ। 


ধংকীর্তনে নিত্যানম্্ নাচে, প্রিয় পারিষদগণ কাছে। 
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান, শুনি কেব1 ধরয়ে পরাণ ॥ 
পতিতের গলায় ধরিয়া, কাদে পন্থ' সকরুণ ট্হয় 

গর গদ কহে পতিতেরে, শুনি যাহ! পাষাণ বিদরে ॥ 
ভাসবাঁর ধারি বহু ধার, ধর ধর প্রেমের পসার। 
হাপবার ছুর্গতি নাশিব, ব্যাজের সন্ধিত প্রেম দিব ॥ 
ভাবে গেয়ে চায় মুখচাদে, গলায় ধরিয়া তার কাদে । 
মহেন করুণ! সোডরিয়া, বান্স ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়! ॥ 


গকণ-বলনে বিবিধ ভূষণে 
১ শিরেতে পাগল লটপটিয়া । 
চৌপধিকে ফিরি ফিরি বান্ুযূগ কুলি 


নাচত হবি হরি বলিয়া ॥ 
নিতাই রঙ্গিয়াং নাচে । 


'এঞ্চণ-নয়নে 9 চাদবয়ানে 
কত ন। মাধুরী আছে ॥&॥ 

সপন অন্দর মন্ত করিবর 
নুপুর ঝঙ্কত করিয়া । 

উর রণ নাহি দিগপাশ 

রর গৌর বলি হহুষ্কারিয়। । 

যতেক ভকত ধরণী লোটত 


হেরিয়। ও ঠাদবয়ানিয়া 


বাস্দেষ ঘোষ কাতর বঞ্চিত 
মাহ প্রেমরম দানিয়াও ॥ 
৩১ পদ। সিন্ধুড়া। 


7. নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু। 
জান চিরপূথাফলে বিধি আনি নিলায়ল 
বঙ্গ মাঝে পিরীতের সিন্ধু ॥ঞ। 


ক্ষ 


॥ বিদিত ভূবনে ] জ হা 
শিল্পা চরণ ধরিয়া--পাঠ।দ্্র | 


২। হলার। ৩। বনুরামানন্দে, কাদে নিরা- 


দিগ নেহারিয়! যায় ডাকে পন গোরারায় 
অবনী পড়য়ে মূরছিয়া। 

নিজ স্হচর মেলে নিতাই করিয়া কোলে 
কাদে পছ' চাদমুখ চাহিয়া ॥ 

নব গুঞজারণ জখি প্রেমে ছল ছল দেখি 
স্থমের উপরে মন্দাকিনী। 

মেঘ-গভীরনাদে পুনঃ ভায়া! বলি ডাকে 
পদদভরে কম্পিত ধরণী ॥ 

নিতাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমচয় 
যে প্রেম বিধির অবদিত। 

নিজ গুণে প্রেমদানে ভাসাইলা ক্রিভূধনে 
বাসহদেব ঘোঘ সে বঞ্চিত ॥ 


৩২ পদ। সিম্ধুড়া। 
নিতাই আমার পৎম দয়াল । 

আনিয়। প্রেমের বন্তা জগত করিল ৭ণ্)। 

ভরিল প্রেমের নদীখাল ॥&॥ 

লাগিয়া প্রেমের ডেউ বাকা না রহিল কেউ 
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া । 

সকল ভকত মেলি সে প্রেমেতে করে কেলি 
কেহ কেহ যায় সাতারিয়া ॥ 

ডুবিল নদীয়াপুর ডুবে প্রেমে শাস্তিপুর 
দোহে মিলি বাইছালি খেলায়। 

ত| দেখি নিতাই হাসে সকলেই প্রেমে ভাসে 
বান ঘোষ হাবুড়বু খায় ॥ 


৩৩ পদ । শ্রীরাগ। 

পরুবে গোবদ্ধন ধরিল অনুজ যার 
জগঙ্জনে বলে বলরাম। 

এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইল কীন্ন রঙ্গে 
আনন্দে নিত্যানন্দ নাম ॥ 

পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ 
ভূবনমঙ্গল গুণধাম। 

গৌরপিরীতি বসে কটির বসন খসে 
অবতার অতি অন্কুপাম ॥ 


২৮০ শ্ীগৌরপঙ্গ-তরজিনী। 


নাচত গাও হরি হবি বোলত 
অবিরত “গীরগোপাল। 
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধয়ে 
বোলত পরম রসাল ॥ 
রাষদাসের পু স্কন্দর বিগ্রহ 
গৌরীদাস আর নাহি জানে । 
অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত 


জ্ঞানদাস নিতাই গুণগানে ॥ 


৩৪ পদ স্মুহই | 
দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী। 

নাম নিভাই ভায়। বলি রোয়ত 
লীলা বুঝই না পারি ॥ ঞু॥ 

ভাবে বিঘৃর্ণিত লোচন ডর ঢর 
দিগবিদিগ নাহি জানে। 

খত্ত সিংহ যেন গরজন ঘন ঘন 
জগমে কাছ নামানে | 

লীল! রলময় সুন্দর বিগ্রহ" 
আনন্দে নটন বিলাল। 

কলজিমল-দলন গতি অতি মস্থর 
কীর্তন করল প্রকাশ ॥ 

কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ 
মলয়জ লেপন অঙ্গ । 

জানদাস কহে বিধি আনি মিলায়ল 
কলি মাঝে এছন রজ ॥ 


৩৫ পদ। সুই । 


ষেজন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়। 

সে শরণ লউক নিতাইটাদের অরুণ দুখানি পায় ॥ 
নিতাই চাদেরে যে জন ভজে। 

সংসারতাপের, শিরে পদ ধরি, অমিয়! সাগরে মজে ॥ 
নিতাই যাহা ষাহা৷ রহিয়ে। 

্রন্মার দু্পর্ড প্রেম সুধানিখি, মালন ভরিয়। পিয়ে ॥ 
যে নিতাই বলিয়। কাদে। 

জানদাস কহে, গৌরপদ সেই, হিয়ার মাঝারে বাধে ॥ 


৩৬ পদ । ভাটিয়ারি। 


কলধৌত-কলেবর তঙ্চু। 

তছু রঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জ্ছু॥ 
কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙছটা ! 
অবধৌত বিরাজিত চত্্রঘট! ॥ 
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গমাল]। 
তাহে রোহিনীনন্দন দিগ আলা ॥ 
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে। 
মকরাকৃতিকুণ্ডল কর্ণে দোলে ॥ 
মুনি ধ্যান ভুল সতীধর্ম টল্সে। 
জ্ঞানদাস আশ তছু পদতলে ॥ 


৩৭ পদ। ধানশী। 


আবে মোর আবে মোর নিত্যানন্দ রাছ। 
"মাপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায় ! 
লন্ফে লন্ষে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আ.ব:৭। 
পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রহিল দেশে ॥ 
পট্টবাম পরিধান মুকুতা শ্রবণে 

ঝলমল করিতেছে নানা আভরণে ॥ 

সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাইস্বন্দর | 
গৌরীদান আদি করি সঙ্গে সহচর ॥ 
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়। 
জানদাস নিশি দিশি নিতাইর ৭ গায়। 


৩৮ পদ। শ্রীগান্ধার । 


চলে. নিতাই প্রেমভরে  দিগ টলমল করে 
পদভরে অবনী দোলায় 

পূর্ব যেন ব্রজধাম মধুমতত বলরাদ 
নানা দিকে ঘুরিয়া খেলায় ॥ 

আধ আধ কথাকয় ক্ষণে কাদে উচ্চরায় 
মকরকুণ্ডল দোলে কানে। 

অর্গ হেলি ছুলি চলে গৌর গৌর সদা বলে 
দিবা নিশি আর নাহি জানে ॥ 


শ্ীগৌরপদ-তরজিণী । 


জিনি করিবর শুণ্ড শ্রীতৃজে কনকদণ্ড 
পাষণ্ডেরে করিতে বিনাশ । 

গ্ররুষ্চৈতন্তচন্দ্ প্রভু মোর নিত্যানন্দ 
গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥ 


৩৯ পদ । ধানশী। 


টমকে ঠমকে চলে পদভরে ধরা টলে 
, ষেন ভেল ভূমিকম্প প্রায়। 
আধ আধ বাণী কহে মুখের বাহির নহে 
নিজ পারিষদে গুণ গায় ॥ 
দেখ ভাই অবনীমগ্ডলে নিত্যানন্দ । 
গোর! মুখ দেখি কত বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ক্রু ॥ 
পরিধান নীলবটী আটনি না রহে কটি 
অভ্যন্তর বাহা নাহি জানে । 
হেলিয়। দুলিয়া চলে মুখে ভায়া ভায়া বে 
দিগ বিদিগ নাতি মানে ॥ 
যুগে যুগে গন মোর স্বজন প্রতিপালক 
অবিশ্বাসী পাষণ্তীর নাশে। 
শ্ীরষফচৈতন্ ঠাকুর নিতভানন্দ 
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ 


৪০ পদ । দেশরাগ। 
সহজে নিতাইচাদদের রীত। 
দেখি উনমত জগতচিত ॥ 
অবনী কম্পিত নিভাই ভরে । 
ভীয়৷ ভায়৷ বলে গভীরস্থরে ॥ 
গৌর বলিতে সৌরহীন । 
ফাদে বাকি ভাবে রজনী দিন ॥ 
নিতাই-চরণে যে করে আশ । 
বৃন্দাবন তার দাসের দাস ॥ 


৪১ পদ। শ্রীরাগ। 
আরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি। 
জীবেরে কক্ষণ! করি দেশে দেশে ফিরি 
প্রেমধন যাচে নিরবধি ॥ঞ্চ॥ . 


অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গে ধরণ না বায় অজে 
গোরাগ্রেমে গড়া তন্গখানি । 

ঢলিয়! ঢলিয়া চলে বাহ তুলি হরি বোলে 
ছুনয়নে বহে নিতাইর পানি ॥ 

স্ববনমোহন বেশ মজাইল সব দেশ 
রসাবেশে অট্র অষ্টহাস। 

প্রভু মোর নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ কন্দ 
গুণ গান বৃন্দাবন দাল ॥ 


৪২পদ। মঙল। 


অপরূপ নিতাইচাদের অভিষেকে । 

বামে গদাধর দাস মনে বড় স্থখোজাস 
প্রিয় পারিষদগণ দেখে ॥ঞ॥ 

শত ঘট জল তরি পঞ্চ গব্য আদি করি 
নিতাইডাদের শিরে ঢালে । 

চৌদিকে রম্ণীগণ জয় করে ঘনে ঘন 
আর সতে হরি হরি বোলে ॥ 

বামপাশে গৌরীদাস  হেরই দক্ষিণ পাশ 
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ। 

বান্গ আদি তিন ভাই আনন্দে মঙ্জল গাই 
ধনগ্রয় মুদ্জ বারন ॥ 

ধন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল 
প্রেমায় সকল লোক ভাসে । 

সোঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ 
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥ 


৪৩ পদ। পাহিড়া বা গান্ধার। 


পে গুণে অনুপমা লক্ষ কোটি মনোরমা 
্রঙ্গবধূ অযুতে অযুতে। 

রাসকেলি রস রজে বিহরে যাহার সঙ্গে 
সো এবে কি লাগি অবধৃত ॥ 

হরি হরি এছুখ কহুব কার আগে। 
সকল নাগর গুরু রসের কলপতরু 
কেনে নিতাই ফিরেন বৈরাগে ॥ঞ॥ 

সন্ধণ শেষ যার ংশকলা অবতার 

অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে । 


২১ 


২৮২ স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী । 


“শিব বিহি অগোচর আগম নিগম পর 
কেনে নিতাই সংকীর্তন মাঝে ॥ 

কষের অগ্রজ নাষ মহাপ্রভু বপরাম 
কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ । 

গৌররসে নিমগন করাইল ভ্রগঞ্জন 
দুরে রহ্ু বলরাম মন্দ 


8৪ পদ । মঙ্গল। 


গজেন্দ্রগমনে ধায় সকরুণ দিঠে চায় 
পদভরে মহী টলমল | 
মত্তসিংহগতি জিনি কম্পমান মেদিনী 
পাষগ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥ 
আয়ত অবধৃত করুণার সিন্ধু 
প্রেমে গর গর মন করে হরিসংকীর্ভন 
পত্তিতপাবন দীনবন্ধু ॥ঞ। 
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নডে 
প্রেমে ভাসে অমরসমাজে | 
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে 
অলখিতে করে সব কাজে ॥ 
 শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতরি নারায়ণ 
যার অংশকলায় গণন। 
 ক্ুপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্তা 
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥ 
যার লীলা লাবণাধাম আগম নিগমে গান 
যার রূপ মদনমোহন । 
এবে অকিঞ্চন বেশে ফিরে পন্থ দেশে দেশে 
উদ্ধার করয়ে ত্রিভূবন | 
ত্রজের বৈদগধিসার যত ঘত লীলা আর 
পাইবারে যদি থাকে মন। 
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয় 
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ ॥ 


৪৫। আ্ীরাগ। 


আমার নিতাই গুণমণি । 
আনিয়া প্রেমের বন্তা ভাসাইলা অধনী ॥ 


প্রেমের বন্তা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে। 
ভুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে ॥ 

দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে । 

ত্রদ্মার ছুলভি প্রেম সবাকারে যাচে॥ 
অবান্ধবে সকরুণ নিতাই স্থজন। 

ঘরে ঘরে করে প্রেমাবুত বিতরণ ॥ 

লোচন বলে আমার নি তাই যেব! নাহি মানে। 
আনল জ্বালিয়। দিব তার মাঝ মুখখানে ॥ 


৪৬ পদ। শ্রীরাগ। 
নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি 
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥ 
অসার সংসারস্থথে দিয়া মেনে ছাই । 
নগরে মাগিয়! খাব গাইব নিতাই ॥ 
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে ন| যাব । 
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব ॥ 
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে। 
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে ॥ 
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু। 
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুর ॥ 


৪৭ পদ। সিন্ধুড়া। 


দেখ নিতাইটাদের মাধুরী । 


পুলকে পৃরল তন্ন কদন্ব কেশর 
বা তুলি বোলে হরি হরি ॥ঞ॥ 
শ্রীমুখমণ্ডলধাম জিনি কত কোটি কাম 


সে নাবিহি কিসে নিরমিল । 

মিয়া লাবণ্য-সিন্ধ তাহ নিঙগাড়িয়। ইনু 
স্বধ! দিয়া মুখানি গড়িল ॥ 

নব কঞ্চদল আখি তারক-ভ্রমর পাখা 
ডুব রহু প্রেম-মকরন্দে । 

সেরূপ দেখিল যেহ সে জানিল রসে 
অবনী ভাসল প্রেমানন্দে ॥ 

পূরুবে যে ব্রজপুরে বিহরে নন্দের ঘরে 

| রোহিণীনন্দন বলরাম । 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিনী। ২৮৩ 


এবে পল্মাবতীস্ৃত নিত্যানন্দ অবধৃত 
ভূবনপাবন হল নাম ॥ 

সে পু পতিত হেরি করুণায় অবতার 
জীবেরে বোলায় গৌরহুরি । 

পড়িয়া সে ভববন্ধে কাদয়ে লোচন অন্ধে 
ন। দেখিয়া সেরূপ মাধুরী । 


৪৮ পদ । ক্ত্রীরাগ ৷ 


[িতাইচাদের গুণ কি কহব আর! 

গমন দয়ার নিধি কতু নাহি হোয়ল 
কতু নাতি হোয়ব আর ॥ ঞ ॥ 

যূঢ় পাষগ্ডী ছিল জগাই মাধাই ছু 
কাদা ফেলি মারিল কপালে । 

রূধিবে বহিল নদী দুবাহু পসারি তমু 
পু" দোহে' কয়লহি কোলে ॥ 

গোলোকে দুলহ ধন 
জাতি কুল না করত বিচার । 

মুখে ংরি হরি বলি নাচিয়া নাচিয়া চলে 
ছুনয়নে বহে জলধার ॥ 

আপাত মাতল জগত মাতাওল 
খেনে কাদে খেনে মৃদু হাস। 

আপন প্রেমে ভোরা নিতাই মাতোয়ারা 
(কি বুঝব পামর দীন হরিদাস ॥ 


৪৯ পদ দেশরাগ। 


দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ | 
ভবনমোহন প্রেম-আনন্দ ॥ 
প্রেমদাতা মোর নিতাইঠাদ | 
জনে জনে দেই প্রেমের ফাদ ॥ 
নিতাই বরণ কনক চাপা 

বিধি দ্রিল রূপ অঞ্জলি মাপা ॥ 
দেখিতে নিতাই সবাই ধায়। 
ধরি কোলে নিতে সবারে চায় ॥ 
নিভাই বলে বল গৌরহরি। 
প্রেমে নাচে বানু উর্ধ করি ॥ 


আচগ্ালে বিতরণ 


নাচয়ে নিতাই গৌররসে | 
বঞ্চিত এ রাধাবল্পভ দ্াসে ॥ 


৫০ পদ । তুড়ী। 
আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ, অরুণ নয়ান বয়ান ছন্দ, 
করু নৃপুর সঘন ঝুর হরি হরি বলি বোল রে। 
নটন রঙ্গ ভকত সঙ্গ, বিবিধ ভাব রসতরজ, 
ঈষৎ হাস মধুর ভাষ, সঘনে গীম দোল রে ॥ 
পতিত কোর, জগত গৌর, এ দিন রজনী আনন্দে ভোর, 
প্রেমরতন, করিয়া যতন, জগজনে করু দান রে। 
কীর্তন মাঝ বসিকরাজ, টৈছন কনয়া গিরি বিরাজ, 
ব্রজবিহার, রস বিথার, মধুর মধুর গান রে ॥ 
ধূলি ধূসর, ধরণী উপর, কবহু অট্টহাস রে। 
কবনু লোটত, প্রেমে গরগর, কবহু' চলিত, কবহু" খেলত, 
কবহু' স্বেদ, কবহু' খেদ, কবই পুলক স্বর অভেদঃ 
কবনু' লম্ফ, কব বন্ফ, দীর্ঘশ্বাস বে ॥ 
করুণাসিদ্ধু, অখিল বন্ধু, কলিযুগতম পুলক-ইন্দু, 
জগতলোচন, পটমোচন, নিতাই পূরল আশ রে 
অন্ধ অধম দীন দুর্জন, প্রেমদানে করল মোচন, 
পাওল জগত, কেবল বঞ্চিত, এ রাধাবল্পভ দাস রে 
৫১ পদ। পঠমঞ্জরী। 
নিতাইচাদ দয়াময় নিতাইচাদ দয়াময় 
কলিজীবে এত দয়া কাক নাহি হয় ॥ 
খেনে কাল, খেনে গোরা, খেনে অঙ্গ পীত। 
খেনে হাসে খেনে কাদে না পায় সম্বিত ॥ 
খেনে গোঁ গোঁ করে গোরা বলিতে না পারে। 
গোরা রাগে রাঙ্গা আখি জলেই সাতারে ॥ 
আপনি ভাসিয়া জলে ভাসাওল ক্ষিতি। 
এ ভব অচলে যছু রহল অবধি ॥ 


৫২ পদ । মঙ্গল। 


প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজে আনন্দ কন্দ 
ঢুলিয়। ঢুলিয়া চলি ঘায়। 

ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ব 
হরি বলি অবনী লোটায় ॥ 


২৮৪ শ্ীপৌরপদ-তরজিবী। 


নিতাইর গোরাপ্রেমে গড়া তহ্ছথানি । 
গদাধর মুখ হেরে লোলিয়া লোলিয়! পড়ে 
ধার বহে সিঞ্চিত ধরণী ॥ঞ॥ 
অদ্বৈত আনম্দ কন্দ হেরি নিতাই'র মুখচন্দ 
কস্কার পুলক শোভা গায় । 
হরি হরি বোল বলে পুন গৌর গৌর বলে 
প্রিয় পারিষদগণ ধায় ॥ 
গোলোকের শ্রেমবন্ত1 জগত করিল ধন্া 
৮. অতুল অপাঁর রসসিন্ধু। 
যাতিল জগত ভরি নিভাই চৈতন্য করি 
রায় অনস্ত যাগে এক বিন্দু ॥ 


৫৩ পদ। সুহই। 

বড়ই দয়াল আমার নিত্যানন্দ রায় রে, 

কাজালের ঠাকুর । 
ঘরে ঘরে খ্রেমধন, যাচির়। বিলায় রে, 

তরাইল আদ্ধল আতুর ॥ 
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে প্রেমার আবেশে রে. 

যেন যদ্মত্ত মাতোয়ীর! | 
খেনে খেনে কাদে আর, থেনে খেনে হাসে রে, 

ভাইয়ার ভাবেতে জ্ঞানহারা ॥ 
কপাপিস্ধু দীনবন্ধু, নিতাই দয়াল রে, 

অগতির গতি প্রেষদাতা। : 
অনস্ত দাসের হিয়া, দিবানিশি মাগে রে, 

নিতাইর পাদপদ্ম রাতা ॥ 


৫৪ পদ। ধানশী। 
প্রেমে মত্ত মহাঁবলী চলে দিগ দিগ দলি 
ধরণী ধরিতে নারে ভার । 
অঙ্গভঙ্গী সুন্দর গতি অতি মস্থর 
কি ছার কুপ্রর মাতোয়ার ॥ 
প্রেমে পুলকিত তন্ধ কনক কদন্ব জনক 
প্রেমধারা বহে ছুটী আখে। 
নাচে গায় গোরাগুণে পুরুব পৈড়াছে মনে 
ভাইয়া ভাইয়! বলি ভাকে ॥ 


হুঙ্কার মাললাটে কেশরীর রব ছুটে 
গুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডীর জনা । 

লগুড় নাহিক সাতে অরুণ কঞ্জক হাতে 
হলধর মহাবীর বাল। ॥ 

কেবল পতিতবন্ধু রত্বের রতনসিন্ধ 
অন্ধের লোচন পরকাশ । 

পত্তিতের অবশেষে রহিলেক গুধ্বদাসে 
পুনঃ পু" না কৈল তল্লাস ॥ 


৫৫ পদ । বেলোয়ার। 


ঢটর ঢর শোণ কননতকু সুন্দর 
নটপট পাগ শিরোপরি বনিয়া। 
জিনি গজরাজ চলত মুদ্‌ মন্থর 


মঞ্জীর চরণে বাজত রণঝনিয়। ॥ 
আয়ত অবধৃত নিত্যানন্দ রায়। 
গৌর গৌর বলে ঘন মালসাট মানে 
ভাবে অথির তম্থ থির নাহি পায় ॥ঞ॥ 
অশিরল নীপফুল পুলক কুলসন্কু ল 
ঢরকত নম্বানে লোর অনিবার । 
ভাইয়া অভিরাম বামে অবলম্বই 
প্রেমরতন করু জগতে বিখাঁর ॥ 
ছুরগতি অগতি পতিত হেরি জনে জনে 
ষাচি দেয়ত হরিনামক হার। 
এছন সদয়- হৃদয় নাহি হেরয়ে, 
বঞ্চিত দুরমতি মোহন ছার ॥ 
৫৬ পদ । শ্রীরাগ। 
মরি যাই এমন ঘ্িতাই কেন না ভজিল। 
হরি হরি ধিক আরে কি বুদ্ধি লাগিল মোরে 
হাতে নিধি পাইয়। হারাইল ॥এ। 
এমন দয়ার সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু 
ত্রিতৃুবনে আর দেখি নাই। 
অবধৃতবেশে ফিরি জীবে দিল নাম হরি 
হাসে নাচে কাদে আরে ভাই ॥ 
নিতাইর প্রন্তাপ হেরি যম কাপে থরহুরি 
পাছে তার অধিকার ঘায়। 


হরে কৃষ্ণ ছরিনাম 


মোহন মর্দেতে অন্ধ 


আীগোৌয়পদ্-তয়জিলী । 
পাপী তাপী যত ছিল নিসাই সব নিস্তারিল 


এড়াইল শমনের দায় ॥ 

বলে নিতাই অবিশ্রাম 
ভয়ে শমন দূরে পলাইল । 

বিষয়ে রহিল বন্ধ 
নিতাই ভজিতে না পাইল ॥ 


৫৭ পদ। পঠমঞ্জরী । 


দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে । 
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে ॥ 
জয় প্রেম-ভক্তিদাতা পতাকা তোমার । 
উত্তম অধম কিছু না কর বিচার ॥ 
প্রেমদানে জগজ্জনের মন কৈলা সুখী । 
তুমি দয়ার ঠাকুর আমি কেন দুঃখী ॥ 
কানুরীম দাস বলে কি বলিব আমি । 

এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ॥ 


৫৮ পদ। বরাড়ী। 


আরে মোর পছ নিতাইচাদ। 
ঘরে ঘরে পাতে প্রেমের ফাদ ॥ 
তাপিত অখিল সকল জনে। 
সিঞ্চিত সকল নয়ান কোণে ॥ 
অপার করুণা গৌড়দেশে । 
নাচিয়। বুলেন ভাবের আবেশে ॥ 
গদ গদ কহে ভাইয়ার কথা। 
প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা ॥ 
আর ক গৌরন্থন্দর তঙ্কু। 
পুলকে কদস্ব কেশর জঙ্গ | 

- বিবিধ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ । 
ভকত যিলিয়া করত রঙ্গ ॥ 
ঢলিতে ঢলিতে কত ন! ভাত্তি। 
কমল চরণে খঞ্জন গতি ॥ 
করুণা শুনিয়া বাল আশ । 
প্রেম লাগে পদে এ কাছ দাস! 


৫৯ পদ। কল্যাণ। 


আয়ত নিত্যানম্দ অবধৃত চাদ । 
সহজ গমন নটন গতি সুন্দর 
ত্রিভৃবন জন মোহন ছাদ। পু ॥ 
বয়ন নয়ন স্থবিমল স্থুন্দর 
অজ মধুলিহ ভূজযুগ ভাতি। 
অরুণাধরছ্যুতি অরুণিহ শোভে অতি 
দশন মোতিফল পাতি ॥ 
ভবভাপিত জন সিঞ্চহ সকরুণ 
বচন পীষুষ-রস ধারে । 
হবেরুফ নাম কিরণে নাশই সব 
ছুর্ববাসনা আধিয়ারে ॥ 
চৌদিকে সঙ্গী রঙী উড্ভুমণ্ডল 
নিশি দিশি চাদ পরকাশে। 
শ্রীজাহ্ৃবাবল্লভ শ্রীপাদপল্লব 
আশে শ্রীকান্গ দাস ভাষে ॥ 


৬ পদ। ধানশী । 


প্রেমে মাতোয়ার। নিতাই নাগর । 
অতুলিত প্রেম দয়ার সাগর ॥ 
প্রেমভরে অস্তর গর গর। 

না! জানেন পু কে আপন পর ॥ 
হেন দয়া কোথা এ ধরণী পর। 
দেক় প্রেম বেদবিধি অগোচর ॥ 
পাতকী উদ্ধার কাধ্য নিরস্তর | 
পতিতের ছুখে নেত্র ঝর ঝর ॥ 
ষাচি প্রেম দেয় সবে অকাতর । 
অফুরস্ত যেন ভাণ্ডার সুন্দর ॥ 
কান্ধু দাস কহে জুড়ি দুই কর। 
পদে দিহ স্থান এ দীন কিস্কর ॥ 


৬১ পদ । স্ত্রীরাগ। 


নিতাই করুণাময় অবতার । 
দেখি দীনহীন করয়ে প্রেমদান 
আগম নিগম সার ॥ পু ॥ 


চি 


২৮৬ | | শ্রীশৌর পদ-তরঙ্গিলী ৷ 


সহজে ঢর ঢর সজল নিরমল 
কমল জিনিয়া দিঠি শোভা | 

বদন্যগ্ডল কোটি শশধর 
জিনিয়৷ জগমনলোভা ॥ 

বচন অমিয়া শ্রবণে দুরে গেল 
পাতকির মন-আধিয়ার ॥ 

অজ চক্কণ মদনমোহন 
কঠে শোভে মণিহার ॥ 

নবীন করিকর জিনিয়া ভূজবর 


তাহে শোভে হেমমন্ব দণ্ড। 
হেরিয়া সব লোক পাশরে ছুঃখ শোক 
খণ্ডয়ে হ্দয়ে পাষণ্ড ॥ 
নিতাইর করুণায় 
পৃরল জগজন আশ। 
ও প্রেষলেশ পরশ না পাইয়া 
কাদয়ে হরিরাম দাস ॥ 


অবনী ভাসল 


৬২ পদ। ম্মৃহই। 


জয় কয় নিত্যানন্দ রায়। 

অপরাধ পাপ মোর তাহার নাহিক এর 
উদ্ধারহ নিজ করুণায় ॥ & ॥ 

আমার অসত মতি তোমার নামে নাহি রতি 
কহিতে না বাসি মুখে লাজ । 

জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্মঘাত 
অতএ সে মোর এই কাজ ॥ 

তুমিও করুণাসিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু 
এবার করহ যদি ত্যাগ । 

পতিতপাবন নাম নিশ্মল সে অন্ুপা্ 
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ? 

পুরুবে ষবন-আদি কত কত অপরাধী 
তরাইছ শুনিয়াছি কানে। 

কৃষ্ণদাদ অন্থমানি ঠেলিতে নারিবে তুমি 
যদি ঘ্বণা না করহ মনে ॥ 


৬৩ পদ ।. স্্রীরাগ। 


অদন্দোষদরশি মোর প্রভু নিত্যানম্দ। 

না ভজিঙ্গু হেন প্রভুর চরণারবিন্দ ॥ 
হায় রে না জানি মুই কেমন অস্্র। 
পাঞা না ভজিস্ব হেন দয়ার ঠাকুর ॥ 
হায় রে অভাগার প্রাণ কি স্থখে আছহ। 
নিতাই বলিয়া কেন মরিয়া না যাহ ॥ 
নিতাইর করুণ! শুনি পাষাণ মিলায় । 
হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায় ॥ 
নিতাই চৈতন্ত অপরাধ নাহি মানে । 
যারে তারে নিজ প্রেমভক্কি করে দানে ॥ 
তার নাম লইতে না গলে মোর হিয়া । 
কষদাস কহে মুই বড় অভাগিয়। ॥ 


৬৪ পদ) ধানশী 


গ্রোরাঞ্জেমে গর গর নিতাই আমার । 
অরুণ-নয়নে বহে স্থরধুনীধার ॥ 
বিপুল-পুলকাবলী শোছে পন গায়। 
গজেন্রগমনে হেলি ছুলি চলি যায়॥ 
পতিতেরে নিরখিয়া দু-বাহু পসারি। 
কোলে করি সঘনে €বালয় হরি হরি ॥ 
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর। 
“মরহরি অধম ভারিতে অবতার ॥ 


৬৫ পদ। কামোদ। 


প্রভু নিত্যানন্দ রাম ন্ূপে শুণে অগন্ঠপাম 
পল্মাবতীগর্ভে জনমিলা । 

নিজ গণ লৈয় সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রঙে 

| শ্রীএকচক্রায় বিলাসিলা ॥ 

গোরা অবতীর্ণ হৈলে সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছলে 
বাহির হইল ঘর হৈতে। 

তীর্থ পর্যাটন করে বিংশতি বধের পরে 
আনন্দে আইলা নদীয়াতে ॥ 

পাঞা প্রাণ গোরা্টাদে পড়ি সে প্রেমের ফাদে 
দণ্ড কম্গুলু ফেলে দুরে । 


আীগৌরপদ-তরঙ্জিতী | ২৮৭ 


মদা মৃতি সংকীর্ভনে ক্ষেত্রে চলে গ্রভূ সনে ঘন ঘন গোর বলে । 

প্রত দণ্ড তিনখণ্ড করে ॥ হেম-ধরাধর, তনু অস্থথন, ভাসয়ে আনন্দ-জলে ॥ 
্রতুর আদেশ মতে গড়ে আসি ক্ষেত্র হৈতে করুণায় উমড়য়ে হিয়া । 

প্রভূমনোহিত কর্ম কৈলা দীনহীন জনে, করে মহাধ্বনি, প্রেমচিন্তামণি দিয় ॥ 
দাস নরহরি গতি বস্থ জানবার পতি কিবা ভাবে মন্দ মন্দ হাসে । 


যারে তারে প্রেম বিলাইল! ॥ 
৬৬ পদ। কাঁষোদ। 


কুষের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন। 
বারুণী রেবতী ছুই প্রিয়া প্রাণধন ॥ 

ধন্য কলিষুগে সেই নিতাইন্ন্দর | 
চৈতন্ত-অগ্রজ পল্মাবতীর কোঙর ॥ 
বন্ধা-জাহ্নবা-প্রাণ-পতি প্রেমময় । 
নিজগুণে প্রত জীবে হইলা নদয় ॥ 
গোরাপ্রেমে মত্ত দিবানিশি নাহি জানে । 
পবিত্র করিল মহী প্রেমামবৃতদানে ॥ 
গোরা-অন্ুরাগে সে অরুণ তন্মখানি । 
ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি ॥ 

শবণে কুণুল দোলে মুনি-মনোলোভা । 
আজাম্ুলম্িত ভূজ নিরুপম শোভা! ॥ 
পরিসর বুক দেখি কেবা নাহি ভূলে । 
সতী কুলবতী তিলাঞচলি দেয় কুলে ॥ 

ও টাদবদনে সদা বোলে গোরা গোরা । 
বুক মুখ বাহিয়! নয়নে বহে লোরা ॥ 
প্রিয় পরিকরগণ সহ সে আবেশে । 
সংকীর্তন সুখের সায়রে সভে ভাসে ॥ 
স্ুবনমোহন ছাদে নাচে গুণনিধি | 


নরহরি কহে কুলবতী সতী, ধৈরজ ধরম নাশে ॥ 


৬৮ পদ। ধানশী। 


কিবা নাচই নিতাইাদ । 
ঝলমল তন, অনুপম-শোভা, অখিল লোচনফাদ ॥ প্র ॥ 
কি নব ভঙ্গীতে ,চাহি চারি ভিতে,না জানি কি রঙে ভোর1। 
আজানুলস্থিত, ভুজধুগ তুলি সঘনে বোলয়ে গোরা ॥ 
কীর্তনবিলাস, রসে ভাসে সদা, প্রিয় পাঁরিষদ লৈয়!। 
দ্রীন হীন জন, ধায় চারিপাশে। করুণাবাতাস পাইয়া ॥ 
মাতিল সকলে, ভানে প্রেমজলে, কলির দরপ দূরে । 
নরহবি পদ গুণ গণি গণি, কেবা না জগতে ঝুরে ॥ 


৬৯ পদ! আশাবরী। 


আজু আনন্দে নিতাইচাদে। 
শোভাময় দিংহাসনে বসাইয়া, কেহ না ধৈরজ বাধে ॥ঞ। 

স্থবাসিত গঙ্জাজল লৈয়1। 

পাড় মন্ত্র মাথে ঢালে জল, দামোদর হরধিত হৈয়া ॥ 
জম জয় ধ্বনি করি। 

মানুষে মিশাঞ্াা, স্বরগণে শোভা, নিরখে নয়ান ভরি ॥ 
কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে । 

পাইয়া শুফবাস নরহরি, চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥ 


দেবের ছুর্লভ সব শোভার অবধি & 


৭০ পদ । বেলাবলী ব1 মঙ্গল। 


চাহিতে নিতাইচাদে কেব! থির পায়। 88 নিতাইচাদের 
পাষাণ সমান হিয়া সেহ গলি ষায়। অধিবাসে কিবা শোভার ঘটা । 
পাতকী পতিতে করুণার নাহি পার। নিরুপম-বেশে বিলাসয়ে ভালে 
হেন পু না ভজিল নরহরি ছার ॥ ঝলমল করে অঙ্গের ছটা॥ 
কত শত মন- মথ-মদহরে 
৯: পদ মানার? হাসি নিশামুখ চক্মা চারু । 
আহা মরি কি নিতাইর শোভা । কঞ্জদলদলি ললিত-লোচন 


কত ন। ভঙ্গীতে নাচে তুজ তুলি, অখিল ভুবনলোজ] ॥ 


চাহনি ন! রাখে ধৈরজ কারু॥ 


 চারিপাশে বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে গান বরু গুণী তালশ্রতি হুর, রাগ মূরছন গ্রাম-হমধুর, 
চারু-ভজশ হেরি হর হিয়া। নটত নর্তক উঘটিত কতক খৈতা থৈ থৈ নিনি নি না। 
নারীগণ-মন উত্ধলে উলসে বাদ্যবাদক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট না হোত পটতর 
ঘন ঘন উলু লুলুলু দিয়! ॥ থোক্ক না ন। না না থুক্গ থুঙ্কট ধোধিলঙ্গ থিকি ধিকি নিন 
নানা বান্ধধনি ভেদয়ে গগন দীপদমকে অসংখ্য ক্ষিতিপর, দিবস লব ভেল রজনী উ্জো 
নাচে নর্ভক কি মধুর গতি । বিপুল কলকলধ্বনি-নিরত সব লোক গতি-পথ শোহয়ে 
জয় জয় রবে ভরয়ে ভুবন গগনগত লখি দেব অলখিত, সরস বরষত কুম্থম পুলকিং 
ভণে ঘনশ/াম কৌতুক অতি ॥ দাস নরহরি পক অতুল বিলাস জনমনমোহয়ে ॥ 
৭১ পদ। ভূপালী। ৭৩ পদ। ধানশী। 
বন্গধা জানব! দেবী শোভাবধি হুবনপাবন নিতাই মোর । 
অধিবাস-ভূবা-ভূষিত তন্থ। না জানি কি ভাবে সদাই ভোর ॥ 
ঝলমল করে চারু রুচি ছট। গোরা গোরা বলি ছুবাহু তুলি। 
তড়িত কুক্কুম কেতকা জন্থ॥ মত্ত গজ যেন চলয়ে ঢুলি ॥ 
চারিপাশে বিপ্র- গণ ধন্য মানে কণ্ঠে ঝলমল মালতীমালা । 
চাহি কন্তাপানে হরষ হিয়। | পরিসর বুকে করয়ে খেলা ॥ 
বেদধ্বণি করি করে আশীর্বাদ « স্থললিত-মুখে মধুর হাসি। 
ধন্য ছূ্ববা ছু মন্তুকে দিয়! ॥ টাদে ঢালে যেন অমিঞএারাশি ॥ 
পণ্ডিতঘরধী ধরণীতে পদ টলমল জলজারুণ আখি। 
না ধরয় হিয়া ধৈরজ বাধে । সে চাহনি চারু করুণা মাথি ॥ 
বিবিধ মল করু স্থীকুল বারেক সে ত্বাখে দেখয়ে যারে। 
উলু লুলু দেই কত না সাধে ॥ প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে ॥ 
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বান্ধ বাজে বনু দীনহীন ছুঃখী কিছু না বাছে। 
কোলাহল নাহি তুলনা দিতে । হেন প্রেমদাতা কে আর আছে ॥ 
ভণে নরহরি স্বরনারী অলখিত নরহরি হেন প্রত না ভজি। 
দেখে কত কৌতুক চিতে ॥ বিষয়বিশেষে রহিল মজি ॥ 
৭২। দেশপাল। ৭৪ পদ। ধানশী। 
কোটি মনম্থ-গরবভর-হর পরম স্থঘড় নিতাই হলধর, নিতাই গুণনিধি শোভার অবধি 
করত গমন চড়ি নব চৌদোলে ছবি ছল ছলকয়ে। কি হুধায় বিধি গড়িল সাধে। 
বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাতি ভূষণ অজে বিলসত, প্রভাতের ভাঙ্গ জিনি তশ্থছট। 
ললিত লোচন-কঞ্ড মুখ মৃদুহাস মঞ্জুল বালকয়ে ॥ হেরিয়া কেমন ধৈরজ বীধে ॥ 
রূপ পীবইতে মত্ত অতিশয়, করত ভূ্থরবৃন্দ জয় জয়, আজ্ানুলম্থিত ভু তুজগম 
বন্দীগণ-মন-মোদিত ঘন ঘন বিমল যশ পরকাশয়ে। ভঙ্গী নিরুপম রঙ্গেতে ভাসি । 
তেজি নিজ নিজ গেহ ধায়ত, নারী পুক্রথ নমেহ পান্নত, বদন শরদ- বিধু-ঘটা বন 


নিরখি রঙ্থ চু ওর নিমিখন-দরশরসন্গথে ভাসয়ে ॥ বরিষয়ে হ্থধা ঈষৎ হাসি ॥ 


গোরা গোরা বলি "গর গর হিয়া 


হেলি ছুলি চলে কুঞ্জর পারা। 
টলমল জল- জারুণ-লোচনে 
ঝর ঝর ঝরে আনন্দধার] ॥ 
সর-নরগণ ধায় চারিপাশে 
সে ছলহ পদ পরশ-আশে | 
দাস নরহরি পু পরতাপে 


লী কলিকাঁল কাপয়ে ত্রাসে ॥ 


৭৫ পদ। কামোদ। 


নিতাই করুণানিধি। আনি মিলাইল বিধি ॥ 
দীনহীন ছুধী জনে । ধনী কৈল প্রেমধনে ॥ 

প্রিয় পরিকর সঙ্গে । নাচিয়। বুলয় রঙ্গে ॥ 

নাজানি কি প্রেমে মাতি। নাজানে দিবস রাতি ॥ 
গোর! গোর| বলি কাদে । তিলে না ধৈরজ বাধে ॥ 
ধুনি ধুদরিত দেহা। তা! হেরি কে ধরে থেহা ॥ 
গুণে কেব! নাহি ঝুরে। একা নরহরি দুরে ॥ 


৭৬ পদ। ধানশী। 


গোরাপ্রেমে মাতিয়া নিতাই। 
জগত মাতায় সকরুণ দিঠে চাই ॥ 
নাচয়ে আজান বাহু তুলি। 
পতিতের কোলেতে পড়য়ে চুলি ঢুলি ॥ 
কতুখে হিয়া না উথলে। 
মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে ॥ 
প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা। 
মদন মূরছি পড়ে দেখি বূপছটা ॥ 
স্থটাদবদনে মৃদু হাসি। 

, কহিতে মধুর কথা ঢালে ন্ধারাশি ॥ 
কি নব ভজিমা রাজ। পায়। 
নরহরি-পরাণ মজিল মেনে তায় ॥. 


৭৭ পদ। গুজরি। 

ভুবনে জয় জয় নিতাই দয়াময় 
হরয়ে ভবতয় নিজগুণে। 

অধম ছুরগত তাহারে উনমত্ত 
করই অবিরত প্রেমদানে ॥ 

গৌরহরি বলি নাচছে বাহ তুলি 
পড়য়ে চুলি ঢুলি ক্ষিতিতলে । 

কোমল কলেবর কি হেম-ধরাধর 
সে ধূলি ধূসর শোহে ভালে 

ঞ্জিনি কমলদল নম্বন উলমল 
সঘনে ছল ছল অলধার!। 

ব্দনে মৃদু হাঁসি ঢালয়ে সুধারাশি 
কলুষ-তমনাশী শশী পারা ॥ 

কি ভাবে গর গর কাপয়ে থর থর 
রঙ্গ কি কব নরহরি দাসে। 

অখিল চরাচর নিরধি পু বর 


ভূলল ছুঃখভর স্থথে ভাসে ॥ 


৭৮ পদ । বেলাবলী । 


'নিত্যানন্দ হরষ হিয়া মাহ। 

অঙ্থক্গ নিহারি বিসারি সকল উহ 
শোভা-সায়রে করু অবগাহ ॥&॥ 

মনহি বিচার করত হাম পূরুবহি 
পেখনু অপরুপ শ্যামর দেহ । 

তদধিক চিত হরিলেত গৌরতন্থ 
কি বুঝব অতএ গৃঢ় রস এহ ॥ 

এ অতি ছুলহ . অব কোই ভাতিক 
করি প্রসন্জ বরণে অব মাগি। 

কবহু ন ইহ বিচ্ছেদ সতত মম 
লোচনযুগে জগ রছে ইহ লাগি ॥ 

এছে আশ কত উপজত অজ্ধর়ে 
প্রেমক-গতি অতুল অপার। 

চাহত বিহিক নয়নময় তন্থ পুন 
আতুৰ নরহুরি পই অনিবার ॥ 


২৯০৩ 


শ্রীগৌরপদ-ও রঙ্গিনী | 


৭৯ পদ। বেলোয়ার। 
ভাইক ভাবে মত্ব- গতি বিরহিত 
ৃ পল্মাবতীক্কত অতিশয় ধীর । 
খন ঘন কম্পত জন্গু মন্খাবলা 
লসত পুলকাকুল ললিত শরীর ॥ 
ছুটি পড়ত উব- হার চাক্ষ কচ- 
ভূষণ বসন ন সম্বরু তায়। 
গ্ৌরবরণ বয় তাকর অলখিত 
বুঝি তুৰিতহি সব লৈত চুরায় ॥ 
উপজত কত আনন্দ চিত্ত মধি 
ঝর ঝর ঝরত সুলোচন-লোর। 
ও মুখচন্দা- সুধাতি পান করি 
বমন করত বুঝি লুব্ধ চকোর ॥ 
অঙ্গুরি-পর ভর করি রছ ঠাটহি 
উদ্ধ করত কর-যুগ অন্গপাম। 
কনক-ধরাধর ধরণী ত্যজি বুঝি 
গগন গমন করু ভণ ঘনশ্যাম ॥ 
৮০ পদ। বেলোয়ার। 
সপরূপ পন্থাক প্রেম বিহারি | 
গর গর গআন্তর তরল অঙ্গ-গতি 
"অথিব চবণ ধৃতি ধরণ না পারি ॥ ধু ॥ 
দূরভি দূব অব- লকি তুরিত গতি 
গুল নিয়ড়ে স্বঘড় অভিরাম। 
ধিক গ্বশ বশ নাভি বসন পৰি- 
ছাঁকর কক্ষে ধরল কর বাম ॥ 
গৌরক মুখচন্দ নিরখি ঘন হাসত 
মু যুদ্ধ অধর উঞজোর । 
'আন্গপম উঙ্গী ভূরি শোভা শুভ 
শারদবরণ শকত নাহি থোর ॥ 
ইহ নিতাই বিশ্ক গৌর-বিমলপাধপদ্ম 
পাওব বলি ঘষে কর আশ। 
সো ত্রিজগত মধি মুরখ এক সব 


বিফল নিচয় ভণ নবহরি দাস ॥ 


৮১ পদ। বেলোয়ার। 


বিলসে নিতাইটাদ রসভূপ। 
অরুণ মিলিত কল- কাচন কুস্কুম- 
পুঞ্জ-গঞ্জি সগবঞ্চন রূপ ॥ঞ॥ 
ঝঙ্গমল অঙ্গ- বলনি অতি অদতভূত 
কোমল শিরীষ-কুস্থম বহুদুর। 
কুলবতী যুবতী ধরমভয়-ভণ্- 
তন্গ-সৌরভ দশ দিশ ভরি পুর ॥ 
মধুরিম অধরে মধু মুছুছাসি 
বরিষে সুধা বিধুবদন উজোর। 
(মাতিম্দাম দমন দ্যুতি দশনব, 
বসন স্থরুচির চিবুক চিতচোর ॥ 
বিমল বিশাল কম্লদললোচন 
ডগমগ রঙ্গে ভঙ্গী কত ভাতি। 
বঙ্ধুরব ভুক্ষবর বৃঞ্ক অতমন্ত ধন 
৭ নিন্দই ভূজগ তৃঙ্গকুল পাতি ॥ 
তিলফিত ভাল চপল ক্রতিবুগ্ুল 
 নাস। গরুড় চঞু-রুচিকারী। 
্লগঠন গণ্ড গীম গরবিত ওক 
ভুজধুগ দ্বিরদ শুণ্ড মদহারী ॥ 
ত্রিভুবনবিজয় বক্ষ বর পরিপর 
কঠিন কপাট কি পটতর হোয়। 
নাভি সরস শৈবাল লোম লম 
ভ্রিবলি ত্রিবেণী কো। ধরু ধৃতি জোয় ॥ 
ধৈরজ ধরি কো সিবজিল সুন্দর 
কেশরী গরব ধরব কটি ঙ্গীণ। 
জন-যননমন লোভায়ত অপবূশ 
পক্চিরণ নীলবসন অভি চীন ॥ 
পীঁন অজ্ঘযুগ মৃদুল ুশো ভিত 
গুরু উক্ণ পর্ব স্থখদ পরকাশ। 
রাতুল চরণ ৃ চারু নখ কিরণ 
এ নরহরি হাদয়ক তম করু নাশ ॥ 


এপাশ ৩ আপি 
চে 


আগোৌরপদ-তরঙ্গিনী | ২৯১, 


দ্বিতীয় উচ্ছাস । 
অদৈতাঁচার্ধ্য। 

পদ। ধানশী। 
জয় জয় অদভূত, সো পন্থ অদ্বৈত, স্থরধুনী সন্গিধানে । 
জথি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে, বসন তিতিল ঘাসে ॥ 
নিঙ্জ পভ মনে; ঘন গরজনে, উঠে জোড়ে জোড়ে লক্ষ । 
ডাকে বাছ তুলি, কাদে ফুলি ফুলি, দেহে বিপরীত কম্প ॥ 

ূ ১ 

শাদ্বদ ০ষ্কারে, সথরধুনীতীরে আইঙগা নাগররাজ । 
তামর পিরীতে, আইল। তুরিতে, উদয় নদীয়া যাঝ ॥ 
জম মাছানাধ, করল বেকত, নঙ্দের নন্দন হবি! 
হ এন্দাণণ, অদ্বৈতচরণ, হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ 


২পদ। তুড়ী। 
গর জয় অদ্বৈত আচার্ধ্য দয়া মুয়। 
বার হহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥ 
(প্রেমদাত সীতানাথ করুণাসাগর | 
যাব প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥ 
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়। 
প্রেমরসে সেজন ঠৈততন্তগুণ গায় ॥ 
তাহার পদেতে যেব! লইল শরণ 
সেজন পাইল গোরপ্রেম মহাধন ॥ 
এমন দরার নিধি কেনে না! ভজিলু । 
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলু ॥ 


৩পদ। আশাবরী। 


ঈ অদ্বৈত দয়িত, করুণাময়, রসময় গৌরাঙ্গরায়। 

ত্যান্দ চর, কন্দ যছু মানস, মাহুধ সো করুণায় ॥ 

সগভব দেব, দেবগণ-বন্দিত, যছু সহ একপরাণ। 

ইযুনিগণ, নারদ শুক হুরহ্ৃত) যাক মরম নাহি জান ॥ 

দেখ দেখ, দীন দয়াময় বূপ। 

নে ছুরিত দূর করু ছুরজনে, দেয়ত প্রেম অপ ॥। 

খখি্গ জীবন জন, নিমগন অছুখন, বিষম বিষানল মাহ। 

ও সোই অব জনে জনে, প্রেম করুণা অবগাহ ॥ 
' দয়াময় পছ মোর, সীতাপতি আচাধ্য। 

নই স্থামদাস, আশ পদপন্কজ, অন্থধন হউ শিরোধারধা ॥ 


৪ পদ। ভূপালী ছুটা। 


'আখেত আচাধ্যগুণ কে কহিতে পারে। 
যে আনিল গৌরচন্ত্র জগত মাঝারে ॥ 
হস্কার করি তুলসী দেয় বাবে বাবে! 
নবদ্বীপে গৌর আনি তারিল সংসারে ॥ 
নিত্যানন্দ আসি মিলে প্রতুর আগারে। 
তিনজন এক ভাবে নাচয়ে অপারে ॥ 
হরিবোশ হরিবোল ভাবেতে উচ্চারে । 
আবেশে পড়িলে ভূমে একে ধরে আরে ॥ 
আনন্দ উত্লব করে ভক্তে ঘরে ঘরে । 
সঙ্ধাধণ পছ' পাছে ফিরে দ্বারে দ্বারে ॥ 


৫ পদ । বেলোয়ার। 


রজনী প্রভাত প্রভাকর সম 
অদ্বৈত মন্থাশয় পরুষ উল্লাম। 

করত কক্ষযুগ বাদা নিরন্তর 
গৌর মুখচন্দ্র প্রকাশ ॥ 

ডুশ্দিল দেহ দিশ। জয়কৃত আতি 

(শোভিত তহি নব পুলক বিরাঙ্জ ; 

হত উতি করত গতাগতি অদভুত 
অধিক মত্ত জিতি ঝুঞররাজ ॥ 

লু লহু হসত . লসত দশনাবলী 
শ্বতত কিরণ নিকসত অনিবার | 

অপরূপ কুন্ধ- কুস্থম চু দিশ বুঝি 
বরধত সুঘড় লোভ রিঝআর ॥ 

টলমল নয়ন- যুগণ জঙ্গ ছল ছল 
চরত চারু বারণ নাহি মানি। 

মুক্ত'দাম সদৃশ করু ঝলমল 
নরহরি পন্থক পরাঅব জানি ॥ 


৬পদ। যথারাগ। 


শীভাপতি অতিশয় স্থখে ভোর । 
মনহি বিচার করত মৃদু হসি হসি 
ছে মদন-মদ ন রহল থোর ॥ ঞ | 


অতি অপরূপ ইহ গৌরবরণ বর 
মাদক অস্ত অলপ করি পান। 
মাতল ত্রিজগত সকল বিসারল 
সার করল সচী-তনয়-পরাণ ॥ 
জনমন-প্রবল তাপ তমহারণ 
ককুণালয় স্থপারিষদ চন্দ। 
ছুঃখ শবদ মহি হোত শ্রবণগত 

" ভবন তুবন মধি অধিক আনন্দ ॥ 
মিটল হরষ বিপরীত ভেল 
অব পরিকর সহ কুষ্টিত কলিপাপ। 
হরি হরি কো৷ অধিকার হীন করু। 
নরহরি ভণ পছ' তব পরতাপ ॥ 


৭পদ। যথারাগ। 


অচ্যুত-জনক জনাশ্রয় জগমধি 
বিদ্বিত উদার দীন-ছুঃখহারী | 
করতহি কত কত মনহি মনোরথ 
অধীর হোত পুন রহত সম্ভারী ॥ 
প্রবল লোভ বক্ষ সম নিঃশক্ষহি 
রজনী করেণ সহিত ছিজরাজ | 
লোচন পস্থে লেই বহু যতনহি 
বৈঠায়িল হিয়-আসন মাঝ ॥ 

ভাব কদমব কুন্গম দেই পুত 
তঙ্ছ মন নিরমঞ্ছন করু তায়। 
জয় জয় শবদ উচরি অলখিত মদ 
নাচত জন মন লেত চোরায় ॥ . 
থণে খণে জিতলু'জিতলু বলি প্রফু্ি'ত 
আপহিআপ দরশরস ভোর । 
অনুপম ভঙ্গী নিরখি নরহরি 
হরিদাস আদি সখ কো করু ওর 


৮পদ। যথারাগ। 


পেখনু পু অদ্বৈত মূরতিবর 
কো সিরজল কছু বুঝন ন গেল। 


চম্পক শোণ কুন্ুম্চয় কি এ 
প্রতি অঙ্জে অনঙ্গশরণ বুঝি নেল ॥ 
বিকশিত কুঞ্জ বিপিন মদভঞ্জন 
মঞ্জু বদন মৃছু মধুরিম হাস। 
অধর স্থরঙ্গ রঙ্গকর নিরুপম 
কনকজ্যোতি অতুল পরকাশ ॥ 
লোচন বিমল বিশাল স্থরসমক়্ 
ভঙ্গী ভুবন জয় ভরু রুচিকারী। 
নাসা সরস ভাল ললিত শ্রুতিগণ্ড 
কনক মুকুর দরপহারী ॥ - 
স্ুগঠন ক কন্ধু সম সুন্দর 
ভূজযুগ জান্থবিলঘ্িত চারু। 
ঝলমল পীন বক্ষ পরিসর হেরি 
ধৈরজ ধরইতে শকতি ন কারু ॥ 
অপর্ধপ নাভি গভীর স্থৃতঙ্গরুহ 
কপুরবললী জন্গ শোহত অশেষ। 
চীন বসন পহিরণ স্থুরীতি অতি 
বিলসিত সিংহদমন কটিদেশ ॥ 
উলট কদলি উরু পরম মনোহর 
সুখ সথগুল্ফযুগল অঙ্গপাম। 
পদতল অরুণ কমলকুলদল লয়ে 
নখমণি কিরণ নিছনি ঘনশ্াম ॥ 


' ৯ পদ। কামোঁদ বা বেলাবলী। 


শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ভূপ মোর । 
গৌরপ্রেমভবে গর গর অস্তর 
অবিরত অরুণ নয়ানে ঝরে লোর ॥&॥ 
পুলকিত ললিত অঙ্গ ঝলমল কত 
দিনকর-নিকর নিন্দি বর জ্যোতি। 
কুঙজরগমন দমন মনোরঞ্জন 
হসত স্ুলসত দশন জন্গু মোতি ॥ 
সিংহগরবহুর গরজত ঘন ঘন 
কম্পিত কলি দূরে ছুরজন গেল। 
প্রবল প্রতাঁপে ৃ তাপন্রয় কুঠিত 
দগজন পরম হৃরিষহিম্বা ভেল ॥ 


পামর পতিত ভকতিয়সে ভাসি। 


নরহরি কুমতি কি বুঝব রজ 


নব গৌরচরিত গুণ তৃবনে প্রকাশি ॥ 
১০ পদ। কামোদ। 


অদ্বৈত গুণমনি সকল রসের খনি 


+ নাভাগর্ভে জনম লভিলা। 


জন্ম নবগ্রাম বজে তথা বিলাসিয়া রঙ্গে 


কিছু দিনে শাস্তিপুরে আইল! ॥ 


পিতা মাতা অদর্শনে গিয়া তীর্থপর্যাটনে 


আসিয়া রহিল! শাস্তিপুরে | 


হৈয়। শ্রীদীতার পতি কত তপ করি নিতি 


আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে ॥ 


নদীয়া বিহার দেখি সদা জুড়াইলা আখি 


নাচিলা কীর্তনে নান! ছাদে। 


আপনার ঘরে পাঞ্া সেবিল! আনন্দ হৈয়া 


স্তাসী-শিরোমণি গোরাচাদে ॥ 


শীলাচলে পন্থ স্থিতি তথা কৈলা গতাগতি 


সবে মাতাইলা গোরা গুণে। 


দান নরহরি কয় শ্রীমত্বৈত দয়াময় 


এ যশ ঘোষয়ে ভ্রিতৃবনে ॥ 
১১ পদ। কামোদ। 


শান্তিপুরপতি পরম স্থন্দর, চরিত বর লীল! যাত। 
ভাবভরে অতি মত্ত অন্থখন, বিপুল পুলকিত গাত ॥ 
প্রবল কলিম্দ-দমন ঘন ঘন, ঘোর গরজি বিভোর । 
গৌরছরি হরি ভণত কম্পই, গিরত সহচর কোর ॥ 
অবনী ঘন গড়ি যাত নিরুপম ধূলিধূসর দেহ। 

ই লোচন ঝরই ঝারঝর জস্থ সশাঙন মেহ ॥ 

দান ছুখিত নেহারি করু করুণা তুবনে পরচার। 

দাস নরহরি পছক বলি বলিহারি পরম উদার ॥ 


্ ১২ পদ। কর্ণাট। 


'শ্রীদদ্‌ অহৈত মুদশ্ছদন গুপভূপ | 
কনক-ভূধর-গরবহারী বরকপ |. 


| প্ীগৌরপদ-তরঙগিধ। ২৯৩. 
করণা-জলধি .  উমড়ি চহাদিশ 


ঝলকত স্থললিত অবিরল পুলক পাতি। 
সঘনে গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি ॥ 
বিদিত ব্রদ্ধাণ্ড মধি বিক্রম অপার | 
প্রবল পাষগুকুল দলই অনিবার ॥ 
ভবভয়বিভঞ্জন মহাঁকরণ-ধাম। 
পতিতপাবন পু ক নিছনি ঘনশ্যাম ॥ 


১৩ পদ। ধানশী। 


জয় দেবদেব মহেশ্বর রূপ। 
অস্থৈত আচাধ্য লীলারসভূপ ॥ 
যার হুহুস্কারে গৌরাঙ্গ প্রকাশ । 
যার লাগি গৌর লীলাবিকাশ ॥ 
শুরু সপ্তমীতে শুভ মাঘ মাসে। 
জনমিল! জেহ কুবের শুরসে ॥ 
নাভানন্দন শ্রীমদদ্বৈত প্‌ । 
দাস নরহরি পদে মতি রহ ॥ 


১৪ পদ। ভূপালী। 
জয় জয় সীতাপতি পন মোর । 
কনকাচল জিনি মুরতি উজোর ॥ 
অবিরত গৌর প্রেমরসে মাতি। 
ঝলমল অবিরল পুলক পাতি ॥ 
গর গর অঙ্গ অথির অনিবার। 
ঝরই নয়ন জঙ্থ স্থুরধুনীধার ॥ 
হসই মধুর মু গদ গদ বাণী। 
জপই কি কোউ মরম নাহি জানি ॥ 
দীনহীন পামর পতিত নেহারি। 
করই কোরে তুজযুগল পসারি ॥ 
বিরত সেই রতন অন্থপাম। 
বঞ্চিত করমদোষে ঘনশ্যাম ॥ 


১৫ পদ। গুজ্জরী! 


কি ভাবে বিভোর মোর অদ্ধৈত গোসাঞী রে, 


ও ছুটী নয়ানে বহে লোর!। 


মধুর মধুর হাসি ও চাদবদনে রে 


সনে বলয়ে গোর! গোরা 1 


২৪2:৪. .. আীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 
 শিরীষ কুহ্ছম জিনি তন অন্থপাম রে, 2 কনক কেতকী কুম্কুম্‌ জিনি, সুচারু কূপের ছটা। 


বিপুল পুলক তাছে শোহে। গর গর গোরাপ্রেমে অতিশয় শোভয়ে পুলক ঘটা ॥ 
কি ছার কুঞ্জরগতি অতিশয় শোভা রে, নিরুপম বিধুবদন ঝলকে ঘন গোরা গোরা বুলি। 

ভঙ্গীতে ভূবনমন মোহে ॥ ছুনয়নে ধারা বহে অবিরত, নাচয়ে ছুবাছ তুলি ॥ 
শিরেতে সুন্দর শিগা পবনে উড়ায় রে, | পতিত পামরে ধরি করে কোরে অমূল রতন যাচে। 

মালতীর মাল! গলে দোলে। নরহরি পথ বিনে কি এমন দগ্ধালু ভুবনে আছে ॥ 
আজাঙ্গলদ্ষিত ছুটা বাছ পলারিয়া রে, 

পতিতে ধরিয়।৷ করে কোলে॥ ১৮ পদ। আশাবরী। 


ব্দ্ধার দুর্লভ প্রেম ভকতি রতন রে, 
জনে জনে যাচে কত বধপে। 


নরহরি হেন কপাময় প্রতু পাঞ্া রে, তকতি রতন করি বিতরণ 
জগতে কররে ধনি ॥ 


কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া। 


দেখ অদ্বৈত গুণের মণি। 


না ভজি মিল ভবকুপে ॥ 


গো গোরা বুলি নাচে তৃঙ্গ তুলি 

১৬পদ। ধানশী। ঘন কাখতালি দিয়া ॥ 
নাচয়ে অহৈত প্রেমরাশি। দুটা নয়নে আনন্দধারা। 
গোরাগুণগরবে না জানে দিবানিশি ॥ পুলক ধলিত তণ্ঠ স্বুললিও 
গোরা গোর। বলিতে কি স্থ। ঝলকে কনক পারা ॥ 
বিহরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ ॥ মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি। 
গোর! বলি মারে মালসাট । কি নব ভঙ্গীতে চাহে চারি ভিতে 
ভয়ে কাপে কলি পলাইতে নাহি বাট ॥ মধুর মধুর হাসি ॥ 
গোর! নামে কি ভাব হিয়ায়। পহু বেড়ি পরিকর সাজে । 
পুলক-ধলিত তন্থু ঘন দোলায় ॥ মধুর জম্থরে গায় ধীরে ধীরে 
পরিকর সে না রসে মাতি। খোল করতাল বাজে ॥ নব 
গায় গোরাাদের চরিত কত ভাতি ॥ তাহ শুনি কে ধৈরজ বাধে। 
কিবা খোল করভাল ধ্বনি । দীন হীন যত তারা উনমত 


কুলের বৌহারি কাদে সে শবদ শুনি ॥ 
ভূবন ভরিল ওনা যশে। 

দীনহীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে ॥ 
নরহরি জীবনে কি সথখ। 

হেন দয়ামন়্ পন চরণে বিমুখ ॥ 


১৭ পদ। কামোদ। 


দেখ মোর অদ্বৈত গুণমিধি | 


না জানিয়ে কত লাধে ধা দিয়া এ ভঙ্গ গঠিল বিধি ॥ঞ। 


নরহরি পড়ু ঘার্ধে ॥. 


১৯ পদ । সুহই। 


কি ভাবে অদৈতটাদ অভভুত জম্ফ দেই বাঁরপাপে । 
হস্কার গর্জন করে ঘন ঘন তয়েতে পাও কাগে ॥ 
অষ্ট অট্ট হাসে কি রস প্রকাশে, কেহ না গায় ছে খা? 
অরুণ-নয়ানে চায় চারি পানে, পুলকে ভরয়ে গা। 
ভুবনমোহন গোরা গুণগণ, শুনয়ে যাহার মুখে। 


- ॥ 
ছুবাহু পসারি তারে কোরে করি, নাচয়ে পরম থে 


ভ্ীগৌরপদ-ওরঙ্গিণী র 


পণতল ভালে, মহীতল হালে, ভঙ্গী কি উপমা ভায়। 
নিজ বাছ বলে, বলী কলিকালে, ঘনশ্তাম যশ গায় ॥ 


২৩পদ। টোরি। 


অদ্ধৈত গুথমণি অবনী করু ধলি 
ভকতিধন ঘন বিতরণে । 

দা্গতে প্রিযুগণ আননেো নিমগন 

৯ নাচছে গোরাগ্তণ কীরতনে ॥ 

1$ নব ভঙ্গিভরে মপন-সদ হরে 
ঝলকে নিরুপম রুচি ছট।। 

শিএুষ ফল জিনি মুল তন্থথানি 
তাঞে বিপুল পুলকের ঘটা ॥ 

লক শোভে ভালে মালতীমাঞা গলে 
দোলয়ে যজ্জস্থত্র নেক্রলোভা। 

অতুল কুজ তুলি ফিরযে হেলি ছুলি 
চরণ চারু চালনি কি শোভা ॥ 

নঘনে গৌরহরি বোলয়ে উচ্চ করি 
ঝরয়ে সুধ! জানি মুখচাদে। 

করুণ চাঠনিতে কে পারে ণির হৈতে 
পতিত নরহুবি হেরি কাদে ॥ 


২১ পদ। ধানশী। 
দাহানাথ মোৰ অদবৈতটাদ | প্রেনময় মহ। মোহনফাদ ॥ 
থা হারে প্রকট গোরা । নিভ্যানন্দ সচ আনন্দে ভোরা॥ 
নম পণ করুণা-সিন্ধু। পতিত অধম জনার বন্ধু ॥ 
হিগ্ সাঝে দ্বিতীয় ধাতা। সংকীর্ভন ধন ছুলহ দাতা ॥ 
ব্সীলাংসে ভাপিবে যে। আঅচযতজনকে ভজুক সে। 
নবচরি পড় থে নাতি ভঙ্ষে। সেই অভাগিয়। ভূবন মাঝে ॥ 


২২ পদ। আশাবরী। 


1£ শীাপতি আছ্বৈত নাচয়ে গোগী ভাবে অভি মধুর ছাদে । 
ধিপুল পু্নকময় হেমতন্্ শোভা হেরি কেবা ধৈরজ বাধে ॥ 
বারিজ-নদমে বহে বারিধারা, নারে নিবারিতে ন! রহে ধুতি। 
রী দই হাপিমাগা মুখখানি ঝলমল করে চন্রম! জিতি ॥ 
রী কচ পর গদতল তালে টলমল করয়ে মহী। 

খন কিব। মদ মন্দিরা বায় কেহ কেহ চৌনিকে রহি॥ 


খু 


২৯৫ 
মুনের উল্লাসে প্রিয়গণ গায় গে চারু চরিভ অমি ঝারু। 
ভণে ধনশ্যাম-গুণে কেবা ঝুবে। জয় জয় রবে ভুবন ভরু ॥ 


২৩ পদ। মায়র। 
মাঘে স্তর্লা তিথি, সপ্রমীতে মতি, উথলয়ে মহ। আনন্দ-দিল্ধু। 
নাভাগর্ড ধন্য, করি অবতীর্ণ, হৈল শুভক্ষণে অদ্বৈত-ইন্দু ॥ 
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরধিত, নান! দান দ্বিজ দরিজ্রে দিয়া। 
স্থতিকামন্দিরে, গিয়। দীরে পীরে, দেখি পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়] ॥ 
নবগ্রামবালী, লোক ধাঞ। আমি, পরম্পর কছে না দেখি হেন। 
কিবা পুণাফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে, পাইলেন পুত্ররতন মেন ॥ 
পুশ্পবরিষণ, করে হথরগণ, অলখিত রীতি উপমা নহু। 
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী, ভে খনশ্যাম মঙ্গল বন্ধ ॥ 


২৪ পদ। ভূপালী। 


মাঘ সপ্রমী শুরুপক্ষ শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরী। 

প্রকট প্র অদ্বৈত সুন্দর কয়ল কলিমদ দুরি ॥ 

ধাই চলু সব লোক পৈঠি কুবের ভবন মাঁঝার। 

বিপুল পুলক নিরখি বালক দেত জয় জয়কার ॥ 

ভাটগণ ঘন ভগত যশ গায়ত গুণী মুদমাতি। 

স্থঘড় বাদকবুন্দ বায়ত বাগ্ধ কত কত ভাতি ॥ 

কৰত নর্ভক নৃত্য উটত, থৈত। তক তক থোন। 

দান নরহত্ি পক আনম বিলস বরণব কোন ॥ 

২৫ পদ! সিন্ধুড়া। 

এ তিন ভুবন মাঝে অবনীমণ্ডল সাধে 
তাহে পুন অতি অন্থুপাম। 

শোক ছুঃখ তাপত্রয় ধার নামে শান্ত হয় 
হেন সেই শাস্তিপুর গ্রাম ॥ 

কুবের পণ্ডিত তাঁয় শুদ্ধসত্ব ছ্বিজরায় 
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী । 

শান্তিপুরে করে স্থিতি কষ্পৃ্জ। করে নিভি 
ভক্কিহীন দেখিয়া অবনী ॥ 

কলিহত জীব দেখি মনোছুঃখ পা অতি. 
তক্তে আরাধিয়! ভগবান্‌। 

সেই আরাখন কাজে নাভ! দেবী গর্ভমাজে 
মহাবিষুট কৈলা অধিষ্ঠান ॥ 


২৯৬ প্রগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


মাঘমাস শুভক্ষণে শুরা সপ্তমী দিনে 
অবতীর্ণ ছৈলা মহাশয়। 

দেখিয়া! পণ্ডিত অতি হৈল। হরধিত মতি 

ও নয়নে আনন্দধারা বধ ॥ 

আচগ্থিতে জগঞ্জনে আনন্দ পাইল মনে 
কি লাগি কেহ নাহি জানে। 

এ বৈষ্বদাস বলে উদ্ধার হইয়া হেলে 
পতিত পাষণ্ডী দীনহীনে ॥ 


হ৬ পদ । কল্যাণ। 


কুবের পঞ্ডিত অতি হরবিত দেখিয়! পুত্রের মুখ । 
করি জাতকর্্ম ষে আছিল ধর্ম বাড়য়ে মনের সুখ ॥ 
সব সুলক্ষণ বরণ কাঞ্চন কনক-কমলশোভা | 
আজামলিত বানু সুবলিত জগজন-মনোলোভা ॥ 
নাভি স্থগভীর পরম শ্রন্দর নয়নকখল জিনি। 

অরুণ চরণ নাম দরপণ জিনি কত বিধুমণি ॥ 
মহাপুরুষের চিহ্ন মনোহর দেখিয়া! বিশ্মিত সবে। 
বুঝি ইহ! হৈতে জগত তরিবে এই করে অনুভবে ॥ 
যত পুরনারী শিশুমুখ হেরি আনন্দ-সাগরে ভাসে । 
ন। ধরয়ে হিয়! গুন পুন গিক্স! নিরখয়ে অনিমিষে ॥ 
হার মাতারে করে পরিহারে কহে হেন মুত যার। 
তার ভাগ্ানীঙ্! কি দিব উপমা ভৃবনে কে সম তার ॥ 
এতেক বচন সব নারীগণ কহে গদ গদ ভাঁষা। 
জগততারণ বুঝল কারণ দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ 


২৭পদ। আশাবরী। 


জয় অস্ৈত করুণাময় রসময় গৌরাজ রায় । 

নিত্যানন্দ ঘছু মানল মানুষ সে] করুণায় ॥ 

অজ-ভব-দেব-দেবগণ বন্দিত যছু সহ একপরাপ। 

সুর মুনিগণ নারদ শুক স্ুরন্ত যাক মরম নাহি জান ॥ 
দেখ দেখ দীন দয়ামম্বরূপ। 

দূরশনে ছুরিত দূর করু ছুই জনে দ্েয়ত প্রেম-অন্গুপ ॥খর্। 

অখিল জীবন জন নিষগন অস্থক্ষণ বিষয়-বিষানল মাহ। 

যাক ক্কপাঁয় সোই অব জনে জনে প্রেমকরুণা অবগাহ ॥ 

এঁছন পরম দয়াময় পন্থা মোর সীতাপতি আচার্য্য । 

কহ শ্টামদাস আশ পদ্বপঞ্ধজ অনখণ হও শিরোধার্য্য ॥ 


২৮ পদ। মুহই। 
বিষয়ে মকলে মত্ত নাহি ক্কষনাম তথ 
ভক্তিশৃন্ত হইল অবনী। 


কলিকাল-সর্পবিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারদে 
না জানয়ে কেব! সে আপনি ॥ 
নিজ কন্তা-পুভ্রোৎনবে মাতিয়া আছয়ে সবে 
নাহি অন্য শুভ কণ্মলেশ। 
যক্ষ পূজে মদামাংসে নানারপ জীব হিংসে 
এই মত হৈল সর্বদেশ ॥ 
দেখিয়। করুণা করি কমলাক্ষ নাষ ধরি 
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে । 
ব্রহ্গরাজকুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার 
করাইব এই অভিলাষে ॥ 
সর্ধ আগে আগুয়ান জীবেরে করিয়া! ভ্রাণ 
শাস্তিপুরে হইলা প্রকাশ । 
নকল দুদ্ধৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ নাছ পাবে 
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥ 


২৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


জয় জয় অদ্বৈত আচাধ্য মহাশয় । 
অবতীর্ণ হৈল। জীবে হইয়া সময় ॥ 
মাঘ মাস শুক পক্ষ সপ্তমী দিবসে । 

* শান্তিপুর আসি প্রভু হইল৷ প্রকাশে ॥ 
সকল মহাস্ত মাঝে আগে আগুয়ান। 
শিশুকালে থুইল| পিতা কমলাক্ষ নাম ॥ 
কলিকাল সাপে জীবে করিল গরাম। 
দেখি বিষ বৈদ্যর্ূপে হইলা প্রকাশ ॥ 
যাহার হস্কারে গোর। আইলা অবনী। 
বৈষ্ণব মরিবে তার লইয়া নিছনি ॥ 


৩০ পদ । ভুড়ী। 
নাস্তিকতা অপবর্দ জুড়িল সংসার। 
কষপৃজ! কষণভক্কি নাহি কোথা আর। 
দেখিয়া অথৈত প্রভূ বিষাদিত হৈলা। 
ফেমনে তরিবে জীব ভাবিতে লাগিল । 


শ্বীগৌরপদ-তরজিণী । ২৯৭ 


নেত্র বুজি তৃলসী প্রদানি বিষুণপদে । 
হগ্কারি দিলেন লম্ফ আচার্ধ্য আহলাদে ॥ 
জিতিলু প্রিতিলু মুখে বলে বার বার। 
জীব নিস্তারিতে হবে গৌর অবতার ॥ 
এ কথা শুনিয়া নাচে সাধু হরিদাস। 
লোচন বলে খসিল জীবের মোহপাশ ॥ 


৩১ পদ । ভুড়ী । 

জয় জর অছৈত আচার্য্য দয়াময়। 

ধার হুহ্ঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥ 
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর । 
যার প্রেমরসে আইল! গৌরাঙ্গ নাগর ॥ 
যাহারে করুণ। করি কুপাদৃষ্টে চায় । 
প্লেমবশে যেজন চৈতন্তগুণ গায় ॥ 
ভাহার পদেতে যেবা লইলা শরণ । 
মেজন পাইলা গৌরপ্রেম মহাধন ॥ 
এমন দয়ার নিধি কেন না ভজিন্ু 
লোঁচন বলে নিঙ্গমাথে বজর পাড়ি ॥ 


৩২ পদ। ধানশী। 


একদিন কম্লাঞ্গ কন হরিদাসে। 
আইলাম অবনীতে যেই অভিলাষে ॥ 
বহু বর্ধ গত হৈল না পুরিল আশ । 
সাধন| বিফল ভেল হইনু নৈরাশ ॥ 
বৈকুঠবিহারী মোরে কৈল! নিজ মুখে। 
গাণভারাক্রান্ত মৃহী জীব কাদে ছুখে ॥ 
জীবছুখ নাশিৰারে যাইব অবনী। 

অগ্রে পদ]পণ তথা করহ আপনি ॥ 
প্রত সে অঙ্গীকার বুঝি ব্যর্থ হৈল। 


. মত দ্বারে জীবছুঃখ বুঝি না ঘুচিল ॥ 


কান্ত কহে মিথ্যাবাদী পথ কতু নয়। 


“ অবশ্য জীবের ভাগ্যে হইব! উদয় ॥ 


শু 


৩৩ পদ। ধানশী। 


চৌদশত সাত শাকে পূর্ণিমা দিবলে। 
চশ্গ্রহণের কালে ফ্ান্তনের মাসে ॥ 


অদ্বৈত আচার্য প্র ভক্তিযুক্ত মনে । 
গঙ্গাতে তুলসী পত্র করিছে প্রদানে ॥ 
অকল্মাৎ্থ উঠে নাড়া করিয়া ছক্কার । 
হরিদাপ সচকিত দেখি ভঙ্গী তার 
আনিলু আনিলু গৌর আনিলু* নদীয়া 
ইহ! বলি নৃতা করে আনন্দে মাতিয়! ॥ 
জানিলেন হরিদাস গৌরাঙ্গ জনম | 
আনন্দে উন্মত্ত কা বুঝিয্া মরম | 


৩৪ পদ ধানশী। 


সীতানাথ, সীতানাথ, আনন্দে বিভোর | 
দুজনার, অনিবার, ঝরে নেত্রলোর ॥ 
ভুঙ্ধনেতে, বদনেতে। বলে দুঃখ দূর । 
জীবতরে, নৈদাপুরে, আসিবেন গৌর ॥ 
সব দিকে, একে একে, দেখে সুমজল । 
স্ীপুরুষে, হেসে হেসে, স্থথেতে বিহ্বোল । 
ভ্রিলোচন, হর্যমূন। বলে ভালে ভাল । 
অবতীর্ণ, শ্রীচৈতন্ত, ঘুচিবে অঞ্জাল ॥ 


৩৫ পদ ম্ঙ্গল। 


অদ্বৈত বন্দিব শিরে যে আনিল ধীরে ধীরে 
মহাপ্রভু অবনী মাঝার। 

নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে 
নিত্যানন্দচাদ সখা যার ॥ 
প্রভু মোর অদৈত গোনাঞ্জী। 

উত্তম অধম জনে তরাইল! ভক্তিদানে 
এমন দয়াল দাতা নাই ॥ ধর ॥ 

উত্তম অধম মেলি করাইলা কোলাকুলি 
অন্ধ বধির ঘত আছে। 

পদ্গুরা চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইমা 
দুবাছ তুলিয়া! তারা নাচে 

প্রেমের বন্তা নিতাই হৈতে অদ্বৈত তর তাতে 
চৈততন্ত বাতাসে উলিল। 


২৯৮ আঁগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


আকাশে লাগিয়ে ঢেউ হ্বর্গে নাহি ৰাচে কেউ 
সপ্ত পাতাল* ভেদি গেল | 


ডুবিল যে নাগলোক নরলোক সরলোক 
গোলোক ভরিল প্রেমবন্া ৷ 

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায় 
বিশেষে ধরণী হৈলা ধন্া ॥ 

হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচাধ্য সেই 
অনস্ত অপার রসধাম। 

এমন প্রেমের বন্যা স্থাবর জঙ্গম ধন্তা 


বঞ্চিত হইল বলরাম ॥ 


৩৬ পদ। ন্বুৃহই। 
ভাবের আবেশে বনু সীতাপতি মোর পথ 
যোগাননে বসিয়া আছিল! । 
হঠাৎ কি ভাব মনে হুজুঙ্কার গরজনে 
অকস্মাৎ উঠি দাঁগাইলা ॥ 
আনিয়াছি আনিয়াছি অবনীমগ্ডলী। 
জগত তারিবে যেই নদীয়। উদয় সেই 
ইহা বলি নাচে বাহু তুলি ॥ প্র ॥ 
উাহার উদণ্ড নৃত্যে ভূকম্পন হইল মর্তো 
ধরণী ধরিতে নারে ভার। 
শাস্তিপুরনাথ সঙ্গে নরনারী নাচে রজে 
যেন ভেল আনন্দ-বাজার ॥ 
অদ্বৈতের হুহুঙ্কারে সপ্চ সর্গ + ভেদ কৈরে 
পরব্যোষে লাগিল ঝঙ্কার। 
মহাপ্রভৃ-আগমন জানিলেক ত্রিতুবন 
বলরামের আনন অপার ॥ 


চে 


৩৭ পদ। ধানশী। 


নাচে রে অঠবৈত ঘুরি ঘুরি নাচে। 
গৌর নিতাই আগে রাখি নাচে পাছে পাছে ॥ 


* সপ্ত পাতীল- অতল, বিতল, হতল, তুল, তলাতল, রসাতল, 
পাতাল। , 
+ সপ্তঙ্ব্গ--ভুলোক, ভূবলোৌক, স্বর্লেক, মহল্লেণক, জনলোক, 
তপোলোক, সত্যলোক ॥ 


ঠমকে ঠমকে নাচে কটি দোলাইয়। | 
ক্ষণে ক্ষণে নাচে পথ গালে হাত দিয়া ॥ 
ক্ষণে তালে তালে বুড়া অঙ্গুলি নাচায়। 
ক্ষণে করতালি দিয়া তাল ধরে পায় ॥ 
উদ্দণ্ড করয়ে নৃত্য উদ্ধণবানু করি। 

ক্ষণে নাচে দুই করে কটি আটি ধরি॥ 
কাকালি করিয়। বাক] ক্ষণে নাচে বুড়া। 
বহির্বাস খুলি মাথে ক্ষণে বাধে চূড়া ॥ 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম1 করি ক্ষণেকে দাড়ায় । 
ক্ষণে ভূমিকম্প করি লম্ফে ঝম্পে যায় ॥ 
কভু চীতভাবে বুড়া বাকা হইয়া পড়ে 
কভু নব ভঙ্গী করিহাতে পদ ধরে॥ 
নৃত্য.দেখি গৌর নিতাই হাসিতে লাগিণ। 
গোকুলানন্দের মনে আনন্দ বাঁড়িল ॥ 


৩৮ পদ । কামোদ। 


পরম মঙ্গলকম্ম অদ্বৈত আচাধ1- চন 
জয় জয় পহ সীতানাখ । 
জয় শাস্তিপুর-রায় অবতরি করুণা 


বিহরহ নিজবুন্দ সাথ ॥ 
গুণ কি কহিব ওরে ভাই। 
প্রেমধনবিতরণে কত শত জীবগণে 
ধনি টকলা কৃপাদিঠে চাই ॥&ু॥ 
প্রতিজ্ঞ। করিলা মনে দীনহীন-অকিঞ্চচন 
আচগ্ডাল করিয়া উদ্ধার । 
নিরমল কিবা জন্থ অরুণ নয়ান দু 
করুণায় পরিপূর্ণ যার 1 
উথলিল মহানন্দ অবতীর্ণ গৌরচনজ 
ঘন ঘন পুরে মালসাট । 
নিজানন্দ কুতৃহুলে সস্কার গঞ্জন করে 
উ্বারিল প্রেমের কবাট ॥ 
হেন প্রেম বিলসনে বঞ্চি এ হেন জনে 
করুণায় ভরল সংসার। 
দাই মনে মনে প্রতু অদৈত বিনে 
গোকুলানন্দের-নাহি আর ॥ 


শ্রীগৌর্পদ-তরঙ্গিনী। ২৯৯ 


৩৯ পদ । ধাঁনশী। 
গৌর আনিলু আনিলু বৈলে!। 
নাচে রে অন্বৈত পথ দুবাহু তুলে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া | 
নাচে বুড়া মণ্ডলি করিয়া ॥ 
ক্ষণে জোড় করি পদ ছুটা। 
লাফে লাফে ঘায় কাপাইয়া মাটি ॥ 
ক্ষণে বুড়। চায় আড়ে আড়ে। 
গোর! পানে চাহি আখি ঠারে ॥ 
মুচকি মুচকি ক্ষণে হাসে। 
হাসায় গোকুলানন্দ দাসে ॥ 


৪০ পদ । ধানশী। 
কেহ কহে পরম ভাগবত কেহ কহে 
পরম উত্তম দ্বিজরাজ । 
সকল ভুঁবন মঙ্গলময় নাম 


এই বৈকুগ্ শাস্তিপুর মাঝ ॥ 
শীভানাথের অবতার বেদের নিগুঢ় । 
আনিয়া! চৈতন্ত ধনে উদ্ধারিল৷ ভ্রিভুবনে 
পরম পাষণ্ডী পাপী মৃঢ় ॥ ফ্॥ 
ক্ষণে ঈণে সোঙবি বৃন্দাবন হুহুঙ্কৃত 
কৌই না বুঝে ইহ রঙ । 
ক্ষণে নিরবেদ খেদ ক্ষণে হাসই 
ক্ষণে পূজই নিজ অঙ্গ ॥ 
কত কোটি চন্দ্র স্থশীতল বিগ্রহ 
সঙ্গহি সীত। রাণী। 
কলিভব তাপ- নিবারণ '.. 
ন্যামদাস কহ বাণী ॥ 


ওয় উচ্ছাঁস। 
(পরিকর ) 
১পদ। কল্যাণী। 
সপ দীপ দ্বপ্ত করি শোভে নবদীপপুরী 


যাহে বিশ্বন্তর দেবরাজ । 


তাহে তার ভক্ত যত তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত 
শ্রীরুষ্ণকীর্ভন যার কাজ ॥ 
জয় জয় ঠাকুর পণ্তিত। 
যার কুপালেশমান্র হৈয়া গৌর-প্রেষপান্র 
অন্গপাম সকল চরিত ॥ গর ॥ 
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে দেব দেবী নাহি জানে 
চারি তাই১ দাসদাসী লৈয়া। 
সতত কীর্ভনরঙ্গে গৌর গৌর ভক্ত সঙ্গে 
অহনিশি প্রেম মত্ত হৈয়। ॥ 
যার ভাষ্যা শ্রীমালিনী পতিতব্রতা শিরোমণি 
যারে প্রভূ কহয়ে জননী । 
নিত্যানন্দ রহে ঘরে পুত্র সম স্েহ করে 
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী ॥ 
কতু ব! ঈশ্বরজ্ঞানে নতি করে শ্রীচরণে 
কু কোলে করয় লালন। 
প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ লাগি মৃত পুত্রশোকত্যাগী 
শুনি প্রত্ত করয়ে রোদন ॥ 
ভ্রাতৃন্থতা! নারায়ণী বৈষ্ণবমণ্ডলে ধনি 
যার পুত্র বৃন্দাবনদাস। 
বণিয়া চৈতন্যলীলা বিভুবন উদ্ধারিলা 
প্রেম্দাস করে যার আশ ॥২ 


২পদ। পাহিড়া। 


ধন্য ধন্য বলি মেন চারি যুগ মধ্যে হেন 
কলির ভাগ্যে সীমা নাই। 


১। চারি ভাই-জ্রীবাস, ভ্রীধর, শ্রীরাম, শ্রীপতি । 

২। শ্রীল নরহরি সরকার মহাশরের একটি পদে আছে,_“নদীয়? 
পৃথক গ্রাম নয়। নব-ন্বীপে নবন্বীপবেষ্ঠিত যে হয়।” এই নয়টি দ্বীপ 
যথা,-অন্তদ্বীপ, বা আতোপুর, ইহার মধ্যস্থলে মারাপুর ছিল। 
ভারইডাঙ্গাও ইহার অন্তর্গত ছিল। সীমন্তঘ্বীপ-_সিমল। ব। সিমুলিয়া, 
সরডাঙ্গা আদি ইহার অন্তর্গত । গ্রোক্রমন্ীপ-_গাদিগাছা, স্থবর্ণবিহার 
ইহার অন্তর্গত । মধ্যত্বীপ-মাজিদা, ভালুকাদি ইহার অন্তর্গত। 
কোলদীপ _বা কুলিয়া পাহাড় তেঘরীর দক্ষিণ, সমুত্রগড় ইহার অন্তর্গত । 
খতুদ্বীপ-_রাহুতপুর, বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত। মোদ্রমন্্রীপ_ 
মামগাছি, মহৎপুর ইহীর অন্তর্গত। জঙ্‌্বীপ-_জাননগর। রুত্্বীপ 
-রাজপুর, কদ্রভাঙ্জা, শঙ্করপুর ও পূর্বস্থলী ইহার অন্তভু্ত। বোধ 
হয় পদকর্তী গৌক্রম ও মোক্রম, এই ছুইটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
কারণ, সাধারণতঃ ইহার দ্বীপনামে খ্যাত ছিল ন!। 


৩৬ 


স্থন্দর নদীয় পুরে মাধব মিশ্রের ঘরে 
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥ 

বৈশাখের কুছ দিনে জনযিল! শুভক্ষণে 
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর । 

শ্রীমাধব রত্বাবত্তী পুত্রমুখ দেখি অতি 
উল্লাসে অধৈর্ধ্য নিরস্তর ॥ 

কিব। গদাধরশোভা। সভার নয়নলো ডা 

ৃঁ যেন কত আনন্দের ধাম। 

ঝলমল করে ব্্ণ জিনিয়া সে শু ন্বণ 
সর্ধাঙ্গ স্ন্দর অন্ুপাম ॥ 

যত নদীঘ্বার লোক পাসরিয়। ছুঃখ শোক 
পরস্পর কহে কুভৃহলে । 

মাধবের কিবা ভাগ্য হৈল ষেন রত্ব ল্য 
না জানি কতেক পুথ্যফলে ॥ 

বিপ্রপত্বীগণ আসি আনন্দ-সাঁগরে ভাসি 
বত্বাবতী মায়ে গরশংসিয়া। 

দেখিয়া! সোনার স্থতে ধান ছূর্ধধ। দিয়া মাথে 
আশীর্বাদ করে হর্ষ হৈয়া ॥ 

গদাধরপ্রতাঁবেতে বিবিধ মঙ্গল যাতে 
বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই। 

নরহরি কহে যেন জনমে জনমে হেন 
গ্রদাইঠাদের গুণ গাই ॥ 


৩পদ। পঠমঞ্জরি। 


জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাই । 

যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই ॥ 
হেন দে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি । 
গদাধর 'প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি ॥ 
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে । 
ক্ষেত্রবাস কষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে ॥ 
গদাইর গৌব্রাঙ্গ গৌরাজের গদাধর । 
শ্রীরামক্ষানকী যেন এক কলেবর ॥ 

যেন একপ্রাণ রাধা-বুন্গাবনচন্দ্র। 

তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরজ ॥ 


শ্রগৌরপদ-তরজিনী। 


কহে শিবানন্দ পহ' যার অঙ্গরাগে। 
শ্ামত গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে ॥ 


৪ পদ। যথারাগ। 


গদাধর পরম সুঘড় রসধাম। 

রুচির গৌর তঙ্ তঙ্ছরুচি রুটিকর 
তছু নিরমঞ্চন করু কত কাম 1ঞ॥ 

€ মুখকমল কষ্লবনবি্জিত 
স্থচারু মকরন্দ সদৃশ মৃদ্হাস। 


ঘন ঘন নয়ন. চষক ভরি ভরি পরি 
পীয়্ত হিয় যধি অধিক উলাস ॥ 
ও মুছু মধুর বচন রচনা নব 
নিন্দিত জগবশীকরণ-সথমন্তর। 
শুনত লুৰ্ধ শ্রুতি শ্রতিবাঞ্চত বড 
বহু বিসরিত বেদশ্রবণশ্রুতিতণ্ন ॥ 
পুর্ব চূরিত চিত চিন্তি অথির পতি 


গতি বিরহিত অতিশয় স্থুখে ভাদি। 
দুরে রছ হেম প্রেম নিরূপনবৰ 
নরহরি গুপত বেকভ হেরি হাসি ॥ 


৫ পদ। বেলোয়ার। 


জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত 
মণ্ডিত ভাব ভূষণ অস্ুপাম। 
শ্রীচৈত্তন্ত অভিন্ন শকতি গুণনাম 


ধন্য স্থছুগম যছু রস ধাম ॥ 
কিয়ে বিধি জগজন-ছুরগতি জানি । 
শ্বন্দাবন মধুর ভঙজনধন 
সম্পদ সার মিলায়ল আনি | 
গর গর গৌর প্রেমভরে ঝর ঝর 


অকরুণ করুণ বরুণালয় আখি । 
শবদ ক্ষণে গদ গদ 


ক্ষণেকে স্তবধ 
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি॥ 
নব অনুরাপী লাগি রছ অন্তর 


উথলয়ে ক্ষণে নব জলধি তরছ। 


০ 


আীগৌরপদ-তরঙ্িণী | ৩০১ 


দাস শিবাই আওই ক্ষীণ দীনজন 
না পাওল সতত অসত পথরজ ॥ 
৬ পদ। শ্রীরাগ। 


জয় জয় গ্রভৃ মোর ঠাকুর হরিদাস। 
যে করিল। হরিনামের মহিমা প্রকাশ ॥ 
গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব অগ্রগণ্য। 

যার গুধ গাই কান্দে আপনে চৈতন্থা ॥ 
অট্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রেমসীম! । 
তেহো সে জানেন হরিদাঁদের মহিমা ॥ 
নিত্যানন্দটাদ যারে প্রাণ হেন জানে। 
চরণ পরয়ে মহী দেহ ধন্য মানে ॥ 


৭পদ। যথারাগ। 


আজুক স্থুখ কছু বরণে নজাত। 

রসিক সথণীর সুঘড় শ্রীণান পু 
রঙ্গ হেি মুছু মুছু মুসিকাত ॥ প্র॥ 

শব্লিত দেহ নেহভরে টলমল 
ললিত ভর্গী নিরুপম ছবি ভারী। 

অবিরল পুলক কদন্ব লসত জন 
পহিরল কঞ্চু পরম কুচিকারী ॥ 

বাতাতুর লতিকা সম কম্প ন শকত 
সম্ভারি বিবশরসপূর । 

বাঁণ বন্ধু কত বদত নিরস্তর 
অস্তর তরল রহল ধূতি দূর ॥ 

সুন্দর গুণগণ গাওত লঘু লঘু 
নাচত নয়নে বহত জলধার | ও 

নরহ্রি ভণ অঙ্ক- ভব ন হোত হিয় 
উপজত কত কত ভাব বিকার ॥ 


৮ পদ। যথারাগ। 


স্ন্দর সথঘড় গদাধর দাস! 
গুপমণি গৌর সমীপ বিলসিত জঙ্থ 
চন্দ নিকট হি চন্দ পরকাশ॥ ঞ্র। 
0 লেহময় মধুরিম 
মাধুরী করু চ্পক-মদদ-ঘীন। 


ধৃতিভর ভঞ্কন- কারী ভঙ্দী তৃব- 
রঞ্জন কঞ্ধ-চরণ গত্িহীন ॥ 

আলম যুত যুগ নেত্র রুচিরতূর 
তরল কিঞ্চিদিপি নিমিখ বিভঙ্গ | 

নরমল গণ্ড- যুগল ঝল ঝলকত 
ললিত হাস সহ অধর স্থরজ ॥ 

অনুভব ন হোই নিরস্তর অন্তর 
উপজত পূরব ভাব বহু ভাতি। 

গুপত করত কত যতন ন গোপন 


নরহরি হেরি হসত সুখে মাতি ॥ 


৯ পদ। কামোদ। 


বিদ্যানগরাবিপ অপার সম্পদশালী 
রাম্রায় পুরুষপ্রধান। 

গৃহে পাইয়া শ্রীগৌরাঙজ আপনার মনোডৃঙগ 
তার পদে করিলেক দান ॥ 
ধন্য ধন্য রায় রামানন্দ । 

যাহার পাইয়া সঙ্গ প্রত মোর শ্রীগৌরাঙ্গ 
ভূগ্িলেক অসীম আনন্দ ॥ ঞ্র॥ 

“শাহে প্রশ্থোত্বরছলে স্বাধ্যায় নির্ণয় কৈলে 
জানি জীব-সাধন-সন্ধান। 

যাহার রসের পদ যেন ফুল্প কোকন্দ 
রসিক জনের সে পরাণ ॥ 

রামানন্দ পদরজ শিরে ধরি সদা ভজ 
ভজনের সারাৎসার ধন। 

কানুদাস মৃতিহীন মধুর রসেতে দীন 
রামরায় দেও শ্রীচরণ ॥ 


১০ পদ। শ্রীরাগ। 
গৃটরূপে রাম পূরে নিজকাম 
অনঙ্গমঞ্জরী হৈয়]। 
রাসরস কাঁজে বৈলে বরজ মাঝে 


আনন্দে গোবিন্দ লৈয়। ॥ 


্ 


৩০২ শ্রীগৌরপদ-তরজিণী। 


হরি হরি কে বুঝে রামের রীত। 
পুরুষ প্রক্কৃতি অনস্ত মূরতি 
ধরি পছ করে প্রীত ॥ ্॥ 
রাইয়ের ভগিনী অনুজ আপনি 
পিদ্ধন নীলিম বাঁস। 
বসন্ত কেতকী 
মুদুল মৃদুল ভাঁষ ॥ 
সখা দেহে সখা 
বাৎসল্যে বালব প্রায়। 
দাস বৃন্দাবন মানসরতন 
বুঝিয়া সৌপল তায় ॥ 


১১ পদ। শ্রীরাগ। 
জয় জয় গৌরাজাদের প্রিয় রাম। 

বিষয়ে বিষয়ী বড় ভক্তিতে ভকত দঢ় 
মধুর রসেতে রসধাম ॥ ধর ॥ 

কি কব রামের গুণ যারে লভি পুনঃ পুনঃ 
মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন। 

করিল! সঙ্গেতে যার সাধ্যের বস্ত বিচার 
যাহাতে মোহিত জগজন ॥ 

রসে ভাসি রাম রায় রসের সঙ্গীত গায় 
বিরচিল রসপদ বছ। 

যাহার রসের কথ! যাহার রসের গাথা 
শুনি মুখ চাপি ধরে পছ ॥ 

না হম রম্ণী না সো রমণ-মণি 
ন দূতি মধত পাচবাণ। 

এমন নিগৃঢ় ভাব আনে কি হোয়ব লাভ 
রলিকের হরে মনঃপ্রাণ ॥ 

দেবকন্য! সঙ্গে লৈয়। নিত্য ভাবে মত্ত ছৈয়া 
যে করিল মধুর সাধন। 


জাতি যৃথি ক্ষিতি 


দাস্যে দাস লেখা 


কহে দীন কাহুদাস বড় মনে অভিলাষ 
ভজি সদ! রামের চরণ॥ 
১২ পদ। ধানশী। 

ভূখগ্ডমগল মাঝে তাহাতে শ্রীথণ্ সাঁজে 


মধুম্তী যাহে পরকাশ। 


ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রাত্র দিনে 
.. নাম ধরে নরহরি দাস ॥ 

শ্রীরাধিকা সহচরী রূপে গুণে আগোরি 
মধুর মাধুরী অন্থুপাম। 

অবনীতে অবতরী পুরুষ আকৃতি ধরি 
পূর্ণ কৈল চৈতন্তের কাম ॥ 

মধুমতী মধুদানে ভাসাইল। ত্রিভূঃনে 
মত্ত কৈলা গৌরা্ নাগর । 

মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্বুন্দ 
বেদ বিধি পড়িল ফাঁফর ॥ 

যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ 
করিল মুকুন্দ সহোদর । 

পাপিয়া শিখর রায় বিকাইল রাঙ্গাপার 
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥ 


১৩পদ। ধানশী। 


রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাহার ভাত; 
নাম তার নরহরি দাস। 

রাছে বঙ্গে স্থগ্রচার পদবী যে সরকার 
শ্রীথগুগ্রামেতে বসবাস ॥ 

গৌরাঙ্গজন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে 
ত্রজরস করিলেন গান। 

হেন নরহরিসঙ্গ পাঞা পন্থ শ্রীগৌরাদ 
বড় স্থখে জুড়াইলা প্রাণ ॥ 

পহ'র দক্ষিণে থাকি চামর ঢুলায় সী 
মধুমতী রূপে নরহরি । 

পাপিয়া! শেখর কয় তাঁর পদে মতি রয় 
এই ভিক্ষা দেও গোৌরহরি ॥ 


১৪ পদ। ধানশী। 


গৌড়দেশে রাড় ভূমে. শ্রীথগ্ড নামেতে গ্রামে 
মধুমতী প্রকাশ যাছায়। 

রীমুকুদ্দ দাপ-সঙ্গে শ্রীরঘুনদ্দন রঙ্গ 
ভক্তিগ্রস্থ জগতে লওয়ায় ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্জিণী। 


গুনি মধুমতী নাম আসিয়াছি তৃষিত হইয়!। 

এন শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি 
দেই জল ভাজনে ভরিয়া ॥ ঞ্জ ॥ 

আঁনিয়। ধরিল আগে জঙ্গ স্গিদ্ধ মিষ্ট লাগে 
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ | 

যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে 
পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥ 

ঘধুমতী মধুদান সপার্ধদে কবি পান 
উনমত অবধৃত রায় । 

হাসে কাদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায় 
উদ্ধব দাঁদ রস গায় ॥ 


১৫ পদ। যথারাগ । 


্রীনরহরি স্থচতুর কুলরাজ। 

মাধব তনয়ক নিষড়ে বিরাজত 
ভঙ্গী স্ুসদৃশ অদূশ জগমাঝ | ঞ্ু॥ 

গৌরবপনবিধু মধুর হাসযুত 
তহি যুগলনয়ন সপি বহু রঙ্গ । 

নাসা তচ-সৌরভে স্থুকর্ণ বচনামৃত 
অশবণে চাহ নহু ভঙ্গ ॥ 


পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন 
নিরথত হিয় মধি অধিক উল্লাস । 
প্রেমক গতি অতি চিত্র ন অন্থৃভব 


* মানি পূরব ব্রজবিপিনবিলাস ॥ 
ধেরজ ধরইতে করত যতন কত 
রহত ন ধিরজ অথির অবিরাম 
মুহতর দেহ নেহ ভরে গর গর 
"নিরুপম চ্দিত নিছনি ঘনশ্যাম ॥ 


১৬ পদ। সৃহই। 


শিবৃন্দাবন অভিনব সথমদন 
ট্ররঘুনন্দন রাজে। 
* লাখ লাখবর বিমল স্থধাকর 
উদ্নল অবনী-সমাে ॥ 
জয় পছ' নটন-কলা-রসধীর | 


৩০৩ 


নিখিল মহোত্নধ গৌরগুণার্ণব 
প্রেষময় সকল শরীর ॥ ধ্রু॥ 

ক্ষচির তরুণতর নটবরশেখর 
পীতান্ধর-বরধারী | 

গাই গা ওয়ায়ত গৌরগুপাম্ৃত 
ভবভয়খগুনকারী ॥ 

পদতল রাতুল পঙ্কজ নহ তুল 
পদনখ ইন্দু পরকাশে | 

সে পদ রজনী দিনে শয়ন স্বপন মনে 


রায়শেখর কর আশে ॥ 


১৭ পদ। ধানশী। 


প্রকট শ্রাথগুবাস নাম শ্রীযুকুন্দ দাস 
ঘরে সেব। গোপীনাথ জানি। 

গেল! কোন কাধ্যান্তরে সেবা করিবার তরে 
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি ॥ 

ঘরে আছে কৃষ্চসেবা যত্ব করি খাওয়াইবা 
এত বলি মুকুন্দ চলিলা । 

পিভার আদেশ পাঞ্া সেবার সামগ্রী লৈয়। 
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা ॥ 

শ্রীরঘুনন্দন অতি বয়ঃক্রম শিশুমতি 
খাও বলে কাদিতে কাদিতে। 

কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া! অবশেষে 
সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥ 

আসিয়া যুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ 
প্রস্থাদ নৈবেদ্য আন দেখি । 


শিশু কহে বাপু শুন কলি খাইলে পুন 
অবশেষ কিছুই না রাখি ॥ 
শুনি অপরূপ হেন বিশ্মিত হৃদয়ে পুনঃ 


আর দিন বাঁলকে কহিয়। 


সেবা-অনুমতি দিয়া বাড়ীর বাহির হৈয়! 
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া | 
শ্রীরঘুনন্দন অতি হৈয় হরধিত মতি 


গোপীনাথে নাড়ু দিয়া করে। 


৩০৪. | শ্রীগৌরপদ-তরজিণী 


থাও খাও বলে ঘন অর্দেক খাইতে হেন 
সময়ে মৃকুন্দ দেখি বারে ॥ 
যে খাইল রহে তেন আর না খাইল পুনঃ 


দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর। 
ননান করিয়া কোলে গদ গদ স্বরে বলে 
নয়নে বরিখে ঘন লোর ॥ 


অন্যাপি শ্ীখগুপুরে অর্ধ নাড়ু আছে করে 
দেখে যত ভাগাবস্ত জনে । 
অভিন্নমদূন যেই শ্রীরঘুনন্দন সেই 


এ উদ্ধবদাস রন ভগে॥ 


১৮ পদ। ধানশী । 


পৃরুবে শ্রীদাম এবে ভেল অভিরাম 
মহাতেজ:পুঞ রাশি। 

বাশী বাজাইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
শ্রীথগগ্রামেতে আমি ॥ 

দেখিয়া মুকুন্দে কহয়ে সানন্দে 
কোথায় রঘুনন্দন | 

তাহারে দেখিতে আইলাম এথাতে 
আনি দেহ দরশন ॥ 

শুনি ভয় পাঞ্াা 
গৃহেতে দুয়ার দিয়া। 

তেহো নাহি ঘরে বলি স্ততি করে 
অভিরাম গেল ন1 দেখিয়া ॥ 


রাখে লুকাইয়! 


বড়ডাঙ্গী নামে স্থান নিরজনে 
নৈরাশ হইয়া বলি । 

বুঝি তার মন শ্রীরঘুনন্দন 
অলখিতে মিলে আদি ॥ 

দেখিয়া তাহারে দণ্ডবৎ্ করে 
ছুই চারি পাঁচ সাতে। 

শ্ররঘুনন্দন করি আলিঙ্গন 
আনন্দ-আবেশে মাতে ॥ 

এবে ছুই মিলি নাচে কুতৃহলি 


নিজ পছ' গুণ গাইঘ।। 


হারিছিতে নূপুর পড়িল 
আকাইহাটেতে যাইয়া ॥ 

অভিরাম সনে শ্ররঘুনন্দন 
মিলন হইল শুনি। 

সগণে মুকুন্দ হই নিরানন্দ 
কাদে শিরে কর হানি ॥ 

পত্বীর সহিতে বিষাদিত চিছে 
আইলা ছুহার পাশ। 

দু নৃত্য গীত দেখি হরিত 


ভণয়ে উদ্ধবদাপ ॥ 


১৯ পদ। ভাটিয়ারি। 


শ্রবৃন্দাবন নাম রত্ব চিস্তামণিধাম 
তাহে হরি বলরাম পাশ। 

স্থবলচন্ত্র নাম ছিল এবে গৌরীদাস ঠৈল 

, অখ্বিকানগরে যার বাস ॥ 

নিতাই চৈতন্য ষার সেবা! কৈল অঙ্গীক।র 
চারি মূর্তে ভোজন করিল । 

পূরবে সবল জন্থ বশ কৈল রাম কান্ঠ 
পরতেক এখানে রহিল! ॥ 

নিতাই চৈতন্ বিনে আর কিছু নাহি জা 
কে কহিবে প্রেমের বড়াই । 

সাক্ষাতে রাখিল ঘরে হেন কে করিতে পারে 
নিতাই চৈতন্য ছুই ভাই ॥ 

প্রেমে লক্ষ ঝম্প যার পুলকিত হুহুষ্কার 
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাল। 

তার পাদপদ্মরেণু ভূষণ করিয়া ত্ঠ 
কহে দীনহীন কষ্ণদাঁস ॥ 


২০ পদ | কামোদ। 
প্রত্ুর চব্বিত পাণ নেহবশে কৈল! দান 
নারানণী ঠাকুরাণী হাতে । 


শৈশব-বিধব+ ধনী সাধ্বী সতী-শিরোমণি 
সেবন করিল লে চব্বিতে ॥ 


প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিমী |: 


গ্রতৃ শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গরভিণী হৈলা 
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল। 
দশমাস পূর্ণ যবে মাঁতৃগর্ভ হৈতে তবে 


সুন্দর তনয় এক হৈল ॥ 
সেই বৃন্নাবনদাস ভ্বিতৃবনে স্থগ্রকাশ 
টৈতন্থলীলায় ব্যাস যেই. 
বধাসেরে দয়া করি দিবে পদছায়। 
প্রভুর মানস পুত্র সেই ॥ 


২১পদ। ধানশী। 


চৈতগ্তমঙ্গলে বার কবিত্ব প্রকাশ ॥ 
হাপ্রই লীলারপাঁমৃত। যার গুণে জগতে বিদিত ॥ 

[ল্য পৌগগড আদি লীলা । যাঁশুনি দরবয়ে শিলা ॥ 
মবৈষণবে বৈষ্ণব করয়। নাস্তিক পাষপ্ডী নাহি রয় ॥ 
কিমপুর সে লীলাকাহিনী। মো অধম কি কহিতে জানি ॥ 
এমন মধুর ইতিহাস । আছে আর কোথা পরকাশ ॥ 

াব রসময় পদাবলী । শুনিলে পাষাণ যায় গলি ॥ 

দয়া কর বৃন্দীবনদাস। পুরাঁও এ উদ্ধবের আশ ॥ 


ন্দগ্ঠ বুন্বাবন্দাস। 


২২ পদ। কামোদ। 
শ্রীকষ্ণের প্রাণ মম গোপিকার মনোরম 
মুরলী আছিল যেই ব্রজে। 


শ্রচৈতন্ত অবতারে ছকড়ি চট্টের ঘরে 
অবতীর্ণ হৈলা! গৌড় মাঝে ॥ 

ন্লবনেতে অন্গপাম শ্রীবংশীবদন নাম 
গ্রকাশিলা হৈয়! ছিজমণি। 

কদিন বিহরিলা করিল বিবিধ লাঁল। 
অন্তধন হইল] আপনি ॥) 


তাহার নন্দর ছুই চৈতন্ত নিতাই এই 
চৈতন্তনন্দন ঘরে আসি । 
গুনরপি জনমিলা দ্বিজে ভক্তি দেখাইলা 


রামচন্্র নাম পরকাশি ॥ 
দয়ার ঠাকুর মোর অপার করুণা তোর 
তুম্বা বিস্থ আর নাহি গতি। 
প্রেস অভাগারে রূপা কর এই বারে 


তিলেক রহুক তোর খ্য।তি ॥ 
৩৯ 


৩০৫ 

২৩ পদ । কামোদ। 

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে 
কুলিয়া্পাহাড় নামে স্থান । 

তথায় আনন্দধাম শ্রীছকড়ি চট্টে। নাম 
মহাতেজ। কুলীনসস্ভান | 

ভাগ্যবতী পত্বী তার রমণীকুলেতে যার 
যশোরাশি সদা করে গান। 

তাহার গর্ভেতে আলি কৃষ্ণের সরল! বাশী 


শুভক্ষণে কৈল! অবিষ্ঠান ॥ 
রশ মাস দশ দিনে রাকা চন্দ্র লগ্মীনে 
চৈত্র মাস সন্ধ্যার সময়। 
গৌরাঙ্টাদের ডাকে তুধিতে আপন মাকে 
গর হইতে হইলা উদয় ॥ 


উলুধবনি শঙ্খরব করেন রম্ণী সব 
গোরাচাদ আনন্দে নাচয় । 
ব্রাহ্মণ বৈষ্বগণ জয় দেয় ঘন ঘন 


নানামত বাজনা বাজাম় ॥ 

শ্রীঅদ্বৈত আদি কয় সরল! বংশী উদয় 
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল । 

বংশীর জনম গান প্রেমদাস অগেঘ্ান 
ভক্তমুখে শুনিয়া গাইল ॥ 


২৪ পদ । যথারাগ। 


ছকড়ি চট্টের, আবাস স্থন্দর। অতি মনোহর স্থল। 
গঙ্গাসন্িধানে, চন্দ্রের কিরণে, সদা! করে ঝলমল ॥ 

দেখি আনন্দে হইল তোরা 
আপনার মনে, জ্রিভজিম! ঠামে, নাচিছে শরীর গোরা | ॥ 
চট্ট মহাশয়, হইয়া প্রেমময়, দেখিছে গৌরাঙ্গমুখ। 
হেন কালে আঁসি, কহিলেক হাসি, হইল নবীন স্থত ॥ 
নিয় নিশ্চয়, চট্ট মহাশয়, গৌরাঙ্গ লইয়া কোলে । 
হরি হরি বলি, গোরা কোলে করি, নাচিতে নাচিতে চলে ॥ 
দেখিল| তনয়, অন্গ রসময়, ঘুখানি পূর্ণিমার শশী । 
গৌরাঙ্গের রূপে, আপনার স্থৃতে, একই ্বব্ধপ বাসি ॥ 
তবে নানাধন, করে বিতরণ, কি দিব তাহার লেখা । 
বিপ্রনারী ষফত, আইল! কত শত, কপালে পিন্দুররেখা ॥ 


৩০৬. ৃ . শ্রীগৌরপদ-তরজিতী। 


হরিদ্রাচুর্ণ, কলসি পূর্ণ, অগ্তে অন্যে সবে দেয়। 
নানাবিধ যন্ত্র করিয়া স্থৃতন্তর, আনন্দে কেহ নাচ ॥ 
শচীর কুমার, দেখি মনোহর, বালক লইয়া কোলে । 
পুলকিত অঙ্গ, হইয়া ত্রিভলগ, আমার মুরলী বলে ॥ 
চুম্বন করয়ে, বদনকমলে, কতেক আনন্দ ভায়। 


পৃকব পিরীতি, পরে সেই রীতি, এ রাজবল্লভে গায় ॥ 
র্‌ 


২৫ পদ। মঙঈল। 

জয় জয় করে লোক পাসরিলা দুঃখ শোক 
প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত। 

সবে হাঁসে নাঁচে গায় কতেক আনন্দ তায় 
হরিধ্বনি শুনি চারিভিত ॥ 
অপরূপ চৈতন্য কুমার১। 

প্রত কাঞ্চন জিনি অঙ্গকাস্তি হেমমণি 
জগমোহনিয়া বূপ যার ॥ প্র ॥ 

শুনিয়া চৈতন্যদাসে হৈল! আনন্দ প্রকাশে 
দেখিল বালক-মুখশোভা ৷ 

আপনাকে ধন্ত মানে নানাবিধ করে দানে 
আনন্দ দেখিতে মনোলোভা ॥ 

কুটুহ্ ব্রাহ্মণগণে নিমন্ত্রণ করি আনে 
আইল! সবে হাতে দূর্ব্বাধান । 

সবাই আশীষ করে দ্বিজগণ বেদ পড়ে 
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ ॥ 

ইরিদ্রা সহিত দধি ঢালে সবে নিরবধি 
গন্ধ তৈল কুস্কুমাদি যত। 

নানা বেশ ভূ] কত বিলাইছে শত শত 

মহোৎসব করে এই মত ॥ 

নাণা বাছ্ বাঁজে কত ৰাগ্ভরোল অপ্রমিত 
শুনিতে কর্ণেতে লাগে তাল! । 

কত শত জন গায় নৃত্য করি নাচে তায় 


কেহ করতালি দেয় ভালা ॥ 
দিবা নিশি এই মত তাহা বা কহিব কত 
সবে করে আনন্দ উল্লাঁস। 








৯। বংশীবানের জ্যোষ্ঠপুজ চৈতন্তদাস, ঠাহার পুত রামচজ। 


৭ । ইহার অপর নাম বীরন্গ্র | 


বিবিধ ক্রিয়া যত কিল! মন-অভিগভ 
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ ॥ 

জাহুব। গোসাঞ্জী শুনি পরম আনন্দ মানি 
আমিলেন চৈতন্যের বাসে। 

দেখিল বালকশোভা কাম জিনি মনে! শোঁা 
দশদিক্‌ রূপ পরকাশে ॥ 


নান। ন্বর্ণ-অলঙ্কার চিত্রবাস-মুক্তাহার 
দিলেন বালকে পরাইতে। 
যথাযোগ্য সমাধান বাড়াঁঞ্া সবার মান 


ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে ॥ 

বীরচন্ত্র২ কোলে লৈয়] বন্থধা আইলা ধাঞা 
বিষ্প্রিয়া অচযাতজননী । 

বন্প্তপু যানে চড়ি দাসীগণ সঙ্গে করি 
আইলেন সব ঠাকুরাণী ॥ 

দেখিয়া? বাঁলক ঠাম সবে করে অনুমান 
এই বংশীবদন গ্রকাশ। 

করিতে বিবিধ লীলা পুন প্রভু প্রকটিত 
এ রাজবলপভ করে আশ ॥ 


২৬পদ। বিহাগড়া। 
যঙ কলি রূপ শরীর না ধরিত। 
তঙ ব্রজপ্রেম মহানিধি কুঠরিক কোন্‌ কপাট উদার - 41 
নীরক্ষীর হংসন পান বিধায়ন, কোন্‌ পৃথক করি পায়ত। 
কো সব ত্যজি ভজি বৃন্দাবন, কো সব গ্রস্থ বিরচিত॥ 
ঘব পীতু বনফুল, ফলত নানাবিধ মনোরাঙ্জি অরবিন্দ 
সো ঘধুকর বিশ্ পান কোন্‌ জানত বিছ্যামান করি বন্দ 
কো জানত মথরা বৃন্দাবন, কো! জানত রাধা মাধবরতি। 
কো জানত ব্রঙ্জভাব সব, কো জানত নিগৃঢ় পিরীতি। 
যাকর চরণপ্রসাদে সব জান গাই গাও যাই হুখ পাওত। 
চরণকমলে শরণাগত মাধো, তব মহিম। উর লাগত। 


২৭ পদ। বিহাগড়!। 


জয় জয় বূপ মহারসসাগর । 
দ্রশন পরশন চরণ-রসায়ন আনন্দ হুকে গাগর | এ! 


চনে 


রিকি রতি 2 


উজ্জল প্রেম মহামুনিপ্রকটিত, দেশ গৌর বৈরাগর ॥ 
সদ্গুণমণ্ডিত পণ্ডিতরঞ্ন, বৃন্দাবন নিজ নাগর । 
কীরিতি বিমল যশ, শুনতহি মাধো, 


সতত রহল হিয়া জাগর ॥ 
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২৮ পদ। পাহিড়া। 


আরে মোর শ্রীরপ গোসাঞ্ী। 
গৌরাঙ্ঈটাদের ভাব প্রচার করিয়! সব 
জানাইতে হেন আর নাই ॥ ধ্র॥ 
ণন্দাবন শিত্যধাম সর্ব্বোপরি অন্থপাম 
সর্ব অবতারি নন্দন্থত। 
তার কান্ত! গণাধিকা] সর্বারাধা। শ্রীরাধিক1 
তার সখীগণ স্ধযৃখ ॥ 
রাজ। মাগে তাহা পাইতে যাহার করুণ! হৈতে 
বুঝিল পাইল ঘত জন। | 
এমন দয়াল ভাই কোথায় দেখিয়ে নাহ 
তার পদ করহ ভাবনা ॥ 
শ্রচৈতন্ত আজ্ঞা পাঞা 
যত ভক্তি সিদ্ধান্তের খনি। 
তাহা পাঠাইয়া কত 
জীবে দিল! প্রেমচিস্তামণি ॥ 
রাধাকষ্*-রসকেলি 
- শুদ্ধ পরকীয়া মত করি। 
চৈতন্তের মনো বৃত্তি স্থাপন করিল! ।ক্ষতি 
আস্বাদিয়। তাহার মাধুরী ॥ 
চৈতত্থবিরহে শেষ 
তাছে যত প্রলাপ বিলাপ। 
সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহে নাই 
ূ এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥ 


২৯ পদ। স্ুৃহই। 
ঈপের বৈরাগ্যকালে 
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে। 


| আীগৌরপদ-তরঙ্গিমী। 
অতি গন্তীর ধীর করুণাময়, প্রেম ভকতি কে আগর। 


ভাগবত বিচারিয়া 
নিজ গ্রন্থ করি যত 


নাট্য গীত পছ্যাবলা 


পাই অতিশয় রেশ 


সনাতন বন্দিশালে ১। পড়ে পত্রী করিয়া গোপন--গাঠীস্তর । 


রূপেরে করুণা করি ভ্রাণ কৈলা গৌরহরি 
মো অধমে না কৈলা স্বরণে ॥ 

মোর কশ্মদোষ-ফাদে হাতে পায় গলে বাধে 
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি। 

আপনি করুণাপাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে 
চরণ নিকটে লেহ তুলি ॥ 

পশ্চাতে অগাধ জল ছুই পাঁশে দাবানল 
সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ। 

কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে 
এইবার কর পরিত্রাণ ॥ 

জগাই মাধাই হেলে বাস্থদেব অজামিলে 
অনায়াসে করিল! উদ্ধার। 

যে ছুঃখগমুদ্্র ঘোরে নিস্তার করহ মোরে 
তোমা বিনা নাহি হেন আর ॥ 

হেন কালে একজনে অলখিতে সনাতনে 
পত্রী দিল রূপের লিখন। 

এ রাধাবলল ভাসে মনে হৈল আশ্বাসে 
পত্রী পড়ি করিল! গোপন১ ॥ 


৩০ পদ । সুহই। 
শ/ক্ধগের বড় ভাই সনাতন গোসাঞী 
পাদশার উজির হৈয়া ছিলা। 
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা বন্দী হৈতে পলাইয়া 
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥ 
ছেড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নথ মাথে চুলি 
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। 
গলে ছিন্ন কন্থা করি২ দক্তে তৃণত গুচ্ছ ধরি 
পড়িল! গৌরাঙ্গ পদতলে ॥ 
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আখি 
বাছু পসারিয়া আইসে ধাঁঞা। 
সনাতনে করি কোলে কাতরে গোসাঞী বলে 
মো! অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া! ॥ 


২। ছুই গুচ্ছভণকরি। ৩। এক। 


৩৬৭ 





৩৭৮ 





১। ভিক্ষা অন্ন খান এক গ্রাদ। 


অস্পৃশ্ট পামর দীন ছুরাচার মতিহীন 
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার । 
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে 


যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার ॥ 


ভে।ট কম্বল দেখি গায় গ্রভূ পুনঃ পুনঃ চায় 
লঞ্জিত হইলা সনাতন। 
গোৌড়িয়ারে ভেট দিয়! ছেঁড়| এক কন্থা লৈয়া 


প্রভু স্থানে পুন আগমন ॥ 
গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধারুষ্ণ নাম মাধুরী 
শিক্ষা করাইলা সনাতনে । 
প্রভু কহে প সনে দেখ। হবে বুন্দাবনে 
প্রভূ আজ্ঞায় করিল গমনে ॥ 
কভু কাদে কতু হাসে কতু প্রেমানন্দে ভাসে 
কতূ ভিক্ষা কু উপবাস১। 
€েড়া কাথা মুড় ২ মাথা মুখে রুষ্ণ গুণগাথা 
পরিধান ছেঁড়া বহির্ববাস ॥ 
গিয়া গোসাঞী সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন 
রূপ সঙ্গে হইল মিলন । 
ঘশ্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে 
কহে রূপ গদ গদ বচন ॥ 
গৌরাঙ্গের ঘত গুণ কহে দূপ সনাতন 
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে । 
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরি ভিক্ষা করে 
এইরূপে কত দিন থাকে ॥ 
তাহ! ছাড়ি কুণ্ডে কৃঞ্জে ভিক্ষা করি পুণে পুজে 
ফলমূল করয়ে ভক্ষণ । 
উচ্চৈ-স্বরে আর্তনাদে রাধা বলি কাদে 
এইরূপে খাকে কত দিন ॥ 
গৌরপদপ্রাস্তে মনও ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা৪ 
চারিদণ্ড নিদ্রা! বৃক্ষতলে ৷ 
স্প্রে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম গানে: সদ! থাকে 
অবসর লাছি একতিলে ॥ 





অন্তর্দনা | ৪ |ভাবনা। £। গুণে--পাঠাত্তর। 





২। নাড়া। ৩। কত দিন 


প্রগৌরপদ-তরঙ্গিশী । 


কখন বনের শাক অলবণে করি পাক 
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।৬ 

ছাঁড়ি ভোগ বিলাস তক্ুতলে কৈলা বাস 

এক ছুই দিন উপবাস॥ 

হুন্্রবন্ত্র বাজে গায় ধূলায় ধূসর৭ কায 
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ। 

এ রাধাবল্লভদাঁস মনে বড় অভিলাষ 
কবে হব তার দাসের দাপ॥ 


৩১ পদ । শ্রীরাগ । 


জয় জয় পন শ্রীল সনাতন নাম। 
সকল তৃবন মাহা যু গুণগ্রাম ॥ 
ভেেজল সকল সুখ সম্পদ পার। 
শ্রীচৈতন্ত চরণযুগল করু সার ॥ 
শ্রীবৃন্দাবনভূমে করি বাস। 
লুপত তীর” সব করল প্রকাশ ॥ 
* প্াগোবিন্ধেব। পরচারি । 
করল ভাগবত অর্থ বিচারি ॥ 
যুগল ভজনলীল! গুণ নাম। 
করল বিথার গ্রস্থ অন্পাঁম ॥ 
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ। 
ভ্রমই বুন্দাবনে না পাওই থেহ ॥ 
বিপুল পুলক ভর নয়ন নীর। 
রাই কাহু বলি পড়ই অথির ॥ 
ভাব বিভূষণ সকল শরীর । 
অস্থথন বিহরই যমুনাতীর ॥ 
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই। 
ভাবই মনোহর সোই গোঁসাঞী ॥ 


৩২ পদ। সারঙগ। 
জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। 
ঘে৷ দুস্থ প্রেম ভকতি রসকৃপ ॥ 
রাধাকুষণ ভজনক লাগি। 
শীবন্দাবন ধামে বৈরাগী ॥ 








৬। চারি। ৭। লোটার--পাঁঠাস্তর । 


শ্ীগৌরপদ-তরঙ্জিনী। দি ৬০৯ 


শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ। 

মিলন নকল ভকতগণ সাথ ॥ 

সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি। 
যুগল ভন ধন জগতে বিথারি। 
অবস্থথণ গৌরচন্দর গুণ গায়। 

ভরল প্রেমে ওর নাহি পায় ॥ 
কতিহু' না হেরিয়ে এছে উদাস । 


শ্ীচৈতন্য নাম জণি কত দিন গৃহে থাকি 
করিলেন পিতার সেবনে । 

তার অপ্রকট হৈলে আদি পুন নীলাচলে 
রহিলেন প্রভূর চরণে ॥ 

মহাপ্রভু কপা করি নিজ শক্তি সঞ্চারি 
পাঠাইয়া দিল! বৃন্দাবন | 

প্রভুর শিক্ষা হৃদে গুণি আসি বুন্দাবনভূমি 


মিলিলেন রূপ সনাতন ॥ 

ছই গোসাঞী তারে পাঞ্া পরম আনন্দ হৈয়া 
রাধাকষ্ক-প্রেমরসে ভাসে । 

অশ্রু পুলক কম্প নানা ভাবাবেশে অঙ্গ 
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে ॥ 

সকল বৈষ্ব সঙ্গে যঘুনাপুলিনে রঙ্গে 
একত্র হইয়। প্রেমস্থথে । 

শ্রীমস্তাগবতকথা অমুত সমান গাথ। 
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥ 

পরম বৈরাগ্যসীমা সুনিশ্মল কৃষ্ণগ্রেমা 
সৃস্বর অমৃতময় বাণী। 

পশু পক্ষ] পুলকিত বার মুখে কথামত 
শুনিতে পাষাণ হয় পানী ॥ 

শু প শ্রীসনাতন সর্বারাধ্য দুই জন 
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ । 

এ রাধাবল্লভ বলে পড়ি্থ বিষম ভোলে 
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥ 


মনোহর সতত চরণে করু আশ ॥ 


৩৩ পদ। বিভাঁস। 


দগ মোর প্রাণ সনাতন রূপ । 

[ন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেমস্্ধাকি কৃপ ॥ 
অগতিন কো গতি দৌভায়া যৌগ যজ্ঞকি যুপ। 
করণাসিন্কু অনাথবন্ধু ভক্তসভাকি ভূপ॥ 

ভক্তি ভাগবত মতহি আচরণ কুশল সুচতুর চমুপ। 
ভুবন চতুর্দশ বিদিত বিমল যশ রসনাকো রসভূপ ॥ 
চরণকমল কোমল রজত ছায়া মিটত কলি বরিধৃপ। 
বাস উপাসক সদ! উপাসে রাঁধাচরণ অন্থুপ ॥ 


৩৪ পদ। বিভাস। 
জয় মোর সাদু-শিরোমনি কূপ সনাতন । 
জিনকে ভক্তি একরস নিবহী প্রীত কষ্চরাধাতন ॥ ক্র ॥ 
বন্দাবনকি মহঞ্জ মাধুরী, রৌম রৌম স্থখ পাতন। 
সব তেজি কুগ্ত কেলি ভজি, অহনিশি 
অতি অনুরাগ রাধাতন ॥ 
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্তকে, কুপাকলী দৌন্রাতন | 


॥ 


ছিন বিশ্ব ব্যাসে অনাথন যে সে, স্থখে তরুবর পাতন। ৩৬ পদ। বরাড়ী। 
*৩৫ পদ। বরাড়ী। শ্রীচৈতন্যরুপা হৈতে রঘুনাথদাস চিতে 
জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞ্ী। পরম বৈর্াগ্য উপজিল। 
রাধাকষ-লীলাগুণে দিবা নিশি নাঁহি জানে দার গৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য অধিপদ 
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞ্ডি ॥ প্র ॥ মলপ্রায় সকল ত্যজিল ॥ 
চৈতনোর প্রেমপান্ত তপনমিশ্রের পুত্র পুরস্চধ্য কৃষ্ণ নামে গেলা! শ্রীপুরুষোত্তমে 
বারাণসী ছিল যাঁর বাস। গৌবাঙ্গের পদধুগ সেবে। 
শিল্প গৃহে গৌরচন্রে পাইয়া পরমানন্দে এই মনে অভিলাষ পুন রঘুন1খদাস 


চরণ সেবিল! ছুই মাস ॥ নয়ানগোচর কবে হবে ॥ 


৩১৩ 


গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধাকুষ্ণ নাম দিয়] 
গোবদ্ধনে শিলা গুপ্তাহারে। 

ব্রজবনে গোবদ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে 

| সমর্পণ করিল তাহারে ॥ 

চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিড়ে করে 
বিরহে আকুল ব্রজে গেল। 

দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্ধনে 
ছুই গোসাঞ্ী তাহারে দেখিল॥ 

ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন 
দেহত্যাগ করিতে না দিল] । 

ছুই গোসাঞ্ীর আজ্ঞা পাঞা। রাধাকুণ্ডততটে গিয়া 
বাস করি নিয়ম করিল ॥ 


ছেড়া কম্বল পরিধান ব্নফল গব্য খান 
অন্ন আদি না করে আহার । 


তিন সন্ধ্য। নান করি স্মরণ কীর্তন করি 
রাধাপদ ভজন ধাহার ॥ 

ছাপার দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকুফ-গুণগানে 
স্মরণেতে সদাই গোঙায়। 

চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধারুষ দেখে 
একতিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥ 

গৌরাঙ্গের পদাস্থুজে . রাখে মনভৃঙ্গরাজে 
স্বরূপেরে সদাই ধ্যেয়ায়। 

অভেদ শ্রাব্ূপ সনে গতি যার সনাতনে 
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয় ॥ 

শ্রীবূপের গণ যত তার পদে আশ্রিত 
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে। 

সেই আর্তনাদ করি কাদে বলে হরি হরি 
প্রসুর করুণ! কবে হবে॥ 

হে রাধার বলভ গান্ধর্বিক! বান্ধব 
রাধিকারমণ রাধানাথ । 

হে বুন্দাবনেশ্বর হাহা কৃষ্ণ দামোদর 
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥ 


শ্রীরবপ শ্রীসনাতন যবে হৈল অদর্শন 
অন্ধ হৈল এ ছুই নয়ান। 
বৃথা আখি কাহা দেখি বৃথা প্রাণ কাহা রাখি 


এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ 


৮ শপশপশিশী্শাাাকী্াািীীশীীপাটিটটিট 


আীগৌরপদ-তরঙ্গিনী । 


শ্রীচৈতন্য শচীস্থত তার গণ হয় যত 
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। 

গুপ্ত ব্যক্ত লীলা-স্থল ৃষ্ট শত বৈষ্ণব সব 
সবাকারে করয়ে প্রণাম ॥ 


রাধাকুষণ বিষোগে ছাঁড়িল সকল ভোগে 
সুখরুখ অন্মাত্র সার। 
গৌরাঙ্গ বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে 


ফল গব্য করিল আহার ॥ 

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড় সেই দিনে 
কেবল করয়ে জলপান। 

রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে 
রুষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥ 

শ্রীবূপের অদর্শনে না দেখি তাহার গণে 
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাদে । 

রুষ্ণ ১ কথা আলাপন না শুনিয়া শ্রবণ 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্তনাদে ॥ 

হাহা রাধাকৃষ্জ কোথা কোথা বিশাখা গণিত 
কপা করি দেহ দরশন। 

হা চৈতন্ত মহাপ্রতৃ হা স্বরূপ মোর প্র 
হাহ। প্রভূ রূপ সনাতন ॥ 

কাঁদে গোসাঞী রাত্রিদিনে পুড়িং যায় ভঙ্গ মা" 
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর । 

চক্ষু-অদ্ধ অনাহার আপনার দেহ ভার 
বিরহে হইল জর জর॥ ঃ 

রাধাকুগ্ডতটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি 
মুখে বাক্য না হয় ক্ষুরণ। 

মন্দ মন্দ জিহ্ব। নড়ে প্রেমে অশ্রু নেতে পঙ্ে 
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥ 

সেই রঘুনাথ দাস পূরাহ মনের আ* 
এই মোর বড় আছে সাধ। 

এ রাধাবল্পভদাস মনে বড় অভিরাধ 
প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥ 


১। ছরি। ২। ছাড়ি”-পাঠাত্তর | 
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৩৭ পদ। ধানশী। 


ধনি ধনি গোবর্ধন দাস ধনি ঠাদপুর গ্রাম । 

ধনি গোবদ্ধন কো! পুরোহিত আচার্ধ্য বলরাম ॥ 
যছু গৃহ কয়ল ধনি সাধুত হরিদাস । 

সাধন ভজন কয়ল বছ রঘু ছক পাশ ॥ 
গোবর্ধনক নন্দন রঘুনাথ অতি মহৎ। 

হরিদাস নিয়ড়ে পড়ল ভাগবত ॥ 

সাধক ভজনক ভেদ বাতাওয়ে ভবাম্বধিক ভেলা । 
যেছা গুরু হরিদাস জীউ তেছা৷ রঘুনাথ চেল! ॥ 
ধন দৌলত কোঠ। এমারত সবহু সম্পদ ছোড়ি। 
ভরা যৌবন মে রঘুনাথ দাস ভৈগেল ভিখারী ॥ 
দেশ দেশান্তর ঘুখি ঘুমি বৃন্দাবন চলে শেষ । 
কঠোর সাধন কয়ল কত অস্থিচন্মশেষ ॥ 

বাধাকুষ্জ ভি ভজি দেহ কয়ল পাত । 

বাধ!বলভ সো! পদপল্লব সদাই ধরত মাথ ॥ 


৩৮ পদ । স্হই 1 
অন্নগ তনয় সদয় হৃদয় 
শ্রীজীব গোসাঞী পছ | 

বিতর প্রসাদ কর আশীর্বাদ 
তব পদে মতি রা ॥ 
ভক্তি গ্রন্থ স্থধা বিতরিগ! ক্ষুধা 
জগতের কৈল। দূর। রঃ 
* তব সমজ্ঞানী নাজানি না শুনি 
পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর ॥ 
আবাশ্য বৈরাগী ভক্তি-অন্থরাগী 
ভাসি ভগবৎ-প্রেমে। 
লইয়! খেলিত। লইয়! শুইতা 
নিজে গড়ি বলরামে ॥ 
. তুলসীর মালে সাজাইতা গলে 
পরিতা তিলক ভালে। 
রাধাকষ্ণ নাম জপি অবিশ্রাম 
রি ভাসিতা নয়ান জলে ॥ 
দেখি তব ৈস্ত নিতাই চৈভন্ত 
স্বপনে দিলেন দেখ।! 


সেই হৈতে গৌর প্রেমে হৈলা ভোর 
ছাড়িলা সংসার একা ॥ 
প্রেমকল্পতর অবধূতে গুরু 


করিয়৷ ভার আদেশে । 
কৈলা ব্রজে বাস এ উদ্ধবদাঁস . 
আছে তুয়া পদ-আশে ॥ 


৩৯ পদ। বেলোঁয়ার । 


রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রল্গীব গোসাঞ্ী । 
কত ভুক্তিগ্রন্থ লেখে লেখা জোকা নাই ॥ 
মনের বাসনা আত্মশ্ুদ্ির কারণ। 
কতিপয় গ্রন্থ নাম করিব কীর্তন ॥ 
গোপাল বিরুদাবলী, কৃষ্ণপদচিহৃ। 
শ্রীমাধব-মহ্োৎ্নব, রাধাপদ্রচিন্ক ॥ 
হ্গোপা সপ আর রসামৃত শেষ । 
কুপান্ৃধি স্তব সপ্ধ* সন্দর্ভ বিশেষ ॥ 
সত্রমালা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণাচ্চন ৭'। 
সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, হরিনাম ব্যাকরণ ॥ ঘট 
নিখিল লিখিলা গ্রন্থ কত কব নাম। 
খুলিল| ভক্তির দ্বার কহে বলরাম ॥ 


৪০ পদ। সুহই। 
দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
গৌরাঙ্গ যখন গেলা । 
ভট্টমারি গ্রামে শ্রীগোপাল নামে 
বেস্কটের পুত্র ছিলা ॥ 
পরম পণ্ডিত 
ভটপুত্র শ্রীগোপাল। 
রাখিয়া প্রতুরে আপনার ঘরে 
সেবা করে সদা কাল ॥ 


অতি নুচরিত 





* পদকর্তা বলরাম্দাস সপ্তসন্দর্ভের উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রীজীব 
গোন্বামীর জীবনীতে আমর] ধটু সনর্ভ দেখিতে পাই। বোঁধ করি 
ভাগবতের ক্রমসন্দর্তটাক পদ্নকর্তীর লক্ষণ । 

+ এই গ্রন্থের পূর্ণ-নাম “কৃষার্চনদীপিকা" । 

| ইহার প্রকৃত নাম "ছরিনামামৃত ব্যাকরগ”। 


অ্ীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


পূর্ণ চারি মাস তাহা করি বাস 
চাতুন্ধাস্য ব্রত করে। 

গোপালের প্রতি ঘ্য়া করি অতি 
শক্তি সথারিলা তারে ॥ 

সে শক্তিপ্রভাবে মজজি ব্রক্ভাবে 
গোপাল বৈরাগ্য লয়। 

লইয়া করজ বলিয়া গৌরাজ 

পু বজেতে উদয় হয় ॥ 

নূপাদির সঙ্গে মিলি প্রেমরঙ্গে 
সাধন কৈল অপার । 

তা1সবার সনে করিল যতনে 
লুপত তীর্থ উদ্ধার ॥ 

শীরাধারমণ করিলা স্বাপন 
পৃজ্জা প্রকাশিলা তার । 

এ বল্পভদাস করি বড় আশ 
দিয়াছে তোমারে ভার ॥ 


৪১ পদ। বেলাবলী। 


জয় জয় স্থখময় শ্থামানন্দ। 
অবিরত গৌর প্রেমরসে নিমগন, 
ঝলকত তম্ক নব পুলক আনন্দ ॥ ৬ ॥ 
স্তামর গৌর চরিত চয় বিলপত, 
বদন সথমোধুরী হরয়ে পরাণ । 
নিরুপম প্থ পরিকর গুণ শুনইতে, 
ঝর ঝর ঝরই স্থকোমল নয়ান ॥ 
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন, 
স্বেদবিন্দু সহ তিলক উজোর । 
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্তনে, 
তুলসীমাঁল উরে চঞ্চল থোর ॥ 
সুমধুর গীম ধূনত অন্ুমোদনে, 
ভূজভঙ্গিম করু তরুণ ললাঁম। 
পদতলে তাল, ধরত কত ভান্ভিক; 
আবি হবি নিভনি দাস ঘনস্তাম ॥ 


৪২ পদ। কামোদ। 


ও মোর পরাণ-বন্ধ শ্ামানন্দ সথখসিধ 
সদাই বিহ্বল গোরাগুণে। 

গৃহ পরিহরি দুরে আনন্দে অস্থিকাপুরে 
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥ 

হৃদয় চৈতন্য দেখি অঝোরে ঝরয়ে আখি 
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়! । 

শিরে পরি সে চরণ করি আত্মসমর্পণ 
একচিতে রহে জীাড়াইয়া ॥ 

দেখি শ্যামানন্দ রীত ঠাকুর করিয়া প্রীত 
নিকটে রাখিয়া! শিষ্য কৈল। 

করি অনুগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্িরীতি 
নিতাই চৈতস্তে লম্সিল ॥ 

কতক দিবস পরে পাঠাইতে ব্রজগুরে 
শ্তামানন্দ ব্যাকুল হইল! । 

প্রভু নিতাই চৈতন্ত শ্তামানন্দে কৈল! ধ্ 
যাত্রাকালে আজ্ঞ! মাল! দিল] ॥ 

শ্তামানন্দ পথে চলে ভাদয়ে আখের মা 
সোঙরিয়া প্রভূর গুণগণ। 

একাকী কতক দিনে প্রবেশিল। বৃন্দাবন 
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥ 

দেখিয়া শ্রীবন্দারণ্য আপনা মানয়ে ধ্ঠ 
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা। 


সিক্ত হইয়া নেত্র জলে লোটায় ধরণীতরে 
বিপুল পুলকময় দেহ ॥ 
গিয়া গিরি গোবর্ধনে কৈল যা আছিল মনে 


শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি। 
প্রেমায় বিহ্বল চৈল। দেখি অনুগ্রহ কৈধা 
শ্রীদাম গৌসাই গুণরাশি ॥ 
শ্রীজজীব নিকটে গেল! নিজ পরিচয় দিথা 
..... তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে। 
ঘেবা মনোরথ ছিল তাহ! যেন পূর্ণ ছৈন 
হদয়-চৈতত্থ-কপা ঠৈতে ॥ 


শ্রীগৌরপদ-তরজিতী | ৩১৩ 


ভরমিলা দ্বাদশ বন* কৈলা গ্রস্থ অধায়ন 
হৈল! অতি নিপুণ সেবায়। 

প্রীগৌড় অদ্িকা হৈয়া রহিল! উতৎকলে গিয়। 
শ্রগোস্বামিগণের আজায় ॥ 

গাষণ্ডী অন্ুরগণে মাঁতাইল গোরাপগ্তণে 
কারে বা না কৈল! ভক্কিদান । 

অণম আনন্দে ভাষে শ্যামানন্দ-রুপালেশে 


»কেবা না পাইব পরিত্রাণ ॥ 
কেজানিবে তার তত্ব সদা সংকীর্ততনে মত্ত 
অবনীতে বিদিত মহিমা । 
নিজ পরিকর সঙ্গে বিলসে পরম রঙ্গে 
উতৎ্কলে সুখের নাহি সীমা ॥ 
যে বারেক দেখে তারে. সে ধুতি ধরিতে নারে 
কিবা সে মূবতি মনোহর । 

. নরহরি কহে কভু রসিকাননের প্রভু 
হবে কি এ নযনগোচর ॥ 


৪৩ পদ। ম্মৃহই। 


ময় শ্রীল দুঃখী কৃষ্ণদাস গণ কহিতে শকতি কার। 
সবায়চৈতন্য পদান্থজে সদা চিত-মধুকর যাঁর ॥ 
বন্দাবনে নব নিকুগ্চ রাইর নৃপুর পাইল যে। 
শ্তামানন্দ নাম বিদিত তথায় চরিত বুঝিবে কে ॥ 
মহামুচমতি উৎ্কলেতে যার ন1 ছিল ভকতিলেশ। 
গৌরপ্রেমরসে, ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ ॥ 
পরমছুঃখে দুঃখী হযামানন্দ মোর রসিকানন্দের প্রভু 
কি কব করুণ। যেহো৷ নরহরি দীনে.ন1 ছাড়য়ে কতু॥ 


8৪ পদ। কামোদ। 


ীবীরভূমেতে ধাম কাদড়। মাদড়া গ্রাম 
তথায় জন্মিল! জানদাল। 
আকুমার বৈরাগোতে রত বাল্যকাল হৈতে 
দীক্ষা লৈলা জাহুবার পাশ ॥ 
্ 


শশী 
শিপ 


সে লৌহ, ভার, মহণ, তাল, খদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, 


অদ্যাগি কীদড়া গ্রামে. জানদাস কবি নামে 
পৃ্িমায় হয় মহামেলা। 

তিনদিন মহোৎসব আসেন মহাস্ত সব 
হয় তাহাদের লীলাখেল! ॥ 

মদনমঙ্জল নাম রূপে গুণে অনুপাষ 
আর এক উপাধি মনোহর । 

খেতু্নীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেল! যবে 
বাবা আউল ছিল সহচর ॥ 

কবিকুলে যেন রবি চণ্তীদাস তুল্য কবি 
জ্ঞানদাস বিদ্দিত ভূবনে | 


ষার পদ স্ুধারস ঘেন অমুতের ধার 
নরহরি দাস ইহা ভণে ॥ 
৪৫ পদ। ধানশী। 


ধন্য ধন্য কবিজানদাস। 

এ গৌড়মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ ॥ 
নুধামাথা ঘার পদাবলী । 

অবণে প্রবেশমাত্র মন যায় গলি ॥ 
কবিত্ব-সরসী মাঝে যার । 
রমিক-মরাল সদা দেয়ত সাতার ॥ 
গাইল৷ ব্রজের গুঢ় রল। 

দরবে মানস যার পাইয়! পরশ ॥ 
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য | 

অন্গপম কবিত্ব লভিল! করি পুণ্য ॥ 
কো মল, চরণপন্সে তার। 

করে রাধাবল্লভ প্রণতি বারেবর ॥ 


৪৬ পদ । কামোদ। 

জয় কৃষ্ণদান জয় কবিরাজ মহাশয় 
স্বকবি গ্িত-ম গ্রগণ)। 

ভক্তিশান্ত্রে স্থনিপুণ অপার অসীম গুণ 
সবে যারে করে ধন্য ধন্য ॥ 

শ্রগৌরাঙ্গ-লীলাগণ বর্ণিলেন বৃন্দাবন 
অবশেষ যে সব রহিল । 

সে সকল কুষদাস করিলেন স্প্রকাশ 


জগ মাঝে ব্যাপিত হুইল ॥ 


৩১৪ শগ্বৌরপদ-তরিণী। 


কবিরাঞ্জের পয়ার 


ভাবের সমুত্র সার 
অল্প লোকে বুঝিবার পারে । 
কাব্য নাটক কত পুরাণাদি শত শত 
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে ॥ 
ৃ টৈতন্ত-চরিতামবত শান্্সি্ধু মখি কত 
লিখে কবিরাজ কুষ্ণদাস। 
পাষন্তী নাস্তিকান্গুর লভয়ে ভক্তি প্রচুর 


নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ ॥ 

শাস্ত্রের প্রমাণ যার লোকে মানে চমত্কার 
যুক্তিদার্গে বে হারি যানে । 

উদ্ধব মুঢ় কুমতি কি হবে তাহার গন্ভি 
কবিরাজ রাখহ চরণে ॥ 


৪৭ পদ। কামোদ। 


জয়সেন পরমানন্দ কর্ণপুর কবিচন্দ্র 
প্র ঘারে কহে পুরিদাস। 

শিবানন্দ-ওুঁরসেতে জন্মিলা কাচ.নাপাড়াতে 
সপ্তবর্ষে কবিত্ব বিকাশ ॥ 

মহাপ্রভু দয়া কৈল! পাদাঙ্গষ্ঠ মুখে দিল! 
দেই যোগে শক্তি সঞ্চারিল]। 

সাত বৎসরের শিশু আশ্চধ্য কবিত্ব আশ 
সেই শক্তিপ্রভাবে লভিল! ॥ 

শ্রচৈতন্ত-চন্দ্রোদয় স্তবাবলী গ্রস্থচয় 
রচিলেন কবি কর্ণপুর। 


যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয় 
অবৈষণব-ভাব হয় দূর ॥ 
কর্ণপুরগুণ যত এক মুখে কব কত 


চৈতন্তের বরপুত্র ষেছ। 
উদ্ধবেরে দয়া করি আ্আনচক্ষু দান করি 
কবিত লওয়ায় জানি তেঁহ ॥ 


৪৮ পদ | . বেলাবলী। 


জয় জয় রসিক স্বরলিক মুরারি । 
করুণাময় কলি- কলুষবিভঞ্চন 
'নিরমল গরপগণ জনমনোহারী ॥ প্র ॥ 


প্রবল প্রভাপ পৃজ্য পরমা 
ভক্তিপ্রকাশক স্থধ স্ধীর । 

ডগমগ প্রেম. | হেম.সম উজ্জল 
ঝলকত অতিশয় স্থখদ শরীর ॥ 

হামানন্দ-চরণ চিত চিন্তন 
অন্খন সংকীর্তনরস পান। 

যাকর সরবগ গৌরচন্দ্র বিশ 
কি হব শ্বপনে ন। জানয়ে আন ॥ 

অপরূপ কাষ্ডি লসত জ্বিজগত মর্ধি 
কবিবর কাব্য বিদিত অন্ুপাম। 

নিপট উদার- চরিত চারু কছু 
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম ॥ 


. ৪৯ পদ। পুরবি। 

জয় জন্ব হরি- রাম আঁচার্ষাবধ্য 
আশ্চর্য চরিত চিতহারী । 

গুণগণ বিশদ বিপদমদধর্দন 
মধুর মূরতি মুপ্ধবর্ধনকারী ॥ 

পছ-পদ-বিমুখ অস্থ র-দুর্জয়জয়- 
কাঁরক কীন্তি জগত প্রচার । 

পরম সুধীর ধীরধুতিহারক 
করুণাময় মতি অতিহ উদার ॥ 

অন্থুখন গৌর- প্রেমভরে উনমত 
মত্ত করীন্র নিন্দি গতি ক্োর। * 

কীর্তভনরস- লম্পট পটু 

বৈষ্কব-সেবা-স্থথ কো! কছু' ওর ॥ 

শ্রীমস্ভাগবতাদিক | গ্স্থকথন 
অন্গুপম বরষত অস্বতধার ৷ 
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ভণব কি নরহরি মহিমা অপার ॥ 


৫০ পদ | মঙ্গল। 


অঙ্থক্ষণ গৌর প্রেমেরসে গর গর, ঢয় ঢর লোচনে লোর। 
গদগদ ভাষ হাস ক্ষণে রোঘত আনন্দে মগন ঘন হরিবোদ 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


প' মোর শ্রীগ্রনিবাস। 


[বরত রামচন্দ্র পু বিহরত সঙ্গে নরোত্তম দাল। প্র 
গপুরচরত, সতত অনুমোদই, রসিক ভকতগণ পাশ। 
তকতিরতন ধন, যাচত জনে জন, পুন কি গৌর-পরকাশ ॥ 


এঁছে দয়াল কবছ' না ছেরিয়ে, ইহ ভূবন চতুর্দশে১। 


দীনহীন পতিতে, পরম পদ দেয়ল। বঞ্চিত যছুনন্দন দাসে২ ॥ 


৫১ পদ। পাহিড়া। 


আরে মোর আচার্য ঠাকুর । 

দয়ার সাগর বড় জগভর বিথারল 
রাধাকফ-নীলারসপুর ॥ গত ॥ 

গৌরাঙ্গ টাদের হেন নিরুপম গুণগণ 
দ্বিঅরাজ গৌড়ভূবনে। 

মরুপতি আদি হরিরসে উনমাদি 
ভেল যার করুণা কিরণে ॥ 

যব করিছা। অতি রসলীলা৷ গ্রস্থ তি 
বৃন্দাবনভূমি সঞ্ে আনি। 

রাণারুফ্-রাঁসলীল। দেশে দেশে গুচারিলা 
আস্বাদন করিয়া! আপনি ॥ 

এমন দয়াল পন্থা চক্ষু ভরি না দেখিলু' 
হৃদয়ে রহল শেল ফুটি। 

এ রাধাবল্পভ দাস করে মনে অভিলাষ 
কবে সে দেখিব পদ ছুট ॥ 


৫২ পদ। পাহিড়া। 
জয় প্রেমভত্বিদাত1 সদহৃদয় । 
জয় শ্রীআচাধ্য গরতু জয় দয়াময় ॥ 
শ্রীচেতন্থঠাদের হেন নিরুপম গুণ । 
অীম করুণািন্কু পতিতপাবন ॥ 
দক্ষিণে শ্রীরামচন্্র কবিরাজ ঠাকুর । 
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা শ্রচুর ॥ 
গৌরাঙ্জলীলা নত করে আস্বাদন । 
রর গৌর গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন ॥ 
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১। চতুর্দশ ভুবন মাঝে হা ধয়ণী বঞ্চিত মিজ কাজে-_পাঠাত্তর | 


পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে । 
দুই জনার ক ধরি সম্বরণ করে ॥ : 

এ হেন দয়াল প্রভূ পাব কত দিনে ॥ 
শ্ীরাধাবল্পত দাস করে নিবেদনে ॥ 


৫৩ প্দ। ধানশী বা মঙল। 


প্রতু দ্বিজরাজ বর মূরতি মনোহর 
রত্ধাকর করি জান । 


প্রভু শ্রীনিবাস গ্রকাশিল হরিনাষ১ 
স্বব্ধূপ কর তাহা গান ॥ 

কনকবরণ তন্থ প্রেমরতন জন্গ 
কঠহি তুলসীক মাল । 

গৌর প্রেমভরে . অহনিণশ জাখি ঝুরে 
হেরি কাপয়ে কজিকাল ॥ 

শ্রীমস্তাগবত উজ্জল গ্রস্থ যত 


দেশে দেশে করিলা গরচার। 
পাষণ্ড অধম জনে৩ করু অবলোকনে 
সবাকারে করল উদ্ধার ॥ 


ভকত প্রিয়তম ঠাকুর নরোম 
পাম্চন্দ্র প্রিয় দাস। 
ভাধম নিতাস্ত গোপীকাস্ত হৃদয়ে 


চরণ পন কর পরকাশ ॥ 


৫৪ পদ | সারজ । 


জয় জয় গুণমণি শ্রীশ্রীনিবাস। 
ধনি ধনি অবনী- - ভাগ -কিয়ে অপরূপ 
গৌর প্রেমময় মূরতি প্রকাশ ॥ঞ 
কুস্কুম কনক ৃ কুপ্ত ধিনি তহুরুচি 
রুচির বদন বিধু অধর স্থচার । 
মধুরিম হাস ভাষ মৃদু হঞ্চুল 
জঙ্থ বরিষয়ে নব অমিয় অপার ॥. 
চন্দন তিলক ভাল ভকু নিরুপম 
ডগমগ্ লোচন-কমল বিশাল। 





১। শ্বরূপ ।২ 1.হুিনাঁম' করতফি | ৩ | গণে-পাঠাপ্তর | 


৩১৫ 


৩৯৮০ |  শীগোৌরপদ-তরজিশী । 


প্রেম-মুকুটমণি 
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ। 

ন্থপ আসন 
সঙ্গহি ভকতপমাজ ॥. 

সনাতনরূপর্কত 
অন্নদিন করত বিচার । 

রাধা মাধৰ যুগল উজ্জল রস 
পরমানন্দ স্থখ সার ॥ 

শ্ীসংকীর্তন বিষয়রস-উনমত 
'ধশ্থাধন্দ নাহি জান। 

খোগ জ্ঞানব্রভ আদি ভয়ে ভাগত 
রোযগ়ত করম-গেয়।ন ॥ 

ভাগবত, শান্ত্রগণ ঘো৷ দেই ভকতিধন 
তাক গৌরব করু আপ। 

সাংখ্য মীমাংসক তরকাদিক যত 
কম্পিত দেখি পরতাঁপ ॥ 


গ্রন্থ ভাগবত 


অভকত চৌর দুরহি ভাগি রহু 
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। 
দীনহীন জনে দেয়ল ভকতিধনে 


বঞ্চিত গোবিন্দদাঁস ॥ 
৬১ পদ। বেলাবলী। 


জয় জয় ভ্রীনরোত্তম পরম উদার । 


জগজনরগন কনক কণ্তরুচি 
জন্ু মকরন্দ বরিষে অনিবার ॥&॥ 

ঝলমল বিপুল পুলককুলমপ্ডিত 
নিরুপম বদনে নিরত মৃদু হাস। 

টলমল নয়ন করুণ রসরপ্িত 

হয়ই শ্রবণ মন বচনবিলাস ॥ 

নিরুপম তিলক ললাট মধুরতর 
তুলসী মাল কল ক উজ্োর। 

স্থব্লনি বানু '' লঙগিত কর পল্পব 


পরিসর উর উপমা নহ থোর ॥ 
. কটিতট শ্সীণ নীল নব অন্বর 
পীন প্রবর উরু গড়ল স্থুঘার | 


ভূষণ ভাবাবলী 


থেতুরি মাহ। বৈঠত... 


 শ্রীনিবাসাচাধ্য সনে 


 ভক্তিশান্ত্র-অধ্যয়নে 


কোমপ চরণ যুগল অভি শীতল 
বিলসত নরহরি হৃদয় মাঝার ॥ 


৬২ পদ। কামোদ। 


ও মোর করুণাময় শ্রীগাকুর মহাশয় 
নরোতম প্রেমের মূর্তি) 

কিবা সে কোমল ভঙ্গ শিল্পীষ কুস্থম জন্থ 
জিনিয়া কনক দেহজ্যোতি ॥ 

অল্প বয়স তায় কোন স্থখ নাহি ভাক়্ 
গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে। 

রাজ্যভোগ তেয়াগিয়! অতি লালায়িত হৈয়া 
গমন করিলা ব্রজপুরে ॥ 

প্রবেশিয়া বুন্দাবন্ে ' পরম আনন্দমনে 
পোঁকনাথে আত্ম মম্পিল। 

কুপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাথ 
রাধাকুষ্ণ মন্্রদীক্ষা দিল ॥ 

নরোত্তম-চেষ্টা দেখি বুন্দাবনে সবে স্ৃধী 
প্রাণের সমান করে স্েহ। 

যে মন্ম তা কেবা জানে 
প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ॥ 

ীরাধাবিনোদ দেখি সদায় জুড়াম আখি 
প্রভূ লোকনাথ-সেবারত। 

মহানন্দা বাটে মনে 

পূর্ণ হেল অভিলাষ যত ॥ 


প্রভু অন্থুমৃতি মতে শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে 
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিল!। 
প্রভূ অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ নীলাচলে 


ভক্ত-গৃহে ভ্রমণ করিলা ॥ 
কিবা সে মধুর বীতি  খেতৃরী গ্রামেতে স্থিতি 
সবে গোর শ্্রীরাধারমণে। 
প্রবল্পভীকান্ত নাম . রাধাকাস্ত রসধাম 
রাধার উরক্দমোহনে&- 
এ ছয় বিগ্রহ যেন সাক্ষাত বির হেন 
শোভা! দেখি কেঘা নাহি ভুলে । 


ষ্ 


স্ীগৌরপদ-তরঙ্গিগী | 


(রয় রাম্চন্জ সঙ্গে নরোত্ম মহা রঙ্গে 
ভানে প্রেমরলের হিলোলে ॥ 
নরোত্বম গুণ যত কে ডাহা কহিবে কত 
: প্রেমবৃষ্ি যার সংকীর্নে। 
প্রীঅছৈত নিত্যানন্দ গণ সহ গৌরচন্ত্র 
নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ॥ 
গৌরগণ প্রিদ্ন অতি নরোত্তম মহামতি 


বৈষ্ণব সেবনে যার ধ্বনি। 

কি অদ্ভুত দয়াবান কারে বা না করে দান 
নির্মল ভকতি চিস্তামণি ॥ 

পাষপ্তী অস্থরগণে মাতাইল। গোরাগুণে 
বিহ্বল হইয়! প্রেমাবেশে । 

অলৌকিক ক্রিয়া যার হেন কি হইবে আর 

সেনা যশ ঘোষে দেশে দেশে ॥ 

কে নরহত্ি হীন হবে কি এমন দিন 
নরোত্বম পদে বিকাইব | 

সঘনে দুবানু তুলি প্রভু নরোভ্তম বলি 
কাদিয়া ধুলায় লোটাইব ॥ 


৬৩ পদ। দেশপাল। 
জয় শুভমপ্ডিত স্থপণ্ডিত নরোত্বম 
মহাশয় মনোজ্ঞ সব রীতবর 
গৌরব গভীর অতি ধীর গুণধাম। 
প্রেমময়ন্গপ রসকৃপ উপমারহিত 
মত্ত দিন রাতি রত গান নবতান 
গতিনৃত্য হৃতচিত্ত মু অঙ্গ অভিরাম ॥ 
সেবন বিগ্রহ নিরস্তর মহামুদিত 
গৌর হুরিভকত প্রিয়পাত্র 
.. কক্ষণা বিদিত দীনজ নবন্ধকত পূর্ণ সব কাম। 
মঞ্জুতর কীন্তিজগভূষণ ন দূষণ 
পার গুণ পার নাহি পাক্ত 
: কবীন্্গণ গায় অনক্ষণ ছি দাস ঘনহাম। 


৩১৯ 
৬৪ -পদ। স্ৃহই। 
হেন দিন শুভ পরভাতে । 
ভ্রীনরোদ্ধম নাম পছ্ মোর গুণ১ধাম 
বাঁরে এক স্থৃতি হয় যাতে ॥&। 
যাহার সঙ্গতি কাম শ্রীল কৰিরাজ নাম 
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর । 
ঠাকুর শ্রখীনিবাস থেতুরী করিল। বাস 
প্রাথ সমতুল কলেবর ॥ 
নিত্যানন্দ ঘরণী জাহৃবা ঠাঁকুরাণী 
ত্রিভৃবনে পুজিতচরণ। 
যাহার কীর্তন কালে রুধির পুলক মূলে 
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ ॥ 
ভাৰ দেখি আপনি জানব! ঠাকুরাণী 
নাম খুইলা ঠাকুর মহাশয় । 
পতিতপাবন নাম ধর বল্পভে উদ্ধার কর 
তবে জানি মহিম1 নিশ্চম় ॥ 


৬৫ পদ। মঙ্গল। 

ভুবনমঙ্গল গোর! গুণে লোকনাথ ভোব! 
সুখে নরোত্বমে দয় করি। 

রাধাঁকৃষ্ণলীল! গুণ নিজ শক্তি আরোপণ 
পিয়াইল গৌরাজ মাধুরী ॥ 

অঙ্গক্ষণ গোর রঙ্গে বিলসে বৈষ্ণব সঙ্গে 

প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়!। 

শ্রীমপ্তাগবতাদি ্রস্থ গীত বিদ্যাপতি 
নিজ গ্রন্থ শুণ আশ্বাদিয়] ॥ 

নরোত্বম দীনবন্ধু জীবের করুণা সিন্ধু 


বূপে গুণে রসের মূরুতি। 
রাধাকাত্ত না'দেখিরা সদাই বিধরে হিয়া 
কে বুঝিবে এঁছন পিরীতি ॥ 
মে।র ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম দয়াময় 
দন্তে তৃণ করে নিবেদন । | 
বল্পত ছাড়িয। পাকে আকুল হইম্বা ডাকে 
অহে নাথ লই শরণ ॥ | 


লী পাঠক) 








ৃ । ৬৬ পদ1 ধানশী ।- 
নরোততম আরে মোর বারেক ভোমারে পাও বা 
. এসে গুণ গাইয়ু! মুঞ্রি মরিয়া ন। যাও । ঞ্॥ 
সে ফট! ঝলক মুখ দর্শনে ফ্োতি |: 
ঈষৎ মধুর হাসি বিভুরির কাতি ॥& . ... 
ফুটিয়। রহিল, শেল সেহ নহে ব্যথা। 
 মরমে.মরম ছুখে কি কহিব কথা ॥ 
মো মেনে মরিয়া যা সে.ওণ ঝুরিয়া । 
বল্পভদাসেরে লহ আপন করিয়া! ॥ 
৬৭ পদ।. মঙ্জল। 
নরে নরোত্য ধন্ত ্রস্থকার-অগ্রগণ্য 
অগণ্য পুখোর একাধার | 
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ 
ইস্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার ॥ 


চক্জরিকা পঞ্চম* সার তিন মণি" সারাৎসার 


গ্ক্চশিব্বাসংবাদ পটল+ । 

ভ্রিভূবনে অন্থুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম 
হাটপত্তন মধুর কেবল ॥ 

রচিল! অসংখ্য পদ হয়৷ ভাবে গদ গদ 
কবিদ্বের সম্পদ সে সব। 

যেবা শুনে, যেব! পড়ে যেবা গান করে 
সেই জানে পদের গৌরব ॥ 

সদ সাধু মুখে শুনি শ্রীচৈতন্থ আসি পুনি 
নরোত্তম রূপে জনমিলা । 


নরোত্বম গুণাধার বল্পভে করহ পার 
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা ॥ 
৬” পদ। মঙ্গল। 
রামচজ্জ কবিরাজ বিখ্যাত ধরণী মাঝ 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রীগোবিন্দ । 
চিরঘীব সেন-ম্ুত কবিরাজ দাষে খ্যাত 
শ্রীনিবাস শিষা বাস শিষ্য কবিচন্দ ॥ 


“৯ প্রেমতক্িচন্্রিকা,  দিদ্ধপ্রেমতক্তিচন্রিকা, লাধাপ্রেমচন্্রিকা, 


নাধনভ্িক্তরিকা, চমৎকারচক্রিকা, এই পাঁচ। 
ব কুর্যামণি, চা মণি, প্রোমসক্তিচিন্তামশি, এই তিন। 
1 সম্পূর্ণ নীম “উপাসনা-পটল” । 


ৰ কাস 





১ 08 আট ও 


পািবলি উতক্ষণে 
পাকে ই ভাই। 
পরে পিতা : _..১ঘারতর গীড়া লাগি 
বৈষ্ণব হইলা হে ভাই ॥ 
হইল আকাশবাণী -: কহিলেন কাত্যায়নী 
গোবিন্দ গোরিন্দপদ ভঙ্গ 1১ 
বিপতে মধুক্থদন বিনে নাহি অন্য জন 
| সার কর তার পদরজ ॥ 
শ্রীৎণ্ডের দামোদর কবিকুলে শ্রেষ্ঠতর 
গোবিন্দের হন মাতামহ 1২ 
স্থরগ্তরু সঙ্গে যার তুলনায় বারে বার 
লোকে যশ গান অহরহ ॥ 
বুঝি মাতামহ হতে কবিকীত্তি বিধিমতে 
পাঁইল। গোবিন্দ কবিরা । 
কহে দীন নরহরি তাই ধন্ত ধন্য করি 
গায় গুণ পণ্ডিতসমা ॥ 


৬৯ পদ। পঠমঞ্জরী। 


* জর জয় রামচন্দ্র কবিরাজ । 


স্থললিত রীত নামরত নিরবধি 
মগন আনন্দ মহোদধি মাঝ ॥ঞ| 

শীগ্রনিবাস আচাধ্যবধ্য-যুগ 
চরণ কপ্ররজ ভজন বিভোর । 

তছু গুণ চরিত অমৃত নিত পান * 
স্বপ্রেম অতুল তুলন! নু থোর ॥ 

রসমন়্ শ্রীমদূ ভাগবতাদিক 
গ্রন্থ পঠনঅন্ছুভব নু মর্খম। 

শ্রীল নরোত্তম সঙ্গ সতত অতি 
প্রীতি বিদিত অন্গুভব সব কর্ম ॥ 


শা নি 


১। শগোবিদগ শ্ম়ণ কর পরিআশদাত1। খর ত্য গাতালের 
তিনি. হন কর্ত11' (প্রেষবিলাদ ) 1 “আকাশবাণীতে দেবী কছে 
বারবার। গোবিলা শরণ লও পাইব! নিপ্তার 1” (ভভমাল )। 
"হেন কালে অলক্ষ্যে কহেন ভগগবতী। ক না তরে কানে 
ন। ঘুচে দুর্গতি ॥” (ভত্তিরকাকর )। 

২। “পাতাল বাহুকি বকা, ্বর্সে কা বৃহস্পতি। গৌঁঠে 
গোবর্ন ভক্ত, খণ্ডে দামোদর কবি ।” ( সঙ্গীতসাঁধব )। 





ধীর মহামন ন গৌরচরিয। 


নিশ্দল প্রেম তে প্রচার চারু গুণ 
যাক কার্ধ্য কর 5 পবিত্র ॥ 


কর্ণপুর পরি-.. পূর্ণ প্রেমরস 
রসিক অনন্ত হরষ দিন রাতি। 

স্থঘড় নুমিংহু _ সিংহ সম বিক্রম 
ভাৰ গ্রবল অবিরত রহ মাতি ॥ 


শ্রীভগবান ভাব ভর ভূষিত 
চতুর-শিরোমণি চরিত গভীর । 


গুণমণি গোকুল- গৌরচন্দ্র-গুণ 
কীর্তনে অন্ুখন হোতি অথির ॥ 


শবল্লবীকাস্ত করুণার্ণব 
ভক্ভিপ্রচারক অধিক উদার । 

গোপীরমণ নৃত্যগীতপ্রিয় 
পূজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ অনার ॥ 

দ্বিজকুল উজ্জব্প- কারী চক্রবর্তী 
্রশ্।মাদাসাখ্ কপাল । 

কে সমুঝব তু চরিত স্ধাময় 
ত্রিভুবন বিদিত স্থকীর্তিবিশাল ॥ 

রামচরণ চিত- চোর চতুরবর 
পাণ্ুত পরম কৃপালয় ধীর ৷ 

গৌর নিতাই নাম শুনইতে যছু 
ঝর ঝর নয়নযুগলে ঝরু নীব ॥ 

* ভীমদ্বাস- বিদ্িত বিদগধ অতি 
সঘনে জপতহি স্থমধুর হরিনাম । 
রোয়ত খনে খনে কম্প পুলক তম্থ 

লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাঁম ॥ 
শ্রীগোবিন্দ গৌরগুণ-লম্পট 
ভাসত প্রেমসমুজ্গ মাঝার । 
শশ্রীদাস রসিক-জন-জীবন 
দীনবন্ধু-ধশ বিশদ বিথার ॥ 
গোকুল-চক্র- রর বন্তী গুণসাগর 
কি কহুৰ জগভরি মহিমা প্রকাশ । 
ক্মীমদ্রপ ঘটক ঘটনাকৃত 
_নিত্যচিত্ত মতি যুগল বিলাল ॥ 


৪১ 


হা রো াপী। 
গোর কী কপালিধি 


শ্রীগোবিন্ম কবিরা 
বাপ্দেবী যাহার দ্বারে 
ব্রত্জের মধুর লীল। 
তাহ হইতে নহে ন্যুন 
অসম্পূর্ণ পদ বহু 


গুরুর আদেশক্রমে 





ীাধাবত 7৮০4 ০ হী ৯ 
মত গুণ আনন্দ স্বরূপ | 1 
পরিকর সহিত গোঁর থু নরবস 
পরম উদার ভক্তিরসভূপ & :. ৃ 
নুগতি বীর হ্াস্বীর ধীরবর 
করি দুঃখ দূর পূরই অভিলাষ । 
কাতর উর নরহরি সুপুকারত 


চরণ নিকট রাখহ করি দাস ॥ 
৭০ পদ। মঙ্গল। 


বন্দিত কবিসমাক্গ 

কাব্যরপ অমৃতের খনি । 

দাসীভাবে সদ ফিরে 

অলৌকিক কবিশিবোননি ॥ 

ঘ। শুনি দরবে শিলা 

গাইলেন কবি বিদ্যাপতি। 

গেবিন্দের কবিত্ব গুণ 

গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥ 

রাখি বিদ্যাপতি পহা 

পরলোকে করিলা গমন । 

শ্রগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে 
সে সকল করিল পূরণ ॥ 

এমন স্থন্দর তাহা আচার্য্যরত্ব শুনি যাহ! 
চমৎকার ভাবে মনে মনে । 

ভাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে 
উপাধিটী করিল! প্রদানে ॥ 

গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্কি 
অতুলন এ মহীম্গুলে। 

ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলে যেন রবি 
এ বল্পভ দঢ় করি বলে ॥ 


৭১ পদ। বেলাবলী বা গৌরী। 


জয় জয় শ্রী- গঙ্গানারায়ণ 
চক্রবস্তী১ অভি ধীর গভীর । 


১) শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও ইরাক ৭ আচার্ধয আল নরোত্বম 


ঠাকুরের প্রধান শিল্প। 


ধৈরজহরণ .... খরণ খর বা 
নিরুপন ম্বছতর রুচির শরীর 

অবিরত সংকী- সুঁনরস লম্পট 
ললিত নৃত্যারত প্রেমবিভোর । 

শ্রীল নরোতিষ- . চরণ-সরোক্কহ 
ভজনপরায়ণ ভূন উজোর ॥ 

প্রীচৈতত্ত- চজ্জ-চরিতাম্ৃত 

& পানে মগন মন সতত উদার 1 

শ্রীগোবিন্দ মনোহর বিগ্রহ 
যজ্জ্রীবন ধন প্রাণ আধার | 

পরম দয়াল দীনজন-বাদ্ধব 
প্রবল প্রতাপ তাপত্মহারী । 

বরণি না শকতি কি রীতি অতি অদভূত 
বিদিত দাস নরহরি স্ুখকারী ॥ 


৭২ পদ। গৌরী । 


জয় জয় রামরুষ্জ আচার্য স্থধীর মহাশয় স্থখদ উদার । 
ভাবাবেশে নিরস্তর কীর্তন লম্পট, অতিশয় নুঘড় প্রচার ॥ 
সুখময় রলিকজন-মনরঞ্জন, তাপপুঞ্জতম-ভঞুনকারী।  * 
ছিজকুল মণ্ডল গুণগণমণ্ডিত বড় ছুম্মুখ-মদহারী ॥ 
শ্রীমন্মোহন রায়, স্থবি গ্রহ সেবা, সতত নিযুক্ত প্রধান । 
অদ্ভুতারতি উললিত! দিবানিশি, গোরচন্দ্র চরিতামূতপান ॥ 
পরম দয়াল নরোত্তমপদযুগ, যছু-সর্বশ্ব ন জানত অন্য | 

কো সমুঝব উহ রীত, রুচির যশ-গায়ত, নরহরি মানত ধনু 


ণ৩ পদ। টোরি। 


জয় জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বর । 
জয় শাস্তিপুরনগর-স্ধাকর ॥ 
জয় বস্থু জাহুবীদেবী-হাদয়হর | 
জয় জয় সীতামোদ-কলেবর ॥ 
বীর তাত জয় জীবপ্রিয়স্কর ৷ 
জয় জয় অচ্যুত-জনক মহেশ্বর ॥ 
জয় জয় গৌর অভিন্ন-কলেবর। 
ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥ 





৭৪. ঃপদ 1 হা ॥ 


জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময় 


স্বরূপ রামানন্দ বার 


ক্থমধুর নিগৃড়...:.. গ্রৌর-রস জগজনে 


জানল যাক ক্পায় ॥. 
জয় গদাধর নরহরি শ্রীনিবাস । 


অয় বকত্রেশ্বর দাস গদাপর 


মুকুন্দ মুরারি হরিদাস | ঞ্॥ 


 বন্থ রামানন্দ সেন শিবানন্দ 


গোবিন্দ মাধব বাস্থ ঘোষ । 


জয় বৃন্দাবন- দাস গৌররসে 


্গজনে কয়ল সম্ভোষ ॥ 


জয় জয় অলন্ত- দাস নয়নানন্দ 


" জ্ঞানদাস যছুনাথ। 


শ্রীরূপ সনাতন জয় জয় প্রীজীব 


ভষ্টযুগল রঘুনাথ ॥ 


জয় জুয় কষ” দাস কবি ভূপান্ত 


গৌর-ভকতগণ আর। 


বৈষ্ণবদাস- আশ পরিপুরহ 


দেহ চরণরজঃ সার ॥ 


৭৫ পদ। ধানশী। 
গোরাগুণে আছিল ঠাকুর শ্রীনিবাস । 


নরোত্বম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদাস ॥ 
'একই কালে কোথ| গেলে দেখিতে ন। পি । 


থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥ 
যে করিল। জগজ্জনে করুণ প্রচার । 
কোথা "গল! দয়াময় আচার্য্য আমার ॥ 
হৃদয় মাঝারে আমার রি গেল শেল। 
জীতে আর প্রতু সঙ্গে দরশ না ভেল॥ 
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ। 
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বঙ্পভদাস ॥ 


৭৬ পদ। ধানশী। 
প্রভু আচার্য প্রভু শ্রঠাকুর মহাশয় 
রামচগ্র কবিরাক্গ প্রেমরমম ॥ 


, 


2 2৮3৯ তন 





এ সব ঠাকুর ল্জে /শারিবধগণ রা 
উজ্জল ভকতি-কথা করিস শরণ . 

বৈবের তুলা মেলা নানাবিধ দান । 

পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণ গনি |. 

এককালে কোথা গেল! না পাই দেখিতে । 
দেখিবার দায় রহ ন। পাই গুনিতে ॥ 

উচ্ছিষ্টের ঝুঁকুর মু আছিস সেখানে । 

যখন যে ঠকলা কাজ সব পড়ে মনে ॥ 

শুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা। 

ভিটা মোঙরিয়া কাদে কুকুর এমতি আছে কোথ। | 
বললভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল। 

এ জনমে হেন বুঝি বাহির ন। ভেল ॥ 


৭৭ পদ। যথারাগ । 


কি কহব পরিকর পরম উদার। 
নিকপন গৌর- বদন অমুতাক'র 
অমিয় পীয়ত অনিবার ॥ ঞ্ু॥ 

ক কত যতন করত ধুতি ধরইতে 
অন্থুখন অির বিবশ রসে মাতি। 
অপন্ধপ ভাব ভূরি ভূষণ বর 
ভূষিত শুভ শোভা রহ ভতি ॥ 
কাহুক পুলকিত গাত বাত নহি 

নিকসত গদ গদ ক সথচার। 
শ্কাহক কম্প কাপাওত জনম 
কাহুক নয়নণে বহত জলধার ॥ 
কোউ ফিরত তূজ ভঙ্গী করু 
কোউ মধুরিম নাম উরি বেরি বেরি । 
কোউ হসত মছ নাচত ঘন ঘন 
নরহরি সফল হোয়ব কব হেরি ॥ 


৭৮ পদ। স্ুহই। 
প্রাণ মোর সনাতন » রঘুনাথ জীবন 
ধন মোর নি গোলাঞ্ী । 


ধরঘুনদনে পতি তাহা বি নাহি গতি 
যার গুণে ভবভয় নাই ॥. 





ঠাকুর মোর হান বন্ধ, ছু উনান 
প্রীনিবাস নারি গরোবিদ্দ। 
কুল শীগ জাতি মোর . -নরহরি গদাধর 
মুকুন্দ মাধব শুভানন্ ॥ ৃ 
আচার বিচার মোঁর পণ্ডিত শ্রীদামোদর 
সথলোচন লোচন আমার। ৰ 
দান ব্রত তপ ধর্ম জপ যজ্ঞজ্ঞান কর 
পুণ্য মোর নাম সবাকার ॥ 
হন্িদান আশ মোর ঠাকুর শ্রীহন্দর 
বনমালী শ্রীধর মাধাই। 
গোপীনাথ বক্রেশ্বর গৌরাঁদাস কাশীস্বর 
পুরিদাস শিখাই নন্দাই ॥ 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ আর শ্রম দ্বৈতচন্ত্র 
এ তিন ঠাকুর সর্ধেশ্বর | 
যাহার করুণা পাঞ্চা গঙ্গু ধায় মত্ত হৈয়। 
আশা করে ছুখিয়! শেখর ॥ 


৭৯ পদ। ধানশী। 


জয় জয় শ্রীনবন্ধীপস্থধাকর দেব । 

জয় পদ্মাবতীনন্দন পু মনু শ্রাবন্থ জাহবী দেব ॥ প্র ॥ 
জয় জয় শ্রীঅছৈত সীতাপতি স্থথ শাস্তিপুরচন্দ্র। 

জয় জয় শু: গদাধর পণ্ডিত রসময় আনন্দ কন্দ ॥ 

জয় মালিনীপতি সদয় হৃদয় অতি পণ্ডিত শ্বাস উদ্বার। 
গৌরভকত জু পরম দয়ামঘ্ শিরে ধরি চরণ সবার ॥ 
ইহ সব ভুবনে প্রেমরসসিঞ্চনে পূরল জগজন আশ। 
আপন করমদোষে ভেল বঞ্চিত মূঢ়মতি বৈষবদাস ॥ 


৮০ পদ। বরাড়ী। 
জয় জয় শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত সর্ববাশ্রয় । 
জয় শ্রীন্বরূপ দামোদর কৃপাময় ॥ 
জয় শ্রীল সনাতন কপালুস্বদয়। 
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয় ॥ 
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুপাসাগর । 
জয় রঘুনাথ যুগ কপাপৃর্ণান্তর ॥ 
জয় শ্রীীব গোসাই দয়া কর মোরে। 
দন্তে তৃণ ধরি'কছে এ দিন পাঁমরে ॥ 





রঃ প্রতিজা আহয়ে এই ঘোর কলকষালে 1 
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে ॥. 
বিচার করছ যদি মোর অপরাধ। 


এ রাখাযোহনের তবে বড় পরমাদ । 
৮১ পদ। বরাড়ী। 

.. জয় শ্রীনুসিংহ পুরি পরমানন্দ পুরি। 
মাধবেক্্ পুরি-শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরি ॥ 
জয় উদ্ধারণ দত্ত গোবিন্দ মুকুম্দ। 
জয় কাশী মিশ্র কাশীশ্বর শুভানন্দ ॥ 
জয় বাস্থদেব দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম। 
জয় রাঁয় রামানন্দ ভক্ত সর্বেধাত্তম ॥ 
গোপীনাথ বাণীনাথ ঈশান সঞ্জয়। 
হলাযুধ শুক্লাহ্বর ভূগর্ভ বিজয় ॥ 
জয় শ্রীনৃসিংহদাস গু নারায়ণ। 
মিশ্র শ্রীবল্লভ আর মিশ্র সনাতন ॥ 
জয় ্রীপ্রহ্য় মিত প্রছুম ব্রদ্ষচারী। 
চিরঞ্জীব জনার্দন জয় শ্ীকংসারি ॥ 
শ্রীচন্্রশেখরাচাধ্য চন্দ্রশিখর দাস। 
পুরন্দর আচাধ্য শ্রীধর গোপাল দাস ॥ 
কুবের পণ্ডিত জয় শ্রীঅনস্ত দাস। 
শিখাই নন্দাই পূর মোহনের আশ ॥ 


৮২পদ। কামোদ। 
শ্রচৈতন্ত-পরিকর সবে করুণালাগর 
শক্তিমস্ত সুধীর পণ্ডিত। 
এক গুণে এক জনে অতুলন ত্রিভূবনে 
সবার বাঁসন। লোকহিত ॥ 
বড় সাধ হয় মনে মিলিয়। তাঁদের সনে 


সানন্দে ছুবাহ বাজাই। 
মুখে গৌর গৌর বলি সদ! ফিরি বুলি বুলি 
প্রেমেতে গোরার গুণ গাই ॥ 
মুধুপুর বৃন্দাবন ক্ষেত্র গিরি গোবর্ধন 
_নানাদেশে ভমিয়া ভ্রমিয়া। 
ভাগবতের সার মন্দ চৈতগ্গের সার ধর্ম 
দেশে দেশে ফিরি প্রচানিয়া ॥ 


| কন কের ফলে, ও 


প্রষুর প্রিয় পরিষ্কর 


না. জন্িঙ্গ সেই কালে 
না টা সে সখ আনন । 


: বে 'অনীকার কর 
ক ঘনস্তাম ম মতি মন ॥ 


৮৩ পদ । কামোদ। 


এই অভিলাষ মনে গৌরাঙ্জটাদের গুণে 
মাতিয়! বেড়াই দিবানিশি। 
লক্ষ্মী বিষুপ্রিয়৷ সঙ্গ নদীয়াবিহার ব্ 
সে সুখসায়রে ষেন ভাসি ॥ 
ণঙ্গ মুখে ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ জাহ্‌বী সনে 
নিতাইটাদের গুণ গাই। 
সীতা সহ শী ঠানাথে সতত বন্দি মাথে 
তার যশে জগত ভাসাই ॥ 
গদাঁধর নরহরি স্বরূপ ফুৎকার করি 
ূ নাচি সদা কাকতালি দিয়া । 
শ্রীনিবাস বনমালী দাস গদাধর পা 
আনন্দে উমবে যেন হিয়া ॥ 
হরিদাস বকেশ্বর রামানন্দ দামোদর 
গৌরীদাস শ্রীরঘুনম্দন। 
মুরারি মুকুন্দ রাঁম লৈয়! এ সভার নাম 
নিরন্তর করিয়ে কীর্তন ॥ 
শচী মিএ জগমাথ প্রদ্থর জনশী তাত 
পল্সাবতী হাঁড়াই পণ্ডিত। 
জগত বিদিত গুণে এ সভার শ্রীচরণে 
জনমে জনমে রহ' চিত ॥ 
শ্রীমাধব বত্বাবতী মালতী মাধবী অতি 


হ্ষেহবতী দময়্তী দেবী। 
শ্রীচ্যুতানন্দ কন্দ দয়াময় বীচ 
ও পদপস্থজ যেন সেবি ॥ 
শ্ীবল্পভ সনাতন *. স্দাশিব স্ার্পন 
নন্দন বিজয় কালীশ্বর়। 
বিশ্বব্ূপ বুলি বুলি ফিরি যেন ফুলি ছুরি 
দেখিয়া! পাষপ্তী পাঁউিক ভর ॥ 





প্রিয় সনাতন রূপ... নু রুপ 


রুনা প্রশীৰ গভীর 
এনাম লইতে মেন ধূলায় ধূনর যেন 
হয় মোর এ পাপশরার ॥ 
নুবুদ্ধি রাঘব নাথ ভূগর্ত শ্রলোকনাথ 
ব্রজে যারা ফিরে শ্রেমরঙ্গে । 
এ নামে হউক রতি দুরে যাউক ছুই মতি 


পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে | 
গোবিন্দ মাধব হবি শুরলাঙ্থর ব্রদ্মচারী 
বাস্থ ঘোষ গোর যাঁর প্রাণ। 
এ সবার পরসাথে ফিরি যেন সিংহনাদে 
অভভ্তে করিয়। তৃণজ্ঞান ॥ 
কীর্বনীয়। ষষ্টাবর হরিদাস ছ্বিজবর 
খোলাবেচা শ্রীধর ঠাকুর । 
কংসারি বল্লভ আর ধন্পরয় এ সভার 
হই যেন নাছের কুকুর ॥ 
কবিচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্রীমধু পত্ডিত আদি 
গৌরপ্্রয় যত পরিবার 
দাস নরহরি ভণে এ নাম গতনগণে 
গলায় পরিয়। করি হার ॥ 
৮৪পদ। শ্রীরাগ। 


প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ 
প্রভূ সীতানাথ আর। 
পণ্ডিত গোসাঞ্জী শ্রীবাস রামাই 
ঠাকুর শ্রীসরকার ॥ 
মুরারি মুকুন্দ শ্ীজগদ।নন্দ 
দামোদর বত্রেশ্বর। 
সেন শিবানন্দ | বস্থ রামানন্দ 
সদাশিব পুরন্দর ॥ 
আচাধ্য নন্দন বুদ্ধিমস্ত খান 
ছোট বড় হরিদাস। 
বাহদেব দক্ত রাঘব পণ্ডিত 
জগদীশ তার পাশ ॥ 


"আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ 
বিদ্যানিধি শুরাতর । 


আলাপন 





ধর বিজয়. রি  শ্ীমন্‌ লব্ধ... 


চক্রবর্ভী মা 1১:77: নর 
পণ্ডিত গুড়... খ্ীচন্রশেখর 


হলাুধ গোলীনাখ 1 ৃ 

গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষ 
সুধানিধি আদি সাথ ॥ | 

পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর 
উদ্ধারণ অভিরাম। 

রামাই মহেশ ধনঞম় দাস 
বৃন্দাবন অন্পাঁম ॥ 

ঠাকুর মুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন 
চিরঞীব স্থলোচন 

বৈদ্য বিষুদাস হবিজ হরিদাস 
গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥ 

গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর 
রামাই নন্দাই সাথ। 


রায় ভবানন্দ- সথত-রামানন্দ 
গোপীনাথ বাণীনাথ ॥ 


নীলাচলবাসী সার্বন্জোম কাশী 
মিএ জনার্দন আর। 


শ্রশিখি মাহাতি রুদ্র গজপতি 
ক্ষেত্র সেবা! অধিকার ॥ | 

গোসাঞ্ী স্বরূপ সনাতন রূপ 
ভট্টযুগ র্ঘুনাথ। 

শ্রীজীব ভূগর্ভ গোসাঞী রাঘব 
লোকনাথ আদি সাথ॥ 


যতেক মহাস্ত কে করিবে অস্ত 
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ। 

গোরাষ্টাদ হেন সবে কপাবান 
প্রেমভক্তি করে দান ॥ 

ইহা! সবাকার যত পরিবার 
সন্তান আছদ়ে যার। 

গোৌরভকত আর যত যত 


সবে কর অঙ্গীকার ॥ 
অধয দেখিয়া করুণা করিয়া 


সবে পুর মোর আশ । 





কানে বৈ তর 





র্‌ ৮৫ পদ। বথারাগ।, রঃ 
গৌরাটাদের ডি শর পরিকর 
_ ধি্ ইরিনা ন নাম।, 
কীর্তন বিলাি প্রেম মখরাশি 
ুগল রলের ধাম. 
তাহার নন্দন... গ্রু ছুই জন 
শ্দাস গোকুলানম্দ । 
প্রেমের মুর্তি যুগল পিরীতি 
আরতি রসের কন্দ ॥ 
গোরা গুণময় সদয় হাদয় 
প্রেমময় শ্রীনিবাস। 
আচাধ্য ঠাকুর খেয়াতি ধাহার 
ছুছে রহে তার পাশ ॥ 
পিতৃ-অনুমতি জানিয়া এ ছু 
হইল। তাহার শাখা। 
শাখাগণনাতে প্রভুর সহিতে 
অভেদ করিয়া লেখ ॥ 
গৌরাজচার্দের প্রিয় অন্ুচর 
জয় ছিজ হরিদাস। 
জয় জয় মোর আচাধ্য ঠাকুর 
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥ 
জয় জয় যোর শ্রীনাস ঠাকুর 
জয় গ্রুগোকুলানন্দ। 
করুণ! করিয়! লেহ উদ্ধারিয়] 
অধম পতিত মন্দ | 
ইহা সবাকার বংশ পরিধার 
ঘতেক ঠাকুরগণ। 
সবার চরণে রতি মৃতি মাগে 
বৈষ্বদাসের মন ॥ 
৮৬ পদ। যথারাগ। 
জয় জয় প্র. শ্রীনিবাস নরোস্ুম 
রামচন্দ্র কবিরাজ । 







রি শর কযা 


৭ 






8 গোল 
আম তু তকতগান॥ 

বাজ রসসায়র 
; জীমুত, গোব্ছি জাস। 








জন কতিহানা ..  হেয়িযে আরিকুবনে 


প্রেমমূরতি পরকাশ ॥ 

যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে 

| কবিগণ চমকয়ে চিত |. 

শুনইতে গর্ব খর্ব তব১ হোয়ত 
উছন রলময় গীত ॥ 

জনন জয় যুগল পিরীতিময় শ্রীযুত 
চক্রবর্তী গোবিন্দ । 

গৌর-গুণার্ণবে ডূব্ত অহনিশি 
জন্থ মন্দার গিরীন্ত্র ॥ 

জয় জয় শ্রীধূত ব্যাস কৃপাময় 
শ্তামদাস প্রস্থ আর। 

জয় জয় পছু মোর রামচরণ শর- 
পাগতে করু আপনার ॥ 

জয় জয় রাম- কষ কুমুঘানন্দ 
ঘ্বিজ-কুল-তিলক দয়াল। 

জয় জয় প ঘটক ষড়, রসময় 
মণ্ডল ঠাকুর ভাল ॥ 

জয় জয় নুপবর মলবংশধর 

, শ্রবীর হাম্বীর নাম। | 

জয় জয় শ্রীকবি- রাজ, কর্ণপুর 
গোকুল শ্রভগবান্‌॥ 

জয় জম গোপী- , মণ রসাঙ্গন 
উজ্জল মূরতি নিতান্ত |. 

জয় জয় পনর ৃ সিংহ কুগাময় 

জয় জয় বল্পভীকান্ত ॥ 

জয় জগ শী  বল্পভ পরমানুত 
 প্রেমমূরতি পরকাশ |. 

্তুহ্ছতা চরণ-.. | সরোুহ মধুকর 
জয় ষছুনন্ধন দাস ॥ 


' লব পাঠান্তর । ঠা 





কবি নপব. : :.দুববিদিতষশ 


0 ঘনগ্তাম বলরাস। 
ইন বন: পয ও সং 
গৌর পোমমনধাম ॥ 
ইহ সব প্রতৃগ্গণ চরণ যাক ধন 
- তাক চরণে করি আশ । 
অতিহ্থ অসতমতি পামর ছুরগি 
রোখত বৈষ্ণবদাস ॥ 


৮৭ পদ । স্ুৃহই। 


গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবালাদি গদাধব 
নরহরি মুকুন্দ মুরারি। 
স্বশ্নে স্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেমকন্দ 
দামোদর পরমানন্দ পুরি ॥ 
যে সব করিল লাল! শুনিতে গলয়ে শিলা 
তাহা মুখ না পাইন দেখিতে । 
ভখন নহিল জন্ম 'এবে ভেল ভববন্ধ 
সে না শেল রহি গেল চিতে ॥ 
প্রভু সনাতন ব্ধপ রঘুনাথ ভট্টযুগ 
ভূগর্ড শ্রীজীব লোকনাথ । 
এ সকল প্রভু মিলি ষে সব করিলা কেলি 
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥ 
* সভে হৈলা অদর্শন শুন্ত ভেল ত্রিতুবন 
অন্ধ হৈল সবাকার আখি। 
কাহারে কহিব ছুঃখ ন! দেখাও ছার মুখ 
আছি যেন মরা পশু পাখী ॥ 
ইআচাধ্য শ্রীনিধাস আছিন্ তাহার পাশ 
' কথা শুনি জুড়ইিত প্রাণ। 
তেঁহো মোকে ছাড়ি গেলা. রামচন্দ্র না আইল! 
ছুথে জীউ করে আনচান ॥ 
যে মোর মনেস্কু ব্যথা কাহারে কহিব কথা 
এ ছার জীবনে নাহি আশ । 
* অুজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক ধাই 
খিক ধিক নকোত্বমদাল ॥ 





রি হি মাঝে দিয়া দারুণ বাধা। বি 
গুণের রামচন্দ্র ছিল. সেহসঙ্গ ছাড়ি গেলা 
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥ 


পুন: কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব 
এ জনম মিছ! বহি গেল। 

যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক 
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥ 

স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ 
ভট্টঘুগ দয়া কর মোরে। 

আচার্য্য শ্রীনিবাস রামচন্দ্র তার দাস 
পুনং না কি মিলিবৰে আমারে ॥ 

স্াচলে রতন ছিল কোন্‌ ছলে কে ন। শিল 
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাই। 

নরোত্তম দাস বলে পড়িস্ু অসদ্‌ ভোলে 
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই ॥ 


৮৯ পদ । ভথারাগ। 
ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণধাম। 
জগজনে লওয়াইল] রাধারুষ্ণ নাম ॥ঞ্র॥ 
শৌথরি মালতীমালা হিয়। ভালে শোভে রে 
মধুর কথাটী কহে ভালো ৷ 
এমন গুণের প্রত আর না দেখিব রে 
জগত করিয়।ছিল আলো! ॥ 
যার গুণে পশু পাখী ঝুরিয়। ঝুরিয়! কাদে 
কুলে কাঁদে কুলের বৌহারি । 


যাহার শুনিত্ব! রীত সুর নর চমকিত 
তাহে আমি কি বলিতে পারি ॥ 

সর্ধ্বক্ষণ করিতা দয়! অতি সককুণ হৈয়। 
মোরে প্রভু আপন বলিল। 

মুঞ্রি পাপী ছুরমতি সে পদে নহিল রতি 
মিছাই জনম গোডাইল ॥ 

৯* পদ। স্ৃহই। 
জয় রেজয়রে প্নিবাস নরোত্রম 


রামচন্দ্র শ্রীগোবিদ্দদাস। 


৪ 





জর গাব গণ্ধি : 
8 ৮ পরকাশ ঝ 
তি দস গোকুলানন্দ 
(8: রাহচরণ শীল ব্যাষ। 
হামদাস চক্রবর্তী. : কবিগাজ বসি খ্যাতি 
. কর্ণপুর শ্ীব্পবীদাস ॥ 
জীগোপীরমণ নাষ ভগবান্‌ গোকুলাখান 
ভক্তিগ্রস্থ $কল পরকাশ।' 
প্রতুর প্রেম্সসী রাম শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম 
জাজীগ্রামে সতত বিলাস ॥ 
শ্রীমতী ক্রোপদী আর ঈশ্বব্বী বিখ্যাত যার 
গৌরপ্রেমভক্তিরসে ভাস। 
প্রভুর কনা হেষলতা  সর্ধলোকে যশংখ্যা'তা 
শ্ররণমননরসোলাস ॥ 


রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা চট্টরাঞ্জ যার ব্যাখ্য। 
শুদ্ধ ভক্তি মত বিনির্ধযাস। 

রাঢ়দেশে স্থধানিধি . মণ্ডল ঠাকুর খ্যাতি 
প্রভূপদে স্থদৃঢ় বিশ্বাস ॥ 

ঘটক শ্রীরূপ নাষ রসবতী রাইশ্যাম 
লীলার ঘটনারসে ভাস। 

শ্রীবীর হাস্বীর নাম বিষুঃপুর যার ধাম 
যেহো! আদি শাখা প্রভু পাশ ॥ 

চট্টরাঁজ-কুলোস্ভব গোপীজনবল্লভ 
সদ! প্রেম সেবা অভিলাষ । 

শ্রীঠাকুর মহাশয় তার ঘত শাখ! হয় 
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ ॥ 

রামকৃষ্ণ আচার্ধাখ্যাতি  গঙ্গানারারণ চক্রবর্তী 
ভক্কিমুণ্তি গামিলা-নিবাস। 

রূপ বাধু রায় নাম গোকুল শ্রীভগবান্‌ 
ভ'ক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস ॥ 

শ্রীল রাধাবল্লভ চাদ বায় প্রেমার্ণব 
চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস । 

শ্রীরাধামোহন পদ যার ধন সম্পদ 
নাম গাম এ উন্ধব্ধাস ॥ 


 ম্ জা 








রা ভক্তের ল ও পানা), রে 


. ১ পদ. 4. আরাগ 15 
শৌধাগ ভুমি মোয়ে দয়! না ছাড়িহ 1১ 
আপন করিয়া রাজা চরণে রাখিহ ॥২ 
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিসু 
শীতল চরণ পাঞ্া শরণ লইস্থ ॥ 

এ কুলে ও কুলে যুগ্রি দিন তিলাঞ্চলি । 
রাখিহ চরণে যোরে আপনার বলি ॥ 
বাক্ছদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া । 
কা! করি রাখ মোরে পদছায়! দিয় ॥ 


২পদ। শ্রীরাগ। 


আরে মোর গৌরার্শ সোনা । 

পাইয়াছি তোমারে কত করিয়া কামনা 
আপন, বলিয়া মোর নাহি কোন জন। 
রাখহ চরণতলে করিয়া আপন ॥ 
তোমার বদনে কিবা চাঙ্গের তুলন! | 
দেহ প্রেম-হাধারস রক ঘোষণা ॥ 
কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণ। 
বাস্থ ঘোষে দেহ ছাত্র তাপিত এ জন ॥ 


৩পদ। কেদার। 
গৌরাঙ্টাদ হের নয়নের ফোণে। 
শরণ লইন্থু তোমার শীতল চরণে ॥ 
দিয়াছি তোমারে দায় আমার কেহ নাঃ 
তুমি দয়া না করিলে যাই কার ঠাই ॥ 
প্রভূ নিত্যানন্দ করহ করুণা । 
কাতর হুইয়। ডাকে দ্ীনহীন জন] ॥ 
পুর্ব পাপী তরাইলে এবে না তরাও। 
পাপিষ্ঠ উদ্ধার এবার জগতে ধেখাও ॥ 
তোমার ক্ুপা না পাইয়া বেড়াই কাদিয়। 
পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে থাচিয়! ॥ 


নি এ 


১। ছাড়িবে, রাখিবে। ,২। বান্ছকে দেও পদছায়+ 





দন্তে ভগ ধরি কহে ইনার . 


«পদ। শুহই। 


িকৃষ্চচৈতগ্ত নিত্যানন ছুই প্রত । 
এই কৃপা কর যেন'ন! পাপর কত ॥ 
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে। 
বঞ্চিত হই সেই স্থুখ দরশনে | 
তথাপি এই কৃপা কর মহাশয় । 

এ সব বিবার মোর রহুক হৃদয় ॥ 

জয় জয় শ্রাচৈতন্ত নিত্যানন্দ রায়। 
তোমার চরণ ধন রঙ্থৃক হিয়ায় ॥ 
সপার্ধদে তুমি নিত্যানন্দ যখ। তথা । 
রুপা কর মুঞ্ি ঘেন ভূতা হই তথা ॥ 
সংসারের লার ইহা ভক্তির সাগরে । 
যে ডুবিবে সে ভঙ্গুক নিতাইচাদেরে ॥ 
হেন দিন হইবে চৈতন্ত নিত্যানন্দ । 
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃম্ৰ ॥ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যাননটা্ পন্থ* জান । 
বৃন্দাবন দাস তছু পদদুগে গান ॥ 


৫ পদ। তুড়ী। 


এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই । 
মোর সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই ॥ 
মু অতি মৃঢ়মতি মায়ার নফর । 
এই সব পাপে মোর তঙ্থ জর জর ॥ 
মেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী। 
. ত। সভা হইতে ঘি মোর পাপ ভারী ॥ 
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই। 
তা সবারে উর্তারিল! তোমরা ছবভাই ॥ 
ক লোচন বলে মুগ্চি অধযে দয়া নৈল কেনে 
তুমি না করিলে দয় কে করিবে আনে ॥ 
৪৭... ৃ 





2 রকি 
সে করুণা ্রকাশিযা উদ্ধারহ মোরে । উন 
শুনিয়াছি দত্থার ঠাকুর দেখুক সংসাক্ষে। 
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৬প। “বানী রি 
: গৌরাঙ পতিতপাধন তু়া না । 


ৃ কিন যত | আছিন কওগাতবী 


ফেওলি সভে নিজনাম 4:৯7 35, 
আচগাল অবধি 
_ প্রেমপুলকে নাহি ওর । 
হরিনাম-ন্ধারসে জগ্ন পূরল 
দিন রজনী রহু তোর 1. 
বিদা। কুল ধন মদ যত আছিল বিপদ 
ছাড়িয়৷ তোহারি গুণ গায়। 
ধা দেখো পাষণ্ড জন সভাই উত্তম মন 
সংকীর্ভনে গড়াগড়ি যায় ॥ 
ধদি বা আছয়ে কেহ অশেষ পাপের দেহ 
নামানে না শুনে গোরাগুণ। 
বাসের কথা মরমে মরম বাথা 
মৃখে তার দেও কালি চুণ ॥ 


শপদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ পাতকী উদ্ধার করুণায় । 

সাধু *.ধ শুনে আমি পতিতপাবন তুমি 
উদ্ধারিয়! লেহ নিজ পায়॥ফ্রা 

রোগ-শোকময় হয় বিষম বিষয়ভদ্ 
পড়িয়া রহিলু' মায়াজালে। 

কে হেন করুণ জন তারে করি নিবেদন 
উদ্ধার পাইব কত কালে ॥ 


শরীরের মাঝে হত নব হৈল বৈরিমত 
কেহ কার নিষেধ না মানে । 

যাতনা ঘমের ঘর শুনিয়। লাগয়ে ভর 
হরিকথা ন৷ শুনিন্থ কানে ॥ 

সাধু সঙ্গ না করি অপনি আপনা খাইসথ 
সতত কুমতি সঙ্গ দোষে । 

দশনে ধরিয়া তৃণ কর এই নিবেদন 


' আঅকিঞ্চন এ বল্পভদাসে ॥ 








. তোহারি গুণে কারয়ে রা 


রি 





৮পদ। হই ।.. টা 
আরে মোর আর মোর গৌরাঙ্গ গোসাএী । 


 ধীনে দয়া ভোমা বিনা করে হেন নাই ॥ 
এই ত ব্রন্ষা্ড মাঝে বত রেশুপ্রায় 1 
কে গণিবে পাপ.মোর গণন না যায় ॥. 
মনুষ্য ছুল্ল'ভ জন্ম না হইবে আর । 

_ তোম। না ভজিয়। লু ভাড়ের আচার ॥ 
হেন প্রতু না ভঙ্জিছছ কি গতি আমার | 
আপনার মূখে দিলাম জলস্ত অজার ॥ 
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সখ লাগিয়া । 
বজ্সভদাসিয়া কেন না গেল মরিয়! ॥ 


ভাটিয়ারি । 


গোরা্টাদ ফিরি চাও নয়নের কোণে। 
দেখি অপরাধী জন! যদি তুমি কর ত্বণা 
অধশ ঘুষিবে ত্রিভূবনে ॥ প্র ॥ 

তুমি প্রতু দয়াসিন্ধু পতিতজ্জনার বন্ধু 
সাধুমুখে শুনিয়ে মহিমা । 

দিয়্াছি তোমার দায় এই মোর উপায় 
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥ 

মুঞ্ডর ছার দুষ্টমতি তুয়া নামে নাহি রতি 
সদাই অসত পথে ভোর । 

তাহাতে হৈয়াছে পাপ আরো! অপরাধ তাপ 
সেবক তাহার নাহি ওর ॥ 

তোমার কপা-বলবানে অপরাধী নাহি মানে 
শুনি নিবেদন রাজ] পায়। 

পূরাহ আমার আশ ফুকরে বৈষ্বদাস 
তুয়। নাম প্ুরুক জিহ্বায় ॥ 


৯ পদ। 


১* পদ। ধানশী। 


পন মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞী | 

এই রুপা কর যেন তোমার গুণ গাই ॥ 

যে সে কুলে জন্ম হৌক যে সে কুল পাঞা। 
তোমার ভক্তনজে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া ॥ 





. চিরকাজ ক্যাশ প্রভু আবম ছিন়া। 
তোমার নিগুড় লীগ ্ঠৃরযে ক্ামায় ॥ 
তোমার দামে লা রুচি হৌক মোয় |, 

ভোমার গুপগানে যেন সন্দাই হই ভোর॥ 
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে। 
_ সান্বিক বিকার'কি হইবে মোর অঙ্গে । 
অশ্রকম্প পুলকে পুরিবে সব তন্। 
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জগ ॥ 
যে সে কর প্রস্ভু তুমি এক মাত্র গতি। 
কহয়ে বৈষ্বদাস তোমায় রক মতি | 


১১ পদ। ন্মৃহই। 


গোরা পছী না ভজিয়! মনু 

প্রেমরতন ধন হেলায় হারান ॥ 

অধনে যতন করি ধন তেয়াগিছ। 
আপনার করমদোষে আপনি ডুবিস্ত ॥ 
কিষম বিষয় বিষ সতত খাইনু 
গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈ ॥ 
সৎ্সঙ্গ ছাড়িয়া কৈচু অসতে বিলাস । 
তেকারণে করমবন্ধনে লাগে ফাল। 
এমন গৌরাঙ্গের গুশে না কাদিল মন। 
মনুষ্য ছুল্পভি জন্ম হৈল অকারণ।॥ 

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি স্থথ লাগিয়া) 
"বল্পভদাসিয়া কেন না যায় মরিয়া ॥ * 


১২ পদ। স্ুহই। 


দয়ার প্রভু মোর নবন্ধীপচন্জ । 
প্রেমসিক্কু অবতার আনন্দ কনা। 
অবতরি নিজ প্রেম করি আম্বান। 
সেই প্রেম দিয়! প্রভূ হভরিঙা! ভুবন ॥ 
পতিত ছুর্গতি জনে বিলাইফ্! তাহ! । 
পান্রাপাজ্জ বিচার নাই: সুক্রি শুনি ইহা 
. এই ভরসার পাপী ক্করে নিবেদনে। 
. এননধাযোহন মাগে তোষ্ার চরণে ॥ 






হরি হরি হি গোাইছ। ।. 


মযা-জনম পাঞা রাধার না ভজিযা 
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাই করা 
গোলোকের প্রেমধন . : : হুরিনাম-সংকীর্ভন 


রতি না হইল কেন তায়। 

সংসার-দাবানলে ৃ নিরবধি হিয়া! জলে 
জুড়াইতে না কৈস্থ উপায় ॥ 

নন্দের নন্দন থে শচীর নন্দন সে 
বলরাম আপনে নিতাই । 

দীনহীন যত ছিল হরিনাষে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ 


হাহ! প্রভু নন্দন্থত বুষভান্বস্থতাধুত 
করুণ করহ এইবার । 
সরোত্বম্দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গাপায় 


তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ 


১৪ পদ। পাহিড়া। 


হরি হরি বড় ছুংখ রহিল মরমে | 

গৌরৰীর্ুনরসে জঅগজন মাতল 
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥ঞ| 

ব্রজেকনম্দন যেই শচীন্থত হৈল সেই 
বলরাম হইল নিতাই । 

পাপী তাপী যত ছিল হরিনামে নিস্তারিল 
সাক্ষী ভার জগাই মাধাই ॥ 

হেন প্রস্থুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে 
না ভজিলাম হেন অবতার । 

দাফণ বিষয়বিষে সভত মজিয় বষ্থু 
মুখে দি জলত্ত অজার ॥ 


এমন দয়ালু দাত! . আর না পাইবে কোথা 
পাইন! হেলায় হারাইন্থ। 
গোবিজ্দদাসিয়া কয় অনলে পড়ি নয় 


লহজেই আত্মঘাতী হইস্থ॥ 


আপদ। 1... দা 

খা কি থে জামাতি ১ 

ব্রজে রাধারুষপদ্দ না তিন তিল আধ, 
না বুঝিলামর রাগের সন্দ্ধ ॥ঞ্রঃ 

স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাঁথ ভ্টযুগ 
ভূগর্ড শ্রীজীব লোকনাথ । 

ইহা সতার পাদপক্স না সেবিলাম তিল আধ 
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥ 

কষ্ণদাস করিরাজ রসিক ভকত মাঝ 
যেছো৷ কৈল চৈতন্যচরিত। 

গৌর-গোবিন্দলীল! শুনিতে গলয় শিলা 
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥ 

সে সব ভকত-সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ 
তার সঙ্গে কেনে নৈল বাদ। 

[ক মোর ছুংখের কথা জনম গোঙাইন্থ বৃথ। 
ধিক্‌ ধিক নরোত্বমদাঁল ॥ 


১৬ পদ। পাহিড়া। 


বড় শেল মরমে রহিল। 

পাইয়া: হুলভি তন্ন ্রীপ্তরুচরণ বিশ্ব 
জন্ম মোর বিফল হইল ॥্। 

ব্রজেন্দ্রনম্দন হরি নবদ্বীপে অবত্তরি 
জগত ভরিয়া প্রেম দিল । 

মুঞ্জি সে পামরমতি বিশেষে কঠিন অতি 
তেই মোরে করুণা নহিল ॥ 

কপ স্বরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ 
তাহাতে নহিল মোর মতি ) 

বৃন্দাবন রসধাম চিস্তামণি ঘার নাম 
সেহ ধামে না কৈল বসতি ॥ 

বিষের বিষয়ে রতি নহিল বৈষবম্মতি 
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে। 

নরোত্বমদান কয় ষাৰার উচিত নয় 
শ্রীপ্ুরুবৈষণবসেব! বিনে ॥ 


১৭ পদ। বরাড়ী। 
ধন মোর নিত্যানন্দ মন মোর গৌরচন্ 
প্রাণ মোর যুগলকিশোর । 
-আন্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল 
নরহরি বিলাসই মোর ॥ 
ইৈফণবের পদধৃলি তাছে মোর ন্গানকেলি 


তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। 

বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস-আম্বাদনে 
মধাস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥ 

বৈষ্কবের উচ্ছিষ্ট তাছে মোর মন নিষ্ঠ 
বৈষধবের নামেতে উল্লাস । 

বৃন্দাবনে চবুতার। তাহে মোর মন ভোরা 
কহে দীন নরোতমদাস ॥ 


১৮ পদ। ধানশী। 


গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর | 
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥ 
আর কবে নিতাইচাদ করুণা করিবে! 
ংসারবাসনা যোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 
বিষয় ছাড়িয়! কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্নাবন 1 
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি। 
ফবে হাম বুঝব ধুগল-পিরীতি ॥ 
শ্ীকপ-রদুনাথ-পদে রহ আশ । 
নরোত্তমদাস মনে এই অভিলাষ । 


১৯ পদ। কামোদ। 
ভক্তগণ-শ্রীচরণে মোর এই নিবেদনে 
সবে আশীর্বাদ কর মোরে । 
চৈতন্ত বলিব মুখে টৈত্তম্ত বলিব সুখে 

তারে ভজি জন্মজম্মাস্তরে ॥ 
প্রীগুরুচরণপদ্ম বিষয় আশ্রন্বসন্ম 
তাহা গতি জীবনমরণে। 
প্রভু ছিল রামচন্দ্র আহবাচরণছন্দ 


 স্বগণ চৈতন্য যার মনে ॥ 


প 


আীগৌরপদ-তরজিদী | 


কালসর্প ভয়ঙ্কর _.. ্রমানন্মহীন নর 
অনাথ ডাকিছে গৌরহুন্রি। 

প্রেষদাস অগেয়ানে প্রেষামৃত দেই দানে 
কুপাকর আত্মসাথ করি ॥ 


২০ পদ । গান্ধার। 
গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দ অধৈত পরমানন্দ 
তিন প্রভূ একতঙ্ছমন 
ইথে ভেদবুদ্ধি যার সে যাউক ছারেখার 
তার হয় নরকে গমন ॥ 
অন্ৈতের করুণায় যার প্রেমভক্ষি পায় 
গৌরাঙ্গের পাদপল্ম মিলে । 
এমন অস্বৈতাদে পড়িয়! বিষম ফাদে 
পাইয়া সে না ভজিন্ু হেলে ॥ 
ধিক্‌ ধিক মুই ছুরাচার। 
করি অসত সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ 
.. না ভজিহ্ু হেন অবতার ॥ গ্র॥ 
হাতে গলে বাধি যবে যমদুত লৈয়া ধাবে 
আঘাত করিবে যমদণ্ড। 
ত্রাহি জ্রাহি ডাক ছাড়ি ভূমে দিব গড়াগড়ি 
শ্শানে লুটিবে এই মুণ্ড ॥ 


আত্মীয় বান্ধব যারা দুরে পলাইবে তা 
তখন ভাকিৰ মুই কারে । 
প্রেমুদাস ছুষ্টমতি না হইল ফোন গতি 


এমন দয়াল অবতারে ॥ 


২১ পদ । বরাভী। 

হরি হরি আর কি এমন দশা হবে। 
গৌরাঙ্জ বলিতে অজ পুলকে পুরিবে | 
নিতাই বলিতে কবে নয়ানে বৈবে নীর। 
অইৈত বলিতে কবে হইব অস্থির ॥ 
চৈতন্ত নিতাই আর পৃহ' সীতানাথে। 
ডাকিয়া মৃচ্ছিত টয়া পড়ি ভূমিতে ॥ 
সে নাম শ্রবণে লৈতে হইব চেতন । 
উঠিয়া গৌরাঙ্গ বলি করিব গর্জন ॥ 


প্ীগৌরপদ-তর্লিশী। চস 


ঞ্নন্দকুমার সহ বৃষভানুন্ন্তা ৷ 
বদ্দাবনেতে লীলা কৈলা বখ! তথা ॥ 
সেই সব লীলাস্থল দেখিয়! দেখিয়া । 
সে লীলা স্মরণ করি পড়িব কাদিয়! ॥ 
প্ররাসমগ্ডগ কবে দর্শন করিব। 

হৃদয়ে স্চুরিবে লীলা! মৃচ্ছিত হইব ॥ 
প্রেমদাঁস কহে কবে হবে হেন দিন । 
গৌরাজের ভক্তিপথের হব উদাসীন ॥ 


৯ 


২২পদ। বরাড়ী। 


হরি হরি নিতাই কবে কর্ণ করিবে । 
সংসারবাসন! মোর কবে দূর হবে | 
কবে বা কারঙ্জালবেশে বৃন্দাবনে যাব । 
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নয়নে হেরিব ॥ 
বংশীবটের ছায়ায় গিয়া জীবন জুড়াঁব 
কবে গোবর্ধনমূলে গড়াগড়ি দিব ॥ 
মায়ামোহ পুরুষদেহ কবে ব৷ ছাড়িব। 
সখীর অন্থগা হৈয়! চরণ সেবিব ॥ 
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখির আশ্রয় লইব । 
বামপাশে রহি অঙ্গে চামর চুলাব ॥ 
একাসনে যুগলকিশোর বসাইব। 

এক মাল! ছুই গলে কবে বা পরার ॥ 
কাঙ্গাল টয়া ব্রজে গিয়া কবে ব৷ ভ্রমিব। 
ঘরে ঘরে মাধুকুরি ভিক্ষ! মাগি খাব॥ 
প্রেমদাস কহে কবে হেন ভাগ্য হবে। 
গৌরাঙ্গ বলিতে মোর পাপপ্রাণ যাবে ॥ 


২৩ পথ! কামোদ। 


হরি হুরি এঁছে ভাগা হোকব হামার । 
সহচর সঙ্গে সঙ্গে পন গৌরক, হেরব নদীয়াবিহার ॥ &॥ 
হুরধুনীতীরে, নটন্রসে পছ' মোর, কীর্তন করিব বিলাস। 
সো কিয়ে হাম, নয়ান ভরি হের, পরব চির অভিলাষ ॥ 
শীবাসভবনে ঘব, নিজগণ ল্গছি, বৈঠব আপন ঠামে। 
ডাহিনে নিত্যানদ্দ, ছজ ধরি সত্তকে, পণ্ডিত গদাধর বামে ॥ 


তব কোই মোহে। লেই তাহা বাওব, হেরব সো মুখচন্দ । 
গুলকহি সকল অঙ্গ পরিপ্রব, পাওব প্রেম-আনন্দ ॥ 
জননী-সম্বোধনে। বে ঘরে আয়ব, করবছ' ভোজন পান 
রামানদ আনন্দে, তব নেহারব, সফল করব ছুনয়ান ॥ 


২৪ পদ। পাহিড়া। 


নাচিতে না জানি তমু নাচিন্নে গৌরাঙ্গ বলি 
গাইতে না জানি তমু গাই। 

স্থুখে বা ছুঃখেতে থাকি গৌরাজ বলিয়া ডাকি 
নিরস্তর এই মতি চাই ॥ 

বন্ধ! জাহবী সহ নিতাইাদেরে ভাকি 
নাম সহিতে সীতাপতি । 

নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর 
ইহ। সভার নামে যেন মাতি ॥ 

স্বরূপ ব্ূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ 
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ । 

ইহ1 সবার সহকারে দীনগ্রায় সদ! ফিরে 
যেন হয় ভাসবার সাথ ॥ 

মহাস্তসম্তান কিবা মহাস্তের জন যেব! 
ইহা সবার স্থানে অপরাধ । 

না হয় উদগম কতু ভয়ে প্রাণ কাপে প্রত 
এ সাধে ন1 পড়ে যেন বাদ ॥ 

অস্তে শ্রীবাসপদ সেবা উক্ত সে সম্পদ 
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়। 

তার তৃক্তগ্রাস শেষে কিবা গৌর ব্রজবাসে 
পরমানম্দ এই ভিক্ষা চায় ॥ 

২৫ পদ। ধানশী। 

হাহ! মোর কি ছার অনৃষ্ট। | 

যবে গৌর গ্রকটিল আমার জনম নৈল 
তবেই মুঞ্ঝি অধম পাপিষ্ট॥ প্রু॥ 

না ছেরিস্ গৌরচক্দ ন। ছেরিছু নিত্যানন্দ 
না ছেরিছ্ অন্বৈত গোসাঞী । 


৯ লা কর না হা ছার. 


রি বোর কের দৈথা দেবি রব 
এক! জহি কেন জনম)... :.... 
সব অবতার লার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার 
না দেখিস কেন না মরিস্কু ॥ 
প্রভুর শ্রিয় স্বগণ: “ঠাকুর বংশীবদন 
%। হৃত-নুত হণ মুখ তার ।. 
অহে গৌর নিত্যানন্দ তবে কেন মতি মন্দ 
. রামচন্দ্র অতি ছুরাচার 1 


২৬ পদ। ধানশী। 

'প্রভূর লাগিয়, যাব কোন্‌ দেশে, কে মোরে সন্ধান কবে। 
গৌরাঙ্গচরণ, দ্রশন পাব, হেন ভাগা ঘোর হবে ॥ 

গোরা যোর পতি, গোরা মোর গতি, গোর! সরবস ধন । 
যদ্যপি তাহারে, না পাই দেখিতে, তেজিব ছার জীবন ॥ 
পাখী হৈয়। প্রাণ যাইবে উড়িয়া যে দেশে পথ বাস। 
সতত পহু'র নিকটে রহিবে হইয়া তাহার দাস ॥ 
গৌরাজ্গচরণ ধূলিতে মিশিবে এ ছার শরীর মোয়। 

কহে রামচন্দ্র পাদপলুমধু আদ্মাদি রহিব ভোর ॥ 


২৭ পদ । ধানশী। 


হরি হরি বিধি মোরে কবে হবে অন্কুল। 
বিষয়বাসনা-পাশ করে বা হইবে নাশ 
কবে পাব গোরাপদযূল ॥ ক্র ॥ 
সে মোরে করিত দয়! হারান লাগ পাইয়া 
পড়ি রইস অকৃল-পাথারে। 
না পাও করুণ জন. তারে করি নিবেদন 
কিসে মোর হইবে উদ্ধারে ॥ 
শরীরে করিয়া বাস সবে কৈল সর্ধনাশ 
কেহ না ছোয় অধম দেখিয়া । 
- গ্লাতে ঘাস উভ-রায় ডাকে পাপী করুণায় 
এ বলভদাস আঅভাগিয়। ॥ 


বৌ -প্রেমবাদলে 


(উপ খনশী। টি 
_ ভোবে: স্ব শ্রেমজলে 
নদী নালা খাল বিল সকলি। 
আমার কপাল ভাঙ্গা  মরুময় শুকনো ডা 
মোর হিয়া না ডুবে একলি ॥ 
হরি হরি হে গৌরাঙ্গ কেদ এ অধমে বাম। 
কাঙ্গালে করুণা কর বারেক নয়নে হের 
দেও মহামন্ত্র হরিনাম ॥প্রা 
অঞজ্জামিল নিস্তারিলা কআ্গাই মাঁধাই উদ্ধারিলা 
চাপাঁল গোপালে কৈলা ভ্বাণ। 
যবন শ্লেচ্ছ চণ্ডালে নাষপ্রেম সবে দিলে 
কি দোষে অধমে হৈলা বাম ॥ 
অধম পতিত আমি পতিত পাধন তুমি 
মোরে প্রভু না করো নৈরাশ। 
ঈ্টাতে ঘাস করি এবে তোমার করুণ! মাঁগে 
অভাগিম্তা এ বল্লভদাস ॥ 


ক 


২৯ পদ । বিহাগড়। ব1 স্ুহিনী। 


নীলাচলে যবে মঝু নাথ। 
দেখিব আপনে জগন্নাথ ॥ 
রাম রায় স্বরূপ লইয়া । 

নিজভাব করে উারিয়া ॥ 

, মোর কি হইবে হেন দিনে । 
তাহা কি মুঞ্ি শুনিব শ্রবণে ॥ 
পুনঃ কিয়ে জগন্নাথদেবে | 
গুগ্ডিচামন্দিরে চলি যাবে ॥ 
প্রভূ মোর সাত সম্প্রদায় । 
করিষে কীর্তন উচ্চরায় | 
মহথানৃত্য কীর্তন বিললান। 
সাত ঠাই হইবে প্রকাশ ॥ 
ফোর কি এমন.দশা হব । 
সে স্থধ কি নয়নে হেরব ॥. 

সফল ভকতগণ মেলি। 
উদ্যানে করিবে নানা কেলি। 





টের ধনী, 
দেখি মোর প্রষ আশ। 


৩৩ পন। হথারাগ। 


মরি মরি ওগে। নদীয়া মাঝে কিবা অপরূপ শোস্ধ।। 


না জানিয়ে কেবা গঠিল শচীর ভবন তৃবনলোভ1 
ঝলমল করে চারিদিকে নব কনকমনির লারি। 
কনকজঙ্গনে বিললয়ে কত কনক-পুরুষ-নারী । 
আর অপরূপ দেখ কনকের নদীয়ানগর হৈল। 
কনকের ত্বরু কদদ্ব কনক লতায় সাজিছে ভাল। 
কনকের পণ্পক্ষী যত কীট পতঙ্গ কনক পারা। 
শ্বেতবর্ণ কেবা হরিল, জাহবী হইল! কনকধার!॥ 
কনক গগন হৈল ইকি হের জগত কনক মত। 
তাহে বুঝি এই নরহরি গ" রূপের প্রতাপ এত ॥ 


৩১ পদ যথারাগ। 


কালিন্দীকর্ণিকা শ্যাম অভেদ একই ধাম 
কেন ইথে ভিন্ন ভেদ কর। 

যাহা কৃ তাহা ব্রজ মদ] এই ভাবে ভজ 
যদি ভাই মোর বোল ধর॥ 


গোর জী 
ৃ তিন বাছা অভিলাধি 


নিজে করি আশ্াঘন 


 নবনীপে বৃন্দাবন 





রাখাভাবকাস্ি নদীর 1:05) 

নিস্তার করিল জগভরি। 

এক কহ তবে কেনে 
ছাড়া ফি সে মখুরানগর। 

প্রেমানণ কহে মন দ্বাধাকৃষ বৃন্দাবন 
এক ঠাই প্রীগৌরসুন্দর | 


৩ং পদ। যধারাগ। 


ছাড় মন ছাড় অন্য রাও। 

গোবানামে নাচ, মুখে গোরাগুণ গাও ॥ 
লকল নামের সার শ্রীগৌরাঙ্গনাম। 

এ নাম জপিলে ভাই ঘাবে নিত্যধাম॥ 
শমনশাসনে হবে রসনা অবশ। 

শ্ববশ থাকিতে পান কর নামরস। 

দারা সুত ভাই বন্ধু সব ইন্দ্রজাল। 

না ছাড়িলে এ জাল না ঘুচিবে জঞ্জাল ॥ 
শত কথা কও নাম লইতেই কষ্ট। 
গ্রেমদাস কহে তোর বড় দুরদৃষ্ট॥ 


ফু 


প্রথম পরিশিষ্ট। 


€( নান। ভাবের সঙ্গীত ) 


১পদ। স্ুহই। 
জয় জয় যদুকুল-জলনিধিচন্ম । 
ব্র্জকুল-গোকুল-আনন্দ কন্দ ॥ 

«. জয় জয় জলধর স্যার অন্গ। 
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥ 
মুর্তি মদনধন্থ ভাঙবিভঙ্গ । 
বিষম কুস্থমশর নয়নতরজ | 

চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখওড। 
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড ॥ 
সধই স্থধাময় মুরলী বিলাস। 
জগজনমোহন মধুরিম হাস॥ 
অবনী বিলম্িত বনি বনমাল । 
মধুকর ঝঙ্কর ততহি' রসাল ॥ 
তরুণ-অরুপ-রুচি পদ অরবিন্দ। 
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ 


২পদ। শ্রীরাগ। 


জয় জয় জগজন-লোচনফাদ । 
রাধারমণ বৃন্ধাবনষাদ ॥ 
অভিনব নীল- জলদ তঙ্গ চরঢর 
পিছ মুকুট শিরে সাজনি রে। 
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ 
নৃপুর রপরণি বাজনি রে ॥ 
ইন্দীবর যুগ স্থভগ বিলোচন 
চঞ্চল অঞ্চল কুম্থমশরে | 
অবিচল কুল- রমণীগণ-মানস 
অর জর অন্তর মদনভরে। 
বনি বনমাল আজ্গান্ুবিলদ্বিত 
পরিমলে অলিকূল মাতি রছ'। 


বিশ্বাধর পর 


ৃ . মোহন মুরলী 
গাঅত গোবিন্মধান পথ ॥ 


৩পদ। মালসী। 


অগ্ধতি জয়তি জয় বৃষভাঙ্গনন্দিনী 
শ্তামমোহিনী রাখিকে। 
বেণী লক্গিত ষৈছে ফণিমণি 
বেঢ়ল মালতী মালিকে ॥ 
শরদ-বিধুবর ও মুখমণ্ডল 
ভালে সিন্দুরবিন্দু ষে। 
ভাঙ গঞ্জিত জিনিয়া কামধন্ু 
চিবুকে ম্বগমদ বিন্দু ষে॥ 
গরুড়-চঞ্চু জিনি নাসিক স্ুবলনি 
ভাহে শোহে গজমতি যে। 
রাতা৷ উতপল অধরযুগল 
দশন মোতিম পাতি যে ॥ ৃ 
হৃদয় উপর শোহে কুচগিরি 
লাজে চকোরিণী ভোর রে। 
নাভি-সরোবরে লোম-তুজগিনী 
বিহরে কুচগিরি কোর রে ॥ 
কণ্ঠে শোভিত হার মপিময় 
ঝলকে দামিনী বিজ্ঞই। 
জিনি স্থবলনি 
কত আভরণ সাজই ॥ 
ক্ষীণ কটিতটে নীল সাটি শোহে 
কনককিক্কিণী রোলই। 
চরণে নৃপুর শবদ সুদ 
ধৈছে চটকিনী বোলই ॥. 
যাবক রঞ্জিত ও নখচন্ত্রিকা 
কাম রোয়ত তাহ রে। 


কনকদণ্ড 


দীন বলরাধ, 7... ক্করত পরিহার -. 
দেহ পদযুগছাহ রে ॥ .. : 

৪ পদ । কানড়া ।. রি 
বন্দে ্রীধভাচ্মৃতাপদ ). 
কঞ্জনয়ন লোচনন্খসম্পদ ॥. 
কমলান্বিত সৌভগ-বেখাক্িত। 
ললিতাদিক কর যাবক রঞ্ধিত॥ 
সংঘেবয় গিরিধর মতিমপ্ডিত। 
রাসবিলাস নটনরস-পণ্তিত ॥ 
নখরমুকুর জিত কোটি স্থধাকর। 
মাধব হৃদয়-চকোর মনোহর ॥ 


৫ পদ। ধানশী। 


তুই জলধর সহজই জলরাজ। 

হাম চাতক জলবিন্ুক কাজ ॥ 

জল দেই ভ্রলদ জীব মোর রাখ । 
নুসময় দিলে সহন্র হয় লাখ ॥ 
তনুদিত চাদ রা করু পান। 

তবু তছু কলা নাহি হোত মৈলান ॥ 
ভণই বিদ্যাপতি জলদ উদ্দার। 
জীবন দেই পালই সংসার ॥* 


৬পদ। ধানশী। 


*ডাতল সৈকত বারিবিন্দু সম 
কুক্মিত১ রমণী সমাজে |. 
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিচ্ছ 
এবে মুঝে হব কোন কাজে । 
মাধব মধু পরিপাম-নিরাসা। ২। 
তু" জগতারণ দীনদয়াময় 
অতএ তোহারি বিশোয়াস। 1 


৪ ্ 


*ওই পদটা আদিরসের হইলেও আমর পরসার্থভাবে গ্রহ্ণ 


করিলাম। 'জলদ-শষটা গগুবান্‌, চাতক তক্ত, জল বাষপা-_এই 
ন্ষল অর্থে বাবহৃত হুইল । ১ 


: শীগোরপদস্ডরঙগিনী। 


আধ জনম হাফ".  শিে গোঙায়লু 
জরাশিস্ত কতদিন গেল!। 

নিধুবনে রমণী: রসরজে মাতলু 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 

কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
ন তুয়া আদি অবলান।। 

তোহে জনমি পুন তোহে নামা 
সাগর-লহর সমানা ॥ 


ভণয়ে বিষ্ভাপতি শেষ শমনভয়ে 
তুয়া বি গতি নাহি আর! । 
আদ অনার্দিক নাথ কহায়সি 
ভব্ও তারণভার তোহারা ॥ 
৭পদ। ধানশী। 
যতনে যতেক ধন পাপে কাটায়লু 


মেরি পরিজনে খায়। 
মরণক বেরি হেব কোই ন। পুছত 
করম সঙ্গে চলি যায়॥ 
এ হরি বন্দো তুয়। পদ-নায়। 
অবহেলে পরিহরি পাপ-পঞ়্োনিধি 
পার হব কোন উপায় ॥ ঞ ॥ 
যাবত জনম হাম তুয়া পদ ন! সেবিস্গ 
যুবতী মতিময় মেলি। 
অমৃত তেঞ্জি কিছে হলাহল পান্লু 
সম্পদে বিপর্দহি ভেলি ॥ 
ভপহু বিদ)াপতি সেহ৪ মনে গুণি 
কহিলে কি বাঢ়ব« কাজে । 
সাজবঙ৬ বেৰি.. সেবক ইহ৭ মাগই 
হেরইতে তুয়। পায় লাঙজে ॥ 


৮প্দ। বরাড়ী। 


মাধব বছত মিনতি কর তোয়। 
দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু 
দয়া করি ন! ছোঁড়বি মোয় ॥&| 








।্তমিত। ২ । হান পরিপাম-নিরাশা, রাডার ৩। অব। ৪ লেহ। «। জানি হয়। ৬। সাঝক। 
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৪৩ 


৩৬৮ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিধী। 


গণইতে দোষ . গুণলেশ না পায়বি 
যব তুহ্থা করবি বিচ্ঞা 
তুছা জগক্লাথ জগতে কথায়সি 
জগ-বাহিক নহ সুগ্রি ছায় | 
- কিযে মানুষ পণ্ড পাণী যে জনমিএ 
অথব। কীট পতঙ্গ । 
করম-বিপাকে গঙজাঙগত্তি পুনঃ পুনঃ 
মতি রহ তুক্ন পরসঙ্গ 1 
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহু ভবসিঙ্কু। 
তুষ্া পদ্পল্লপৰ করি অহলখন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 
৯পদ। সুহছই । 
বন্ধু কি আর বলিব আমি । 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাখ হৈয় তুমি ॥ ৬ ॥ 
তোমার চরণে: ' আমার পরাণে 
কাধিল প্রেমের!ফাসি । 
সব সমর্পিয়া 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 
এ কুলে ও ঝুলে মোর কেবা আছে 
আপনা বলিব কায়) 
শীতল বলিয়া 
ও ছুষ্টী কমল পায়॥ 
তোখা॥ আঁখির নিমেষে ঘর্দি মাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি। 
চত্তীদাস কহে পরশরতন 
গলাম্ গাধিয়। পরি ॥* 


১০ পদ । ম্ুহই। 
বন্ধু কি আর বলিব আমি। 


যে মোর ভরম ধরম করম 
সকলি জানহ তুমি ॥ প্র 


হালা লিজা পপি 


* এই দুটাপদ 10৯ ১০) আমতীর। উক্তি, কিন্তু মধুর রসের 
লা 


রি 


শরণ লইচ্্‌ 


এৰকমন টৈথা' 


যে তোর করুণা না জানি আপন 
আনন্দে ভাসি ঘে নিত্তি। 

তোমার আদরে "সবে স্মেহ করে 
বুঝিতে না পারি রীতি ॥ 


লতী বা অসভী তোছে মোর মতি 
তোহারি আনন্দে ভাসি। 

তোমার বচন সাঁলঙ্কার মন 
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥ 

চণ্তীদাস বলে শুন হে সকলে 
বিনম্ববচন সার । 

বিনয় করিয়া বচন কহিলে 


তুলন! নাহিক তার ॥* 


১১ পদ। মালবগৌড় রাগ-_রূপক তাল। 


প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানলি বেদম্‌। 
বিছিতবহিজ্রচরিক্রমথেদম্‌ ॥ 

কেশব্‌ ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥4৭১। 
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে! 
ধরণীধরণকিণচক্রগরিষ্ে ॥ 

কেশব ধৃতকৃষ্থশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২। 
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্মা। 

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্ন। ॥ 

কেশব ধৃতশৃকররপ অয় জগদীশ হবে |৩। 
তব, করকমলবরে নখমন্তুতশৃঙ্গমূ। 
দলিতহিরপ্যকশিপুতনতূঙ্গম্‌॥ 

কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪1 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমস্ভূতবামন । | 
পদনখনীরজনিতজনপাবন ॥ 

কেশব ধতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫। 
ক্ষত্রিয়কধিরময়ে জগদপগতপাপম্‌। 

পনি পয়সি শমিতভবতাপম্‌॥ 

কেশব বৃতভূগুপভিরূপ জয় জগদীশ হরে ।৬। 
বিতরলি দি্ষু রণে দিকৃপতিক মনীকবম্‌। 
জশমুখমৌলিবলিং রষণীয়ম'॥ 

কেশব ধৃতরামশরীর অয় জগন্দীশ হরে |৭1 


আগৌরপদ-তরজিশী । 


বহৃসি বপপুধি বিশদে বলনং 'জলদাভম্‌। 

হুলহঠিভীতিমিগি তযমূনাভম্‌ ॥ 

কেশব ধৃতহলধরনূপ জয় অগদীশ হরে ॥৮॥ 

নিন্দসি যজ্জবিধেরহছ শ্রুতিজাতম্‌। 

সদয়স্থদয়শিতপশ্ডঘাতম্‌ ॥ 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হবে ॥ * ॥ 

মেদ্ছনিবহনিপনে কলয়সি করযালমূ। 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌ ॥ 

কেশব ধৃউককিশরীর জয় জয়দীশ হবে ॥ ১০ ॥ 

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্‌। 

শৃণুসখদং শুভদং ভবপারম্‌ ॥ 

কেশব ধূতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ 
১২ পদ। গুর্জরী রাগ-_-নিশার তাল। 
শ্রিতক মলাকুচমগ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল। 

জয় জয় দেব হরে ॥ ফ্রবমূ॥ 7 

দিশমণিমগুলমণ্ডন ভবখগ্ুন মুনিজনমানসহংস। 
কাশ্য়িপিষধরগঞন জনরঞ্জন যদ্রকুগনলিনদিনেশ | 
মখসনগকপিনাশন গকুড়ালন সুবকুলকেলিনিদান। 
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ॥ 
নক ুতারুতভূষণ িতদূষণ সমরশমিতদশক। 
অভিনবজ্জলধরস্থন্দর ধৃতমন্দর ্রীমুখচজ্চকোর ॥ 
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুক কুশলং প্রণতেষু। 
শ্্গয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদূং মঙ্গলমুজ্ৰলগীতম্‌ ॥ 


খানশী | 


যদ্যগি সমাধিধু বিধিরপি পশ্ঠতি ন তব নখাগ্রমরীচিম্‌। 
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাডূতবীচিম্‌॥ 
দেব ভবস্কং বঙন্দে। 
সমমানপমধুকরমপন্প নিজরপরপন্জমকরন্ৰে ॥ ফ্রুবম্‌॥ 
ভক্তিরুদ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বম্ি যম তিলমান্রী। 
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিকছুর্ঘট-ঘটন-বিধাকজী ॥ 
অ্মধিলো লতয়াদ্য মনাতন কালিতাডূভরসক্ঞারষ্‌। 
নিবসু নানান 


১৩ পদ । 


১৪। পদ। বিহাগড়া। 

হরে হরে গোবিন্দ হরে। 
কালিরমর্দন কংসনিস্দন দেবকীনন্দন রাম হরে ॥&| 
মত্্তকচ্ছপবর, শুকর নরহরি, বামন সূশ্স্বত রক্ষকুলারে । 
শ্রীবলদেব বৌদ্ধ কান্ধ নাক্ষান্বণ দেব জনার্দন শ্রীকংসারে ॥ 
কেশব মাধব যাঁদব যছুপতি দৈত্যদলন দ্ুঃখভঞন শৌরে। 
গোলোকইন্দু গোকুলচনু গদাধর গরুড়ধ্বজ গজলোচন মুরায়ে ॥ 
্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু পরমন্রদ্ধ পরমেষ্ঠী অঘারে। 
ছঃখিতে দর়াং কুরু দেৰ দেবকীন্থৃত দুশ্মতি 


পরমানন্দ পরিঞারে ॥ 


প 
১৫ পদ। বিহাগড়া। 
জয় জয় শ্রীজ্রনার্দন হরি। 

জয় রাধিকাবন্পভ, ভুবনদুল্প ভ, কংসাস্থরধ্বংদকারী ॥এর। 
জর গোগীবিমোহন, রাঁধিকারমণ, শ্রীবৃন্দারণ্যবিহারী । 
জয় জয় যছুপতি, অগতির গতি, পৃতনা-বক-অঘারী ॥ 
জয় পাপবিনাশন, ছুদ্কতনাশন, গকুড়ালনশোভাকারী । 
জয় যশোদানন্দন, আনন্দবর্ধন, আনন্দঘনরূপধারী ॥ 


জর পাপবিমোচন, তাপনিরাসন, জীবের জিতাপছারী । 
চি কঃ নাঃ 


১৬পদ। ধানশী। 
জয় শিব স্বন্দর, বিশ্ব পরাৎ্পর পরমানন্দানন্দকারী ॥ 
জর জয় শাল রাম রঘুনন্্ন, জলকস্তারতিকাস্ত । 
স্বর নর বানর, খচর নিশাকর, যছু গুণ গায় অনন্য ॥ 
দুর্বাদল নব, স্ামলহ্ুন্দর, কঞ্জনয়ন রণবীর । 
বামে ধঙুষ্ধর, ভাছিনে নিশিত শর, জলখি কোটি গম্ভীর ॥ 
শ্রীপদ পাছক, ধরু তরতানুজ, চামর ছত্র নিছোড়ি । 
শিব চতুরানন, সনফ সনাতন, শতমুখ রহ করজ্োড়ি ॥ 
ভকত আনন্দ, মারুত নন্দন, টরণকমল করু সেবা। 
গোবিন্দ দাস, হ্বদয়ে অবধারণ, হরি নারায়ণ দেবা ॥ 
১৭ পদ। স্ীরাগ। 
ধ্হজধঙ্াস্কৃশপদ্জকলিভম্‌। 
 ব্রজ্জবনিতাকুচকুস্ধকঘললিতম.॥ 
বন্দে গিরিবরধরপদকমলম্‌। 


কমলা করকবলাফ্িতমমরাম্‌ 1 


মঞ্জুলমশিনুপুরসমশীয়মূ। ... 
অচপলকুলরমনীকমনীয়ম্‌ ॥ .. 
 অভিলোহিতমতিরোহিতভাষং। রর 
.মধুমধুপীরুতগোবিন্দদাসম্‌ ॥ রর 
.৯৮প্দ।. ললিত। 
কুষণ কৃষ্ণ কমলেশ রুপাযয় কেশিমথনক সারি | ' 
কেশব কালিয়দমন করুণাময় কালিম্দী- কুলবিহ্ারা ॥ 
গোপীনাথ গোপপতিনন্দন, গোবিন্দ গিরিবরধারী। 
গোকুলচন্দ্র গোপাল গহনচর গোগীগণমনোহরী ॥ 
ঘনতন্ছ হম্দর ঘোরতিমিরহর, ঘোষত যত ঘনশ্তাম। 
চম্পক গোরী চিতহর চঞ্চল চতুর চতুভু জ নাম ॥ 
চক্রোদ্ধারী চক্রী চাস্করহর চক্রপাণি চিতচোর । 
জীপতি শ্রীধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন জ্মুখচন্দ্র চকোর ॥ 
অসার সংসারে সার করি মানি হরিপদে নাহি অভিঙায। 
ইহ পর জীবন, গেল অকারণ, রেয়ত গোকুলদাপ 1 


ললিত । 


জগজীবন জগন্নাথ জনাদ্দিন যদুপতি জলধর শ্যাম । 
যশোদানন্দন, ভ্রগতছুল্ল'ভধন, জল জলদরুচিধাম ॥ 


১৯ পদ। 


অচ্যুতোপেন্্র। অধোক্ষজ অতিবল, অজিতাত্তূতরূপ অবতারী ও 


'অমল-কমল-আখি, অধিলভূবনপতি, অহছপম অতঙ্জবিচারী ॥ 
ত্রিভুবনতারক, ভ্রিতাপবিমোচন, তনু জিনি তরুণ তমাল । 
দৈত্যাদলন দামোদর দেবকীনন্দন দীনবন্ধু দীনদয়াল ॥ 
নন্দনন্দন নয়নানন্দ নাগর 'নিতি নব নীরদ-কাতি। 
গীতান্বর পরমানন্দ প্রমোদ পুরুষোত্ধম পদনখবিধুপা'তি ॥ 
বংশীবদন বনমালী বলান্গুজ তূবনমোহন তৃত-ভব্ভয়নাঁশ । 
মনোহর মদনমোহন মধুস্দন গাওত গোকুলদাস ॥ 
২০ পদ। মঙ্গল। 

জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংসদাঁনবঘাতন। 

জয় পদ্মলোচন, নন্দনন্দন, কুপ্তকীননরঞন ॥ 

জয় কেশিনর্দন, কৈটভার্ছন, গোপিফাগণমোহন। 

জঁয় গোপবালক, বৎসপা্গক, পুতনা-বকনাঁশন ॥ 

জয় গোপবল্পভ, ভক্তসল্লভ, দেবছুল্ল ভিবন্দন । 

জয় বেণুবাদক, কুঞ্জনটক, পদ্মুনন্দক খণ্ডন ॥ 


জিপি : 


জয় শাস্ত কানীয়, কারি মিত্যনিক্ষয়ামেচন। 

জয় সত্য চিন্ময়, গৌকুলালয়, জৌপদীভয়ভঙচন ॥ 

জয় দেবকী সত, মাধবাচ্যুত, শব্ষরস্্ত বামন। 

জয় সর্বতোজয়, স্জনোদয়॥ ভারতাশ্রয়জীবন ॥ 

২১ পদ। বিভাষ। 
জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ । 

মধুর গোকুলানম্ব, নন্দ-ছাবাল, শ্ীবৃন্দাবনচন্্ ॥ 
মূরলীধর, মধুহ্দন মাধব গোপীনাখ মুকুন্দ। 
কেলি কলানিধি কুগ্তবিহারী গিরিধর আনন্দকন্দ 
ব্রজনাগর ব্রজকি নন্দন ব্রজ-জন-নয়নানন্দ । 
রাধারমণ রূসিক রসশেখর, রসময় হাসন মন্দ 
গোপগোপাল গোপীক্জনবল্পভ গোকুল-পরমানন্দ। 
কমল-নয়ন করুণাময় কেশব দাস গোপালে দেহ পদমকযদ 


হ২পদ। ধানশী। 


জয় জম্ম গোগীনাথ মদনমোহন । 
যুগলকিশোর জয় রসিকরমণ ॥ 
জয় রাধাবললভ মূরলী অধর । 

জয় ব্রজবিনোদ প্রেমস্থধাকর ॥ 
মাধব গিরিধর গোপী-চিরহারী । 
ললিত ভ্রিতঙ্গ নাগর বনোয়ারি ॥ 
রতিসখসাগর ব্রজস্থৃবিলাসী। 
রূপরসায়ন গোকুলবাসী 1 
ব্র্দপতি বাল লাল মদনায়ক। 
পরমপ্রবীণ প্রেমস্থখদায়ক ॥ 
শ্বামের বামে কি প্যারী শোহে। 
শ্গোপালদানসকি মন মোছে ॥ 


২৩পদ। গুর্জরী। 
অয় জয় গুরু গোসাঞএা-শ্রীচরণ সার। 
যাহা হইতে হব পার এ ভব সংসার | 
যনের আনন্দে বল হরি ভূজ বৃন্দাবন | 
শ্রীপুর বৈফব পায় মজাইয্সা মন ॥ 
জয় রূপ লনাতম ভট্ট রদুনাথ । 
্ীৰ গোপাল ভট্ট জাল টি ॥ 


আগের 


এই ছয় গৌপাঞ্ীর করুম চরণ হচ্দন। 
সবাই] হৈতে বিস্বনাশ অভীষ্টপূরণ ॥ 
জয় রসলাগরী জয় নন্দলাল । 

জয় জয় মদনমোহন শ্রীগোপাল ॥ 

জয় জয় শচীস্থৃত গৌরাজন্থম্মর 

জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥ 
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞ্ী। 
যাহার কক্ষণাবলে গোরাগুণ গাই ॥ 
আয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর। 

জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর ॥ 
জয় জয় সনাতন জঙদ্ শ্রীরূপ। 

জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ ॥ 

জয় গৌর-ভক্বৃন্দ দয়া কর মোরে । 
সবার চরণধূলি ধরি নিজ শিরে ॥ 

জয় জয় নীলাচলচজ্জ জগন্নাথ । 

মো পাপিরে দঘা' করি কর আত্মলাথ ৷ 
জদ্র জম্ম গোপাল দেব ভকতবৎসল। 
নব ঘন কিনি তন্গ পরম উজ্জ্বল ॥ 

জয় জয় গোপীনাথ প্রতু প্রাণ মোর । 
পুরী গোসাঞ্ীব লাগি যার নাম ক্ষীরচোর* ॥ 
শ্রগুরুবৈষ্ণব-পাদপল্ম করি আশ । 
নামসংকীর্ভন কহে নরোত্তমদাল ॥ 


২৪ পদ । গুর্জরী। 


জয় জয় মদন গোপাল রংশীধারী। 

ভ্রিভঙ্গ তঙ্গিম৷ ঠাম চরণমাধুরী ॥ 

জয় জয় গ্ীগোবিন্দমূি মনোহর | 

কোটি চন্দ্র,জিনি যার বরণ সুন্দর ॥ 

জয়*জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল। 

তমাল স্ামল অঙ্গ পীন বক্ষ-স্বল 

*রেমুণীয় গোগীনাথ পরম মোহন। ভ্তক্কি করি কৈল প্রভু তার 

দর্শন ॥ মহাপ্রসাদ হর লোভে রহিলা প্রাড়ু তথা! । পূর্বে ঈশ্মরপুরী 
তাহে কহিয়াছেন কথ1।: ক্ষীরচোরা গোপীনাখ প্রসিদ্ধ তার নাম: 
ভরগণে কছে প্রভু সেইত আখ্যান ॥ পুর্বে মধবপুরী জাগি ক্ষীর 


কৈলাচুক্ি। অতএব নাম হৈল ্গীয়চোর! করি” চৈ, চ, মধ্যখও 
হর্থপরিচ্কেদ |: 1৮:78 48, 3%.) 


জয় জয় মথুরামগ্ডল কৃষধাম। 
জয় জয় গ্োকুল যার গোলোক আখ্যান ॥ 
অয় জয় সবাদশবন কৃষণলীলাস্থান । 
শ্রীবন, লৌহ, ভত্্র, ভাীর বন নাম ॥ 
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজ্ববাসী | : 
বাহ।তে শ্রকট কৃষ্ণ ্বরূপ প্রকাশি ॥ : 
জয় জম তালবন খদ্দির বল! । 

জয় জয় কুযুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীল। ॥ 
জয় জয় মধুধন মধুপান স্থান। 

ধাহা৷ মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥ 

জয় জয় সর্বশেষ শ্রবৃদ্বাবন । 

দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥ 
জয় জয় ললিতাকুণ্ড জয় শ্যামকুণ্ড। 

জয় জম রাধাকুগ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 

জয় জয় মানসগঞ্জ! জয় গোবর্ধন । 

জয় জয় দানধাট লীল। সর্বোত্তম ॥ 

জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষূুবট । 

জয় জদ্র চীরঘাট যমুনা! নিকট ॥ 

জয় জয় ফেশিঘাট পরম মোহন । 

জয় বংশীবট রাধারুষ্ণচ মনোরম ॥ 

জয় জয় বামঘাট পরম নিজ্জন । 

যাহা রাসলীল। কৈলা রোহিণীনন্দন ॥ 
জয় জম্ম বিমলকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর | 

জয় জয় কুষ্ণকেলি পাবন সরোবর ॥ 
জয় জয় যাবট গ্রাম অভিমন্থাল়। 

সথী সঙ্গে রাই ধাহ। সদা বিরাজয় ॥ 
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম । 

জয় অয় সক্ষেত রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্থান ॥ 
্রীপ্তরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ । 
নামসংকীত্ঠন কহে নরোত্তমদাস ॥ 


২৫. পদ  গুর্জলী । 
জয় জয় স্রজবাসী শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ ৷ 
জয় জয় বজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপীমাঝ ॥ 





জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম। 
জয় জয় রাধারুফ স্বয়ং রসধাম ॥ 
জয় জয় রাধা সখী ললিতা স্থন্দরী | - 
সখীর পরম শ্রেষ্ট রূপের মাধুরী ॥ 
জয় জয় শ্রীবিশাখ। চম্পকলতিক1। 
রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুজবিদ্যা। ইন্দুরেখা ॥ 
জয় জয় রাঁণাুজ। অনঙগমণ্জরী | 
ব্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী ॥ 
জয় জয় পৌর্ণযাসী বলি ঘোগমান্া!। 
রাধার লীল! করান ধিনি আচ্ছাদিয়া ॥ 
জয় জয় বৃন্দাদেৰী কৃফঃপ্থিয়ত ম!। 
জয় জদ্র বীরা লী সর্বমনোরমা॥ 
জয় জয় রত্বমণ্ডপ রত্বসিংহাসন । 
জয় জয় রাখার সঙ্গে সবীগণ ॥ 
গুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা । 
ব্রজে রাধাকঞ্ণসেবা করহ ভাবন! ॥ 
ছাড়ি অন্য কণ্থ অসৎ আলাপনে । 
ব্রজে রাধা কৃষ্চন্ত্র করহ তাবনে । 
এই সব লীগাস্থান যে করে ক্মরণ। 
জন্মে জন্মে শিরে ধর ভীহার চরণ ॥ 
প্রীগুরুবৈষ্বপাদপদ্প করি আশ। 
নামসংকার্ডন কহে নরোতমদান ॥ 


২৬পদ। ধানশী। 


গোবিন্দ জয় জয় গোপাল গধাধর | 
কষ্চন্ত্র কর.কপ। করুণাসাগর ॥ 

জয় গুরু গোবিন্দ গোপেশ গিরিধারী | 
শ্ররাখিকার প্রাপধন মুকুন্দ মুরারি 
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে । 
বিফলে মন্থষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে ॥ 
দিন যায় বৃথ! কাজে রাত্রি যায় নিদে। 
না ভজিলাম রাধাকৃষ্চ রণারবিন্দে ॥ 

রুষ্ণ ভঙ্গিবার তরে সংসারে আইঙ্ছ | .. 
মিছ যাষায় বন্ধ হৈয়া বৃক্ষ সমান হন ॥ 


কালকলি পাগপ্রপঞ্চ প্রাক্তনহশে। 
নাহি মঞ্জে হায় জীব রুক্ধনাম রসে ॥ 
কষ্ণনাম ভঙ্জ জীব কমার সব যিছে। 
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে। 
কষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর । 
যেই জন কষ ভে সে বড় চতুর । 
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন 
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম সংকীর্তন ॥ 


২৭ পদ । শ্ত্রীগান্ধার। 


দ্বারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়া পরাণে লার্সিছে ভয়। 

কাল সাপের মুখে শুতিয়া রহিযাছি কখন কি জানি হয়।ধ 
মনের ভরমে অরিরে সেবিস্ক তেজিয়া বান্ধব লোক। 
কাচের ভরমে মাথিক হারাইয়া এখন হইছে শোক ॥ 
সখের লাগিয়! এ ঘর বান্ধগ করিস দুঃখের তরে। 

জগস্ত অনল দেখিয়া পতঙ্গ ইচ্ছায়ে পড়িয়া! মরে ॥ 

বিষয় গরলে ভর, এ দেহ আর কি বধ আছে। 

অনস্ত কহায় বাধু ধন্বস্তরি চরণ স্মরণ পাছে ॥ 


রঙ 


২৮ পদ। গুর্জরী । 


কৰে প্রত অঙন্গ্রহ হব। 
বিষয়বাসনাপাশ নো 
কবে আমি বৃন্দাবনে যাব ॥ ফ্রু॥ 
. এ সংসারে হুঃখফল হিট 
জানিয়। যাইব সেই স্থানে । 
০৮০১ গড়াগড়ি দিব যবে 
রাসম্থলী যুনাপুলিনে ॥ 
০০০০৪ ষহাঁভাগো দরশন 
মোর কিয়ে হবে হেন কর্দ। 
কুফের রাধিকা বৈছে .. ্রীকুও তাহার তৈছে 
কায় যনে কবে হবে মর্্দ ॥ 
যুগ গান করি. ই স্থানে যদি রি 
তকে বুঝি মোর হবে গভি। 
কপ মযা, (.  এবাধাযোছন বা 
.. শিদ্ধবর এই তকারুতি॥  .. 


প্ীগৌরপদ-তরগিলী। গত 


২৯ পদ । পাহিড়া। 
ওহে নাথ মো বড় পাতকী ছুরাচার। 

তোমার সে শ্রীচরণ না করিলু আরাধন 
বৃথা বহি ফিরি দেহভার ॥ঞ্রা 

দারুণ বিষয়কীট হইস্ছ পাইস্থ মিঠ 
বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।. 

তোমার ভকত সঙ্গে তব নামামতরজজে 
হতচিত তাহে না ডূবয়॥ 

তুমি সে করুণাসিন্ধ অগতজীবন বন্ধু 
নিজ কৃপাবলে যদি লেহ। 

পতিতপাবন নাম জগতে রহিবে শ্যাম 
জগতে করিবে এই যেহ॥ 

এই কুপ। কর প্রত তুয়া তক্ত সঙ্গ কতু 
না ছাড়িয়ে জীবনে মরণে। 

তধ লীলাগুণগানে ডুবুক আমার মনে 
গোপীকান্ত করে নিবেদনে ॥ 


৩০ পদ। ধানশী। 
নিদদানের বন্ধু তুমি শুনিয়াছি হরি। 
মুঞ্ী পাপী ছুরাচার সাধনভঙ্গনহীন 


পরিণাম ভাবি এবে মরি ॥ ধর ॥ 
ঘোর বুদ্ধকাল আইল অস্তদস্ত সব গেল 
ছুর্ববাসনা গেল না. কেবল। 
ধবল হইল কেশ তমু অঙ্গের করি বেশ 
সুই প্রভু অবুঝ পাগল ॥ 
জানি এ মাটির দেহ মাটিতেই ঘুরি ফিরি 
অস্তিমেও হৈয়! যাবে মাটি। 
কিন্তু কি বিষম ভুল, চন্দন সুগন্ধ তৈলে 
_ তাহার করিয়ে পরিপাটা ॥ 
জনম আআধল যেই 
| ধরি তুলে যে থাকয়ে কাছে। 
নয়ান খাকিতে যেই ভবকুপে ডুবে মরে 
যু তার আর কি সহাম আছে ॥ রঃ 
কিন্ত হরি ভবরোগে তব নাম-মহৌষধি 
শাস্ত্র আর সাধু মুখে শুনি । 


সে যদি গর্তেতে পড়ে 


দিয়াছি তোমাতে ভার  গোপাঁলেরে কর পার 
দিয় হরি চরণতরণী ॥ 

৩১ পদ। বিভাস।: 
প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে। 
গোবিন্দ গোকুলচন্্ পরমানন্দ কন্দ 
গোপীকুলপ্রিয়.দেহ মোরে ॥ঞা 
তুয়া প্রিয়া পদসেবা এই ধন মোরে দিবা 
তৃমি প্রভু করুণার নিধি । 
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণ পরশ রস 
কার কেবা কাজ নহে সিদ্ধি ॥ 
দারুণ সংসারে গতি বিষম বিষয়ে মতি 
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে । 
জর জর তম্থ মন অচেতন অন্থুক্ষণ 
জীয়স্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥ 
যো বড় অধম জনে কর রুপা নিরীথণে 
দাস করি রাখ বৃন্বাবনে। 
শ্রীকুষ্ণচৈতন্তনাম প্রভূ মোর গৌরধাম 

নরোত্বম লইল শরণে ॥ 


ও২পদ। বিভাস। 


রাধারুঞ্ঝ নিবেদন এই জন করে। 
দক অতি রসমম সকরুণ হয় 
অবধান কর নাথ মোরে ॥ঞ। 


হে কৃষ্ণ গোকুলচন্ত গোপীজনবল্লভ 
হে কৃষ্ণ প্রেয়সী শিরোমণি । 

হেম গোরী শ্বাম গায়ে শ্রবখে পরশ পাকে 
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণি ॥ 

অধম দুর্গতজনে ৷ কেবল করুণমনে 
ব্রিভৃবনে এ যশ খেয়াতি। 

গুনিয়! সাধুর মুখে পরাণ লইছ সুখে 
উপেখিলে নাহি “মার গতি ॥ | 

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃ 


কষ কৃষঃ জয় জয় রাধে । 
অগ্রলি মস্তকে ধরি নরোত্বম ভূমে পড়ি 
ষ্রোছে পৃরাও মোর মন সাধে ॥ 


৩৪৪ 
৩৩ পদ। বিভাস।.. 


হে গোবিন্দ গোপীনাথ কপাকগি রাখ নিজ পথে। 
কামক্রোধ ছয় গুণে লৈয়! ফিরে নানা স্থানে 
বিষয় তুগ্তায় নানা মতে ॥ ঞ ॥ 
হইয়া আমার দাস করি নান! অভিলাষ 
তোমার ম্মরণ গেল দূরে। 
অর্থলাভ এই আশে মর্কটবৈরাগাবেশে 
ভ্রমিয়া বুলম্বে ঘরে ঘরে ॥ 
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলা ব্রপুরে 
_- ক্কপাভোর গলায় বাধিয়া। 
দৈব মায় বলাৎকারে থসাইয়া সেই ডোরে 
ভবকুপে দিল ফেলাইয়া ॥ 
পুনঃ ঘদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি 
টানিয়া তোলছ ব্রজতৃমে | 
তবে সে দেখিয়ে ভাল 
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥ 


৩৪ পদ গান্ধার। 


প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে। ঞ্ু। 
দশনেতে ভৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি 
এই জন নিবেদন করে ॥ ধর ॥ 
প্রিয় সহচনী সঙ্গে সেবন করিব রজে 
অঙজবেশ করাইতে সাজে । 
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদপক্কজে 
প্রিয় সহচরীগণ সাজে ॥ 
স্থগন্ধি চুয়া চন্দন মণিময় আভরণ 
কৌধিক বসন নান রঙ্গে । 
এই লব নেবা যার দালী যেন হঙ তার 
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে ॥ 
অল সুবাশিত করি পলতন-তৃঙ্গারে ভরি 
ক্ূরবাসিত গুয়া পাণ। 
এ সব সাজাঞ। ডালা লব মালতীমালা 
ভক্ষান্রবা নান! অঙ্গপান ॥ 
লবীর ইজিত হবে এ সব আনিব কৰে 
যোগাইব ললিতার কাছে। 


নহে বোল ফুরাইল 


শ্রীগৌরপদ-তরঙিশী 


নরোত্বম দান কল্প এই ৫মনে মোর হয় 
দাড়াইয়া রহ সখীর পাছে। 
৩৫ পদ। কেদার। 
প্রভু হে এইবার করহ কক্ুণা। 
যুগল চরণ দেখি সফল করিব স্রাথি 
এই বড় মনের বাসনা ৪৬ 
নিজ পদসেব! দিবা নাহি মোরে উপেখিব! 
ছুহ' পন করুপাসাগর। 
দু বিচ নাহি জানো এই বড় ভাগ্য মানে 
মুঞ্ডি বড় পতিত পামর ॥ 
ললিতা আদেশ পাঞা চরণ সেবিব ধাঞ। 
প্রিয় সখী-সঙ্গে হয় মনে। 
ছহু দাতা শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি 
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥ 
পাব রাধার পা ঘুচিবে মনের ঘা 
দুরে যাবে এ সব বিকল। 
নরোত্বমদাস কয় এই বাঞ্ছ। সিদ্ধি হয় 
দেহ প্রাণ তবেত সফল ॥ 


৩৬ পদ। সুহই। 


ঠাকুর বৈষণবগণ করি এই নিবেদন 
মো বড় অধম ছুরাচার। 
দারুণ সংসারনিধি তাহে ডূবাওল কগিথি 
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥ 
বিধি বড় বলবান্‌ না শুনে ধরমজ্ঞান 
সদাই করম ফাসে বাধে। 
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ 
অনাথ কাতরে তেই কাদে ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ 
আপন আপন স্থানে টানে । 
আমার এঁছন মন কিয়ে যেন অদ্ধজন 
স্থপথ বিপথ নাছি যানে ॥. 
না লইছ সত মত অপতে মজ্জিত চিত 
তুয়া পায় না করিক্ু আশ। 


ভ্রীগৌরপদ-তরঙ্িণী। ৫ 


দেখে শুনে লাগে ভয় 


নরোত্বমদাস কয় 
এইবার লেহ নিজ পাশ ॥ 


৩৭ পদ। ধানশী। 


সকল বৈষ্ণব গৌপাই দয়া কর মোরে । 
দৃত্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পাঁমরে ॥ 
প্ীগ্ুরুচরণ আর শ্রীকষ্ণচৈতন্ত | 

পাদপন্ম পাওয়াইয়। মোরে কর ধন্য ॥ 
তোমা সবার করুণ! বিন! ইহা প্রাপ্তি নয়। 
বিশেষে অযোগ্য মুঞ্জি কহিল নিশ্চয় ॥ 
বাঞ্কাকল্পতরু হও করুণাসাগর | 

এই ত ভরসা মুঞ্রি ধরি যে অস্তর ॥ 
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা । 
আমা উদ্ধারিয়। লোকে দেখাও মহিমা ॥ 
নামসংকীর্তুন রুচি আর প্রেমধন। 

এ রাধামোহনে দেহ হুইয়া! সকরুণ ॥ 


৩৮ পদ। গুজ্জরী। 


প্রাণনাথ কবে মোর হইবে স্থুদিনে। 
রাধাকৃঞ রাত্রি কালে নানা ক্রীড়া কুতুহলে 
পরিশ্রমে করিবে শয়নে ॥ঞ॥ 
কুবাদিত জলে রাঙাচরণ ধোওয়াইব 
পুনঃ দোহে খাওয়াইব জল । 
ভাম্ুল কপুর যত যোগাইবৰ অভিমত 
সদ্থাইব ও পদকমল ॥ 
সথগদ্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিয়। রঙ্গে 
বীজন করিব নান! ভাতি। 
ছই জনে নিদ্রা যাব পরম আনন্দ পাব 
পুনঃ জাগরণ হবে নিতি ॥ 
মোর এই অভিলাষ পুরাইলে পরে আশ 
ক্ক্পা কারি কর অবধান। 
ভাষার করুণ বিনে প্রাপ্ত নহে এই ধনে 


এ রাধামোহুন যাঁচে দান ॥ 
রি 


৩৯ পদ । গুজ্জরী। 


প্রাণনাথ কপ করি শুন ছুংখ১ মোর । 

আপন অনস্ত গুণে হেন মহাপাপিজনে 
দয়। কৈল! যার নাহি ওর ॥ধ। 

প্রেমসেবা প্রাপ্চ্যপায় উপদেশ দিল। তায় 
ঘুগ্ি তার না ছুইনু গন্ধ। 

আপন করমদোষে সেবি সে বিষয়বিষে 
মোর দেখি পুনঃ ভববন্ধ ॥ 

যত পাপসঞ্চয় তত অপরাধ হয় 
তাহার আলয় বপ আমি। 

মোর মন ছুষ্ট যত তাহা ব। কহিব কত 
কিবা নাহি জান নাথ তুমি ॥ 

সেই ভাব ভ।বিতে মুখ নাহি ক্ষম! চাইতে 
কত বা ক্ষমিবা নিজ গুণে। 

নিরঙ্কুশ কৃপাময় অনায়াসে সব হয় 
ফুকারয়ে এ রাঁধাযোহনে ॥ 


৪০ পদ। গুজ্জরী। 


প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে । 

বুঝাইস্ক যত যত না লয় পামর চিত 
সদাই বিষয়বিষে মজে ॥ ক ॥ 

তোমার করুণাবিনে মোপাপীর নাহি ত্রাণে 
সত্য সত্য এই নিবেদনে। 

মোর মন ছুরাচার নিমেষ পরার্ধ কাল 
স্থির নহে ভঙ্ন ল্মরণে ॥ 

অনায়াসে তরি যাইতে উপদেশ দিলা তাতে 
তাহা মুই ন। শুনিহ কানে । 


তোমার সম্বন্ধ মতে এই খ্যাত ত্রিজগতে 
এ বিচারি কর পরিস্রাণে ॥ 
বৃন্দাবনে বাস দিয়া নামে রুচি জন্মাইয়া 


মোর মন রাখ শ্রচরণে। 


এ রাধামোহন কয় তবে মোর আখ হয় 
অসম্ভব কৃপা লোকে জানে ॥ 


৩৪৬ শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। | 


৪১ পদ। গুর্জরী। 
প্রাণনাথ মোরে তুমি রুপাদৃরি কর । 
মুই পাপী ছুরাচার মোরে করু অঙ্গীকার 
এ ভবসাগর হতে তার ॥ ফর ॥ 
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছ হয় লেহ মোর স্থায়ী নয় 
মনযোগে ও রাঙ্গা চরণে। 
সেহ বুদ্ধি মোর নয় বিচারিলে এই হয় 
আকর্ষে সে তোমার নিজগুণে ॥ 
তু করুণার সিন্ধু এ দীন জনার বন্ধু 


উদ্ধারিয়! দেহ পদলেবা। 
এই অধমের ভ্রাতা! ভোম। বিন! প্রেমদাতা 
ভূবনে আছয়ে অন্ত কেবা॥ 
মোর কর্খ্ব না বিচারি পূর্ববরূপ দয়। করি 
মোরে দেহ সেই প্রেম সেবা । 
এ রাধামোহন কয় মোর পরিত্রাণ হয় 
তৰে গুণ নাহি গায় কেবা॥ 


৪২ পদ । স্থৃহই। 

শ্রীপ্তরু বর তোমার চরণ 
স্মরণ না ঠকলু' আমি। 

বিষয় বিষম বিষ ভাল মানি 


খ।ইছু হইয়া কামী॥ 


সেই বিষে মোরে জারিয়! মারিল 
বড়ই বিষম হৈল। 


জনমে জনমে এমন কতই 
আত্মঘাতী পাঁপ ঠকল ॥ 
সেই অপফাধে এ ভবপাগরে 
বাধিলে এ মায়াজালে। 
তোমা না ভজিগ্না আপন! খাইয়া 
আপনি ডুবেছি হেলে ॥ 
আর কত কাল. এ ছঃখ ভূপ্রিব 
ভোগদেছ নাহি যায়। 
সহিত লারিয়া কাতর হইয়।, 


. নিবেদিছি তুয়! পার ॥.. 


ও রাজ চরণ... পরশ কেবল 
বিচারিক! এই দায়।, 

উদ্ধার করিয়! *লেহু দীনবন্ধু 
আপন চরণ-নায় ॥ 

তোমার সেবন অমৃত ভোজন 
করাইয়া! মোরে রাখ ।. 

এ রাধামোহন থতে বিকাইল 
দাম গগনে লেখ ॥ 
৪৩ পদ | ধানশী। 


কিদিবকি দিব বন্ধু মনে করি আমি । 

যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 

তুমি ত আমার বন্ধু, সকলি তোমার । 
তোমার ধন তোমায় দিব কি আছে আমার ॥ 
এ সব দুঃখের কথা কাহারে কহিব। 

তোমার ধন তোমায় দিয়া দাসী টৈয়া রব ॥ 
নরোত্তমদাসে কহে শুন গুণমণি। 

তোমীর অনেক আছে আমার কেবল তুমি । 


88 পদ। কেদার। 


মদিশ্বরী তুমি মোরে করিবে করুণ), 
এইত তাপিত জনে তোমার সে শ্রীচরণে 
দাসী করি করিবে আপনা ॥&। 
দশদণ্ড রাত্রি পরে হৈয়! তুয়া অভিদারে 
ললিতাদি সহচৰী সঙ্গে । 
ঘাইয়! নিকুঞ্চবনে শ্রীনন্দকুমার সনে 
মিলিবার বিলাস তরঙে & 
সে কালে সে গুণমণি মঞ্চরী প্রেমের খনি 
চন্দন.কোটরি ফুসমাল1। 
দিবেন আমার করে সঙ্গে লৈয়া ধীরে ধীরে 
নিভৃতে চলিবে সব.বালা ॥ 
তুমি সশক্ষিত হৈয়া ইন্ডি উতি নিরখিয়া 
সী. মাঝে করিরে গমন । 
রহিয়! রহিয়! যাবা পাছে. আমা নিরখিবা 
* মোর হবে স্কুচিত মন ॥- 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিনী | 


হেন মতে কু মাঝে তেটিবে নাগররাঙ্ছে 
আগুসরি লৈয়! ফাবে কাণ। 
ছুহব' রত্ব নিংহাসমে বপিবা আনন্দমমনে 
দেখি মোর জুড়াবে নয়ান ॥ 
হেন ধিন মোর হব ইহ! কি দেখিতে পাৰ 
তুয়া দাসীগণ সঙ্গে টৈয়। | 
এ বড় বিচিত্র আশ এ দীন বৈষ্ণবদাস 
লেহ রূপা তরঙ্গে বহাইয়। ॥ 
৪৫ পদ। স্ৃহই। 
হাহা বৃষভাচ্হ্থতে । 
তোমার কিছ্করী, শ্রীগুণমঞ্রী।, মোরে লবে নিজ যুখে ॥ঞ্॥ 
নৃত্য অবসানে, তোমর1 ছুজনে, বলিবার দিব পরে। 
ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, বাস-পরিশ্রম ভরে ॥ 
মুঞ্জি তায় কপা-ইঙ্গিত পাইয়া, শ্রীমণিমঞ্জনী সাতে। 
দোহার শ্ীঅন্ে বাতাস করিব, চামর লৈয়া হাতে | 
কেহ ছুই জন, বদন চরণ, পাখালি মুছিবে সুখে । 
ভী্পমগ্ররী, তাম্বুল বিটিকা, দেয়ব দোহার মুখে ॥ 
শরম দুরে ষাবে, অঙ্গ সুখী হবে, অলসে ভরিবে গ।। 
বৈষাবদাসের, এ আশা! পুরিবে, কবে দিব মন্দ বা ॥ 
৪৬ পদ । 
হা নাথ গোকুলচন্দ্র হা কষ পর্যানন্দ 
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন । 
্গ রাধিকে চন্ত্রমুখী গান্ধবর্বা ললিতা সখী 
কূপা করি দেহ দরশন ॥ 


কেদার। 


তোমা ফ্রোহার শ্রীচরণ আমার সর্বস্ব ধন 
তাহাক্স দর্শনাম্বত পান। 
করাইয়। জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ 


করুণ। কটাক্ষ করু দান ॥ 
হে সহচ্ী সঙ্গে মদনমোহন ভজে 
শ্রীকৃণ্ডে কল্পতরু ছায়। 
আমারে করুণ! করি দেখাইবে সে মাধুরী 
্ তবে হয় জীবন উপাস়্ ॥ 
শহ। শ্রীদামাদি সখা ক্কপা করি দেও দেখা 
হাহা বিলথাদি প্রাণলখী। 





দ্রোহে সকরুণ হৈয়! পপ দর্শন দিয়া 
দালীগণ মাঝে লেহ লিখি ॥ ২ 

তোমার করুণারাশি তেই চিতে অভিলাষি 
রূপা করি পুর মোর আশ। 

দশনেতে তৃণ ধরি ডাকিলাম উচ্চ কৰি 
দীনইখন এ বৈষ্ণবদীস॥ 


জীরাগ। 


রাধানাথ বড় অপর্প লীলা । 
কিশোরা কিশোরী ছুই এক মিলে নবন্বীপে প্রকটিলা ॥ 
রাধানাথ বড় অপরূপ সে। 
শ্রচৈতন্ত নামে হীনজনে দয়া তপভকাঞ্চন দে ॥ 
রাধানাথ সঙ্গী অপরূপ তার । 
নিতাই অদ্বৈত শ্রবান স্বরূপ রায় রামানন্দ আর ॥ 
রাধানাথ কি কহিব তব রঙ্গ । 
সনাতন বূপ রঘুনাথ লোকনাথ ভট্টযুগ সঙ্গ ॥ 
রাধানাথ এ সব ভকত মেলি। 
না কৈলা কীর্তন আবেশে নর্তন প্রেমদাঁন কুতৃহলি ॥ 
রাধানাধ বড় অভাগিরা মুই । 
সেকালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু কেন না করিল! তুই ॥ 
রাধানাথ বড়ই রহিল দুঃখ । 
জন হইল তখন নহিল দেখিতে না পাইন সুখ ॥ 
রাধানাথ কি জানি কহিতে আমি । 
গৌধসথম্দরদাসের ভরসা উদ্ধার করিব তুমি ॥ 


৪৮ পদ। শ্্রীরাগ। 


বাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া। 

একলা আইনে একলা যায় পড়িয়া রহে কাযা ॥ 
রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়। 

ভাই বন্ধু পুত্র কন্তা৷ কলত্রাদি সঙ্গে কেহ নাহি যায় ॥ 

রাধানাথ সকলি অমনি দেখি । 

তথাপি মনে খেদ নাহি হয় আমার বলিদ্বা লেখ ॥ 
রাধানাথ সকলি ফেলিয়া যাবে। 

শরীর লইয়া জলে ফেলাইয়া উ্গটি ফিরি না চাবে ॥ 
রাধানাথ কেহ কার কিছু নহে। 

- বিচারিক! দেখি সব মিছা মামা এ বোধ স্থির মা রহে॥ 


৪৭ পদ। 


| রাধানাথ শুনি শতবর্ষ আই। 
সেই স্থির নহে ছুই চারি দিনে মরিছে দেখিতে পাই ॥ 
রাধানাথ দেখিয়াও ভ্রম হয়।. 
বহুকাল জীব কতেক করিব ক্ষম! নাহি মনে লয় ॥ 
রাধানাথ ভূবনে ভকতি লার। 
কহয়ে গৌর তোমারে না ভজি কে কোথা হৈয়াছে পার ॥ 


৪৯ পদ। শ্রীরাগ ৷ 


«. রাধানাথ সকলি ভোজের বাজি । 
এই আছে এই নাই দব দেখি নাহি বুঝে মন পাজি ॥ 
রাধানাথ সকলি আমের খুয়া। | 
ঘর বাড়ী আর টাক! কড়ি সবে ভাবে যেন আচাতুক্না 
রাধানাথ সকলি গোলকধাধা। 
পুত্র পর্গিবার আমার আমার করি লোক পড়ে বাঁধ] ॥ 
রাধানাথ জীবন খড়ের আগি। 
ধপ, করি জলি উঠে নিভে যায় ন1 হয় স্থখের ভাগী ॥ 
বাধানাথ প্রাণ পল্মপঙ্জের জল । 
সদাই চঞ্চল বাহির হইতে সদা করে টলমল ॥ 
রাধানাথ কিছু ভাব নহে খাটি। 


মাণিক ভাবিয়া যা লই অঞ্চলে, তাহ! হৈয্া যায় মাটা ॥ * 


রাধানাথ জীবন মহুয়া পাঁখী। 

রাধাকষ্ণ নাম পড়ালে না পড়ে শুধু দিতে চায় ফাঁকি ॥ 
রাধানাথ এ গৌরন্থন্দর কাণ| । 

কষ্নীম বুলি কেমনে শিখিবে না বুঝে পৈরান টান। ॥ 


৫* পদ । শ্ীরাগ । 

রাধানাথ দেখিতে লাগিছে ভয়। 

তঙ্ছবল হ্রাস আর বুদ্ধিনাশ কখন কি জানি হয় ॥ 

রাধানাথ সকণি ছাড়িয়া গেল। 

দাত আত গেল বধির হইল নয়নে ন1 দেখি ভাল ॥ 
রাধানাথ তুমি সে করুণাসিন্ধু। 

তোম! বিনা আর ফেব! উদ্ধারিবে তুমি সকলের বন্ধু ॥ 
রাধানাথ আগে সব নিবেদয় 1 

_ মরণসময় ব্যাধি গ্রস্ত হয় স্মরণ লাহিক রদ ॥ 

রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয় । 

বৃষভাঙ্গন্থতাচরণ-সেবনে পাছে কপ নাহি হয় ॥ 





বাধানাখ এই নিবে আছি। 
বৃষভাঙ্ুস্থতাঁপদে দাসী করি অঙ্গীকার কর তুষি। 
রাধানাথ এই মোর অভিলাষ। 
নিভৃত নিকুষে নিজ পদে লেহ এ গৌয়ন্ন্দরদাস। 


৫১ পদ। স্্রীরাগ। 


রাধানাথ করুণা করহ আমা! 
সাধন ভজন কিছু না করিছু ব্রজে বা না পাই তোথা। 
রাধানাথ এ বড় আধল চিত। 
রহি রহি মোর সংশয় হইছে ভাবিতে না হই ভীত। 
রাধানাথ সময় হইল শেষ। 
তব দয়া মোরে নিশ্চয় হইবে কিছু না দেখিয়ে লেশ। 
রাধানাথ তোমারে স'পিত কায়। 
রম্ণী যদি বা কুপথে চলয়ে পতিনামে সে বিকায়। 
রাধানাথ লোকের! হাসয়ে তোম]। 
যে কহে তোমার তারে না তাঁরিলে অযশ রবে ঘোষণ!। 
রাধানাথ এড়াতে নারিবে তুমি। 
তুয়া পদে রতি না থাকিলে তমু সবে জানে তব আমি॥ 
রাধানাথ এ কথার করিব কি। 
পতিতপাবন তুয়া এক নাম সাধু মুখে শুনিয়াছি। 
রাধানাথ অতএ কৈরাছি আশ । 
ব্রজে তোমা দোহা পদে দাসী কর এ গৌরন্থন্দরণ' : 


৫২ পদ | বিভাস। 


প্রভূ মোর ম্নগোপাল গোবিন্দ গোগীনাশ 
দয়া কর মুই অধমেরে । 

সংসারসাগর মাঝে পড়িয়৷ রৈয়াছি নাথ 

কপা-ডোরে বাধি লে মোরে ॥ 

অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি 
শুনিয়াছি বৈধুবের মুখে। 

এই বড় আশা! মনে ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে 
বংশীবট যেন দেখি স্থখে ॥ 

ককপা করি মধুপুরী ল্ছে মোরে কেশে ধরি 

যমুনাজী দেহ পদছায়। 

অনেক দিবসের আশ নহে যেন নৈরাশ 

দয়! কর না করছ মায়া॥ 





অনিত্য যে থেহ ধরি আপন আপন করি 


পাছে পাছে শমনের ভয় |. 
নরোত্তমদাস খনে প্রাণ কাদে রাজ দিনে 


পাছে ব্রক্প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ 


৫৩ প্দ। ধানশী। 


উহ রে মন নন্দনন্দন অভয়াচরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্কু রে॥ 

প্রত আতপ বাত বরিখ এ দিন যামিনী জাগি রে। 
বিফলে সেবিন্ কৃপণ ছুরজন চপল ন্থুখলব লাগি রে ॥ 
এধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে। 
কমলদ্লজল জীবন টলমল ভঙ্জহী হরিপদ নিত রে॥ 

শণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাসী রে। 

পৃজন সবীজন আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাধী রে ॥ 


ভাটিয়ারী । 


ভঙ্গ ভজ হরি মন দৃঢ় করি যুখে বোল তার নাম। 
ব্রজেন্্রনন্দন গোপী-প্রাণধন ভূবনমোহন শ্যাম ॥ 

কখন মরিবে কেমনে তরিবে বিষম শমন ডাকে । 

ধাহাঁর প্রতাপে ভূবন কীপয়ে না জানি মরে বিপাকে॥ 
কুলধন পাইয়া উনমত হৈয়। আপনাকে জান বড়। 

শমনের দুতে ধরি পায় হাতে বাধিয়া করিবে জড় ॥ 

কিবা যতি সতী কিবা নিজ জাতি সেই হরি নাহি ভজে। 
তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রৌরব নরকে মজে ॥ 

এঁদাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ, মিছাই জীবন গেল। 

হরি না তল্গিম্ু বিষয়ে মিনু, হৃদয়ে রহল শেদ ॥ 


৫৪ পদ । 


কামোদ। 
.কি কর নরহরি ত্র রে। 
ছাড়িয়া ছরির নাম কেন মজ রে ॥ 
তরিবার পরিণাম, হর জপে হরিনাম 
হরি ভ্তি পূর্ণকাম কমলজ রে। 
ভব ঘোর পারার হরিনাম তরি তার 
হরি নাম লৈয়। পার হৈল গজ রে॥ 
ধণ্ম.অর্থ মোক্ষ কাম এ চারিবর্গের ধাম 
বেদে বলে হরিনাষ সুখে জপ রে। 


৫৫ পদ। 


২ ীলীরপদনতররিটী। 





্‌ 7 8 
গুরুবাক্য শিরে ধরি... রহিয়াঁছি সার করি 
ভারতের ভূষ। হবি-পদরজ রে ॥ 


৫৬ পদ। সারঙ্গ। 


তেজ মন হুরি বিমুখন্কি সঙ্গ । 

যাক লঙ্গহি কমতি উপজতহি 
তজনকি পড়ত বিভঙ্গ ॥ঞ&॥ 

সতত অসত পদ লেই যো যায়ত 
উপজত১ কামিনী সঙ্গ । 

শমন-দূত পর- মাযু পরথত 
দূর সঞ্ঞে২ নেহারইও রঙ্গ ॥ 

অতএ সে হরিনাম সার পরম মধু 
নান করহ ছোড়ি ভর্গ৪। 

হরিচরণ-সরে1- রুহে মাঁতি রহ 
গোপালদাস-মন তৃঙ্গ ॥৫ 


৫৭ পদ। আশাবরী। 


ভজ মন নন্দকুমার | 

ভাবিয় দেখহ ভাই গতি নাহি আর ॥ঞ॥ 
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার । 
অতএ করহ মন হরিপদ সার ॥ 

কুষ্গ ছাঁড়িয়। সদা সৎসঙ্গে থাক। 

পরম নিপুণ ইহ নীম বলি ভাক ॥ 

তার নামলীলাগানে সদা হও মত্ব। 

সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ ॥ 
রাধামোহন বলে মন কি বলিব তোরে। 
সংসার যাতন! আর নাহ দেহ মোরে ॥ 


৫৮ পদ । ধানশী। 


ভঙ্জ মন সতত হইয়। নিছন্ৰি। 
রাধাকু্ণ পরমন্থখদায়ক রসময় পরমানন্দ ॥ঞ॥ 
চঞ্চল বিষয়-বিষ স্থখ মানি খাওসি 
না জানসি ইহ মতি মন্দ । 





১। উপরত। ২। দূরছি। ৩। নেহারত। ৪। চ্জ। ৫। কহ 


মণধে| হরিচরণ-সরোরুছে মাতি রছ জনু ভূ 1 পাঠান্তক়। 


কালে বিকট 
বুঝ অব ক ন্ধ 
আহে ছুখভাকী 
তো হাম; বসব লি 
নি ছুখ জানি ' অব বরণ কর 
ধোতুকা করুণাকপিন্ধ॥ 
ও পদদপনক্ষক-প্রেম- ন্থবা পাব শিখি 
দুর কর নিজ ছুংখকন্ন। 
এরাধাযেহন কহ তেজহ'মিছই মোহ 
ধৈছন হত নিজ বন্ধ ॥ 





৫৯ পদ। কামোদ। 


ভাই রে সাধুশজ কর সাধু হৈয়া ; 

এ ভব তবিয়া যাবে ম্হানন্দস্থখ পাবে 
নিতাই চৈতন্ত গুণ গাইয়া ॥প্রু। 

চৌরাশী লক্ষ জনম " ভ্রমণ করিয়া শ্রম 
ভালই ছুল্লনভ দেহ পাইয়া। 

মহতের দায় দিয়া ভক্তিপথে ন। চলিয়া 
জন্ম যায় অকারণ বৈয়া ॥ 

মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ 
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া । 

মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল 
ভাঙগিলে সে দেয় ফেলাইয়া ॥ 

চন্দনতরুর কাছে 
আত্মলম করে বাছু দিয়] । 

হেন সাধুস্সার নাহি বলরাম ছার 
ভবকুপে রহিল পড়িয়া ॥ 


৬০ পদ । স্মুহই। 


বুড়া কি আর গৌরবধর। 
এ ভব দংসার, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর ॥&। 


পাকিল কুস্তল, গায় নাহি বল, কাকালি হৈয়াছে বঙ্ক!। 
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, চুড়ি পড়িবার শঙ্কা ॥ 


সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন,.সঘনে ডাকয়ে গল । 
মুদিত নয়ন, ঘৃচাইয়া দেখ, উদ্দিত হৈষ্সাছে রেল1 ॥ 


৮ ) 


জর - 


করণ নহ ও ৪ 


যত বৃক্ষ লতা আছে 





খা বত খিক্ষন সনে শীষহি পানী। 
 ভএ বদন জরি ছি খান ২ খলরাঁধ বাবী র্‌ 
৬১ পদ। থারাগ। 


ও চি 
এমন ব্লগ রে গোষিদ নাম। 


আবি কাঁগিকরি:  ফিআর ভাবিছ 
কবে তোর ঘুচিবেক কাম ॥ঞ&॥ 


কালি ঘা করিব! তুমি ষে বলিছ 
আজি ত1 কর না ভাই। 

জি যা করিবা তা কর এখনি 
কি জানি কখন যাই ॥ 

এ হেন কলিতে মাজ্ষ-জনম 
এমন আর বা কাতে। 

হরিনাম দিয়া জগতে তারিলা 
শারুষচৈতন্য যাতে ॥ 

সে তিন যুগের আচানস বিচার 
. এখন সে সব রাখ। 

বদন ভরিয়া গৌর হরি বল 
যুগের ধরম দেখ ॥ 

রসনা বদন শের ভিতরে 


কেবল বলিলে হয়। 
আপিল করিয়া নরকে যাইতে 
কার বাঁ এ অপচয় ॥ 


শমনকিক্কর অস্কুলি গণিছে 
জান না কখন পাড়ে। 
কহে প্রেমানন্দ তখন কি হবে 
আসিয়া! চড়িলে ঘাড়ে ॥ 
৬২ পদ। কেদার। 
হরি হপ্সি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন। 
কাহ! সে সম্পদসার কাহা এই মুঝ্ি ছার 
কিয়ে চি বাউলের যন ॥ঞএ! 
অনস্ত বৈকু& সার বন্দাবন নাম যার 
তাছে পূর্ণতম কৃষচন্ |. , 
তার প্রিয় শিরোমণি রাধিকা! ঠাকুরাী 


বিলসয়ে সঙ্গে সথীহৃনা ॥ 








তার অস্চরি গে... : :-:; “%্রয়সের!প্লরসজে' 
বা শি শেষের আগষা। 

কাহা এ পাপিষ্৯ জন্‌ 5 ২, পাপালয় সৃস্তিমান 
আশা করে কর তা. অকাম্য ॥ . 

যথা বামনের ইন্দু :. .... .. পঞ্ছুর লঙ্ঘন সিন্ধু 
মূকের যেমন বেদধরনি । 

পশ্চিমে উদয় হুর _ অগয়জ স্থকপূর 
পথের কিন্কর চি্তামণি ॥ 

ঠাএ সব যদি হয় কপা কভু বিনে নয় 
শ্রীরাধামাধবদরশন | 

বৈষ্বদাসের মনে দরিক্র বিজয়া পানে 
শুতি যেন দেখয়ে স্বপন ॥ 


৬৩ পদ । তুড়ি। 
কট চাতুরী চিতে জন মন তুলাইতে 
বাহে নদ। জপি নামখানি । 
ধাড়াইয়। সত্যপথে অসত্যে মজিয়া ভাতে 
পরিণাম কি হবে নালানি॥ 
ওহে নাথ মে! বড় অধম ছুরাচার। 
মধু শান্ত গুরুবাক্য না মানিক মুঞ্ি ধিক্‌ 
অভদ্র সে না দেখি উদ্ধার প্র 
সোকে করে সত্যৰুদ্ধি যোর নাহি নিজ শুদ্ধি 
উদার হইয়া! লোকে ভাড়ি। 
প্রেমতরে মোরে করে নিজগুণে তার তরে 
আপনি হইস্থ ছেোচ হাড়ি ॥ 
ভণে চন্রশেখরদাস এই মনে অভিলাষ 
আর কি এমন দশা হব। 
গোগা পারিষদ সঙ্গে সংকীর্ভন রসরজে 
আনন্দে দিবস গোডাইর ॥ 


৬৪ পদ। ধানশী। 
. মন তুমি ষেন বন্রূপী। 
লোক তুলাইতে লাজ ধর চুপি চুপি ॥ 
*.. কত ভণ্ম জটাভুট ধরি। 
:. সানীর মাজে ফির করিয়।চাত্রনী ॥ 












সেরেতে রে টন করহ এজন | 

কভু কবিরাজ সাজ সাঁজি। 7. : 
ওীষধ ন। দিয় লোকে দেও হিজি রিনি 
কতু বা সাজিয়! পুরোহিত । 
যজমানে নষ্ট কর করিয়া অহিত ॥ 

কভু সাজ গুরুমন্ত্রদাতা। 

শিষ্োর সর্বস্ব বিত্ব হর যথাতথা ॥ 

লোচন বলে যে ঠকায় লোকে । 

পড়িলে শমন হাতে সেই আগে ঠকে ॥ 


৬৫ পদ। সুহই। 


বদ বদ হরি ছন্দ না করিহ বিপদে বেড়ল দেশ। 

এ তত্ব জানিয়া আগে পঙাওল শ্রবণ দখন কেশ ॥ 
তার পাছে পাছে লোচন বচন তারা ছুই দিল ভঙ্গ। 
মোর মোর করি রাত্রি দিন মরি যমদূতে দেখে রঙ্গ ॥ 
সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে বিষম যমের থান] । 
দণ্ড যে দিবস বৎসর গণিছে কোন্‌ দিন দিবে হান। ॥ 
এই পুক্রবধূ যতন করিছে মকলি নিষের তিতা। 
মরণ সময় হাতে গলে বাধি মুখে জালি দ্রিবে চিতা ॥ 
বদন ভরিয়া হরি না বলিম্লা, শমন তরিবা কিলে। 
দাস লোচন কহিয্া ফারাক মরিছ আপন দোষে ॥ 


ভাটিয়াৰি। 


ব্রজেন্দ্রনন্দন ভঙ্জে যেই জন 
সফল জীবন তার। ও 
তাহার উপম। বেদে নাহি সীম! 
ত্রিতুবনে নাহি আর ॥ 
না ভজে মানব 
কখন মরিয়। যাবে। 
সেই সে অধম প্রহারিয়া ঘম 
বরৌরবে কমিতে খাবে ॥ 
তার পর আর পাপী নাহি ছার 
- সংসার জগত মাঝে। 


৬৬ পদ । 


এমন মাধব 


৬৫৬ আগৌরপদ-তরঙ্গিনী | 


কোন কালে তার গতি নাহি আর 
মিছাই ভ্রমিছ কাজে ॥ 

লোচন দাস ভকতি আশ 
ৃ হপ্রি গুণ কহি লিখি। 

হেন রস সার মতি নাছি যার 
তার মুখ নাহি দেখি ॥ 


৬৭ পদ । শ্ত্রীরাগ। 


ীক্ভজন লাগি সংসারে আইহ্থ। 
মায়া-জালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষ সমান হৈ ॥ 
ন্েহলতা বেড়ি বেড়ি তন্থ টকৈল শেষে। 
কীড়া রূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশে ॥ 
ফলবপে পুত্রকন্তা ভাল ভাঙ্গি পড়ে। 
কালরূপী বিহঙ্গ উপরে বাল করে ॥ 
বাড়িতে না পাইল গাছ শুখাইয়া গেল। 
ংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল ॥ 
দুরাশ। দুর্ববাসন! ছুই উঠে ধৃমাইয় 
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়! ॥ 
এগাও এগাও মোর বৈষ্ণব গৌসাই। 
করুণার জল সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই ॥ 


৬৮ পদ । সুহই। 
নিকুঞ্ধনিবাসে মহারাসরসে, রদিকশেখর ষে। 
সো রাঁধাবল্লভ, জগত-ছুর্লভ, আমার বল্পভ সে ॥ 


যার বাক! আখি, গোপী হিয়া দেখি, হানয়ে তিখিনী শর | " 


সো! গোপিকেশ্বর, বিশ্বের ঈশ্বর, সেই মোর প্রাণেশ্বর ॥ 
গোপীকুচকুত্তে, যো৷ কর পল্লবে, হোয়ত পরম শোভ1। 
কাটে ভববদ্ধ, তচু পদঘন্ব, মুনির মানসলোভা! ॥ 

যে! পু গোকুলে গোপীর ছুকুলে, চোরাওল হাসি হাসি। 
এ গোকুলদাসে, তার পদ আশে, ধ্যায়ায়ে দিবস নিশি ॥ 


৬৯ পদ। ধানশী। 


হরি হরি আমার এমন দশ! হবে। 
বিষম দারুণ বিষ জঞ্জাল টুটিবে। 
দারা হুখভোগে মুই হব বির়কত। 
শরণ লইব গুক বৈধব ভাগবত ॥ 


করঙ্গ কোথালি হাতে গলাম কাথা দিয়া। 
মাধুকুরি মাগি খাব ব্রঞ্জবাসী হৈয়া ॥ 
সংসার স্থখের মুখে অনল জালিয়া। 

থুথু করিয়া কবে ঘাইবে ছাড়িয়া! ॥ 

জাতি কুল অভিমান সকল ছাড়িব। 
গোপালের আশা কত দিবসে ফলিব ॥ 


৭* পদ । ধানশী। 


বন্ধুগণ শুন মোর নিবেদন সবে। 
ধরাধরি করি মোরে তুলসীতলায় নিয় 
যবে মোর উর্ধশ্ব(স হবে ॥ঞ্র॥ 
আপাদমস্তক যবে নড়িয়া উঠিবে শ্বাস 
হইবেক হিম কলেবর। 
শরতি দৃষ্টি নাহি রবে রসন। অবশ হবে 
নেত্রে বারি ঝরিবে নির্বর ॥ 


লইয়! তুলসীপত্র ঢাঁকির যুগল গেঞ্র 
. লেপিয় তুলসীমাটি গায়। 
তুলীমঞ্জরী দিয়া হরেনাঁম রাম নাম 


লিখিয় লিখিয় ভাই তায় ॥ 

হরিনামের নামাবলী দিয় মৌর অঙ্গে ভুলি 
নামমাল। দিয় মৌর গলে । 

অতি উচ্চৈম্বরে লবে গঙ্গা নারায়ণ ত্ক্ষ 
নাম মোর দিয় কর্ণমূলে ॥ 

গোপাহীদাসীয়! কয় সাধ যেন পিদ্ধ হু 
সবার চরণে নিবেদন । 

গঙগ। নারায়ণ ত্রন্থ এ নাম শুনিতে যেন 
প্রাপপাথী করে পলায়ন ॥ 


৭১ পদ । নহই। 


বড় দয়াল ঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোৌসাই। 
কলিভয় তরাইতে আর ক্হে নাই ॥ 

গুরু গোসাঞ্ী বৈষ্ণব গোলাঞ্ী ভাল অবতার। 
এমন করণানিধি না হইবে আর ॥ 
বৈষ্ণব গোসাঞ্ীর ভাই 'অপার মহিমা । 
আপনেই প্রন্থ তার দিতে নারে সীমা । 


স্ত্রীগৌরপদ-তরঙ্গিতী। নর 


বৈষ্ণব দুয়ারে যদি হইতাম কুকুর । 

পাতের এ'ঠে। দিয়! তরাইত বৈষ্ণব ঠাকুর ॥ 
জাতি কুল অভিমানে হারাইলাম নিধি । 
হেন অবতারে মো বঞ্চিত কৈল বিধি ॥ 
গোপালদাসের প্রসু ছুকুল পাখার । 

চুলে ধরি লাখি মারি মোরে কর পার ॥ 


২ পদ। বেলোয়ার। 
হরি হরি হেন দিন হোয়ব হামার | 
রগুরুদেব- চরিত গুণ অন্ভূত 
নিরবধি চিন্তিব হাদয় মাঝার ॥ গ্রু॥ 
গুছ মৃদু হসিত বদনে বচনামৃত 
শ্রবণ চসক ভরি করবহি পান। 
নিরুপম মণ্ুল ও মুরতি-জনরঞ্জন 
নিরখি করব কত তৃপত নয়ান ॥ 
ললিত অঙ্গোপরি মনোনীত নব নব 
নাসাপুট ভরি রাখব তায়। 
ইহ বদনে উহ মধুর নাম শুভ 
রটব নিরস্তর হরবি হিয়ার | 
কি কহুব অব অতিশয় সব ছুল“ভ 
করি পরিচর্ধ্য। সফল হব হাত। 
ধরণী পতিত হোই পতিত এ নরহরি 
চরণ কণ্জ ভব ধরব কি সাথ ॥ 


৭৩ পদ। বিভাস। 

যঙ্ছদান তীরধস্ান পুণ্যকর্ণ ধর্শজ্ঞান 
সব অকারণ ভেল মোহে। 

বঝিল্াম ননে হেন উপহাস হয় যেন 
বসনহীন আতরণ দেহে | 

সাধুমুখে কথামত ১ শুনিয়া বিমলচিত 
নাহি ভেল অপরাধ কারণে । 

পত অসত মগ... লকলি হইল ভগ 

_. কি করিধ আইল শমনে 1. 
শতিস্বতি সদা রবে: শুনিযাছি এই সবে 
হরিপদ অভয় শরণ | ৃ 

৪৫ 


জনম লইয়া স্থথে কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে 
না করিলাম েরূপ ভাবন ॥ 
রাখারুষ ছুহ পায় তঙ্ছ যন রহ তার 


আর দুরে রহুক বাদনা। 
নরোত্মদাস কম্প আর মোর লাহি ভয় 
তন্চ মন পিন আপন! ॥ 


৭৪ পদ । বিভাস। 
আরে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল। 
গরলে কলস ভরি মুখে তার ছুগ্ধ পুরি 


তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥ প্র ॥ 
ভকতের ভেক ধরে সাধুপথ নিন্দা করে 
গুরুপ্রোহী সে বড় পাপীষ্ট: 
গুরুপদে যার মতি খাট করায় তার রতি 
অপরাধী নহে গুরুনিষ্ঠ ॥ 


প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহে দোষে অবিরত 
করে দুষ্ট করায় সঞ্চার । 

গঙ্গাজল যেন নিন্দে কৃপজল ধেন বন্দে 
সেই পাপী অধম সভার ॥ 

যার মন নিশ্মল তারে করে টলমল 
অবিশ্বাসী ভকত পাষগু। 

হেতু ৫. খলের সঙ্গ স্ব মতি১ করে অঙ্গ২ 


তার মুগ্ডে পড়ে যমদ ওত ॥ 
কালক্রিয়৷ লেখা ছিল এবে পরতেক গেল 
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়। 
নরোত্বমদাস কহে এ জনার ভাল নহে 
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥ 


৭৫ পদ। গান্ধার। 
হরি হরি আর কি এমন দশ] হব । 
এ ভবসংসার ত্য্জি পরম আনন্দে মজি 
আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥ ক্র ॥ 
ক্ুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন 
সে ধুলি লাগিবে কবে গায়। 


১। অতি। ৎ। রঙ্গ । ৩), ধেন--পাঠাত্তর। 


৩৫৪ 
প্রেমে গদ গ্ধ হৈয়। ঝাধাকুষ্জ নাম লৈঞ1 
কাদিয়! বেড়াব উচ্চরায় ॥ 


নিভৃত নিকুঙ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রপত হৈয়া 
ভাকিব হা রাধানাথ বলি। 
_ ক্ষবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে 
কবে পীব করপুটে তুলি ॥ 
আর কি এমন হব ভ্ররাসমগ্ডলে যাৰ 
কবে গড়াগড়ি দিব তায়। 
বংশীবটছায়। পাঞা পরঘ আনন্দ হৈএ1 
_.-. শড়ির। রহিব কৰে তায় ॥ 
কবে গোবঞ্ধন গিল্সি দেখিব নয়ান ভি 


রাখাকুগুভীরে হবে বাস। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহপতন হবে 
স্বাশা করে নরোতমদাঙ ॥ 


৭৬ পদ । পাহিড়া। 
হরি হরি আর কবে পালটিবে দশ।। 
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবনধামে 
এই মনে করিয়াছি আশ। ॥ প্র ॥ 
ধন জন পুজ দারে এসব করিয়া ছুয়ে 
একাস্ত করিয়া কবে যাব। 
সব ছুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি 


মাধুকুরি মাগিয়। ধাইৰ ॥ 

যমুনার জল ধেন 
কবে খাব উদব পূরিয়া। 

রাখাকুগুজলে শান করি কুতৃহলে নাম 
শ্টামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥ 

ভ্রমিব ঘবাদশ বনে রাসকেলি যেই স্থানে 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। 

হ্থধাইব জনে জনে ত্রঞ্জবাপিগণ স্থানে 
নিবেদিব চরণে ধরিয়া ॥ 

ভোজ্নের স্থান ঘবে নয়নে দশন হবে 
আর বত আছে উপবন। 

তার মাঝে বৃন্দাবন নরোত্বমদ্গাসের মন 
আশা করে যুগলচরণ ॥ 


অমৃত সমান হেন . 


শীগৌরপদ-তরঙ্সিনী । 


৭৭ পদ। পাহিড়া। 
হরি হরি কৰে মোর হবে শুভদিন। 

ফলমূল বৃন্দাৰনে খাএ। দিবা অবসানে 
ভ্রমিব হইয়া উদ্দাপীন ॥ ঞ্ু ॥ 

করঙ্গ কৌপীন লএা ছেড়। কথ! গায়ে দিয় 
তেয়াগিয়। সকল বিষয় । 

হরি অনুরাগ হবে ক্রজের নিকুঞ্জে কৰে 
যাইয়৷ করিব নিজালয় ॥ 

শীতল যযুনাজলে নান করি কুত্ৃনে 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব । 

বানু উপরেতে তুলি বৃন্দাবনে কুলি ঝুলি 
কৃষ্ণ বলি কান্দিয়৷ বেড়াব ॥ 

দেখিব সভে কত স্থান জুড়াবে তাপিত গ্রাথ 
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। 

কাহা রাধ! প্রাণেশ্বরী কাহা গিরিবরধারী 
কাহা নাথ বলিয়! ডাকিব ॥ 

মাধবা কুঞ্জ উপরি স্থখে বসি গুকসাবী 
গাইবেক রাধাকষ্ণ রস। 

তরুমূলে বমি ইহ! শুনি জুড়াইব হিরা 
কবে স্থখে গোঙাব দিবস ॥ 

শ্রগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা স'* 
দেখিব রতন-সিংহাসনে । | 

দীন নরোত্তমদাস করয়ে দুর্লভ আশ 
এমতি হইবে কত দিনে ॥ 


৭৮ পদ। ধানশী। 


হরি হুরি কবে হব বুন্দাবনবাসী। 
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি ॥ 
তেঞ্জিয়। শম়নস্থখ বিচিত্র পাল । 
কবে ব্রজের ধূলাতে ধুসর হবে অঙ্গ ॥ 
ষড়রস ভোজন দুরে পরিহরি | 

কবে বমুনার জল খাবকরে পূরি॥ 
পরিক্রমণ করিয়া! বেড়াব বনে বনে । 
বিশ্রাম করিৰ যাই হুনাপুলিনে ॥ 


আীগৌরপদ-তরজিপী । 


তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে । 
কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥ 
নরোতমদাস কহে করি পরিহার । 
কৰে বা এমন দশা হইবে আমার ॥ 


৭৯ পদ। স্ুৃহিনী। 

আরকি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥ 
রাধারুফ-প্রেমরস লীলা! । যেখানে যেখানে যে করিলা ॥ 
কবে আর গোবদ্ধন গিরি । দেখিব নয়ানযুগ ভরি ॥ 

আর কবে নয়নে দেখিব । বনে বনে ভ্রমণ করিব | 

আর কবে শ্রীরাসমগুলে ৷ গড়াগড়ি দিব কুতৃহলে ॥ 
হ্রামবুণ্ড রাধাকুণ্ডে সান । করি কবে জুড়াইব প্রাণ ॥ 
আর কবে যমুনার জলে । মজ্জনে হইব নিরমন্জে ॥ 
মাধুসঙ্গে ধৃন্দাবনে বাল। নরোত্তমদাস মনে আশ ॥ 


৮০ পদ । কামোদ। 


হরি হরি হেন দিন হইবে আমার । 

দুহু অঙ্গ পরশিব ছুহ্ অঙ্জ নিরখিব 
সেবন করিব দোহাকার ॥ প্র ॥ 

ললিত। বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মাল। গাথি দিব নানাফুলে। 

কনকসম্পুট করি কর্পূর তাম্ুল পৃরি 
যোগাইব অধরযুগলে | 

রাধারুষ বৃন্দাবন এই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন উপায় 

জয় পতিতপাবন দেহ মোরে এই ধন 
তোমা বিন অন্তে নাহি ভায় ॥ 

শগুরু ককুণাসিল্ধু অধম জনার বন্ধু 

লোকনাথ জোফের জীবন । 
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়। 
_.. নরোত্তম দইল শরণ ॥ 


৮১ পদ ধানশী। 
* রাধার প্রাণ মোর যুগলকিশোর ) 
জীবনে মরণে আর গতি মাহি মো ॥ 





কালিন্দীর কূলে কেলি-কদস্থের বন। 

রতন বেদীর পর বসাব ছুজন ॥ 

শ্যাম গোরা অজে দিব চুয়া চন্দনের গ্ধ। 
চাম্র ঢুলাব সে হেরব মুখচন্দ ॥ 

গাখিয়। মাতীর মাল! দিব দোহার গলে । 
অধরে তুলিয়া দিব কপুরতানুলে ॥ 

পলিত| বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে। 
আজায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ॥ 
শ্রকষ্চৈতন্) গুতুর দাস অনুদাস। 

প্রাথনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস * ॥ 


৮২ পদ। স্থুহই। 
হরি হরি কবে মোর হইবে স্ুদিনে। 
কেলি কৌতুক রঙ্গে সকল সখী'র সঙ্গে 
রাধাকু্ করিব সেবনে ।ঞ্রু॥ 
ললিতা বিশাখ। সনে যতেক সখীর গণে 
মণ্ডলি করিব দুস্থ মাল। 
নাহ কানু দু ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি 
নিরাঁথখ গোডাব কুতৃহলি॥ 
অলস১ বিশ্রামঘর গোবদ্ধন [গরিব 
রাহ কানু করাব শয়নে। 
নরোওমদাসে কম এই যেন মোর হয় 


অস্ুক্ষণ চরণসেবনে ॥ 


৮৩ পদ। সুহই। 

গোবদ্ধন গিরিবর পরম নিজ্জন স্থল 
রাই কাু কপ্দাব বিশ্রামে । 

ললিত [বশাখ। সঙ্গে - সেবন করিব রঙ্গে 
স্থখময় রাতুল চরণে ॥ 

কনক সম্পুট ভার কপূর আাঙ্ছুল পুরি 
যোগাইব চরণকমলে। 

মণিময় কিক্ষিণী রতন নৃপুর আনি 


পরাইব চরণযুগলে ॥ 


* শ্রস্থাত্তরে শেষ পদ এইরপ--“নরোত্বম দাস করে সেব] অস্থিলাধ”। 
»। আলক্--পাঠাস্তর | 


৩৫৫ 





৩৫৬ 
কনক কটোর! ভরি .জুগদ্ধি চন্দন থুরি 
দোহাকার শ্রাঅজে ঢাঁলিব। 
গুরুরূপা সখা বামে _ ব্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে 
চামরের বাতাল করিব ॥ 
দোহার কমল আখি পুলক হইয়! দেখি 
দুহা' পদ পরশিব করে । 
চৈতন্তদাসের দাস মনে মান্ধ অভিলাষ 
.নরোত্তমদাসে সদ! স্ফুরে |. 
৮৪ পদ। পাহিড়া। 
শ্রীরপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ 


সেই মোর ভজন-পৃজন। 


সেই মোর প্রাপধন সেই যোর আভরণ 
সেই মোর জীবনের জীবন ॥ 
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাগ্ছাসিদ্ধি 
সেই মোর দেবের ধরম। 
সেই মোর ব্রত জপ সেই যোর যোগ তপ 
সেই যো ধরম করম ॥ 
অন্থকৃল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি 
নিরখিব এ ছুই নয়নে । 
সেরূপ মাধুরী শশী প্রাণকুবলয়বাসী 


প্রফুজিত হবে নিশিদিনে ॥ 

তুয়৷ অদর্শন অহি গরলে জারল দেহি 
চিরদিন তাঁপিত জীবন। 

আহা) গ্রভৃূৎ কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া 
নরোত্তম লইল শরণ | 


৮৫ পদ। পাহিড়া। 


হরি হরি আর কি এমন দশা হব। - 
কবে বৃষভাহুপুরে আহীরী গোপের ঘরে 
তনয় হইগ্ভা জনমিব ॥ প্র ॥ | 
যাবটে আমার কবে এ পাণিগ্রহণ হবে 
বসতি করিব কবে ঘর । 





১। হাছা। ২। মোরে। ও) তুয়াঁ পাঁঠীস্তায়। 


জ্ীগগৌরপদস্তরজিণী 4 


সথীর পরম প্রেষ্ঠ: "য়ে ভাহার হয় শ্রেঠ 
সেবন করিব তার পর ॥ 
তেঁহ রুূপবান্‌ হৈয়া "বাস্কুল চরণে লৈয়া 
আমারে করিবে সমর্পণ | 
সফল হইবে দশা পুরিবে মনের আশা 
সম্বাইব যুগল চরণ ॥ 
বৃন্দাবনে দুইজন চতুদ্দিকে সখীগণ 
সেবন কৰিব অবশেষে । 
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে 
দেখিব মনের অভিলাষে ॥ 
ছুহ চাদমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত অাখি 
নম্ধনে বহিবে প্রেমধার। 
বৃন্দার নিদেশ পাব ফ্লোহার নিকটে যাব 
হেন দিন. হইবে আমার ॥ 
শ্রীরূপম্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি 
রাখিবে রাতুল ছুটা পায়। 
নরোতম্দাঁসের মনে প্রিয় নর্ত্সধীগণে 
আমারে গণিয়া লবে তায় ॥ 


৮৬ পদ। পাহিড়া। 


হরি হরি আর কি এমন দশা হুব। 
ত্যান্জা করি মায়া মোহ ছাড়িয়। পুরুষদে". : 
কবে হাম গ্ররুতি হইব ॥ ঞ্ক॥ 
টানিয়া বাঁধিব চূড়া। নব গুঞ্জাহারে বেড় 
নান। ফুলে গীথি দিব হার। 
পীত বসন অঙে পরাইব সথী সঙ্গে 
বদ্দনে তাস্থুল দিব আর | . 
ছুই রূপ মনোহারি .দেখিব নয়ান ভরি 
নীলাম্বরে রাইকে সাজা এ] । 
নবরত্ব যদি আনি হাধিব বিচিত্র বেণী 
তাহে ফুল মালতী গাধিয়। ॥. 
সে না রূপ মাধুরী দেখিব নয়ান ভরি 
এই করি মনে অভিলাষ । 
জয় রূপ সনাতন... দেছ-মোরে এই ধন 
নিষেদয়ে নর়োতমদাস ॥ 


জীগৌরপদ-তরঙ্গিষী | 


৮৭ পদ। কেদার। 

অরুণ কমলদলে শেগ্গ বিছায়ব 
বশাইব কিশোরা কিশোরী 

অপকা-আবৃত মুখ পঙ্কজ মনোহর 
মরকত শ্াম হেন গৌরী ॥ 

প্রাণেশ্বরী কবে মোর হবে কৃপাদিঠি। 

আজ্ঞায় আনিব কৰে কুস্থম ফুল্পবর 
শুনব বচদ আর মিঠি ॥& 

স্গধদ তিলক স্ুসি্গুর বনায়ব 

লেপন চন্দনগন্ধে | 
গাখিয়া মালতী ফুল হার পহিরায়ব 
ধায়ব মধুকরবৃন্দে ॥ 

ললিতা কবে মোরে বীক্সন দেওৰ 
বীজব মারুত মন্দে। 

শ্রমজল সকল মিটব ছুহট কলেবর 
হেরব পরম আনন্দে ॥ 

নরোত্তমদাস আশ পদপস্থজ 
সেবন মাধুরী পানে। 

হোয়ব হেন দিনা না দেখিএ কিছু চিন 
দুছ'জন হেরব নয়ানে ॥ 


৮৮ পদ। বিহাগড়]। 


হরি হরি কবে মোর হইবে সথদিনে। 
* গোবদ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত ঘর 
রাধা-কাঙ্গ করাব শয়নে ॥ঞ॥ 
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোম়াইব 
মুছাইৰ আপন চিকুরে । 
কনক সম্পুট করি কপূর তাস্বুল পরি 
যোগাইব ছুহ'ক অধরে ॥ 
প্রিয়সর্থীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
চরণ সেবিব নিজ করে। 
ছইক কমল দিঠি  কৌতুকে জেয়ব দু 
ছভ' অঙ্গ গুলকনিকরে ॥ 
" ম্ধিকা যালতী যুখী নানা ফুলে মালা গঁধি 
কবে দিব দোহার গলাঘ়। 


০ 


সোনার কোটরা করি কপুর্ম চন্দন ভরি 
কবে দিব দোহাকার গায় ॥ 

কবে এম্র হব দুহ'মৃখ দিরখিব 
লীলারস নিকুপ্ধশয়নে | 

পরকুন্দলতার সঙ্জে কেলি কৌতুক রদ্ধে 
নগোত্তম শুনিবে শ্রবণে ॥ 


৮৯ পদ । কেদার। 


কুস্থমিত বুন্নাবনে : নাচত শিখিগণে 
পিককুল ভ্রমর ঝন্ধারে। 

প্রিয়সহচরী সঙ্গে গাইয় যাইবে রঙ্গে 
মনোহর নিকু্ধ-কুটারে ॥ 

হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে । 

দুহকমস্থর গতি কৌতুক হেরব অতি 
অঙ্গ ভরি পুলক অস্তরে ॥ঞ 

চৌদিকে সখীর মধ্যে রাধিকার ইঙ্গিতে 
চিরুণী লই! করে করি। 

কুটিল কুস্তল সব বিথারিয়া আচরিব 
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥ 


মুগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপৰ 
পরাইব মনোহর হার । 

চন্দন কুগ্কুমে তিলক বনাইৰ 
হেরব মুখ-স্থধাকর ॥ 

নীল পটাম্বর যতনে পরাইৰ 
গায় দিব রতনমন্ত্রীরে । 

ধবল চাঁমর অনিল মৃছু মৃদু 


বীজন ছরমিত ছৃহ্থ শরীরে ॥ 
শুরু করুণাসিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু 
মুঞ্ডি দীনে কর অবধান। 
রাধাক্কষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয় নশ্্রসধীগণ 
নরোত্বম মাগে এই দান ॥ 


৯০.পদ। কেদার।' 


বিপরীত অন্বর পালটা পিধায়ব 
বাঁধব কুস্তল ভার । 


৩৫৭ 


৩৫৮ 


গাঁখি ছুছ"ক হিয়ে পুনঃ পহিরায়ৰ 

টুটল যোতিহার ॥ 
হরি হরি কব নবপল্পবশয়নে। 
বতিরস-ছরমে ঘরমে ছুছ' বৈঠব 
1 কিশলঙ্ বীজনে 1 

লোচন খঞ্জন কাজরে রগতব 
নবকুবলয় ছুই কানে। 

সিন্দুর চন্দনে তিলক বনায়ব 

অলক করব নিরমাণে ॥ 

ছুছ' মুখজ্যোতি মুকুরে দরশায়ব 
দেয়ব রসৰর্পূর পানে । 

বলরামদাসক চিরছুঃখ মিটায়ব 
ছুছ'ক হেরৰ নয়ানে ॥ 


৯১ পদ। সুহই। 

ঠাকুর বৈষবপদ অবনীর সম্পদ 
গুন ভাই হৈয়া একমন ) 

আশ্রয় লইয়া সেবে সেই কৃষ্ণভক্তি লভে 


আর ভবে মরে অকারণ ॥ 
বৈষুবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল 
আর কেহ নাই বলবস্ত ) 
বৈষ্ণবচরণরেণু মন্তকে ভূষণ বিস্ক 
আর নাহি তভূষণের অস্ত ॥ 
তীর্থজল পবিভ্রগুণে লিখিয়াছে পুরাণে 
সেহ সব ভক্তি প্রপঞ্চন। 
বৈষবের পাদোদক সম নহে সেই সব 
যাতে ভক্তবাদ্িত পূরণ ॥ 
নরোত্বমদাস কয় গুন শুন মহাশয় 
দারুণ সংসারে মোর বাস। 
নাক্দেখি তারণ পথ অসতে মঞ্জিল চিত 
তরাইয়! লহ নিজ পাঁশ ॥ 


৯২ পদ। গর্জারী। 


লীলা শুনইতে শিলা দরবই 
গুণ শুনি ফুনিমন ভোর । 


শ্রীগৌরপদ-ডরঙ্গিনী। 


ও জুখসাগলে জগজন নিমগন 
শ্রবণে পরশ নহু মোক ॥ 
হরি হরি ফি শেল রহুল চিতে। 
না শুনিষ্থ শ্রুতি ভরি নাগর-নাগরী 
ছুহাজন মধুর চরিতে ॥ঞ&া 
সেই গোবদ্ধন 
সো নব রলসময় কুঞ্ধে। 
সো যমুনাজল কেলি কুতৃতল 
হতচিত তাহে নাহি রঞ্জে॥ 
প্রিয়সহচরীগণ সঙ্গে আলাপন 
খেলন বিবিধ বিলাস। 
হৃদয়ে না স্ফরই বিফলে সে জীবই 
ধিক ধিক বলরামদদাস ॥ 


সেই বৃন্দাবন 


৯৩ পদ। তুড়ী। 


প্রথম জননী-কোলে স্তনপান কুতৃহলে 
কমজ্ঞান আছিহু মতিহীন। 

তবে ত বালক সঙ্গে খেলাই নান! রঙ্গে 
এমতি গোডাু কত দিন ॥ 

দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়জাল 
পাপপুণ্য কিছুই না ভায়। 

ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি 
তাহা দেখি হাসে যমরায় ॥ 

তৃতীয় সমগ্র কালে বন্ধন সে হাতে গলে 
পুত্রকলঙ্র গৃহবাস। 

আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে 
হরিপদে না করিম আশ। 


চারি হেল গেল যদি হরিল চক্ষের জ্যোতি 
শ্রবণে ন! শুনি অতিশয় । 
বলরামদাসে কয় এইবার রাখ মহাশর 
ভক্বিদান দেহ রাজ! পায় ॥ 
৯৪ পদ। তুড়ী। 
ছিল! জীব বাল্যক্ষালে আচ্চ্র অক্ঞানজালে 


না জানিত। উত্তর বক্ষিণ। 


৬ 


আর না করিও দেরি 


শ্রীগৌরপদ-তরঙজিণী। ৬৫৯ 


পৌগণ্ডেতে হাতে খড়ি বিদ্যা লাগি দৌড়াদড়ি 
হরি না ভন্ষিল। একদিন ॥ 

কিশোর বয়স*কালে বিদ্যামদে মত ছিলে 
তর্কশান্ত্রে হইল! পত্তিত । 

ভর্করূপ মায়! জালে বাধ! পৈল। হাতে গলে 
চরম ন। ভাবিলা কিঞ্িত ॥ 

যৌবনে কামের বশে মজিল। কামিনী-রসে 
নষ্ট কৈল কামিনী-কাঞ্চনে। 

উপঞ্জিল দ্ুরমতি কামে ধনে গেল মতি 
স্থমতি ন৷ লভিল। কখনে ॥ 

হারে রে অধম মৃঢ় শেবকালে দর্প চুর 
কষ্$-তঙ্জনের কাল অস্ত । 

বলরাম কাদি বলে অনম গেল বিফলে 
এবে কেশে ধরিল রুতাস্ত ॥ 


৯৫ পদ। তুড়ী। 

কর মন ভারি ভুরী যত কিছু চাতুরী 
কিছুতেই ন। হবে স্ুসার। 

বড়াই করিবে যত সকলি হইবে হত 
কিছুতেই নাহিক নিস্তার | 

ধনজন যৌবন সব হবে অকারণ 
বিদ্যাবুদ্ধি যাবে রসাতল। 

যদ্যপি মঙ্গল চাও শুন মোর মাথা খাও 
তজ হরিচরণকমল ॥ 

হরির চরণ বিনে নাহি গতি দীনহ্থীনে 
হরিপদ দীনের সম্পদ । 

বধনে বল রে হুরি অনায়াসে যাবে তরি 
তরণী করিয়। হরিপদ ॥ 

বলরাম পড়ি দায় খেদে করে হায় হায় 
এ কুল ওকুল তার নাই। 

চাদ্বদনে বল হরি 

হরিবে শমনভয় ভাই ॥ 


৯৬পদ। ধানশী। 
, জান্তা শুস্তা কষপদ ন1 করে ভাষনা। 
পুনঃ পুনঃ পায় জীব গর্ভের যাতনা ॥ 


একবার জন্মে জীব আরবার মরে। 
তথাপিও হরিপদ ভজন না করে ॥ * 
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নান! ব্যথ। | 
তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা ॥ 
উর্ধপদে হেটমুখে রহয়ে বন্ধনে 

বিপদ্‌ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ 
জন্মমাজ পড়ে মহামায়ার বন্ধনে । 

বিপদ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥ 
শতেক বৎসর মাত্র নরে আমু ধরে। 
নিত্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বনরে ॥ 
পঞ্চাশ বরের বাল পৌগগ্ড কৈশোরে । 
নান! মত চাপল্যে সে পরমামু হরে ॥ 
কোন মতে ক্ষ্ণপদ নহিল ভজন । 
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুনঃ করয়ে ভ্রমণ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণদাস। 
সেইক্ষণে হয় তার সর্ববদ্ধ নাশ ॥ 

কৃষ্ণের তজনতত্ব করে উপদেশ। 

ভজয়ে কুষণপদ দুরে যায় ক্লেশ ॥ 

অতএব ভঙ্জি আমি বৈষবচরণ। 
বলরামদাস এই করে নিবেদন ॥ 


৯৭ পদ। ধানশী। 


ভোলা মন একবার ভাব পরিণাম । 
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষঃ লহ কৃষ্ণ নাম ॥ 
কৃষ্ণ ভক্সিবার সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে । 
মংসারে 'আসিবামাজ্ত সকল ভূলিলে ॥ 
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্যা বেটী বেট! । 
রুষপদ ভ্সিতেই বাধে সব লেঠা ॥ 
শত জিহ্বা পরনিন্দা পরতোবামোদে | 
কুষ্ণনাম কহিতেই রপনায় বাধে ॥ 
পরপদ ধরি সদ! করিছ লেনে | 
নিষুক্ত না কর কর সে প্লেবনে ॥ 
আরে মন ভবরোগে ঘিরিল তোমারে । 
হালফাস করিতেছ বিষম বিকারে ॥ 


৬৬ 


কুষ্ণপদ না ভজিদ্লা মর উপসর্গে। 
কুষপদ ভজ লাভ হবে চতুর্বর্গে ॥ 
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর । 
কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাফর ॥ 
“কহে দাস বলরাম ঘুচিবে বিকার । 
নাম ভজ নাম চিত্ত নীম কর সার ॥ 


৯৮ পদ। পঠমপ্ররী। 


প্রেমক,পঞ্চরি শুন গুণমঞ্জরী 
“তু সে সকল ন্থখদ্দায়ী । 
তোহারি গুণাগুণ 
মঝু মন রহল বিকাই ॥ 
হরি হরি কবে যোর শুভদিন হোয়। 
কিশোরা-কিশোরীপর সেবকের সম্পদ 
তুয়া গুণে মিলব কি মোয় ॥ ঞ্॥ 
হেরই কাতর জন কর কপ! নিরিখণ 
নিজ গুণে পূরবি আশে । 
তুয়া নব ঘন বিন্দু বিন্দু বরিষণ 
কো পূরব পিয়া পিয়াসে ॥ 
তুয়া সেবি ধন গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি 
মঝু মনে হই পরমাণে। 
কহই কাতর ভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে 
করুণায় করু অবধানে ॥ 


চিন্তই অন্ুখন 


পঠমঞ্জরী । 

রূপে গুণে আগোরি 

মধুর মধুর গুণধামা। 

বজের নবধুবদ্বন্থ প্রেমসেবা পরবন্ধ 
ব্রণ উজ্জল তন্ুশ্যাম। ॥ 

কি কহুব তুয়! বশ তুহ্ব সে ত্বোহার বশ 
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে। 

আপন অন্ুগা করি করুণাকটাক্ষে হেরি 
সেবালস্পদ করু দানে ॥ 

ইহ বামন তঙ্গ চাদ ধরিতে জন 
মঝু মন হেন অভিলাষে। 


৯৯ পদ । 
তু গুণমঞ্জরী 


অদ্ধ অঙ্গুলি করি, 


শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। 


এজন কপট অতি : তু সে কেবল গতি 
নিজ গুণে পূরবি আশে 1 

_ দ্শনেতে তৃণ ধরি 
নিবেদছ' বারহি ব্বাক়্. 

প্নিবাসদাস কামে প্রেমসেবা ব্রজ্জধামে 
পরার্থছা' তুয়া পরিষার ॥ 


১*০ পদ। পাহিড়া। 
ীগুণমঞ্চরীপদ মোর প্রাণসম্পদ 
ভমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে । 


হেন দশ! মোর হব সে পদ দেখিতে পাব 
সথীসহ প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
মদনস্থখদ। নাম কুগ্তশোভ৷ অনুপাম 
তাহে রত্ব-সিংহাসনোপরি | 
চতুদ্দিকে সধীগণ বসিবেন দুই জন 
বুসাবেশে কিশোর কিশোরী ॥ 
সেই সিংহাসন বামে উ্াড়াইব সাবধানে 
গুণমণি মঞ্চরীর পাছে। 
মালতী মঞ্জরী নাম রূপে গুণে অনুপাম 
আমারে ভাকিবে নিম্ন কাছে ॥ 
মুই তার কাছে যাঞা 
নয়নে বহিৰে প্রেমধারা । 
দোহার দর্শনাম্বতে মোর নেত্রচাতকেতে 
সে আনন্দে হইবে বিভোরা ॥ 
প্ীব্ূপমণ্জরী সুখে তাদ্বল দিবেন মুখে 
রাই কান করিবে ভক্ষণ। 
পিক ফেলিবার বেরি আলবাটি আন বলি 
আমারে ডাকিবে ছইজন ॥ 
সখীর ইঙ্গিত পাঞা আলবাটি করে লঞা 
ধরিব সে চন্ত্রমুখ পাশে । 
তাহাতে ফেলিবে পিক সুগ্রি যাঞ্া এক ভিত 
ফলাড়াইব মনের হরিধে॥ 
কতবা কৌদ্ুককাজে . হইবে সে কুঞ্ধ মাঝে 
তাছা মুঞ্জি শুনিব শ্রবণে। 


ছুহু' রূপ নিরখিয়া : 


রঙ 


শ্রীগৌরপদ-তরক্িগী। ৬৬১ 


পুরিবে মনের আশা - পালটিবে মোর দশা 
নিবেদয়ে বৈষ্বচরণে ॥ 


১০১ পদ। বরাড়ী। 


কুপ্ভবনে নব কিশলয় আানি। 
শেজ বিছাইব ইঙ্গিত জানি ॥ 
ধাম গৌরী আলসে শুতব তায়। 
ঃ সথীগণ শুতব আনহি ঠায় ॥ 
দু জন পীরিতে ছুহ্ই ভই ভোর। 
করব বিবিধ কেলি যুগল কিশোর ॥ 
এঘজলে যব ছুহু" পুরব গা । 
সী সঙ্গে করব মৃদু মৃদু বা॥ 
শগণমঞ্জরী দিবে স্থবাসিত জল। 
হেরি হোয়ব মধু নয়ন সফল ॥ 
পরব চিরদিনে ইহ মনে আশ । 
নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষবদাস ॥ 


১০২ পদ। কেদার । 
রূপ গণ রতি রস 
বিলাসাদি একত্র হইপ্বা। 
শলীলামঞ্জবী আর কহিবেন পরস্পর 
রাই কান্গ ফোহার নিছিয়া ॥ 
হরি হরি মোর হেন হবে শুভ দিলে । 


মালতী দেবীর পাছে বসিয়া সভার কাছে 
মুঞ্ডি তাহা করিব শ্রবণে ॥&॥ 

বাই-কাহু বূপ-গুণে রতি রদ প্রশংসনে 
ভ্ীঅঙ্গ সৌরভ সুবিলাসে |: 

বিভোর হইয়া! লভে অন্ুক্রমে প্রশংসিন্বে 
নিভৃত নিরু্গৃহ পাশে ॥ 

নান। ভাবে অলঙ্কত হইবে বিভোর চিত 


লব প্রিয় নর্বসখীগণে। 

কেধল বৈফবের আশা পালটিবে মোর শা 
সে সব করিব দরখনে | 
৪৬ 


মপ্রবী লবঙ্গ পাশ 


১০৩ পদ । কেদার। 
নিষ্টের আলসে, শুতিবে ছুজন, রতন পালস্কোপরে । 
সহচরীগণ, শুতিবে তখন, কলপ নিকুগ্জ ঘরে ॥ 
রূপ রতি গুণমঞ্জরী তখন, করিবে বিবিধ সেব। 
পাদ সংবাহন, চামর বীজ্ন, তাহার কারণ যেবা ॥ 
শ্রীগুণমঞ্ডরী, বছ কুপ। করি, ঠারিয়া কহিবে মোরে । 
ললিতা বিশাখা, চম্পক-কলিক1, চরণ সেবিবার তরে ॥ 
মুঞ্রি সে অজ্ঞাতে, বদিব তুরিতে, ললিতা চরপতলে । 
গুল্ফ অঙ্গুলি, চরণ সকলি, সমবাহিব মনোবলে ॥ 
কটি পীঠ আদি, মৃদু মুছু চাপি, যতেক বদ্ধান আছে। 
তাহ! নিদ যাবে, উঠি যাব তবে, বিশাখা দ্বেবীর কাছে ॥ 
গায়ের ওড়নী, কাচুলি খুলিয়', ছুঙ্ান্থ চাপিয়া বদি। 
চরণযুগল, হৃদয়ে ধরিয়া, হেরব নখরশশী ॥ 
পরম নিপুণে, সংবাহি চরণে, যাইব চিন্্রার পাশে । 
হেন অঙ্গক্রমে, করিবে শয়ন, কেবল বৈষ্বদাসে ॥ 


১০৪ পদ | ধানশী। 


হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ। 

বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥ 

বন্থ যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ। 

নিজ গুণে কপ কর অধমতারণ ॥ 
জগত-তারণ তুমি জগত-জীবন। 

তোঁমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥ 
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি। 

তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥ 
ভাবিয়া দেখিস এই জগত মাঝারে । 
তোমা বিন! কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে ॥ 


১০৫ পদ । ধানশী। 


রাধাকৃষ্ণপদ মন ভজ অনিবার। 
জীবনে মরণে গতি কেহ নাহি আর ॥ 
কর্দজ্ঞান যোগ তপ দূরে পরিহরি। 
নৈষ্টিক হইয়া ভঙ্গ কিশোর-কিশোরী ॥ 
সথী-পদাশ্রয় হইন্া ভজ রাধাকুঞ্ণ। 
বাস-রসাম্বাদে সদা হইব! লতৃষঃ ॥ 


শ্রীঙ্গৌর রপদ-তরজিশী 1 


অন্তের পরশ নাহি কর.কদাচন। 
রহিবে রসিক সঙ্গে সদা সর্বক্ষণ | 
এই তত্ব মন তুমি জান সারাৎসার । 
ইহা ছাড়া যত দেখ সকলি অসার ॥ 
অমজমঞ্জরী পদ করিয়া শরণ। 
ভজন উদ্দেশ গায় চৈতন্যনন্দন ॥ 

১০৬ পদ । ধানশী । 
হাহা প্রভু দয়া কর করুণাসাগর | 
মিছা মায়াজালে তনু দ্রহিছে আমার ॥ 
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব। 
বৃন্দাবনের ফুল গাি দোহারে পরাব ॥ 
সম্মুখে রহিয়া কৰে চামর ঢুলাব। 
অগ্রু চন্দন গন্ধ তুহ্‌' অঙ্গে দিব 
সখীর আজ্ঞায় কবে তান্বল যোগাব। 
সিন্দুর তিলক কবে দৌহাকে পরাব ॥ 
বিলান কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে । 
চক্্রমুখ নিপখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥ 
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। 
কত দিনে হবে দয়া নরোত্বম্দাসে ॥ 


১০৭ পদ। ধানশী। 


এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি। 
হিয়ার 'মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি ॥ 
এবারে ন! দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। 
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাপ ॥ 
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পাণগুয়। | 
শ্রমেতে বাতাস দিব এ চন্দন চুয়া ॥ 
বৃন্দাবনের ফুলেতে গীঁখিয়। দিব হার । 
বিনাইয়! বাধিব চূড়া কুস্তলের ভার ॥ 
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাদ । 
নরোত্বমদাস কহে পিরীতের ফাদ । 


১০৮ পদ। ধানশী। 


এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞী । 
পতিতে তারিতে তোমা বিনা কেহ নাহি ॥ 


কাহার নিকটে গেলে পাপ দরে যায় । 
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥ 
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাত পাবন। 
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥ 
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম। 
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥ 
তোমা সবা হবদয়তে গোবিন্দ বিশ্রাম । 
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ ॥ 
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধুলি। 
নরোতমে কর দয়া আপনারে! বলি ॥ 


১০৯ পদ । ধানশী। 


কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার | 
শ্রীপ্তরু-বৈষ্ণবে রতি না হল আমার ॥ 
অশেষ মায়াতে মন যগন হইল । 
বৈষবেতে লেশমাজ্ম রতি ন। জন্মিল ॥ 
বিন্য়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈন্থ দিবানিশি । 
গলে ফাস দিতে ফিরে মায়ার পিচাঁশী ॥ 
ইহারে করিয়৷ জয় ছাড়ান না যায়। 
সাধুকপা বিনে আর নাহিক উপায় ॥ 
অদোষদরশি প্রত পতিত উদ্ধার। 

এই বার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥ 


১১০ পদ কামোদ। 


কবে কষ্ণখন পাব হিয়ার মাঝারে খোব 
জুড়াইব এ পাপপরাণ। 

সাজাইয়! দিব হিয়া বসাইয়। প্রাণপিয় 
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥ 

হে স্জনি কবে মোর হইবে নুদিন। 

সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবেবা ফিরিব রঙ্গে 
লুখময় যমূনা-পুলিন | ৩ ॥ 

ললিতা বিশাখা নিয়! তাহারে ভেটিব গিয়া 
সাজাইয়া! নান! উপহার । 

সদয় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি 
হেন ভাগা হইবে আমার ॥ 


শীগৌরপদ-তরঙ্গিণী। | ৩৬৩ 


দারুণ বিধির নাট : _.. ভাঙ্গিল প্রেমের হাট 
তিলমাত্র না রাখিল তার । 
কহে নরোত্বমদণ কি মোর জীবনে আশ 


ছাড়ি গেল ব্রজেন্ত্রকুমার ॥ 


১১১ পদ। যথারাগ ।* 


অ, অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙহুন্দর | 
আ, আ।নন্দে বিভোর সদ! নদীয়া-নাগর ॥ 
ই, ইন্দু জিনি বদনের শোভা মনোহর ' 
ঈ, ঈশ্বর ব্রন্মাদি যারে ভাবে নিরস্তর ॥ 
উ, উদ্ধারিলা জগজনে দিয়! প্রেমধন। 
উ, উন পাপী তাপী নাহি কৈলা বিচারণ ॥ 
ঝ, খণ শুধিবার প্রভু শ্রীমতী রাধার | 
ক, রীতিমত নদীয়ায় হৈল। অবতার ॥ 
৯, লিপ্ত শ্রীগৌরাঙগ-তঙ্ু শ্রীহরিচন্দনে । 
ই. লীলাবতী নারী হেরি হয় অচেতনে ॥ 
এ এমন দয়ালু প্রভূ নাহি হবে আর । 
এ, এরকাস্তিক কৃষ্ণভক্তি করিল প্রচার ॥ 
ও, গড. দেশ মাইয়। প্রভু বহু লীলা কৈল। 
ও,  গুদাধ্য-গুণেতে সার্বাভৌমে নিস্তারিল ॥ 
চতুর্দিশ স্বরাবলী যে করে কীর্তন ৷ 
অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গচরণ ॥ 
শ্ীজাহ্নবা রামচন্দ্রপদ করি আশ। 
*.. চতুদিশ স্বরাবলী গায় প্রেমদাস ॥ 


১১২ পদ। যথারাগ। 


ক, কলিষুগে শ্রীকষ্ণচৈতন্ত অবতার । 

খ, খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল ॥ 

গ, গড়াগড়ি যান প্রতু নিজ সংকীর্তনে। 
বং ঘিয়ে ঘরে হরিনাম দেন সর্ধ্বজনে | 

উ, উচ্চৈঃ্বরে কাদে প্রভু জীবের লাগিয়া। 
চেতন করান জীবে কষ্ণনাম দিয়া ॥ 


৫] 
নি 


শিপ পতি পাশা শশা 


দা এই পদ ও প্রবন্তী চারিটা পদ, বৈফবেরা কার্তিকমাসে 
নসংকীর্তনরপ দ্বারে দ্বারে খপ্ররি ও করতাল সহ গান করিয়া থাকেন, 
অভএব আমরা এই পাঁচটা পদ এই স্থানে গ্রহণ করিলাম। 
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সে 


ছল ছল করে অশখি নয়নের জলে । 
জগত পবিত্র কৈল গৌরকলেবরে ॥' সপ 
ঝল ঝল মুখ যেন পূর্ণ শশধর। | 
এমত ত দেখি নাই দয়ারসাগর ॥ 
টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিভোল। 
ঠমকে ঠমকে চলে বলে হরিবোল ॥ 
ডোরহি কৌপীন ক্ষীণ কোটির উপরে । 
উলিয়া ঢণিয়া পড়ে গবাধরের ক্রোড়ে ॥ 
আন পরসঙ্গ গোর! না শুনে শ্রবণে। 

তান মান গান রসে মঙ্জাইয়! মনে ॥ 

থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল। 
দীনহীন জনেরে ধরিয়! দেয় কোল ॥ 
ধেয়াইয়া পৃরব পিরীতি পরসঙ্গ। 

না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥ 
প্রেমরসে ভাসাইয়া অখিল সংদার । 

ফুটল শ্রীবৃন্দাবন স্থরধুনী ধার ॥ 

্রহ্মা মহেশ্বর যারে করে অন্বেষণ । 
ভাবিয়া ন! পান ধারে সহম্গোচন ॥ 
মত্তমাতঙ্গ-গতি মধুর মুছু হাস। 
যশোমতি মাতা ধার ভূবনে প্রকাশ ॥ 
রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম। 
লীল লাবণ্য ধার অতি অনুপম ॥ 
বস্ছদেবস্থত সেই শ্রীনন্নন্দন। 

শচীর নন্দন এবে বলে সর্বজন ॥ 

ষড়তুজ রূপ হৈল! অত্যাশ্চধ্যময়। 
সাবধান প্রাণনাথ গোরা রসময় ॥ 

হরি হরি বল ভাই কর মহাষজ্ঞ। 
ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় অবিজ্ঞ 
এ চৌন্রিশ পদাবলী যে করে কীর্তন । 
দাস নরোত্তম মাগে তাহার চরণ ॥ 


১১৩ পদ। যথারাগ। 


জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন। 
শচৈতন্ত বিশ্বস্তর পতিতপাবন & 


জয় মহাপ্রভু গৌরচক্জ দয়াময় । 
অধমতারণ নাথ. ভকত-আঁশ্রয় & 
জীবের জীবন গোর। করুণাসাগ্র ।. 
জগন্নাথ মিশ্রন্থত গৌরান্ষসুম্মর ॥ 
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু | 
শ্রীগৌর গোপালদেব বাঞ্ছা কল্পতরু ॥ 
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদীতা। | 
সর্ধবাভী্ট পূর্ণকারী সর্বচিত্জ্ঞাতা ॥ 
শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি । 
জন্্ীর সর্বশ্ব-ধন অগতির গতি ॥ 
শ্রবিষ্ণপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময় | 
সর্বগুণনিধি সব্ধরসের আলম ॥ 
জগদানন্দের প্রি্ন নবদ্বীপচন্দ্র । 
অছ্বৈত-আরাপ্য কৃষ্ণ পুরুষ হ্বতন্তর ॥ 
বংশীর বল্পভ নবদ্বীপ স্থনাগর । 
ভূবনবিজয়ী সর্বজনমুগ্ধকর ॥ 
রসিকেন্দ্র ূড়ামণি রসিক হুঠাষ। 
ভক্তাধীন শুক্তপ্প্িয় সর্ববানন্দধাম ॥ 
স্বরূপের সথখদাতা ্ূপের জীবন । 
শ্ীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন ॥ 
শ্রীজীববৎ্সল প্রতু ভকতবৎসল। 
ভট্ট গোসাঞ্ীর প্রিক্ব দুর্ববলের বল ॥ 
শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্বাসের বাস। 
ভগবান্‌ ভক্তরূপ অনস্ত-প্রকাশ ॥ 
লোকনাথ লেখকা শ্রম ভকতরঞগ্চন । 
শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন ॥ 
অভিরাম ঠাকুরের সখ? সর্বপাতা। 
চিস্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা! ॥ 
পরমেশ পরাৎপর ছুঃখবিমোচন। 
জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ ॥ 
রসরাজমৃত্তি রামানন্দবিমোহন। 
সার্বভৌম পণ্ডিতের গর্ববিনাশন ॥ 
অমোঘের প্রাণদাত] দুর্জনদলন । 
পূর্ণকাম নির্শলাত্ম! লজ্জানিবারণ ॥ 


পরমাত্ম। সাাৎসার বৈষবজীবন |. 


সুখদাতা সুখময় তৃবনভাবন & 


বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন । 


শ্রীগৌরপোবিন্দ ভক্ত-চিত্ত-ভরগুন ॥ 
লয়নের অভিরাঁম ভাবুকরমপ 
'ভক্রচিত্তরচোর ভক্রচিত্ত-বিনোদন ॥ 
নদীয়াবিহারী হরি রমধীমোহন । 
দ্বিজকুলচন্ত্র ছিজকুল-পৃজ্যতম ॥ 
স্থকবি শ্রীনিধিদক্ষ নয়ন-রঞ্চন । 
বারেক আমার হাদে দেহ শ্রাচরণ ॥ 
ভাবুক সন্গ্যাসী সব জীবনিস্তারক। 
ভাবুক জনার সৃখদাত। সুনায়ক ॥ 
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ পূর্ণকারী । 
স্বর্ূপাদদি ভকতের সদ আজ্ঞাকারী ॥ 
সর্ব-অবতারসার করুণানিধান। 
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥ 
অনস্ত প্রভুর নাম অনস্ত মহিমা । 
অনস্তাদি দেবে যারে দিতে নারে সীমা ॥ 
গোৌরা্গ মধুর নাম কর মন সার। 
ধাহা বিনা কলিষুগে গতি নাহি আর । 
যেই নাম সেই গোর] জানিহ নিশ্চয় 
নামের সহিত প্রভু সতত আছম় ॥ 
গৌরনাম হরিনাম একই ষে হয়। 
ভাগবত বাক্য এই কতু মিথ্যা নয় ॥ 
রুর কর ওরে মন নামসংকীর্তভন। 
পাপ তাপ দূরে ধাবে পাবে প্রেমধন ॥ 
গৌর্নাম কৃষ্ণনাম অতি সুমধুর | 
সদ। আম্বাদয়ে যেই সে সব চতুর ॥ 
শিব আদি যেই নাম সদা'করে গান । 
সে নামে বঞ্চিত হৈলে কিসে হবে আ্রাণ॥ 
এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন। 
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্চরণ ॥ 
শত অষ্ট নাম যেই কররে শ্রবণ। 
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥ 
জজাহুবী রামপদ করিয়া শরণ। 


শত হই লাম গায় এ শ্ীলনান ॥ 


জ্রীগৌরপদ-তরক্সিশী । ৃ ০ ূ ৩৩৫ 


১১৪ পদ । ধাঁনধী। 
ভাত্রকুষ-অষ্টমীতে দেবকী-উদরে। 
জন্মিলেন কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমথুরাপুরে ॥ 
শিশুরূপে আলো করে কার! অন্ধকারে। 
মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ 
বন্থদেব থুইল। নিক্না নন্দমঘোষের ঘবরে১।, 
নন্দের আলয়ে কষ দিনে দিনে বাড়ে ॥ 
নন্মঘোষ থুইল! নাম শ্রীনন্দনন্দন। 
যশোদা রাখিলেন নাম যাছু বাছাধন ॥ 
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল । 
ব্র্জবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥ 
সুবল রাখিল| নাম ঠাকুর কানাই । 
শীদাম রাখিল। নাম রাখালরাজ ভাই ॥ 
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। 
কেলেসোন। নাম রাখে বাধাবিনোদিনী ॥ 
কুজ। রাখিল। নাম পতিতপাবন হরি । 
চন্দ্রাবলী থুইলা নাম মোহন বংশীধারী ॥ 
অনন্ত রাখিল| নাম অস্ত না পাইয়া । 
কষ্নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥ 
কথ্ধমূনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি। 
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥ 
গজহস্তী নাম রাখে শ্রমধুস্থদন । 
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥ 
পুরন্দর নাম রাখেন দেব শ্রীগোবিন্দ। 
কুস্তীদেবী রাখে নাম পাগুব-আনন্দ ॥ 
ভ্রপদী রাখিলা নাম দেব দীনবন্ধু। 
পাপী তাপী রাখে নাম করুণার সিন্ধু ॥ 
স্থদামদ্রাখিল। নাম দারিক্র্যভঞ্জন। 
ব্রজবাসী নাম রাখে ত্রজের জীবন ॥ 
দর্পহারী নাম রাখে অঞ্জন স্থুধীর | 
পশুপতি নাম রাখে খগরাজবীরং ॥ 


নি 
গু 


১ বন্থুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে । 
"1 গড় মহাবীর--পাঠাস্তর । এ 
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যুধিষ্টির নাম রাখে দেব ষছুবর ।. 
বিছুর রাখিল! নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥ 
বাস্থকী রাখিলা নাম দেব ক্্িস্থিতি। 
ফ্বলোকে নাম রাখে বের সারথি ॥ 
নারদ বাখিলা নাম ভক্ত-প্রাণধন। 
ভীম্মদেব নাম রাখে লক্দমী-নারায়ণ ॥ 
সত্যভাযা নাম রাখে সত্যের সারখি। ॥ 
জান্বুবতী নাম রাথে দ্বেব যোদ্ধাপতি ॥ 
বিশ্বামিত্র রাখে নাম সংসারের সার । 
অহল্য। রাখিলা নাম পাষাণ-উদ্ধার | 
ভূগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি । 
পঞ্চমুখে রামনাম জপে ত্রিপুরারি ॥ 
কুঞ্তকেশী নাম রাখে বলি সদাচারী। 
প্রহলাদ রাখিল। নাম নৃসিংহ মুরারি ॥ 
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্বা-ভপ্রন। 
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা! নিবারণ ॥ 
স্বরূপে সভার হয় গোলোকেতে স্থিতি। 
বৈকুষ্ঠে ক্ষীরোদশায়ী কমলার পতি ॥ 
রসময় রসিক নাগর অন্পাম। 
নিকুপ্তবিহারী হরি নবঘনশ্টাম ॥ 
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর। 
তারকক্রক্ধ সনাতন পরম ঈশ্বর ॥ 
কল্পতরু কমললোচন হষীকেশ। 
গতিতপাৰন গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥ 
চিন্তামণি চতুভূর্জ দেব চক্রপাঁণি। 
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥ 

অনস্ত কৃষ্ণের নাম অনস্ত মহিমা । 
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীম ॥ 
নাম ভজ নাম চিত্ত নাম কর সার। 
অনস্ত কৃষ্ণের নাম মহিম। অপার ॥ . 
শঙ্খভরি স্বর্ণ, গোকোটি করং দান। 
তথাপি ন' হয় কৃষ্ণনামের সমান ॥ 


পাশ পেীপীিপাপাাট টিশিিশিশশিশাটী 








|  আীখৌরপদ-তযলিী 
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শা. নামের সহিত আছেন আপনি ীহরি॥* হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা। 
ব্রদ্মা আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়। সংকীর্তন-ঢেউ তাহে তর, বাড়িল। 


ভকত-মকর তাছে ডুবিত্বা রহিল ॥ 
তুণকপি ভাসে যত পাষস্তীর গণ। 
ধাফরে পড়িস্| তার। ভাবে মনে যন ॥ 


হরিনামের নৌক। করি নিতাই সাজিল। 
দাড় ধরি হরিদাস বাহিয়। চলিল ॥ 
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি গেল যবে। 


সে হরি বঞ্চিত হৈলে কি হবে উপায় ॥ 
হিরখ্যকশিপুর উদরবিদারণ।. 
প্রহলাদে করিল! রক্ষ1 দেব নারায়ণ ॥ 
বলিরে ছলিতে প্রভূ হইল! বামন । 
পব্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈল! নিবারণ ॥ 


* অষ্টোত্বরশত নাম যে করে পঠন। কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥ 
অনায়াসে পায় রাধা-কৃষেণের চরণ ॥ চৈতন্তের ঘাটে নৌক! চলিল যখন। 
ভক্তবাছ্ছ। পূর্ণ কর নন্দের নন্দন । হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥ 
মথুরায় কংসধ্বংস লক্কায় রাবণ ॥ ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল। 
বকাম্সুর বধ আদি কালিয়দমন । পাষগু-দলন নাম নিশান গাড়িল ॥ 
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সন্কীর্ভন ॥ চারিদিকে চারিরস কুঠরি পূরিয়া। 

হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়৷ ॥ 
১১৫ পদ। যথারাগ। চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন। 
প্রণমহ কলিষুগ সর্ববযুগসার। হাট করি বেচে কিনে যার যেই মন ॥ 
হরিনাম সংকীর্ভন যাহাতে প্রচার হাটে বসি রাজ! ৈল প্রভু নিত্যানন্দ। 
কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্্ অন্ধকারময় | এ . মুচ্ছদ্দি হইল তাহে মুরারি মকুন্দ॥ 
পুল ডেল চৈতি তাকায় চৈতন্য ভাণ্ডারী আর পণ্ডিত গদাই। 
শচী-গর্ভসিদ্ধ মাঝে চনে প্রকাশ । অদ্বৈত মুন্সি ভেল দামোদর পরখাই ॥ 
পাপ তাপ দূরে গেল ভিমিরবিনাশ প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি | 


চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়! গাগরী ॥ 


ভকত-চকোর তায় মধুপান কৈল ৰ 
“ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া * 


অমিয়া মথিয়! তাহ! বিস্তার করিল 


ূর্ণকুত্ত নিত্যানন্দ অবধৌতরায় ) কষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়৷ ফিরেন গঞ্জিয় ॥ 
ইচ্ছা ভরি পান কৈল! অদ্বৈত তাহায় ॥ আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিযা। 
ঢালিয়া ঢালিয়! খায় আর যত জন । হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হইয়া ॥ 
প্রেমদাত্াা নিতাইটাদ পতিতপাবন ॥ দাড়ি ধরি গৌনীদাস পণ্ডিত ঠাকুর। 
প্রেমের সমুন্র ভেল চৈতন্ত গোসাঞী । তৌল করি ফিরেন প্রেম যার বত দুর ॥ 
নদী নালা সব আদি হৈল একঠাই ॥ শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন ছুই জন। 
2 এইমত প্রেম-সিনু-হাটের পত্বন ॥ 
*. এই চিহ্কের পর কোন কোন প্রস্থে এই চারি পংক্তি আছে $- সংকীর্ভনরূপ মদ হাটে বিকাইল। 
*শুন শুন ওরে ভাই নাম সংীর্থন। রাজ-আজ্ঞামতে বংঙী-র্ঘাদি পাঁন কৈল॥ 
এর পান করিম বে ইল জোন 
' পলাইতে পথ দাই বম আছে পিছে ৪" ৃ নিতাই চৈতন্ঠের ছা্টে ছুরি হরি বোল ॥. 


টি 


টা জীগৌরপদ-ত্রজিী! রি 


দীনহীন ছুরাচীর কিছু নাহি মানে। 
ধার দুর্লভ প্রেম দিল! জনে জনে ॥ 
এই মত গৌঁড়দেশে হাট বসাইয়া। 
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়। ॥ 
তাহা যাএ] কৈল গ্রতু প্রত্তাপ প্রচুর | 
সার্বভৌম ভটাচার্যের দর্প কৈলা চুর | 
প্রতাপরুদ্রেরে কূপা কৈলা গৌরহরি। 
রামমনন্দ সঙ্গে দেখ! তীর্থ গোদাবরী ॥ 
হাট করি লেখা জোখথা তুমার করিয়া! । 
রামানন্দের কণ্ঠে থুইল ভাগার পূরিয়। ॥ 
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল! | 
ভাণ্ডার ম্মউরি দ্ূুপ মোহর করিল! ॥ 
মোহর লইয়া রূপ করিলা গমন । 

প্রভু পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্দাবন ॥ 

তাহা যাঞ। কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন। 
কারিগর আইল ধত স্বব্ধপের গণ ॥ 
কারিগর হঞা রূপ অলম্কার*কৈলা । 
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল! ॥ 
সোহাগা মিশ্রিত কৈল! রস পরখিয়া। 
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া ॥ 


টি পানা করি রণ গোসাঞটী যবে খুইলা ] 
সজীব গোলাএী তাহা গড়ন গড়িলা ॥ 


৩৬৭ 


থরে থরে আবঙ্কার বহুবিধ কৈল। 
সাগর হৈয়া কেহ বেতন লইল॥ 
নরোতমদাস আর শ্রীস্রীনিবাস। 
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ ॥ 
এই রস বশ দেখি সর্বশান্ত্ে কয়। 
লোক অনুসারে মিলে রূপের কৃপায় ॥ 
শ্রগুরুরুপায় ইহা মিলিবে সর্ব্থ। | 
ক্ষেপে কহিব কিছু এই সব কথা ॥ 
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ । 
প্রেমাধীন গৌরচন্ত্র পূর্বলীলারঙ্গ ॥ 
প্রেমের সাগরে হংস শ্ররূপ হইল । . 
ক্ষীর নীর রত্বমাণ পৃথক করিল ॥ 
মুঞ্ডি অতি ক্ষুদ্র জীব অতিমন্দ ছার। 
কি জানি চৈতন্তলীল! সমুদ্র পাথার ॥ 
শ্ীগ্তরুবৈষব পদ হৃদয়েতে ধরি। 
চৈতন্তের হাটে নিত্য ঝাড়,গিরি করি ॥ 
করুণাসাগর মোর গৌর নিত্যানন্দ। 
দা নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ ॥ 


পাবা 


দ্বিতীয় পরিশিটী . 


র্‌ পূর্ব-পর্বপদকর্তীদিগের গুণাঙগবাদ ) 


১পদ। মঙ্গল। 


বিদ্যাপতিপদযুগল-সরোরুহ-নিংস্যন্দিত মকরন্দে। 
তছু মছু মানস মাতল মধুকর 
*.. পিবইতে কর অন্ুবদ্ধে ॥ 
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়। 
বরলিকশিরোম্ণি নাগর নাগরী 
লীলা ক্ষুরব কি মোয় ॥ ধ্র॥ 
জঙ্গু বান করে | ধরব সুধাকর 
পঙ্গু চরে গিরিশিখরে। 
অন্ধ ধাই কিনে দশদিক খোজব 
মিলব কল্পতরু নিকরে ॥ 
শুনত অন্ধ করত অন্থবন্ধহ 
ভকত নখরমণি ইন্দু। 
উদ্দিত ভেল দশদিশ 
হাম কি না পায়ৰ বিন্দু ॥ 
সেই বিন্দু হাম যেখানে পাওব 
তৈখনে উদ্দিত নয়ান। 
গোবিনাদাস 
ডকত ককপা বলবান্‌ ॥ 


কিরণ ঘটায় 


অতএ অবধারণ 


২ পদ। মায়ূর। 


কবি বিদ্যাপতি মতিমানে। 

যাক গীতে জগত চিত চোরায়ন 
গোবিন্দ গোরী সরল রসগানে ॥এ্সা 
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী। 

তাকর সার লারপদ সঞ্চয়ি 
বাধল গীত কহ পরিমাণি ॥ 
যো! সথুখসম্পদে শহ্কর ধনিয়া । 

সো সুখ সার হার সব রসিকহি 


কণ্ঠেহি কণ্ঠ পরাওল বনিয়! ॥ 
আনন্দে না ধরয়ে থেহা। ও 
সো আনন্দরণ জগ তরি বরিখল 
বিদ্যাপতি-রস-মেহা ॥ 
যত যত রস্-পদ কয়লহি বন্ধে। 
কোটিহি কোটি শ্রবণ পর পাইয়ে 
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে ॥ 
সো রস শুনি নাগর বর নারী । 
কিয়ে কিয়ে রুরে চিত চমকয়ে এছন 
রসময় চম্পু বিসারি ॥ 
গোবিন্দদাল মতি মন্দে। 
এন্ুখ সম্পৃদ রহইতে আনমন 
ধৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥ 


৩পদ। কেদার। 


বিগ্াপতি কবিভূপ। 

অগণিত গুণজন- রঞ্ধন ভণব কি 
স্থখময়্ কি পীরিতি মূরতি রস-কৃপ ॥ এ 

শিশু-সময়াবধি অধিক পরাক্র, 
বিরচিল দ্বেবচরিত বহু ভাতি। 

কোই করল উপ- দেশ পরম রস 
উলসিত তাহে নিরত রহ' মাতি॥ 

শ্রীশিবসিংহ দৃপতি লছিমাপ্রিয 
অতুল মিলন মৃশ বিদিতহি ভেল। 

শ্তামর গৌরী কেলি মণিসম্পুট 
যতনে উবারি ভূবন ধনি কেল। 

মরি মরি যাক গ্গীত নব অমি 
পিবি পিবি জীবই রর্মিক-চকোর। 

নরহরি তাক _ পরশ নাহি পা 
বুঝিব ফি ও রস মঝু মতি খোর। 


৪ পদ। ধানশী। 
জয় ধিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ। 
রসিক সভান্ভৃষণ স্থৃখ 'কন্দ ॥ 
শ্রীশিবসিংহ নৃপতি সহ প্রীত। 
জগতব্যাপী রহ বিশদ চরিত ॥ 
লছিম! গুণহি উপজে বছু রঙগ। 
বিলসয়ে দপ নারায়ণ সঙ্গ ॥ 
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস। 
করু কত ভাতি যতনে পরকাশ ॥ 
শ্রীগোকুল-বিধু গৌরকিশোর । 
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর ॥ 
নরহরি ভগ অরু কি কহ তাস। 
অন্থখন মন জঙ্ন রহে তছু পাক ॥ 


৫ পদ। ধানশী। 
জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ। 
যাক সরস রস-পদ অপরূপ ॥ 
লছিমারূপিণী রাধা ইস্ট বস্ত যার। 
যারে দেখি কবিতা স্ফুররে শত ধার ॥ 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর শিবসিংহ রায়। 
রাজ-কবি করি যারে রাখিলা সভায় ॥ 
সরস সপালঙ্কার শবদনিচয় । 
যাহার রসনা অগ্রে সতত স্ফুরয় ॥ 
কবিতা-বনিতা ষাবে করিলেক পতি । 
নরহরি কহে ধন্য কবি বিদ্যাপতি ॥ 


৬পদ। ধানশী। 
জয়তি বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ। 
ধনি স্কছু রস-পদ অমিয় স্থছদ্দ ॥ 
তপনজা-তীরে ধীর ধীর সমীরে । 
বত লীল! ছোয়ল কুঞ্জকুটারে ॥ 
রাধা কাক সো সব লীল!। 
বিবিধ ছন্দোনৃদ্ধে যো বরণিল! ॥ 
যো পদ শ্বব্ধপ রামানন্দ সহ। 
“গোর পন আম্মাদিল অহরহ ॥ 


৪৭ 


ষৈছে কুহ্ছম মাহা পারিজাভ ফুল। 
তৈছে বিদ্যাপতি পদহ' অতুল ॥ 
কাব্যগগনে যোই যৈছন রবি । 
তছু ষশ বরণব ছে কাছ কবি? 


৭পদ। সিন্ধুড়া। 
দ্বিজকুল্থৃত, রসময় চিত, জয় জয় চণ্ডীদাস। 
মধুর মধুর, শবদে গাইলা, যুগল রসের ভাষ ॥ 
কিবা অপরূপ, কবিতামাধুরী, আথর পিরীতি মাধা। 
অমিয় ছানিয়া, দিলা ৰিতরিয়া, অনৃপ বচন ভাখা ॥ 
ৰরজযুগল, পিরীতির খনি, সে মুখ শরদশশী | 
কবিতাপঠনে, হেন লয় মনে, চিত্ত যায় যেন খসি ॥ 
বাশুলী আদেশে, যুগল পিরীতি, গাইল! সে কবিচন্দ। 
রস কবিকুল মত্ত মধুকর, পীয়ে ঘন মকরন্দ ॥ 
নিতাই-আদেশে, পরসাদ দাঁসে, গাইবে ত্রজবিলাস। 
চরণসরোজে, শরণ লইন্থ, সফল করহ আশ ॥ 


৮পঙদ্দ। ভাটিয়ারি। 
চত্ীদাস চরণ- রজ চিস্তামপিগণ 
শিরে করি ভূষা। 
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চলে 


করুণা করি পৃরব আশা ॥ 
হরি হরি ভব মঝু অকুশল ষাব। 
রসিক মুকটমণি প্রেম ধনেহি ধনী 
কপা-নিরীখণ বব পাৰ ॥ ফ্র॥ 
স্বদয়্ শোধি মোহে এঁছে প্রবোধবি 
ঘৈছে ঘুচয়ে আতিয়ার | 
শ্তামর গৌরী বিলাস রস কিঞ্চিত 
মু চিতে করু পরচার ॥ 
ছুছ'ক চরিত বদন ভরি গাওব ' 
রসিক ভকতগণ পাশ । 
ক্ষম অপরাধ সাধ মধঝু পুরহ 
কহ দীন গোবিন্দদাল ॥ 


নি এ, . হইগৌরলদ-্তরজিবী । 


কবিকুলে রবি, চণ্ভীদাঁন কবি, ভাবুকে ভাবুক মণি । 
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গণি ॥ 
উজ্জল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভূবনে নাহিক হেন। 
হৃদে ভাব উঠে, স্থখে ভাষ। ফুটে। উভয় অধীন যেন ॥ 
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদণ্জণেতে ভরা | 

যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনামান্র আত্মহারা ॥ 
রামতার! ধনী, রাঁধা স্বরূপিণী, ইঞ্ট বস্ত্র ধার হয়। 

ধাহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার শ্রোত বয় ॥ 
হুয় নাই হেন, ন। হইবে পুনঃ, হেন রস-পদ ভবে । 

দীন কাছ দাসে, রাখ পদপাশে, নামের ঘোষণা রবে ॥ 


১৭ পদ। মঙ্গল। 
জয় জয় চণ্তীদাস দয়াময় মণ্তিত সকল গুণে। 
অনুপম যাক, যশ রসায়ন, গাওত জগত জনে ॥ 
নার গ্রামেতে, নিশা সময়েতে, বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া। 
রাই কাঙ্ছ ছুহু', নওল চরিত, কহয়ে নিকটে গিয়া! ॥ 
শুনি ভাবে মনে, জানি পুন দেবী, কহে কি চিন্তহ চিতে। 
স্ুখময়ী তারা ধুবঙ্গীদরশে, ফুরিবে বিবিধ মতে ॥ 
ইহা শুনি নিশি? প্রভাতে চলিল, প্রণমি বাশুলী পায়। 
ধুবলীদরশ রসে ফুরে সব, কি দিব তুলনা তায় ॥ 
চত্তীদাস হিয় ধুইল ধুবলী প্রেমেতে পড়িল বাধা । 
রাই-কানুগুণে, ঝুরে দিবানিশি, ঘুচিল সকল ধাঁধ! ॥ 
ধুবলী মহিমা, সীমা জানাইল, ধন্য সে বাণুলী দেবী। 
নরহরি কহে, পাইল ছুলহ প্রেম চণ্ডীদাস করি ॥ 


১১ পদ। মঙ্গল। 


বিপ্রকুলে ভূপ, ভূবনে পুদ্দিত, যুগল পিরীতিদাতা। 
যার তচ্ছু মন, রঞ্জন ন। জানি, কি দিয়া গড়িল ধাতা ॥ 
সতত ভকতি, রসে ভগমগ, চরিত বুঝিবে কে। 

যাহার চরিতে, ঝুরে পশু-পাথী পিরীতে মিল যে ॥ 
শ্রীরাধাগোবিদ্দ, কেলিবিলাস যে, বর্ণিল বিবিধ মতে । 
কবিবর চাকু, নিরূপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে ॥ 
শ্নন্বনন্দ্ন, নবন্বীপপতি, শ্ত্রীগৌর আনন্দ হৈয়া। 

যার গীতামৃত, আম্াদে স্বরূপ, রায় রামানন্দ লৈ! ॥ 


পরম পণ্ডিত, সঙ্গীতে গন্ধ, জিনিয়া যাহার গান। 
অহথথন কীর্তনানন্দে মগন, পরম ককুণাবান্‌ ॥ 
বৃন্ধাবনে রতি, যার তার সঙ্গে, সতত সে সুখে ভোর। 
রসিক জনের প্রাণধনঃ গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর ॥ 
চত্তীদাস পদে যার রতি সেই পিরীতি মরম জানে। 


পিরীতিবিহীন জনে ধিক রছ দাস নর হরি তণে॥ 


১২ পদ। মঙ্গল। 
জয় জয় চণ্তীদাস গুণভূপ। 
দ্বিজকুল কমলবন্ধু কবিমগ্ডলমণ্ডিত 
মহী মাধুরী অপরূপ ॥ ধ্রু॥ 
পরম সরল হিয় প্রবল প্রেমময় 
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ । 
নিরুপম গৌরী শ্ামরস পিবইতে 
বাঢ়ল নিশি দিশি উল্লাস অশেষ ॥ 
মরি মরি কি রীতি পিরীতিরস শশধর 
« তার! সহ রস কো করু ওর। 
বিরচয়ে ললিত গীত শুনই?ত ইহ 
অখিল তূবন-নপননারী বিভোর ॥ 
রসিক সকল সহ সংকীর্তভনরত 
রাধামোহন চিত উমতীয়। : 
বিদিত চরিত চিগ্র ভগ নর) 
পাঁমর মন কি রহব তছু পায়॥ 


১৬পদ। সুহই। 


চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ছু জন পিরীতি 
প্রেমমূরতিময় কাতি। 

যে করিল দুই জন | লীলাগুণবর্ণন 
নিতি নিতি নব নব ভাতি ॥ 

ছছ গুণশুনিচিত ুহ্থ উৎকন্িত 
ছু" দোহা দরশন লাগি। 

দোহার রলিক পণ. , শুনি শুনি ঢুই জন 
ছছ হিয়ে ছুহ'পছ জাগি ॥ 

নিজ নিজ.গীত.. .. ... .লিখিবছ ভে 


তাছে অতি আরতি ভেল। 


| ভ্রীগৌরপদ-তরক্জিনী | 


রাধা-কাস্থুক _ প্রেমরসকৌতুক 
. তাছে গন ' ভৈগেল ॥ 
নিজ নিজ সইচর রসিক ভকতবর 
তাসঞ্ে করত বিচার । 
ভাছে নিতি নবীন পরম সুখ পান্ুত 
আনন্দ প্রেম অপার ॥ 
রূপনারায়ণ বিজয় নারায়ণ 
বৈষ্যনাথ শিবসিংহ | 
মিলন ভাবি দৃক কর বর্ণন 
তছু পদ-কমল-তৃঙ্গ ॥ 


১৪ পদ । যথারাগ। 


চতীদাস শুনি, বিচ্যাপতিগুণ, দরশনে তেল অন্গরাগ । 
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ীদাসগুণ, দরশনে তেল অস্থরাগ ॥ 

দুহু' উৎকষ্ঠিত ভেল । 
সঙ্গহি রপনাঁরায়ণ কেবল, বিদ্যাঁপতি চলি গেল ॥ গ্র॥ 
চণ্ডীদান তব, রহই না পারিয়ে, চলল দরশন লাগি। 
পন্থহি ছু জন,ছুহা গুণ গাওত, দুছ' হিয়ে ছু" রনী জাগি ॥ 
দৈবছি দুছ' দোহা, দরশন পাওল, লখই না পারই কোই । 
ছুছ দোহা! নাম, শ্রবণে তহি জানম্ছু, বপনারায়ণ গোই ॥ 


১৫ পদ। যথারাগ। 


বিদ্যাপতিশ্চণ্তীদাসো জয়মেব: কবীশ্বরঃ | 
লীলাশুক: প্রেমযুক্কো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ ॥ 
শীগোবিন্দঃ কবীন্ররোইন্তঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণ; কবীজ্ত্ুকঃ | 
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যান্তে বর্ণাস্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥ 
এতান্‌,বিজঞবরান্‌ বন্দে সপ্তবারিধিতৃল্যকান্‌। 
যেষাং সংস্থৃতিমাত্রেণ সর্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ 


১৬ পদ । 


অয় জয় দেবকবি, নৃপ্তি-শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম। 
জয়ু জয় চণ্ডীদাস, রসশ্টেখর, অখিল তৃবনে অঙ্ুপাম ॥ 
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্যপদ্যময় গীত। 

গ্রহ মোর গৌরচন্ত্র আস্বাছিলা রায় স্বরূপ সহিত ॥ 


মল । 


৩৭১ 
যবহু যে ভাধ, উদয় ঢু অন্তরে, তব গাই হই মেলি। 
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত, এছ স্থুমধূর কেলি ॥ 
আছিল গোপতে, ধতম করি পু" মোর, জগতে করল পরচার 
সো! রস শ্রবণে পরশ নাহি হোল, রোমত বৈষ্ণবদাস ॥ 


১৭ পদ। ম্হই। 


জয় জয়দেব দয়াময়, পিরীতি রতনখানি । 

পরম পণ্ডিত, পৃজাগুণগণ-মণ্ডিত চতুরমণি ॥ 

মধুর মূরতি, অতি অন্গপম, বিদিত চরিত রীতি | 
রসিকশেখর, স্থখময় পল্মাবতীর পরাণপতি ॥ 
বিগ্রবংশ-অবতংস কবিভূষণ স্ববনে কে সম তার। 
প্রেমরসে মহামত্ত সদ! কেন্দুবিল্লীতে বসতি ধার ॥ 
শ্রীরাধামাধব, সেবা স্থবিগ্রহ, কৰা না হেরিয়! ভূলে'। 
যে রস অমিএ, পিয়া দিব! নিশি, ভাসয়ে আনন্দজলে ॥ 
পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে । 
পশু পক্ষী ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব কিন্নর মর লাজে 1 

যাঙ্ার রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রস্থ স্থকোমল তাতে । 
গোবিন্দ আনন্দে “দেহি পদ পল্পবাদি” বর্ণিলেন যাতে ॥ 
প্রেমে মাখি রাখিলেন যেন সব এ সব অদ্ভুত ভাতি। 
লীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ যাহা শুনয়ে আনন্দে মাতি | 

ব্রজে হুনন্দন গৌরচন্ত্র নবন্ধীপে অবতরি রঙ্গে । 

যার কাব্যরস আম্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ সঙ্গে ॥ 

পর ছুঃখে দুঃখী পদ্মাবতী-নাথ-পদ যে করয়ে আশ । 
যুগল পিরীতি, রসে সে ভাসয়ে, ভে নরহরিদাস ॥ 


১৮ পদ। টোরি। 

শ্রীজয়দেব কবি কবি-কুল-ভূষণ 
পন্মাবতী-হ্বয়-বিলাসী । 

যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত 
বাগবাণী জন্থ দাসী॥ 

মধুর কোমল কাস্তপদাবলী 
যছুক লেখনি মুখে শ্ষুরে | 

গৌরাজস্থন্দর স্বূপ রাম সনে 
আস্বাদি বাসন! পূরে | 


৭২ 


সাজ সজ্জা করি রাই সন্গিনীকো 
যোই ভেজল অভিসারে । . 
হছ আদেশে কাঙ্গ বৃষভাঙ্ছ হাতাকো। 
,.. ভেটত কুঞ্ধ মাঝারে ॥ : 
“কন কমলিনী মানভরে অধোমুখী 
কাল বন্থান নাহি হেরে। 
লাঞ্ছিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী 
| রাইক মান মাগি ফিরে ॥ | 
ভুবনে অতুলন যছু পদ-মশিগণ 
অমিয় সদৃশ যু ভাষ। 
তু পদসরোজে মঝু মন মাতৃক 
চাহে ইহ গোবিন্দদাস। 


১৯ পদ। টোরি। 


 শ্রীজয়দেব ববীশ্বর স্থরতরু যু পদপল্লব-ছাহে। 
ভাপ-তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল, জুড়াইতে করু অধগাহে॥ 


শীগৌরপদ-তরঙজিদী। 


জয় জয় পল্লাবতী-রতি-সেব |. 
রাধারমণ চরিতরসবর্ণনে, কবিকুলগুরু ছিজ দেব। ধু 
যদ্যপি হুনীচ, কদাচারবালিত চিতে অস্থ করে যব কোই। 


: ছুর্ঘট ঘটিত, হ্হীন অধিকৃত, মহত. করু বলে হোই। 


তৃণ ধর দশনে, চরণ পর নিবেদিয়ে, মধু ঘানস করু পূর। 
গোবিদ্দদাস, কোই অধমাধম, রাই-কা্ জঙ্গু ফুর॥ 


২০ পদ। টোরি। 


জয় অয় ভ্ীজয়দেব দয়াময়, পল্লাবতী রতিকাস্ত। 
রাধামাধব-প্রেম ভকতি রস, উজ্জ্বল মুরতি নিতাস্ত ॥ 
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ স্বধাময়, বিরচিত মনোহর ছন্দ। 
রাধাগোবিন্দ-নিগৃ়লীলাগুণ, পদ্যাবলী পদবৃন্দ ॥ 
কেন্দুবিল্লবর ধাম মনোহর, অন্কুখন করয়ে বিলাস। 

রসিক ভকতগণ, সে! সরবস ধন, অহনিশে রহ তছু পাশ! 
যুগল বিলাস গণ, করু আচ্ছাঁদন,অবিরত ভাবে বিভোর। 
দাস রঘুনাথ, ইহ তছু গুণবর্ণন, কিয়ে করঘ নওর ॥ 


সমাপ্ত । 


(ছচ্ছুদ্দরীবধ কাব্য) 


ভ্্ুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহণিয়া 
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে _দাও চিজ্সিবারে 
কিন্বিধ কৌশলবলে শকুত্ত-_দুর্্জয়-- 
পললাশী বজ্বনখ-_-আশুগতি আসি 
পদ্নগন্ধা ছুচ্ছুঙরী সতীরে হানিল? 
কিরূপে কাপিল ধনী নখর-প্রহারে, 
যাদঃপতি-রোধঃ যথ। চলোন্জি আখাতে । 
অক্কাক্কহের তলে বিজ্রত গমনে-_. 

( অস্তবীক্ষ-অধ্ব যথ| কলম্বলাগ্ছিত, 
জআশুগ-ইরম্মদ গমে সন সনে ) 
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মন্মৰিয়া পাতা, 
অটছে একদ।, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম 
নড়িছে পশ্চাত্ভাগে । ভায়রে যেমূতি 
নুশ্থামল বলগূহে কন্যায় শরদে, 
বিশ্বপ্রস্থ বিশ্বস্তর! দশভূঙ্জা কাছে, 

( ক্মাভীশ-আত্মজা ঘিনি গজেন্দরাস্যমাতা ) 
ব্জেন চামর লয়ে খাত্বিক্‌ মণ্ডলী । 
কিশ্ব। যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড 

ঘন মুহুমুহু দোলে । অথব!1 ষেমতি 
মধু-খতু-সমাগমে আর্ধাক্স জালয়ে-_ 
(বিষুক-পরায়ণ ধার। ) বিচিত্র দোলনে-_ 
দার-বিনিশ্মিত-দোলে রমেশ হরষে। 
কিন্বা যথা আর্কফল। নেড়া শীষে নড়ে, 
বাদেন মুরজ যবে হরিমন্কীর্তনে । 
স্থবিরল তম্বুরুহে তন্থু আবরিত, 

শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলী। 
কিছ্বা | বীতকৃহ দ্বিরদশয়ীর | 
পঞ্বদর-বাহনুমুিকবপুঃ-সম 

তব সুকুমার কীঁস্তি নবনী-গজিত | 
চাক্ুপাদ-চতুষ্টয় গমনসময়ে . 

কি সার বিলোকিতে । হায়রে যেমতি 
চতুদও সহফোগে চালায় নাবিক 
হীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম 
তি তর, সহকার-সন্ভৃত কীটাণু 

বখা, তাহে তিধ্যগত। হুক্মতা কিয়তী | 
(বেতসন্রমের কিন্বা হচগ্রতনিষ্ঠ 

তথা ম্থ্যজ আকর্যগ্রভাগ সমতুল ) 


সুদীর্ঘ মস্তক, বনগুমিত্রান্য যেমতি-_ 
কিন্তু অগ্রভাগ লুগ্ম। তীক্ষ রদরাজি 
শ্রেণীত্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত, অভ্যন্তরে । 
মৌক্তিক প্রলম্ব প্রায় শোভে ঝলমলে, 
দিরদ-রদ-নিশ্মিত-প্রসাধন্থযপম 
সে দশন-আবলি, সুষম] কি সুন্দর | 
্পিষ্ঠাতরুণ্ান্বক-তুল্য নেত্রযুগ ; 
উদ্মীলিত কিন্বা মুকুলিত বোধাতীত। 
কোমল মধাাঙ্গাক-_দবীচিনিকব 
অসহ সে দৃশে ;- হায় ত্বিষাম্পতিতেজঃ 
দিবাভীত-নেত্র যথ! না পারে সহিতে। 
পন্সুগন্ধে ! বপুগন্ধে দিক আমোদিত 
করিয়া গমিছ কোথা ? তোমার সৌরভে 
্াঙ্ষাত্ম্ঞা শীধুসতী গুরু বলি মানে; 
দাস-রাজ-তনয়। সুরভিগন্ধি তব 
শরীর-স্ুরভি ষদি লভিতেন কতু, 
পরিবরতিয়া স্বীয় পগ্মগন্ধা নাম 
লইতেন পৃতিগন্ধা-আখ্যান বিষাদে 
€ বিসজি প্রতিমা ঘথা দশমী দিবসে )। 
মুন্যুষভ পরাশর জীবিত থাকিলে, 
সত্যবতী ত্যজি পাণি গীড়িতেন তব 
জগতের হিত হেতু মলাদন করি 
পেয়েছ গন্ধ; বথা ব্যোমকেশ শৃলী 
অজর-শিব'থ তীব্র বিষ অশনিল!। 
নিরমিতে, ভ!'এনি ! কি স্থৃতিকা-আগ্ার 
শৈবালাহরণ জন্ম অট ইতস্তত: ? 
পর্ণশাল। বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী-_ 
মহেত্বাস__উন্মিলা-বিলামী অটবীতে 
আহরিলা পত্রচয় ধথ। ভ্রেতাযুগে । 
যাও ধান যাও চলি বস্থধা-গরভে 
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে। 
হায়রে গরামে যখ| আশী-বিষ ক্রুর 
ম্ুকেরে ; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি 
পৌর্ঘমাসী অস্তে গ্রাসে অত্ক্ষিসম্ভবে ; 
কিম্বা! মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা। 
ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনানাম 
প্রথম সর্গ সমাপ্ত । 


7 তব৪ 1. তে 
আইফেল দন বালা না অনা হন কী উল চনা। করেন 
এই নুতন ছন্দে ফষিতা- হু লইয়া সে সময বাঙাল! সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বেশ একটু নং রা 

১1 8 বু স্মুশাহুরে অবস্থানকালে মেঘনাদবধ কাব্যের. সক 
রি বন! কাকের ৫ “কনা করেন । ১২৭৪ বঙ্গীবের ১২ই আস্ষিনের 
 পন্ধিকান্থ উহা প্রকাশিত হয়।  বারিষ্টার মনোমোহন ঘোব উহা পাঠ করিয়া মোহিত হব; এবং 
মাইকেল মধুন্দনকে পড়িতে দেন। তিনি উহা! পাঠ করিয়া বিশেষ সন্ধষ্ট হন এবং বরে, 
“আমার ঘেঘনাদবধ একদিন হয় ত বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেও বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্ত ঁ 
কাব্য চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে ।” 
স্বর্গীয় জগধন্ধু ভত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহার ভূমিকায় মুদ্রিত হইবার পর উ্টাহার 
পৌত্র প্রীঘুক্ত প্রসাদকুমার ভদ্র এবং তাহার সহকণ্প শ্রীযুক্ত সতীশচজ্্র সেন মহাশয়্বয় বার 
জীবনী সম্বন্ধে নিয়োক্ত ঘটনাগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন । 
কবর্গায় জগতবন্ধু ভত্র মহাশয় ১২৪৮ বঙ্গাব্দের (১৮৪২ খ্রীঃ অব্ব) ১৫ই টচজআ, হস্পতিহীর পাশ 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা রামকুষ্ণ, গ্রহবৈগুণো পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত. হইয়া 
অতি কষ্টে লংসার-যাত্া নির্বাহ করেন। এই জন্ত জগঘন্ধু নিয়মমত লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। 
তৎ্সঘ্বেও তিনি ১৮৬২ শ্রী: অবে' প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইস্স! দশ টাকা বৃত্তি আস্ক হনও, 
১৮৬৪ খ্রীঃ এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও কোন বৃত্তি পান নাই বলিম্না পাঠ বন্ধ করিতে বাধা হন । 
এই সময স্ছুল-ইনেস্পেক্টর বেলেট সাহেবের অন্থগ্রহে জগখন্ধু প্রথমে কুমিল্লা স্কুলে ত্রিশ টাকা 
বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হন এবং তথা "হইতে কিছুদিন পরে হশোহর জেল! স্থলে 
বদলী হন। এই বিদ্যালয়ে ১৮৭৫ শ্রী; অন্দে প্রথম শিক্ষকের পদে উন্নীত হ্ইয়াছিলেন | এখান 
হইতেই ১৮৯২ সালের ২৯এ মান্চ তারিখে পাবনা জেলা-স্থুলের ভার গ্রহণ করেন, এবং 
১৮৯৬ শ্রী: অঃ শেষভাগে ফরিদপুর €জল।-স্কুলে প্রথম শিক্ষকরূপে বদলী হন। এখান হইতেই ভিন 
সরকারী কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অল্প সময় মধ্যেই তিনি এখানে শিক্ষক ও ছন্দ 
 শ্রন্ধাভাজন 'হইয়াছিলেন। পেন্সন গ্রহণ করিয়! কিছুদিন তিনি স্থানীয় ঈশান স্কুলের হে মা্টারী 
কন্িয়াছিলেন। এখানে একটী ছোট বাড়ী তৈয়ার করিয়া বৎসরের অধিকাংশ সম্গয় বেখ্ানে খাকিতেন। 
পাঠ্যাবস্থা হইতে জগস্বন্থুবাবু সংবাদপত্রসমূহে নানা বিষয়ে প্রবদ্ধাদি স্মিত আগ, 
করেন। এই প্রকারে ঢাকাপ্রকাশ, মুশিদাবাদের ভারতরঞ্জন, অম্বতবাজার পঞ্জিকা প্রীবিষ- 
প্রিন্না পজিকা, প্রীগৌরবিষুঃপ্রিয়া পত্রিকা, শ্রীবিষুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা, ঢাকার হিজগ্রকাপ , 
ও বান্ধব প্রভৃতি সামগ্বিক ও মাসিক পজসযুডে তাহার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। মাসিক পঞ্াদিঙ্ে, 
বিলাপতরন্ধিশী -(মিত্বাক্ষর কাব্য দিত নাইন ( উপক্ীস ), হূর্তািনী বামা :(আউটবিজযসিত 
€নাটক.) প্রভৃতি প্রকাশিত হুইয়াছে। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে .. তিনি উনার একখানি 
পুস্তকাকারে মুক্রিত করিয়! যাইতে পারেন নাই। “মহাজনপদাবলী-আ। 
করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত বিগ্ভাপতি ভিন্ন অপর কোন পদকর্তার পদ্দা 
গেড় সহশ্রেক্সও অধিক গৌরলীল! প্রন্থৃতি বিষয়ক পদ-সংগ্রছ গৌরপদ-তরঙিনীকে এর রা দি 
চিরস্মরণীয় হইম্বাছেন। কিছুকাল পরে দেশের বাড়ীতে বান রলে টার স্ষল চা 1 
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